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-  গরীগোপালচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য্য 
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'=** ২ চীন দেশের কৃষক (সচিত্র) 
- : _দেবেন্দ্রমোঁহন ভট্টাচার্য্য 
"৭৭ ১৪৬ নারী শিক্ষী সমিতি সেচিত্র) 
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স্ীদেবেশচন্্ দাশ 
বাঙ্গালীর কবি (কবিতা) 
জবীরেজনারায়ণ রয় 
জাগো নর-নারায়ণ কেখিডা) 
জীননীমাধব চৌধুরী 
- অপর্ণা এল) 
গ্রীনপিনীকুমার ভদ্র 
_বনিকার অন্তরালে (গল্প) 
স্জ্ুপময় আনাম (মচিহ) 
গ্রীনীলরতন দাশ . 
“আমাদের স্বাধীনতা ও খাগ্চসঙ্কট 
__নিদ্রিত নারায়ণ (ক বতা) 
-লবিগ্ভীদার পরে) 
উনীলিম। মজুমদার 
চিত্তরঞ্জন কারখানা! (সচিত্র) 
শ্রপরিষল গোস্বামী 
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-কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ 
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--হাঁজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা 
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C "শিল্প-চক্র” 
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*.* ৫খ৬ শ্রীসতীশচন্দ্র গুচঠাকুর 
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Le শ্ীসত্যকিহ্বর চট্টোপাধ্যায় 
cor Be _ শ্রাটীন বাংলা-কাব্যে কুটার শিল্প 
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বিভীয়িকা কতা এলে নাহা 
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গল) _শ্রীননীমাধৰ চৌধুরী 

[হী কেবিতা)-্রীকুমুদরগ্রন মলিক' - 
ও নীড় (এন)--খীকরুণাময় বন্থ - 

(গর) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

র স্বাধীনতা! ও খাঘদঞ্কট--এনীনরতন দাশ " 
স্তবতা--খীনুধীরকুমার নন্দী"... 
1 ৮ ** 10 ৮৭, ১৮৩, 
গলন)-শ্ীজন্পূর্ণা গোস্বামী 

বিতা)__-এ. এন. এম. বঙ্জলুর রশীদ 
(বিড) -শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
গন্তে_শ্ীস্ছনীলকুমার বসু 


নি্রি-প্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বিতা)--ছ্বীকাপিদাস রায় . 
[ণী (কবিতা)--দ্রীযৌগেশচন্্র মজুমদার " i 
ান্তের কিঞ্চিৎ--্রীপুনিনবিহারী পাল 
জন্য দুগ্ধধতী গাভীর ব্যবহার সেচিত্র)-শ্রীহলধর 
রাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত--শ্রীদীনেশচন্দর ভট্টাচার্য্য 
ভঙ্গ ? কেবিতা)-__শ্রীশৈলেন্কৃষ্ণ লাহা 

ত (গল্প)--কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় 
সঙ্কট--শ্ৰীসুধাংশুরিমল মুখোপাধ্যায় 
গুদ্ধিকল্পে দাদা! ধৰ্মাধিকারী 
{লব মূনির আশ্রম, জয়পুর (সচিত্র) 


হন-_দাদা ধর্ম[ীধিকারী 


€কেবিতা)--শ্রীমণীলকাস্তি দাশ - 


বিবাহ হবে না1-সশ্রীযোগেশচন্দ্ রায় : ১৭৮ 


বিষয়-স্থুচী 


৪০৫ ৫৯ 
৪৬৭ ,. ৩৬৯. 


৯৯৯ 85৭ 


- জীহুধীরচন্ত্র কর 7 হত রর 
“বন্দে মাতরম্‌' "জনগণমন অধিনায়ক" 
গ্রীমুনীলকুমার বহু 
._উদয়-দিগৃপ্তে থে) 
নীমুরেশচন্র দেব 
হিন্দু মুসলমান সমস্তা 
শ্রীসৌমনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় - 
প্রাচীন ভারতে প্রশাসন তি 
জীঘাতি রায় 
»প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রীতত্তব* অ (লোচন।) 


প্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 
--ধৰ্ম্ুমন্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন কি Hah ? 





০১ ২৪৯ 


৩৪ ৮ 
৪৬০ ৩৩১ 
৬৮৫ ২৩ 


*- ২২৬ 


বিষয়-মৃচী 


গোৌবিনাজীর মন্দির, জয়পুর লেটি) অংযোগেননাৰ গুপ্ত 

চিঠিপত্র --কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 
ওঁ -শ্রীদেবীপ্রস।দ রায়চৌধুরী 

চিত্তরঞ্জন কারখানা সেচিত্র)-শ্রীনীলিমা মজুমদার 

চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র)--“শিল্প-চক্র” 

চীন দেশের কৃষক (মচিত্র)--গ্রীদেবেন্র নাথ মিত্র 

জন-নমন্ত1__হীঅবিনাশচত্র চট্টোপাধ্যায় 

জয়টী ক! (কবিতা)--ই্শৈলেন্দ্রকুফণ লাছা-- 

জাগর (কবিতা)--গ্রীমরুণী দেবী 

জীগে! নর-নীরারণ কেবিত)--শীধীরেন্্নারায়ণ রার 

জাগো নারায়ণ কেবিতা)__ইীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাহ! - 

জাগ্রত ভারত (কবিতা)-্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক 

জাদুঘর (নাঁটিকা)--শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 

ঝর! পালথ (কবিতা) -শ্রীকালিদীস রায় 


_ ঝিল্লী কেবিত)_ শ্রআশুতোধ সান্তাল 


ডলাঁর-সমস্তা ও মৃলাহাস-_শ্রীসারধিনাথ শেঠ 
তখন আমিও তুমি (কবিত1)- শ্রীঅমলেন্দু দত্ত 
তবু - কেবিতা)--্রীঅধীর দাস 


»** ৫০৪ স্্তাজিমহল প্রে)__শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


০৯. ২৬২ 


তারাও ফুল (এ)--শরীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


"-১৩৪*--১লা বৈশাখ (এ)--কেদাঃনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দিবাশেষে (এ)-_গীআগুতোযষ সান্তাল 


দ্রেবেন্দমোহন ভট্টাচার্য্য ৭ 
দেশ-বিদেশের কথ! (সচিত্র) ৯৫, ১৯৪, ২৮১, ৩৮১, 
ধর্মমঙ্গল কাঁবের নায়ক লাউসেন কি বিজয়সেন ?-- 


শ্রহেমেন্দ্রনাথ পালিত | 
নারী কেবিতা)_ ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
নারী শিক্ষা সমিতি (সচিত্)--এদেবেন্্নাথ মিত্র 
- নিদ্ৰিত নারায়ণ ক্বিতা)--শ্রীনীলরতন দাশ 
পলিনেশীয়দের উপকথা | (চিট পীগরেশচ দাশগুপ্ত 


৪০ 


৪৭৭, 


8৪৯ 


5২১৬৮ 


৪৯৭ 


২৬৭ 


৮৫ 


8 


পশ্চিমবঙ্গের খাছ-বিভাগ সমন্ধে কয়েকটি কথা 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র Lod 
পাকিস্থানের মতিগতি--রেজাউদ করিম 
পুনরাবৃত্তি (গ্রল্প)-শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
পুর্বসতি সমন্ত| সমাধানের একটি উপায়-_প্রশিশিরকুমার কর. 


পুস্তক-পরিচয় ৮৮১ ১৮৫, ২৮৫, ৩৭৫১ ৪৬৮, 
পূৰ্ণাহুতি (কবিতা)--কেদ্বারনাথ বন্যোপাধার oe 
প্রণাম জানাই (এ)--এীজগদীশ ভট্টাচার্য্য i 


প্রাচীন বঙ্গে ধম পূজ্গা--এরীঅক্ষয়কুমার কয়াল 
প্রাচীন বাংলা-কাঁব্যে কুটারশিল্প-_ইসত্যকিস্কর চট্টোপাধ্যায় ০ 
"প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ব" (আলোচনা)-_জরম্বাতী রায় . 
প্রীচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ব (সচিত্র)--মীপরেশচন্ত্র দাশগুপ্ত **, 
প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ গ্রীঅজয়কুমার নন্দী - 
প্রাচীন ভারতে প্রজীশসন-পদ্ধতি-_প্রীসোষনাথ বন্য্যোপাধ্যায়,** 
প্রাচীন যুগে পশ্চিম হুন্দরবন--প্রীকালিদাস দত্ত 
প্রাচ্যের প্রাচীন. শিকল (সচিত্র)--গরীগোপীনাধ সেন 
প্রাবুট কেবিতা)-_-শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক et 
বঞ্চিম-দাহিত্যে মুলমান- আজহার উদ্দিন খাঁন 
“বন্দে মীতরম্*--“জনগণমন অধিনায়ক”--উ্রাহ্ধীরচন্্র কয় ** 
বয়দ্ষ শিক্ষা সম্বন্ধে মহাতআাজী--প্রীযৌগেশচন্দ্র পাল 
বর্বরতা (কবিতা)_ হীীকুমুদ্বরঞন মল্লিক 
বর্ধা-শরতে,ব্যাস-তুলসী-_প্রীমহীদেব রাঁর 
বলাকা -শ্রীহধাংশু চৌধুরী 
বাধ উপন্তাস)--প্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ২৪, ১৩৬, ২৫৪, ৩১২, ৪১৯ 
বাংলার পট সেচিত্র)-শরঅমুল্যগোপান সেন ** 
বাঁন্নালীর কবি কেবিতা)-্দেবেশচন্দ্র দাশ 
বামাহিতৈধিণী সভা ও ভারতাশ্রম__্রীযোগ্নেশচন্দ্র বাঁগল 
বিদ্যাসাগর কেবিতা)--প্রীনীগরতন দাশ 
বিবিধ প্ৰসঙ্গ ee 
বিহারী সরকার (গল্প)--এপৃথশচন্দর ভট্টাচার্য্য ** 
বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম কি না ছিল _ স্যোগেশচন্্র বাগল --* 
বৈদিক সভ্যত1--ঞ্বসম্তকুমার চট্টোপাঁধাায় ee. 
বার্থ সাধন (কৰিত|)--শ্ৰীঅমরকুমার দত্ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় $ স্বদেশে ও বিদেশে--শ্রীকালীপ্রসাঁদ ঠাকুর 
ব্ৰহ্ম রা্-বিপ্বের ম্বরূপ- শ্রীস্ধাংগুবিমল মুখোপাধ্যায় ee 
ভারতীয় সামাবাদের এক দ্িক-_শ্ীরপ্িতাখ মণ্ডল ee 
ভারতীয় মেচ-বিষ্ঠায় বাংলার স্থান_শ্রীকনকতৃষণ বন্দ্যোপাঁধযাঁয় - 
ভারতে কি এইরাপ্‌ উদাহরণ আছে ?-্রীদেবেন্্রনীথ. মিত্র *** 


res 


৬৪৩ 


ভূমিকম্প সেচিত্র)_ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ee 
ভেলকি (সচিত্ৰ গল্প)--শৰীপরিমল গোস্বামী +e 
মৎস্তেন্নাথের জম্বরহস্ত (সচিত্র)--এীরাজমোঁহন নাধ 0৫ 


১, ৯৭১ ১৯৩, ২৮৯, ৩৮৫, 


বিষয়-হুচী 





৷ য্বনিকার অন্তরালে (গেল্প)_-জ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


- শীওন-প্রকৃতি (কবিতা)--শ্বীগোবিন্দপদ্ মুখোপাধ্যায় ৯৯ 


. সত্যগীরের কথা কেবিতা)--কেদারনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় + 


মহাকবি দণডী--এীযতীন্রবিমল চৌধুরী Cee 
মহিলা-সংবাদ i) 
মা কালীর পট কেবিতা)_ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মাটি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে--শ্রদেবেন্দ্রনাথ মিত্র - 
মিষ্টি আলু (সচিত্ৰ)--এঁদেবেন্সনাথ মিত্র 

মুদ্রারাক্ষদ ও মগধের রাষ্ট্রবিপ্রব-_শ্রীম্ধাংশুকুমার সেনগুপ্ত 
মৃত্যু কৈবিতা)-শ্রীবীরেন্্রকুমার গুপ্ত 










রবীন্দ্রনাথ ও “বলাকা--ছ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ৮ 
রাজধানীর এক প্রান্তে সেচিত্র)__ সন্ধ্যা ভাঁদুড়ী চা 
পীজসিক নগেনবাবু েক্স)_প্ীপৃথীশচন্্র ভট্টাচার্য ২ ** 
র(মানন্দ-স্মৃতি--প্রীকীলীপদ সিংহ **" 
"রামায়ণ ও আয়ুর্বেদ” (আলোচন1)-_শ্রীবিমলাচরণ দেব *** 
রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধর্ম-_শীউপেন্্রনাথ সেন ' | ee 


রূপময় আঁদাম সেচিত্র)--গ্রনলিনীকুমার ভদ্র 

রোল! শিল্পস্থষ্ট -এসুধীর নন্দী 

লিপিভাঁরতী--সাক্ষরতাঁর মূল ভিত্তি (সচিত্র) 
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠীকুর এ 

লৌকিক সংস্কৃতে বৈদিক শব্দ--গ্ৰীদুৰ্গামোঁহন ভট্টাচাৰ্য্য ** 


সংবার্দ-চিত্রের প্রদর্শনী (সচিত্র)-শ্রীঅমরেক্্রকুমীর সেন 
সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়স্থের দান--শ্রীদীনেশচন্তর ভট্টাচার্য্য : 


অত্যমপ্রিয়ম্--্রীবিফুশর্মমা। 
সদ্দানন্দের বৈঠক 5৪৩ eee ৪৪ 
সাত লক্ষ গাম- পীরে দাসগুপ্ত Lotsa 
সাধু-সন্যাসীদের কত বৎসরে "এক পুরুষ” হয় = 

শ্ৰীষতীন্দ্মোহন দত্ত 3 + 


“সাহিত্যে নারী £ অ্ত্রী ও সাষ্টি” (সমালোচনা) 
শ্রীবজেন্্রনাথ বন্দে)াপাধায়- ; 
হুর্ধযকুমার গুভিব চক্রবর্তী (সচিত্র) SES বগল ** 
মেকাঁপের বেখুন কলেজ ও স্কুল--গ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী . টু 
“মেকাঁলের বেধুন কলেজ ও স্কুল” (আলো চনা)-- | 
শ্রীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ee 
স্ত্ীশিক্ষা-আন্দৌলনে কেশবচন্দ্র সেন (সচিত্র) - 
গ্রীষোঁগেশচন্তর বাগল | ve‘ 
স্পর্শ (কবিতা)--শ্রীকালিদাঁস রায় 
হাজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা- শ্রীযতীজ্রমোহন দত্ত ** 
হিন্দু মহিলা! বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিল! বিগ্ভালয় (সচিত্ৰ) 
শ্ীযোগেশচন্্র বাঁধল | 
হিন্দু-মুমলমান সমস্ত।--গৰীনুরেশচন্দর দেব 


+e 







ক খাগ্-উৎপন্ন” আন্দোলনে নারীর স্থান 
ত 


- শিয়া 
: "ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত 
টি গ্দেশে কংগ্রেদ বিদ্রোহ 
১১০সমন্তার গ্লানি 

নত সেবা 

বি কাছাড় 

. »পিনাথ বন্দযোপাধায় 
৮৩০) )ম্বাধীনত] | 


ত! মিউনিসিপাঁল আইন সংশোধন 
1র জাহাজ-ঘাটায় “মাঝি-মালা” 


ও কংগ্রেসী শাঁসননীতি 
রের ভারতভুক্তি 
সংবাদপত্র 


-লিদাকৎ আলী চুক্তির আর এক দিক 
শলিয়াকৎ্চুদ্ধি 


শত একব্রিশ বৎসর পূর্বে বর্ষমানে? জনসংখা! 


বিবিধ প্রসর্জ 


৪০৭ ৩৯৫ 
১১২, ৩৯৮ 


৪৬৫ ৯৯ 


নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ভবিয়ং 
নেহর-নিয়াকৎ চুক্তির মূল 


পণ্ডিত নেহরুর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ 


পশ্চিমবঙ্গে খাছা-শস্তের অভাব 
পৃশ্চিষবঙ্গে “বন-মহোৎসবৰ” 


- পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি ছোট শহর 
পশ্চিমবঙ্গে সরকারী অব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের খারিবোর্ড 

পশ্চিমবঙ্গের খাদান্ম্ত। 

পশ্চিমবঙ্গের পরবস্থতা_-ভাল 
পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী 

পাকিস্থানের রক্ষার ব্যবস্থা 

পাট চাষ সম্পর্কে দাতার সিংহের মন্তব্য 
পাট, পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ 

পাটজাত দ্ৰব্য রপ্তানিতে চোরাবাঁজ।রি 
পাঁলামেন্টে পণ্ডিত জবাহ্রলাল 
পাঁলপমেন্টে বিতর্ক 

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত সমস্ত 

পূর্ববঙ্গের মুসলমান নাগরিক 


পূর্ববঙ্গের মুদলিম সমাজের দোটান! মনোভাব j 


বনস্পতি 

বর্ধমান শহরে বিজলী কোম্পানার অব্যবন্থ! 
বর্ধমানে মেডিকাঁণ কলেজ 

বাঁকুড়া জেলায় তুলার চাষ 

বাকুড়! জেলার সমস্তাবলী 
বাঁকুড়া শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থ! 

বীকুড়ায় সরবরাহের বিশৃঙ্খল! 


" বাংলার ছুনীতি দমন 
বাঙালীর প্রকৃতি 


বাস্তঘুঘুর অভিযান 

বাস্তহার! সমস্তা 

বিদ্যাঁধরী মৎস্ত-সমবায় সমিতি 

বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা 
“বিবাহের.বাঞ্জার 

বিলাতী সাপ্তাহিকে পুর্বববন্ধের অবস্থা কন 
বিশ্বহিতৈষণ। 

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির মানভুম মফয় 
বিহারে বাঙালীর অবস্থা 

বীরভূমে বর্তমান শিক্ষাপ্রদার 

বোন্বাইয়ের বাৎসরিক আয়ব্যয় 
প্রহ্মদেশের অবস্থা 

ভবানী দয়াল 

ভারত-পাকিস্থান চুক্তির সর্তাবলী . 
ভারতরাষ্টরে নাৰিক বৃত্তি 

ভারতরাষ্টরে বিদেশীর মূলধন 

ভারতরাষ্ট্রে লীগ্রদলের ষড়যন্ত্র 

ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্ত 

ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি 

ভারতে সংঘর্ষের আশঙ্কা 

ভারতের কৃষক 

ভারতের বন্দর, জাহাজী ব্যবসা ও নৌবিদ্তা 


৬ 


ভারতের সমাঞ্জ 
মণীন্্রনীথ সমাদ্দার 
ঃস্বল কলেজ 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা 
মীথাইয়ের পদত্যাগ 
মানভুমে উচ্চশিক্ষায় বাধা 
মুণিদাবাদ জেলার অজচ্ছেদ 
মুশিদাবাদ জেলার সংবাদপত্র 
.. যুদ্ধের প্ররোজনেটুউদ্াস্ত 
রুক্দণ্ণীলের চক্ষে রাজ! রামমোহন রায় 
রামমোহন রায়ের স্বতিরক্ষ! 
রেল-দুর্ঘটন৷ 
বেন সাবেোটাজ 
শিলংশ্লিচন রাস্তা নির্ম্মাণে সাধারণের অর্থ অপচয় 


| ঝঙীন চিত্র 
গোরস্থান--ইদেবীপ্রদার রায়চৌধুরী 
জলসা | 
তীৰ্থযাত্রীদের শিবির-ইহীরাচা দুগাঁর 
বাঁধাঘাট-শ্রীদেবাপ্রসাঁন রায়চৌধুদী 
সঙ্গিগ্ধ খর 
সুপ্ত গ্রাম এ - 
j একবর্ণ চিন্ত 
অনদাদুন্দনী ঘোৰ | 
আঁদাম-চিত্রাবলী 
আপামে ভুমিকম্প 
ইউনুফ মেহের আলী 
উত্তর-কোরিয়।-শশুগ্রাম ও কৃষক- 
খখেজচজ্র নাগ 
-খিদ্িরপুর একাডেমির ছাত্রদের ব্রীড়ীকৌশগ 
'গল্ত! পাহাড় 
'শান্ধী, মহাত্মা 
গ্রামের ঘাট--শ্রীসত্য মুখোপাধ্যায় 
চিত্তরঞ্জন কারখানা» মিহিজাম . 
চীন--কৃষিকাৰ্য্য 
নোটের প্রতিলিপি 
চৌর- শ্রীস্বশীল মুখোপাধ্যায় 
'জয়পুর 
‘গালত পাহাড়ের নিয়ভাগের দৃষ্ঠ 
_গ্ালতীয় স্বর্য্যমন্দির 
' =-পালবকুও 
-গোবিনজী 
* -মুবারকমহল 
_ হাওয়। মহল 
জল্‌কে চল আগৌতমকুমার মজুমদার 
জিনা 
তরুবীথির ভিতর হইতে গঙ্গার টির মৈত্র 
তারীবাঁদিনী মজুমদার 
দুক্ষিণ-কো রিয়া শিউল 
দৃক্ষিণ-কোরিয়ায় মাকিন সৈম্তবাহী বিমান 


চিত সূচী এ be 


see 
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.মনোহারী ও উম। দেবী 


শিলিগুড়ি পর্রকা 
“শ্বেত-অশ্বেতে"র বিরোধ . 
সচভাগ পুরস্কার (?) 
সভীশ্চন্তর দত্ত 

স্মাজদ্রেহী কাৰ্য্যকলাপ 
সরকারী অর্থের অপবাযয় 
সামরিক বিজ্ঞান-পরিষজ 
সামরিক বিজ্ঞানের অনুশীরন 





ধীর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ 

সন্বরীমোহন দাস | : 
সেনস টাক বিভাগের তদন্ত দাবি . - ১১০৩, 
কুলে কমু'নিষ্ট পির কাধ্যকলাপ ee Bb 
হিন্দু সমাজে সঙ্কর্ণতা ৯৮ তৎ 
মিহি জেণায় পলী-সংগঠন "ড় 


চালাই লামা . এ ৪৯8, 
দিল্লা--বিঢ়ল! মন্দির i 2 
আধারেন্দ্রকুমীর চৌধুরী | লা 
নাগী-শক্ষা-সনিতির মহিল। শিগ্ুতবনের চিত্রাবলী 
পঞ্জীব-মেল দুর্ঘটনার চিত্রাবলী 

পট 

পলিনেশীয়ার চিত্রাবলী 

পাতকুয়া-তলায়-_ভাঁঙ্কর গীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী .. 

পি. সি. সরকার ০.০ 

প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন | 
প্রাচীর চিত্র-শ্রীমনোহর দে Ae 
বাংলার পল্লী--শরীহনীন বৈর্য 

শ্রীবিমঃচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ০ 
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী ্ 

ব্যাঞ্ধক--মন্দির ও রাজপ্রাসাদ 2 

ভার তাঅ্রমে কেশবচন্র, ও শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ 
ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রার চিত্রালী 


মাওরি-যোদ্ধা ও তরুণী 

মালাবারের তরণী-_জদাশরধি পাল 

মিষ্টি আলু বাংল! ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের) 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শ্রীরমণ মহবি 

শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী '_' 

লাদ!-পোতাদ! রাজাপ্রসাদ 

সমুদ্রপথে যবদ্বীপযাত্র! 

সরোজিনী দত্ত 

সিন্ধী গাভী 

সুভাষচন্দ্র, নেতাজী 

সুর্ঘ কুমার গুভিব চক্রবর্তী 

স্নানান্তে--ভাঙ্কর হ্ীদেবীপ্রসাঁদ রারচোঁধুরী 
হরিধন দ। . 

হাঁনাবাড়ী__শ্রীহূশীল মুখোপাধ্যায় - 
হিন্দু মহিলা বির লয়ের শিক্ষয়িত্ৰী ও ছাঁত্রীগণ, .. 
শ্রমিকদের ভোদনাগার--এগণেশ নায়ক 
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-বিৰিধ প্রসঙ্গ... 5 রর 1 


নববর্ষ 


“১ আজ নূতন বৎসরের দুয়ারে আসিয়া আমরা তমসাচ্ছন্ন পুরা 
তনের দিকে ফিরিয়া দেখিতেছি । ঘোর দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া 
আমরা অতিক্রম করিয়াছি ১৩৫৬ সালের দীর্ধপথ। পথের 
শেষে দেখিয়াছি কেবল বিভীষিকা; শুনিয়াছি কেবল 
উৎলীড়িতের আর্তনাদ ও ধধিতার কাতর ক্রন্দন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শুনিয়াছি উন্মত্ত জনতার গর্জন) কোথাও দেখি নাই আশার 
| আলোকের ইঙ্জিত,দেখিয়াছি কেবল নৈরান্ঠের গভীর ছায়াপাঁত | 
৷ সে পথের তো শেষ দেখা দিল। 
[ীংলার ও বাঙালীর যাত্রা হবে কোন্‌ পথে, ক্ষি উদ্দেস্তে, 
এবং কাহার 'বিধিব্যবস্থায় ? এবং সে পথে সাথী সহযাত্রী 
বাদ্ধবই বা মিলিবে কোথায় ও কবে? নূতন বংসরেও 












হারার মত? 


এ কেহ নাই । যে' জাতি চিরকাল আবেগ-উচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় 
= ধ্রুব বাস্তবকে ছাড়িয়া অঞ্রব .ও অবাস্তবের পিছনেই ছুটিয়া 
চলে, তাহার সঙ্গী হইয়া সর্বনাশের পথে যাইবে কে? '.যে 
সহজ ও পিচ্ছিল পথে বাঙালী গড়াইয়া চলিয়াছে তাহার শেষ 
কোথায় তাহা জানে সকলেই, জানে না কেবল বাঙালী । -. 


খ 
পি 





রে 


? পথে চলিবার ইচ্ছাও শক্তি যদি থাকে বাঙালীর মধ্যে 


নহে। দ্বাদশ শতকের বাঙালীর কথায় শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন 
রায় তাহার অমুল্য “বাঙালীর ইতিহাস” গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
‘যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী 
3 বাংলা দেশ . যে সর্বব্যাপী মহতী বিনষ্টির সন্মুখীন হুইয়া- 
ছল সেই পরাধীনতা ও বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে 
য চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধকামন! 
একা প্রয়োজন, সমসাময়িক বাঙালীর ' তাহা ছিল না। 
রণ -'সমাজ জাতবর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্ৰেণী উভয় দিক 


প্রশ্ন এই যে নববর্ষে 


কি-বাঁগালী-চলিবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, উদ্ভ্রান্ত ৪ মমি 


. প্রথমেই বলি, আজ বাঙালীর সাধী-সহকারী বান্ধব বলিতে 


বাংলার ও বাঙালীর উদ্ধারের পথ অতি দুরূহ, কণ্টকাকীর্ণ।. 


ই এই “ছায়াভয়চকিত মূঢ়” পরিত্রাণ পাইবে, নতুবা 


হইতেই স্তরে ভরে ; অসংখ্য নর ক্ষুদ্ৰ te 
স্তর অন্ত স্তরের, প্রতি" অবিশ্বাসপরায়ণ : এবং: কৌন. সির 
ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্তের পরি 1:55. ০:54 

ইহা কি আজও সত্য: নয় ?: ও 

একদিকে. পিশাচের ‘তাণ্ডব; দিকে: পি 
আর্তনাদ, একদিকে শরণার্থীর চরম দুর্দশা, অন্তদিকে''স্বার্থান্নেষী 
মেকী বাস্তহারার ষড়যন্ত্র-_ইহার;মধ্যে বাংলার-উদ্ধারের বাস্তব 
পথের সন্ধান আমাদের কৃরিতেই হইবে 2.2, ১, 

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি 
এই চুক্তির মূল্য কতটুকু, উহা! বাস্তব অথবা অবাস্তব, তাহা! 
উহার সর্ভ.পালনের উপর -নির্ভর করিবে । এখন হইতেই 
নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ অবিলঘে দেখা দিলে বিশ্বাস করা 
যাইবে যে চুক্তি সাফল্যের পথে অগ্রসর হুইতেছে। 

(১) পাকিস্থান হইতে অবাধ: সংবাদ সরবরাহ । শুধু 
সংবাদপত্র নয়, চিঠিপত্রেও যাহাতে আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশদ 
বিবৱণ বিনা সেলার ও বিন! বাধায় ' ‘আসিতে পারে তাহার 
স্বাধীনতা গুনংগ্রতি্িত' হওয়া! দরকার । সংবাদপত্রের কোন 
প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে. পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের আপত্তি 
থাকিলে তাহা তাহার! জানাইতে পারেন কিন্তু সেই সংবাদ- 
পত্র বা সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে সেখানে প্রতিনিধিশূগ্ 
অবস্থায় রাখিবার কোন অধিকার-তাহাদের থাকিতে পারে 
না । সত্য সংবাদ অপ্রিয় হইলেই সংবাদদাতার পিছনে লাগিতে 
হইবে. এই মমৌব্ৃত্তি একেবারে . বন্ধ হওয়া দরকার । উভয় 
পক্ষে সৎবাদ, সরবরাহের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে অবস্থার 
অনিশ্চয়তা ছুর হুইবে এবং ইহাই স্থায়ী বোঝাপড়ার মূল ভিত্তি । 
: (২) সীমান্তের .ঘটন! একেবারে বন্ধ করিতে হইবে৷. 
১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে কেবলমাত্র ত্রিপুরা, 
আসাম ও নদীয়া সীমান্তেই ২৬টি ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে মিঃ 
লিয়াকৎ আলির দিল্লী আলোচনাকালেই ঘটিয়াছে সাতটি । 

(৩) বাস্তহারাদ্রে সম্পত্তি লুঠন ও তাহাদের পথিমধ্যে 
নানাভাবে হয়রাণী বদ্ধ করিতে হইবে ৷ যাহারা খামের অবস্থা 
অন্প্তিকর বলিয়া বাস্তত্যাগ করিয়াছে তাহারাও দি পথি- 


মধ্যে সদয় ও' সহান্থভূতিপূর্ণ ব্যবহার পায় তবে বিদেশে 

অনিশ্চিত জীবনযাপনের পরিবর্তে স্বগৃহে ফিরিবার সাহস 

তাহাদের মনে জীগিবে ৷ পাকিস্থান “অবজার্ভার+ পত্রে প্রকাশ 

পূর্ববঙ্গের রিলিফ কমিশন্যুর নারায়ণগঞ্জে এরূপ একদল বাস্ত- 

হারার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদের সাহস দেওয়াতেই 
তাহারা গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে । 

(৪) যে সমস্ত বান্তহার! ভারতে আসিয়াছে পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি বা অন্ত আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে তাহারা দেশে যাইতে 
চাহিলে' তাঁর অবাধ সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে । 

(৫) পাকিস্থান সত্য সত্যই চুক্তির সর্তান্থসারে উপরোক্ত 
ভাবে কাজ করিতেছে কি-না তার প্রকট প্রমাণ হইবে বাস্ত- 
হারাঁদের আগমন হাঁপ। 

(৬) চুক্তিতে মাইনরিটি বোর্ড গঠনের কথ! আছে। এরূপ 
বোর্ড গত বংসর গঠিত্‌ হইয়াছিল । তাহার বহু হিন্দু -সদশ্থ 
এখন বিন! কারণে নানা ডুতায় জেলে পচিতেছেন | তাহা- 
ধিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে | 

(৭) মাইনরিটিদের মনে মেজরিটির উপর আস্থা আনয়নের 
একটি প্রধান উপায় সরকারী চাকুরীতে তাহাদের উপযুক্ত 
প্রতিনিধিত্ব । পূর্বববঙ্গে হিন্দুদের বেলায় এই নীতি পদ- 
দলিত করা হইয়াছে । পাকিস্থান মাইনরিটিদের অধিকার 
স্বীকারের আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা! 
হওয়| দরকার । 'লিয়াকৎ. আলি যে বলিয়াছেন, পাকিস্থান 
আধুনিক গণতন্ত্র, শরিয়ৎ শাসিত ইসলাম রাজ্য নয়-__-এই কথা 
ভ1ওত! কিন! তারও প্রমাণ ইহাতেই মিলিবে । 


নেহরু-লিয়ীকৎ চুক্তির মূল ্‌ 


নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সাফল্যের অথবা ব্যর্থতার পথে 
অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য যে কয়টি লক্ষণ আবশ্যক 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। অবাধ সংবাদ প্রকাশের স্বাধীন- 
তার উপর আমর! খুব বেশী জোর দিতে চাহিতেছি এইজন্য 
যে, একমাত্র ইহারই দ্বারা প্রকৃত অবস্থা জান! সম্ভব হইবে । 
চুক্তিতে উত্তেজনামূলক সংবাদ প্রচার বন্ধ করিবার কথা আছে, 
সত্য সংবাদ চাপা দেওয়ার জন্য এই সর্তের সুযোগ লইলে 
তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইবে'এবং তাহাতে ইহাই বুঝা যাইবে 
যে, যে পক্ষ সংবাদ: চাঁপা দিতে চাহিতেছেন তাহারা চুক্তি 
রক্ষার পথে যাইতেছেন না । খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ 
প্রাপ্তির একটা মত্ত বড় উপার পার্লামেন্টের এবং ব্যবস্থা! 
পরিষদের কার্যবিবরণী । ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এবং 
প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ এই কার্ধ্য-বিবরণী যথেষ্ঠ দ্রুত- 
তাঁর সহিত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্ত পাকিস্ানে তাহা 
হয় নাঁ। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কার্য্য-বিবরণী 
গত তিন বংসরের মধ্যে আমরা দেখি নাই, যত দূর শুনিয়াছি 
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তাহাতে মনে হয় উহা! ছাপাই হয় নাই। করাচী ব্যবস্থা-পর্ 
ষদের কাধ্য-বিব্রণীও খুব বেশী পিছাইয়া আছে। 

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধীদলের নেতা ্রীবসস্তকু 
দাস পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত একটি মেমোরাও 
ফেব্রুয়ারী মাসের চাঞ্চল্যের মূল কারণ ও বিবরণ নিপুণ 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উহা! আমরা দেখিয়াছি । 

মেমোরাগামে তাহার! বলিতেছেন যে, | 
মাইনরিটিরা মনে করিতেছে যেন তাহাদের জীবন ও সম্পান্তি 
বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে । দীর্ঘ কাল যাবৎ হিন্দুদের তাড়াই- 
বার জন্য বেপরোয়া ভাবে বাড়ী রিকুইজিশন, ক্ষতিপূরণ 
না দেওয়া, বেআইনী ভাবে টাকা আদায়, গ্রেপ্তার ও বিনা 
বিচারে আটক রাখা ইত্যাদি চলিতেছিল। ইতিপূর্বে আরও 
ছুই বার তাহারা এই সকল অত্যাচারের পরিণামের কথা 
মিঃ লিয়াকৎ আলিকে জানাইয়াছিলেন। ছুই বারই তাহারা 
অত্যাচারের অনেক ঘটনার তালিকা দিয়া বিশেষভাবে 
বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ শাসনব্যবস্থা এ বিষয়ে শিখিল 
হইয়া পড়িতেছে এবং দ্ুব্ণত্বের কার্যকলাপ নিবারণে 
পুলিস যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে না। ডিসেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ 
ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বিলে তাহার] প্রধান মন্ত্রীকে 
সমত্ত ঘটনা লিখিয়া দাখিল করেন। কিন্ত কোন ফল হয় 
না। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে ক্রমাগত তীব্র হিন্দুবিদ্বেষ প্রচা' 
চলিতে থাকে, মুসলিম লীগের কতিপয় নেতাসহ মেজরিটি 
সম্প্রদায়ের বহু লোকেও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা প্রচার করিতে 
থাকে, পরিষদ-স্দস্তেরা এ বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা কর! 
সত্বেও গবর্মেটে ইহাদের বাধা! দেন নাই। পরবর্তাঁ ঘটনা-. 
সমূহ ইহারই পরিণতি । 

শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার দাস স্পষ্ট ভাষায় এই কথা লিম্মাকৎ 
আলিকে লিখিয়া দিক্াছেন, “আপনি গতবার আসার পর 
এই প্রদেশে পর পর কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটিয়াছে।”, 

ইহার পর তিনি নিয়লিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন ? 

শ্রীহট জেলার বিয়ানীবাজার এবং বড়লেখা থানার অন্তর্গত 
কতকগুলি গ্রামে মুসলিম জনতা! হিন্দুদের আক্রমণ করে। 
ইহাদের সঙ্গে পুলিস এবং আনসাররাও ছিল । লুন, অগ্নিকা' 
হত্যা ইত্যাদি তো হইয়াছেই, পুলিস কর্মচারী পর্য্যস্ত নারীধর্ষ 
করিয়াছে ।, সমস্ত অত্যাচারটা দত্তরমত, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হয়। 
পরিষদের "হিন্দু সদস্ডেরা পরিষদগৃহে ঘটনা! বিবৃত করেন 
এবং প্রতিকার প্রার্থন করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। 
বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়! গ্রামে এবং নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহের 
সমস্ত মাইনর্িটির ট্টপর অনুরূপ অত্যাচার হয় এবং মনে হয় 
জেলা কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে ইহা হইয়াছিল। আবার 
গবন্মেন্টের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু ইহাও 
ব্যর্থ হয়।,বিশৃঙ্খলা দমনে গবন্নেণ্টের এই ইচ্ছাকৃত উদ্দাসীনত 


বেশাথ 





ছু্বত্তদ্রের উৎসাহ যোগাইতে বাধ্য; হইলও তাহাঁই। 
ইহার পর খুলনায় প্রায় ২০টি গ্রামে খুন, লুঠন, বলপূর্ব্বক 
ধর্মাস্তরকরণ, মন্দির অপবিভ্রকরণ, নারীবর্ষণ প্রভৃতি ঘটিল। 
বাগেরহাট শহরেও গোলযোগ হইল । রাজপাহী জ্রেলার 
নাচোলে এবং গোমস্তিপুরে সাঁওতাল গ্রামে অমানুষিক 


= অত্যাচার হইল ৷ স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার 
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সত ৮৮ 


নি 


ন্টমাস ক্যাণ্েন্দ তাহার রিপোর্টে পুলিস এবং মিলিটারী কর্তৃক 
সাঁওতালদের গৃহলুণ্ঠন, অগ্নিপ্রদান, নারীধর্ষণ প্রভৃতির বিবরণ 
দিয়াছেন। গ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে আদালত গৃহে ২২শে 
জান্থু়ারী আকস্মিকভাবে আগুন লাগে কিন্ত তার জন্য বছ 
সংখ্যক হিন্দুকে গ্রেপ্তার ও মারপিট করা হয়। উত্তেজনাপূর্ণ 
সভা ও শোভাযাত্রা হয় এবং পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য 
গীমুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া 
ফেলা হয়। তাহাকে হাসপাতালে ভি করিতে হয়। 
কয়েকদিন বাদে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজও তিনি 
মুক্তি পান নাই। ২রা ফেব্রুয়ারী ফেণীতে কয়েকটি দোকানে 
খুন ও লুঠ হয়। 
৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত বসন্ত দাস পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে 
. স্লতুবী প্রস্তাব আনিয়া এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে আলোচন! 
রিতে চাহেন। তাহাকে সে অনুমতি দেওয়া হইল না। 
আইনসঙ্গত ও নিয়মতন্ত্রস্মত উপায়ে অভিযোগ জ্ঞাপনের 
এবং প্রতিকার প্রার্থনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল । “প্রধান মন্ত্রী 
এমন একটি বন্তুতা করিলেন যাহাতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে 
পারিলাম যে, আমাদিগকে ]॥০১০৭৪৪-এ পরিণত করা হইয়াছে, 
পশ্চিমবঙ্গের মাইনরিটিদের উপর যাহা ঘটিবে তার ফল 
আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে ৷” প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার 
পর পরিষদের অন্য সদস্তের! তীব্র ভাষায় বিষোদগাঁর করেন । 
শ্রীযুক্ত দাস অতঃপর বলিতেছেন, “প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
1056889-এর পর্যায়ে পড়িতে আমরা রাজী নহি। মূল 
অধিকাররূপে আমরা আগেও দাবি করিয়াছি, এখনও 
করিতেছি যে অন্যত্র যাহাই ঘটুক না কেন এই রাষ্ট্রের শাস্তি- 
পূর্ণ এবং আইনাহুগ অধিকারীরূপে কতকগুলি অধিকার ও 


স্পস্ক্ত্রক্ষণ আমাদিগকে দিতে হইবে । ৭ই ফেব্রুয়ারী এই 


4... 


চি 


< 


কথাই আমি পরিষদ গৃহে স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছি। আমাদের 
মুখ বন্ধ করিয়া য়াখিয়া আমাদের বক্তব্যের বিকৃত বিবরণ 
প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত কর! হয়।” ইহার 
পর সংবাদপত্রে তীত্র বিষোদগাঁর চলিতে থাকে । এই সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ রেডিও মারফত 
উত্তেজনাসহকারে প্রচারিত হইতে থাকে। এই ভাবে আসে 
১০ই ফেব্রুয়ারী- _সেক্রেটারিয়েট হইতে শোভাযাত্রা বাহির 
হইয়া তাঁর পর হিন্দু নিধন আরম্ত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ঘটন] ঘটে বহরমপুরে, জানুয়ারী মাসের 


বিবিধ প্ৰসঙ্গ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির“মূল 


৩ 





শেষভাগে । ৮ই ফেব্রুয়ারী মাণিকতলার অগ্নিকাওকেই প্রথম 
বড় ঘটনা বলা যাইতে পারে । পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী মুকুল 
আমীনও ডিসেম্বরের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাঁসভাঁর 
অধিবেশন এবং ১৫ই জ্বানুয়ারীর সদ্দীর প্যাঁটেলের বন্ৃতার 
আগে এই তরফে উত্তেঞ্জনার কোন নিদর্শন দিতে পারেন নাই । 
কোন্‌ ঘটনা আগে কোন্ট। পরে সে তর্ক তোল। নিরর্থক, 
কারণ পাঁকিস্থানকে দলিল দেখাইলেও সে সত্য কথা স্বীকার 
করিবে না । ঘটনার চেয়ে এখানে বড় কথ! ঘটনার পরিবেশ । 
পাকিস্থান: কোন রাষ্রবিধি পাশ করে নাই, জনসাধারণের মূল 
অধিকার সম্পর্কিত ধারাও পাস হয় নাই। কেবলমাত্র রা 
বিধির - মুখবন্ধটি পাস করা হইয়াছে। উহাতে স্পষ্ট ভাবে 
উল্লেখ আছে যে পাকিস্থানের গণতন্ত্র ইসলামের আদর্শে গঠিত 
হইবে। উহাতে একাংশে বলা হইয়াছে, 


“Wherein the principles of democracy, freedom, 
equality, tolerance and social juslice as enunciated by 
Islam shall be fully observed.” 


অপরাংশ এইরূপ £ 


“Wherein Muslims shall be enabled to order their 
Jives in the individual and collective spheres in accordance 
with the teachings and requirements of Islam as set out 
in Ihe Holy Quran and the Sunna.” 


এই অন্থচ্ছেদটির ব্যাখ্যার সময় পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
লিয়াকৎ আলি করাচী গণপরিষদে বলিয়াছিলেন, 


“You would also notice that the State is not to play 
the part of « neutral observer wherein the Muslims may 
he merely free to profess and practise 11161): religion, 
because such an attitude on the part of the State would 
be the very negation of the ideals which prompted the 
demand of Pakistan, and it is these ideals which should 
be the corner stone of the State which we want to build, 
The State will create such ‘conditions as are conducive to 
the building up of a truly Islamic Society, which means 
that the State will have to play a positive part in this 
effort.” 


ভারতীয় রাষ্রবিধিতে মাইনরিটি সহ সমস্ত নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং উহা: 
ভঙ্গ হইলে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করার অধিকার দেওয়! 
হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্রবিধির মুখবন্ধে ভারতীয় এঁতিহের 
উল্লেখ নাই, যদিও সর্ববজীবে ও মানবে সমতা দর্শন ও সম-- 
ব্যবহার ভারতীয় ঁতিহের মূলমন্ত্র । নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে 
বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান গণপরিষদে গৃহীত রাগ্রবিধিতে 
এরূপ বিধি আছে। অথচ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আমর! 
দেখিতেছি এই উক্তির কোন যাথাথ্য নাই। 
. সার যদ্ধুনাথ সরকার তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ গুরহগজীবের 
ইতিহাসে পরিষ্কার ভাবে মুসলমান শাসিত রাজ্যের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন । সাঁর যছনাথকে পক্ষপাতিত্বের কোনরূপ 


১) সত 


পা, সপন্পস্পিসাস্পি্পাস্পিপী পপি পা" 


দোষ কেহ দিতে পারিবে না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
হিন্দু প্রকাদের 19009985 9%11 রূপে মানিয়া লওয়াই নিয়ম, 
যতদিন তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তত দিন তাহাদিগকে 
নানারপ অন্থবিধার মধ্যে নাগরিক অধিকার বৰ্জ্জিত হুইয়া 
বাস রুরিতে হয়। ভীতি এবং প্রলোভন প্রয়োগের দ্বারা 
তাহাদের আলোকপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত করা ইসলামের বিধান । 
হিন্দু হত্যায় মুসলমান দণ্ডনীয় হয় না-_সর্ধবশ্রেষ্ঠ মৃদলিম 
আইনজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। 
কোরাখে মান্ষকে ছুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, 
বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান এবং অবিশ্বাসী । অবিশ্বাসীদের মধ্যে 
যাহাদের বর্ন্বশান্র আছে, অর্থাৎ ইহুদীরা, জিজিয়া কর দিয়া 
জিস্মিরপে বাস করিতে পারে কিন্তু পৌভ্তলিকদের বেলায় 
দুইটি মাত্র বিধান--হত্যা অথবা ইসলাম গ্রহণ। এই কথা 
সমস্ত মুসলমান জানে ও বিশ্বাস করে, ভারতে সাত শতাব্দীর 
মুসলিম অধিকারেরও ইহাই ইতিহাঁস। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
পর জর্ববপ্রথমে হিন্দুদের অস্ত্র কাড়িয়া লইরা তাহাদিগকে 
নিরন্তর কর! হইয়াছে, তারপর ধীরে ধীরে তাহাদের _ বাস, 
ট্যাক্সি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে চ্যুত করিয়া অর্থ নৈতিক 
অবরোধে ফেলা হইয়াছে, বইগুলি বদলাইয়া৷ ইসলামী শিক্ষা 
গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে, আধুনিক জগতের মাইনরিটিরূপে 
সরকারী চাকুরীতে যে অনুপাত তাহাদের প্রাপ্য তাহা! হইতে 
তাহাদের বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুঠন ও 
অপহরণ দওনীয় নহে এই ধারণা মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল 
হইয়াছে । এই ভাবে হিন্দু বিতাড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার 
পর এখন হঠাৎ এমন্‌ কি ঘটিল যাহাতে পণ্ডিত নেহরু মনে 
করিলেন যে, এই চুক্তির ফলে হিন্দুর! স্বত্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে 
পারিবে? নুষিত সম্পত্তি এবং অপন্ৃতা নারী উদ্ধারের চুক্তি 
ত পগ্জাবের সঙ্গেও হইয়াছিল, সে চুক্তি কে রক্ষা, করিয়াছে 
আর কে ভাঙ্িয়াছে সে কথা পঙ্ডিতজী কি জানেন না? 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার দাস বর্তমান অবস্থার প্রতিকারে জন্ত ২৩টি 
প্রস্তাব ভাহার মেমোরাগামে দিয়াছেন। তার মধ্যে সর্ব্ব- 
প্রধান কথা এই যে, পাকিস্থানকে সেকুলার ও ডেমোক্রাটিক রা 
বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং মাইনরিটিদের সঙ্গে সমান 
অধিকারসম্পন্ন নাগরিক বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। 
লিয়াকৎ আলি খাঁ পণ্ডিত নেহরুকে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানকে 
বর্শরাধ্ররূপে গঠন করা তাহাদের অভিপ্রায় নয়, ভারতে যেমন: 
রামরাজ্যের উল্লেখ করা হয় তেমনি তাহারাও মাঝে মাঝে 
ইসলামের কথা বলেন। উপরে প্রদত্ত পাকিস্থানী রাষ্রবিধির 
মুখবদ্ধের কথাগুলির বিষময়- পরিণাম সম্বন্ধে যদি তাহাদের 
এতদিনে চৈতন্য হইয়! থাকে, নিজেদের ভুল শ্বীকারে যদি 
তৌহারা- লজ্জা পান এবং পণ্ডিত নেহরুর নিকট এ মুখবদ্ধের 
য ব্যাখ্যা লিয়াকৎ আলি থা করিয়াছেন, তাহাই যদি 


উনি 


১৩৫৭, 





তাহাদের এখনকার আস্তরিক কথা হয় তবে শ্রীযুক্ত বসস্ভকুমার 
দাসের প্রস্তাব মত পাকিস্থানকে সেকুলার ও ডেমোক্রাটিক. 
রাধরূপে ঘোষণা করিতে পাকিস্থানের দেরী হওয়া উচিত নয়৷ 
ভারতবর্ষ তার সাধ্যের অতিরিক্ত করিতেছে, এবার পাকি- 
স্থানকে প্রমাণ করিতে হুইবে যে, পাকিস্থান হিন্দুবাসের 


ভারত-পাকিস্থান চুক্তির সর্ভাবলী ৰ 
অনুচ্ছেদ কে)_ ভারত ও পাকিস্থান সরকার চুক্তিবদ্ধ 


-যোগ্স্থান। 


- হুইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রত্যেক সরকার তাহাদের 


এলাকায় সংখ্যালঘুদের ধর্ম-নিব্বিশেষে সমান নাগরিক 
অধিকার-_-ধন, প্রাণ, মান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপভা, 
অবাধ ভ্রমণের সুবিধা, আইন ও নৈতিক শৃঙ্খলা সাপক্ষে 
তাহাদের বৃত্তি, বাক্‌ ও পুজা-অগ্চনার অধিকার দিবেন । 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ন্যায় দেশের সাধারণ 
জীবনযাত্রা, কূটনৈতিক ও অন্যান্য চাকুরী, সৈন্য ও অসাম- 
রিক বিভাগে অংশ গ্রহণের সমান অধিকার পাইবেন। উভয় 
গবন্মেন্টই এইগুলিকে মৌলিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা! 
করিতেছেন .এবং ষথার্থভাবে তাহাদের কার্যকরী করিবার ' 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের 
সকল সংখ্যালঘুকে এই অধিকার প্রদান করা হইয়াছে বলি 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পাক-প্রধান মন্ত 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । পাক-প্রধান মন্ত্রী জানান 
যে, পাকিস্থান গণপরিষদ তাহাদের প্রস্তাবে অনুরূপ ধার! 
গ্রহণ করিয়াছেন। কোন প্রকার বৈষম্য না করিয়া! উভয় : 
দেশের সকল অধিবাসীকে এই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়াই উভয় সরকারের নীতি । . 

উভয় সরকারই এই কথ! জানাইতে চাহেন যে, নিজ রাষ্ট্রের 
প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আন্ত্গত্য থাকিবে এবং তাহাদের 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তাহার! নিজেদের 
সরকারের উপর নির্ভরশীল হইবেন । 

অনুচ্ছেদ (খ) পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম. ও ত্রিপুরা 
প্রভৃতি যেস্থানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে তৎসম্পর্কে ছুই 
দেশের নিয়ৌক্ত চুক্তি হইয়াছে। ধা 

(১) চলাফেরার স্বাধীনতা ও দেশাস্তর গমনের সময় 
নিরাপভা প্রয়োজন ৷ 

(২) উদ্বান্তদের যতদুর সম্ভব অস্থাবর ও গৃহস্থালী সম্পত্তি 
আনয়ন করিতে দ্বিতে, হুইবে.। অস্থাবর সম্পরভভির মধ্যে 
ব্যক্তিগত অলঙ্কার অন্তভূক্ত থাকিবে। প্রত্যেক বয়স্ক 
উদ্বাস্তকে নগদ দেড় শত. এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ককে নগদ ৭৫২ ড় 
আনিতে দিতে হইবে ৷ । 

(৩) উদ্বান্ত যদি ব্যক্তিগত. -অলঙ্কার ও নগদ টা 
আনিবার ইচ্ছা না করেন তাহা! হইলে তিনি তাহা ব্যাঙ্কে জমা 


~~ 


বৈশাখ 


দিয়া আসিতে পারিবেন । ব্যাঙ্ক হইতে তাহাকে যথাযথ রসিদ 
দিতে হুইবে এবং যখন তিনি প্রয়োজনবোধ করিবেন তখন. 
এই. সম্পত্তি প্রেরণের সুবিধা দিতে হইকে। অবশ্য নগদ 
টাকাকড়ি প্রেরণের সমর সংশ্লিষ্ট .গবর্মেন্টের বিনিময় হার 
অন্থসরণ কর] হইবে । | 

(৪) শুল্ক নিট রাড রি 





সং না। এই প্রথা চালু করার জন্য শু্ক বিভাগের সীমান্তবর্তী 


ঘাঁটিতে অপর সরকারের সংযোগকারী অফিসার. থাকিবেন। 

(৫) স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা বা অধিকার সত্বেও 
উদ্ধাস্তর অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।' তাহার অন্থপস্থিতিকালে 
যদি অন্য কেহ সম্পত্তি অধিকার করেন তাহা! হইলে তিনি যদি 
১১৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে: স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন 
করেন তাহা! হইলে তাহার সম্পত্তির অধিকার প্রত্যর্পণ করা 
হইবে ৷ যেখানে উদ্ধান্ত চাষী প্রজা হইবেন সেখানেও তাহার 
জমির অধিকার ফিরাইন্নাঁ দেওয়া হইবে। অবশ্য তাহাকে 
৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে । যদি কোন 
সম্পত্তি উদ্ধাস্তকে প্রত্যর্পণ কর! সম্ভব না হয় তাহা হইলে 
উপযুক্ত সংখ্যালঘু কমিশনের উপর তাহার বিবেচনার ভার 
অর্পণ করা হইবে । কোন রাষ্ট্রের বস্তিত্যাগ্গীর! নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে পুনরায় সেই রাষ্রে প্রত্যাবর্তন করিলে 
তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইলে 
তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারই 
করিবেন । 


(৬) যে সকল কাস্তত্যাগী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে 
চাহিবেন না তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তির মালিকান! তীহাদেরই 
থাকিবে এবং তাহার! অন্যদেশের বাস্তত্যাগীর সম্পত্তির 
সহিত উহা বিনিময় করিতে পারিবেন । তিন জন সংখ্যালঘু 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটি ও উহার সরকার-নিযুক্ত 
সভাপতি মালিকের অছির কাজ করিবেন। কমিটি অস্থাবর 
সম্পর্ভিহইতে আইনের বিধান অনুযায়ী খাজনা ও ভাড়াদি 
আদায় করিবে ।. পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ; আসাম "ও ত্রিপুরা 
কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয়- আইন প্রণয়ন করিবেন 
প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার জেলার কর্তৃপক্ষ বা অন্থরূপ কোন 
কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনাহ্ুরূপ সাহায্য করিবেন। ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগষ্টের পরে কিন্তু সাম্প্রতিক দাঙ্গার পুর্বে যে সকল 
উদ্ধাস্ত পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভারতে গিয়াছেন এবং বীহারা 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান অভিমুখে 
যাত্রা করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কেও উক্ত অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য 
হইবে । এই অন্চ্ছেদের ব্যবস্থা, পূর্ধববন্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
জন্য যাহারা বিহার ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কেও 
প্রযুক্ত হইবে৷ 

অনুচ্ছেদ গিরি পশ্চিম, আসাম ও ত্রিপুরা 


বিবিধ প্রসন্দ_-ভীরত-পীকিস্থান চুক্তির জর্তাবলী ৫ 





সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান সরকার নিয়োক্তরূপে আরও 
চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন । 

(১) তাহারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার চেষ্টা 
অব্যাহত রাখিবেন এবং যাহাঁতে পুনরায় গোলযোগ না হয় 
তজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 

(২) যাহারা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের 
বা অন্য প্রকার অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হইবে উভয় 
সরকার তাহাদের শাস্তি দ্িবেন। প্রয়োজন হইলে অপরাধ 
নিবারণের জন্য উভয় সরকার পাইকারী জরিমানা আরোপ 
করিবেন। ছুবৃভিদের- সত্বর শান্তি বিধানের জন্য প্রয়োজন 
হইলে বিশেষ আদালত নিয়োগ করা হইবে । 

(৩) উভয় সরকার লুঠিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবেন । 

(৪) অপহ্ৃতা নারীদের উদ্ধারকলে অবিলম্বে এক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করা হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি 
গ্রহণ করা হইবে ৷ 

(৫). বলপূৰ্বক ধর্্বান্তরিতকরণ কোন সরকার স্বীকার 
করিবেন না। সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় অহুঠিত 
ধর্মাস্তরিতকরণ বলপূর্র্বক করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে । 
বলপুর্বক ধৰ্ম্মান্তরিত করণের অভিযোগে যাহার দোষী সাব্যস্ত 
হইবে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে । | 

(৬) জান্প্রতিক গোলযোগের কারণ তদন্ত ও রিপোর্টের 
জন্য অবিলম্বে এক কমিশন স্থাপন করা হইবে এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে অনুরূপ গোলযোগ না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কমিশন 
সুপারিশ পেশ করিবেন । কমিশনে একজন হাইকোর্টের 
বিচারপতি থাকিবেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন 
প্রতিনিধি থাকিবেন। 


(৭) সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কোন 
সংবাদ এবং ক্ষতিজ্নক মতামত প্রচারিত হইলে তাহা! বন্ধ 
করিবার জন্য সত্বর.ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে । 
অপরাধী ব্যক্তিদের কঠোরভাবে শান্তি দেওয়া হইবে । 

(৮) দেশের আঞ্চলিক সংহতি ক্ষুপ্ন করিবার অথবা ছুই 
দেশের মধ্যে যুদ্ধে উস্কানি দিবার কোন প্রচারণাই কোন 
সরকার চলিতে দিবেন না । এই অপরাধে অপরাধী কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা, অবলম্বন 
করা হইবে । ও 

অন্থচ্ছেদ (ঘ)--চুক্তির (গ) অনুচ্ছেদের (১), (২), (৩), (৪), 
(৫), 9), এবং (৮) উপ-অঙ্থচ্ছেদছে বর্ণিত সর্ভাদি সাধারণ 
ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং প্রয়োজন অনুসারে ভারত অথবা 
পাকিস্থানের যে কোন অংশে প্রযোজ্য হইতে পারে 

. অনুচ্ছেদ (৬)--উদ্বাস্তর! যাহাতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন 


৫ | 4 ... পরবাসী, . 





করিতে পারে তছুদ্দেষ্টে সকলের মনে আস্থা আনয়নের জন্ত 
উভয় সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন £ 
(১) যত দিন প্রয়োজন হইবে তত দিন পর্য্যন্ত উপদ্রুত 


অঞ্চলে অবস্থানের জন্য উভয় সরকার ( একজন করিয়া ) | 


ছুইজন মন্ত্রীর উপর ভার অর্পণ করিবেন £ ৫ 

(২) পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের মত্রিসভায় 
সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে । 
আসামের মন্ত্রিসভায় ইতিপূর্ব্রেই সংখ্যান্স সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
আছে। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় ' ‘অবিলম্বে 
সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়োগ কর] হইবে । 

অনুচ্ছেদ (চ)--এই চুক্তি কাৰ্য্যে পরিণত করার বিষয়ে 
সাহায্য করিবার জন্য উভয় সরকার (ড) অন্চ্ছেদে বর্ধিত 
মন্তিদ্বয়ের নিয়োগ ব্যতীত পূর্ববঙ্গের জন্য একটি, পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য একটি এবং আসামের জন্ত একটি সংখ্যাল্ন কমিশন গঠনের 
. সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল কমিশনের গঠন এবং 
অধিকার নিয়লিখিত রূপ হইবে £ | 

(১) প্রত্যেক কমিশনে, সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক অথবা রাজ্য 
সরকারের একজন মন্ত্রী থাকিবেন ও তিনি কমিশনের 
সভাপতি হইবেন এবং পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যাঙ্গ সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি 
থাকিবেন। এই সকল প্রতিনিধি প্রাদেশিক অথবা রাজ্য 
সরকারের (যেরূপ প্রযোজ্য ) আইন-পরিষদে লিজ নিজ 
(সম্প্রদায়ের ) প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং তন্মধ্য হইতে 
নির্ধবাচন করা! হইবে । 

(২) ভারত-সরকারের এবং পাকিস্থান-দরকারের মন্্রিদ্ধয 


যে কোন কমিশনের যে কোন সভায় যোগদান করিতে 


" এবং অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন । এই চুক্তি সন্তোষজনক- 
ভাবে কাৰ্য্যে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্তরিদ্বয়ের যে কোন 
একজনের নির্দেশে যে কোন একটি সংখ্যাল্স কমিশন অথবা যে 
কোন দুইটি সংখ্যাল্স কমিশনের বৈঠক হইবে । | 
(৩) প্রত্যেক কমিশন নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার 
যথাযথ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্শচারী নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন এবং নিজ নিজ কর্ম্স্ণচী নির্ধারণ করিবেন। 
(৪) প্রত্যেক কমিশন ১১৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের 


আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অন্থ্যায়ী গঠিত সংখ্যাল্প বোর্ডসমূহের ' 


মারফত প্রতি জেলার সংখ্যান্গ সম্প্রদায় এবং ছোট 
ছোট পরিচালক সদর কার্ধ্যালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা 
করিবেন 

(৫) পূর্ববঙ্গ, এবং পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাল্প কমিশন : ১৯৪৮ 
. সালের ডিসেম্বর মাসের আত্তঃভোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে রি 
সংখ্যাঙ্গ বোর্ডের শ্বানাধিকার করিবে । 

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের ছুই জন মর মধ্যে মধ্যে চকে 





১৩৫৭ 


পাস লাস 


বিবেচনা অনুসারে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সতিই 


পরামর্শ করিতে পারিবেন । 
0) সংখ্যান্গ কমিশনের অধিকার নিয়লিখিত রূপ হুইবে £ 
(ক) এই চুক্তি কি ভাবে পালিত হইতেছে তাহা পরিদর্শন 
এবং তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দান। এতছুদ্ছেন্টে (কমিশন ) চুক্তি 
ভঙ্গ অথবা চুক্তি পালনে অবহেলার হানার সম্পর্কে অবহিত 
থাকিবেন। 


(খ) (কমিশনের) সুপারিশসমূহ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অব- 
লঙ্বন করা হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান। " 


(৮) প্রত্যেক কমিশন যথাপ্রয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক 
এবং রাজ্য সরকারসমূহের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন । 
(ও) অহ্থচ্ছেদে বর্ণিত কাধ্যকালের মধ্যে উক্ত রিপোর্টসমূহের 
নকল একই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্িঘ্ধয়ের নিকট দহিল করা 
হইবে । 

(৯), কেন্দ্রীয় মন্তরিদ্বয়ের উভয়ের সমর্থন রা ভারত 
ও পাকিস্থান সরকার এবং রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ 
স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেদের সংক্রান্ত সুপারিশগুলি কার্যে 
পরিণত করিবেন । কেন্দ্রীয় মন্র্রিদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে, 
বিষয়টি ভারত এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্রিপ্বয়ের বিবেচনার্থ 
প্রেরণ করা হইবে। প্রধান মন্ররিদ্বয় নিজেরাই বিষয়টির মীম।ংসা 
করিবেন অথবা মীমাংসার পদ্ধতি এবং যিনি মীমাংসা করিবেন, 
তাহা নির্ধারণ করিবেন । 

(১০) ত্রিপুরা! সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্তরিদয়কে লইয়া রি 
গঠিত হইবে এবং তাহারা এই চুক্তি অনুসারে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম- 
বঙ্গ এবং আসামের জন্ত গঠিত সংখ্যান্ন কমিশনসমূহের অনুরূপ 
অধিকার ও দায়িত্ব পালন করিবেন । 

(ও) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাৰ্য্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পুবে 
কেন্সীয়. মন্তিদ্বয় পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সম্পর্কে 
সংখ্যাঙ্গ কমিশনের অনুরূপ দায়িত্ব এবং অধিকার পালনের 
জ্ঠ ত্রিপুরায় যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করিবেন. 

এই চুক্তিতে যে সকল ক্ষেত্রে প্রকারাত্তর কর! হইয়াছে, 
সেগুলি ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসে সম্পাদিত আত্তডোমিনিয়ন চুক্তি বলবৎ থাকিবে । 

পণ্ডিত নেহরুর বেতার ভাষণ 

নিয়ে পঙ্ডিতজীর বেতার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল : 

" যে ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া মানুষের অস্তর-সত্য 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আমর! সেই ঘটনা-প্রবাহের মধ্য 
দিয়|- অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। বাংলাদেশের, অগণিত 
নরনারী তাহাদের পৈতৃক ভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নানা- 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অবর্ণনীয় হর্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ 
করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুভয়ের মধ্যে দিন 
কাটাইতেছে। কিন্ত বাংলা ও আসামের লাঞ্ছিত ও অত্যা- 
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চরিত নরনারী ছাড়া আর যাহার! আছেন অর্থাৎ ধীহারা 
ব্যক্তিগত জীবনে এই ভয়াবহ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার সহজ 


শিকার হন নাই, তাহা'রাও এই লাঞ্ছনা ও দুর্দশার বেদনার - 


অংশ সমান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের অন্তরও হায় 
হায় করিয়া উঠিয়াছে। এই অন্তরের হাহাকার রক্তে উন্মাদনা 


_জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সেই উন্মাদনা উন্মত্ত পাশবিকতার পথ 


১৯১ প্রশস্ত করিয়াছে। কিন্ত চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হইয়া 


ছি হয়। 


- আমি তাহাদের .চিনি, তাহারা আমাকে জাঁনেন। 


সখ 


সমূলে ধ্বংস হইবার পূর্বেই আমরা কোন রকমে যে টাল 
সামলাইয়া লইতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের. সৌভাগ্যই 
বলিতে হইবে । 

কিন্তু এই চুক্তির মূল্য কি? ইহার দুলা কার্যকরী 
হইবে? এই চুক্তি বাংলা, আসাম ও অন্যত্রের সংখ্যালঘুদের 
মনে আশা ও নিরাপত্তা বোধ সঞ্চারে কতটুকু সফল হইবে? 
যে গুরুতর সমস্তার সম্মুখে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, এই চুক্তি 
তাহা সমাধান করিতে পারিবে কি? . ৮ 

কিন্তু এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য হইতেছে এই 
যে, এইরূপ চুক্তিমাত্রই আনন্দের বিষয় ও অভিনন্দিত হইবার 


যোগ্য, কারণ এইরূপ চুক্তির ফলে জনসাধারণের মন ধ্বংসাত্মক 


কার্ষ্যের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গঠনমূলক কার্যে প্রবৃ 


আমরা একটা বড় বাধা অতিক্রম করিয়া! উঠিয়াছি কিন্ত 
এখনও আমাদের সন্মুখে আরও অনেক বাধা রহিয়াছে। 
সেগুলিকে আমি খাটো করিতে চাই না। কিন্তু যত দুরহই 


হউক না কেন এই সব বাধা আমরা সকলে যদি অতিক্রম. 


করিতে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত । 

জনসাধারণের সহিত আমাদের যোগাযোগ দীর্ঘ ত্রিশ 
বছরের। এই দীর্ঘ দিনের যোগাযোগের অভিজ্ঞতা হইতে 
কাজেই 
আমি আঁজ ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে কতকটা বিশ্বাসের সহিতই বলিতে 
পারি বটে যে বর্তমান সময় সহজ আশাবাদের সময় না 
হইলেও একেবারে নিরাশ হইবার মতও নয়। আপনারা 
এই চুক্তি পুঙান্থপুঙ্থরূপে বিচার করিয়া ইহার এখানে-সেখানে 
দৌষন্রটি ধরিতে পারেন, কিন্তু আসল বিবেচ্য বিষয় হইতেছে 
ইহার অন্তরস্থিত আত্তরিক মনোভাব । সেই আতন্তরিকতা যদি 
ইহাতে না থাকিয়া! থাকে তাহা! হইলে এই চুক্তি এক টুকরা 
কীগজ্.ছাড়া আর কিছুই নহে__তাহার চেয়ে বেশী দাম ইহার 


কখনই হইবে ন! ৷. ছুঃখ ও বিপদ জয়ের শক্তি বাংলার ' 


অপরিসীম, বিপদের দিনে মাথা তুলিয়া চলিবার ক্ষমতা 
বাংলার অভূতপূর্ব বলিয়া পণ্ডিত নেহরু বাংলার .নরনারীর 
নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন যে, তাহারা যেন আত্মশক্তি 
এবং-ধৈর্য্যের সহিত বর্তমান অবস্থায় নিজেদের- কল্যাণ ও 
বৃহত্তর মানবের কল্যাণের পথে চলেন ৷ 


পাশাপাশি 


বিবিধ প্রস- পানমেক্টে পণ্ডিত জবাহরলাল | থ 


পালামেন্টে পণ্ডিত জবাহরলাল 
“পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী. এবং আমি উভয় 'গবন্মেণ্টের 
পক্ষ হইতে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহা আমি পার্লা- 
মেণ্টে উপস্থাপিত করিতে চাহি.। পুর্ণ এক সপ্তাহ আলোচনার 
পর গত শনিবার এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। 
.. “গত কয়েক সপ্তাহ এবং কয়েক মাস হইতে সমগ্র, দেশ, 
বিশেষতঃ বাংলা যে ছূর্ঘটনা ও বিপর্ধ্যয়ের সন্মুখীন হইয়াছে, 


তাহাতে জনসাধারণের উত্তেজিত হইয়া উঠা বিস্ময়ের ব্যাপার 
, নহে। যেবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে এবং যে দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক 
' লোককে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা অধিকতর বিপর্ধ্যয়ের 


স্থচনা করে। আমি যখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছি, তখন আমি গৃহহারা, ভীত, সন্ত্রস্ত ছূর্ভাগ্য-প্রপীড়িত 
অগণিত লোককে অন্ধকারময় অজ্ঞাত ভবিস্যতের সম্মুখীন 
হইতে দেখিয়াছি । তাহাদের ছ£খ-ছুর্দশার কথা আমি জানি। 
তাহার সমাধানের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। 
ভাগ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য সরকারী কার্য গ্রহণ 
করার পর হইতে আমি যে আদর্শ অহ্থসরণ করিয়াছি তাহা 
যেন লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমর! কি উহার জন্যই 
দীর্ঘদিন চেষ্টা করিয়াছি? ইহার জন্যই কি আমরা জাতির 
জনকের শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাঁম ? 

“আমি পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে দিলীতে আসিবার 
জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । সাত দিন ধরিয়া আমরা বাংলার অবস্থা এবং 
অন্যান্য.যে বিষয় ভারত .ও পাকিস্থানের সম্পর্ক বিষাক্ত 
করিয়া তুলিয়াছে, তৎসন্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। আমা- 
দের উভয়ের উপরে যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, আমরা তাহা 
উপলব্ধি করিয়াছিলাম। এই ব্যাপার কেবলমাত্র রাজনীতিক 
ও অর্থনীতিক-ব্যাপাঁর নহে, পরস্ত ইহ] মূলতঃ মানবিক ; এই 
সমন্তার সহিত মানুষের জীবন ও মান্থয়ের দুঃখক জড়িত 
রহিয়াছে । এই সমস্যা কেবল বাংলার.নহে, পরস্ত ইহা সমগ্র 
ভারতের । ইহার প্রতিক্রিয়া ভারত.ও পাকিস্থানের সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। এই 
কারণেই সমগ্র বিশ্ব এই আলোচনা এবং উহার ফলাফল সম্বন্ধে 
উদ্গ্রীব হইয়া ছিল। 

| ক অধিকার 

“চুক্তির প্রথম অংশে নাগরিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নর- 
নারীর গণতন্ত্রম্মত কতক মৌলিক অধিকারের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাতিধর্শ্ম- 
নিধ্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার থাকিবে এবং 
ধনসম্পত্তি, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত মৰ্য্যাদা রক্ষা ও প্রত্যেক রাধে 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা, জীবিকাবলম্বন, বক্তৃতা দান, ধর্ম্মান্ব- 
সনের অধিকার থাকিবে । 


৮ ;..":'-.- প্রবাসী : 





“আমাদের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়টি সন্নিবেশিত 
হুইয়াছে ; কিন্ত কতক লোকের মনে এইরূপ একট! সন্দেহের 
ভাব সৃষ্টি হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক আদর্শের ভিত্তিতে পাকি- 
স্থান গঠিত ও পরিচালিত, সুতরাং তথায় সংখ্যালঘুদলের 

_সমানাধিকার লাভের আশা নাই। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী 
বিশেষ জোরের.সহিত উল্লিখিত অভিযোগ ক্ষালন করিয়াছেন 


এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র. গণ- - 


তন্ত্রম্মত এ সকল অধিকার স্বীকৃত হইবে । আদর্শ ও লক্ষ্য 
" সম্পর্কে পাক-গণপরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে । .তিনি আমার নিকট এইরূপ 
প্রতিক্রুতিও দিয়াছেন যে, পাঁক-গবন্ে্ট আধুনিক গণতান্ত্রিক. 
আদর্শেই পরিচালিত হইবে এবং বর্তমান জগতে এরূপ 
ভিত্তি ব্যতীত রাষধ্ীগঠন সম্ভব নহে ।” | 
প্রধান মন্ত্রী.বলেন,- ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্্ী। ইহাতে 
অনেকেই এইরূপ একটা! ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, ইহা 
ধৰ্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ। বহু লোক এইরূপ দাবিও উত্থাপন 
করেন যে, ভারতেও ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্রী গঠিত এবং .পরি- 
চালিত হওয়া কর্তব্য । ধর্মনিরপেক্ষ রা গঠিত হইলেই যে 
ব্যক্তিজীবন হইতে ধর্মকে বাদ দেওয়া হইল ইহা! মোটেই সত্য 
নহে। রাষ্রের সহিত ধর্ন্মকে সমস্থত্রে গ্রথিত ন! করাই ধর্মা- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তাৎপর্য্য | 
তদন্ত কমিশন নিয়োগ 
সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কারণ ও ইহার ব্যাপকতা নির্ধারণ 
এবং ভবিষ্যতে ইহার পুনরাবৃত্তি রোধ সম্পর্কে কতক সুপারিশ 
পেশ ক্রার জন্য তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও করা 
হইয়াছে। সংবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সুষ্টিমূলক মভ্তব্য- 
প্রচার বন্ধের জরন্ত দ্রুত ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
, হইবে । পুর্র-অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক অখগত্ব অথবা 
উভয়. ববাষ্্ের মধ্যে যুদ্ধ সৃষ্টির প্ররোচনামূলক প্রচারকার্ধ্য 


- কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না। 

ওঁ সকল বিধান পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের উপক্রত 
অঞ্চলগুলিতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইবে । তবে সাধারণ- 
ভাবে ভারত ও পাকিস্থানের যে কোন অংশে উল্লিখিত কতক 
বিধান প্রয়োগ করা চলিবে। 

পণ্ডিত নেহরু বলেন, চুক্তি কাধ্যকর করার ক্ষেত্রে 


সাহায্যের অন্ত পূর্বব ও. পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে সংখ্যালঘু. 


কমিশন নিয়োগ করা হইবে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্ত উক্ত 
কমিশনের যে কোন বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন । 
£ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্ত কোন সুপারিশ সমর্থন -করিলে 
সাধারণতঃ উহা কার্ধ্যকর করা হইবে । কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার.সদন্তদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে উহা ভারত 
ও পাকিস্থানের প্রধান মন্তরিদ্বয়ের নিকট: প্রেরিত হইবে । ' 





সাম্প্রতিক হাঙ্কামায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 


সমাধানের প্রকুষ্ঠ পন্থা ইহ! নহে। 


১৩৫৭ 


প্রধান মন্ত্রী বলেন, ইহাই: চুক্তির সংক্ষিপ্তসার'।: গত 
কয়েকদিন যাবৎ যে তীব্র উত্তেজনা স্থষ্টি হইয়াছিল ইহার ফলে 
অগৌণে তাহা বহুলাংশে প্রশমিত হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস 
করি। ইহাও সত্য যে, এই চুক্তির দ্বারা বাংলা ও আঁসামের- 
সমস্তার সমাধান হইবে ন! । .লক্ষ লক্ষ নরনারী আস্ত প্রশস্তি 
লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খানিকটা আশাম্বিত হইবেন 
ইহাই একমাত্র আশা । - 


তিনি বলেন, আমাদের দীন বহু দিক রহিয়াছে; 
তন্মধ্যে মানসিক দিকটাই মুখ্য । সংখ্যায় বহু হইলেও পারি- 
পাথ্বিক অবস্থার ফলে এমন একট! মানসিক অবস্থার সৃষ্টি 








“হইয়াছে যে, ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পূর্বপুরুষের বাস্তভিটায় 


বসবাস অপেক্ষা তাহারা সর্বন্ষ ত্যাগ করিয়া দূরদেশে 
অনিশ্চিত অবস্থায় বসবাস করিতে আগ্রহশীল। এইরূপ মনোঁ-. 
ভাব দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে । 
চুক্তির দ্বারা ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। . চুক্তি একটা 
নির্দিষ্ট পথে পদক্ষেপ মাত্র। আরও বহু ব্যবস্থা অবলম্বন 
অত্যাবন্তক। ভারত ও পাকিস্থান সরকার এ সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি আশা 
করি, পার্লামেন্ট ইহা কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা 
করিবেন। পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামবাসী নরনারী 
তাহাদের 
নিকট আমার বিশেষ অন্থরোধ এই যে, তাহারা চুক্তি 
কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আতন্তরিকভাবে : সহযোগিতা 
করিবেন'। সমগ্র ভারত তাহাদের এই চরম ছুর্দশায় শুধু 
সহান্থভূতি প্রদর্শন করেন না, সক্রিয়ভাবে দুঃখ-ছুর্দশা 
লাঘবের চেষ্টাও" করিয়াছেন। উদ্বাস্তদের ক্ষেত্রে বল! 
চলে যে, ভারত-সরকার একটা বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন । মন্দভাগ্য উদ্বান্ত নরনারীর, পুনর্বসতির ' জন্য 
আমর! সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। কিন্তু এই বিরাট সমস্ত! 
প্রত্যেকে যাহাতে স্ব স্ব 
বাস্তভিটায় অবিলপ্নে বসবাস করিতে সমর্থ হন সেইরূপ 
আবহাওয়াই আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে । গত কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়া যে বর্ধর ও অমানবিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে -: 
তাহা! অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে । ব্যক্তিগতভাবে হিংসাত্মক 

কাধ্য ও অমানুষিক আচরণ প্রদর্শন দ্বারা দেশ ও জাতির 
কল্যাণ সম্ভব নহে-__ইহাতে ডি দুর্বল ও অধঃপতিত . 
হইতে বাধ্য । 

সুতরাং ভারত ও পাকিস্থান সরকার এবং উভয় রাধ্রের 
জনসাধারণকে সদিচ্ছার গভীর সঙ্কল্প লইয়া যাবতীয় সমন্তার . 
সন্মুখীন হইতে হইবে । . গত আড়াই বংসৱের মধ্যে যে জঘন্য 
আবহাওয়ার সষ্টি হইয়া জীবনকে ছূর্বহ করিয়া ইনি 


" তাহা অবশ্যই দুর করিতে হুইবে ৷ 


বৈশাখ 





পাঁক-পার্পামেণ্টে পিয়াকৎ আলির ঘোষণ! 
“মাননীয় সদস্তগণ অবগত আছেন যে, ভারতু-পাকিস্থান 
বিশেষতঃ পশ্চিমব্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সমন্তা সম্পর্কে আলোচনার অন্ত গত ২রা এপ্রিল আমি ভারতের 
প্রবান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়়াছিলাম। 
বেশের মধ্যে অ'লোচনা! আরন্ত হয়, এবং ৮ই এপ্রিল 
১৯আালো আলোচনা শেষ হয় । আমি সানন্দে জাঁনাইতেছি যে, আমাদের 
" মধো একটি চুক্তি হইয়াছে, এবং সে চুক্তি আমি আপনাদের 
নিকট পেশ করিতেছি ।” 
মিঃ লিয়াকং আলি বলেন, ' চুক্তিটি ছি, ইহার 
সাধারণ দিক ও বিশেষ দিক আছে। সাধারণভাবে ইহাতে 
সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। নিবারণের 


ন্ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারত অথবা পাকিস্থানের 'কোন অংশে * 


সাম্রদায্নিক অশান্তি হইলে কঠোর হস্তে তাহা দমনের ব্যবস্থা 
আছে। বিশেষভাবে. ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও 
পুর্নবঙ্গের বর্তমান অবন্থ|, অর্থাৎ যদি. এই সকল স্থানে এখনও 
হাঙ্গামা চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহা দমন ও বাস্ত- 
ত্যাগের হিড়িক বন্ধের জন্ত উপযুক্ত পরিবেশ স্থঠ্টির কথা বলা 
হুইয়াছে। ঘান্তহারাদের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনিয়া 
[হাদের স্বনূহে প্রতিষ্ঠার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হইবে । 
- মৌলিক অধিকার 

মিঃ লিয়াকৎ আলি বলেন, “চুক্তিতে যে মৌলিক অধি- 
কারের কথা বলা হইয়াছে, ১৯৪৯ সালের মার্চে পাক গণ- 
পরিষদে গৃহীত রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারক প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ 
আছে । বর্ম নির্বিশেষে সমান নাগরিক'অধিকার, ধন, প্রাণ, 
ব্যক্তিগত মান-মর্ধাদা, চাকুরী, ব্যবদা, বক্তৃতা ও পুক্জা-পার্ববথ 
এই মৌলিক অধিকারের অস্তভুক্ত। উভয় রাধ্রই পুনরায় 
'খোষণা করিয়!ছে যে, সমস্ত সংখ্যালঘুই এই সকল অধিকার 
ভোগ করিতে পারিবে এবং সংখ্যাগুরু, সম্প্রদায়ের স্থায় 
তাহাদেরও সরকারী চাকুরী, রাজনৈতিক ও অন্তান্ত চাকুরীতে 

সমাঁনাধিকার আছে।” 
পাক-প্রধান মন্ত্রী বলেন, “এই সঙ্গে একটি টি 


স২স্পূবষয়ে আমি আবার জোর দিতেছি। ইহা! নীতিগত প্রশ্ন । -- 


উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুর তাহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অনুগত 
থাকিবে। 


£ দেইজন্ত উ5য় রাষ্রে যথেঞ্ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশীস্তি- 
.. খুটিয়াছে 1» পতি সু 


ভি অশাত্তি, দমন 
মিঃ লিম্নাকৎ আলি বলেন, “সাম্প্রদায়িক হাচ্গান। ঘমশের 


টি Br হত 


বিবিধ পরলদ_বিলাতী সান্তাহিকে পূর্বের আবনথা বর্ণনা OL 


আত্তরিক পরি 


তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অভি-. 
যোগের প্রতীকারের জন্ত তাঁহারা নিজেদের গবনপ্নে ণ্টের উপরই ' 

ভর করিবে। পুনরায় এই নী্তে ঘোষণা করার কারণ এই 
যে, ইতিমধ্যে এই মুলনীতি যাহাতে স্বীকার করা ন! হয়," " 


পাল 





জন্থ উভয় রাষ্র যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণে সন্মত হইয়াছে, 
অপরাধীদের শাত্ডিবিধান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাইকারী 
শ্ররিমান! ধার্ধ্য তাহার অন্যতম ।" 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 

"মিঃ লিয়াকৎ আলি খান বলেন যে, সংবাদপত্র, বেতার, 
ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংবাদ প্রচার এবং সাব্প্রদায়িক 
উত্তেজন! জাগাইবার জন্ত ছুরভিসব্ধিপূর্ণ মতামত প্রকাশ বন্ধের 
জন্তও ব্যবস্থা" গ্রহণ করা হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রেও 
অপরাধীদের শ।শিবিধান মানিয়! লওয়া হইয়াছে । 

মিঃ লিয়াকং আলি খান বলেন যে, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর 
অধ্বীকার করা হইবে এবং অপধতা নারী উদ্ধারে সাহায্যের 
জন্ত একটি এজেজী খোল! হইবে । 

সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিয়োগ 

মিঃ লিয়াকংৎ আলি খান বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
ও পুর্বববন্ধে সংখ্যালঘু সপ্রদায়ের মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কেও উভয় 
সরকার.একমত হইয়াছে। 

নিঃ লিয়াকং আলি থান বলেন, “মাননীয় সদঘ্গণ অবগত 
আছেন যে, গত ২৮শে মাচ্চ আমি পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, পূর্ববঙ্গের সর্ধাত্র শান্তি বিরাজ কর! 
সত্বেও হিন্দুদের গৃহত্যাগের দুইটি প্রধান কারণ আছে। 
ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ভারতীয় সংবাদপত্রে পাকিস্থান 
আক্রমণের ইঞ্ষিত এবং কয়েকজন ভারতীয় নেতার উক্কানিই 
হিন্দুদের গৃহত্যাগের কারপ। বর্তমান চুক্তিতে এই সকল 
বিষয়ের গুরুত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে। 
বলিতে চাই যে, আমি ও ভারতের প্রধান-মন্ত্রী সতর্কতার 
সহিত সমন্ত বিষয় বিবেচন! করিয়াছি। আমি ও ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করি যে, এই চুক্তি যথাযথ কার্য্যকয়ী 
হুইলে এই উপমহাদেশ হইতে ভয় ও সংশয়ের ভাব দুর 


" হুইবে ৷?” তি 
- বিলাতী সাণ্তাহিকে পূর্বের অবস্থা বর্ণনা 


লওনের-অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক “ইকনমি্" ভারতের বন্ধু 

নয় ;:কাশ্মীরর সম্পর্কে তাহার সম্পাদক আর একটা ভাগাভাগি 

চান।- কিন্ত বোধ হয় পুর্বববঞ্গের ঘটনায় তাহারও টনক 
নড়িয়াছে। নিয়লিখিত প্রবন্ধ তাহার নিদর্শন ঃ 

. গত তিন মাসে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। 


ভারতে তিন সংখ্যার উপর উঠে নাই এবং পাকিছ্বানেও চারি 


সংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে । ১৯৪৬. সালে আগষ্ট মাসে যখন 

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল, তখন কলিকাতায় পাচ হাজারের 
মত লোক নিহত হইয়াছে, কিন্ত সেই সময় কোন শরণার্থী 
, সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ১ লক্ষ ৩০ হাজাৱ শরণাথাঁ . এবার 
_ ভারতে আসিয়াছে এবং প্রতিদিন পাচ ভাজার করিয়া 
আসিতেছে। পূর্ববাংলার প্রধান মহী বলিয়াছেন ‘খে, 


সর্বশেষে আমি..-: "' 


১... 75. প্ৰানী, 





পাকিস্থানে ভারত হজে ১ লক্ষ ১৬ "হাজার শরণার্থী 
আসিয়াছে । SL 

. এখন উভয় দেশেই অতি সহজেই বনিয়াদী ব্যক্তিদ্বিগকেও 
বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে.” এবং, 
তাহাদের দুঃখের কাহিনী সকলে বিশ্বাস করে ও অতিরঞ্জিত . 
করিয়া তোলা চলে। গুরুতর বিপদ উভয় দিকেই, কি 
পাকিগ্বানে সংখ্যালঘিষদের বিপদ খুবই বেশী। , 
ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাঙ্ী। শাসনতন্তরের “বুখবন্ধে ন্যায় 
ও স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কিছুই 
বলা! হয নাই । হিন্দু ও মুসলমান এক, ইহাই কংগ্রেসের 
অভিমত । এক্ষ-চতৃূৰ্থাংশ মুপলিম কংগ্রেসকে . সমর্থন 
করিত এবং ভারতে মুসলীম ল'গের বিলোপ সত্বেও 
তাহাদের নেতৃত্ব ও আদর্শ রহিয়াছে । ভারতের কেন্দ্রীয় 
গবর্মেন্টে ছুই জন মুপলমান মন্ত্রী আছেন, প্রদেশে ও. বছ 
মুসলিম মন্ত্রী আছেন, বিহারে পুলিশের ইনন্পেক্টার জেনারেল . 
একজন মুপলমান এবং এই প্রকার আরও বহু শ্রেষ্ঠপদে 
মুপলযান রহিয়াছেন। ভারতের উপর যে মুগলমানদের 
যথেষ্ঠ আস্থা অংছে, তাহার প্রমাণ পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 
৩০০,০০০ মুসলমান ভারতে ফিরিয়া আঁ! সিয়াছে ও ১৯৪৭ সাল 
হইতে বহু মুসলমান আসামে চলিয়! গিয়াছে। 

পক্ষান্তরে পাকিস্থানকে ইসলামের ভিত্তিতে একটা রা 
_. ক্নপে গড়িয়া তোলা হইতেছে । মুসলিম লীগ নিছক মুসলিম 
. খ্রতিষ্ঠান। এঁস্লামিক আদর্শের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র, প্রণয়ন 
করিবার জন্য মুপলমানেরা ব্যাপকভাবে দাবি করিতেছে। 
এইজন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পাকিস্থানের সমাজদেহে স্থান 
ক্রিয়া দেওয়ার অন্থবিধা যথেষ্ঠ হইয়াছে। মুসলিম জনগণ 
জানে যে, হিন্দুরা প্রত্যেকেই তীব্রভাবে এই পাকিস্থান সৃষ্টির 
বিরোধিতা করিয়াছিল । সেইজন্যই প্রত্যেক ধুতি পরিহিত 
ব্যন্তিকেই তাহারা পঞ্চমবাহিনী বলিয়া মনে করে। 

ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে খুলনা ও রাজপাহীতে গোল- 


যোগ আরম্ভ হয়, পনর হাক্ার শরণার্থী ভারতে আসে, কিন্তু _ 
পূর্ববঙ্গ গবন্নেণ্ট মাত্র ফেব্রুয়ারী মানে উক্ত গোলযোগ সম্পর্কে; অর্তর্কতার, সহিত রক্ষা করা একট! সহজ ব্যাপার নহে; কিন্ত 


তাহাদের বক্তব্য এক ইন্তাহারে প্রকাশ করেন? পুৰ্বববঙ্গ ' 
ব্যবস্থা-পরিষদের.হিন্দু সদন্তগণ যখন এই গোলযোগ: সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে চাহেন তখন স্পীকার উহা আলোচনা 
করিতে ' অনুমতি ত দেন নাই, তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকরূপে 


চিত্রিত করিয়াছেন । গত সোমবার পাকিস্থান পার্লামেন্টে মিঃ” ঢ 


লিয়াকৎ আলী খান যে বস্ততাঁ করিয়াছেন, সেই বক্তৃতার 
সহিত উক্ত মমোভাবের যথে্ পার্থক্য আছে। 
গবন্মেণ্ট ‘দুদ্ধার্য্য’ চলিবার পর দৃঢ় হন। তখন সৈন্য ও পুলিস 


তলব কর! হয়, সাঞ্চা-আইন জারী করেন এবং শাপ্ডি-শ্বখ্বল]... 


নঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


.. করা-হঁইতৈছে:।' 


১৩৫৭ 


শা 


অত্যন্ত ক্ষিপ্রত| ও.কঠোরতার সহিত অবস্থার . সম্মুখীন হুন! 


" প্রশ্চিমবন্গ.গবন্থেটি হোলি উৎসব পাঁলনও করিতে দেন নাই। 


মিঃ -লিয়াকৎ আলী" খান পণ্ডিত নেহরুর সহিত একসঙ্গে 
সফরের প্রস্তাবে অসন্মত বীচি পূর্ববঙ্গ গবন্মে্টি শৈথিল্য 
দেখাইয়াছেন। 


সিল 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আস্থা করাই আমিতে Wiles os 


: পুরিবঙগ, হইতে ব্যাপক বাস্তত্যাগ হুইবে। বর্তমানে যে সকল! 


লোক পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে, তাহারা হইতেছে দেই সকল . 


লোক, ঘাহার! পাকিস্থানে বাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। 

পুর্বববঙ্গ সরকারের পুলিস অপ্রচুর, যাতায়াত ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে চার কোটির উপর লোক আছে। . 
অথচ রাজন্ব মাত্র এক কোটি ৮০ লক্ষ পাউও। যুসলমান 
সমাজ অত্যন্ত অনুন্নত, মধ্যবিত্ত ও ধনী লইয়াই হিন্দু সমাজ, 
স্থতরাং গবন্মেণ্টের বাড়ী রিকুইজিশন, কি জমিদারী প্রথা 


“বিলোপ ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। . 


পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর অত্যন্ত সম্প্রীতির 
সহিত বসবাস করিতেছিল। পঞ্জাবী সরকারী কর্ণ্চারী এবং 
বিহারী মুসলিম শরণাখাঁরা এই বাঙালীদের কাছে বিদেশী। 


এই পঞ্জাবী ও বিহারীদের উপস্থিতিতে অবস্থা বিক্ষোরকপুর্ণ 
হইয়া উঠয়াছে ! 


ভাঁরতরাষ্ট্রের পূর্ব শীমান্ত 
পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম--ভারতরাঠেঁর পূর্ব সীমান্ত ছুইটি 
প্রদেশ__পাকিস্থানী উঠতায় বিপন্ন হইয়! উঠিতেছে। সেই 
অন এই ছুই প্রদেশের নাগরিকত্বন্দের উপর একটা বিশেষ. 
দায়িত্ব স্বাভাবিক, ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। “প্রবাদী”র 
সম্পাদকীয়, মন্তব্যে গত আঁড়াই বৎসরের. প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই 
গুরু- দায়ি সরে দেশের লোককে উদ্বদ্ধ করার চেষ্টা 
এই বিষয়ে “সংগঠনী” পত্রিকা গত ১৬৯ 
চৈতের' সংখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিলাম £ 
আমরা স্বীকার করি এই বিরাট দেশে 'সুদী্খ সীমান্ত 


'বিহারীদিগকে লইয়া আল্দার বাহিনী গঠন কল্প হইয়াছে | 


: তাই বলিয়া শিথিল হইলেও চলিবে নাঁ। অবিলম্বে যত দুর 
সম্ভব, বৈজ্ঞানিক প্রথায়' সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা ছুরত্বকে 
অতি নিকট, সুদৃঢ় ও সদা সতর্ক করিতে হইবে। এই সীমান্ত 
“রক্ষার. শক্তি বৃদ্ধির.জন্ত আজ- একান্ত, ভাবে, প্রয়োজন--একটা 
“বিশাল, সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ শ্্েচ্ছাসেবক প্রাভীয় বাহিনী 
টি করা। - এই:প্রাতীয়- “বাহিনী সীয়াস্ত রক্ষা পুলিস ও 
“সামরিক বাহিনীর সাহায্যকারী শক্তির: কাজ করিবে। এ 
ূর্ান্ত. য়ে কয়েক সহ ব্বেচছায্বেক পরায় বাহিনী প্রস্তুত 
করা হইয়াছে, তাহ।দের অধিকতর সক্রিয় ও সংগঠিত করিতে 
‘হুইবে. ইহাদের বর্তমান অব্থা:দেখিয়া আমরা মন্তবা, করিতে 


LL 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_কাঁশ্মীর সমস্যা 
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বাধ্য হইলাম যে, ইহা আশাম্বরূপ ফল প্রদান করিতে -পাঁরি- 


শিক্ষার, দিক দিয়াও পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা বাংলাকে বার | 


তেছে ন!। ইহার কারণ সরকারী নিশ্চে্টতা এবং ইহাদের বার আঘাত করা হইতেছে। 


প্রতি সরকারের তন্বাবধানের ও তীক্ষ দৃষ্টির অভার 1 . 

আমাদের সহযোগী সরকারের উপর সকল দোষ চাঁপাইয়া 
দিবার চেষ্টা কারয়াছেন। আমর! জানি. এই অভিযোগ 
অংশতঃ মাত্র বিচারপহ | বেশীর ভাগ-'দোষ পশ্চিমবঙ্গের - 


উ৯*নাগরিকরন্দের প্রাপ্য । ইংরেজের আমলে দেশের বৃক্ষ 


ব্যবস্থার দায় আমাদের--বাঙালীর-_উপর পড়ে নাই) 
আমরা মনে করিতাম বেশ আছি; ০১০০১ অভ্যাসে 

দ্টাড়াইয়| গিয়াছে। 
আসামের অভিজ্ঞতা আমাদের অপেক্ষা! আশাৰ ' নয়। 
একটা হিসাবে দেখিলাম যে ন্যাশনাল. কেডেট. বাহিনীতে 
আসামের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রমগুলীর মধ্য হইতে মাত্র 
৯৯২ জন যোগদান করিয়াছেন। সামরিক শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার উপযোগী পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসংখ্য! 
৬০1৭০ হাজার । সেই সংখ্যার অন্থপাঁতে এই কেডেট 
বাহিনীতে .যোগবান যাহারা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা 

উল্লেখযোগ্য নয় । 
- রাধরক্ষাব জন্য এই শ্রেণী হইতে আপৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষ 


অসমিয়! কৈ ? সেই সৈন্যবাহিনী পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের জন- 


4 পাওয়া যাইতে পারে কি? কিন্তু সৈন্য বাহিনীতে বাঙালী ও 


নি 


মণ্ডলী হইতে আসিতে পারে। আসিতেছে কি? এই 
প্রশ্নে সহূত্তরের অপেক্ষায় থাকিব এবং সেই প্রসঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত সীমান্তের এই অংশের জটিলতা সন্বন্ধে 


»' : দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এই জটিলতা সহজে বুঝিবার 


_ অন্ত ভারতরাষ্টরের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে যে- স্মারকলিপি প্রদত্ত 
হইয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি চু 


. পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের দোটানা মনো ব 


"গত মাঘ মাসে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান ব্যবস্থাপক: সভায়” এক; ' 
বিতর্ক ঘটে। তৎসম্বন্ধে নারায়ণগঞ্জে (চাকার ). ‘সংগ্রাম’ 

" পত্রিকা নিয়লিখিত আলোচনার অবতারণা করেন £ :-১৯. 
. সম্প্রতি পাকিস্থান পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে 


তাহাতে পুর্ব বাংলার অধিবাপীদের জানিবার মত, চিন্তা - 


করিবার মত অনেক সমস্তা দেখ! দিয়াছে। পাকিস্থানের 
লোকসংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ পুর্ব্ব বাংলায় বাস করে। পাকি-. 


স্থানের রাজশ্বের অধিক সংখ্যক. টাকাও এই- পুর্ব. বাংলা: * 


হইতেই উঠান হয়। অথচ পুর্ব বাংলাকে, _সম্বদ্ধশালী করার - 
দিকে নেতাদের নজর: কম কেন ? ইহা: প্রাদেখিকতার কথা . 


নহে। সমস্ত দেশটিকে সম্ব্ধশালী ক্র্ীর, ভ্ই এই প্রশ্ন এত - 


, জোরদার হইয়! দেখা দিয়াছে): দৰ পৰ্য্যন্ত একটা সুতার কল 
স্ন একটা চটকল পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হইতে পারিল না? 1. 


এবারকার পালণমেন্টের 'বিতর্কে আরও কতকগুলি, 'সংবাম 
পাওয়া গেল? 

বিদেশী গবন্ে্টগুলি পাকিস্থানের পাবার অন্ত 
মোট:২১টি বৃত্তি মঞ্তুর করিয়াছে ; ইউ-এন-ও মঞ্জুর করিয়াছিল 
হ৩টি বৃত্তি কেন্তরীয় গবন্ে্ট মঞ্জুর করিয়াছে মোট ৪৯টি বৃত্তি ।- 

সর্ববশুদ্ধ এই ৯৩টি বৃত্তির মধ্যে পূর্ব বাংলার ছাত্রদের জন্য 
রক্ষিত হইয়াছে মাত্র ২১টি। - \ i) 

বিদেশী শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য পাকিস্থানের মোট ৬৫ জন 
প্রার্থীকে বিদেশে পাঠান হইয়াছে । তাহার মধ্যে পুর্বা বাংলার 
ভাগে পড়িয়াছে মাত্র ১০ জন । 

কোন্‌ প্রদেশের কত অন. প্রার্থী নির্ববীচিত হইবে তাহা 
স্থির হয় শিক্ষামন্ত্রী বিভাগের দ্বারা, যে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী হইতেছেন জনাব ফজলুর রহমান । তিনি পুর্ব্ব বাংলারই 
অধিবাসী । পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্তর] পূর্ব্ব বাংলার প্রতি 
এই অধিচারের কথা উল্লেখ করিলে জনাব কজলুর রহমান 
সাহেব. বলেন যে, উপযুক্ততার উপরই এই নির্বাচন নির্ভর 
করে। কিন্ত যখন জিজ্ঞাসা কর! হয় যে, পুর্ব বাংলা হইতে 
অধিকসংখ্যক প্রার্থী পাওয়া গিয়াছিল কিনা তখন জনাব 
শিক্ষামন্ত্রী জানান যে সে খবর তাহার ঠিক জানা নাই। 

পূর্ববঙ্গের শাসনযন্ত্র চালাইতেছে পঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশীয় 
বিহারী মুসলীম কর্স্মচারীগোষ্ঠী । এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী 
মুসলীম সমাজের একটা আক্রোশ জমাট বাধিতেছে । 
ব্যবস্থাপক সভার আলোচনায় তাহা! মাঝে মাঝে প্রকাশ 
পায়। অ-বাঙালী কর্নচারীগোষ্ঠী তাহা জানে এবং সেই 
আক্রোশের স্রোতকে “কাফের” নিধনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্ম 
রক্ষা করে। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা তার একট! প্রমাণ । 
এবং যত দিন অ-বাঙালী মুসলীম কর্মচারীগোষ্রীর প্রাধান্য- 
পুর্বববঙ্গে বজায় থাকিবে ততদিন পুর্বববঙ্গে শাস্তির আশ যার! 
করিরেন, তাদের বিফলমনোরথ হইতে হইবে। নেহরু” 
". লিয়াকত, চেষ্টা গৌজামিল হইতে বাধ্য ।” 


AE কাশ্মীর সমস্যা 


-গত ৩০শে ফাস্তুন (১৪ই মার্চ) সম্মিলিত ব্রাইসংঘের 
. বর্তমান কেন্্রলেকসাকৃসেস হইতে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রেরিত 
হয়: ' 

: "অন্ত স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের 
বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন মধ্যস্থ নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে।- 

.ডাইলা ক্ৰণ্টে বলেন, পূর্ববর্তী আলোচনার দিন স্থির হইয়া- 
ছিল যে, তিনি প্রথমে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি. এন. রাওকে 
সাহার গবঘ্েন্টের অভিমত পরিষদে উখাপন করিতে আহ্বান 


১২ - প্রবাসী, . ১৩৫৭. 





করিবেন । - চতুঃশক্তি প্রস্তাবের মুখপাত্ররূপে ব্রিটিশ-প্রততনিবি সম্মতিক্রমে পরিবর্তিত নীতির ভিত্তিতে সৈন্যাপসারণের কার্য 
যে'মস্তব্য করিয়াছেন বিশেষভাবে তাহা বিবেচনা করিয়াও হুচী প্রণয়ন গ-তদ্ন্যাযী কাজ করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ 
হিলি মিঃবি, এন. রাওকে ভাহার গবশ্মেণ্টের হি জ্ঞাপন ভারত ও পাকিস্থান যূরন্মেটিকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে 
করিতে ছনুরোধ করিতেছেন। আহ্বান-জানাইতেছেন ; নিজেদের অধিকার, ও দাবির ক্ষতি 
মিঃ রাও অতঃপর ভারত গবন্ধেণ্টের বিরতি পাঠ করেন। না করিয়া, আইন ও শৃঙ্খলীর প্রতি: লক্ষ্য রাবিয়া এই ব্যবস্থা 
তিনি বলেন যে, প্রস্তাবের রচয়িতাদের পক্ষ, হইতে স্তর করিতে হইবে ।” পি 
টেবেন্গ শোন যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার গবন্মে নট 
তাহা পরীক্ষা করিয়: দেখিয়াছেন। -... “কাশ্মীর সম্পর্কে চতুঃশক্তির প্রস্তাব এহণ করিয়াছে । তবে 
চারি জন প্রভাব-রচযিতা পক্ষ হইতে ত্রিটিল প্রতিনিধি ম্যাকনটনের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত উহার অভিমতে অবিচল 
শ্কর টেরেম্দ শোন নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে থাকিবে . 


প্রস্তাবের কয়েকটি অম্প$& বিষয়ের “ব্যাখ্যা? করেন । . 

' অদ্য ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী.বি, এন, রাও ভারত গবন্মেন্টের এই প্রস্তাবের রচয়িতা হইতেছে ব্ৰিটেন, মরা, নরওয়ে 

পক্ষ হইতে নিয়লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন__-“গত ৮ই. ও কিউবা । - 

মার্চ এক বিরতিতে . আমি ম্যাকনটন প্রস্তাব সম্পর্কে স্তর জাফরুল্লা খী বলেন, পাকিস্থান এই যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ 

ভারত গবন্মেন্টের মনোভাবের কথা জানাইয়াছি। আমার করিয়াছে এবং এই ্রভাবাহথযায়ী কর্তব্পালনে তাহারা 
গবন্থেন্ট এই মনোভাবে অবিচল আছেন ; সুতরাং মনোভাব সন্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত যথাশক্তি ' 

পরিবর্তনের কোন কারণ থাকিতে পারে নাঁ। সহযোগিতা করিবেন |: 

| «এই সর্ত সাপক্ষে আমার গবন্েন্টি প্রস্তাবটি গ্রহণ তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদকে একথা স্বরণ করাইয়] 

করিতেছেন ) "দেওয়া বাহুল্য বলিয়া মনে করি যে, এই প্রস্তাবটি ম্যাকনটনের 
“যুক্ত প্রস্তাবের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে_আলোচ্য প্রস্তাব 

হই পক্ষের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রলজ্ঘের একন প্রতিনিধি নিযুক্ত সম্পর্কে মোটের উপর পাকিস্থানের ইহাই মনোভাব ; পাকি 

হইবেন এবং ভারত তাহার কাকে যথাশক্তি সহযোগিতা 

করিবে বলিয়া আমার গবন্থেি প্রতিশ্রতি দিতেছেন।” নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাও এই 
প্রীত রাও বিবৃতির ভূমিকায় বলেন,“আমরা আলোচনার প্রস্তাবের একটা অংশ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছিলেন। সেই সময় 

এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি যে, 'সমন্তার সমাধানের ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় নাই। এই বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত রাও 

. জন্য এখন সর্বাধিক আত্মনত্যম ও বাকৃসংযমের প্রয়োজন। . বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরগ সংক্রান্ত ট্‌জি “ছুই পক্ষের 

সুতরাং আমার গবর্ষে্ট আমাকে যে বিবৃতি পাঠ করিতে সম্মতির উপর [ভিত্তি করিয়াই গৃহীত হইবে ।” 

নিৰ্দ্দেশ : দ্বিয়াছেন, আমি তাহা নিরাপত্তা পরিষদে পড়িয়া স্যর্‌ মহম্মদ বলেন, কাশ্মীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই 

সকলকে শুনাইতেছি ; এই বিবৃতিতে অন্য কথা যোগ করি- আগষ্ট ও ১৯৪৯: সালের ৫ই জাহয়ারী কাশ্মীর কমিশন যে 


স্থান ম্যাকনটনের প্রস্তাবও গ্রহণ কর্িয়াছে। ন্ট 


বার লোভ পংবরণ করিলাম ।” 
তিনি অনা কোন মন্তবা করেন নাই? 
গত ৮ই মার্চ শ্রীযুক্ত রাও তাহার.বিকুতিতে বলিয়াছিলেন, 


প্রস্তাব করিয়াছেন, বর্তমান প্রস্তাবে সেই সকল প্রস্তাবের 
কথাই বলা হইয়াছে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ন] 
থাকায় মিঃ রাও যে ব্যাথা] করিতে চাহিয়াছেন, : সমগ্র 


“গন্ত এই ফেব্রুযারী নিরাপত্তা পরিষদে আমি যে বিকৃতি পাঠ.'. প্রস্তাবের ভাষা. ও অর্থের দিক দিয়া তাহা একেবারে এহণের: 
করিষাছিলাম, তাহাতে কাশ্মীর সমন্তার আইন ও নীতিগত অযোগ্য । পাকিস্থান আবার বলিতেছে যে, ম্যাকনটনের 
প্রশ্ন এবং জেনারেল ম্যাকন্টনের প্রস্তাব সম্পর্কে আমার ্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান যুক্ত প্রস্তাব উবাপিত হইয়াছে 


'গবন্মেন্টের অভিমত সপ্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম | এই -. এবং এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বল! হইয়াছে যে, কাশ্মীরের . 


অভিমত্ডের পশ্চাতে বাধা দিবার কোন মনোভাব নাই, আঁমার: উত্তরাকল রাষ্ীসঙ্বের তত্বাবধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষই শাসন 
গবন্মেণ্টের'অভিমৃত ন্যায়সঙঈ্ত ।” - -করিবেন। 

- যুক্ত প্রস্তাবের প্রথম অনুচ্ছেদে ম্যাকনটন প্রস্তাবের যে. পাকিস্থান পুনরায় জানাইতেছে যে বর্তমান যুক্ত প্রস্তাবের 
উল্লেগ আছে তাহা! এইরূপ, “এই প্রস্তাব শ্রহণের তারিখ . “ভিত্তি এই-ম্যাকনটর্ন প্রস্তীবেই “সুস্পষ্ঠভাবে” বলিয়া দেওয়া 
হইতে পাচ মাসের মধ্যে জেনারেল .ম্যাকনটনের প্রস্তাবের  হুইয়াঁছে যেঁ-াষ্ট্রসজ্যের তত্বাবধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা 
দ্বিতীয় অহচ্ছেদে বণিত নীতি অথবা ভারত, ও গাকিযথানের উত্তরাঞ্চল শাসিত হইবে 1” 


. 


t 


= "ভারত, নিরাপত্তা পরিষদকে' জানাইয়াছে ‘যে, ভারত 
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সা 


বৈশাখ 


স্তর মহম্মদ পরিষদকে আরও - বরণ : করাইয়া দেন যে, 
কাশ্মীর ভারত কিংবা 'পাকিস্থানে: যোগান, করিবে কিনা তাহা 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের, হারাই স্থির হইবে--ভারত ও 
পাকিস্থান উভয়েই: এই নীতিতে? সন্মত’ হইয়াছে. সুতরাং, 
রলাই্রসঙ্ঘকে এই নীতির প্রতি অবিচল ও স্থির থাকিতে হইবে । 

প্রেসিডেন্ট সাধারণ. বিতর্কের সমান্তি ঘোষণা করেন। 


উঈি, অতঃপর চতুঃশক্তি প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবের ' 


} 


x 


পক্ষে আটটি ভোট হয়, বিপক্ষে কেহই ভোট দেন নাই: 
যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। 

ভোটের অব্যবহিত পরেই যুগোষশ্লাতিয়ার প্রতিনিধি মিঃ 
জুরে নিনসিক তাহার ভোটদানে বিরত থাকার কারণ - সম্বন্ধে, 
বলেন, কাশ্মীর সমুস্তাটি সম্পূর্ণভাবে হুই পক্ষের মতামতের দিক 


. হইতে বিচার করিলে চলিবে না_পেখানকান.. অধিবাপীদের 


স্বার্থের দিক দিয়] উহার বিচার করিতে হইবে । উপমহাদেশের 
ছুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের .কথা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। 


নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থায় ভারত ও পাকিস্থানের অধি- 
বাসীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখ দিতে পারে, তাহা! ভাল 
করিয়া অনুধাবন কর! উচিত। এই প্রস্তাবের পরিণতি সম্পর্কে 
আমি সন্দেহ পোষণ করি । 

ডাঃ ল! ফ্রুণ্টে অতঃপর -খোষণা ' করেন, কাশ্মীর ' সংক্রান্ত 


বিরোধে একজন মধ্যস্থ নিয়োগের জন্য আগামী সপ্তাহের 


কোন সময়ে পরিষদের অণ্ধবেশন আহ্বান করা হইবে ।. 
একদিকে কাশ্মীরের সেনাবাহিনীর সহযোগে ভারতের 


. নিয়মিত বাহিনী এবং অন্যদিকে পাকিস্থানের নিয়মিত বাহিনী 


ও “আজাদ” বাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে সৈষ্তাপ্রসারণের কার্য্য 
পৰ্য্যবেক্ষণ করা হইবে মধ্যস্থের কার্ধ্য। 
বিহারে বাঙালীর. অবস্থা... 
মানদুম,সত্যগ্রহ আন্দোলনের নায়ক, এ্রঅতুলচন্্র। ঘোষ 
সন্প্রতি.একটি বিবৃতির মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, ' 
পূর্ববঙ্গের বিপর্য্যয়ের জব তাহার! ও; কেন্দ্রীয় মগ্রিষগুলী এই 


মি বিষয়ে মনোযোগ দিতে. পারিতেছেন না।. এদিকে" মানভূষে, -- 


শি 


¥ 


" বাঙালীর অবস্থা খুব স্ুখদায়ক-নয়।. তার পরিচয় পাঁইমান= " 


ভুম জেলা: বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের. ত্রয়োদশ অধিবেশ্রনের 
অভ্যর্থনা-সমিতির "সম্পাদক শ্রীস্বগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের. + 
বক্তৃতার মধ্যে । বিহারে বাঙালীর অবস্থা বুঝিবার জন: তাহা 


জানয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া যনে করি ঃ 


জেলার কিশোর ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য ও: পা 
৮ ১৯৩৭ ইধ বাংলা ১৩৪৩ . সালে মাঙ্গলিক, 
সাহিত্য বীথি গঠিত হয়৷. এই প্রহি ষ্ঠানের বাৎসরিক 
সিম: উপলক্ষ্যে প্রতি বরই. সাহিত্য ও. সাংস্কৃতিক 


~ 


বিবিধ গ্রসন্গ-কলিকাতা মিউনিসিপল আইন সংশোধন 
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সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছিল। কিন্ত সহসা স্বাধীনত! 
লাভের প্রতিক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়! 
অপ্রত্যাশিত্রূপে দুষিত হইয়া পড়ে. এবং ইহার বিষাক্ত প্রভাব 
জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। নবলন্ধ শাসনক্ষমতাকে 
কায়েমী,স্বত্বে পরিণত করিবার অত্যুগ্র আগ্রহে শাসকগোষ্ঠী 
_ জ্রেলার মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্ধন হন। 
তাহার ফলে ১৯৪৮ সালে মাঙ্গলিক সাহিত্য বীধির একাদশ 
বাধিক অধিবেশনের জন্য অনুমতি চাহিলে, মাসাবধিকাল 


"বিষয়টি চাপা রাবিয়া কর্তৃপক্ষ শেষ মুহুর্তে শাস্তিভঙ্গের 


অজুহাতে কয়েকটি হীন সর্ভ সাপক্ষে অনুমতি প্রদান 
করেন । ২২৯ 

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে, আমাদের বাধিক অধি- 
বেশন অনুষ্ঠানের সময় হো'ল উপলক্ষ্যে শহরের.বুকে যে দাঙ্গা 
ও অশান্তি ঘটে তাহাতে এরূপ. উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে গত 
বংসরও আমাদের সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হণ শ করিতে 
হয়। - 
পূর্ব বৎসরেব তায় এই বংদরও সম্মেলন অশষ্ঠানের : 
অনথমতি প্রার্থনা করিলে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দানে অযথা বিলম্ব" 
করেন এবং এই বৎসরে অনুমতির সহিত কোনওরূপ অর্ত 


প্রয়োগ না করিয়া সম্মেলন পণ্ড করিবার অন্য পদ্ধতি গ্রহণ - ' 


করেন।' সরকারী কর্মচারী প্রেরণ করিয়া উদ্বোক্তাদের 
সন্মেলন বন্ধ করিবার হুমকি দেওয়া হয়, অন্যথায় বিহার জন- 
নিরাপত্তা আইনের নাগপাশে সামেন করিবার শাসানীও 
দেওয়া হয়। 
ভারত যখন স্বাধীন ধণতান্রিক রাই হইয়াছে, তখন একটি 
‘রাধভাষার দরকার-_আর হিন্দী দিয়া যদি সে অভাব পূরণ 
করা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাই হউক । কিন্ত হিন্দী প্রসারের 
নামে “পাকিস্থানী” নীতির দ্বারা মাতৃভাষার উচ্ছেদ করিয়া! 
হিন্দীর ধ্বজ! ধরিতে হইবে এই উন্মাদ প্রচেষ্টার আমর! তীন্র 
প্রতিবাদ করি। 
হিন্দী প্রচারের নামে এই জেলায় যে .সকল চেষ্ঠা এবং 
:- অপচেষ্ঠা চলিতেছে তাহার মূলে যদি হিন্দীকে রাষ্রভাষার 
-গৌরবে অধিষ্ঠিত রাখার আন্ততিকত)? থাকিত তাহা হইলে 
বিষয়টি তৃত আপত্তিজনক হইত না। কিন্তু যে জঘন্ত মনোবৃত্তি 
ইহার পি পিছনে কাজ করিতেছে তাহা রাষ্ট্রভাষার প্রসার নহে ' 
“আগামী ১৯৫১ সালের আঘমন্মারীতে এই জেলাকে য'হাতে 
 হিন্দীভাযাভাষী অঞ্চলরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তাহারই প্রয়াস 
" এবরং-সেইল্রগ্ধ এত লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয়। 


" “কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন 
সংশোধন বিল বিনা বাধায় গৃহীত হইয়াছে। প্রাপবয়ষের 


১৪ 





_ ভোটাধিকার মিউলিসিপাল নির্বাচনে স্বীকার করা হয় নাই, 


তবে ভোটাধিকার ব্যাপকতর ও ভোটের যোগ্যতা হাস করা. 


হইয়াছে, - ইহাতে: ‘লাভ- হইয়াছে এই. যে, শহরের স্থায়ী ' 
অধিবাসীদের, অনেকে-. “ভোটাধিকার লাভ. করিয়াছে এবং ' 
অস্থায়ী ভ্রীম্যমাি- ফুটপাথশায়ী. জনতার ভোটে কর্পোরেশন 


- পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দুর, হইয়াছে | এ 


ক্ষেত্রে পরা্তব়ক্কের- ভোটাধিকার" স্বীকার করিলে, তাহা 
শৃহরের পক্ষে ক্ষতিকর হইত। নুতন, সংশোধনে নিয়লিখিত 
শ্রেণীর লোকেরা ভোটাধিকার পাইবেন = 
20১) যাহারা যে কোন প্রকার কর বা লাইসেন্স ফী 
্ দেয়, (২) যাহারা কুঁড়ে ঘুরের অন্য চার টাকা এবং অন্যবিধ 
" বরের জন্য আট টাকা মাসিক ভাড়া'পূর্বববর্তা বৎসরের অন্ততঃ 
ছয় মাস.ধরিয়! দিয়াছে এবং (৩) বস্তির অথবা কুঁড়ে ঘরের 
যে সব মালিক পূর্ববর্তা বংসরে যে কোন কর দিয়াছে । এই 
সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রবর্তন করা হইয়াছে। যে সমস্ত 
ম্যাটিক পাস লোক পূর্ববর্তী বৎসরের অধিকাংশ সময় কলি- 
কাতায় ছিলেন তাহারাও' ভোটাধিকার পাইবেন। আগে 
সহরে প্রায় এক লক্ষ ভোটার ছিল, এখন উহা! হইবে প্রায় 
ছয় লক্ষ: 

বিলে নিয়লিখিত পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে £ 

- (১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীলী সম্প্রদায় এবং বিশেষ 
কেমওডলিয জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে না। 

(২) কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রথা বাতিল হইয়া যাইবে। 

. (৩) নির্বাচন প্রাখাঁদের বয়স ২৯-এর পরিবর্তে ৩০ 

বংসর হইতে হইবে। 


নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ আগামী, 


"অক্টোবর মাসের শেষের দিকে অথবা নভেম্বর মাসের মধ্যে 
"' সম্পূৰ্ণ হইবে এবং ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হইবে বলিয়া ডাঃ 
বায় আগ্বাস দিয়াছেন। | 
নুতন যুগে দানের নূতন রূপ 
এই উপাধি অবলম্বন করিয়া জত্যাগ্রহ পত্রিকার গত 
১লা ফান্তন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক 


স্থানীয় কয়েকজন দাতার নাম করিয়া বলিতেছেন যে, বর্তমান * 


খাদ্যাভাবের.মুগে অহ্রপ দান নূতন খাতে প্রবাহিত হওয়া 
বাছনীয়। আমরা তাহার সারাংশ তুলিয়া দিলাম £ 
হাওড়া জেলার কামারখোল খালটি সংস্কারের জন্য সরকার 


১০ লক্ষের উপর টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩ মাইলের উপর : 
ইহাতে স্থানীয় বহু জমির উপকার 
কিন্তু সংপ্রতি: 


সংস্কার হইয়াছে। 
হুইয়াছে। জমির দামও বাড়িয়া গিয়াছে। 
৩০ টাকা হাজারের কমে কোন্‌ ' কন্টান্টর পাওয়া যাইতেছে 
না। সরকার কোনরূপে ২৫ টাকা হিসাবে দিতে সমর্থ। 
(বেণী বাড়ানো সম্ভব নয় এইন্বন্ত যে তাহা হইলে অন্তত কা 


. ১৩৫৭. 


বন্ধ করিতে বা কমাইতে হইবে । অথচ স্থানীয় লোকেরা 


খলিহ্েছেন যে, এই . খালটি সম্পূর্ণ কড়া হইলে লক্ষ বিধ! 


‘জমির উপকার হইবে । ' তাহা যদি হয় তবে ওঁ খাল খনন 
করিবার '. জন্য নিয়লিখিত পদ্থাগুলির খে কোন" : একটি বা 
সবগুলি লইতে পারা যায় - 

নীয় উদ্যমী ব্যক্তিরা এমন কন্ট্‌ i বাহির করিতে 


পারেন যিনি নিজে লাভ ন! রাখিয়া__ এমনকি ক্ষতি স্বীকার AAS 


করিয়াও কান্ট সম্পন্ন করিবেন । এই লাভ না রাখা ও ক্ষতি 
স্বীকার করা তাহার দানেই হইবে। তাহার এই দান 
অমিকদেরও মনের ভিতরে দানের প্রবৃত্তি জাগ্রত" করিতে 
পারে। তাহারাও কম রেটে কাজ করিতে: পারে । স্থানীয় 
শ্রমিক হইলে তাহা তো তাহাদের কর্তব্যই হইবে" কারণ 
ইহাতে তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে এবং অনৈকেই, প্রত্যক্ষ 
ভাবে উপক্কত হইবে, যেহেতু তাহাদের নিজেদের অমিরও 
উৎপাদন বেশী হইবে। ভাগচাষী হইলেও ভাগের মাত্রা 


বাড়িবে। স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ইহাতে “বান করিতে. 


পারেন । তাহা হইলে কাৰ্য্যটির উদ্ধার হইবে । 


আয়কর ফীকির স্বরূপ রী 
ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৯ 


বারে, 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয়কর তদন্ত কমিশনের কাধ্য- রি 


ফলাপের যে বংসরাস্তিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে 


“আয়কর ফাকি দিবার কয়েকটি অভিনব ফন্দির, দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হুইয়াছে। বর্তমানে কমিশনের তদস্তাধীন ১৩৬৫টি মামলার 
মধ্যে ১০১টি মামলার রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করা 
হুইয়াছে। এই কয়টি মামলার মোট ছুই কোটি অষ্টাশী লক্ষ 
ছয় হাজার পাচ শত সাত টাকা পরিমাণ আয় গোপন করার 
চেষ্টা করা হইয়াছিল। . :- , 

তদস্তরত কমিশনের অসুবিধ| সম্পর্কে রিপোর্টে আরও বলা 
হইয়াছে যে; মাত্র একটি মামল! ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রেই 


‘কালোবাজারে মুনাফার” কোন হিসাব দাখিল করা হয় নাই ' 


এবং আয়কর ফাকি দিবার সমগ্র ইতিহাস হিসাব বহিভূর্ত 


লী (অর্থাৎ যে সকল-লগ্রীকুত টাকা সম্পর্কে কোন সম্তোষ- 
জনক কৈফয়ত পাওয়া যায় নাই ) হইতে উদ্ধার করিতে 
" হুইয়াছে। এই কাৰ্য্যে তদন্তা'ধীন প্রত্যেক মামলার-জন্ত ভার- 
প্রাপ্ত প্রত্যেক অফিসারকে ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল 
.পর্যাস্ত অর্থাৎ প্রায় সাত-আট বৎসরের হিসাবের খাতাপত্র 
পুষ্াঙুপুগ্ব্ূপে পরিদর্শন করিতে হয় এবং উক্ত সাত-আট 
বৎসর কালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিতে হয়। এই 
কারণে. প্রত্যেক অফিসারকে যে কয়টি মামলা সম্পর্কে 
তদন্তের বার: 'দেওয়াংহয়, প্রস্কতপক্ষেপতাহার 'সাত-আট খুধ 
পরিমাণ বেশী কাজ তাহাকে; করিতে হইয়াছে । 

সি রিপোর্টে আরও, বলা হুইয়াছে যে, কমেখন 


ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়| আমর! জানিতে পারি নাই। 


বৈশাখ 


এখন পৰ্যন্ত সর্ববাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ মামলা গুলির তদন্ত সুরু না 
করিলেও, প্রকাশিত বিবরণে আয়কর ফাঁকি দিবার ফন্দি এবং 
ফাকি দেওয়া টাকার অঞ্চ (আয়) সম্পর্কে যথেষ্ট সাহু দেখা! 
গিয়াছে । | 

তদন্তের ফলে এ পর্যন্ত কত টাকা আদায় করা ভে 


== রিপোর্টে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। 
১ 


প্রকৃত আয় গোপন করিবার. এবং আয়কর ফাকি দিবার 
উদ্দেশ্টে যে সকল ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ কর! 
হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
যে, এইগুলি প্রায় একই ধরণের । যৌথ কোম্পানীগুলির, 
বিশেষতঃ ব্ররশিক্পের ম্যানেত্রিং এজেন্টগণ বিবিধ উপায়ে 
ব্যক্তিগত, মুনাফা: করিয়াছে । এইরূপ মুনাফার চেষ্টা 
কোম্পানীর আয় এবং অংশীদারদের উভয়ের স্বার্থের প্রতিকূল । 
হিসাবের খাতায় ভুয়া হিসাব লেখা একটি সাধারণ ফিকির। 
মাল আদ ক্রয় হয় নাই এরূপ কাচা মালের কিংবা আসলে 
ম্যানেজিং এজেন্টদের “বেনামীদার* প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফত 
ক্রীত কাচা মালের দাম খাতায় লিখিয়া উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক 
ক্ফীত” কর! হইয়াছে। 


৭ গত মাপে আমরা প্রায় এক কোটি টাকা সেল-ট্যান্প 
ফাকি 


কর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই এক মাসের 
মধ্যেও ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্ঠা, অর্থাৎ কর আদায়ের 
অথচ 
পশ্চিমবঙ্গের এই দারুণ ছুর্দনে এই টাকাটার প্রয়োজ্বন 
অসামান্য । ট্যাক্সের টাকার হিসাব ঠিক করা এবং আদায় 
করার উপযুক্ত অফিপারের! সরকারী-বিভাগসমূহেই রহিয়া- 
ছেন, তখাপি তাহাদিগকে উহা! করিতে দেওয়া হইতেছে না 
ইহা! বাশুবিকই আশ্চর্যজনক । 


ভারতরাষ্টরে বিদেশীর মূলধন :, 
গত ১৬ই. চৈত্রের সংবাদপত্রদিতে নিয়লিখিত সংবাদটি 


প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ 


আজ. ১৫ই চৈত্র ভারতীয় সংসদে একটি প্রশ্নের উত্তরে 


_স্পর্ঘ অর্থনচিব ডাঃ মাথাই বলেন যে, ভারতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫ 


শা 


. কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে (১৯৪৯ সালের 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বিদেশী মূলধন 
বিনিয়োগ করা হইয়াছে। 

"১৯৪৮-৪৯ সালে ত্রিটেন ৫১০৫,৭৪,৩২১২ টাকা, কানাডা 
১৬১৬ ৬০ ১০০০৬ টাকা, সিংহল ১ ১২৫ ১০০০২ টাকা, ব্ৰিটিশ পুর্ব 


আফ্রিকা ২৫,০০০ টাকা, ডেনমার্ক ১৬,৫৮০১ “টাকা এবং. 
১৯৪৯-৫০ সালে (১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যাভূট- 'তিটেন ' 


১৫,৭৪০,১৭৬২ টাকা, হংকং ১২০,৬২৫ টাকা, মাফিণ যুক্ত- 
রা ১৬,৫০০ টাকা ভারতে মূলধন বাবদ নিয়োগ করিয়াছে। 
এই টাকার বেশীর ভাগই বৈদহ্যতিক, ইপ্জিনীয়ারিং, রসায়ন ও 
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ওঁষধ, লৌহেতর ধাতু, রং:ও বাণিশ, কাগন্জ, কার্ডবোর্ড ও 
রেডিও নিৰ্ম্মাণ শিল্পে বিনি নিয়োগ হইয়াছে। 

এই হিদাবের অর্থ হৃদয়ঙ্ষম কাঁরতে পারিলে এই কথাট! 
বুঝিতে কঃ হয় না যে, বিলাতী ও 'মার্ফিনী ..পুজিপতিগণ 
চাহেন আমাদের অর্থনৈতিক- আয়বোজন-উদ্যোগের' দৈথের 
অবসরে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্তা শ্রমশক্তি শোষণ 
করিয়া লাভবান হইতে; আমর! চাই এই ছুই সম্পদের 
সংগঠন করিয়া দরিদ্র: জনগণের অবস্থার উন্নতি করিতে। 
এই দুই উদ্বেশ্যের বিরোধ প্রায় মীমাংসার অতীত। . 


'ডাঃ স্থধীর চট্টোপাধ্যায় 

বগুড়ার পরহিততব্রতী চিকিৎসক ডাঃ সুধীর চট্টোপাধ্যায় ' 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাস্তাহারে আসাম মেল আক্রান্ত হইলে 
তিনটি মাড়োয়ারী ভ্্রীলোককে ছূর্বভদের কবল হইতে রক্ষা 
করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন। তাহার ছুই জন .সহযাত্রীর 
নিকট হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং উহা সংবাদ 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । এ দিন আসাম মেল আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া পূর্বেই জানিতে পারায় 
নানা অজুহাতে তাহাকে আটকাইয়া রাবিবার 
নেষ্টাও করা হইয্নাছিল। একজন কাষ্টমম অফিসার তাহার 
মালপত্র তল্লাসীর ছুতা করিয়া এসমত্ত আটক করে, কিন্ত ডাঃ 
চট্টোপাধ্যায় প্রাণের ভয়ে ওঁ যাত্রা স্থগিত রাখিতে অধীকার 
করিয়া মালপত্র ফেলিয়াই ট্রেনে ওঠেন । দীর্ঘ ৫০ বংসর যাবৎ 
তিনি দরিদ্র মুসলমানদের নিঃস্বার্থ ও অক্লাস্তভাবে সেবা 
করিয়াছেন । তাহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচরিত হইবামাত্র স্থানীয় 
মুসলমান জনসাধারণ দলে দলে লীগ আপিসে তাহার সংবাদ 
লইতে আনে ; তিনি নিরাপদে কলিকাতা পৌছিয়াছেন এই 
কথা বলিয়া উহাদের ফিরাইয়! দেওয়া হয়। পরে তাহার 
্ত্যু-সংবাদ সঠিকভাবে জানিবার পর বগুড়ার ফুল প্রভৃতি 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়| যায় এবং শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। 
আর্ভ ও বিপন্ন নারীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডাঃ সুবীর চট্টো- 
পাধ্যায় বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া ভারতীয় এঁতিহের সন্মান রকম? 
“করিয়া গিয়াছেন। এই মৃত্যু পরম গৌরবের, শোকের নহে। 
মিঃ ক্যামেরপ নামক একজন খ্যাতনামা ইংরেজ বণিক 
তাহার মুসলমান ভূত্যকে রক্ষ| করিতে গিয়া এমনিভাবে 
বীরের মৃত্যু বরণ. করিয়াছেন। তীহার মৃত্যুতে ভারতের 


“প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া অনেকেই অনেক 


‘কিছু বলিয়াছেন, কিন্ত ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের স্বত্যুতে কেহ কোন 
কথা বলেন নাই। 
হ্বন্দরমোহন দাদ 
এই ভিষক্ত্রেষ্ঠ ৯৪ বৎসর বয্নসে দেহত্য:গ করিয়াছেন। 


তাহার দীর্ঘজীবনের. সমাজসেব! স্মরণ করিয়া! তাহার স্মৃতির 
লি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। 


১৬. - ৯: প্রবাসী 


১৬৫৭ 





“সিপাহী বিজ্রোহেপ্র বৎসরে শ্রীহট্রের .এক সম্পন্ন 


পরিবারে নুন্দরীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক 
মনময় কলিকাতা] আলীপুরের জজ সাহেবের খাদ সুন্দী ছিলেন। 
প্রায় ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীহটে পাঠ সমাপ্ত করিয়া হন্দরী- 
মোহন ফাট আর্টস পাঠের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেলী 
" কলেজে ভর্তি হন এবং ছুই বৎসর পর মেডিক্যাল কলেছে 
যোগদান করেন। 
পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের রাধ্রনীতিক স্বাধীনতা! 
রক্ষার জন্য শক্তি দান করে নাই। সেইজন্য. সেই সমান 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মন বিরূপ ছিল । রামমোহন রায়ের 
জীবনে, প্রায় ৫০ বংসর পূর্বে, সেই ভাবের ক্ষুর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ 
খম, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন তাহার উত্তরসাধক, 


মধুস্থদন দত্ত সেই বিদ্রোহের কবি, বঙ্ষিমচন্্র এই ধ্বংস ও. 


সুষ্টির মধ্যে একট! সমন্বয়ের চেষ্টা করেন । 

ডাক্তারী,পাস করিয়! তিনি গ্রীহট্রের মহকুমা হবিগঞ্জে 
ধ্াবসায় আরম্ভ করেন ;.কয়েক বৎসর কলিকাতা-মিউননসি- 
পালিটর অধীনে স্বাস্থাবিভাগে চাকুরী, তারপর চিকিৎসা বিডা 
বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। রাধাগোবিন্দ- কর, নীলরতন 
দরকার ও সুন্দদীমোহন দাদ এই তিন জনের চেষ্টায় একটি ফুল 
স্থাপিত হয় যাহা আছ বিরাট রূপ ধারণ করিয়া দাড়াইয়া আছে 
কলিকাতার উত্তর-পুর্ধ উপকণ্ঠে আর. জি, কর কলেজরূপে । 
কলিকাতায় এমন কোন বেসরকারী চিকিৎসা! বিদ্যালয় নাই 
যাহঃর সংগঠনে হুম্বরীমোহন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। 

তাহার জীবনের শেষ কীর্তি পার্কসার্কাস অঞ্চলে গোরা- 
চাদ রোডে অবস্থিত জাতীয় চিকিৎসা-বিদ্যায়তন ; প্রায় 
৩০ বৎসর ইহার অধ্যক্ষরূপে তন্-মন সমর্পণ করিয়া তিনি 
বাংসল্যাধিক স্নেহে ইহ! গড়িয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের পরি- 
চালকবর্গও পিতৃখণ শোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্ন্দরী- 
মোহনের জীবনের শেষ তিন মাস এই বিদ্যালয়ের শুশ্রাধাগারে 
কাটিয়াছে ;.মাহযের সাধ্য যাহা! তাহা করা হইয়াছে তাহাকে 
নিরাময় করিবার জন্য । কিন্ত তাহার আরাধ্য দেবতা ডাকিয়া 
লইয়াছেন এই কর্ম্কাস্ত, অদম্য সেবককে। 

+ ইহাই হুন্দরীযোহনের সম্যক পরিচয় নয়। কর্ণ্মের সঙ্গে 

আধ্যাত্মিকতার সংযোগ ও সমন্বয় দেখিয়াছি তাহার জীবনে । 
দিবারস্তে যাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে আকস্মিকভাবে তাহার 


সম্মুখে উপস্থিত হইতে, তাহারা একজন' আত্মবিস্থৃত সাধকের - 


সাক্ষাংলাভ করিতেন; দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার 
আত্মনিয়োগও এই রহস্ত গাঁড় করিয়া তুলে । স্বদেশী আন্দে!- 
লনের সময় বাংলার যুবশক্তি থে রক্তাক্ত পথে পদার্পণ করে 
তাহার সহপধিক ছিলেন কুন্দরীমোহন। তারপর যখন 
সন্ত্রাপবাদের বিফলতার মধ্যে গান্ধী যুগের আরম্ভ হয় এবং 
ত্বাতি-সংগঠনের নূতন কর্ণপ্রবাহের সুষ্টি হয় তখন সুন্দরী- 


দেই. বয়নে যুবকের 
তাহার :অস্ত হইল গভ 


মোহনের বয় ষাটি বৎসরের উর্দে। 
উৎসাহ লইয়া. তিনি- থাটিয়াছেন। 
২১শে চৈত্র তারিখে । 


উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - 
বাঙালী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের প্রবর্তক গ্রীঅরবিন্দ 
ঘোষের মন্ত্রশিত্ত এই বিপ্লবী নেতার ভিরোধানে আমর! 
আত্মীয়জন-বিয়োগব্যথ! অনুভব করিতেছি. গত ২৩শে চৈত্র 
তারিখে ৭১ বৎসর বয়সে উপেন্্রনাব দেহরক্ষা! করিয়াছেন। 
তাহার স্্রী-পুত্রের শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি! 
" উনবিংশতি শতান্ীর শেষ দশকে ভারতের রাজনীতিক 
চিন্তাধারা ও কর্ণধার! আবেদন-ঘিবেদনের ব্যর্থ পথ ত্যাগ 
করি আত্মশক্তি ও আত্ম-সংগঠনের পথে পদার্পন করিতে 
প্রস্তুত হইল. সেই পরিবর্তনের স্থচন! দেখিতে পাই বঙ্কিম” 
চন্দ্রের লোকরহস্যে, কমলাকাত্তের বুঝা-ফাঁটা! ভ্রব্দনে, বঙ্গবাসী 
পত্রিকায় কঙ্গ-রসের প্রতি বিদ্পে, ক্নবীন্দ্রনাথের গানে ও 
প্রবন্ধে। বিবেকানন্দের বিন্ধয়ের কাহিনী সেই জাগরণে বল 
সঞ্চয় করে; ভারতীয় লোক-সংস্থিতির ১১ পথে চলিবার 
প্রবৃত্তি দান করে। = 
বাঙালী ছেলে অরবিন্দ আয়ারলণ্ডের পার্নেল আদ্দোলনে 
অনুপ্রাণিত হইয়া আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সাল 
হইতে লেখনী ধারণ করেন। উপেন্ত্রনাথ এই পরিবেশের 
মধ্যে শৈশব ও যৌবন কাটাইয়াছিলেন। ফরাসী চন্দননগরে 
তাহার জন্মঃ শৈশব হইতে সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী 
তাহার কানে গিয়াছে। সুতরাং অরবিন্দ ঘোষের ডাক যখন 
তাহার নিকট পৌছাইল, যুবক উপেন্দ্রনাথ তখন পাগলপারা 
হইয়াঁঁতাহাতে উত্তর দিলেন। সগ্বিবাহিত যুবক, পরিবার 
প্রতিপালকের পক্ষে এই বিপৎসঙ্কুল পথ বাছিয়| লওয়া কোন 
সময়েই সহজ নয়। কিন্তু উপেন্দ্ৰনাথ কোটির মধো একজ্রন 
যাহারা অসাধ্যের ডাকে ঘর-বাড়ী ছাড়িতে দিধা অনুভব করেন 
না। 
মাণিকতলা বোমার মামলায় তাহার শাস্তি হয়। বীরের 
পর-১৯১১-২০ সালে দেশের রাজনীতিক জীবনে তাহার যোগ 


ঘান স্বাভাবিক ছিল। কিন্ত প্রকান্ঠতঃ গান্ধী আন্দোলনের : 


সমর্থক হইলেও তাহার লেখায় দেখা গেল অহিংস নীতির 


বিরুদ্ধে জাতক্তোধ | “অনত্তানন্দ' ছদ্মনামে «“বঙ্ষবাণী” মাসিক 
পত্রিকায় তাহার লেখাই তার প্রমাণ। সেই সময় হইতে 
উপেন্দ্রনাথ সমালোচকই রহিয়া গেলেন । সেই সময় হইতেই, 


তাহার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীখন আরন্ত হইল । তাহার 
লেবনীয়খে যে রদ পরিবেশিত হইত তাহা পাঠকের বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে শাণিত, করিত। 

উপেন্্রনাথ যাহা জাতিকে দিয়! গিয়াছেন তাহা! তা 
হীন প্রাণে”্র আদর্শ ; তাহার হি তাহাকে আমাদের ইতি 
হাসে অমর করিবে। 


El 


YI 


~ 


০ 


নাত রঃ কাদের 


$ই- আঘ (বাৰ ১৩৪৬ ) : পর্তীণ পুজাহয়ে 'গেল। 


ক পরান পঁকাল বেলা একটি কন্যা -আমীকে- প্রণাম“ করতে - 


এসেছিল, 'সে কলিকাতায় থাঁকে, এক-'দাদার সঙ্জে এসে- 
ছিল/ফিরে যাবে । ‘কলিকাতায় 'কোথায়:বাসা,-নরহত্যার 
সময় কি দ্েখেছিল;' ই কম: কি কথার পর পে. 
বললে) ক. i 
পেতাম এবার বাই? রা অবসাদ । -- 


£তথন-্ঘড়ীতে সাড়ে ন’টা5. ট্রেন-গাড়ে দশটায় 1.5: - 


“তোমাকে দেখলে আমার ভারি দুঃখ 'হুয় ।* 
এছ্যেঠাম়শায়। আঁমি ভাল" আছি 1৮ 2২7 

।“আর ভাল আছ.” ' উ ৯ আও 
“না -জ্যেঠামণায়, আমি ভাল 'আঁছি'। এবার যাঁই-?” 
'কঠম্বর-মৃহ ও দীর্ঘ। নে চলে’ গেল। 


কন্যাট আমার এক প্রতিবেশী বধূর ছোট বোন। 


ঞ্জুবধূটি পুত্র-কন্যাবতী, 'বোন অনৃঢা। পূর্বদিন তিনটার 


সময় তার দিদির সঙ্গে আমার' কাছে: এসেছিল। অনেক 


ক্ষণ বধূটির সহিত কথা হ'তে লাগল, বর্তমান কন্যাদের 


কখা। তার বোনটি অনেক বৎসর হ'তে 'বেরিবেরিতে 
তুগছে। কখনও একটু ভাল থাকে, কখনও থাকে না। 
মে বালিকা-বয়সে স্থুলাঙ্থী ছিল। এখন. অতিশয় রুশ, 
হদ্যনত্ দুর্বল । আমরা একটু থামলে মে বললে, 
“জ্যেঠামশায়, 'প্রবাসী”তে আপনার যত প্রবন্ধ 'বেরয়, 
আমি সব পড়ি। পুজার? পর হতে আপনি কিছু লেখেন 
নাই ।” | 
“পূজার সময় আমি ত বি লিখি নাই" 
“না, ‘প্রবাসী’তে নয়; “আনন্দবাজার, শারদীয়া সংখ্যায় 
পড়েছিলাম |” ও 
: “বুঝতে পেরেছিলে ?” | 
। *অধেকি পেরেছিলাম, অর্ধেক পারি; নাই। জোঠা- 
মশায় আপনি সোজা: করে? ‘লেখেন না কেন, আমরা যে 
বুঝতে পারি ন!” র 
“আচ্ছা; লিখব । 
“আমাদের কথ! |” 


(কি-বিষয়ে/ বল» 


দ্ঁটি ছাড়া আর. কিছ না, আমি ই দেখতে ৃ 
+ নিমিদ্-তার সমীপন্থ হয়েছিল । 
'জিজ্ঞানা' করেছিলেন, “তোমরা পাস ইয়ে কে কি করবে? '' 


পাচ্ছি না।” রে কে ও 
চক্কিতে তার: পা খের: উপর দিয়ে, এক পাতলা . 
মেঘ ভৈসে গেল।" " 


ঙ 


ৰিৰাহ হবেনা? :... ২... 
না, > 27 7 রি J a 


এসারাবার জন্য অনৈক দিন ছিল। 


“বছর গড়িয়ে গেছে ।- 
হয়ে'উঠেছে । তার দাদার! অনেকবার তার বিয়ের প্রস্তাব 


'স্বরূপা হয়ে আছে। 
দান্ত আনবে ' না, এমন নয়। কিন্তু সে জানে, দুঃখের 


'পাঁচ বৎসর ইহ সে একবার এসেছিল? ॥ সেবার শরীর 
আমার কাছে মাঝে 
মাঝে আসত. আর, বরিশালের বিবরণ শোনাত ।. তাদের 
' নিবাস বরিশালে। পাঁচ নাত বৎদর' পূর্ব হ'তে বেরি- 
বেরিতে তুগছিল.। তার কথায়, গলার স্বরে) হাসিতে, - 


"বুঝতে পারি নাই । একদিন শুনলাম, তাঁর এক “মামাত 
দাদা পচাত্বর-টাক! দামের এক ঢাকাই শাড়ী কিনে 
বদয়েছে। 
" স্থশীল শান্ত দীর, কখনও কিছু চায় না। কিন্তু তার 
' 'দাদাদের স্নেহ তার উপর গাঢ়.হয়েছিল। তাকে কিছু 
, চাইতে হত না। 


তার দাদার! তাকে. খুব.ভাঁলবাঁমে । মেয়েটি 


আমি শাড়ীর কথা শুনে বললাম, 
“পঁচাত্তর টাকা: দামের শাড়ী'পরলে তোমার গর্ব বাড়তে 
পারে, কিন্ত রূপ” বাড়বে না” পরদিন দেখি, সেই ঢাকাই 
শাড়ী পরে’ এসেছে । কিছু বলে.না। 

“দেখ, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে । তুমি “ 
চন্পকা, ঢাকাই শাড়ীতে তোমার বরণ শ্লান দেখাচ্ছে। 
তোমায় সাজবে নীলাম্বরী, ঢাকাই-টাকাই নুয়। রাধিকা 
কেন নীল শাড়ী পরতেন, জান ?. আমাদের কবিরা মেঘ- 
ডধ্বর শাড়ীর প্রশংসা করে, গেছেন। ডধ্বর সংস্কৃত শব, 
অর্থ সদৃশ । মেঘ-ডম্বর, অর্থাৎ মেঘের তুল্য নীল। যে 
নারী মেঘ-ভম্বর শাড়ী থুজত, সে নিশ্চয় গৌরবর্ণা হি 
কৃষ্ণা হ’লে পীতাঁধরী খুজত। কৃষ্ণ গীতা্বর ছিলেন ।» 

তার সঙ্গে এই ভাবে কথাবার্ড। চলত । তদবধি পঁচটি 
নংসাঁরের জ্ঞান বেড়েছে, সে গম্ভীর 


করেছিল, সে সম্মত.হয় নাই । সে দাদার সংসারে লক্ষ্মী- 
নিত্যকর্মই তাকে বাচিয়ে রাখবে । 


পর স্থখ আসবেই। I এই জন্মই -শেষ'নয়।- 
* ক রং 


গত ওরা মাঘ (০৭ই জানুয়ারী ) পনণ্চিমব্- পালক 


পীষুত ‘কাটজু মহাশয় বাকুড়ায় এসেছিলেন। এখানকার 
বড় “কলেজ দেখতে গেছলেন। | 


এই' কলেজে সহশিক্ষা 
প্রচলিত আছে। চতুৰ্থব্ধের' তিনটি ছাত্রী স্বাক্ষরের ' 
শুনলাম, তিনি তাদ্িকে . 


'শিক্ষিকাহবৈ,না :রোগার্ত-সেবিকা হবে, না অন্য চাকরি 


১৮ 
মিরর AAA EARLS 


কেউল্পষ্ট উত্তর করতে পাবে: নাই। কেমন 





করবে ?” 


করেই বা পারবে? ভারা হিন্দু মেয়ে।: পিতামাতা যা 


বলবেন, তাই করবে। প্রথমতঃ তাদের বিবাহ হবে। 
তারপর তার কি করবে, এখন_কে বলতে পারে ?-. 
আমি তিনটি কন্যাকেই চিন তাদের কেহই 
চাকরির অভিপ্রায়ে বি-এ পড়ছিল ন।। আর, চাকরি দাণ- 
বৃত্তি, অতি তুচ্ছ কর্ম, যে-সে করতে পারে। কিন্তু বিশ্বকর্ম! 
এক তিন গুরুকর্মের নিমিত্ত নারী. কি, করেছেন। 
নারীই মন্ধস্ত-জাতি-প্রবাহ অব্যাহত, রেখেছে । নাপীই 
গৃহ, নারীই গৃহলস্মী, গৃহের শ্রী, 
এই কারণেই মন্ত নারীকে পৃজ্যা করেছেন। অঙ্থতদলনের 
নিমিত্ত বিষ্ণু মর্ত/লোকে অবতীর্ণ হলেন। দেবগণ লক্ষ্মীকে 
বললেন, . ‘ 
“আন রাখা, পৃথিবীত কর অবতার । . 

.... থির হউ জগত সংসার |”. 

বাধাই 
সমান হয়ে যায়, নরজাতি উদাদ ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়।, 


ত 


বিশ্বকর্মীনারীকে জননী হবার নিমিত্ত কি অদ্ভুত মায়া. 


সৃষ্টি করেছেন! প্রথম যৌবনে নারী বুঝতে পাবে না, কেন 
সে বিবাহ করতে চায়। কিছু পরে, ২৫1২৬ বংস্র বয়স 


হ’লে বিবাহের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়ে উঠে, সন্তার-কামন। তার ' 


হৃদয়ে প্রথর হয়ে উঠে । সস্তানের, প্রতি মাতার .স্মহ কেহ 
পরিমাণ করতে পারবে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে শিশুর প্রতি 
চেয়ে চেয়ে তার তৃপ্তি/তয় না। তাকে কোলে কাখে 
করে? তার যেকি অদীম নুখ হয়, কেবল জঁুনীই তা 
বুঝতে পারেন। ছেলে কীদছে, মা ছুটে গলিয়ে কোলে 
নিয়ে বসেন। এই নে 'বংসর-ডুভিক্ষের সময় এক অ চাগিনী 
তার ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ক্ষীণক্ঠে. ডাকছে, “মা গো, 
একটু ফেন দাও; বাছা কিছুই খায় নি। আমি চাই নাঃ 


বাছাটিকে 'দাও :” তিন মান পূর্বে এই নারী, যুবতী, 


ছিল। এখন তার অস্থি শীর্ণ, চর্ম সুক্ষ, দেহের অস্থি গণতে 
পারা যায়। কিন্তু ছেলেটি যাতে বাচে, তাই চায়। 
তার স্বামী কোথায় চলে' গেছে । 

কিন্তু একা নারী অপূর্ণ, এক! পুরুষও অপূর্ণ ; বিবাতের 
দ্বারা উভয়ে পূর্ণ হয়। একা নারী অ্ধর্গ, এক! পুরুষুও 
অধর্ণন্গ, উভয়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ হয়। অর্ধ-নানীশ্বর প্রতিমা 
আমাদের দেশেই কল্পিত হয়েছিল। সেখানে নারী বড় 
কি পুরুষ বড়, কে সে বিচার করতে পাবে? 

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গরাজ নারী পুলিস নিযুক্ত 
করেছিলেন। দে সংবাদ পড়ে' কলেজের পড় য়া শ্রীমতী 
মায়া বলছিল, “দাদু, দেখছেন কি? যুগান্তর | আমরা নগর 


oO 


1.৯ 


প্রবাসী 
রক্ষা করব. আপনারা “নিশ্চিন্তমনে ঘুমাবেন। আর, REL 





ংসারস্থিতিকারিণী | - 


হলাদিনী শক্তি ৷ -এর .অভাবে গৃহ ও অরণ্য, 


১৩৫৭ 


৯০:০৪ সাপ 


আমাদের নামে আপনাদের পরিচয় ইবে।* 
“তা ত দেখছি। এখন বলতে হবে, “স্থবল বাবু 
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর স্বামী । স্বামী শব্দের অর্থ জান ত ?* 


“পুরুষরা এ সব নাম রেখেছিল।. আমর! কি রী, 


ছাগল ?. আমাদের স্বামী কি?” 
" স্ত্রীরাজ্য শৃতন নয়, কিন্তু পুরুয় ছাড়! চলে-ন.। পূর্বকালে 
; আসামে কদলীরাজ্য নামে.এক নাগীরাজ্য ছিল), . 


যোগীত্রেষ্ট স্বয়ং মৎস্যেজ্্নাথ সেদেশে দাস্য-স্বীকার-করে 
‘নিজেকে ধন্য, মনে করেছিলেন ।.তীর প্রধান শিষ্য গোরক্ষ- 


. নাথ বহুকষ্টে তার গুরুকে উদ্ধার করেন। সেখানকার নারীর! 
"পুরুষ দেখলে ‘গুণ’ করত। তার! ভেড়া হয়ে থাকত। 


.পৃঞ্চাশ, বর পূর্বেও লোকে বিশ্বাস করত, কামরূপে গেলে 


সেখানে নারী কুহক করে, পুক্রষ আর ফিরে আসে না। 


“ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবারে বহু বহু পূর্বকাঁল .হ'তে 
এখনও স্বী-রাজ্য আছে. ৷... সেদেশে .. নাগীই সম্পত্তির 
অধিকারিণী, কিন্তু পুক্ষ নইলে রাজ্যশাপন হয় ন! । রাজ্যের 
সকলু বিাগই চলতে পারে, দাম্পৃত্য- -বিভাগ চলে না | 
কলিকাতা 
করেছেন। উভয়ের নিমিত্ত একই বিষয় শিক্ষণীয় করে- 
ছেন।, কিন্ত বিশ্বকর্মা নর ও নারী পৃথক নির্মাণ 
করেছেন, পৃথক কাজের জন্যই করেছেন। তিনি কাচা 
কারিকর নন,। পৃথক করে’ হষ্ট-প্রবাহ রক্ষা করেছেন। 
শুধু নরনারীর নয়, নিম্ন তম জীবেও পুং-স্ত্রী-ভেদ করেছেন) 


সেখানে । 
নারীই রাজ্যের, কত্রী, পুরুষেরা! তাদের দান হয়ে. থাকত। 


বিশ্ববিদ্ভালর নরনারীকে, সমান মনে 


পৃথক: কাজের জন্যই “করেছেন ।, ন্রনারীর . কর্মভেদ ' 


স্বীকার না করলে সভ্য- সমাজ দাড়াতে পাবে না । আদিম 
মানব বর্বর অবস্থা হ 'তে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বর্তমান সভ্য 
জাতিতে পরিণত. হয়েছে । কর্মবিভাগই এর মুলমন্ত্র। 


অসভ্যঙ্জাতির নারী চাষবাস . করে, গৃহরক্ষ। করে ॥. পুরুষ 
"যুদ্ধ করে, আর নেশা করে, দিন কাঁটায়। সে জাতির 


নর যখন কঠিন কর্ম নিজে করে এরং নারীকে লঘু কর্ম 
দেয়, তখনই তার উন্নতি হ'তে থাকে । কর্মডেদ দ্বারাই 
মান্য সভ্য হয়েছে, বৃহৎ 
কত কর্ম আছে, যা নারীই পারে। অন্য কত কাজ আছে, 
যা নরই পারে। উভয়ে একবিধ কর্ম করলে কে গৃহ হবে? 
কে গৃহরক্ষীয় পুরুষের সহায় হবে? EE 
_ নারী নরের সহধমিণী । 'সহধমিণী, এর অর্থ এমন নয়, 
একজন কবি হ’লে অপঁরকেও কবি হ'তে . হবে; 
একজন খরচ্যে হ’লে অপরকেও. তাই হ'তে হবে। এরূপ 
ঘটলে সে সংসার টেকে না; বরং দু-জনের: বিপরীত 


তু 
তু 


. সমাজ গড়ে’ উঠেছে । কতদিকে 


'. ঢেলে তার বিয়ে দিয়ে ছিলেন। 


: তাকে গান শিখিয়ে ছিলেন 1. 


ধর্ম হ’লে সংসার “ভাল চলে! 


' খরচ্যে .হ’ 


- সমর্থন ও সাহায্য কর! উচিত নয়-। এমন নি 


বৈশাখ কন্যা 


কাদের বিবাহ হবে মা? জিরার ও 


১৯, 





বারী গদ্য, স্ত্রী প 
হবে, স্বামী পরুষ হ'লে স্ত্রী কোমল হবে। রা 
লে স্ত্রী নিংখরচ্যে হবে। সহধর্মিণী ' গৃহস্থ ধর্ম 
প্রতিপালনে স্বামীর সহায় হবে । কন্তাদিকে এইরূপ শিক্ষা 
দিতে হবে। বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ কন্তার অভাঁব নাই। 
কিন্তু যেখানে অভাব ঘটে, সেখানে দম্পতীর কেহই সুখী 
হয় না। তখন স্বামী সত্বেও নারী, অনাথা | যাঁর দৌষেই 
হউক, তাকে অভাগী বলতে হবে। কিন্তু ইংরেজী পড়ে? 
এইরূপ অভাগী মনে করে, “স্বাধীন হয়েছি ।* আর, তারাই 
অধিকার নিয়ে স্বামীর -সহিত' বিবাদ করে। এটা 
স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আর,আইনের দ্বার]. ব)তিক্রমের 
’তে পারে 
না, যাতে বাতিক্রম থাকবে না। 


বিবাহ্‌-বাজারে গুণের তেমন মূল্য নাই) যে পিতা. 


মাতা মনে করছেন," বন্তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ' বি-এ, 
এম-এ পাদ করালেই বর ন! কিনে বিয়ে দিতে পারবেন, 


তারা ভ্রান্ত । বরপণ অর্থে "বরের ক্রয়মূল্য । কথাটার 


আর কোনও মানে নাই । আর, অনেক বরের পিতা 
আছেন, যারা ঘরে বি-এ,.এম্‌-এ পাস বউ আনতে চান 


' মা। আমার এক বন্ধু বহুকাল -.কলেজে শিক্ষক 'ছিলেন। ' 
তিনি বালীগঞ্জে এক নূতন বাঁড়ী করেছিলেন'। তিন্‌ 


চারটি. ছেলেকে. ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। 
তিন জন উপার্জনক্ষম হয়েছিল | 
পুত্রদের বিয়ে দিন। আর, বরিযতির অনেক. রি-এ, 
এম-এ পান কন্তা পাবেন |” 


তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, ছা ছাই, আমি তা"দিকে 


পুষতে পারব ?” : 
“আপনি যদি না পারেন; তারা কোথায় যাবে fu 
“সে ভাবনা তাদের বাপের! করুন। পূর্ববঞ্জে চলতে 


পারে, এদিকে চলবে না। - পূর্ববর্ঘ যখন দড়ি :ছেঁড়ে তখন 
"দিগ বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে দৌড়ে । আমর! চাই, মেয়েটি 


অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানবে, গৃহকর্ম জানবে আর সুশীল 
ও শাস্ত হবে।” 


শহরের দিকে কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া দুর্ঘট ; গুণ .. 
. চায় ।” 


থাকলেও হয় না। আমার এক বন্ধুর ভাইএর দুই কন্যা 


.ছিল। প্রথমটি উজ্জল শ্যামবৰ্ণ, মুখও মন্দ নয়! তার 


বাবা ঘটক-আপিনে, আনাগনা করে’ আর তিন হাজার টাকা 
কিন্ত মুখী মন্দ নয়। তার বাবা ভালো ওস্তাদ রেখে 


আমি. তখন কলিকাতায় থাকি৷ - একদিন ইচ্ছা হ’ল 


তোর গলা চিরে যাবে, আমি চাই না।” 


আমি বললাম--"এবার. - 


দ্বিতীয় কন্যাটি কালো," 


অনেক. দিন শিখেছিল 1: 


মেয়েটির গান শুনি। সকাল বেল! ৮টার সময় তাদের . 
বাসায় ঢুকলাম । তাঁর বাবা ছিলেন না। নীচের তলার 
বসবার ঘর হ'তে গায়ত্রীকে ডাকলাম । সে নেমে এল। 

“শুনছি, তুই নাকি ভারি গান শিখেছিস্‌। একটা . 
গাঁ, আমি শুনব” | 

ঘরে একটা তক্তপোষ ছিল, আমি বসলাম! 

“যন্ত্র আনব ?” 

“কোথায় 2” 

“ভে-তলায় ৷” 

“যন্ত্র থাক, তুই অমনই গ11” 

(সে. একটা খেয়াল ধরলে, আর ঘরখানা কাপতে 
লাগল । এক গ্রাম দু’ গ্রাম অবহেলায় উঠতে, নামতে 
লাগল। যখন, উঠে, তখন .আমি বলে’ উঠি__প্থাম, থাম, 
সে হাসে। 
আর, কি মুনা! খানিকক্ষণ শুনে বললাম, “ধন্য তোর 
ওস্তাদ, আর ধন্য তোর শিক্ষী। আমি এই গানই খুঞ্জি। 
একটা শুনলে পাচ-সাত দিন' তাঁর ঝঙ্কার চলতে থাকে ।” 

একদিন গায়ত্রী আমার বাসায় এসেছিল। 

£জ্যেঠামশায়, আমায় একটা গান লিখে দিন ।” 

“গান লিখরার কি আছে? ভাল ভান গান ছাপা 
হয়ে গেছে।” 

“সে সব গানে হবে না। নৃতন ন আধুনিক গান চাই ।” 

“আধুনিক গান? যার: না আছে ভাব,. না আছে 

ছন্দ, যার না আছে তাল, না আছে.মীন, যাঁর আছে 


' কেবল লয়/--আঁ-আ-আ? এই তিড়িং রাগী গাইবে 


: কে, তুই 1” 
«আমাকে রেডিওর লোক ডাকতে আসে। বাবা 
মাঝে মাঝে যেতে দেন, দাদা মানা করে। তারা নৃতন 


আধুনিক গান চায়।” 

-পৰটে? এবার যখন ডাকতে আসবে, একগাছি মূড়ো 
ঝাটা নিয়ে যাবি, বুঝলি? দেশী সাহেবরা আমাদের রুচি 
বিগড়ে দিলে। বিলেতের হুবহু নকল করে? রি 
ঝুটো করে? ফেললে ।* 

“আপনি না-ই বা শুনলেন, অনেক লোক শুনতে 


“ও কথা মাতালও বলে, আপনি না-ই বা খেলেন, : 
আমরা পাচ জন্‌ খাব, স্কৃতি করব, ভাতে আপনার ক্ষতি- 
কি?” 
এক দিন্‌ তার বাবাকে শুধালাম, 
কিছু করতে পারছ ?” 
“কি করুব? ছোকবারা তাঁর গান গুনতে চায়, তাঁকে 


“গারত্রীর বিয়ের 





চার-পাঁচ জন.উবিকৈপ- বেলা আসে; 
তখন চা খাওয়াতে হয়, আর অকারণ আমার: দু’ টাকা 


বিয়ে করতে চায়ন্না 1”. 


আড়াই টাকা খরচ হয় । এবার মনে করেছি, গায়ত্রীকে 
একখান! ছোরা কিনে দেবো । আর বলব, এই ছোরাখানা 
তোর বুকের কাপড়ের ভিতরে রেখে দে। তোর বাবা 
তোকে আর'কিছু দিতে পারে নাই, i ছোরাখানা দিয়ে 
গেঁছে।” 5 
তার বাবা কম দুঃখে এ কথা বলেন নাঁই। টনের 
আপিসে কত ঘোরাঘুরি করেছেন; মেয়েটি কুরূপাঁও নয়, 
গৃহকর্ষেও অতি নিপুণা, কিন্তু টাকা! চাই |, তিন হাজারের 
জায়গায় গানের গুণে আধ হাজার কম হতে পারে। 
যদিও দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা লিখছি, এই ভাব 
এখনও সত্য । বিশেষতঃ সহজে কেহ সহ-শিক্ষিতাকে বউ 


করতে চায় না। অধিকাংশ বরও বি-এ, এম-এ পাস কন্তাকে -' 


বিবাহ করতে চায় না। তারা ভাবে, এমন কন্যা কখনও 
পোষ মানবে না, কেবল “অধিকার” খুজবে। অবশ্য ব্যতিক্রম 
আছে, বধূ সত্য সত্যই পতিগত প্রাণ! হয়ে সংসার-ধর্ম পালন 
করছে। কিন্ত সংখ্যায় অল্প। পিক্রালয়ের গুণে ও শিক্ষার 
গুণে তাঁরা স্থখে ও শান্তিতে আছে । সে শিক্ষা বিদ্যাভ্যাঁস 
নয়, বি-এ, এম-এ পাস নয়, সে শিক্ষা শীল-শিক্ষা। মহা" 
নির্বাণ তন্ত্রের বচন সকলেই জানেন, “কন্যাপ্যেবপালনীয়া 
শিক্ষণীয়াতিযত্রতঃ* ইহা, সেই" শিক্ষা । বর বিদ্যা বিবাহ 


করতে চায় না, চায় সুশীলা নারী। এ বিষয়ে কন্যার 


. পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । তা” না রেখে 
কন্যাকে ই্ষুল-কলেজে পাঠিয়ে বিদ্যাভ্যাস করালে গার্হস্থা- 
শ্রমে সে স্থখী হয় না, তার স্বামীও হয় না। এ কথা খুব 
সত্য, হাজার বিদ্যাভ্যাস করাও, ধর্মশাস্ত্র পড়াও, বেদাধ্যয়ন 
ও স্বভাব সকলের মাথায় চড়ে । যে কন্যা স্বভাবতঃ 

লহপ্রিয়, ঈর্ষী, অদহিষ্ণু, সে শ্বশুর গৃহের অপর সকলকে 
আনিরে পুড়িয়ে মারে, সোনার সংসার ছারখার হয়। 
এরূপ ছুঃশীল কন্যার বিবাহ না হ’লেই ভাল ।-: 


অনেক পিতামাতা জানেন না, কেমন কৰে কন্যাকে - 


পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হয়। আমি কলিকাতায় 
এক পিতাকে বলতে শুনেছি, “জামাই নিয়ে কথা; শ্বশুর- 
শাশুড়ী কদিন? তার পর যারা থাকে, ,তারা খেলে কি 
“খেলে ন', রইল কি রইল না, তাঁরা দেখবে । আমার মেয়ে 
কেন দেখতে যাবে?” সে কন্যা বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে 
পিতৃবাক্য স্মরণ করে, আর পতিপুল্রাদি ছাড়া আর কারও 
মুখের পানে তাকায় না। একান্নব্তী পরিবার পশ্চিমবঙ্গে 
প্রায় লুপ্ত হয়েছে । কেবল অথনৈতিক কারণে নয়, লোকের 


“মনোভাব পালটে গেছে।" ভাই-এ'ভাই-এ ভাব থাকলেও .. 


. হে ত্র ভাৰ ধাকে না তারা. পাচ জনের-সঙ্গে হলে 
'মিশে থাকতে পারে না। 


এটা শিক্ষার দোষ বই আর 
কিছুই নয়. পূর্ববঙ্গে একান্রবর্তা পরিবার অনেক আছে। 
এক এক পরিবারের পোষ্যদের মধ্যে এমন সন্ভাঁধ, দেখলে 
চোখ জুড়ায়। “শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ”, কন্যাকে শিক্ষা দিতে 
অতি যত করবে-। যদি না কর, সংসারে অশান্তি ভোগ 


করবে। এই রকম অশান্তি দেখে অনেক যুবক বিবাহে 


পরাজুখ হয়। দূরে দূরে বিবাহ হ’লে কুল চিনবার উপায় 
থাকে না। 'যখন অল্প বয়সে বিয়ে তখন দুবে দূরে 
বিবাহের দোষ শোধিত এখনকার বেশী 
বয়সের বিবাহে তা’ অসম্ভব । | 

বাড়ীর শিক্ষার গুণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখানে 
একটা দিচ্ছি। ছয়-সাত বছর পূর্বে আট-দশটি ছোট ছোট 
মেয়েকে এক দিন একটা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে” খেলতে 
দেখি তাঁদের মধ্যে এক. জন ভারি চঞ্চল। তাকে 
ডাকলাম । 

“তোমার নাম কি?” 

“ডালিয়া 1” 

“সে আবার কি নাম ?” 

তার এক সঙ্গিনী বললে, “আপনি ডালিয়া চেনেন না? 
সেই যে লাল লাল ফুল হয়; এবার ফুটলে আপনাকে 
দেখাব ৷” রি 


রা 
হত, 


হ'তে পাঁরত। 


“আচ্ছা দেখিৎ। ডালিয়া নামটা- কিছু নয়। তোমার * 


নাম অতসী ।* 
কন্যাটি অতসী পুস্পের ন্যায় শ্যামা। এই কারণে 
অতসী নাম মনে পড়েছিল । - পরদিন মেয়েটি আমায় দেখে 
বললে, "আমি অতশী না।” - 
"কেন না?” 
“আমার দিদিরা বলেছে |” 
'অতসী না” শুনে বুঝলাম, তাদের নিবাস পূর্ববঙ্গে। 
সেখানে বনশণা বা ঝনঝনাকে অতসী বলে। 


আমি শ্যামা! কন্যাকে অতসী বলে’ বিদ্ধপ বডি! | 
“কোথায় তোমরা থাক ?* 
মেয়েটি আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল, আর তার 
দিদিদিকে ডোকলে। দিদির! বেরিয়ে এল, আর নতদ্ৃষ্টি 
হয়ে বিনীতভাবে দাড়িয়ে বইল। আমি তাদের এই 
ব্যবৃহারে আকষ্ট'হ'লীম, আর তাদের অপর ভাইবোনদের 
সঙ্গেও পরিচিত হ’'লাম { ' তারা নিশ্চয় আমাকে দেখেছিল, 


আর আমি যে তাদের ঠাকুরদাদার বয়সী তাও বুঝেছিল। ' 


ছু'জনেই . এখানে এক »বালিকা-বিদ্ভালয়ের : শিক্ষিকা । 
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এর ফুল 
"শণফুলের, ন্যায় উজ্জল -পীতবর্ণ। তারা মনে করেছে, 
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: ul কি এব, জট কিনল পান: 1১ জনেই | 
. অনৃঢ়া। আঁমীর কাঁছে অত লজ্জানত হবার কে নও কারণ 


ছিল না। কিন্তু কি শিক্ষার গুণ! পরপুরুষের নিকটে 
.. মুষ্টি হয়ে শিষ্ট-ব্যবহার করেছিল। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, 
যে শিক্ষায় কর্ম যন্তুবং চলে, আসে, ভাবতে হয় না। 
পুরুষেরাঁও পরনান্ীর মুখের 'দিকে' তাকায় না। ইহাই 
উিস্টাচার। তাদের মা পক্ষপুটে রেখে মেয়েগুদিকে 


মানুষ করেছেন, 


আর তাদের এই শিষ্টব্যবহারের 


“জন্য ত!’ দিকে আমার প্রিয় করে তুলেছেন। তারা. এখন 


৯ 


{ 


* বিবেচনা করতে পারে না। 
.. প্রগতি-গোষ্ঠীতে বাতায়াত করতে থাকে। 


কলিকাতার | মাঝে মাঝে, চিঠি লেখে, আমিও লিখি । 
'নিবাস বহু দূরে, . মণিপুরের কাছে, আসামে. কিন্তু এই 
দূরত্বে কোন বাধাই হয় না। আর, যে শিক্ষায় পরকে 
আপন করতে পার! যায়, সে.শিক্ষাই সৎশিক্ষা ।-. 

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বালিকার! বারব্রত করত। গ্রামে 
এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্ত ক্রমশঃ সে শিক্ষা লোপ 
পাচ্ছে । - বারব্রত পালনের দ্বারা সংযম শিক্ষা হয়, আত্ম- 
নির্ভদতা ও কষ্টনহিষ্ণুত। অভ্যাস হয়। সংসারে মানুষ-খেগো 


বাঘ'ঘুরে বেড়াচ্ছে। লান্গু্ম হেলিয়ে চোখের চাহনিতে - 


তারা শিকার মুগ্ধ করে, পরে লাফিয়ে তাঁর-ঘাড় মটকায়। 
এই নকল নরখাদক হ'তে কন্যাকে আত্মরক্ষার মন্ত্র না 
'শেখালে তার জীবন বিপন্ন হয়। ' 
কেহ পিনেমায় ঢোকে, কেহ 
প্রথম প্রথম 
বেশ লাগে, বুঝতে পারে না, ভাবে না 
*- হামিয়! খেলিয়! নাচিয়া গাহিয়! 
‘চিরদিন কভু যায় না। 
. কতু যায় না ॥ 

পরে অনুতাপ আমেই আসে। যৌবন আর কত বছর? 

যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম ও তাকে রক্ষা 'করে। সে ধর্ম 


_ সাচার, সৎ বা সাধুজনের অন্থমৌদিত আচার। এই 


' আচারই নারীকে রক্ষা করে। 


- মাঝে মাঝে আপনাকে চিন্তা না, করলে কাণ্ডারীহীন তরীর 


ন যুবা বয়সে যে বুড়ো হ'তে 
হবে, তা নয়, শেষের সেদিন,ও স্মরণ করতে হবে না। কিন্তু 


ন্যায় জীবন্ট1 ভাসতে ভানতে চলতে থাকে) কোথায় 


" ঠেকবে, কোথায় ডুববে, কিছুই স্থির থাকে না। 


' লাজতে শেখান ।- 
"পরবে না কেন?” 


- কোনও কোনও মাতা ছেলেবেল হতেই মেয়েকে বিবি 
তারা বলেন, “আমার আছে, মেয়ে 
তারা ভাবেন না, এটি অভ্যাসে দাড়িয়ে 


যায়। আর ক্রমশঃ বেশভূষার দিকে মেয়ের সখ বেড়ে যায়। 


- ন! গেলে, সেখনের দুঃখে কাল*কাটায়1.কলিকাতায় নিত্য- 
নূতন ফ্যাশন উঠছে । আকাশ-তরঞ্জ, যেমন. 'চারিবিকে 


"তখন সে হিতাহিত, 





হান পড়ে, ফ্যাশন তেমনই দূরে দুরে হরে উপ 
নগরে ছড়িয়ে পড়ছে । কিশোবীরা তার চমকে ভুলে যায়। 
এমন বালিকা-বিস্যালয় প্রায় নাই, যেখানে বালিকাদের 
বেশভূষার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। তাদের মায়েরাও ভাবেন, 


আজকাল এই রকমই চাই । মেয়ের মাথায় একরাশি লম্বা 
চুল, নাকের সোজা পিখি নাই, বী পাশে টেরি । বিধবার 
খোপা বাধবার স্থবিধা হয় না, তবু টেরি চাই। 

এখানে একটা ইতিহাস, মনে আসছে। তিন-চার 
বছর পূর্বের কথা। আমার দেখা অল্প, শোনাই বেশী । 
এক'ডাক্তাবরের পুত্রের সহিত কলিকাতার এক ডাক্তারের 
কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল। কলিকাতাঁর লোকেরা 
কলিকাতার বাইরের লোকদিকে পাঁড়াগেঁয়ে বলে, জংলীও 
বলে। বরের পিতার জন্মস্থান পাড়ার্গীয়ে, কিন্তু এক ছোট 
শহরে ডাক্তারি করতেন, প্রচুর টাকা কুড়াতেন। তাকে 
কেহ পাঁড়াগেঁয়ে' বললে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। 
তিনি ধুতি পরতেন না; তীর বাড়ীর ছেলেরাও পরত না, 
দিনরাত প্যান্ট পরে" শার্ট গায়ে দিয়ে থাকতেন! কন্যার 
গাত্র-হুরিদ্রা হবে, নানাবিধ জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। 
কতক জানা আছে; কিন্তু অঙ্গরীগে কি কি দ্রব্য 
আজকাল চলেছে তা তিনি জানতেন না। তার 
জানবার কথাও নয়। 
হরিদ্রার জিনিস কিনতে কলিকাতা পাঠালেন । কলিকাতায় 
বিবাহ-সামশ্রীর অনেক দোকান আছে। ছোকরা এক 
দোকানে গিয়ে কিনতে বসল । 


শগাত্রহুরিদ্রার যা” য়া’ চাই সব বা'র কর।” কলি- 
কাতার দোকানী বুঝতে পারলে, আর তার দোকানে যা? 
কিছু ছিল, সব সমুখে ধরে দিলে । মাথার জাল, মুখের 
জাল, তিনটে তিনটে নানারকমের স্থগন্ধি সাবান, স্থগন্ধি 
কেশ তৈল, চুলের সুগন্ধি অবলেপ ( পমেড ), নানাবিধ 
সথগদ্ধি সার.( এসেন্স), মুখে মাখবার মুখ-চুর্ণ ( পাউডার ) 
ও ধবল-লেপ-( স্বো ), গণ্ডরঞ্জিনী (রূজ ), কপালে ফোটা 
দিবার তরল কুস্কুম (অর্থাৎ গঁদ মেশান বিলাতী লাল রং ), 
ওঠ্রঞ্জিনী (লিপষ্টিক ), পায়ের তরল আলতা ( অর্থাৎ 
বিলাতী লাল রং ), অঙ্গরাগ-পেটিকা বা রাগিনী (ভ্যানিটি 
ব্যাগ) ইত্যাদি। অবশ্য আরসী, কীকই, বুরুষ, একথান 
সিদুর, ছু'পাতা আলতা, এসবও ছিল। বাড়ীতে জিনিসপত্র 
নিয়ে ফিরে এল। যথাদিবসে অন্যান্য বহু দ্রব্যের সহিত 
প্রসাধন দ্রব্যও গেল। কলিকাতায় কন্যার বাড়ীর পড়শীরাঁ, 
নবীনা ও প্রাচীনা, সমালোচনা সুরু করে? দিলেন । 

নবীনারা বললেন, “এ কি রকম জংলী ? নৃতন এসেন্স 
কই? “নিরোলী? কই? এসব যে পুরানো? একি 
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এক জন চালাক ছোকরাকে গাত্র- . 
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এত রী গন্ধ পিরিতের * রা ধরে, 


কেশ্রতৈল ? 
যাবে ।* - 
.প্রাচীনারা বললেন, হলুদ কই?” বলে'ই কপালে 
' হাত দিরে বসলেন। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে” গেল। এক 


বৃদ্ধা কন্যার পিতাকে: উদ্দেশ . করে’ বললেন, ' 
তখনই ডে বলেছিলাম, মৈয়েটাকে বনবানে পাঠাবে 
না। নে! দেশে দিনের বেলা শিয়াল ভাকে.। আদ্যি- 
কালের পাড়াগ।। চান করবার জল নাই। 
_ বড় সায়র আছে, আর চারি পাড়ের ঘাটে বড় বড় কুমীর 
কিলবিল করে । লোকে হলুদ মেখে জলে নামে, হলুদের 
গন্ধে কুমীর কাছে আসে না ! পরিমল কি হলুদ মাখতে 
পারবে? যাঁর,মাসে এক. ডজন সাবান নইলে চলে না, 
সে হলুদ মাখবে ? হা কপাল!” 
সতু ডাক্তার কিছু কিছু জানতেন না, এমন নয়।. কিন্ত 


৷ মেয়েটি কালে, মুখশ্রীও তেমন ছিল না। টেলিগ্রামের ; 
. পর টেলিগ্রাম ছুটল, কিন্তু হলুদ ত তারে আসে নাঁ। পরের - 


- ট্রেন সন্ধ্যা বেলায়। কলিকাতা? পৌছিতে রাত্রি ১১টা, 
! ১২টা। কি হবে? রাত্রে গাত্রহরিদ্রা হ'তে পারে কি”? 


একজন স্মতিরত্বের বাড়ী ছুটল। ন্মৃত্রত্ব বললেন, “কন্যার: 


বয়ন কত?” “উনণ।” “তা” হালে ত অরন্বণীয়া। 
- অরক্ষণীয়া কন্যার বিধি-ব্যবস্থা নাই । যত শীঘ্র পার, 
কন্যাকে পা্রস্থা 'করে' দাও !” 

কলিকাতার দোকানী সব জিনিস দিয়েছিল, হলুদট] 
দেয় নাই। প্রদাধনের এত নৃতন নূতন আবিষ্কার হচ্ছে, 
বাটা হলুদ অক্রেশে ণিশিতে ভরে? “বিদ্বযাচলের হরিদ্রারেণু!, 
এই নামে এক নূতন ‘অবদান’ হ'তে পারত। বিলাতী 
মেমরা যা গাঁয়ে মাখে, তাই বান্বালী মেয়েরে মাখতে হবে। 


কিন্ত বিলাতী মেমের মুখ সাদী, তার] শীতদেশে থাকে, তার - 
কালো মূখে সে : 


জনাই সে দেশে তেষন অঙ্গবাঁগ হয়েছে। 

সব মাঁথলে সং সাজা হয়। গ্রীষ্মদেশে মুখ-চুর্ণ ঘষলে ঘর্ম- 

বোধ হয়, ধবললেপে মুগকাস্তি লুপ্ত হয়।. অন্ধ অন্ুকরণের এই 

দশ] । বার বার দেখেও নব্য-সভ্যদের- চৈতন্য হয় ন! ।- 
}ঘতী বন্দন! কলিকাঁতীর মেয়ে, কলেজে পড়ে। 


প্দবাদু, আপনি কলকাতা পছন্দ করেন না। আর). 


আমাদের কিছু ভাল দেখতে পান না । আমরা কি পুকুর- 
ঘাটে বসে? হলুদ মাখব, ন!" আবাট1 যেখে গায়ের মলা 
ছাঁড়ীব? এমন সুন্দর সাবান থাকতে কেন সে আদিম 
যুগে যাব? ইন্দু-দিদি সংস্কৃত কাব্যে এম-এ পান। সে 
হলছিল, “কালিদাঁসের নাগহীরা লোধ ফুলের ধুলে! মেখে, 
- মুখ পার করত 1» 
৩ছাড়ত কি? তারা শিরিষ ফুল কানে পরত্ত।, আমাদের - 


“আমি ' 


বড় 


- একটা সাদা চক্র হয়ে বুইল। 


যদি ভাবা স্কৃবাসিভ পাউডার পেত, 


কানের রিং লিন কুল খুজে বেড়াত. কি? আর 
বলবেন না, বলবেন না।' আমাদের দিদিমার! কপালে, 
চিবুকে, হাতে উল্কি পরে সুন্দরী লাজতেন । এক উল্কি- 
পরা মেয়েকে বিয়ে করে” এক শিক্ষিত যুবক বিলাত গিয়ে 
সিবিলিয়ান হয়ে এসেছিলেন । বড় চাকরি, তাকে সায়েব-: 
স্থুবোদের সঙ্গে মিশতে হ'ত, তাদের ক্লাবে যেতে হ'ত, 
তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হ'ত। স্ত্রীটিকে কোনও রকমে? 
দু'-পাচট! ইংরেজী কথা শিখিয়ে নিলেন। কিন্তু কপালের 
নীল চক্র-বিপদ ঘটালে । কলিকাতাঁর ডাক্তাররা অনেক 
কষ্টে চর্ম কেটে নীল গুঁড়া তুলে দিলেন। ' কিন্তু সেখানে 
মেমেরা. জিজ্ঞাসা করে, 
‘আপনার ওখানে.কিসের দাগ ? ‘ছেলে বেলায় একটা 
খোচা লেগে গেছেল। আমাদের মে বিপদ হ'তে দেখে- 
ছেন? আমরা কুস্কুম পরি, যখন ইচ্ছে ধুয়ে ফেলি। 
আমরা কি অলক করি? আর অলকের নীচে শ্বেত 
চন্দনের বিন্দু দিয়ে তিলকপাতা করি, না কালাগুরুর বিন্দু 
দিয়ে তমাল পত্র ঝাকি? আর বলবেন না, বলবেন না। 


আমরা! নূতন কিছুই করি নাই। কবিকস্কণে দেখবেন, 


‘দুফের করিয়া পরে তসরের শাড়ী । এখনও পু 
ছুফের কাপড় পরা আছে। চলাফের!- করতে অন্থবিধ 
হয়, আমরা নীচের ফেরট1 আলাদা কাপড়ের করি, 


- উপরে শাড়ী পরি। কৰিকঙ্কণে দেখবেন, কাচুলীতে কত 
“চিত্ৰ করা হ’ত। 


আমাদের বডিসে কোন চিত্রই থাকে 
না। বেশী দিন নয়, মেয়েরা কত কি: গয়না: পরত । 
পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুটি, পায়জোর, চরণ-পদ্ম, জোড়া জোড়া 
মল, গুজরী পঞ্চম ; ধনীরা কটিতে সোনার চন্ত্রহার, গোট ; 
হাতে বালা, চুড়ী, নারকেল ফুল, বাউটি; উপর হাতে 
সোনার তাবিজ, অনন্ত, বাজু, জনম; গলায় চিক;বক্ষে 
সাতনৱী পাঁচনরী হার ; নাকে বালিকার! নোলক (আগে 
হিলু বেসর ), একটু বয়স হ’লে নাকছাবি, আর একটু বয়স 
হ’লে বড় বড় নথ সোনার শিকল দিয়ে কানে আটকাতে 
হ’ত; কানে চৌদানী, কানবালা, অসংখ্য মাকড়ী, সোন" 
কান; সি থিতে সি'থি, টায়র!; খোপায় কাটা, ফুল ; আর 
কত নাম করব?” : 


"ক’জনে পরত ? অধিকাংশ নারী রূপোর গয়নাতে 
তুষ্ট থাকত । মাত্র দু’ তিনখানি হালকা হালকা সোনার 
গয়না থাকত। তিন চার শ টাকা হ'লৈই যথেষ্ট হ’ত 
এই সেদিন স্থলোচনার বিয়ে হ’ল । পঞ্চাশ ভরি সোনার 
গয়না লেগেছিল। সে সব কে পরেছিল ?” - 

শ্রীমতী নত্রা কলেছে নীতি পড়ে। দেন নে 
" বলছি 


£ 


+ বৈশাখ অপ্রতিগ্রাহী, : হত 

*সে সব কি আমরা * চাই: বরপক্ষ চায়। তাদের কাল চলেছে বটে, নিত্য পরিবর্ন হচ্ছে। তোমরা সেনে. 

সঙ্গে বুঝুন । আমরা বিয়ের দিন পরি, পরদিন খুলে বাক্সে : দেশের কাল এ "দেশে .টেনে আনছ কেন? আমাদের 

- রাখি।. সে সব যৌতুক, স্ত্রীবন। আর শাস্ত্রে আছে, দেশের কালের সঙ্গে সন্ধে চলছ না কেন? চললে, তোমরা 

সালঙ্কারা কনা! দিতে হবে। আমরা হাতে দুগাছি ছুগাছি শোভাযাত্রায় যেতে না। দেদিন শুনলাম, তোমার সথীরা 
ছড়ি পরি; গলায় সুরু মালা:কিছ্বা হার ; আর কানে কুগুল, দিগৃবিজয়ে বেরিয়েছিল । ..হাটবাজারের মার দিয়ে আগে... 

১ কিধা পাশ 1৮. ... ... .. , ০.০, আগে চলেছে, পথের ধুলো ঝোঁটিয়ে বেণী দুলিয়ে চলেছে, . 

, শ্রীমতী মায়া বেলে, প্দাছু,. অশনি ঝুলে টি বেন, = আর তোমাদের বীর. ভাইরা তাদের পৃষঠরক্ষা কৃবুছেণ। 

" আমরা আধুনিকা। .আমরা.কি সেকালে- কিরে যেতে :" পুণিবের, গুলী খেতে হয়, রীরাপনারা, থাবে, তখন তারা 
পারি? আমাদিকে' কালের সঙ্গে -চলতে হবে।" চলতে-- পালিয়ে যাবে ।.তারা ত্োয়ারিকে নাচাচ্ছে। আমি জানতাম, :. 
না পারলে মরণ নিশ্চিত 1৮. *.::'::" তোমর। অব্লা। এখন দেখছি, তোমরা .অবোধা ও বট ।” 

“মে কাল ঘড়ীর ঘণ্টা মিনিট নয়।- কাল মানে অবস্থা। '- শ্রীমতী নআআ.বলে, -"ছেক্কালের মেয়েরা মুখ :ঢাকত,গা 
বলতে. চাও কি,. আমেরিকার কাল, 'ূঘ দেশের ' কাল- ' দেখাত, আমরা লা.. ঢাকি, মুখ দেখাই । । ঘোগটাও বাংলা . 
আর আমাদের-দেশের কাল একই-"ভাদের দেশের সংস্কৃতি দেশে বেশী দিনের নয় |: সমুদ্র দক্ষিণ ভারতে. এখনও 
ও সামাঞ্রিক অবস্থা আমাদের সঙ্গে মিলে'কি ? আমাদের নারীর ঘোমটা নাই. ০.১, 1: 2275৮ 
দেশে ‘নারীনাং ভূষণং'লঙ্জা%__লজ্জাই নারীর ভূষণ । সকল  '“ঘোমটার নয়, দিগ বিজয়ে কথা: ভিসা করছি |. 
দেশেই নারীর কিছু ন| কিছু লজ্জা আছে, কিন্তু প্রকাশ উৎসবে কুমারীর| বেশভৃষা করে" সারি সারি চলবে, খই 
ভিন্ন ভিন্ন। ‘ সকল দেশেই আচার দ্বারা ' লজ্জা প্রকাশিত" কিন্ব। ফুল ছড়াবে, গান 'গাইবে,'সে এক মালিক বাপার। 
হয় | আর, প্রত্যেক কাছা নদে লি আছে? এরি দয দত যাত্রায় ছে মে ভাব দেখতে' রি রি 7. 


~ + 
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 শ্্ীকুমুদরগ্রন মল্লিক ১+ নে 








" গ্রামের প্রান্তে অপ্রতিগ্রাহী ত্রান্ষণ এক থাকে, আমাদের এই দীন বিপ্রের চিনিতে হ'ত না ক্লেশ, . 
বহু বহু লোক সম্মান করে তাকে । ' ".. * অত্যাচারীর দেওয়া ক্ষীর সন্দেশ। 

* অতি দরিদ্র তবু অযাচক-_নির্ভর ভগবান, - "না জানায়ে 'দিলে--তবুও কেমনে করিতেন পরিহার 
কুঠিত বড় এহণ করিতে দান। - | | : সহিত স্বজন নীরব তিরস্কার ৷ 

i যেদিন তাহার অন্ন-না জোটে-_কেবল বিহফলে | পুণ্য জীবনে পাপের সুক্ষ্ম ডি পাপ 

" * , শুচি সুন্দর জীবন-যাত্রা চলে । | 


ভোজ্দন ত আহা কোনো রূপে শুধু দেহ ধারণের তরে হকি ফেলে রাজারা: 


অতি সামান্য-_সহজেই পেট ভরে ।. * জীর্ণ শীর্ণ দেহে'ভগবান দিয়াছেন একি মন ? 
নন ' সৎ চিন্তার বিদ্ব হলেই দারুণ কষ্ট তাঁর, " সহে না পাপের অতি ক্ষীণ স্পন্দন ছু 
1... তিক্ত হইয়া উঠে যেন সংসার । ১ এমন মান্য গলগ্রহ কি? অথবা অ-দরকারী? 
স্বপ্নই তার সত্য নিত্য সকল বস্তু চেয়ে SO . ভাবিয়া ত কিছুই বুঝিতে নারি। ...... 
স্বপ্নই আছে দৃষ্টি তাহার ছেয়ে । | 


ital Cre HAT SRA সংযম এক পুরাণে যন্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে তার 1. 
স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে বহুজনে । - -* 'সন্ৰমে তাই জানাই নমস্কার ! 


EN) 


বাল্যবন্ধু, মন্জুষা জীবানন্দের কনিষ্ঠা কন্যা আর স্বন্ময় প্রতুলের ' 


কনিষ্ঠ পুত্র বাল্যকাল হইতেই উহাদের বিবহি-্বনধ স্থির-' 
হইয়া ছিল। ম্বক্ময় "কলিকাতা থাকিয়া এম-এ 'পড়িতেছিল' 1... 


সে ক্কৃতী ছাত্র.। 'পরীক্ষীত্তে উভয়ের বিবাহ হইবার কথা ছিল, 


কিন্ত ৃনময়ের.সহপাঠী-স্নির্মলের বিশ্বাসঘাতকতায় “সে ব্যবস্থা ' 


বানচাল হইয়া 'যায়। “তাহার স্কন্ধে এক ' “মিথ্যা কলঙ্কের 
বোর! :চাপাইয়া দিয়! সুনির্ল সরিয়া পড়িল"। স্বন্ময়-কোঁন 
কিছু অন্থমান করিতে. না পারিয়াই . উহাদের ফাদে সহজে 


ধরা দেয়। নিতান্ত মানবতার খাতিরেই. লিলিকে'সে সাহায্য . 
করিতে অগ্রসর হইয়া যায়। এই মেয়েটিকে সুনিক্মল 


আইনসন্মত ভাবে বিবাহ করিয়াছিল, ‘কিন্ত আপন প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ হইতেই তাহার নেশা কাটিয়া গেল এবং ভগ্নীর 
সহায়তায় স্বন্যয়কে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া নিজের উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধ করিল। স্বম্ময় এত খবর জানিত না, কাজেই দ্বিধাহীন 
চিত্তে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সুযোগ-সন্ধানী সুনির্মল 


সর্বত্র রটাইয়া দিল যে মৃন্ময়ের সহিত লিলি গৃহত্যাগ - 


করিয়াছে। লিলি তখন অজ্ঞঃসত্বা। লিলি কিন্তু জানিয়া 
শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ জানাইল না। মন্ুষ্য-সমাজের 
উপরেই তার কেমন দ্বণা জন্বিয়া গেল। খবরটা পল্লবিত 
হইয়া মঞচুষা, তার বাবা এবং প্রতুলের কানেও পৌছাইল। 
বন্ময়কে সকলেই ভুল বুঝিল। ফলে উভয় পরিবারের 
'মধ্যে বিশৃঙ্খলার ৃষ্টি হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই মঞ্জযার মাতার মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল 
করিয়া 10 হাত রিয়া গ্রাম ত্যাগ 
করিলেন। j : 

ধর্মত্যাগী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও তিনি এতদিন : মবন্ময়ের 
মুখ চাহিয়া ছিলেন। . তাহার সে আশা ধুলিসাং হইতে তিনি: 
একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু মঞ্জুষা যথাসম্ভব ধৈর্য্যের 
সহিত পিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
নলঃগিল। ' 


লিলির অন্থরোধে সৃশ্বয় তাহাকে এক পাহারা অঞ্চলে 


- লইয়া গেল। সেখানকার ষ্টেঁটের.ক্কুলে সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ 
লইয়া আপিয়াছে। 
তাহাদের অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাদের 
কাছে যৃন্ময় নিজেকে লিলির ভাই বলিয়া পরিচয় দিল এবং 
সদ্য স্বামী হারাইয়া লিলি স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পথ 
বাছিয়া লইয়াছে এই কথাটাই সে প্রচাপ্প করিয়া দিল। 


ok . বিত্ত, তপ্ত A j রর | পপ টা রি ৬5 
পাটি: শী বুবলির দি. এপ্রতুল কাহার 


ওখানকার রাজা ও তার পুত্র মহীপাল . 
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":দিনকংয়ক পরে শে কিনি আসিয়া "মুন্য়ের: বিষ: 


“সীমা ছাড়াইল। কেহই তাহাকে পূর্বের সায়: আদরের ' 
হিত, স্থান দিল. না-এমন: কি: তাহার কমা বাধ রর । 
মা শুধু চোখের জল 'ফেলেন--বাবা কাজের . অছিলায় অত্র: 
“প্রস্থান রুরেন ৷:_ মৃন্ময় প্রশ্ন করিয়া .কোন-সদুততর.পায় ন]. ' 
‘শেষ পর্য্যন্ত রাধু বোষ্টমের কাছে সকল ষঃবাদ অবগত--হইয়া- - 


নিতাস্ত.অভিমানবশেই--সে গাম ত্যাগ করিল । যাইবার পুর্বে 


‘বলিল, ‘আমার’ মুখে একটা কৈফিয়ং শুনবার' জন্যও কেউ: - 
অপেক্ষা, করলে, না-_আগাগৌড়া মিথ্যাকেই -তোমরা সত্য . 


ব’লে গ্রহণ করলে]. 


মৃন্ময় পুনরায় 'লিলির, কাছেই ফিরিয়া: গেল.। | bl e 


রাধু বোষ্টম জীবানন্দের প্রন্ছা। পরিচয় তার. বোষ্টম 


রূপে, কিন্ত আসলে সে খাটি মানষ। জাতি, ধর্ম, ছোট, . 
তাদের স্ুখ-.. 


বড় নির্বিশেষে সকলেই তার. আপন জন। 
দুঃখের সমান অংশীরার--বিশেষ করিয়া মন্তুযা ও মৃন্ময় 
তার বড় প্রিয়। 

মুন্ময় চলিয়া গেল । রাধু বাধা দিয়াও ফিরাইতে পারিল 
না, তবে কোথাও যে একট! মস্তবড় ভুল হইয়াছে ইহা সে 
বিশ্বাস করিল এবং কথাটা মঞ্জযাকেও চিঠিতে জানাইল, কিন্তু 


- অদ্ৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সে চিঠি বহু ঠিকান! ঘুরিয়া যখন 


মঞ্জুযার হাতে,পৌঁছিল তখন তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে 
শুধু কুশণঙ্ডিকা ব্বাকী। | 

যৃন্ময়ের উপর নিছক শ্রোধ, তুলিবার জন্যই মঞ্জুযা-তার 
বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাগ্থুকে.বিবাহ করিল্‌। | 

নাম্তু তাদেরই গ্রামের ছেলে। ্শ্ময়ের বন্ধু। এক সময় 
কারণে-অকারণে বহুবার তাদের গ্রামের বাড়ীতে আসা- 
যাওয়া করিত। তখন সে নিতান্ত" ছেলেমানষ। তারপর 


একদিন শোনা গেল সে গৃহত্যাগ করিয়াছে । জীবনে নাস্ু . 


কোনদিনই বন্ধনকে স্বীকার করিত না।  ছন্নছাড়া- ভাবে 
ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ওয়ালটেয়ারে আসিয়া ঠেকিল। 
নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রয় পাইল এক বিদেশী 
গৃহে । লীলা রাও এবং তার দাদা! তাকে ভালবাসা দিয়া, 
বিশ্বাস. দিয়া, তার জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া 
দিল। এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল ৷, সহসা লীলার দাদা 
বিলাতে চলিয়া গেলেন, আর লীলা যোগদান করিল চিত্র- 
জগতে ৷ নানু বাঁধা দিয়াও তাহাকে ফিরাইতে না-পারিয়! শেষ 
পর্য্যস্ত নিজেই ভাসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভামিতে ঠেকিল 


আসিয়া মঞ্চুষার দোরগোড়ায়। মঞ্তুযা তাহাকে সমাদরে 





তুলি আনিল এবং তাহাকে. সহায় করিয়.পে মুন্ময়কে জদ 
করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শেধরক্ষা হইল না। কুশুণ্ডিকার 
পূর্বে রাধুর একখানি চিঠিতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া 
দে হতবুদ্ধি হইয়া গেলে । ঘটনাটি নাস্কুও অবিলম্বে জানিলু। 
মঞ্জুযাকে তীব্র ভাষায় অনুযোগ দিয়া সরাপরি- এই 
বিবাহকে অর্বীকার করিয়া, বঙগিল। কথাটা, জীবানন্দও 


সৰ শুনিলেন এবং নেই হইতেই তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন, 1 


তার স্বভাবে ঘটল অদ্ভুত পরিবর্তন। . 

নাচ্ছুও চুপ করিয়া বসিয়! রহিল না।, কাগজে কাগজে 
দে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল মৃবন্ময়কে উদ্দেশ করিয়া, অনুরোধ 
.জানাইল অবিলগ্ধে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, 1 
৷ বহু বিলম্বে সেই বিজ্ঞাপনের প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি পড়িল। 
একটি! ক্ষীণ. আশা! তার মনে উদয় হইল । লিলির কাছে 
গে বিদায় চাহিল__বিগত কয়েক বৎসর একই. গৃহে বাস 
করিপ্ন! উহাদের . প্রতি তার রীতিমত ভানবাদ। জনিয়াছে 
বিশেষ করিয়া লিলির পুত্রের প্রতি ৷-- 

মৃন্ময় কলিকাতা চলিয়া আসিল, কিন নানু তখন শহরের 
- বাহিরে গিয়াছে। যৃবন্ময়কে অপেক্ষা, করিতে হইল। 
ইতিনধ্যে লিলির পুত্রের আকমিক সংবাদ আসিয়া 
তাহার কাছে পৌছিল। 

নাঙ্ণু অন্ন কয়েক দিনের ব্যবধানে ফিরিয়া আদিল । ন্ময়ের 
আগমন-দংবাদ পাইতেই সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল! নাচ্ছু 
আগাগোড়া সব কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, স্বন্ময়কে তার 
অনমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার অন্থরোধ জানাইল এবং তার 
বিবি দৃষ্টির সম্ষু! হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল৷ ] 
অতীত এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে একটা যোগস্থত্র 


স্থাপনের আগ্রহ লইয়াই মৃন্ময় চুটিয়া. আপিয়াছিল, কিন্তু 
বাস্তবের সন্মুগীন হইতে তার সে কল্পনা শুন্তে মিলাইয়া গেল।, 


যে আলোর শিখা তার চোখের সন্মুখে অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া 


ছিল, তাহা তেমনি আকস্মিক ভাবে নিবিয়! গিয়া বন্থয়ের 


ৰ 


ভবিষ্ততের পথকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া-তুলিল। .. 
অন্ধের ন্যায় সে হাতড়াইতেছে--কোন্‌. পথ ধরিয়া সে 
এখন অগ্রদর হইবে 1 নানু অস্বীকার করিলেও ময় একথা 
ভুলিতে পারে না যে, মঞ্জুযা আজ নান্কুর বিবাহিতা প্রী। আত্ম- 
বিস্মৃত, হইলে . তার চলিবে না, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতেও 
দে নারাজ I অকারণে অনেক কুৎসিত গ্লানি তার অতীত 
জীবনের স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে। ইহাদের লৌহবেষনী 


হইতে আজও দে যুক্ত নয়। সগ্রম তার মদীকল্ফিত 1 কেহ, 


তাহাকে বিশ্বাসের চোখে দেখিতে ' পারে নাই । অপ্তায়. সন্দেহ 


এবং মিথ্যা অপরাধের বোঝা অকারণে তার মাথায় তরি, 


এদেরই মাঝে 


দিয়া নিঃপবে তাহাকে রি করতাছে 1. 
আবার সে কে! ন্‌ লক্ষায় মঞ্জুযার হাত ধরয়| গিয়া দীড়'উবে 
নিজেকে ত আরও ছোট, আরও ঢের বেশী অপমান করিতে 
নানু যত সহজে তাঁর অসামাপ্ত কাজের ভার সৃন্ময়কে 'দিয়াছিল 


সে তত সহন্ধে সে কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই’ | যুক্তি- 


'বিচারটাই বড় হই দেখা দিয়াছিল। তাই পে মঞ্ুষার 


সহিত; দেখা পৰ্যন্ত না করিয়া চলিয়া গিয়াছি ছল । তার পরে দীর্ঘ 
ছয়টি মাস যে তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা একার 
যৃন্ময়ই জানে, কিন্ত যে মুহূর্তে অন্তরের দাবি যুক্তির চেয়ে বড 
হইয়া উঠয়াছে তার পর আর একটি মুহুর্তের জর্তও সে 
অপেক্ষা করে নাই--ছুটিয়া আসিয়াছে । | 

| নাড়া পাইয়া রত কথাই আজ.তার মনে উদয় হইতেছে এ 
একের পর এক-_ছন্দে.. “জুরে ! . অন্ুলি-ম্পর্শমাত্রেই বন্ধ, 
হইয়া উঠিয়াছে। সংসার, সমাজ ও তার অগ্থশানন--ইহার 
কোন কিছুই যেন কোন দিন তার কাজে আসিবে না। মিথা। 
বিধিনিষেধের, সহস্র গ্রহি সে একের, পর এক রা 
ফেলিবে। তার পর-* 

অকন্মাৎ সে যেন ঘুম হইতে জাগি উঠিয়াছে। নি 

বিহ্বলত! তার,চোখে মুখে ফুটিযা উঠয়াছে। নিজেকে..পে 


চোখ রাঙাইয়া সংযত করিতে চেষ্টা করে। . জীবনের - রি 
অবেলায় আবার প্রভাতের ভৈরবী কেন I - 
- কেন.-.এ কথ! যৃহ্ময় নিজেও জানে ন], - তথাপি” তাহাকে 


ফিরিয়া আয্িতে ‘হইয়াছে পরস্পরকে নূতন করিয়া বুঝিয়া 
দেখিবার জন্য। হয় তে! আঞ্জও নে. একেবারে নিঃশ্য়ে 
ফুরাইয়া যায় নাই। 
+ মৃন্ধয় অন্যমনস্ক ভাবে খোলা জানালা-পথে দৃষ্টি" রা 


" বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল,, সহসা সাড়া. পাইয়া- গ্রে, 


দোহা হইয়া বসিল! | 
" চা কি টেবিলের উপর রেখে য'ব দিদি ? 

মঞ্তুযা বহু পূর্বেই আসিয়াছে, কিন্তু মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে 
বসিয়া থাকায় সে তার. উপস্থিতির কথা জানিতে দেয় নাই. 
নিঃশব্দে দরজার, আড়ালে ফাড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য 'করিতে- 
ছিল। সহস! ভৃত্যের প্রশ্নে অহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে 
হইল। সবহু কণ্ঠে বলিল, হ্যা তাই রেখে যাও: 

মন্থর পদে মঞ্জুষা অগ্রসর হইয়া আমিল। ভৃত্য চায়ের 
ট্রে টেবিলের উপর নাযাইয়া রাখিয়! প্রস্থান করিল। কে"ন 
প্রকার প্রশ্ন করা দুরে থাকুক, স্বষয়.একবার মুখ তুলিয়া পর্ন 
চাহিতে পারি্লি না।. মঞ্তুষার মুখে মুহূর্তের জনা বড় অদভুত, 
ধরণের একটু হানি দেখা দিয়াই মিলাইয়| গেল এবং. আরও. 
কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ঈাড়াইয়! থাকয়! সঙ্গোপনে. একটি নিঃ শন, 
মোচন করিয়া চা প্রস্তুত করিতে মুন দিল | য়. তেমনি 


২৬. 


... মঞ্থুষা তার দিকে এক পেয়ালা চা ঠেলিয়! দিয়! স্ব কঠে 
কহিল, এ সময় তুমি কোন দিনই অন্য কিছু খেতে না তাই 
আর.'-মঞুষা থামিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু 
হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, সেই থেকেই অমন চুপ করে 
আছ কেন? কি এত ভাবছ, তুমি মি্দা ?--- 

" যৃন্ময় একটু নড়িয়া! চড়িয়া, বসিল। বারেকের তরে মুখ 
তুলিয়া চাহিরাই পুনযায় নামাইয়া লইল । মঞ্চুয) এমন হইয়া! 
গিয়াছে] এই সামান্য কয়টা] বৎসরের ব্যবধানে আজ যেন 
তাহাকে আঁর চিনিবার টপায় নাই-_পরিবর্তনটা এতই 
সুস্পষ্ট । যৃত্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বুকের অতি গোপন 
স্থান হইতে একট! অব্যক্ত ব্যথা গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল । 
কিন্ত মুখে তার একটি কথাও যোগাইল না । শুধু তেমনি 
নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল । 

মঞ্তুযাকে ঠিক বোবা গেল না। একের পর এক আঘাত 
আসিয়া নিজের সম্বন্ধে তাহাকে ঢের বেশী সন্জাগ করিয়া 

'তুলিয়াছে। সহ করিবার এবং ছুঃখকে সাহসের সঙ্গে বরণ 
করিবার ধৈর্য্য সে বিশেষ করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছে। হয় তে! 
বা সেজন্যই তার বিন্দুমাত্র বৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, বরং যথা- 
ন্তব নহজ কণ্ঠেই সে পুনরায় বলিল, আজ কত দিন পরে 
তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আর সেই থেকেই তুমি চুপ করে 
আছ। ভুমি কি মিহুদা | 

সেই কণ্ঠস্বর-..তেমনি অনুযোগ দিবার শান্ত নিরীহ 
ঙ্ী। বলিবার কত কথাই ত স্ুন্ময়ের আছে, কিন্তু তাহার 

'আত্মপ্রকাশের সবগুলি দরজাই আজ বন্ধ হুইয়া! গিয়াছে। 
অতীত তাহার কাছে স্বত, সহশ্র আহ্রানেও সেখান হইতে 
কোন পাড়া পাইবার উপায় নাই । বর্তমান সেই স্বৃত অতীতেরই 
একটা ছায়ারপ। য্বন্মরের চোখে মুখে একটা অব্যক্ত 
বন ত্রণার-ভাব ফুটিয়া উঠিল । কিন্তু তথাপি সে মুখ ঝুলিতে 
পারিল না। 

_ মঞ্ুষার মুখে পুনরায় এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে 
বলিল, চা খাওয়া আজ কাল ছেড়ে দিয়েছ বুঝি ? 

এতক্ষণে যৃন্ময় কথা কহিল, চা ছাড়ব কেন-*'এই যে-.. 
বলিয়াই এক চুযুকে পয়ালার চা শেষ করিয়া ফেলিল। 

_ মঞ্জুযীর দৃষ্টি দেই দিকেই ছিল। বলিল, ঠা হয়ে গেছে 
বুঝি ? হবার কথাও। আর এক পেয়ালা দেব? কেৎলির 
চা এখনও বেশ গরম আছে। . 

মবন্ময় আর একবার মন্কুষার মুখের পানে সহন্ব ভাবে 
তাক্ষাইথার চেষ্টা করিল । তাকে আজ্দ আর সঠিক বুঝিবাঁর 
উপায় নাই। মুখে তাহার, তপক্চারিণীর ন্যায় প্রশান্ত উদাস 
অভিব্যক্তি। কোন দিক দিয়া এক বিন্দু ক্ষতিও যে ভাহার 
জ্রীবনে ঘটিয়াছে তাহার এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নাই। অথচ 
কবে, অতীতের কোন্‌ এক দিনে লে এই সময় চায়ের সঙ্গে অন্ত 





১৩৫৭ 





বা সদ কামত মা নে নাতি ন মনে করিয়া 
রাখিয়াছে। | 

সবত্ময়ের জীবনে এই নব-পরিণতির জন্য সে নাসুকেই দাদী 
করিল। নাঙ্গুর যাহা বলিবার তাহা! বলিয়া, যাহা করিবার 


. তাহা নিধ্বিবাদে সম্পন্ন করিয়! সে চলিয়া গিয়াছে; আর সৃন্ময়ের 


পথরোধ করিয়া দাড়াইল তারজ্নাজন্সেন্ন সংস্কার, আত্মীয়স্বজন, 


Ll. 


সমাজ এবং তার বহুবিধ অনুশাসন | এই গুলিকে চোখ বুদ 


এক কথায় যদি অস্বীকার করা চলিত তাহ! হইলে আজ হয়ত 
এমন করিয়া সঙ্কোচে তাহাকে অধোবদন হইয়া থাকিতে হইত 
না। অন্ততঃ মুখ তুলিয়া সহজ ভাবে ছুইটা! কথা বলিতে, 
পারিত। কিন্তু সেদিন কোন 'সহজ্ব পথই তার চোখে পড়ে 
নাই, তাই নিঃশবে পলাইয়! গিয়া সে নিজেকে বীচাইতে 
চাহিয়াছিল। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া নিজের মনের 
সঙ্গে চলিয়াছিন তার নিরন্তর দংগ্রাম। সে সংগ্রামের মুখে 
শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ভাগিয়া গিয়া ভালবাসাটাই বড় হইয়া 
উঠিয়াছে--তাই সে ছুটির আসিয়াছে অথচ এমনই মজা যে সৈ 
কিছুতেই সহজ হইয়া উঠিতে পারিতেছে ন । 

মঞ্জ্যা পুনরায় বলিল, দরকার নেই বুঝি? . 

ন্যয় এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে, 


সে মু কণ্ঠে কহিল, গরম থাকে ত আর এক পেয়ালা দাও। ft 


.. মঞ্ুষা নিঃশব্দে আর এক বাটি চা আগাইয়! দিল। যৃন্ময় 
বারকতক চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, তোমাকে 
আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল। . 

মঞ্জুযা শান্ত স্বিধ্ধ কণ্ঠে কহিল, সে আমি জানি-_ একটু 
থামিয়া পুনশ্চ কহিল, নইলে এতদিন পরে যে তুমি নিতাত্ত 
অকারণে আস নি একথা না বুঝবার মত অবোধ আজ- 
আর আমি নেই মিঙ্থদা! ৷ 

এতক্ষণ পরে সমবয় স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জুযার পানে চাহিল। 
মঞ্ুষা কি বলিতে চাহে এ কথাটা আজ তার জানিতেই হইবে। .. 
কিনতু তাহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া কিছুই যুখিবার উপায় 
নাই। 

মঞ্জুযা বলিতে লাগিল, কিন্ত তুমি কি এখনই চলে যেতে, 
চাও $ তোমার ঘা বলবার তা পরে বললে চলবে না ? 

বন্য়ের কার্ছে সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে ।: 
সে বলিল, ০০০৮০০০০০০০ 
পারি। 

য্ুষ! বলিল, তা হলে সে সব কথা না হয় নাই বললে 


মিহদা। তা ছাড়া--ভৃত্যের উপস্থিতিতে মঞ্জুযা কথার মাঝ- 


খানে থামিল। সে জিজ্ঞাস! করিতেছিল যে, বড়বাবুর দুধর্টা 
কি সে লইয়া যাইবে? বেল! তিনটা! বাঁজিয়াছে। 

মঞ্জুযা তাহাকে বাঁধা দিয়! কহিল, না না তুমি যাবে কেন, 
আমিই ঘাচ্ছি। রি 


টন 


ee 


তে 


বৈশাখ. চি ৯ 


ব্যয় কহিল, কাকাবাবু. শরীর খুব খারাপ শুনে- _ চলিতে চলিতে ম্যা তিল, কথাটা তোমার আগে থেকে 
K ছিলাম-_ দানিযে রাখাই ভাল মিহদা। 
. যন্থুষ' মদ কঠে জিজ্ঞাস! করিল, কবে ?.. মৃন্ময় বিজ্ঞান দৃষ্টিতে চাহিল মন্ত্যা বলিয়া চলিল, কোন 
সয় ঈযং চমকিত হইল । কোন আর TY পারিল কারণে উত্তেক্িত হলে রাবা আজকাল অত্যন্ত বাজে বকেন।, 
না। ভার অবস্থাটা উপলব্ধি ফরিয়াই যঞ্ুষা পুনরায় একটু হানিল দে ফিতা সেনার বগিতে কামিল; 
বলিয়া উঠিল, কথাটা তুমি মিথ্যে শোন নি তবে এখন. তিনি বুঝতেই পারছ কেন আমাকে আঁজ একথা বলতে হচ্ছে". 
উঈভালই আছেন, কিন্ত কোন কারণেই -যাতে উতেদিত মঞ্চুষা যন্চালিতের স্থায় কথা বলিয়া চলিয়াছে। ঠিক 
হয়ে না ওঠেন সেদিকে ডাক্তারবারু বিশেষ নন রাখতে যতটুকু প্রয়োদ্বন, তার চেয়ে একটিও বেশী নয়। আগ্রহ 
-  ননেছেন। নাই, বিরক্তি নাই। বৃত্ময় ভিতরে ভিতরে শঙ্ষিত হয়া উঠিলেও, 
এ যর কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটিয়া উঠিল, ত! হলে আর কেমন তার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল না। তা ছাড়া যে অব-, 
। করে দেখা করা সন্তব হবে | লে যেন. অনেকখানি কুঠিত স্থার মধ্য দিয়! সে চলিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে অধৈর্য 
'  হুইয়া' পড়িল। তাহা মঞ্চুষার দৃষ্টি এড়াইল ন] । .কিন্তু তখনই হইলে যে চলিবে না এ কথ! বুঝিবার মত বুদ্ধি মৃন্যয়ের আছে । 
সে কোন জবাব দিতে পারিল না। অতি অকস্মাৎ তার ভৃত্যের হাত হইতে. ছুধের বাটি গ্রহণ করিয়া যঞ্জুষা আর 
অতীতের কথা মনে পড়িল । মনে পড়িল, কত দিনের কত 288587৮8555 
ছোট বড় ও বহু তুচ্ছ ঘটনার কথা ৷ মঞ্চুষা অতি কষ্টে আত্ব- বাবার ঘরে প্রবেশ করিল। 
সংবরণ করিল । বলিল, দেখা করাটা এমন কিছু অসম্ভব, জীবানন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়! শুইয়! আছেন, 
‘ব্যাপার নয় মিহুদা, তবে একটা কথা.-"যদি কোন কারণে জাগ্রত কিংবা নিন্দিত তাহা বুঝিবার উপায় লাই। মঞ্জুয! 
বাবা উত্তেত্বিত হয়ে ওঠেন তা হলে তাঁর কোন কথা গায়ে ভাঁকিল, তোমার দুধ খাবার যে সময় হয়েছে বাবা । 








যেখলা। যাতে . . _ আীবানন্দ এদিকে মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন, জানালা: 
র্‌ মৃন্ম্ন তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল । দিয়ে বাইরে ফেলে দাও মঞ্জু । এক কথা রোজই তোমায় 
উন. মঞ্চুযা কহিল, তুমি অনর্থক সঙ্কোচ বোধ করছ। বলতে হয় কেন। শুধু খাও আর খাও A 


- “কিন্ত সৃন্বয় ভাবিতেছিল সঙ্কোচ বোধ করিবার সত্যই . মনুষার স্ব কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় শোনা গেল, বাবা... 
কি কোন কারণ নাই? যেঘরের দরন্বা একদিন অকারণে জীবাননদ তেমনি ভাবেই উতর দিলেন, hed BENE 
তার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল আর একদিন: নাঙ্গু তাহাকেই আছে মা 
আঁবার নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়াছিল। মৃন্ময় সহজ মনে মঞ্ুষা অহ্যোগপুর্ণ কণে বলিল, এ সব বাজে কথা বলতে 
সে পথে প্রবেশ করিতে পারে নাই, . ভয়ে পিছাইয়া! গিয়া- তোমায় কত দিন আমি বারণ করেছি বাঁবা, কিন্ত এর পরেও 
ছিল--এমন কি মঞ্ুষার সহিত একবার দেখা করাও আবশ্তক. যদি তুমি আমার কথা না শুন তা হলে একটা অনর্থ বাধাব 
বোধ করে নাই। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া সে শুধু আমি । 
পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কোথাও স্থিতিলাভ জীবাদন্দ উঠিয়া বসিলেন ।, স্ন্ময়ের পানে দৃষ্টি পড়িতেই 
করিতে পারে নাই। একই চিন্তা তাহাকে অনুক্ষণ পীড়া ডার মুখের ডাব কঠিন হুইয়! উঠিল। তিনি নীরস কণে 
দিয়াছে। বলিলেন, কিন্তু ওকে তুমি আবার বাড়ীতে চুকতে দিয়েছ 

; | সত্যই ত মনের লাই যদি না মিটল, শাস্তি যদি ঘুচিয়া কেন কেন? না, না মঞ্জ, আমি কাউকে চাই না । ওকে চলে 

গেল তবে কি হুইকে তাঁর সমান্ধ আর পারিপাখিকের কথা যেতে বল। তোমার মা গেছেন, নিমু গেছে, ওকেও যেতে 

চিন্তা করিয়া ৷ আজ অকস্মাৎ নান্ধুর প্রতি মৃন্ময়ের হৃদয় শ্রদ্ধায় দাও। আমার কাউকে দরকার নেই-_কাউকেই আমি 

* ব্যিলিত হুইয়া গেল। কত সহজে সে এত বড় একটা ব্যাপারে চাঁই না।. তিনি বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন । 

: মীমাংসা করিয়া গিয়াছে। .. বয় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আঁছে। পে দৃষ্টি কি বলিতে 
ৃল্ময়ের চিন্তায় বাধা পড়িল মঞ্জুযার আহ্বানে, তুমি কি: চাহে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্চুষা একবার আড়চোখে 
আমার সঙ্গে যাবে, না আমি একলাই যাব। এ ও চাহিয়া দেখিয়া জীবানন্দের সন্নিকটে আগাইয়া গেল। 
ময়. বন্তরচালিতের স্যায় উঠিয়া দীাড়াইল। কুঠা এবং ভবের বাটি পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া মধ্য তার বাবার 

ডে মিলে দিলেয ভাতে ভিলেন: Ee একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। স্িষ্ধকণে 
:, মঞ্ুযা অগ্রসর হইয়া চলিল। যৃন্ময় তাহাকে অহসরণ বলিল, কাকে তুমি কি বলছ বাঁবা | একবার তাল করে চেয়ে : 


করিল। | দেখত। 


\ 


২৮ 


১৩৫৭ 





" জীবানন্দ অধিকতর নিলিপ্ত ভাবে বলিলেন, আমাদের 
কাছে সবাই সমান মা-_সবাই সমান । মায়া নেই, দয়া নেই, 
একেবারে নিরেট পাথর ৷ বলিয়াই তিনি থামিলেন « এবং শুধু 
ম্থুষা শুনিতে পায় এইর্লপ অনুচ্চ কণ্ঠে' বলিতে লাগিলেন, 
দুনিয়ায় কাউকে আজ আর বিশ্বাস করি নব শুধু তুই আর 
আমি--আর কেউ নয়। কিন্তু তুই যেন ওদের মত আমীর 
ছেড়ে চলে-যাঁপ নি মা। : - 

৯ মঞ্ুষার চোখে জল ' দেখা দিল। তাহা ভে পড়িতে 
জীবানন্দ স্বদু মহ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, ' এইজন্ডেই 

কোন কথা তোকে বলতে পারি না” মঞ্জু] 
" ম্কুষা ডাকিল, বাবা 1 

" জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা... | 
*."মঞ্কুৰ| কহিল, ছুধট! যে ঠাওা হয়ে গেলবাবা 1৯: 

“ জীধানন্দ বাধ্য ছেলের' মত দুধের বাটিতে ' চুমুক দিলেন! 
ছুধ খাওয়া হুইয়া গেলে মঞ্জুষা মুখ মুছাইয়| দিয়া শাস্ত কণ্ঠে 
বলিল, তোমাকে ফেলে আমি কি কোথাও যেতে পারি বাবা 
ন তা সম্ভব? ' 

সবন্ময় নিংশব্দে এই দুই পিতাপুত্রীর কথোপকথন. .পরম 
আগ্রহে অথচ ব্যথিত চিত্তে শুনিতেছিল। ' 


Ll 


"জীবানন্দ' কেমন এক'অদুত ভঙ্গীতে শুন্তে দৃষ্টি মেলিয়া যেমন 


কোন্‌ অদৃশ্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সেই 
জগ্েই একে একে: সবাই আমার মাকে ছেড়ে চলে গেল। 
 মিহ্ব-গেল ন্বাঙ্কুও” গেল । -নইলে' তার বুড়ো -অথব্ব বাপের 
বোঝা বইবে কে! হুক বিচার। 
সহন! জীবানন্দের হাতের মুঠি শক্ত হইয়! গেল, চোখের দৃষ্টিতে 
আঁথ্চন জ্বলিয়া:উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এ ! 


ভ"রি আমার বিচারক এসেছেন। কে চেয়েছিল তোমার কাছে. 


বিচার ? একটা দুষের বাছাকে তিল তিল করে হত্যা করবার 
অধিকার তোমায় কে দিয়েছিল ? 

₹'মৰঞ্ুষা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, বাবা 

- জীবানন্দ যেন আত্মগত ভাবেই বলিয়। চলিলেন, কিস্তি এ 
আমি কোনদিন চাইনি । .. 

. মঞ্তুষা পুনরায় ডাকিল। 'ভীবানন্দ সাড়া দিলেন। 

₹ মন্তুষা বলিল, তুমি কি বোঝ না বাবা যে, তোমার এই স্‌ সব 
কথায় আমি কত ব্যবা পাই? 

" 'জীবানন্দ কেমন যেন আচ্ছনের ' মত বসিয়া” আছেন Re ' তার 
কঠনমঃশ্ছত শঙ্গথুল যেন চুরাগত ধ্বনির সায় শোনা 
যাইতেছে । তিনি বলিতেছিলেন, বার বার আমায় তোর! 
বাঁধা দ্িসনে মা। -যা সত্য তা আমায় বুঝতে দে, আমায় 
বলতে'দে মু । আমারই ভুলের ন্ট তোর জীবনটাকে স সব 
র্দিক দিয়ে মাটি করে দিলাম } | 


বারংবার একই কথার উল্লেখে মঞ্চুষা রীতিমত বিব্রত 


ভগবানের স্থক্ষ বিচার... 


বোধ করিতেছিল অথচ কেমন করিয়া যে জীবানদ্দের বাক্য- 
স্রোতে বাধা দিবে তাহা! সে সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিল 
না। হঠাৎ নিতান্ত খাপছাঁড়া ভাবে দে বলিয়া বসিল, 
মিইদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কতকক্ষণ দাড়িয়ে 


রয়েছে । কথাট! বলিয়া ফেলিয়াই কিন্ত মনু সমুচিত হইয়া 
উঠিল৷" - 


আীবানন্দ বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখ! করে আছ 
আর কোন লাভ নেই মঞ্চু, কথাটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে 
দাও I | bl 

" মৃন্ময় যেন পাষাণ হইয়! দিয়াছে । | মন্ত্যা ভিতরে বাহিয়ে 
চাঞ্চল্য বোধ করিল |" - 

-'জীবানন্দ আপন: খেয়।লেই বলিয়া সুরা 
ছিলেন তোর মা, তাই বেশী দিন তাঁকে দুঃখের বোঝা বইতে 
হ'ল না? ভাল-মন্দ সব কিছুর বাইরে চলে-গেলেন ৷ একটু 
থামিয় একটি নিশ্বাস ত্যাগ' করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন, মান্থষের আশা কতই ক্ষণভঙ্থুর মঞ্কু | কত আশা, 
কত কল্পনা ছিল তার। ছেলের বৌ আনবেন, মেয়ের বিয়ে 
দেবেন 1: 'নাতি নাতনীন্রা তাকে অষ্টপ্রহর -.ঘিরে - থাকবে: ০2 
তার মাথার পাঁকা চুল বেছে দেবে! 

জীবানন্দ কেমন অদ্ভূত ভাবে হাসিতে লাগিলেন। 


মগুষা রীতিমত, শঙ্কিত হইয়া উঠিল।, 

. জীবানন্দ পুনরায়, বলিতে লাগিলেন, কত চেষ্টা করি সে 
সব কথ! ভুলে যেতে, কিন্ত পারছি কোথায় ? সবাই মিলে 
যড়যপ্ত করে আমায় আরও বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে । 
আমি এক তিল মিথো বলছি না মঞ্চু। নইলে স্বন্ময় কি জানে 
না যে আমাদের. সঙ্গে ওর আর কোন সম্ন্ধই নেই; তবুও 
এখানে কিসের জন্তে এসেছে। কিন্ত খৌজ নিয়ে দেখ শ্বম্ময় 
তার বাপ মায়ের খবর ব্াখে-না, রাখবার দরকারও বোষ 
করে না। 'মায়া নেই, দয়া নেই, বিচার-বিবেচনা নেই, L 
সব নিমকহারামের দল। 

ূ মনকুষাকে, অধিকতর বিব্রত মনে 'হইল। মুস্বয় নীরব । 
সে যেন কিছুই ঠিক মত অনুধাবন করিতে পারিতেছে.না। 

জীবাননদ ‘বলিতে লাগিলেন, আমি কোন কথা শুনতে 
চাঁই না মঞ্চ, ওকে যেতে বলে দাও ।' আমার দেবার মত. 
কিছু নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব, দেউলে [রা 

মন্ময়ের মুখের চেহারা রেদনায় কালো! হইয়া উঠিল। তার 
চোখের সন্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অতীতের শত স্মৃতি ৷ সে 
বিন আর জীবনে ফিরিয়া আসিবে; না। কিন্ত এই বিপর্ষায়ের 
জন্য সে নির্ধে হয়ত এক বিন্দুও' অপ রাখী নয় ॥ অথচ প্রতি- 


" কারের জঙ্য যে দিকেই সে হাত বাড়াইতেছে সেই: দিক 


হইতেই পাইতেছে লাঞ্ছনা, অপমান । 
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সে হাসির সম্মুখে মৃন্ময় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ছল। 


LY 


বৈশাখ 
 মঞ্ুষার আহ্বানে তার চিন্তার সুত্র ছিড়িয়া গেল। মগুষা 
বলিতেছিল, এতটা আমি ভাবি নি, ত! হলে তোমাকে ডেকে 
নিয়ে আসতাম না মিহুদা । ' তুমি বরং এখন যাও বুঝতেই 
ত পারছ দব। একটু থামিয়া অপেক্ষান্ত নিয়কঠে পুনরায় 
কহিল, অপেক্ষা করো। একটু পরেই আসছি। [a তুমি না 


এ গেলে বাবা শান্ত হবেন না । 


সয় নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতে মঞ্জুযা তার বাবার 
নিকটে আপিয়া বপিল। জীবানন্দ উত্তেজনায় হাঁপাইতে- 
ছিলেন, কিন্তু অঙ্পক্ষণের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া 
আঙিলেন।' কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তিনি এমন করিয়া চেঁচা- 
মেচি ' করিয়াছেন এই মুহুর্তে তাহ! বুঝিবার উপায় নাই। 
তিনি মন্তুষার আনত ' মুখের পানে ক্ষণকাল:নিঃশব্দে চাহিয়া 
থাকিয়া-ম্বুকঠে বলিলেন, মাঝে মাঝে আমার, যেন সব কেমন 
গৌলমাল হয়ে যাত্সমণ্ু। 
যাচ্ছি। আচ্ছা মা, আমায় একটা সত্য কথা’ বলবি ? 
২. এই আকস্মিক প্রশ্নে মঞ্ুষ! মুখ তুলিয়া চাহিতৈই জীবানন্দ 
বলিলেন, সত্যিই কি আমার মাথার কোন: গোলমাল হয়েছে ? 
ডি বলে তোদের ডাক্তার ? 7 
" মস্থুষা-ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহুর্তে আত্মসংবরণ 
৷ করিয়া প্রতিবাদ জানাইল। বলিল, আসলে এই সব বাজে 
/ চিত্ত করাটাই তোমার ব্যাধি বাবা”. 
”*আবানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন; কি জানি মঞ্চ 
. কৌন কথাট| সত্যি, কিন্ত.ভাবছি কেমন করে আমার দ্বারা 
এট! সম্ভব-হ'ল। কত দিন, কত: বছর পরে যৃন্ময়ের সঙ্গে 


দেখা, আর আমি তাকে অনাদরে তাড়িয়ে দিলাম-_ওকে 


কি ফিরিয়ে আনা যায় না মঞ্চ? একবার দেখ ত মা। 
. মঞ্ুষা স্নিষ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল, সেইটেই কি খুব ভাল কাজ 


, হবে-বাবা?, তা'ছাড়া তুমি তো কিছু মিথ্যে বল কনি । 


জীবানন্দ সবদুকণ্ডে বলিলেন, সত্য কথাও ' সব সময় বল 
উচিত নয় মঞ্চ, এটা আমার বোঝ| উচিত ছিল, । তিনি 
একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 7? 

মঞ্চুযা তার বাবার 'ব্যধিত, মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে 
চাহিয়া থাকিয়া কি ভাবিল--প্রকান্যে কহিল, বেশ ত বাব! 
ন! হয় আমি দেখেই আসছি মিহুদীকে পাওয়া যায় কিনা! 

সমস্ত বাগ বিতণ্ড| বন্ধ করিয়া is সে ঘর হইতে বাহির 
হইয়া ০ । 


৮৮ 


৮ 4 EE SEES 


| হ্‌ ০০. 
“একটা তীব্র অস্বস্তি এবং অবর্ণনীয় আত্মগ্রীনিতে যন্ময়ের 
অস্তর পূর্ণ হুইয়া উঠিল") যুক্তি-বিচার দিয়া যাচাই করিয়া 
দেখিতে গেলে আজিকার এই নাহ্নাটী, হয়ত শর ং তার 

' একলার প্রাপ্য নয়। "77. ৮:০০ 


বাধ 





মনে হয় আমি যেন পাগল হয়ে. 


২৯ 





'' মঞ্জযাকৈ আজ আর যেন চেলাই যায় না, এমনি ধরা- 
ছোঁয়ার বাহিরে সে চলাফেরা করিতেছে । নিজের চতুর্দিকে 
সে' এক ছূর্তেগ্ প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। তাঁর বাবা বরং 
স্পষ্ট, কিন্তু মঞ্চুষা বলে বর্তমানে ইহা নাকি তাঁর একটা! 
ব্যাধিতে দ্রীড়াইয়াছে 1-..ওজন করিয়া তিনি কথা বলেন" 
নাই বটে, কিন্তু অর্থহীন উক্তি একটিও তিনি করেন নাই os: 

জীবানন্দের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় পুনরায় 
বাহিরের ঘরে বদিল।- মঞ্চুযা তাহাকে অপেক্ষা করিতে 
বলিয়াছে। যদিও সে জানে যে, এই বসিয়া থাকার কোনই 
সার্থকতা নাই তথাপি সে চলিয়া! যাইতে পাঁরিল না --মনের 
অস্থিরত1 গোপন করিতে সে সহসা ঘরময় পায়চারি করিতে 
লাগিল । যে অবস্থার সন্মুখীন আজ তাহাকে হইতে হইয়াছে 
ইহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল ন! । নিজের পর্ববত- 
প্রমাণ ছুঃখটাই এতদিন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিয়া- 
ছিল, কিন্ত আজ বাস্তব সত্যের মুখোমুখি ফীড়াইয়া সে কেমন 
যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার:চেয়ে আত্মগোপন করিয়া 
থাকাও যেন আল্ তাহার কাছে সহজ মনে হইল । তাহাতে 
অন্ততঃ নিজের সঙ্গে ছলনা করিতে হইত না। '্বম্ময়ের 
চতুর্দিকে পৃথিবী যেন ছুলিতেছে। বান্কীর ফণায় আর তেমন 
শক্তি নাই যে এই ছুব্বিষহ বোঝা আরও রিনার অনায়াসে 
বহন করিতে -পারে। | 

" যবন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরের আকাশের পানে চাহিল । 
দ্বিপ্রহরের আকাশে ছুই-চারিটাঁ- চিলের নিঃশব্দ আনাগোনা 
ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়ে না। পাশের বাড়ীর বেতার- 
যন্ত্রে একের পর এক" গান চলিয়াছে।- কোথায় একটা ছোট 
ছেলে তারশ্বরে চিংকার করিয়া কীদিতেছে। সাহা 
নিয়মের, ব্যতিক্রম নাই ।- 


" যৃ্ময় কান পাতিয়া শোনে- শোনে আপন হীন অতীত 
এবং বর্তমানের কাহিনী-দুর হইতে ভাসিয়া আসা আনন্দ ও” 
বেদনার -প্রকাশের মধ্যে। এই ত আীবন__এই তার, 
সত্যকার রূপ? এক দিনের মধুর কল্পনা আর এক দিনের 
ঘটনা-সংঘাতে এমনি করিয়াই বুঝি রূপ -বদলায়। নিজের 
অজ্ঞাতে তার একটি নিঃশ্বাস পড়ে--সেই শবে গন 
চমকাইয়া উঠে।' এতক্ষণের তন্ময়তা : "এক নিমেষে টয় 
যায় Le 

* অকম্মীৎ তার লিলির-কথা মনে পড়ে।' তার জীবনের 
বিক্ষিপ্ত ধারাকে সে সতে নিয়ন্ত্রণ'"করিয়| একটা নির্দিষ্ট 
গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল; -চতুর্দিক হইতে যখন 
একটানা ছি ছি তাহাকে পথভ্রান্ত: করিয়া ' দিয়াছিল; 
তার জীবনের ধারা অনিদ্িষ্ট পথে লক্ষ্যহারার মত ঘুরিয়] 
মরিতেছিল, লিলি তখন তাহাকে ঘেছে সেবার blah 
রাখিয়াছিল--: | 


৩৪ 





- স্বম্বয়ের নীরব চিন্তায় বাধা পড়িল । 
করিল। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া মুছ কঠে কহিল, 
অনেকটা দেরী হয়ে গেল। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, 
আর দেরীই যখন হ’ল তখন আরও একটু অপেক্ষা কর আমি 
তোমার চায়ের কথা বলে আসছি--কিন্ত চায়ের সঙ্গে কি 
খাবে? গোটাকয়েক সিঙারা আর কিছু নোন্তা ? 

মঞ্কুষার এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে মৃন্ময় কেমন যেন অস্বস্তি 
বোধ করিতেছিল। ম্বদ্ধ আপত্তি তুলিয়া সে কহিল, এই 
সময় 
- মঞ্জুযা! শস্ত কণ্ঠে বলিল, এইটেই ত ওঁ সব খাবার সময় 
তোমার । তৃমি আমায় কি মনে কর মিনুদাঁ? এত সহজে 
সব ভুলে গেছি? 
= অঞ্চুষা আর দ্বীড়াইল না! দ্রুত প্রস্থান করিল। ওর 
চলাফেরা কথা বলা সবই কেমন অদ্ভুত মনে হয় স্বন্ময়ের | 
তার এই নিলিপ্ত অন্তরঙ্গতাঁয় সে শঙ্কিত হুইয়া উঠিতেছিল। 
ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া স্বম্ময় ভাবিতে পারিতেছে না, 
অথচ একটা অতিপরিচিত দুখানুভূতি : তাহার মনকে নাড়া 
দিয়া গেল। এই অভিভূত ভাব কাটাইয়| উঠিতেই মনে 
হইল তাঁর জীবনের বর্তমান অধ্যায়টা একটা! স্বপ্ন। কিন্ত 
এই স্বপ্নটা কি সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। আবার 
তেমনই করিয়া তার ' চতুদ্দিক আনন্দযুখর * হুইয়া ওঠা কি 
সম্ভব নয় ! 


: ্বশ্বয় আপন মনে হাসিয়া উঠিল। এ হাসির ধরণ 
আলাদা । এই সব কল্পনা কল্পনামাত্র--তার বর্তমান জীবনে 
শুধু অর্থহীন নয়, অনাবস্ঠক | এই কল্পনার স্বর্গলোকে পৌছানো 
হয়.ত আর কোন দিনই সম্ভবপর হইবে ন1। 

' কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল । নাঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল-- 
মঞ্জুযার সহিত তাহার বিবাহ ঘটিল, কিন্তু সে বিবাহের যাব- 
তীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পুর্বেই কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে তাহা 
পুনরায় বানচাল হইয়া গেল । মঞ্চুষা বিভ্রত বোধ করিল, নাস্থু 
হইল বিচলিত । তথাপি নিজের পথকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে 
নির্বাচন করিয়া লইল । দায়, দায়িত্ব তাহারই বিবেচনার উপর 
ছাড়িয়া দিয়! নাঙ্গু বিদায় লইল, কিন্তু মৃন্ময় অকুণ্ঠ চিত্তে সে 
দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারে নাই, নাঙ্কুর পিছনে পিছনে 
সেও অদৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। তার পর..- 

- 'হায়রে- কোথায় গেল সেদিনের সেই হারানো দিনগুলি, 
যখন মঞ্ুষার চিন্তায় ছিল কাব্যের সিঞ্ধমধুর ভাব, কথা ছিল 
কবিতার মত। আর তাহাকে লইয়াই আজ কত সমস্ত! দেখ! 
দিয়াছে, কত আত্মবিকশ্নষণের নীরব প্রয়াস । 

' মঞ্জুষা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এক প্লেট গরম 
সিডীরা স্বন্ময়ের দিকে আগাইয়াদিয়া সে চা প্রস্তুত করিতে 
লাগিল। যন্মস্র একদৃষ্টে তার চা তৈরি করা দেখিতে লাগিল । 


যন্থুষা ঘরে প্রবেশ 





১৩৫৭' 


পাম্পি স্পা লাল পাম্পে ১ পাপ্পপাসটপা, 


মঞ্তুষা যত্ব করিয়া খাওয়াইতেছে । কোন প্রকার অপচয় 
সে করিতে পারে না। হাত বাড়াইয়া একটা সিঙারা তুলিয়া 


সে মুখে পুরিল। কিন্তু পর মুহুর্তে কি যেন মনে পড়িতেই সে 


হাত গুটাইয়া লইল।- কোন প্রকারে সিঙারাটা গলাধঃকরণ 
করিয়া বলিল, কিন্ত তোমার চা কই? 

মঞ্চুষা স্বহ হাসিয়া কহিল, অতিথিকে আগে না খাইয়ে 
খেতে নেই যে। 


অতিথি--তাঁই বটে 1 এ বাড়ীতে আত্ব তাহাকে অতিথির 
মর্যাদা দেওয়া হইতেছে । আর সে মর্ধ্যাদা দিতে অগ্রণী 
হইয়াছে স্বয়ং মঞ্জুযা । তার জীবনে ইহার চেয়ে আর বড় 
পরিহাস কি হইতে পারে { রাগ করিলে সে দিনের মত আধ 
“আর কেহ শান্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রাণের যোগ 
নাই, আছে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সাধারণ ভদ্রতাবোঁধ । 
558 আত্মপ্রকাশের মধ্যে 
আর কিছুই কি নাই? 

বম্ময় যে হাত গুটাইয়া লইয়াছে তাহা মঞ্চুষার দৃষ্টি 
এড়াইল নাঁ। দে বলিল, খাচ্ছ না যে? কি হ’ল তোমার ? 
একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিল, তা ছাড়া চা খাওয়া ত আমি 
ছেড়েই দিয়েছি । বড্ড ভালবাসতা'ম কিপ]। 

"মৃন্ময় কথা কহিল না, বটে, কিন্ত ছু” চোখে তার নীরব 
জিজ্ঞাসা । মঞ্জুয! একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ঝাল 
নোন্তাঁও একই কারণে ছাড়তে হয়েছে, তা বলে তুমি খাচ্ছ 
না কেন? তুমি ত ছেড়ে দাও নি-? 


মৃন্ময় কহিল, না, ছাড়তে আর পারলাম কোথায়, কিন্তু. 


এখন আর রুচবে না। খিদে'নেই। 


মঞ্ুষ| খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া যদু কে বলিল, তা হলে. 
বরং না খেলে ।...সে ভূৃত্যকে ডাকিয়া প্লেটখানি লইয়া 


যাইতে বলিল। 

ভৃত্য প্লেট লইয়! চলিয়া যাইতে মঞ্চুযা শান্তকণে পুনরায় 
বলিল, তুমি রাগ করেছ মিশ্বৃদা, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে তুমি 
নিজেই বুঝবে এই রাগ করা কত নিরর্থক । 


মৃন্ময় সহসা বীকা উত্তর দিয়া বসিল, তোমার টনি, 


ত্যাগ করার মত? 

মঞ্জ্যা হাসিল, বলিল, নেহাত মিথ্যে জন 
হচ্ছে এই যে, আমরা মেয়ের জাত, আর দিদিমা, ঠাকুরমাদের 
আমলের চালচলনগুলো একেবারে ভুলে যেতেও পারি নি, 
রক্তের মধ্যে কেমন যেন একাকার হয়ে আঁছে। ইচ্ছে 
থাকলেও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি না । যত গণ্ডগোল 
সেইখানেই। 

মর গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। | 


চায়ের পেয়ালা মৃন্ময়ের সন্মুখে রাখিয়| মন্তুষা কহিল, 


) 


নি 


বৈশাখ 
মঞ্জুযা বলিতে লাগিল, তোমাকে মিথ্যে বলছি ন! 
মিহদা- আমাদের এই অনাবস্ঠক দুর্বলতা জীবনে বহু ক্ষতিই 
করে থাকে ; আর তোমরাও সে সুযোগ বড় কম নাও না। 
একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্ত একই অবস্থা বেশী দিন 
চলতে পারে না মিনুদা, তোমাদেরও হয়ত নূতন করে ভেবে 
দেখবার দিন আসছে। পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে 





২৯আশপাশের সবকিছুই । নইলে..'মঞজুষা মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ 


করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, নইলে তোমার সামনেই 
কি এমন সহজ ভাবে আক মুখোমুখি দীড়াতে পারতুম, না 
এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা! বলা সম্ভব হ'ত! 
: স্বম্ময় কেমন এক অভভুত কণ্ঠে ডাকিল, মঞ্চ 

মঞ্জুষা নিলিপ্ত কণ্ঠে সাড়া দিল, আমাকে কিছু বলবে 
তুমি! 

এ সুযোগ ৃপ্রয় ত্যাগ করিল না! শীস্ত মৃছু সুরে 
বলিল, হ্যা কিন্তু তুমি ত আমার কোন কথাই শুনছ না । 

মঞ্চুযা কহিল, কিন্তু সত্যই কি তার আর কোন প্রয়োজন 
আছে মিহদা | 

যৃদ্ময় বলিল, কি যে আছে আর কি নেই সে তর্ক তোলা! 
বৃথা, কিন্তু একটা! সত্য উপলব্ধি করেই তোমার কাছে আমায় 
ছুটে আসতে হয়েছে। নান্কুর অঙ্গরোধ পালন করা ছাড়া 
1 আমার আর অন্ত উপার নেই । 

মঞ্ুষার মুখের ভাব এতক্ষণে কঠিন হইয়া উঠিল, কিন্ত 
সহজেই সে নিজেকে সংবরণ করিল। বলিল, তোমার নাঙ্গুদা 
" তোমায় একটা কেন দশটা অনুরোধ করতে পারেন। সে 
অনুরোধ পালন করা! না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু এ সব কথা! 
আমাকে শুনিয়ে ত কোন লাভ নেই মিনুদা । 

বয় বিস্মিত কে বলিল, কিন্ত নান্ধুদা যে তোমার পরব 
ভার আমারই উপর দিয়ে গেছেন মঞ্জু । 
 মঞ্ুষার চোখে মুখে এক বিচিত্র হাঁসি খেলা করিয়া গেল। 
সে শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় আশ্চর্য্য করে তুললে 
মিহ্ধা। আমার ভার সে তোমাকে দিতে যাবে কিসের জন্তে 
টি ত তার ভা-বোঝা হই নি। তা ছাড়! অন্ত্য! 

ধামিল 
ডা ভি 
মঞ্জুযা পুনরায় বলিতে লাগিল, এত বড় অধিকার তাকে 
কে দিয়েছিল তা আমার জানা নেই। আমার নিজের কি 
কোন স্বাধীন সত্তা নেই? 
- স্বম্ময় দ্বিধাক্জড়িত স্বরে বলিল, নাহ্গুদার সক্ষে তোমার কি 
বিয়ে হয়নি ! 

মধুষা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল, কহিল, তা আব 
হ’ল কৈ। শেষ পৰ্য্যন্ত গোল বেধে গেল যে। বিয়েটা 
নেহাত কপালে নেই কি আর ক্রি বল। 


বীধ 


৩১ 





মঞ্ুযাকে যবন্ময় ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে ন!। 
তার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই কথাটা মঞ্জুযা অনুমান করিয়! 
লইল এবং সহসা অতিমাত্রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়! উঠিল, 
তোমার নানা তোমাকে মিথ্যে বলেনি মিছা, কিন্তু আজ 
তুমি ফিরে এসেছ বলেই তোমার সেদিনকার চোরের মত 
পালিয়ে যাওয়াটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে ন|। এখন তুমিই 
বল তে! আমি কি করি? 

মৃন্ময় নীরব ৷ 

মঞ্জুযা বলিয়| চলিল, সেদিনের সত্যকে আজব আর সত্য 
বলে ভাবতে পারছি ন! মিনুদা । 

মৃন্ময় বলিল, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মঞ্চ । 

মঞ্চুষা বলিল, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনে করি না। 

প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার টু যৃদ্ময় মুখ তুলিয়াছিল। 
তাহাকে থামাইয়া দিয়া মঞ্চুষা পুনশ্চ বলিল, কথা বাড়িয়ে 
কৌন লাভ নেই। তুমি আবার ফিরে এসেছ-_ভালই হয়েছে, 
নইলে সব কথা তোমার জানা হ'ত না। সেদিন যদি অমন 
করে ভয়ে পালিয়ে না যেতে তা হলে আজ হয়তো অযথ! 
তোমাকে হয়রান হতে হ'ত নাঁ। তুমি শুধু নিজের কথাটাই 
বড় করে ভেবে দেখেছ, কিন্ত আমারও যে একটা মতামত 
আছে, অথবা থাকতে পারে সে কথাটা একেবারে ভুলে যাওয়া 
মোটেই সঙ্গত হয়নি । 

মুন্য় বলিল, সব কথা! না শুনে তোমারও একটা সিদ্ধান্ত 
করে নেওয়া উচিত হয়নি মঞ্চু। 

মঞ্জুযা কহিল, অতীতের কোন বিষয় নিয়েই আমি আর 
ভাবতে চাই 'না। আমি বর্তমানের সঙ্গেই নিজেকে থাপ 
খাইয়ে নিতে চাই। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার 
থাকবে না। ভুল অতীতে আমিও হয়তো করেছি তুমিও 
করেছ, কিন্তু তাই নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা করে লাভ কিছুই 
হবে না বরং বর্তমানের প্রয়োজনকেও লঘু করে দেখ! হবে। 

মঞ্চুষা একটু থামিয়! পুনরায় বলিল, আমি এক দিনের, 
এক মুহুর্তের চিন্তায় এ কথা বলছি না। তোমার আমার পথ 
আঙ্ আলাদা হয়ে গেছে--আমাদের যার যার নিজের পথ 
ধরেই চলতে হবে । | 
_. মঞ্জ্যা থামিল। ভিতরে ভিতরে যে তার একটা দ্বম্থ 
চলিয়াছে তা যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত সে চাপিয়া রাখিয়াছে। 
বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যৃত্ময়ও ভুল করিল, 
কিন্তু আঁত্মবিস্বৃত হইল না, বলিল, আমার ভুলের অন্য আমি 
বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে, 
আগাগোড়াই কি আমি শুধু ভুল করে এসেছি ! 

.. এই পৰ্য্যন্ত বলিয়া যৃবশ্ময় থামিল। একটা দীর্ঘনিংহাস 
ফেলিয়া অপেক্ষান্কত স্ব কণ্ঠে পুনরায় বলিল, অযথা প্রশ্ন করে 


রি 


প্ররাসী 


৯৩৫৭ 





তোমাকে আমি বিরক্ত করতে, চাই নাঃ কিন্ত আমার ছুই-একটি হাত হইতে কাগজখান| গ্রহণ করিল। আরও কিছুক্ষণ 


কথার জবাব পাব কি?" 

মঞ্জুযা কষ্টে নিজের আবেগকে 
বলোঁ_- . . 
না্ুদার কোন খবর তুমি রাখ? প্রশ্ন করিল। 
‘তাঁর ঠিকানাটা আর আমার ম! বাবার টা যদি দিতে 
পার তা হলে বড় উপকার হয়।” 

এনে দিচ্ছি বসো--মঞ্জুষা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির 
হইয়া গেল, কিন্ত খবরটা বহন করিয়া, সে আর ফিরিয়া 
আসিল না। ঠিকান! লেখা কাগজ পাওয়া গেল ভৃত্যের 
মারফতে । 

য় বিস্মিত হইল, আহত হইল। কিন্ত নীরবে তৃত্যের 


গকে দমন করিল । বলিল, 


নির্বাকভাবে দব'ড়াইয়! থাকিয়া ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 
তোমার দিদিমগিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি, আর হয়ত 
কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হবে না-_বলিয়াই, সে খোলা 
দ্বারপথে দ্রুত বাহিরের পানে অগ্রসর হইয়া গ্লে। একবার 
পিছন ফিরিয়াও দেখিল না। তাকাইলে দেখিত ততক্ষণে 
দরজার সম্মুখে মঞ্জযাও আসিয়া! ঈাড়াইয়াছে। তার, চোষ av 
ছুইটী বাক্‌ ঝক্‌ করিয়া ছলিতেছে কিন্তু দেহট! অঙ্গাভাবির 
উত্তেজনায় থাকিয়া থাকিয়া কাপিয়া উঠিতেছে। তার এতক্ষণের 
গাশ্তীধ্য বুবি আর থাকে না--এখনি হয়ত সে ভা্গিয়া 
পড়িবে। 

- ক্রমশঃ 


‘নারী শিক্ষা সমিতি 


জ্রীদেবেজ্্রনাথ মিত্র 


একথা অভির সত্য যে, 'নারীদিগের উপযুক্ত শিক্ষার 
উপরেই জাতির সর্বাঙ্গীণ, উন্নতি নির্ভর করে। কেবল যে 
হুমাতা ও সুগৃহিণী হইবার জন্য বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার 
প্রয়োজন তাহা নহে, যদি আবহ্যক হয় নারীগণ যাহাতে 
সংসারের আয় বাঁড়াইতে পারেন তাহার জন্যও তাহাদের 
উপযুক্ত- শিক্ষার দরকার । ইহা! ছাড়া বিধবা নারীদের 
যাহাতে. অন্যের গলএহ হইয়া! আজীবন বিড়্বন! ও লাঞ্ছনা 
ভোগ করিতে ন! হয়, তাহারা যাহাতে সম্মানের সহিত 
নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারেন এবং যাহাতে তাহা- 
দের শিক্ষা ও কর্ণের দ্বার! সমাজের নানাবিধ কল্যাণ 
সাধিত হয় সেই উদ্দেস্টে তাহাদের জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা দরকার । . ; 

, সকল সময়েই মনে রাখিতে. হইবে ৫ যে, নারীই--সধবাই 
হউন, আর বিধবাই হউন--গৃহের প্রধান পরিচালিক!; 

তাহার. উপরেই গৃহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, কল্যাণ ও শাস্তি নির্ভর 
করে $. তাহার শিক্ষা, কাজকর্ম, চালচলন, 'আচার-ব্যবহার, 
কথাবার্তা প্রভৃতি দ্বারাই পরিবারের প্রতি জনের শিক্ষা, স্বাস্থা, 
আনন্দ ও শাস্তি বৰ্ধিত হয়। সুতরাং নারীর শিক্ষার উপরেই 
গৃহের মঙ্গল এবং প্রতি গৃহের মঙ্গলের উপরেই পীর 
ও দেশের ূর্ধাপ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে. নারীকে 
উপলন্দি করাইতে হইবে তাহার জীবনের আদর্শ কি, লক্ষ্য 
কি-_ঠাহার দায়িত্ব কত বেশী এবং দেই আদর্শ . ও লক্ষ্যে 
পৌছিতে হইলে ও সেই দায়িত্ব বহন করিতে হইলে, যে 


শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষাই তাহাকে দিতে হবে নারী 
তাহার স্বাভাবিক ও সহজ বুদ্ধি এবং প্রেরণার সাহায্যে সেই 
শিক্ষা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন | ইহার জন্য 
চাই কেবল উপযুক্ত শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা এবং অনুকুল 
পরিবেশ। 

নারীশিক্ষার উপরোক্ত উদ্বেশ্য ও আদর্শসমূহ্কে সম্মুখে 
রাখিয়াই ১৯১৯ সালে “নারী শিক্ষা সমিতি” স্থাপিত হইয়া, 
ছিল। ইহার কাৰ্য্যধারাকে প্ৰধানতঃ নিয়ল্লিখিত কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ২. 

(ক) প্ৰধানতঃ পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদায় স্থাপন । | 

(খ) প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে. মাতৃনিকেতন -এবধ শিশু 
কল্যাণ কেন্্র স্থাপন ; এই সকল কেন্দ্রে নারীদের বাত্রী;, 
বিদ্যা, প্রস্থ পরিচর্যা, শিশুপালন, . শিশুশিক্ষা,. প্রাথয়িক 
সাহায্য ( Rirst Aid), গৃহ-সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে ০ 
ব্যবস্থা । 

- €গ) নানাবিধ শিল্পকলা শিক্ষা দিনও জন্য বিন ও 
নিক স্থাপন | 

(ঘ) সমিতি ও সম-উদ্ছেন্টে পি অন্যান্য -: তির 
কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিঘ্যালয়সমুহে শিক্ষাদান Lda 


"জন্য শিক্ষয়িত্ৰী প্রস্তুত কর! । 


(৬) উপযুক্ত পুস্তকাদি প্ৰণয়ন £ . 
‘প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত, বিবরণ নি নি 
দিতির টব রহ 


৩৩" 








কাশ্মিরী স্ুচীশিল্রের নিদশন 
মহিল! শিল্পভবন, নারী শিক্ষা সমিতি 


প্রাথমিক বিস্ঞালয় স্থাপন 
প্রাথমিক বিগ্ভালয় স্থাপন বিষয়ে সমিতি প্রথম ছুই বৎসর 
কলিকাতা ও শহরতলীর মধ্যেই তাহাদের কর্ণ্প্রচেষ্টাকে 
সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং ওঁ সময়ের মধ্যে তিনটি বিগ্ভালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে “বালীগপ্জ বালিকা 
বিগ্তালয়" প্রথম; উহা! এক জন মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ! 
শিক্ষয়িত্ৰী ও ২৫ জ্রন ছাত্রী লইয়া ১৯১৯ সালের এপ্রিল 
মাসে স্থাপিত হয়। এই বিগ্ভালয়টি যখন বেশ উন্ততির পথে 
যাইতেছিল তখন ১৯২১ সালে “নারী সমুন্রতি সমিতি”র হস্তে 
ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে ইহা উচ্চ 
ইংরেজী বিস্তালয় ও কলেজে পরিণত হইয়াছে । ইহার নাম 
“যুরলীধর বালিকা বিদ্ভালয়।” 
উবেমাত্র সাত জন ছাত্রী ও এক জন শিক্ষয়িত্রী লইয়! দ্বিতীয় 
_-*স্ঠামবাজার বালিকা বিগ্ভালয়”__-১৯১৯ সালের 
বুপাই মাসে স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সাল হইতে এই বিদ্যালয়টি 
একটি কার্য্যনিব্ববহক সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । 
ইহার বর্তমান অবস্থা খুবই সম্ভোষজনক । 
১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ জন ছাত্রী লইয়া! তৃতীয় 


বিষ্তালয়-__“নারিকেলডাঙ্গ! বালিকা! বিস্তালয়” স্থাপিত হয়। 
১৯৩৬ সাল হইতে ইহা! কলিকাতা করপোরেশনের তত্বাবধানে 
আছে। 

সমিতি স্থাপনের পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২০ জালে সমিতি 
“হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে” তন্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। 
১৯১৭ সালে বৌবাজারে স্থানীয় অধিবাসিগণের নির্বাচিত 
একটি সমিতি কর্তৃক এই বিদ্ভালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল । 


ইহা ছাড়া ১৯২০ সালেই সমিতি কর্তৃক ভবানীপুরে কেবল 
পাচ জন ছাত্রী লইয়া “বেলতলা বালিকা! বিষ্ভালয়” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উপরোক্ত দুইটি বিদ্ভালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়া ১৪৪ 
জন হয়। ১৯২৩ সালে “হিন্দু বালিকা বিস্ভালয়" *রাজেশ্বরী 
মিউনিসিপ্যাল বিস্কালয়ের” সহিত সংযুক্ত হয়। বর্তমানে 
“বেলতলা বালিকা বিগ্ভালয়” কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
অন্তর্গত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে । 





তাত ঘরের একট দৃষ্ঠ 


সুতরাং দেখা যায় যে, কলিকাতা ও শহরতলীতে অতি 
ক্ষুদ্র আকারে ও ক্ষুদ্র ভাবে সমিতি কর্তৃক যে করটি প্রাথমিক 
বিভ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির: অবস্থা বর্তমানে খুবই 
উন্নত হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা স্বী-শিক্ষার প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হইতেছে। 









রঞ্জন ও ছাপার কাজের ক্লাস 


১৯২১ সাল হইতে সমিতি পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিস্তালয় 
স্থাপনে মনোযোগী হন। উক্ত বসরেই হুগলী ও হাওড়া 
জেলার বিভিন্ন গ্রামে সমিতি আটটি বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
বর্তমানে এই আটটি বিস্তালয়ের মধ্যে হুগলী জেলার 
“দেবানন্দপুর বালিকা বিগ্তালয়” এবং হাওড়া জেলার “তাজপুর 
কুম্তকার বালিকা বিগ্ভালয়ের” কার্য স্ব-স্ব পরিচালক সমিতি 
কর্তৃক নির্বাহিত হইতেছে। 

-১৯২৩ সালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলার বিতিন্ন 
অঞ্চলে ১৪টি বিস্তালয় স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি পল্লী অঞ্চলে 
সমিতি কর্তৃক ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
দ্ধ, অর্থাভাব, ছুত্তিক্ষ প্রভৃতির জন্ত গত কয়েক বংসর হইতে 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয় নাই। 

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্ত সমিতি 
কর্তৃক নিযুক্ত কন্মী (07880159) এবং মহিলা-তত্বাবধায়ক 
আছেন; হঁহার! নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শন 
ফরেন। মহিল'-তত্বাবধায়ক প্রত্যেক স্থানে এক সপ্তাহকাল 
অবস্থান করিয়া আদর্শ শিক্ষ!-প্রণালী, সুচিশিল্প, বয়ন, স্বাস্থ্য, 
পরিক্ষার-পরিচ্ছন্তুতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা! দিয়া থাকেন। 

এখানে, পল্পী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ছুই-একটি কথা 


১৩৫৭ 


সমধিক সেই অঞ্চলেই সমিতি বিদ্যালয় স্থাপনে অণ্মী হন। 


কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতি পুরাতন বিদ্যালয়ের পরিচালনার 


+ ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালিকাদিগের শিক্ষার প্রি 


স্থানীয় অধিবাপীবন্দের যাহাতে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে 
সেই উদ্দেশ্যে বিগ্কালয়গুলি কিছু দিন পরিচালনা করিবার 


পর সমিতি উহাদের তত্বাবধানের ভার স্থানীয় পরিচালক. 


সমিতির উপর গ্বস্ত করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে 
অনেকগুলি সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। এগুলি 
সরকারী সাহায্য পাইলে সমিতির অর্থ অন্ত নূতন বিদ্যালয় 
স্থাপনে ব্যয়িত হয়। যে সকল অঞ্চলে অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক প্রাথমিক বিগ্যালয় স্থাপিত হয় নাই সাধারণতঃ সমিতি 
সেই সকল অঞ্চলেই বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। . 


বয়স্কা-শিক্ষা কেন্দ্র 
কয়েক বৎসর পঙ্ঈী-অঞ্চলে কাধ্যের ফলে সমিতির এই 
অভিজ্ঞতা জন্মে যে, পন্দীগ্রামপমূহের বয়ন্কা নারীদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা না করিলে স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব নহে । এই উদ্দেশ্যে 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় নারী শিক্ষা সমিতির হস্তে 
এক লক্ষ টাকা অর্পণ করেন। মাননীয় লেডী বন্গুর ইচ্ছা! 
অহ্থসারে এই অর্থে একটি তহবিল গঠিত হইয়াছে । উহার 
নাম 'সিষ্টার নিবেদিত! উইমেন্স এডুকেশন ফণ্ড'। এই ফণ্ডের 
সাহায্যে ১৯৩৮ সাল হইতে নারীশিক্ষা সমিতি বয়ন্ধাদের 
শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে সক্ষম হন 
প্রধানতঃ বয়ঙ্কাদিগকে নিয্ললিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া 
হয় :_ 
১। প্রাথমিক পৰ্য্যায় পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা! ৷ 
২। নানাবিধ কুঠীর-শিল্প সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা । 
৩। প্রাথমিক সাহায্য সেবা-শুভ্রযা, ধাত্রী-বিগ্ভা, শিশু- 
কল্যাণ, প্রভৃতি । 
৪। শাকসন্দী উৎপাদন। 


উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত বয়স্কাদিগকে রামায়ণ, মহা- 


ভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন 
প্রবন্ধ, দৈনিক খবর ইত্যাদি পড়িয়া শুনানো হয়; দেশের 
উন্নতির পক্ষে জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধেও অতি 
সহজভাবে তাহাদের সহিত আলোচন! করা হইয়া থাকে । 
মোট কথা, সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নিরক্ষর মহিলাদের মনে 
নানা বিষয়ে কৌতুহল স্বষ্টি করা এবং তাহার! যাহাতে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন শেন্তুন্ত বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। 
বয়স্কাদিগের | শিক্ষার জন্ত; ১৯৩৮ সালের ১লা আগষ্ট 
২৪ পরগণা জেলার রাজপুর এামে সমিতি কর্তৃক প্রথম কেন্দ্র 


বলা বিশেষ আবঞ্তক। যে অঞ্চলে অভতা এবং নির্রক্ষরতা স্থাপিত হয়। ১৯৪১ সালে পাবনা জেলার স্থল-নহাটা এমো 


ই 


বৈশাখ 


আয় একটি কেন্র খোলা হয় এবং ইহার 
এক বৎসর পর উক্ত গ্রামেই স্থানীয় শিল্পী 
সম্প্রদায়ভূক্ত (91590) 0199০) স্রীলোক- 
দিগের শিক্ষার জন্য আর একটি কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়। প্রায় ওঁ সময়েই ঢাকা! 
জেলায় তিনটি গ্রাম (নালী, রূপসা, 


ক্ষত লীলগ্রাম ) লইয়া আর একটি কেন্দ্রে 


ছা 





কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে 
ঢাকা জেলার বুতানী গ্রামে ভ্রাম্যমাণ 
শিক্ষক প্রেরিত হয়। কতকগুলি 
মুসলমান ক্রীলোকও এই শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেক কেন্দ্রেই সাধারণ 
জ্ঞান ও শিল্প শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা ছিল। 
উপযুক্ত শিক্ষক প্রেরিত হইয়াছিল। 
প্রত্যেক স্থানেই ইহা দেখা গিয়াছে যে, 
বয়ক্কাগণ সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তবে সেলাই, 
কাটছাট এবং দরজীর কাজেই তাহাদের 
বিশেষ আগ্রহ ছিল । 


ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা--শিশু-কল্যাণ £ 
বয়ঙ্কাদিগের শিক্ষার জন্ত উপরোক্ত কেন্দ্ৰসমূহ ব্যতীত 
প্রধানতঃ ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিয়লিখিত কেন্দরগুলি 


স্থাপিত হয়: 
১৯৩৯--ফরিদপুর ' জেলার 
১৯৪০— 
১৯৪১—- 
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মারী শিক্ষা সমিতি 


৩৫ 








হলঘরে ক্লাস লওয়া হইতেছে 


১৯৪৩--পাবন! 
১৯৪৪-৪৫--_-ঢাকা! জেলার 
প্রত্যেক কেন্ত্রের কাজেই স্থানীয় অধিবাদীরৃন্দ, বিশেষতঃ 


স্থল-নহাটা গ্রাম 


নালী-রূপসা গ্রাম । 


জেলার 


নারীসমান্ধ বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


বিলাখ খান গ্রাম 
ডোমসার গ্রাম 
পালং গ্রাম 


করেন। 


বাণীভবনের ছাত্রীত্দের খেলাধুলার ভিতর দিয় শরীরচর্চা - 


সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ সমিতির কাজের বিশেষ প্রশ'স! 
সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর নারীগণ সমিতির 
শিক্ষাকেন্দে এবং মাতৃনিকেতনে সানন্দে যোগদান করিয়া- 


ছিলেন। শিক্ষার্থিনীদের বয়স ১৬ হইতে 
৬০ পর্ধাস্ত ছিল। 

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার পর 
হইতে সমিতির কর্শ্ম- প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ 
পূর্ববঙ্গে খুবই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
যাহা হউক, এখন পর্যাস্ত ঢাকা জেলার 
নালী-রূপপা-নীলগ্রাম এই কয়টি গ্রামের 
বয়ক্কা-শিক্ষা কেন্দ্রে সমিতির অর্থপাহাযো 
কান্দ চলিতেছে । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 
সমিতি তাহাদের কর্মপ্রচে্টা বিস্তৃত 
করিবার জন্য খুবই চেষ্ঠা করিতেছেন, 
এবং ইতিপুর্কেই মেদিনীপুর জেলার 
ঝাড়গ্রামে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে সাধারণ শিক্ষা 
ও শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । 


বিদ্যাসাগর বাণীভবন-_কলিকাতা ও 
ঝাড়গ্রাম 
আমাদের দেশে বালিকাদের শিক্ষাদান 








বামভবনের ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজের নমুনা 


ও তাহার প্রসারের পথে প্রধান সমস্যা হইতেছে উপযুক্ত 
শিক্ষয়িত্রীর অভাব । বাংলাদেশের ১৮০০০ হাজার বালিক! 
বিদ্যালয়ের জন্ত শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ৬০০০-এর কিছু কম; 
হঁহাদের সকলের শিক্ষা এবং যোগ্যতাও সমান ছিল না; 
কেবল ১২০০ জন শিক্ষাদানের সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছিলেন। 
সেইজন্ত প্রথম হইতেই সমিতি উপলব্ধি করেন যে, বিধবাদের 
উপযুক্ত শিক্ষা দিয়! শিক্ষয়িত্রীর কাজে অনায়াসে নিযুক্ত করা 
যাইতে পারে এবং ইহাদ্বারা তাহাদিগকে নূতন আদর্শে 
অঙুপ্রাণিত করা যাইতে পারে ; আর ইহাদের কার্ধ্যের ফলে 
স্্রী-শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারলাভ করিতে পারে । সকলেই জানেন 


আমাদের দেশে বিধবাদিগের সংখ্যা কত অধিক; সুতরাং 


ইহাদের মধ্য হইতে শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য উপযুক্ত বিধবা 
নির্বাচন করা খুবই সহজ । এই সম্পর্কে আরও একটি কথ! 
এই যে, অল্পবয়স্কা বিধবাগণ বিবাহিত! নারী বা অবিবাহিতা 
বালিকাগণ অপেক্ষা শিক্ষাদান কাৰ্য্যে অধিকতর উপযুক্ত, 
কারণ তাহাদের অভাবও কম, এবং ঝঞ্চাটও বিশেষ 
নাই। উপরন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে 
বিধবাগণ সমাজের বা পরিবারের বোবাস্বরূপ গণ্য হইয়া 
থাকেন; সুতরাং তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিলে সমাক্গও উপকৃত হইবে এবং ঠাহারাও সম্মানের 
সহিত জীবিকা অর্জনে সক্ষম হইবেন। 

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালে সমিতি কর্তৃক *বিগ্ভাসাগর 
বাণী ভবন” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভবনের সহিত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নাম সংযুক্ত করিয়া সমিতি ঠাহার প্রতি যে অন্ধা ও 


হৃদয় বিশেষভাবে আক্কষ্ট করিবে । 
বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের ইতিহাসও 
চমকপ্রদ । ১৯২২ সালে কেবলমাত্র ছুই 


ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। বর্তমানে ‘বামী 


সুদূর পল্লী অঞ্চলের ৫০ জনের অধিক 
বিধবা! শিক্ষালাডের সুযোগ পাইতেছেন। 

এই প্রতিষ্ঠানে বিধবাদিগকে বিন! 
খরচে খাওয়া থাকা ও শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইয়া থাকে । এখানে ষষ্ঠ মানের 
শিক্ষণীয় বিষয় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে । ইহা ছাড়া নানাবিধ কুটীরশিল্পও 
শিক্ষণীয় বিষয়ের অস্তভূক্ত। 

পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পল্লী অঞ্চল 
হইতেই অধিকাংশ বিধবা বাণী ভবনে 
শিক্ষা লাভ করিতে আসেন এবং শিক্ষা 
লাভের পর তাহাদিগকে সাধারণতঃ 
গ্রামেই ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্ত সমিতি বহুদিন হইতেই 


লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন যে, কলিকাতা শহরের আকর্ষণ 4 


ও ন্ুখন্ুবিধার মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার পর শিক্ষািনীগণ 
পল্লী অঞ্চলের আবেষ্টনীতে পূর্বের মত আর নিজেদের খাপ 
খাওয়াইতে পারেন ন! | স্থতরাং শিক্ষািনীদের পল্লী ঘঞ্চলের 
আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
উদ্দেশ্য সাধু হইলেই উহার সফলতা সহজ হয়। ঝাড়গ্রামের 
রাজা বাহাদুরের বদান্যতা ও তাহার প্রধান কর্্-সচিব 
প্রীদেবেন্দ্রমেহন ভট্টাচার্যের এঁকাস্তিক সহায়তায় ১৯৪০ সালে 
ঝাড়গ্রামে “বিদ্যাসাগর বামীভবনেশর একটি শাখা স্থাপিত 
হয়। ইহার জনা রাজা বাহাদুর ২৫ বিঘা জমি ও দশ 
হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের প্রতিষ্ঠানে চারিটি 
বিভাগ আছে £ 


(ক) শাকসজী উৎপাদন । (খ) গোঁশালা। (গ) শিল্প। ly 


(ঘ) রেশম শি । 

প্রত্যেক বিভাগই সুপরিচালিত। উৎপন্ন শাকসজী, যৱ 
প্রভৃতি ভবনের বিধবাগণের আহার্ধ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 
শিল্প বিভাগের দ্রব্যসাম্রী বান্ধারে বিক্রীত হয় এবং ইহাদের 
যথেষ্ট চাহিদা আছে। শিল্প বিভাগের উন্নতিকল্পে ঝাড়গ্রামের 
রাজা বাহাদুর ছুই বৎসরের জন্য লেডী বন্গুর হন্তে পাচ হাজার 
টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু 
"ঝাড়গ্রাম বিদ্যাসাগর বামীভবন” পরিদর্শন করেন। তিনি 
ইহার কাধ্যপ্রণালীর ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, যহাস্মা 


জন বিধবা লইয়া একটি ভাড়াটে বাড়ীতে - 


ভবনের’ নিজস্ব হত গৃহে প্রতি বৎসর ধা ' 


৬ 


বৈশাখ 


গান্ধী গ্রামের উন্নতির জমা যে আদর্শ 
দেশের সন্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহা লেডী বস্থু কাৰ্য্যত: প্রতিপালন 
করিয়াছেন। 


বাণীভবন ট্রেনিং বিদ্যালয় 


শিক্ষয়িত্রীরূপে শিক্ষা! সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত ১৯৩৫ সালে “জুনিয়র ভার্ণাকুলার 
ট্রেনিং” শাখা খোল! হয়। ছুই বৎসরে এই 
শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সরকারী নিয়মাহুযায়ী 
শিক্ষািনীদিগকে "পরীক্ষা দিতে হয়। 
পরীক্ষার শেষে তাহাদিগকে সরকারের 
অন্থমোদিত বিদ্যালয়ে দুই বৎসর 
শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে হয়; ইহার 
পর তাহাদিগকে “ট্রেনিং সার্টিফিকেট’ 
দেওয়া হইয়া থাকে। 
মহিলা শিল্পভবন 
আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
অভাব, অনটন, দারিদ্র্য কত বেশী তাহা 








কাটিং বা দরজির কাজ 
সকলেই জানেন মেয়েদের কোন প্রকার শিক্ষা দিবার ইচ্ছা 
থাকিলেও অর্থের অভাবে অনেকেই তাহার ব্যবস্থা করিতে 
পারেন না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ উপার্জন করিতে 


পারিলে শিক্ষার ব্যয় বহন করা সহজ হয়। এইরূপ শিক্ষা 
দিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সমিতি “মহিল! শিল্পভবন” 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধরণের বিদ্যালয় তখনকার কালে 
সমিতি করুক প্রথম স্থাপিত হয়। 








মেয়ের! চাদর বুনিতেছে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিবাহিতা, 
অবিবাহিতা! ও বিধবা নারীগণ এই প্রতি- 


টানে বিন! খরচে নানাবিধ কুটীরশিল্প 
শিক্ষা করিতে পারেন। শিক্ষা দিবার 
সময় এমনভাবে নির্ধারিত করা হয় 
যাহাতে দ্বিপ্রহরে শিক্ষার্থিনীগণ নিজ নিজ 
গৃহস্থালির কাজকর্ম সম্পন্ন করিয়া এই 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন । নারীশিক্ষা 
সমিতি শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন 
ক।রয়! থাকেন ; এমন কি শিক্ষাকালীন 
অবস্থায় যে সকল কাচা মাল, সাজসরগ্রাম 
প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তাহাও বিনামূল্যে 
সরবরাহ কর! হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
বৎসর শিক্ষা্থিনীদিগকে লেডী ত্রাবোর্ণ 
ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত কর! হয়। 
নানাবিধ কুঠীরশিল্প, যথা! খেলনা প্রস্তুত, 
! বয়ন, সেলাই, রং করা, ছাপার কাজ 
কাশ্মীরী সুচিশিল্প, মাটির ও চামড়ার কান্ধ 
প্রভৃতি হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষা ও 
জ্ঞানের জন্ত চতুর্থ শ্রেনীর পাঠ্যতালিকা! পর্য্যন্ত পড়ানো 
হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ প্রত্যহ নিজ নিজ গৃহ হইতে 
আসেন। 

মহিলা শিল্পভবনে শিক্ষালাভের পর বহু নারী বিভিন্ন 
বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন । 
ইহাদের সংখ্যা ছুই শতের অধিক । 


€। বিবির বাধীভবন সে বিদ্যালয়: 





আৰ হইতে বদের এক জন * রাজন হী আই-এ 
: পৰাত ডানে মাছে 





১ | টা? প্রাথমিক বিদ্ধালয় £ 2 


ক) ১৯১৯ লালে স্থাপিত. ৩ট- ছাত্রীসংখ্যা ৮২। 


থ) ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস 














৬১টি 
5 নটি ৭১৩ 
ত) স্বাধীনভাবে পরিচালিত ৩৯টি রর 
| ডে) বিগ্যালয় বন্ধ হইয়াছে ১৩টি - 
অদ্যাবধি শিক্ষাধিনীর সংখ্যা ৭০90 
পল্লী অঞ্চলে বয়ঙ্কা শিক্ষাকেন্দর : 

ক) ১৯৩৮ সালে স্থাপিত. ১টি_ ছাত্রী সংখ্যা ৩৬ 
AY) ১৯৪৯ সালের মাচ্চ মাস ৬টি = w ৫২০ 
টা 0) ১৯৪৯ সালের মাচ্চ মাস 
রি পৰ্য্যন্ত তটি--  * ৬৪ 
a থে) অদ্যাবধি শিক্ষিত ১ ০ ৪৫৬ 
৩1 বাত্রীবিদ্যা ও শিশুকল্যাণ : 

কে) ১৯১৯ সালে স্থাপিত... ১টি-- ছাত্রী ২০ 
0) ১৯৩৮ সালের মাচ্চ নাস 

পৰ্য্যন্ত -- ৬ i ৮৮ 
টা, ১৯৪৮ সাল পন শিক্ষিত ৮৮ 


8 বিদ্যাসাগর বাধীভবন (বিধবা আশ্রম ) 3 
রে টু 0) ১৯২২ সালে হাপিত ছাত্রী-২ট 


কে) ১৯৩৫ সালে স্থাপিত--ছাত্রীসংখ্যা ডং 
খে) ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত * 
গে) ১৯৪৯ সালের মার্চ মান পর্য্যন্ত ভর্তি. 
(ব) অদ্যাবধি শিক্ষিত 





৬1 মহিলা শিল্পভবন £ i 
(ক) ১৯২৬ সালে স্থাসিত-- ছাত্রীসংখ্যা 
(*) ১৯৪৯ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ০১২৩ 
গে) ১৯৪৯ সনের মাচ্চ মাস পর্য্যন্ত কি ডি 





(ঘ) অদ্যাবধি শিক্ষিত ৯০৪. 
নারী শিক্ষা সমিতির গত ৩০ বৎসরের কার্যের উপরোক্ত টা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে অনায়াসে বলা যায় যে, বাংলাদেশে 
জনহিতকর যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে pl টন 
সমিতির স্থান অতি উচ্চে। এ কথাও নিঃসঙ্কোচে 
যে, এই সমিতির কার্ষ্যের ফল নর পল্লী অঞ্চলের 













পরিমাণে বন্ধিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া বু নারী নিব টু js 
সংসারের আয় বাড়াইবার উৰে ডে পাইবার :. 
























রী এবং ৃ ীাবে, মতই মানব- 
রা নিয়ে তিনি মানুষকে দিতে 
রোলার সেবামন্ত্রে দীক্ষা- 
টলষ্টর। শি কোন্‌ মানুষ জীবনের, 
] আত্মগোপন করেছে, বোল সেখানে 
ত, শক্তি দিতে) কোথায় কে সবলের 
যর প্রতিকার চাইল না, সেখানে তিনি গেছেন 
নিয়ে। নাৎদী শাসনের লৌহভার তার কঠকে 
মুক করে দেয় নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার 
তিবাদ, মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্বৃত দুর্বল 
কে ডেকে তিনি বলেছেন, “খনি জাগিবে তুমি, 
তখনি সে পলাইবে ধেয়ে পথ. কুকুরের মত।” আত্মখক্তির 
উদ্বোধন করতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে, নব নব 
লোকে মানুষের জরযাত্রাকে সার্থক করে তুলতে হবে, 
প্রই দেখে ছলেন তিনি। কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর 
ল্লাযিত হয়ে উঠ =, এই ছিল তার কামন!। শিল্পীর 
ুষের কল্যাণ স্থচিত হোক্‌, তার শিল্প -এষণায় 
এক্যবোধের প্রতিষ্ঠা । সুন্দর এবং শিবের 
ৰ হৰ বই এক্যবোধ। পারস্পরিক 


























: টিপ প্রেমের পথে, যো পথে মারিষের কল্যাণ- 
9 যু তপস্তা করেছিলেন বৰি i, আর ও 





















আর কল্পনা শিম, মাননি: প্রশাণ্ডিকে নষ্ট করে, 
সহৃদয়ে'র সঙ্গে অলক্ষ্য নিগৃঢ় যোগস্থত্রটি হারিয়ে 
তার ফলে শিল্পের অবমৃত্যু ঘটে । বিভিন্ন 
বভিবৰমুখী মননের মাঝে রসের সেতু সৃষ্টি করে 
 অন্তরশায়ী একাত্মবোধ জাগ্রত হয়, 
ন্দলোকে শিল্পরগিকের প্রবেশলাভ ঘটে। 
ভারতীয় নন্দনতত্বে সাহিতোর ব্যাকঃণগত অর্থ হ'ল 











| বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাব 
ব্যক্ত হয়, তা সনবন্ব-বিশেষ স্বীকার বা পরিহার নিয়মের 
বারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণগ্রা্থ। সঘঘ্ধ-বিশেষ স্বীকার 
রর িরনবলারাৎ সাধারপ্যেন গ্রতীতৈরভিবযঃ 








রে রি রোলার শিল্পদৃষ্ট টা সি 


অধ্যাপক জ্ীহ্বধীর নন্দী 


"অর্থাৎ নানা উপকরণের মিলনবোধক যে শব্দ তাই 























এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত সকল পরিমিত. 
প্রমাতৃভাব অপনীত হয় এবং উন্মেষিত হয় অ: 
জেেয় বস্তুর সম্পর্কবিরহিত একটি অপরিমিত ভাব। 
‘সন্ধদয়ে'র মধ্যে একটি ভাবগত একা, 1 হাক ত এই ভা. 





মান্থষের যদি ভাবগত এ, না থাকে, তা হলে 1 
সার্থক হয় না, শিল্পীর সাধনা ব্যর্থ হয়, এই ব রাই 
বারবার বলেছেন রোলা। আবার এই কথাই, রঃ 

ভাষার বলেছেন আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা ৰা. 
লোকের এই ভাবগত এঁক্যকে সামাঞ্জিক এব্যের প 
নামিয়ে এনেছেন রোলঢা এবং এর পিছনে 
সমাজহিতৈষণা। মানুষের কল্যাণ: ম 
এক্যে এবং এই এক্যের প্রতিষ্ঠার at রো 
জীবনব্যাগী সাধনা । যে শিল্প শ্রেণী:মানসের ছ 
করে, তার কাছে সে শিল্প কোনদিনই মর্ধাদা পায় 
তাই তিনি সমনামারক আটকে স্বধর্মচ্যুত বং 
করতেন। কেবল টনষ্টর ছিলেন তার কাছে যদ 
যার ধ্যানে মানুষের সঙ্গে মানুষের একা 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে | টলষ্টয় সর্বমানবিকতার স্বপ্ন দে 
এবং ভার শিল্পে এই স্বপ্নের উজ্জীবন বারবার ঘটে 
রোল লিখিত টলষ্টয়ের জীবনীতে আমরা পড়ি £ 


“Yes, the whole of our art is. nothing but: the 06৯ 
sion of a caste, sub-divided from one nation. 9. 
into small opposing groups. There is not one . - 
soul in Europe which unites in itself all the par 
races. The most universal in: our ‘time was: 
Tolstoy. In him we have” loved each. other, 
#ll the. countries and all the: classes. An 








Jove, will never again Le satisfied. with the Cae 
this great human soul which the art. of the গা : 
coteries offers us.” : টি 












সারা জীবন ধরে।. মী 
মানুষের প্রতি ভালবাসা ধা স্থান লাভ করল, 7 
জি খুজে, নিযে ডি হয়ে। যে 





করে, মান্থষের সঙ্গে 277 বড় করে 
দেখে। সে শিল্প অপাংকেয়। " যাহুয়ের কল্যাণ আসে 

























দে চে টা করা হয়েছে) রি সঙ্গে 
পাৰ্শ্বিক শক্তির নিরিস্তর সংগ্রামই হ’ল এই ধরণের 
ভনীত কাহিনীর প্রধান উপজীব্য । -কর্মে এবং 
নবপ্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি রোল প্রত্যক্ষ 
[ছিলেন টলষ্টয়ের মধ্যে । তাই জীবনের এক সন্ধিক্ষণে 
নি টলটয়ের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে 
গীয়র এবং বীটোফেন, অন্যদিকে টলষ্টয় । একদিকে শুধু 
সিকের নিগৃঢ় আনন্দলোকে কর্মহীন বিচরণ, অন্য- 
শিল্প-সহায় কর্মের ক্ষেত্রে শিল্প-রসিকের আত্মনিবেদন ॥ 
দিকে শিল্পোভূত অকারণ পুলকে অবসর বিনোদন, 

[দিকে শিল্পী-নির্দেশিত পথে নব নব কর্মের ক্ষেত্রে 
বু কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত প্রয়াদ। বোল'যা চাইলেন 
রর মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণ এবং শিল্প হ’ল সমাজ- 

অন্যতম বাহন। শ্রম এবং সেবাই শিল্পীর শিল্প- 
র্থক করে তুলতে পারে। যে শিল্পী সমাজের 
করে না, শুধু সেবা গ্রহণ করে, তার পক্ষে সার্থক 
_ শিল্প-হষ্টির চেষ্টা ব্যথপ্রয়াদ মাত্র। সমাজ তাকে স্বীকার 
করবে না। তার শিল্পকে মর্ধাদা দেবে না, কারণ সেবাহীন 
5 শয়ন শিল্পীর চেষ্টা কোনদিনই ফুল হয়ে ফোটে ন: 
এ কথা বিশ্বাস করতেন । যে শিল্পী দানের 
গ্রহণটাকেই বড় করে দেখে, সেবাহীন জীবনে 
সেবা অকুঃচিত্তে গ্রহণ করে, তাকে রোলযা পরহুজ 
সঙ্গে তুলন! করেছেন। সমাজকে কিছু দেবার 
























স্বীকার করেন না। এবিষয়ে তিনি 
নিষ্ট Le উর টল রোল যাকে 





রি অমর হয়ে ওঠে কৰিব তা 


 সন্প্রীতিকে দৃঢ়তর করে, দেই. রর সাধনা করলেন রি 


িত্ববোধটুকুও যার নেই, তার নেবার অধি- ক 










রোল'যা, প্রচার করলেন সেই শিল্পের মহিমা । 
এখন প্রশ্ন জাগে খে, শিল্পের মর্ধাদা কি যানব-সেবা ব ৰা 
বিশ্বসৌন্রাত্র থেকে অর্জিত? শিল্প কি স্বমহিমায় মহিমান্বিত 
নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর্টের মূল্যবিচারের .. 
প্রশ্ন ওঠে। ক্রোচে, জেন্টিলে প্রমুখ সমালোচকের! বলবেন, 
আর্টের মূল্য বিচার করতে বসে আমর! যেন ভুলে না 
যে বাইরের কোন প্রয়োজন দিয়ে আর্টের ধর্ম নির্ণয় করা 
যায় না। শিল্প হিসাবেই শিল্পের মূল্য বিচার হবে I 
আমাদের কি কাজে লাগল না লাগল সেটা! বড় কথা নঃ 
জন তোলা বা কাঠ কাটা, দাড় টানা ৰ! মাল বহন করার 
জন্য আর্টের সৃষ্টি হয় নি। আর্ট যান্যকে কর্মে উদধনধ বুল 
কিনা, মাঙ্তুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করল কিনা, 

















“সে কথা অবান্তর। যদি আমরা শিল্প বাআর্টকে এই 


ধরণের কাজে লাগাই, তবে আর্টের প্রকৃতি ক্ষুণ হবে। 
কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পী 
যদি কৃষ্টি করে, তবে সে সৃষ্টি সত্যধর্মী না হয়ে প্রয়োজন- 
ধর্মী হয়ে পড়ে । তাতে কাঁজ হয়ত মেটে, কিন্তু *ি 
রপিকের প্রাণের দাবি মেটে না। প্রাত্যহিক জীব 
প্রয়োজন রন মেটাতে হলে আর্টকে স্বধর্ম ত্যাগ কর: 












‘ফান্তুনী’ রচনা করেন। ইল ন কথা 
- শুধু অকারণ পুলকে, i, 
ক্ষণিকের গান গারে আজি পা: 
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মহিলা শিল্প-ভবন, কলিকাতা 





উৎসব উপলক্ষে আল্পনা আকায় রত শিল্প-ভবনের ছাত্রীগণ 
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বৈশাখ 





প্রেরণায় ত মাতিয়ে তোলে না। বরং আমরা কাজের 
কথা ভুলি। ইলোরা! ও অজন্তার গুহা-মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে 
গিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়। কই, কাজের কথা ত মনে 
পড়ে না । হাজার কাজ ফেলে মান্য অকাজের পিছনে 
ছুটে শিল্পের. মায়াম্গকে বীধবার আশায়. 'মায়াবন- 

বিহারিণী হরিণী” ছুটে চলেছে যুগ থেকে যুগাস্তরে আর 
সত্তার পিছনে দেশে দেশে কালে কালে কত শিল্পী ছুটেছে-- ' 
কাজের কথা, প্রয়োজনের কথা! তাদের কাছে একেবারেই ' 
নিরর্থক হয়ে গেছে। 

তবে কি রোল)! ভুল বলেছেন? ঠিক ষে ধরণের ভুল 
এক দিন মহ্)দার্শনিক oo করেছিলেন আর্টের শ্রেণী- 
বিশেষকে তীর. আবর্শ-রিপাব্লিক থেকে নির্বাসিত করে, 
মহামতি রোলযাও অনুরূপ ভুলই করেছেন. তীর প্রথম- 
জীবনে। ক্ষয়িষ্ণু গ্রীসের মানুষকে নৈতিক. অধঃপতন 
থেকে বাচাবার একান্ত আগ্রহে প্লেটো আর্টকে ( amuse- 


ment 216 ) নির্বাসন দিলেন আর রোল! স্বার্থ-কলুষিত . 


' মান্্যের হৃদয়ে বিশ্ব-পৌভ্রাত্রের সেতু রচনার জন্য আর্টকে 
কাজে লাগাতে চাইলেন । মানুষ মানুষের অন্য কাজ করুক, 
মানুধের দুঃখ দূর করুক, মানুষকে ভালবান্থক-এই মহান্‌ 


আদর্শ শিল্পীরা আর্টের মাধ্যমে প্রচার করুক, এ কথা - 


রোলণা বার বার বলেছেন। এটাই কিন্ত রোলার শেষ কথা 
* নয়। মানবসেবী রোলার পরে আছেন শিল্পী, রোলযা। 

এ রোল টলষ্টয়ের প্রভাবমুক্ত। শাশ্বত শিল্লী-মন কার্জ- 
. অকাজের বাধ! ঠেলে স্থনীতি-দুনীতিকে অতিক্রম করে 
ঘোষণা করল £ 


“But above all if you were musicians; you would make 
pure music, music which has no definite meaning, music 
which has. no definite use, save only to give warmth, air 
and life. (John Christopher, Vol. I). 

শিল্পের মূল্য কোন বিশেষ: প্রয়োজনের মাপকাঠিতে 
পরিমেয় ন্য়। শিল্পের অমেয় দান শিল্প-রসিকের অন্তরে বসের 
৭ প্রাবন আনে। এই অপূর্ব অনির্বচনীয় রসের স্বরূপ নির্ণয- 
কল্পে রূপকের ভাষায় ভারতীয় দার্শনিক নিবেদন করেছেন: 
সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য অপসারিত - করে ব্ৰহ্মানন্দ 
আস্বাঘনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক -করে অলৌকিক 
চমৎকারকারী (ত্রন্ধাস্বার সহোদর ) এই রসন্বরূপের 
আভাস দেয় “অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রন্ধাস্বাদমিবান্ছু- 
ভাবয়ন্‌ অলৌকিক চমৎকারকারী-**.*বুসঃ1৮ রোলার 
মধ্যে শিল্পরসের এই নিগুঢ় তত্ব আমরা পাই না'সত্য। 
তবে একথা রোল'যা বলেছেন যে, স্থচারু শিক্পকর্মের ধ্যানে 
শিল্প-রূসিকের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ 


w 


গোলার শি: 


8১ 





যোগজ আনন্দের: অনুরূপ । রোনযার চোখে স্বামী 
বিবেকানন্দের ধ্যানলোকে আত্ম-অন্বেষণ আর যীটোফেনের- 
শিল্পময় তন্ময়তা সম্ধর্মী। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে রোলটা 
বলেছেন যে, শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টা যেন যোগঞ্জ ধ্যান। যুগে 
যুগে শিল্পীরা এই ধরণের ধ্যানই করেছেন সার্থক শিল্প- 
সৃষ্টির প্রয়াসে । বীটোফেনের স্থনিবিড় শিল্পচিস্তা আর . 
রাজযোগে'র মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পান-নি। 
সে যাই হোক্‌, এখন আমর! শিল্পের ব্যবহারিক প্র্মোজনের 
কথা ভাবছি। হয়ত কখনও আমরা জীবনের সম্কট ময় মুহূর্তে 
পথের দিশা পাই শিল্পীর কাছে, তার শিল্পবস্তর কাছে। 
কিন্তু সেই প্রয়োজনের দিকটাই আর্টের বিচারে মুখ্য নয়। 
রোল তার এক বান্ধবীর কথা বলেছেন . এই বান্ধবীটি 
সেক্ষপীয়রের “ওথেলো" দেখে ভার জীবনের এক জটিল 
নীতিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে প্রান। তীর ধূসর জীবনে 
আবার রভীন স্বপ্ন সম্ভব হয়--তিনি নূতন করে জীবনকে 
গড়ে তোলেন। সার্থর শিল্পহ্থটি কখনও কখনও এইভাবে, 
মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তাই বলে আমরা কেউ 


‘ওখেলো’কে নীতিমূলক নাটকের পর্ধায়ে নিশ্চয়ই 
স্থান দিব না। লেক্ষপীয়র “ওথেলোর” মধ্য দিয়ে 
কোন নীতি প্রচারের প্রয়াম পান নি, এ কথাই 


সমালোচকেরা বলেন। যদি আর্ট কোন দিন এমনি করে 
মানুষের. প্রয়োজন মেটায়, তবে আমরা তাকে বলব 
আকম্মিক ছুর্ঘটনা। আর্ট যেন সুনীল দ্রিগন্তশায়ী গ্রভাত- 
সুর্য । অজন্ন কির্ণধাঁরায় শিল্পরসিককে অভিষিক্ত করাই 
আর্টের ধর্ম। আমরা যদি স্বধালোকে কাপড় শুকাই বা 
ওঁ ধরণের ছোটখাটো কাজ করে ভাবি সর্ষের আলে! এই 
সব কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, তবে আমর! যে-ভুল করব, 
সে কথা বলা বাহুলা মাত্র । আর্টকেও যদি আমরা ছোঁট- 
খাটো প্রয়োজনে লাগিয়ে ভাবি যে, এতেই আর্টের 
সার্থকতা, তবে আমাদের এ একই ধরণের ভুল হবে। 
রোল'া আর্টের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন £ 
“Tt is- like the sun whence it is sprung. The sun is 
neither moral nor immoral. It is that which, is. It 
lightens the darkness of space. And so does art.” (John 
Christopher, Vol. IV). - A OE 


সুর্যের মৃত আঁর্টও যেন. স্বর্ণ- আলোর উত্স। এ 
আলোয় প্রাণ আছে, গান আছে 'আর.আঁছে- আনন্দ । 
‘এ আলো প্রাণের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে রসের 
প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় “সহ্বদফে'র হৃদয়কে । সেই আলোর ' 
একটুখানি কোথায় কি ভাবে পড়ে আমাদের প্রয়ো- 
জনের কোন দাঁবিটা হঠাৎ মিটিয়ে দিল সেটা বড় কথা 
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নয়, সেটা আকম্মিকতা। 
বিচারে স্থনীতি-ছুর্নীতির কথা যেমন. অবান্তর, আর্টের 
ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নও তেমনি নিরর্থক । দেশে দেশে, 
কালে কালে নীতিশাস্ত্রের মান বদলায়, কিন্তু তাই বলে 
আর্টকেও তাঁর সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এমন ত কোন 
কথা নেই। আর যদি সেটাই সত্য: হস্ত, তবে আর্টের 
সর্বজনগ্রহণীয়তা (51035589180 )- অলীক হয়ে যেত। 
আজ আর কেউ মেঘদূত পড়ে বক্ষের জন্য দু’ ফোটা 
চেটিখির জনও ফেলত না। হ্যামলেটের অভিনয় দেখে 
আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠত না । সে যুগের রুচি, প্রবৃত্তি, 
নীতি আজ আর নেই। এ এক নৃতন যুগ নৃতন জগতের 
মামুধ আমরা । তবু'সে যুগের শিল্প আমর! বুঝি, সে যুগের 
শিল্প আমাদের আনন্দ দেম--আর আমরা অভিনন্দিত করি 
সেই যুগকে সার্থক শিল্প-স্যষ্টীর জন্য ! রোল! আর্টের এই 
সার্বভৌম আবেদনকে স্বীকার করতেন । তাই তিনি 
দিলীপকুমার রায়কে পাশ্চাত্যে - ভারতীয় রাগসঙ্গীতের 


আবার সর্ষের আলোর গুণ. 


সেখানে পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই, সাদা কাঁলোর পার্থক্য নেই । 
সত্যধর্মী শিল্প-মানুষের কাছে কখনই ব্যর্থ হবে.না, এ কথা 

মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন রোলা। শিল্পীকে তার সবস্ব 

দিতে হবে শিল্পের-মধ্য দিয়ে ; শিল্পীর যেটুকু ভাল, যেটুকু 

মহত, সেটুকু অকুচিত্তে দান করতে হবে, তবেই তা সাড়া 

তুলবে লোকের -মনে। আজ না হয় কাল, কাল, 
ন! হয় তারও পরে অনন্ত ভবিষ্যৎ আছে। শিল্পীর সাধনা! 
কখনই ব্যর্থ হবার নয়। অতীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের 

যা দেবার ছিল তা দিয়েছেন, যা পাওয়ার ছিল তা থেকেও 

ভারা বঞ্চিত হন নি.। তাই: রোল্যা. এ যুগের: শিল্পীদের 

আশ্বাস দিয়ে বলেছেন £ 


“Give what you have to give with both hands. Tt 
there is anything of lasting value in your’ contribution, 


believe me, it can never altogether miscarry.” 


এর মর্শ্বার্থ হচ্ছে--তোমার যা দেবার আছে দু'ছাতে 
বিলিয়ে দাও। তোমার স্বইর'মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে 


: যার আছে স্থায়ী মূল্য ত! হলে বিশ্বাস । করো তা কখনো 
প্রচারের জন্য বলেছিলেন। শিল্পের আবেদন সর্বত্রগাষী। একেৰারে বার্থ রা ূ 
স্পর্শ টি 
্রীকালিদাস রায় | 


_ ফুলটি ফুটিলে রূপ দেখি তার, গদ্ধও পাই, তবু 
নাকে গালে তার পরশ না পেলে তৃপ্তি হয় না কু, 
আখিত্র অভাব মোচন করিতে সব ইন্দ্রিয় হারে, 

_-গৌচরের রাজা ম্পর্শই ক্ষতি পুরণ করিতে পারে । 
“চরণ না ছুয়ে প্রণাম করিলে ভক্তিই পড়ে বাদ, 
শির না ছ'ইলে আশীর্ববাদের হাতে থেকে যায় আধ । 

': শ্বাভীর জলের স্পর্শ না-পেলে শক্তি মুকুতাহারা; 
কমল ফুটে না প্রভাত-রবির করের পরশ ' ছাড়া। 
বাংলার মাটি মা-লক্মীদের চরণ পরশই চায়, 
কত না বেদনা দের তারে তারা পা মুড়ির! চামড়ার ।-: 

_ শিশুর অঙ্গ ঘুলিভর] তবু পেয়ে সে স্পর্শনুখ 
=. ভুঁড়াইতে বুক স্ববেশ-ন্বেশ! সকলেই উদ্ুখ । 


সোনার কাঠির পরশ ভিত জীবন জাগে-কি অড়ে ? 
বনমাহযের হাড়ের পরশ কুহক সুজন করে । 
দেবতারে পায় রথের কাছিটি পরশি সরল লোকে, 
শিশু হাত তুলে টাদ ছু'তে, নয় তৃপ্ত সে দেখে চোখে 

+ শুধু লোহা নয় যা-কিছু কঠোর, যা-কিছু পরুষ ভবে, 
্পর্শ-মাণিক ভরে দেয় তায় হেমময় গৌরবে। - 
পরশ বাচাতে জাতিগব্বাঁরা দুরে দূরে রাখি জীবে, :. 

' ভ্রন্ধের সাথে ব্যবধান রচি দুর ক’রে দেয় শিবে। * 
ব্যবধান রাখি প্রেমবিনিময়,_তত্ব যায় না বুঝা । 
অধরে অধর স্পর্শ না হ’লে, প্রেয় নয়, তাহা পুজা । 


সা Y 


যে ঘটনা ঘটবে আগে থাকতেই তার"ছায়াপাত হয়, এই 
রকম একটা প্রবাদ ইংরেজদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্ত 
আসন্ন ঘটনার ছায়াকে উক্ত ঘটনার কারণ বলে মনে করা 
ঠিক নয়, একটা আর একটার পূর্বে ঘটে মাত্র। | 
. বৈজ্ঞানিকেরা যতই বলুন' তবু সবই ইন্দরজাল বলে বোধ 
হয়। যেন কোনে! অদৃশ্ঠ যাছকর আড়ালে বসে স্থতো 
টানছেন, আর তারই টানে টানে কেউ বলছে শাস্তি চাই, 
কেউ বলছে রক্ত চাই, কেউ আরামে বসে চা খাচ্ছে, কেউ 
হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করছে। 

এই ভাবে দেখতে গেলে ঘটনাপরস্পরা oe হয়ে 
মনকে পিষে মারতে চায়, সুতরাং তত্বকথা বেশি দূরে ন! 


টেনে দৃষ্টিকে সুশীল, মাধব আর মিহিরের সঙ্ধীরণ পরিসরে 


নিবদ্ধ কর! যাক। 
' সুশীল ওকালতি পাস করেছে সম্প্রতি, মাধব এম-এ 
পরীক্ষায় ফেল করেছে, মিহির গত এ-এস্‌সি_ পরীক্ষায় 
পদা্থবিগ্ঠায় দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেছে। কিন্তু বুদ্ধিপ্রথরতায় 
ওদের মধ্যে মিহিরের ব্যক্তিত্বই আর সবার উপরে । 

বয়স ওদের কারোই চব্বিশের বেশি নয়, সবাই অল্পবিস্তর 
ছিটগরস্ত, বিষয়বুদ্ধির ছৌয়াচ লাগে নি কারে! মনে, মন এখনও 
অপরিণত, যদিও কোন বিষয়ে আলোচনা কালে বুদ্ধি ওদের 
মুহূর্তের মধ্যে বেশ সজাগ হয়ে ওঠে ।. বছ ভবনের মতে যে 
সিনেমা ছবিটি সবচেয়ে নিক্কষ্ট, টিকিট কিনে সেইটি দেখতে 
যায় ওরা আমোদ বেশি পাওয়া যাবে বলে, তা নিয়ে হাসা 
যাবে বলে। বাজার থেকে নিকৃষ্ট বই বেছে বেছে কেনে, 
আলোচনা এবং উত্তেজনার বিষয়বস্ত পাওয়া যাবে বলে। 
রেডিও খুলে চীনদেশীয় সঙ্গীত শোনে প্রতিবেশীকে বিভ্রান্ত 
করবে বলে। প্রবীণেরা বলেন, ওর! বালকই রয়ে গেল, 
সাবালক হ'ল না। 





- সন্ধ্যাবেল! ৷ 
বৈঠকখানা ঘরটিতে বসে 
ল্যান্বার্টের লেখা বি-বি-নির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্রান্ত এক- 
খানা বই পড়ছিল । তার এক জায়গায় ইণ্ডিয়ান রোপ টিক 
” বা ভারতীয় দড়ির খেলার কথা বেশ বিস্তারিত করে লেখা 


সুশীল বন্ধুদের আগমন অপেক্ষায় তার 
ধলিসেনারঃ সম্পাদক রিচার্ড 


আছে। দেই জায়গাটা সে বেশ তল্লাতচিভ হয়ে পড়ছিল । 
করাচী নামক এক জাছুকর ১৯৩৫ সালের ৭ জাহ্ুয়ারি তারিখে 
এক জ্বাতীয় দড়ির খেল দেখায় এবং তার রহস্ভও সে পরে 
ল্যান্যার্টের কাছে প্রকাশ করে । 

কিন্তু সুশীল এই অধ্যায়টি যতটা. আগ্রহের সঙ্গে পড়তে . 
আরম্ভ করেছিল, পড়া শেষ হওয়ার পর কিন্ত তার ততটা 
আগ্রহ আর রইল না, সে যেন কিছু নিরাশ হয়ে পড়ল । 
কারণ দড়ির খেলা সম্পর্কে সে এতদিন যে সব কথা শুনে 
এসেছে, করাচীর খেলা সেরকম নয় । এ বিষয়ে সে.বিমেতের 
বিচারকদের সঙ্গে এক মত হ'ল, কারণ করাচীর ঘড়ি: মাত্র 
ছ’ফুট উঁচুতে উঠেছিল । 

স্ুণীল এসব পড়ছিল, ভাবছিল এবং বিরক্ত হচ্ছিল, এমন 
সময় মাধব এসে হাজির। সুশীল তাকে পেয়ে যেন একটা 
বিরাট নৈরান্টের হাত থেকে বেচে গেল। 

“আচ্ছা বলতে পার লোকে ম্যাজ্জিক দেখে অবাক হস্ত 
কেন ।” 

মাধব তার অভ্যস্ত আসনখানি দখল ধরে বসল এবং 
বলল, “লোকে একটু আনোদ উপভোগ করতে চায়, তা যে 
কোনো উপলক্ষ্যে হোক না, আপত্তি কিঃ তাকিবই 
পড়ছিলে? 

“বইখানা ম্যাজিক সংক্রান্ত নয়”--বলে সে তার ভিতরকার 
এ অধ্যায়টি মাধবকে পড়ে শোনাল, এবং বলল, “ম্যাজিকের 
কৌশলটা তো একটা বাগ! ছাড়া কিছু নয়। হাতের মুঠোয় 
একটা টাকা ছিল, মুঠো খুলে দেখা গেল টাকাটি নেই--এতে 
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পাপ 


অবাক হবার কি আছে ? যদি জানা থাকে টাকাট! থাকবে 
না, আর সবাই যদি সেটা আগেই ভেবে নেয় তা হলে 
আমোদটা কোথায় ?” 





মাধব হেসে বলল, “আগে ভাববে কেন? যাতেনা 
ভাবতে পারে জ্বাছুকর সেই চেষ্টাই তো করে।” 

এমন সময় উক্ত রঙ্গমঞ্চে মিহিরের আবির্ভাব ঘটল, আর 
সঙ্গে সঙ্গে ছু'জনেরই চোখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল । দু'জনের 
নথ তৃতীয় ব্যক্তির দেখা মিললে ছ'জনেই মনে করে তাকে 
নিজের দিকে টেনে যুক্তির জোর বাড়ানো যাবে। 
, মিহির একটু বিশ্বয়ের সঙ্গে দু'জনের দিকে চেয়ে বলল, 
“সামনে বই খোলা এবং ছু'জনেই সীরিয়স, ব্যাপার কি ?” 

' সুশীল বলল, “জাছুবিষ্ঠা । বলছিলাম ম্যাজিক জিনিসটা 
আর্দিম প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করে। যখন লোকে প্রক্কাতির সমস্ত 
ঘটনাতেই অলৌকিকত্ব খুঁজত সেই সময়ের মন এখনও যাদের 
মধ্যে আছে তাঁরাই ভেলকিতে ভোলে ।” | 

মিহির বলল, “একটু চা খাওয়াবে ?” 


সুশীল ব্যন্তসমত্তভাবে উঠে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে এলো। 


“ভাগ্যিস আদিম লোকেরা চাঁ খেত না, নইলে হয় তো 
শুনতে হ’ত এটাও আদিম অতএব এতে আনন্দ নেই ।” বলে 
মিহির হাসতে লাগল । 

মাধব বলল, “আদিম বল, এডাম বল, বা আদমি বল, 

. এড়াবার উপায় নেই কারণ 
আদিম আদমি |” : 


প্রবাসী 





আমরা সবাই আদিম--একেবারে 


১৩৫৭ 





সুশীল বলল, “আমরা আদমি নই, মানুষ |” 
« মিহির বলল, “তুমি একটি অমানুষ ।” 
সুশীল বলল, “মানুষ বলেই চট করে অমানুষ হতে পারি, 
কিন্ত আদমি তা পারে না, অনাদমি হওয়া! কঠিন ।” 
“কিন্ত তোমার ভ্াছুবিদ্ভার.কথা বল-_বৈঠকখাঁনা ঘরকে 
জাছুঘরে পরিণত করলে কেন দেখা যাক ।” - দু 


মাধবকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, কিন্ত ওকে ভোলাঁতে পারছি 


না/ এখন তোমার মতটা জানতে পারলেই একটা! মীমাংসা 
হয়ে যায়।” | - 


মিহির বলল, “চিন্তাশক্তিকে পৌঁলারাইজ্ব করে বসে আছ 
দেখছি। চারদিকে ছড়ানো আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ভিত করে 
এমন করা যায় যাতে .সে শুধু নিয়ন্ত্রকের খুশীমত এক দিকে 
ছড়াবে। 
মাঝে মাঝে হয়, কিন্ত তর্কের সময় নয়। তর্কের সময় বিষয়- 
বপ্তর চারদিকে চিন্তাটাকে বিকিরণ কর, দেখবে তুমি যা দেখছ 
তার চেয়ে আরও বেশি দেখ! যায়।” 

সুশীল কিঞিৎ অসহায়ের মত মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, 
“বুঝলাম না কথাটা ৷” . 


সুশীল বলল, “আমার মতে ভেলকি জিনিসটি হাত) 
.সাফাইয়ের ব্যাপার, ওটা আর্টের পর্য্যায়ে পড়ে ন|। ওতে 
' পরিণত মন ভোলে না, ছোটদের মন ভোলে, এই কথাটাই 


চিন্তাকেও সেই রকম নিয়ন্ত্রণ করার দরকার অবশ্য . 


“না বোঝার কিছু নেই, সোজা কথা ।, অর্থাৎ যা কিছুতে 7 


মন ভোলে তা সবই জাছু। ভিতরের কৌশলটা ভ্বানলেই কি. 
তার মাধুর্য কমে? তোমার এই আদমিকেও তো বৈজ্ঞানিক 
আদমি টুকরো টুকরো করে দেখেছে, সবই কতকগুলে! 
রাসায়নিকের যোগাযোগ ৷ জাছুকরের জাদু ফাস হয়ে গেছে 
অনেক কাল, কি্ত--কি বল মাধব-_মাহৃষের রহস্ত কিছু 
কমেছে কি?” 

মাধব কিছুটা রোমান্টিক ধর্মী, সে ইতিমধ্যেই তার কোনো 
প্রিয়জনকে কল্পনার চোখে রহস্তাবৃত করে দেখতে সুরু করে- 
ছিল, মিহিরের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল, “আমিও তো তই 
বলি-_নইলে তোমার দা ভিফ্, মিশেল-আজ, রাফায়েল এত 
পূজো পেতেন কি করে?” 

মিহির বলল, “তারা তো তুলিতে একেছেন মাহ্ষকে, 
আমরা মনে মনে একে চলেছি পর্ব্বক্ষণ”-_ 

মাধব চমকে উঠে ভাবল, টের পেয়েছে না কি মিহির তার 
মনের কথা? 

মিহির বলতে লাগল, “আসল কথা কি জান? এই যে 


তোমার টেবিলে--কি বইখানা পড়ে আছে ?--এ-রি-য়ে-ল 
" আযা-ও হি-জ কো-য়া-লি-টি-_কি বিষয়ের বই এটা ?-_এর 


প্রথমেই দেখছি টেম্‌পে্ট থেকে উদ্ধৃতি 


481] hail, Great Master, grave Sir, hail : I come 
To answer thy best pleasure”--- 


i 


~~ 


বৈশাখ ভেলকি be 


0 





[আশ্চৰ্য্য নয় কি এই এরিয়েল ? এই কথাগুলো ? সেক্স- 


শহরে । বিশ্ববিখ্যাত জাফর উদধ্যা এবং হুডীনির প্রধান 


পীয়ার কি জাছুকর নন? 'যে শব্দগুলো. ব্যবহার করে "তিনি শিয্ের] অমর সিং-এর কাছে হার মেনেছেন, ভারতবর্ষের এটা 
ভার নাট্যজগৎ স্থপ্টিকরে গেছেন সে শব্দগুলো কি অভিধানে জাতীয় গৌরব। 


মেলে না? সেগুলো তুমি সাজাও না নিজের ইচ্ছামত-__হও 
না দ্বিতীয় সেক্সগীয়ার ? বাংলা শব্বকোষ নিয়ে বসে, হও না 
দ্বিতীয় রবি ঠাকুর ?” 
ঈ্ আ্ুণীল বলল, “তুমি মাত্ৰা ছাড়িয়ে যাচ্ছ--কোথায় ্যা্িক 
আর কোথায় সাহিত্য |” 
মিহির সগ্চাগত চায়ের দিকে চেয়ে বলল, “দাড়াও. আগে 
চা খেয়ে নি.।” 
7 চাঁ খাওয়ার পরে মিহির এমন এক বক্তা দিল যাতে 
৯ সুশীলের আর কিছু বলবার রইল না।. সে বুঝতে পারল 
বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত, সবারই মুল উদ্দেশ্য মন 
ভোলানো, তবে এটুকু স্বীকাধ্য যে জাছ্বিদ্য! নিয়শ্রেণীর আর্ট । 
আরও বুঝল ম্যাক্ষিক দেখার সময় কৌশল টের পাওয়াটা বড় 
কথা নয়, জীছুকর ভার. সাহায্যে মি মন ভোলাতে 
পারল সেটাই বড় কথা । 
ঘরের মধ্যেকার আবহাওয়াটা এট উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল, এতক্ষণে সেটা কেবল একটুখানি স্বাভাবিক হয়ে 
টা আসছিল, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল । 
| ওদের আর এক বন্ধু, উপেন, বেশি রকম উত্তেজিত ভাবে 
এসে বলল, “এখনও ঘরে বসে আছ তোমরা ?” 
কেন, হঠাৎ উঠে যাবার কি ঘটেছে?” প্রশ্ন করল মাধব। 
“অমর সিং এসেছে কলকাতায় 1” 
“অমর.সিং ?”--সবাই একসঙ্গে” টেচিয়ে উঠল। “বল 
কি? কবে এসেছে ?” 
“বিশেষ সংখ্যা কাগজ বেরিয়ে গেছে এই খবর নিয়ে__ 
পড়ে দেখ ।” 
সবাই উপেনের হাতের কাগন্ধ খুলে মত্ত বড় বড় অক্ষরের 
মোটা শিরোনাম! পড়ল-_“কলিকাতায় বিশ্ববিখ্যাত জাছুকর 
অমর সিং 1” 
“দেখতে হবে এই অমর সিং-এর খেলা ।” বলল মিহির । 
প্ “আমিও দেখব 1” বলল মাধব । 
' “আমিই কি বাদ যাব ?” বলল সুশীল । 


বলা বাহুল্য এর পর আর কোনও আলাপ জমল না । 

এত বড় একটা উত্তেজক খবর, একেবারে, অভাব্য, অচিন্ত্য 

খবর । সুতরাং শহরের বিরাট মানবস্রোতের সঙ্গে এদের 

চিন্তাম্ৰোত অমর সিং-এর দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়ে চলল । 
্ 

পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সকল 

দিকের জাছুকরকে পরাজিত করে এক জাহাজ মেডেল ও 





এত দিন সবার ভ্বানা ছিল হাতকড়া লাগানো অবস্থায়, 
বাক্সবন্দী জাছকরের বাক্স থেকে অনায়াস নির্গমনই হচ্ছে জাছু- 
বিদ্যার চরম খেলা । যেমন খুশী, যেখানে খুশী, দর্শকদের নিজ 
হাতে তৈরি সিন্দুকে তালার পর তালা লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা 
বন্ধ করে রাখা হউক না, সেই বন্ধন.এবং বদ্দিত্ব মুতূর্তে ঘুচিয়ে 
জাঁছুকর বেরিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন-_-এর 
চেয়ে বড় কৌশল আর নেই। কিন্ত অমর সিং এ কৌশলকে 
ছাড়িয়ে বহু উদ্ধে উঠে গেছেন । অর্থাৎ তিনি বেরিয়ে আসেন 
না, আবিভূর্ত হন না, অদৃষ্ঠ হন । রাত্রের কাল যবনিকার 
সন্মুখে দর্শকদের দিকে কড়া আলে! ফেলে অদৃশ্য হওয়ার যে 


, খেলা সবাই জানে অমর সিং-এর খেলা সে খেলা নয়। তিনি 


প্রকাশ্য দিবালোকে লোকবেষ্টনীর কড়া পাহারার মধ্যে সবার 
সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনুশ্য হন । 

এ খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে চোখে ধুলো দেওয়া 
নেই। শিবাজীর অদৃশ্য হওয়া, সুভাষ বন্গুর অদৃষ্ হওয়া, অথবা 
লায়েক আলির অদৃষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে না । এ 
একেবারে অলৌকিক । অতএব লৌকিক ..আকর্ষণ যে এর . 
সবচেয়ে বেশি হবে সে কথা বলা বাহুল্য মান্র। 


০ 


রেখাচিত্রে স্বর্য্যোদয়ের ছবি আকবার একট! পরিচিত প্রথা 


অন্তান্ত পারিতোযিক নিয়ে 'অমর সিং এসেছেন কলকাতা আছে। একটি দিগন্ত জাপক রেখা, তার সঙ্গে সংলগ্ন একটি 


Ed 


৪৬ 





অর্দবৃত্ত, এবং সেই অর্ধবৃত্ত থেকে বিচ্ছুরিত অনেকগুলি সরল- 
রেখা হু্য্যরশ্মির পরিচয় বহন করে । 





গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরের একটি বিশেষ 
অংশে এই রকম একটি হুর্ষ্যোদরয়ের বৃহৎ রেখাচিত্র বিমান- 
ভ্রমণকারীরা আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে। 
বিষয়টিতে রহস্ত কিছুই নেই। এ অর্দবৃত্ত হচ্ছে অমর 
সিং-এর প্রকাও প্যাভিলিয়ন, আর রখ্মিরেখাগুলি সাতটি 
বিভিন্ন €কিউ'-এর রেখা ।' 
প্রথম হু’দিন খেলা দেখানো সম্ভব হয় নি, শহরের 
যাবতীয় লোক একসঙ্গে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল সেখানে, 
অনেকের হাড়ও ভেঙেছিল, অবশেষে সেনাবিভাগের সাহায্যে 
ভিড় নিয়ন্ত্রিত করে, সাতটি বিভিন্ন “কিউ” রচনা করে তবে 
' দেখানো সম্ভব হয়েছে । বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা মহিলা, যুবক পুরুষ, 
. মুরতী মহিলা, বালক, বালিকা, এবং খোকা ও খুকীর ( এটি 
সন্মিলিত) পৃথক গেট এবং “কিউ? করাতে এবং সমস্ত আসনের 
নম্বর করে. দেওয়াতে সবার পক্ষেই খুব সুবিধাজনক হয়েছে। 
প্রত্যেক গেট-মুখ পর্য্যন্ত যে এক একটি লাইন দ্রাড়িয়েছে তার 
পিছনের দৈর্ঘ্য সীমাহীন ৷ 


বহু লোক-মন্থমেন্টের মাথায় উঠে এই দৃশ্য দেখছে, কারণ . 


এরও একটি আশ্চর্য্য শোভা আছে। তা ভিন্ন প্রত্যেক ছুটি 
কিউ-এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে সীজোয়! গাড়ী স্থাপিত 
হওয়াতে দৃষ্ঠটি সুন্দরতর হয়ে উঠেছে । 

সাত দিনের চেষ্টার ফলে সুশীল, মাধব এবং মিহির বসতে 
পেরেছে ভিতরে গিয়ে । বহু রকমের খেলা, বিচিত্র সব 
ভেলকি, একটার পর একট! দেখানো হচ্ছে।. কত ঘড়ি চূর্ণ 
হয়ে আবার নূতন হ’ল, কত পায়রা বেরিয়ে উড়ে গেল একটা 
টুগীর মধ্যে থেকে, কত তাসের খেলা, টাকার খেলা, ভূতের 
খেলা, কিন্তু তবু সেগুলো যেন দর্শকদের মনে ধরছে না । এরা 
শুধু দেখতে চায় সকল খেলার সেরা খেলা-_অমর সিংএর 
অন্তর্ধান। 


প্রবালী 


১৩৫৭ 





সেই খেলা অবশেষে দেখানো হ'ল | কঠিন দর্শক-প্রাচীর- 
বেষ্টিত অমর সিং প্রথমত ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা, হঠযোগ - 


৷ এবং বহু প্রকার কৃচ্ুযোগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ছোট্ট একটি 


বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, “এবারে আসি?” 

সবাই চমকিত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখে অমর সিং 
নেই! 

দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে চন্ত্রাতপের নিচে এক “অভূতপূর্ব /* 
আনন্দ পরিবেশ { হঠাৎ দেখ! গেল অমর সিং দীড়িয়ে'আছেন 
প্রধান অতিথি রাষ্রপালের পাশে ।-বিস্ময়ের উপরে বিস্ময় { - 
আবার করতালি ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল । 

রাষ্পাল উঠে দাড়িয়ে জাছুকরকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে 
বললেন, “আজকের পৃথিবীতে অং অমর লিং মত খনকালিক 
আর কেউ নেই ৷” 

কিন্ত তার কথা. শেষ হতে না হতে এক স্থুলকায় “ব্যক্তি 
বলে উঠলেন “ভুড়ি আছে। সেই জুড়ির কাছে অমর সিং 
শিশু ।” 

দর্শকের! এ কথা শুনে প্রায় ক্ষেপে গেল, বলল, “হতে 

পারে না-_ও রকম অসম্ভব কথা আমরা শুনতে চাই না” 
এই চীৎকারের মধ্যে সুশীল, মাধব, মিহির এবং উপেনের 
কঁও শোন! গেল 

স্থূলকায় বললেন, “সত্য কথা হি i? 

গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখে ব্রাষ্ীপাল দ্রুত চলে সেলেন ' 
সেখান থেকে । জনতা স্থুলকায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলল, 
“নিয়ে আস্মন আপনার জাছুকরকে ।” 

স্থুলকাঁয় বললেন, “তার মঞ্চ এখানে নয়, উত্তর-প্রদেশে, 
সেখানে গিয়ে দেখতে হবে তার খেল1।” 

তখন স্থুলকায়ের পরিচয় নেওয়া হ’ল, এবং সবাই বুঝতে , 
পারল, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনি, তার কথা অবিশ্বাস করা 
যায় না। 

হৈ হৈ পড়ে গেল সভাস্থলে। সে কি উত্তেজনা] কি: 
উৎসাহ 1 সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠন করা হয়ে গেল এবং ঠিক 
হ'ল, স্বয়ং অমর সিং সেখানে গিয়ে সেই খেল! দেখবেন এবং 


তিনি নিজে যদি স্বীকার করেন সে খেল! তীর খেলার ক্র 


চেয়েও চমকপ্রদ তা হলে সে কথা মানা হবে, ' অন্তথায় 
হবে না । 

কিন্ত অমর সিং-এর মুখে একটি দাত অমর সিং 
কিছু ন! বললে চ্যালেঞ্জ করার কোনে! মানে হয়না । 
বহু সাধ্যসাধনা করে শেষ পর্য্যন্ত তীকে রাজি করানো 
হ'ল। সুশীল, মাধব, মিহির বলল, “আমরাও যাব আপনার 
সঙ্গে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে কোথায়ও ফাকি আছে, 
কিন্ত সেটা কি তা না দেখ! পর্য্যস্ত বলা শক্ত ।” 

স্ুলকায় ব্যক্তিটি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন 


চি 





এবং ঠির হ’ল উত্তর-প্রদেশের প্রদেশপাঁল স্বয়ং খেলায় উপস্থিত 
থাকবেন। 


তা.অনুমান করে সবাই শিউরে উঠল। শোনা গেল প্রকাণ্ড 
একটি পাহাড় সবার সন্মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কথার 
) স্ীকি নেই এর মধ্যে, কেউ হয় তো! মনে করতে পারে পাহাড় 


তো ভাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা এটম 


-বোমায়, কিন্ত ব্যাপার তা নয়। পাহাড়ের চারদিকে যত 
ইচ্ছা লোক থাকতে পারে, পুলিস থাকতে পারে, সৈন্যদল 
থাকতে পারে, কিন্তু তবু প্রকান্ সর্য্যালোকে দৃশ্য পাহাড় 
কয়েক মুহুর্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে অদৃশ্ত হয়ে যাবে। 
. সুশীল মিহিরকে বলল, “ভাবতে পারছ কিছু?” . 

মিহির বলল, “কৌশলটা আমার.কাছে অবান্তর, আমার 
কাছে এরকম একটি ঘটনাই হচ্ছে বড় কথা। কি করে হয় 
জানতে চাই না, বুঝতেও চাই না, আমি শুধু উপভোগ করতে 
চাই |” . 

মাধব বলল, “আমি আর্টের জন্যেই আর্ট কথাটা ষোল 
আনা মানি না, তাই ওর কৌশলও খুঁজি, উদ্েও খুঁজি ।-- 

"সব আমি তলিয়ে বুঝতে চাই ।” 

সুশীল বলল, “তোমরা সবাই মি চি হাতি 

চাই)” 7 ত 
| দিন ঠিক হয়ে গেল । কলকাতা থেকে হিরা 
সঙ্গে বিমানে গেল পঞ্চাশ জন বিচারক |. তার মধ্যে মিহির, 
সুশীল ও মাধব। পরে দেখা গেল উপেনও তার বিহার 
পেয়েছে কোনোমতে ৷: 

রেলগাড়িতে যে কত লোক গেল তার: সংখ্যা দেই। 
তারা সবাই যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল উত্তর-প্রদেশেণ সব 
আয়োজন আগে থাকতেই পাকা করা ছিল। 

} . বিপুল জনতা, বিপুল উল্লাস, বিপুল উত্তেজনা । একটি. 

- দিন ধরে কি যে হয়ে গেল তা প্রকাশের ভাষা নেই। 

৪ 
খেলা দ্বেখানো শেষ হয়েছে । নিশ্বাস রোধ করে সবাই 
_র্জকল ভেলকির চরম ভেলকি দেখেছে । কিন্তু কলকাতার 

1 উৎসাহীদের চোখে সকল আলো নিবে গেছে, তাদের সকল 

|: আশা ভেঙে গেছে, সকল উৎসাহ জল হয়ে গেছে, রক্তের চাপ 

+ কমে গেছে, ধাত বসে গেছে, কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, মেরুদণ্ড 


সহ 


সি পপিশপিতার শি 


| বাঁকা হয়ে গেছে, হাঁটুর অস্থিবন্ধনী টিলে হয়ে গেছে, কটিদ্েশ. 


\ বেদনায় টনটন করছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে, পায়ের 
." নীচে থেকে মাটি সরে গেছে। - 

K - আর অমর সিং? উর রব অনার? 
£ ভার হয়েছে, ভার অবস্থা সবচেয়ে সষ্কটজনক:। 
₹ করে ভীকে হাসপাতালে আনা হয়েছে, হাত-পাঠাগা-_গরম 


এ সমত্তই 


ই জিক দিছে নাসা, উত্তেজক ইন্‌জেকশন দিচ্ছে ডাক্তাররা) 


খু EO জিভ 
কিন্ত যদি সত্য হয়, তা হলে অমর..সিং-এর ভাগ্যে কি হবে : 





'এম্কু্যানসে- 





উপরস্ত পেটে কিছুই থাকছে ন! বলে শিরার ভিতর প্লকোসের 
জ্বল ঢোকানো হচ্ছে । ' 

দীর্ঘ সাত দিন কাটল এই ভাবে। ম্যাজিক বিষয়ে সকল 
তত্বকথ! ওদের মনে ওলোটপালট হয়ে গেছে। সবারই মুখ 
ঝুলে পড়েছে, সবাই নিব্বাক, শুধু বসে-বসে বিষণ দৃষ্টিতে 
পরস্পরের দিকে তাকানো। 

দিন তিনেক পরে একে একে সবাই কলকাতা . ফিরতে 
লাগল । অমর সিং বিমানে, ফিরলেন, টি না শুধু সুম্টিল,, 
মাধব আর মিহির । 

কলকাতায় যারা ফিরে এলো, তাদের আর কাউকে কিছু 
বলতে হ'ল না, খবর আগেই পৌছে গিয়েছিল। তা ছাড়া 
বলবার কিছু ছিল ন! ৷ 

সেখানে যে খেলাটি সবাই দেখল সেটি হচ্ছে এই যে 
পাহাড়টি ঠিক পাথরের পাহাড় ছিল না, দশ লক্ষ মণ চিনির 
বস্তার পাহাড় । 

সরকারের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, পুলিস ছিল, 
সেনাদল ছিল, স্বয়ং প্রদেশপাল ছিলেন, সরকারী খাতায় 
চিনির হিসাব ছিল, তাঁতে লেখা ছিল সাত লক্ষ মণ চিনি উদ্বত্ত 
আঁছে। কিন্তু যাছুদণ্ডের হয়া লেগে সবার সামনে চিনির 
পাহাড় অদৃষ্ট হয়ে গেল, পড়ে রইল নিচের সুরের বস্তাগুলি, 
এবং হিসাব করে দেখা গেল সাড়ে ন'লক্ষ মণ ঘাটতি পড়েছে । 

" কি করে এটি সম্ভব হ'ল ত! সরকারী বুদ্ধি, বেস্দরকারী 

বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অগম্য। স্বয়ং অমর 
সিং-এর জীছু-কৌশল পরাহত। 

সুশীলরা পড়ে রইল উত্তর-প্রদ্বেশে একটি প্রশ্নের উত্তর: 
তাদের চাই-ই, নইলে তার! ফিরবে না পণ করল । | 

" ওরা তিন বন্ধু জাছুকরের পদধূলি নিতে লাগল প্রতিদিন। 

কিন্তু তবু প্রশ্নের উত্তর মিলল নাঁ। মিহিরের মুখে একমাল্র 
প্রশ্ন, এত বড় পাহাড় গেল কোথায় । .. 2 

অবশেষে জাদুকর ওদের-অবস্থা দেখে কক্ুণাঁভরে বললেন- 
“সিঙ্গাপুর” । . j 


“বন্দে মাতরম্‌’--“জনগণমন অধিনায়ক” 
শ্রীসুধীরচন্্র কর 


শ্বন্দে মাতরম্ঠ এবং ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গান ছুটি সম্বন্ধে 
যার যে ধারণ! থাক, একটি কথা বিশেষ করে জানা থাকা 
চাই, এ ছোট বড় পরিমাপের বাটখাঁরা চাপানোর জিনিষ নয়; 
রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিনই জনগণ’ বাঁ “বন্দে মাতরম্ঠ 
নিয়ে তারতম্যের ধারণা পোষণ করেন নি। তার 
স্বভাঁবোচিত দৃষ্টিতে তিনি সব বিষয়কে -যথোচিত মর্ধাদাতেই 
দেখতে চেয়েছেন এবং বিশেষ করে “বন্দে মাতরম্* সন্বন্ধে 
শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে তিনি যে কথা বলে রেখেছেন, “বন্দে মাতরম্*- 
এর মহৎ প্রেরণাকে উত্তর করে অত বড় ধারণা জাগানো 
বিশ্ময়ের বিষয়। বন্দে মাতরম্‌ প্রসঙ্গে ‘জনগণে’র চয়িতা 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে 
প্রচারিত হোক, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের 
বাণী হোক । আমাদের “বন্দে মাতরম্‌’ মন্ত্র বাংলাদেশের 
বন্দনামপ্তর নয়_এ হচ্ছে বিশ্বমীতার বন্দনা সেই বন্দনা 
গান আজ যদি আমরা! প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী 
যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে ৷” 
(চিঠিপত্র ২য় খও ) 

এ রকম অনেক কথা আরে! কয়েকবারই তিনি বলেছেন । 
আবার, বন্দে মাতরম্-এর গভীরতা যাদের কাছে কেবল 
বাহিক উচ্ছাসমাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে, তাদের চাপল্যকে 
তিনি প্রশ্রয় দেন নি। 

দেশের নারীদের. প্রতি তার ভাষণে, রিভিউ 

শিপবোজ্ছল শক্তি ও শুচিত! বহুপূর্ব থেকেই প্রকাশ পেয়ে 
এসেছে; সেখানে তিনি আবেগভরে বলছেন, “দেশের 
হৃদয়নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের 
আরস্তে শগ্রধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রীদিগকে বলো, 
“তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, 
তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা! পুষ্পবর্ষণ 
করি । বাতাঁয়নতলে দ্রাড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত 
ক মিলাইয়া বলো-_বন্দে মাতরম্‌।” 

বন্দে মাতরম্‌ দেশের সর্বশ্রেণীতে না হোক একটা বড় 
অংশে মিলন ঘটিয়ে তুলছিল, তার নুচনাকালেই তিনি 
বন্দে মাতরয্‌ এর জন্ত গর্ববোধ করে লিখেছিলেন, “সেইজন্ত 
আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংল! ভাষার দল যদি গদিটা 
দখল করিয়া. বসে, তবে আর সকলকে সেটুকু ০ স্বীকার 
করিয়া যাইতে হইবে-_মনে রাখিতে 'হইবে, এই মিলনোৎ- 
সবের “বন্দে মাতরম্‌” মহামন্তরটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান ।” 

এঁতিহাসিক কালাহ্ক্রমিকতায় “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত 


জনগণ’ সঙ্গীতের পূর্ববর্তী । তার ..প্রেরণাও* ্বভাবতঃই 
“জনগণের” পটভূমিকায় দেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল ৷" সময়ের, 
ক্রমবিবত'নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে “বন্দে মাতরম্”-এর প্রবুদ্ধতার! 
স্বাভাবিক পরিদ্ফৃত্তি ঘটেছে “জনগণ” সঙ্গীতে । এই সঙ্গীতটি 
বিশেষ দেশের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থেকেও বিশ্বমানবের প্রেরণা 
বহন করছে। এমন একটি মহাসঙ্গীত যে পারিপার্থিকের 
মধ্যে রচিত হয়, তার এঁতিহাসিক মূল্য আছে। 
“জনগণ” গানের প্রথম অনুচ্ছেদ্টিতে দেশ-পরিচয়, তৃতীয় 
ও চতু্ধটিতে ধর্ম বা বিধাতৃশক্তির পিতৃমাত' দ্বৈতরূপ প্রপ্িচয় 
এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে আছে মহাঁশক্তিকে সমগ্রভাবে 
বন্দনা । এই মহাশক্তি যে জনগণের মধ্য দিয়ে নিয়ত প্রকাশ- 
মান, প্রত্যেকটি অহ্চ্ছেদের শেষেই বিশেষভাবে সেই জনগণের 
উল্লেখ করে বিধাতৃশক্তির জয়ধ্বনি উদীরিত ।| 
_. প্ববীন্ত্রনাথের সাহিত্য সাধনার সে যুগে দেশের মধ্যে 
একটি যে বড় ঘটনা ভার. কবিমানসকে উদ্বোধিত করে 
তুলেছিল সে. হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন । এই ঘটনা কবিকে 
এত গভীরভাবে আবি করেছিল যে, শুধু বিশ্বজনীন 
ভাবাবেগের অভিব্যক্তিতেই ত! কাব্যে গানে রূপায়িতর্ = 
নি, এর থেকেই কবির মনে জেগেছিল, স্বাধীন এক “বিশ্ব, ৯ 
'মানবসমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কপ্প ও পরিকল্পনা । ১৯০০ থেকে 
১৯১২ সন--এই সময়কার নানা রচনার মধ্যে এই মহাভাবের, 
বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায়। - 
বাংলাদেশ থেকেই ভারতে জাতীয়তার . প্রসার ঘটে । 
সে সময়ে বিশ্বের ঘটনা-সংঘাতে এবং দেশের পরাধীনতার' 
চাপে শিক্ষিত শ্রেণী জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। কবি 
১৩০৮ সনে “নেশন কী, প্রবন্ধে একক্বাতিত্বের বলটি 
বিশ্লেষণ করেন । 
মানুষের সম্মিলিত চেতনাই নেশনের ভিত্তি, তর 
মানুষই জাতির যুখ্যবস্ত। সমাজ, রা, দেশ, ভাষা, শিক্ষা, 
সাহিত্য, শিল্প বাণিজ্য-_-সকলেরই সার্থকতা মানুষের মিলনের 
ক্ষেত্র স্থির সহায়তায় । এই মূল চিন্তান্ত্রেরই অভিব্যক্তি 
ঘটেছে সমগ্র রবীন্্-রচনায় ।_-এর থেকেই “জনগণে”্রও সৃষ্টি | 
কবির দৃষ্টিতে, ভারতের জাতীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে, মাছষের 
মিলন। পাশ্চাত্য জগতের নেশনের স্থান নিয়েছে এখানে, 
রাধ্রতন্তরের স্বার্থবোধচাঁলিত মানব-সংঘ নয়, হৃদ্যতা, ও ধর্মবোধ 
যোগে মিলনোন্দুখ সমাজ ৷ 
- তারপর অতীত থেকে বর্তমানের পটে কবির দৃষ্টি ভি 
তখন তার ভাষণে দেখা দিয়েছে মানুষের কল্যাণ কল্পে আদর্শ, 


বৈশাখ “বন্দে মাতরম্‌"_ _“জনগণমন অধিনায়ক’? ৪৯ 





সমাজ গঠনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন! ৷ ' বরাবরই কবির জ্বন- 
কল্যাণ চেষ্টা আত্মনির্ভরতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই 
পরিকল্পনার পূর্বে “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে ( ১৩১১.) তিনি 
বলে নিয়েছেন, “আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা 
আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাহার সিংহদ্বার হইতে 
খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান 
al করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ -ত্রাক্ষাগুচ্ছ লুন্ধ 
হতভাগ্য শৃগালের সান্তনাকে আশ্রয় করি নাই । আমি এই 
কথাই বলি, পরের প্রসাদ ভিক্ষাই যথাৰ্থ ‘পেসিমিষ্ঠ’ 
আশাহীন দীনের লক্ষণ। . 
মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীক্গশ্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল 
ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। আমরা যে-কোনো 
মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সন্বন্ধ নির্ণয় 
করিয়া বসি। এইজন্য কোনে! অবস্থায় মানুষকে, আমরা 
আমাদের 'কার্ধসাধনের কল বা কলের. অঙ্গ বলিয়া মনে 
করিতে পারি না? ইহার ভালোমন্দ ছুই দিকই থাকিতে 
পারে, কিন্ত ইহ! আমাদের দেশীয়, এমন কি তরপেক্ষাও বড়ে, 
ইহা! প্রাচ্য 1” 
“এক্যসাধনাই ভারতববাঁয় প্রতিভার প্রধান কাঁজ। 
ভারতবর্ষ . কাহাঁকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দুরে 
টা পক্ষে নহে, ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, 
গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব-স্ব প্রধান 
প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পস্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল 
পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে |” 
ভারতবর্ধকে এই আুমহৎ কাজের যোগ্য হতে হলে 
তার নিজের ক্ষুত্রতা, দুর্বলতা দুর করে আগে স্বাধীন, সবল, 
আত্মপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য সমাজ গড়ে তুলতে হবে । সমানে সমানে 
তবেই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্বাতিদের সঙ্গেও দে সমান তালে চলতে 
পারবে। ভারতের ইতিহাস থেকে, ভারতের সমাজিক 
অভিব্যক্তির ধারা থেকেও সেই একই সমন্বয়ের তত্ব এবং 
মিলন-সথত্রের সন্ধান পেয়ে কবি ভারতবর্ধকেই সেই এঁক্যবন্ধ 
মানবসমাজসংগঠন-সাধনার ক্ষেত্র করে দেখেছেন । ভারতের 
-ঈএই-বিশেষ জাতীয়তাবাদই কবির আদর্শ মানবসমাজের ভিত্তি। 
গানে, কবিতায় ভারতের এই সর্বমানবিক জাতীয়তাবাদেই 
সকলকে তিনি উদ্ধ দ্ধ করতে চেয়েছেন। এই জাতীয়তাবাদই 
হয়েছে তার. রূপাস্তরে “দেশমাতৃকা”, হয়েছে “জাতির ভাগ্য- 
বিধাতা ৷? ভার নাম করেই কবি সকলকে যে কিরূপ উদ্াত্ত- 
কে আহ্বান .করেছেন-- “স্বদেশী সমাজের” উপসংহারে তা 
পরিস্ফুট । 
রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় 'জাতীয়তার ডে জাতিবর্ণধর্ম- 
নির্বিশেষে সর্বজনীন রূপ দেবার জন্ঠ নানা বাস্তব সমস্তার 





স্দেললী” প্রবন্ধে আমাদের নিজন্ব গ্রাম্য ব্যবস্থা, জমিদার 
ও রায়তের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি সারগর্ভ কথ! 
বলে দেশবাসীর চোখ ফুটাবার চেষ্টা করেছিলেন। | 

চল্লিশ বৎসর পূর্বে, যে সমস্কাগুলিকে'সামনে রেখে কবি 
পাবনা-সশ্মিলনে দেশের নিকট তার পরিকল্পনা উপস্থাপিত 
করেছিলেন, আজ দেখা যাচ্ছে সেই সব সমস্যাই স্বাধীন 


ভারতে অত্র হয়ে উঠেছে.। "কবি প্রায় অধশিতাব্দ-পূর্বে যা 


ভেবেছেন যা লিখেছেন, তা আজও ধারণা ও ভাবনার বিষয় 

তখনকার যুগে লিখিত রবীন্দ্রনাথের “অবস্থা ও ব্যবস্থা’ 
ইত্যাদি প্রবন্ধ থেকে তার জাতিগঠনমূলক মতবাদের-পরিচয় 
পাওয়া ' যায়। তার মতে, আসলে জনসাধারণই সমবেত 
প্রচেষ্টায়, বাই, সমাজ, শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যাদি সবকিছু 
পরিচালনা করবে ৷ নিজেদের মধ্য থেকেই এক জন দেশনেতা 
মনোনীত করে তার নির্দেশ মান্য করে-তারা চলবে, কিন্ত 
সেই নেতা সর্ববিষয়ে একটি মন্ত্রণাপরিষদের পরামর্শ নেবেন । 
সে পরিষদ গঠিত হবে জনপাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে । 

দ্বেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশকে আপন ও তার 
মানুষদের আপনার জন করে নিয়েছেন এমন লোকই দেশের 
নেতৃপদ্ লাভের যোগ্য । সমাজগঠন ব্যবস্থার একটি কাঠামো 
সম্বন্ধে কবি সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলেন তার সঙ্গে আজও 
ভারতবাসী মোটামুটিভাবে একমতই । 

- ১৯০০ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যবর্তা সময়ের প্রবন্ধাবলী 
থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত মত জানা যায়। তখনই তিনি 
বলছেন,_স্বদেশী সমাজ চাই, দেশনেতা চাই, _-আর সেই 
দেশ চাই" যে দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান পৃথিবীর সর্ব 
জাতিধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ আপন হয়ে মিশে রয়েছে_সেই 
জনগণের ভারতবর্ষ ৷ 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ছিল স্বদেশী সমাজ ও দেশনেতা | 


তিনি বলেছেন, রাজধর্ম হচ্ছে প্রশ্তা বা জনসাধারণের 


মক্গলসাধন এবং সেরূপ রাজাকে বা নেতাকে পুজা করাই 


হচ্ছে এ দেশের লোক-বর্ম। যিনি জনগণের মঙ্গলকাঁমী, " * 


সেই রাজা ঈশ্বরেরই বিধাতৃশক্তির আধার, আবার পরিব্যাপ্ত- 
ভাবে যেমন আধার হস্ল__জনগণ বা জাতি ৷ দেশের রাজাকে 
তো দেশ পায় নি, কিন্তু যে পরম রাজা দেশের জনগণের মধ্যে 
পরিব্যাপ্তনূপে রয়েছেন সেদিন সেই মঙ্গলদাঁয়ক বিধাতৃশক্তিরই 
বন্দনা কবি করেছেন “জনগণ” গানে | | 

ভারতের কোন্‌ মঙ্গল ইংরেজের দ্বারা হয়েছে? বিচ্ছিন্ন 
ভারতকে একরাই্রহ্থত্রে একজ্বাতি করে বাধবার চেষ্টা থেকে 


“যে: মঙ্গল তখন আপাতদৃ্,_সেটা সাত্রাজ্যলোভী ইংরেজ-. 


জাতির রাষ্রব্যবস্থার গৌণ ফলমাত্র । “সফলতার সছুপায়” 
প্রবন্ধে (১৩১১) কবি বলেছেন-_“ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ! 


মুখে কাজের কথা পেড়ে, ১৯০৮ সনে “পাবনা ' প্রাদেশিক রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই. যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা- 
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জাতিকে এক করিয়! তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও 
এই এঁক্যসাধন প্রক্রিয়া . আপনা-আপনি "কাজ করিতে 
থাকিবে ৷? 
কিন্ত সেই একজাতিত্বের সংহতি যে সেই. রাষ্রতন্ত্ে 
ঈন্দিত নয় বরং অবাঞ্ছিত তা রবীন্দ্রনাথই সে সময়ে 
- দেখিয়েছেন ব্রিটিশ নীতি বিশ্লেষণ করে | ভেদনীতি দ্বারা 
শাপনদগকে সুচিরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, করে রাখবার জন্যে দেশ, 
ভাষা, ধর্ম, নানাদিক দিয়েই সেই বৈদেশিক রাষ্চক্র মানুষকে 
মান্ষ থেকে. বিচ্ছিন্ন রাখতে বরাবর চেষ্টা করেছে। তারই 
প্রত্যক্ষ ফল তখন দেখা দিয়েছে “বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে 1৮ এই 
ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই দেশে জাতীয়তাবোধ প্রবলভাবে 
জাগ্রত হয় । ক্রমশঃ তা পরিধ্যক্ত হয়ে একদিন 'কেমন করে 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাল, তা আজ পরিস্ফুট । সেদিনও 
জাগ্রত জনশক্তির এঁক্যবন্ধ অভিযানের মুখে বাধ্য হয়ে হার 
মানতে হয় ব্রিটিশকে এবং বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ প্রত্যাহার করে 
বিক্ষুক্ধ লাকে জাতির মর্মবেদনাকে তাদের প্রশমিত করতে 
হয়। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সেই আন্দোলনে; রবীন্দ্রনাথের দান 
- যে সব. রকমেই বিশিষ্ট, সেটা মনে রাখা.দরকার। তিনি যে 
প্রেরণা জাগিয়েছিলেন ,অগ্নিদীপ্ত বাণীতে আজও তা উজ্বল 
হয়ে আছে তার সেই. জ্ময়ের সাহিত্যে, গন্ধে, কবিতায়, 
গানে ৷ তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাব ভার সে.সময়ের যে 
কোনো রচনায় । 


পুর্ব্বেই বলেছি, স্বদেশের মানার, গণদেবতার ধ্যানে; 


রবীন্দ্রনাথের মন যে জাগ্রত ছিল তা! জানা যায় .তার. ‘অবস্থা 
ও ব্যবস্থা, প্রবন্ধে (১৩১২)। তাতে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 
জনজাগরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল 
সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহ] 'নহে'; ইহাতেই 
বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে 
এবং ছূর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়! তুলিতে পারেন যিনি, সেই 
জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তন্ধ 
আঁছেন। তাহার অঙ্গশাসন এ নয় যে, গবর্ণমেন্ট তোমাদের 
মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়! দিতেছেন, 
তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কীদিয়া কাটিয়া, বিলাতি 
জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও ছুত 
পাঠাইয়া তাহাদের অন্থগ্রহে সেই রেখা যুছিয়া লও। তাহার 
'অন্থশীসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি 
রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে, 
নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে ” 


০& aa তেই বরের চলা লি ভরে পা? 


করলে দেখা যায়, তার সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টিতে ইংরেজের রাহী 
. ব্যবস্থা, ইংরেজ রাজা, ইংরেজ উজির, ইংরেজ্রক্কৃত বঙ্গভঙ্গ রা 
'রদ্ব! তার রকমফের-_-এর অস্তিত্ব কোথায়, এর মুল্য কি। 


ভারতভাগ্যের যে স্তরে এই সব সাময়িক অস্থির ঘটনাবলী 
কালের ভোজবার্জির মত অহরহ ঘটে চলেছে সেইখানেই 
দেশের দৃষ্টিকে অন্তরকে উদ্ধমকে সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ নিবদ্ধ ' 
রাখতে চান নি। তিনি ভারতবর্ষকে ভারতভাগ্যকে বিশাল 
দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদাই দেখেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের 
স্তরে উন্নীত দেখেছেন তাকে, এবং মন্ত্রবৎ অমৌঘবীর্য বাণীতে 


তার কথা প্রচার করেছেন-_আজও তা স্মরণ করা যেতে পারে । 7৯ 


তিনি “ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রবন্ধে বলেছেন, “ভারতবর্ষের 
প্রধান সার্থকতা কি, প্রভেদের.মধ্যে এঁক্য স্থাপন করা, নানা 
পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বছর 
মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অস্তরতররূপে উপলব্ধি করা . 
বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না 
করিয়া তাহার ভিতরকার নিগুঢ় যোগকে অধিকার করা ।” 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক ব্রহ্ম. বা 
নরদেবতার আংশিকপ্রকাশ,_এক ব্ৰহ্মই হচ্ছেন বিচ্ছিন্ন 
সত্তাকে জমণ্রভাবে ধারণা করবার আধার। উদাত্ত কণ্ে 
কবি. তাই বলেছেন, “যিনি আমাদের দেশের দেবতা, 
যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক সুত্রে 
বাধিয়াছেন, যিনি আমাদের সম্ভানের মধ্যে আমাদের 
সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি 
আমাদের এই সুর্যালোক দীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে 
সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেব বাণীর দ্বারা আমাদের 
সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্দ্ধ করিতেছেন, আমাদের 
চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্যপ্রাস্তর-শস্তক্ষেত্র যাহার 
বিশেষ মৃতকে পুরুষাহুক্রমে আমাদের চোখের সন্মুখে প্রকাশ- 
মান করিয়! রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্য নদী সকল বাহার 
পাদোদক রূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়| 
যাইতেছে, যিনি জাতিবর্ণ নিধিশেষে হিন্দু-মুসলমান-গ্রীষ্টানকে 
এক মহাঁযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই 
অন্নের থালায় স্বহন্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের 
অন্তর্ধামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরস্তন অধিপতিকে' 
এখনও আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।৯ 


কিছুকাল পরে রচিত হলেও “জনগণ” সঙ্গীতে (১৩১৭) গরু 


এই বিরাট দেশের এক্যবিধায়ক সেই মহান্‌ দেবতার জয়গানই ' 
উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে । 
রবীন্দ্রনাথের উদ্দি্ট ভারতভাগ্যবিধাতা কে এবং তাঁকে 


ভক্তি করা বলতে কি বুঝায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর সকল 


রচনায় তা উজ্বল অক্ষরে লেখ! রয়েছে দেখতে পাই। ভারত- 
ভাগ্যবিধাতাঁ তিনিই যিনি মানব-ভাগ্যবিধাতা।- তার মধ্যে 
ভাগবত সত্তার জয় ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ শেষবার করে গেছেন 
ভার “মাহুষেয় ধর্ম” আর “Religion 01 1190” শির্ক 
ভাষণগুলিতে । | ও 


| ূরধাকুমার গুডিব চক্রবর্তী 


পে 


স্যোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 

জ্ঞান অৰ্জ্জনের সত্যকার স্পৃহা থাকিলে অদমা অধ্যবসায় 
স্তবারা তাহা কিরূপে লাভ করা যায় সর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্তীর 
জীবন তার সাক্ষী। স্বর্য্যকুমার ১৮২৭ সনে ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত কনকসার গ্রামে এক দরিদ্র ব্রান্মণ- 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বংসর বয়সে তাহার 
পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর জোঠ ভ্রাতার উপর 
তাহার লালনপালনের ভার পড়িল, 
কিন্ত তিনিও অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম 
ত্যাগ করেন। তখন আপনার বলিয়া 
সংসারে তাহার বিশেষ কেহ রহিল না। 
প্রতিবেশীদের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর 
বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্বগ্রামে অবস্থান 
করেন। 

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শৈশব হইতেই 
সর্য্যকুমারের ঝোক ছিল । নানা ছুরবস্থার 
মধ্যে থাকিয়াও তিনি এই কয় বৎসরে 
সংস্কৃত, ফাশাঁ ও বাংল! ভাষা শিখিয়াছি- 
লেন। তখন পল্লী অঞ্চলে ইংরেজী 
শিক্ষার সুচনা হয় নাই। হ্ুর্য্যকূমার 
ইতিপূর্বে কোন ইংরেজের মুখও দেখেন 
নাই। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই তিনি 
সর্বপ্রথম একজন শ্বেতাঙ্ত কর্মচারীর 
সাক্ষাতলাভ করিলেন । এই কর্ণ্চারীটি 
শাসন সংক্রান্ত কার্য্যব্যপদেশে & অঞ্চলে 
গমন করিলে, অন্যান্য দশ জনের মত 
হুরয্যকূমারও কৌতুহলপরবশ হইয়া 
ভাহাকে দেখিতে যান । তাহার আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি 
মুগ্ধ হন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তীহাকেও উক্ত 
পট শ্বেতাঙ্গের মত ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিতে হইবে । 

স্র্য্যকুমার এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িলেন 
না। তিনি এ বয়সেই সামান্য বস্তু এবং কিছু চিড়া লইয়া 
দীর্ঘ পথ পদত্রজে রওনা হইলেন । তাহার গ্রাম হইতে যাট 
মাইল দুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়টি 
কুমিল্লার ইংরেজী বিদ্যালয় ; ইহাই পরে জেলা স্কুলে পরিণত 
হইয়াছে। কুমিল্লায় পৌছিয়া স্র্য্যকুমার এ বিগ্তালয়ের 
একজন শিক্ষকের সহিত ইংরেজী পড়ার যে ব্যাবস্থা করিয়া 
লইলেন তাহা! সত্যই অভিনব ৷ সুধ্যকুমার জাতিতে ব্রাহ্মণ ; 
তিনি প্রস্তাব করিলেন__তিনি শিক্ষক মহাশয়ের পাচকের 


কার্ধা করিবেন, তদ্বিনিময়ে তিনি তাহাকে ইংরেজী শিখাই- 
বেন। শিক্ষক মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে তাহার পাঠে আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া তাহাকে 
ইংরেজী স্কুলে ভপ্তি হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। কুমিল্লা 
জেল! স্কুলের শতবাখিকী ( ১৮৩৭-১৯৩৭ ) উপলক্ষ্যে এই 
বিদ্যায়তনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রদত্ত 
বিখ্যাত ছাত্রদের বিবরণাংশ হইতে জানা যায়, স্র্ধ্কূমার এই 





গোপালচন্দ্র শীল 


ুর্ধ্যকুমার চক্রবর্তী, ভোলানাথ বন্ধ, দ্বারিকানাথ বন্ধ 


বিগ্ভালয়ে ১৮৩৯ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভর্তি হইয়া- 
ছিলেন। পাঠে অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব দেখিয়া বিদ্কালয়ের 
কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। 
সর্য্যকুমার কুমিল্লা স্কুল হইতে কলিকাতায় আসেন এবং 
কলুটোল৷ ত্রাঞ্চ স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন বলিয়া জানা 
যায়। যাহা হউক, এই সময় ১৮৪* সনে আলেকজাগ্ডার নামক 
একজন পদস্থ ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্মচারী তাহার মেডিক্যাল 
কলেজে অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হুন। 
এ বৎসরে তিনি কলেজে ভরি হইতে পারিলেন না । পর বৎসর 
১৮৪৪ সনে তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশলাভ করেন। 
একটি বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সময় প্রচলিত হিন্দুধশ্মের 
প্রতি স্র্য্যকুমার আস্থা হারাইয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


চিকিৎসা বিষণ শিখাইবার । জন্য ক i নে “কেও ৫ 


সা ঠাকুর Ya Sl করিয়াছিলেন যে, 


| অধ্যয়নের জন্য তিনি 


রিবেন। তাহার এই ছার 
ln দক বায় স্বয়ং বহন করিবেন, রণ 
বউ পত্র লেখেন। টাদা তুলিয়া 

এইরূপ 


1 _ভোলানাৰ বন্ত, গোপালচন্দ্র শীল, 


কিন্ত খর্্যকুমার তাহাতে জক্ষেপ ন! কল্তিয় 
সঙ্গে ডাঃ গুডিবের তত্বাবধানে ১৮৪৫ সনের ৮ই 
বোর বিভা বাম করিলেন । 


ই 


১৮৪৬ সনের ১লা 


1 টমিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিন নামক বিদ্যায়তনে বন্ধু 
গণ সহ স্্যকুমারও যেন ছাত্রচতুষ্টয়ের তত্বাবধায়ক 


ছিলেন এই বিবরণ হইতে সে সঙ্ন্ধে সম্যক্‌ ধারণা হয়। পুর্খ্য- 


কুমার কলিকাতা যেডিক্যাল কলেজে এক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন 
তথাপি * 
তিনিও নিজ বিষয়ে বিশেষ গুণপন! দেখাইতে সমর্থ হুইলেন"। } | 


করিয়াছিলেন, এবং বয়সেও সকলের ছোট ছিলেন। 


এখানে তাহার কথাই কিছু কিছু বলা যাইতেছে । 

ধ্যকুমার ইউনিভার্সিটি কলেজের তুলনামূলক শারীর-স্থান 
বিদ্যার ( Comparative. Anatomy ) বিখ্যাত অধ্যাপক 
ডাক্তার রবার্ট ই. গ্রাণ্টের ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে আর্ত 
করেন। গ্রাণ্ট তাহাকে স্বীয় গ্রস্থলমূহের এক প্রস্ত এবং . 
বিলাতে ও ফ্রান্সে প্রকাশিত চিকিৎসাশাপ্রের উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য 
পুস্তকগুলি অধায়নার্থ দিলেন । সধ্যকুমার এরূপ অভিনিবেশ 
সহকারে এ সকল অধ্যায়নে লিপ্ত হন যে, প্রথম বংসরেই তিনি 
একটি স্বণপদক লাভ করিতে সক্ষম হইলেন অবসর সময়েও, 
হুর্য্যকুমার ছিলেন গ্রান্ট সাহেবের সঙ্গী। খুডিব বলেন, 
কলেজের দীর্ঘাবকাশে হুর্ধাকুমার গ্রাণ্টের সঙ্গে ফা গিয়া 
তাহার তত্বাবধানে তথাকার যাছুঘরে প্রাণিবিদ্যার বু নিদ' 
স্বচক্ষে দেখিয়া লন এবং তংসহ্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচ 
অঙুসন্ধানাস্তর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন। অ 
আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে তিনি ফরাসী না 
আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন ।  গ্রাণ্ট প্যারিসের বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের সঙ্গেও সুরধ্যকূমারের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেন । 

সু্্যকূমার এক বৎসরের মধ্যেই পুর্ববো 
ব্যতিরেকে শারীর-স্থান বিদ্যায় সপ্তম সার্টফিকেট 
বৃত্তে দ্বাদশ সার্টিফিকেট লাভ করেন । ডাক্তার গুডিব, দ্বিতীয় 


যাগ্থাসিক বিবরণে এ সকল বিষয় বিশদ ভাবে উল্লেখ করিয়া 


বলেন যে, অধ্যাপক গ্রান্টের মতে গত দশ বৎসরের মধ্যে 
তুলনামূলক শারীর-স্থান বিদ্ধা বিষয়ে এরূপ কঠিন প্রশ্ন কখনও 


নেয় 094 Medalists) + on tl 





বেশাখ 





to solicit the Council to award a gold medal instead of the 
usual silver medal as the sole prize in the class of zoology, 
at the approaching distribution of prizes in the faculty of 
arts. 


I remain etc., 
Robert E. Grant." 


- কৰ্তৃপক্ষ অবশ্য গ্রাণ্টের এ প্রস্তাবে সন্মত হন. নাই । 
বয়সের অল্পত| এবং শিক্ষাকাল অসম্পূর্ণ বিধায় স্র্যাকুমার অপর 
সঙ্গীদের সঙ্গে এই সময় প্রথম এম-বি পরীক্ষা দিতে না 
পারিলেও অধ্যয়নে তাহার উতকর্ষলাভ সকলেরই বিস্ময়ের 
উদ্রেক করিয়াছিল। 
অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষ! শিক্ষায় সর্য্যকুমার যেরূপ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। খুডিবের 
তৃতীয় ষাগ্াাসিক রিপোর্টে (ডিসেপ্ধর ১৮৪৬ ) প্রকাশ, স্র্ধা- 
কুমার অল্প কালের নিমিত্ত একবার অধ্যাপক গ্রান্টের সঙ্গে 
প্রচশিয়ায় গিয়াছিলেন । সেখানে অবস্থানকালেই তিনি জার্মান 
ভাষাও শিখিয়া ফেলেন । লাটিন, গ্রীক ও ফরাসী ভাষা তিনি 
ইতিপুর্ধেই শিখিয়! লইয়াছিলেন। 
এবারকার দীর্ধাবকাশে ছয় সপ্তাহ যাবৎ স্বর্য্যকুমার তীয় 
অধ্যাপক গ্রান্টের সঙ্গে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন 
করেন। তাহার! বেলজ্জিয়মের পথে রাইন নদী দিয়া প্রথমে 
মেন্দ এবং পরে নদীর অপর পারে ফ্রাঙ্কফোট ও লাইপজিগ 
হইয়া বালিনে পৌছেন। বালিনে তাহারা এক মাস অবস্থান 
করেন। এই সময় স্বর্য্যকুমার প্রাপিবিপ্তার বড় বড় যাছুঘর- 
খুলি তর তন্ন করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ইহার পর 
তাহারা হানোভা'র, ব্রান্দউ্টইক এবং ক্যাসেলের দ্রষ্টব্য বিষয়- 
খুলি, বিশেষ করিয়া গাইসেনের অধ্যাপক লাইবিগের পরীক্ষা- 
গার দর্শনাম্তর লণ্ডনে প্রত্যান্ব্ত হন। প্রাণিবিদ্যা এবং 
অন্তান্ত সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বাদে এবারে স্ুর্ধ্যকূমার 
জার্ম্মান ভাষাটি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিলেন এবং জার্মান 
গরস্থচলি অধ্যয়ন ও জার্মানদের সঙ্গে তাহাদেরই ভাষায় 
কথাবার্তায় বিশেষ পারদশাঁ হইয়া উঠিলেন। ফ্রান্স ও জার্মানী 
পরিক্রমার ফলে নান! বিষয়েই স্বর্য্যকুমারের ভূয়োদর্শন জন্মে । 
শপ গুডিব প্রদত্ত চতুর্থ ষাগ্রাসিক বিবরণ ( ১৮৪৭ সনের প্রথম 
ছয় মাস) হইতে জানা যায়, স্বর্য্যকুমার শারীর-স্থান বিদ্যা, 
শারীরবৃত্ত, ভৈষজ্ঞা বিগ্ভা এবং রসায়নে প্রশংসাস্থচক সার্ট- 
'ফিকেট প্রাপ্ত হন। তাহার পাঠোতকর্ধ সম্বন্ধে খডিব তংপ্রদত্ত 
বিবরণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৮৪৭ সনের 
আগষ্ট মাসে তিনি এম-বি উপাধির জন্ত প্রথম পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইবেন। তিনি এই পরীক্ষা এবং কলেজ অব. সাক্নসের 
ডিপ্লোমা! পরীক্ষার জন্ত প্রন্তত হইতেছেন। ইউরোপের 
প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাসমূহের অস্থশীলনও কিন্তু এই সঙ্গে 
সমানেই চলিয়াছিল। দ্বারকানাথ বন্দু ইতিপূর্বেই স্বদেশে 


সূৰ্য্যকুমার গুডিব চত্রবস্তা 


৫৩ 
ফিরিয়া আসেন। জগ্ুন বিশ্ববিস্তালয়ের ফ্যাকাল্টি অব. 
মেডিসিনের ডীন বা অধ্যক্ষ মিঃ লিন নিজ রিপোর্টে ভোলা- 
নাথ বসু, গোপালচন্দ শীল এবং সর্য্যকুমার চক্রবস্তীর আচরণ, 
অধ্যবসায় ও গুণপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 





শুষ্যকূমার গুডিব চক্রবস্তী 


ডাঃ খডিব শেষ যাগ্জাপিক রিপোর্ট (১৮৪৭ সনের শেষার্ধ) 
কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টসকে পেশ করিলেন। তিনি ইহাতে 
লেখেন, ভোলানাথ বন্থ এবং গোপালচন্ত্র শীল উভয়েই এম-বি 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ভোলানাথ এম-ডি 
উপাধিও লাভ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে কি এদেশে 
কিবিদেশে ভোলানাথই প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
১৮৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে ুডিব ইহাদের লইয়া ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তনের প্রপ্তাব করেন । স্থর্যাকূমার চক্রবর্তী সপ্ধন্ধে তিনি 
কোর্টকে জানান যে, ১৮৪৭ সনের আগষ্ট মাসে তিনি ( স্বর্ধ্য- 
কুমার ) এম-বি প্রথম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্ভীণ হইয়া 
অনাসের সার্টফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি 
পুনরায় অধ্যাপক গ্রান্টের সঙ্গে জার্মানীতে যান এবং বালিন, 
প্রাহা, ব্রেদলাউ, মুনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট, বন, দি হেগ, লিডেন, 
আমঞ্টার্ডাম প্রভৃতি শহরের প্রাণিবিদ্ভা ও অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক 
দ্রবোর যাদুঘর এবং এ ওঁ স্থানের শিল্পকলাদি সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ জান অর্জন করেন । লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিঃ 
লি নের সহকারীরূপে হাসপাতালে অঞ্জোপচারাদি কার্ধ্যে লিপ্ত 





_কৰিঘেন তি হয়। অন্তান্ত ছাত্রদের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং 
_ অল্পসময় অধ্যায়নরত রহিয়াছেন বলিয়া তখনও উচ্চতম পরীক্ষা 

দিতে স্্ধ্যকুমার সমর্থ হন নাই, যদিও তিনি পাঠে আশাতীত 
রর উৎকর্ষলাভ করিয়া অধ্যাপকদের নিকট প্রশংসাভাজন হইয়া- 
| কোর্টকে অনুরোধ করিলেন যে, লণ্ডনে 

রীক্ষা শেষ করিতে স্র্য্যকুমারের আরও 
সর সময় লাগিবে । সুতরাং কোর্ট যেন তাহাকে 
ৱ জন্ত আরও দেড় শত পাউও মঞ্জুর করেন। 
কোর্টও গুডিবের উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। 
জানান যে, কুরয্যকুমার স্বেচ্ছায় খরীধধর্ম্ 
র টি মি হইয়া শিবের প্রতি 

















র রা আরও দুই বংদর লগ্নে ছিলেন। 
সনে চিকিৎসাবিষ্ঠার স্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উভীণ 
উপাধিলাভ করিলেন । তিনি এই সময় একজন 
পাণিএহণ করেন।  গুডিবের শেষ রিপোর্টে 
মৰ্শ্মেও অনুরোধ জানান হইয়াছিল যে, যুবকদের 







সংখ্যায় উচ্চ বিদ্যালাভার্থ বিলাতে আগমন করিতে 
হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে যথাযোগ্য সরকারী 
চৰ্ম্ম নিযুক্ত কর! প্রয়োজন । যে তিন জন পূর্বে স্বদেশে 
_ প্রত্যার্ত হইয়াছিলেন তাহারা সরকারী চিকিংসা-বিভাগে 
নিয়োজিত হইলেন।  হুর্ধাকুমারের ইচ্ছা ছিল, কভেনাণ্টেড 

মেডিক্যাল সাধিসে-যাহা পরে আই-এম-এস নামে অভিহিত 
হয় প্রবেশ করেন। হু্ধযকুমারের বাসনা পূরণের অভিপ্রায় 
বোর্ড অব্‌ কণ্টোলের সভাপতিরও ছিল, কিন্ত কোর্ট অব্‌ 
ৃ ডিরেইসেরর প্রতিবন্ধকতায় তাহ! পুর্ণ হইল না । মেডিক্যাল 
কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র লইয়াই 
_ ১৮৫০সনের মে মাসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সর্য্যকুমারের 
প্রত্যাবর্তনের ্ থা ১৮৫০-৫১ সনের ন শিক্ষা সৰাতের বিবরণে 



















{ : experiment of হি the natives of India ) in 
+ টনি by Dr. ছা Goodeve, 5nd conducted by 
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$ under whom he studied i in জান টা 


Europe, and has brought with him testimonials 





ৰানিৰ পদের নাম মহা “এসিষ্টান্ট ফিজিস্রান এণ্ড. 
ক্লিনিক্যাল লেকচারার" । তিনি এই পদে চারি বংসর নিযুক্ত 
থাকিয়া ১৮৫৪ জনে অস্থায়ীরপে মেটিরিয়া মেডিকা এবং 
ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হন। মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালেরও তিনি দ্বিতীয় চিকিৎসকের পদ পাইলেন! 
কিন্ত ুরধ্যকুমারের বরাবর বাসনা-_তথাকথিত আই-এম-এস 
সাধিসে প্রবেশলাভ করিয়া খ্বেতাঙ্গ-কষ্ণাঙ্গের বৈষম্য ঘুচানো । 
ইহার সুযোগ এই বারে পাওয়া গেল। বিলাত হইতে ঘোষিত 
হইল, অতঃপর এই বিভাগে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দ্বারা 
চিকিৎসক কণ্মী নিয়োজিত হইবে । ১৮৫৫ সনের প্রথমে 
এই পরীক্ষা সব্দপ্রথম গ্রহণের ব্যবস্থা হুইল । তিনি, 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্ত ১৮৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে 
দ্বিতীয় বার ডি গমন করিলেন। তিমি এফ কে 


“Jf T fail, it wilt be a satisfaction 10 me 
used my best efforts: in the service of my.co 
it is only physical difficulties thrown in ou 
Legislature which have been the cause of! 
ment and loss’. যে 


কিন্তু সর্য্যকুমারের আশঙ্কা অমূলক তিন হইল 
কৃফাঙ্গ হইয়াও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার বা 
করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন । জবাতি-নরর্গত বাধা এইবার 
হইতে চিরতরে তিরোহিত হইল। | LL 

প্রতিযোগিতায় ক্তকার্য্য হইয়া স্ঘ্যকুমার মার্চ মাসেই 
স্বদেশে ফিরিলেন। তিনি এবারে আই-এম-এস আেনীতুক্ত 
হইয়া মেডিক্যাল কলেজের কার্ষ্যে ব্রতী হন। ১৮৫৭ সনে 
তিনি অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেন। এই পদে 
দীর্ঘ নয় বংসর নিযুক্ত থাকিয়া! ১৮৬৬ সনে স্থায়ী অধ্যাপকের i 

















আসন লাভ করেন। ্বত্যুকাল পঘা ভিৰি অধ্যাপক-পদদেই 
সমাসীন ছিলেন । 
চিকিৎসক হিসাবে পন হৰে । 





কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজের বাহিরে তিনি চিকিৎস! 
করিতেন না। অন্য চিকিৎসকের উপদেষ্টা হিসাবে তিনি 
চিকিৎসা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়! সহায়তা করিতেন । তাহার . 
এত খ্যাতি ছিল যে, ঠাহাকে দেখিবানা ৫ [রোগীর প্রাণে 








বৈশাখ 


হাঁজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা 


৫৫. 





অর্্যাল, মেডিক্যাল টাইমস এও গেজেট, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল 


গেজেট, ইণ্ডিয়ান এনালস্‌ অব মেডিক্যাল সায়ান্স প্রভৃতি 


চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকাদিতে সর্য্যকুষারের বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ, 


প্রকাশিত হইত। তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের 
ভারতীয় শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং কিছুকাল ইহার 
সভাপতিও ছিলেন। টু | 


ক্ষ চিকিৎসা-শান্ত্র ব্যতীত জাতীয় কল্যাণকর বিষয়দমূহের 


} 


SL 
i 


২ 


সঙ্গেও সুর্ধ্যকুমীরের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । :১৮৫১ সনের ১১ই 
ডিসেম্বর ডাঃ মৌএটের আহ্বানে মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে 
ইংরেজ ও ভারতীয় স্ধীজনকে লইয়া এরটি সোসাইটি বা 
সভা গঠিত হয়, এবং তাহার নাম দেওয়া হয় সগ্ধ পরলোকগত 
ভারতহিতৈষী জন এলিয়ট ডিিক্কওয়াটার বেখুনের নামের সঙ্গে 
মুক্ত করিয়া “বেখুন সোসাইটি” । বেখুন সোসাইটি সে যুগে 
রাজনীতি ব্যতীত শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে 
বিদ্ধ সমাজের একটি প্রন্ষ্ঠ আলোচনাস্থল ছিল। স্র্য্যকুমার 
“ সভা প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । 
ইহার উদ্দেন নির্ণয় সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয় তাহাতেও 
তিনি সাএহে যোগদান করেন। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য, 
বাঙালী জাতির শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি এখানে বহু বন্তৃতা. প্রদান করেন। এখানে এবং অন্তত্র 
প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ ১৮৭০ সনে Popular Lectures on 
Subjects of Indian Interest নামে তিনি প্রকাশিত 
করেন। ১৮৬৩ সনে সুর্য্যকূমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সদন্ত হন । ইহা ছাড়া জাষ্টিস অব দি গীসও হইয়াছিলেন। 
অন্ান্থ অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদেও তিনি অধিঠিত ছিলেন। . 
সর্য্যকুমার দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নাই ইহার একটি 
কারণ হয়ত তাহাকে নানা ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া উঠিতে 
,হইয়াছে। তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া বছদিন 
ভুগিয়াছিলেন। অবশেষে বন্ধুদের পরামর্শে ১৮৭৪ সনের 


মধ্যভাগে চিকিৎসার্থ বিলাত,গমন করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত 
তিনি আরোগ্যলাভ . করিতে পারিলেন না, ২৯শে সেপ্টেম্বর 
সেখানেই ইহলীলা সংবরণ করিলেন। ১৮৭৪ সনের ১৫ই 
অক্টোবর “অম্বত বাজার পত্রিকা? স্ধ্যকুমার সম্পর্কে যাহা 
লেখেন তাহা হইতে এই ক্লয়টি পঙ ক্তি উদ্ধত করিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধ শেষ করিব £ MEM 

“বঙ্গদেশ আর একটি রত্রচ্যুত হইয়াছেন। ডাক্তার 
চক্রবর্তী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় চারি মাস 
হইল ইনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু 
হইয়ছে। . ডাক্তার চক্রবর্ভী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। 
-*প্ডাক্তার চক্রবর্তীরি প্রকৃত নাম হুর্য্যকুমার চক্রবর্তী । তিনি 
একজন বিলাতি মেমকে বিবাহ করেন, কিন্ত যেমন সচরাচর 
হইয়া থাকে, তাহার সহিত তিনি তত সুখে কাল অতিবাহিত 
করিতে পারেন নাই.। ডাক্তার চক্রবর্তীর অমায়িক স্বভাব 
ছিল এবং যাহাতে দেশের উপকার হয় তৎপক্ষে তিনি যত্রশীল 
ছিলেন। ডাক্তার চক্রবর্তীর ৪৭ বংসর বয়সে মৃত্যু 
হইয়াছে ।”* | 





* সূর্ধযকুমার গুডিব চক্রবর্তী সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও কিছু কিছু 


আলোচনা হইয়াছে। ১৮৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের টাইমস 
পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা বাহির হয়। ইহার দীর্ঘকাল 
পরে ১৮৭৪, ১৬ই জুন দিবসীয় “দি মেডিক্যাল রিপোর্টার" নামক . 
পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁহার জীবনকথা! সংক্ষেপে প্রবন্ধাকারে প্রদত্ত 

হইয়াছে। জ্ঞানেন্্রমোহন দাম মহাশয়ও ১৩১১ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 


. প্রবাসীতে নুর্ধাকুমার সম্বন্ধে একটি ' নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 


কিন্তু এ সকল সত্বেও মনে হয় তাহার জীবনকথ। 'আলোচনার অবকাশ 
রহিয়াছে। কৌদ্সিল অব. এডুকেশন ব| শিক্ষা-সমাজের বিবরণে ' 
ভীহার বিলাতে অধ্যয়ন কাল সম্পর্কে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ আছে 
উপরোক্ত প্রবন্ধাদি, এবং বিশেষ করিয়া এই দকল তথ্যের সাহায্যে বর্তমান 
প্রবন্ধ রচিত ।--লেখক ॥ 


হাজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা 


প্রীযতীন্্রমোহন দত্ত 


বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকগণ হয়তো হাঞ্জারিবাগ 


; সংশোধনী কারাগারের বিশেষ কোনও খবর রাখেন না। 


এইজন্য এ বিষয়ে কিছু তথ্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিব। 
অল্পবয়স্কেরা যদি কোনও গুরুতর অপরাধ করে যাহার ফলে 
তাহদের জেল হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাহাদের জেলে পাঠাইয়া পাকা বদমায়েস, চোর, ডাকাত 


প্রভৃতির সঙ্গে মিশিবার সুযোগ না দিয়া, ইচ্ছা করিলে তাহাদের 
চরিত্র সংশোধন মানসে এই সংশোধনী কারাগারে দিতে 
পারেন 1 হাঁজারিবাগে এইরূপ একটি সংশোধনী কারাগার 
আছে, বাংলাদেশ হইতে এখানে বালক কয়েদীদের পাঠানো 
হয় এবং বাংলা-সরকারও আংশিকভাবে ইহার ব্যয়-ভার 
বহন করেন। কোন্‌ প্রদেশের বাঁলক-কয়েদী এখানে .গত 





বংসর. FE তাহার : ত্র নিয়ে দিলাম । 


যথা; 





পশ্চিমবঙ্গ. . ৮৭ 
২২ 
| মোট:১০৯ 
বিহার ৮০ 
উড়িয়া ৯ 
আসাম ঠা 
সর্ব মোট ২০০ ্ 


£খের বিষয় সংশোধনী কারাগারে ৩৫০ জন বালক- 
কয়েদীর স্থান থাক! সত্বেও মাত্র ২০০টি কয়েদী এখানে আছে। 


বিচারক ম্যাজিষ্টেটগণ সাজা দিতেই ব্যন্ত-যাহাতে বালক. 


আসামীগণ চরিত্র সংশোধন করিবার, সুযোগ পায় সেদিকে 
তাহাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই। এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বাংলা-সরকার যদি ম্যাজিষ্রেটগণের প্রতি একটি সাকুলার 
জারি করেন ত ভাল হয় । | 


উপরোক্ত ২০০ আসামীদের বয়সভেদ কি প্রকার তাহা 
নিম্নের হিসাবে দেখান হইল । যথা £ 
১৪ বৎসরের কম ১৪1১৫ বৎসর ১৬১৭ বংসর 
৪৩ ৯০ ৬৭ 


১৯৪৮-৪৯ সালে সংশোধনী কারাগারে'৭১ জন ভন্তি 
হইয়াছিল । ইহাদের বয়স-ভেদ্র এইরূপ £ 
বয়ন ৯ ১০ ১১:১২ ১৩১৪ ১৫ ১৬ ১৭ মোট 
১% ২ ১০২১২৮ ৯% x ৭১ 
কি কি অপরাধের জন্ত ইহাদের সাজা হইয়াছিল তাহা 


পালাল 


১৩৫৭ 





সংশোধনী কারাগারের তিল ০০০৮৪ কিরূপ মি 
তাহা দেখানো হইল । 
ভোর ৫টা-_শধ্যাত্যাগ . 
৫টা-_৬্টা- প্রাতঃকৃত্যাদি 
৬টা-_-৬।টা-_ডরিল, ব্যায়াম 
৬।টা-_৭টা- প্রাতরাশ 
- ৭টা--১১টাঁ-_ কারখানা বা স্কুল 
১১টা-_-১)ট!-_-আহারাদি, খেলাধুলা. ইত্যাদি 
১টা__৫টা__কারখানা বা স্থল - 
৫টা-_৬]টা_খেলাধুলা (মাঠে) : 
৬।টা-_সাদ্ধ্য ভোজন 
৭টা__-৯টা-_-সান্ধ্ক্লাশ ও পড়াশুনা 
৯টা-_-৫টাঁ নিদ্রা 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারখানা বা স্কুলে কাটে ৭1 ঘণ্টা । 
দুঃখের বিষয়, ধর্ম বিষয়ে উপদেশ- দিবার বিশেষ কোনও 
ব্যবস্থা এখানে নাই। যাহা আছে তাহা মনকে চোখ ঠার! 
গোছের! 
আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল £ 
সকালে প্রাতরাশের সময়_ গুড় ও চাটনি de 
১১টায়__-ভাত, ডাল, তরকারী-ও চাটনি 
. আঁটায়_করুটী, ডাল; তরকারী 
সপ্তাহে তিন দিন প্রত্যেক বালককে ছুই হিটার করিয়া 
মাংস দেওয়া হয়; এবং যে সকল বালকের বয়স চৌদ্বর কম 


নিয়ে: দেখান যাইতেছে £ 0 তাহাদের প্রত্যেককে রোজ এক পোয়া করিয়া ছুধ দেওয়। 
সি'দ দেওয়া a মাল বিশ্বাস- - চোরাই মাল 
( House রাখা বলাংকার ঠকান ঘাতকতা৷ গোপন করা মেয়ে বাহির কর! 
breaking ( Receiving ( Criminal (Axsisting in 
(Theft) and . stolen (Rape) (cheating ) ডিও concealing stole (Kiduapping) রর 
trespass ) property ) of trust ) property) 
৪৬ ১১ ৮ ২ ১ ১.7 ১ ১০৭১ 
দেখা যায়, অ্প বয়সেও ও কাহারও বলাৎকার ও হয়। মাছের ব্যবস্থা নাই; অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কয়েদী 
মেয়ে বাহির করিবার প্রন্বতি হয়। যে ছুই জন বালক বাংলাদেশ হইতেই যায়। আর যাহারা মাংস খায়, না খা 


বলাৎকারের জষ্য দণ্ডিত তাহারা যুসলমান। এই ৭১ জনের 
" মধ্যে ৪৪ জন নিরক্ষর । 
সংশোধনী কারাগারে যাহারা আছে জাতিধর্শ হিসাবে 


তাহাদের বিভাগ এইরূপ £ 


ব্ৰাহ্মণ রি তত ১৭. 
অন্তান্ শ্রেণীর হিন্দু ১২৭ 
মুসলমান +-* (৫০0 
আদিবাসী ৩ 
 স্রীষ্টান ss ২১ 
 ফিরিঙ্গী ১ 


মাংস্‌ খাওয়! যাহাদের ধর্মমবিরুদ্ধ তাহাদের অন্য কোনপ্জ- 
বিকল্প ব্যবস্থা নাই। 


খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই বলিয়া মনে হয়। 
তালিকাটি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে £ 


সংশোধনী কারাগারে ভর্তি, হইবার পর যাহাদের" ওজন 


নিয়ের 


বাড়িয়াছে সমান আছে কমিয়াছে 
বয়স এ (শতকরা হিসাবে ) | 
১৬--১৮ ৯৩৪ ৫ তি ১৩ 
১৪-১৬ ৯৬৫ ১২ ৪ 
১৪য় কম ৯১৭ ৫৬ ৮ 


পা 





বেশাখ ] হাঁজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা রঃ ৫ 


যাহাঁদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম তাঁহারা রোজ ত এক রং দেওয়া ও পালিশ করা! 


পোয়া করিয়া চি] পায়, অথচ তাহাদের মধ্যেই ওজন ( Painting fer polishing ) *"- ১৪ জন 
;  কমিবার অস্পাত সর্বাপেক্ষা বেশী ; ইহার কারণ অনুসন্ধান দরজির কাজ ঠ ১ ২১ জন 
* করা আবশ্যক! s তাতের কাজ ’ ১ ৩১ জন 


এখানে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কত জন লোকপ্রিয়তা হিসাবে ‘Titting and turning’ সর্ব 

এক এক বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে তাহা নিয়ে দেওয়া গেল। প্রথম; তারপরেই ভাতের কাজ । কামার ও দরজির কাজের 
“্্বাধারণতঃ বালকের পিতামাতা বা অভিভাবকের ইচ্ছা্ুযায়ীই স্থান ইহাদের পরেই। ' 

_ তাহাকে বৃতি শিখানো হইয়া থাকে। সময় সময় বালকের এই ত গেল হাতের কাজ, লেখাপড়াও শিখানো হয় 

নিজের ইচ্ছা ও কর্মপটুতা দেখিয়াও অপর বৃতি শিখিতে দেওয়া উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত । বাংলা, হিন্দী, উড়িয়। ও উর্ণ 

1 হুয়।-- ৭ ৯ - এই চারি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হুয়। পরীক্ষার ফল ভালই 

| | / হইয়া থাকে । এই সংশোধনী কারাগারে একটি ছোট গ্রন্থাগার 

"ভি _ আছে- পুস্তকের সংখ্যা ১৫৩৭। ইহাতে চারিটি ভাষারই 

(13180191010) ) * ২২ জন পুস্তক রাখিতে হুইয়নাছে_তদুপরি প্রায় নিরক্ষর বাঁ অল্প- 


ছুতারের কাজ. শিক্ষিতের জন্য এই লাইব্রেরি। কাজেই ইহার পুস্তক 
( carpentry ) *--* ১৯ জন নিব্বাচন খুব সহজ নহে । বর্তমানে বাংলার কোনও প্রতি- 
| ছাঁচে ঢালা নিধি ইহার পরিদর্শক কমিটিতে (Committee of Visitors) 
| ( Moulding ) *-- ১৫ জন নাই। বাংলা-সরকাঁর যদি এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে 
মোটর গাড়ী মেরামত রি *** - ৬ জন এই কমিটিতে মনোনীত করেন যিনি তাহার সময় ও শক্তি এই 
j জুতার কাজ বিষয়ে নিয়োজিত করিতে সক্ষম তাহা হইলে ভাল হয়। 
( Shoe-making ) ॥ *-* জন পাঠাগারে ক্যারম, লুভো প্রভৃতি খেলিবার বন্দোবস্ত 
/' রাৎ ঝাল ইত্যাদি. আছে। প্রতি রবিবার গ্রামোফোনে. গান শুনানো হইয়া 
রর (Tinsmithy ) *** ১১ জন থাকে । ' পুর্বে বায়োক্ষোপের শিক্ষণীয় বিষয়ের ছবি দেখানো! 
্ বই বাঁধানো ; *--* ৯জন হইত, এখন বন্ধ আছে। | 
কৌদানে! এবং জোড়! দেওয়া সংশোধনী কারাগারে শিক্ষার ফল কিরূপ দাড়ায় নিয়ের 
(Fitting & turning ) *'* ৪১জন তথ্যগুলি হইতে তাঁহার আভাস পাওয়া যাইবে । উপয়ুপরি 
রাজমিন্রি | জন ৩ বৎসরের হিসাব দেওয়া! হইল £ 
যাহারা পিতামাতার খবর পুনরায় জেলে আসি- - 
বৎসর ' চাকুরী . কাছে আছে পাওয়া যাছে বাঁ পুলিসের মারা মোট 
করিতেছে বা বেকার যায় নাই নজরবন্দীতে আছে গিয়াছে 
j ১৯৪৬-৪৭ ৬২ ৬৮ ৪২ ২ ০ ১৭৪ 
১৯৪৭-৪৮ ৬. - 7 ৭৮ ৪৪ ৩ ৩ ২০৪ 
১৯৪৮-৪৯ ৪8৯ ১১ ১৫ ১ ৭৬ 
লে মোট ১৮৭ ১৫৭ ১০১ ড ৩ 868 
\ গড় ৬২৫ ৫২৫ ৩৪ ২ ১৫১ 
5 : > পপ পট পা শশা 
ক ১১৫ y 
শতকরা ৭৫৮ | ২২৩ ১৩ ০৬ 


] মোটামুটি দেখিতে গেলে সংশোধনী কারাগারের শিক্ষার অর্জনের চেষ্টা করিতেছে। মাত্র শতকরা ১৩ জন পুনরায় 
[১ ফল ভালই হুইয়াছে। শতকর1 ৭৬ জন নিজেদের জীবিকা অপরাধ করিয়া জেলে আসিয়াছে । এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে 
অঞ্জন করিতেছে কিংবা পিতামাতার নিকটে থাকিয়া জীবিকা কর্তৃপক্ষের আরও মনোযোগ দেওয়া আবশ্ঠক । 


অননপূর্ণার পুত্রবধূ 


শ্রীজগদীশ গুপ্ত ূ রী: দু 


পুত্রের বিবাহে প্রচুর পণ লইয়া কৃতার্থ হইবেন, এ আকাজ্কা 
অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র করিতেছেন নাঁ। তীর পুত্র অশোক বিশেষ 
মেধাবী ছাত্র--তাঁর ভবিষ্যৎ পরম উজ্বল । তাহাকে জামাতা 
করিবার অভিলাষ বড়লোঁকে যদি করে, এবং অন্নপূর্ণা যদি 
সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তবেই মানাকস। কোন কোন 
বড়লোকের তরফ হইতে এই মানানসই কাজের প্রস্তাবও ন! 
আপিয়াছে এমন নয় 
. পুর্ণ করিবার ইচ্ছা অন্নপূর্ণার নাই। ' তিনি চান দরিদ্র পরি- 
বারের একটি কন্তা। কন্ঠাটির অসাধারণ রূপের গৌরব না 
থাকিলেও চলিবে, কিন্তু বুদ্ধিমতী আর সহিষ্ক প্রক্কতির হওয়া 
চাই। দরিদ্রের ঘরেই নারীর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবগত শিক্ষা; 
আর সহিফুতার সহজ্ব কঠিন পরীক্ষা নিয়তই চলিতে থাকে 
বলিয়া অন্নপূর্ণার ধারণা; এবং গরীবের মেয়ের হিসাবী 
হওয়াই সম্ভব | যাহাকে তিনি পুত্রবধূ করিতে চান তার 
পিতামাতা যদি জীবিত থাকেন তবে তাহারা.থেষ্ট ভদ্র এবং 
সবলচিত্ত কিনা তাহা দেখিতে হইবে ; তাহারা যদি জীবিত 
না থাকেন তবে সে অবস্থা আরও ভাল, অর্থাৎ তার উদ্দেস্ঠ- 
সিদ্ধির পক্ষে অনুকুল, ইহাও অন্নপূর্ণা এক সময় প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

অনেকেই মনে করিতেছে, অন্নপূর্ণার এ কেমন সষ্টিছাড়া 
খেয়াল | ছেলের বিবাহে টাকা লওয়াই রেওয়াজ, এমন কি 
আভিজাত্যের লক্ষণ-; টাকা সম্বন্ধে যত চাপ, আভিজাত্য তত 
উচ্চ আর দূরতিক্রিম্য_ইহা কে না স্বীকার করে | কিন্তু অন্ন- 
পূর্ণ একটি পয়সাও লইবেন ন! । শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকিলে 
শ্বস্তরবাড়ীতে জামাইয়ের সুখ থাকে না কুটুন্ষিতার প্রীতিই 
জন্মে না; বৈবাহিক এ অভাবটা লোকে সুখেরই ক্ষতি আর 
ষোল আনা আনন্দের পরিপন্থীই মনে করে; কিন্ত অনপূর্ণ' 
পছন্দ করিতেছেন ছেলের শ্বশ্তর-শাশুড়ী না থাকাটাই ! 
৷ তার উপর ছেলের বয়স এখন মাত্র আঠার কি উনিশ ; কিন্ত 
অন্নপূর্ণা অন্নসন্ধান করিতেছেন একটি ডাগর মেয়ে-_-তার বয়স 


পনর কি ষোল হইলে আপত্তি নাই; কেবল আপত্তি নাই 5 


ময়, এ বয়সের মেয়েই তার ছেলের জন্য চাই। 
লোকে একটু অবাকৃই হইল্‌। 


ঘটক-ঘটকী এবং আত্মীরস্বজনকে ইচ্ছা ও বিবরণ 
জানানো ছিল; তাঁহাদের এক জন সংবাদ দিল যে, নিকটেই 
এক ষ্টেশন পরেই, ছূর্লভপুরে ৬পরমেখবর রায়ের ঠিক তেম্নি 
একটি মেয়ে আছে যেমনটি অন্নপূর্ণা চান-_গোত্রে ন! বাঁধিলে 


' মেয়েটিকে লওয়া যাইতে পারে । 


কিন্ত কোন বড়লোকের অভিলাষ_ 


মেয়ের বাপ বাচিয়া নাই; 
মা আছে। চিরকাল তারা ছুঃখী মানুষ । এই মেয়েটিই 
মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান ; তার পর ছুটি পুত্র । মেয়েটির রূপ আনু 
রং চোখধাধানো না হইলেও চোখে ধরে; বয়স পনর পুর্ণ, 
হুইয়া আষাঢ়ে ষোলয় পড়িয়াছে। পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে 
তের এবং দশ । ll : 

প্রাথমিক সংবাদ অঙ্গকূল, এবং সত্য হইলে গ্রহণীয়। 

অন্নপূর্ণা নিজেই গেলেন মেয়ে দেখিতে ; দেখিয়া তার 
চেহারা তার পছন্দ হইল। পরিবার অভাবী সন্দেহ নাই ; 
কিন্ত অভাবের মধ্যেই মেয়েটির সর্ববাঙ্গে সুন্দর একটি পরিপুষ্ট 
এবং পরিচ্ছন্নতা দেখা দিয়াছে । | 

মেয়ের মা শরৎ বলিলেন, বাপের চেহারা সুন্দর ছিল.$ 
স্বাস্থ্যও ছিল খুব ভাল । 

তিনি মারা গিয়েছিলেন কিসে ? অন্নপূর্ণা জানিতে 
চাহিলেন। 

সেও এক পরম ছুঃখের কাহিনী । শরতের চোখ ছলৃছ 
করিতে লাগিল--" | 

পরমেশ্বর রায় লেখাপড়া আাসিভে অল্প; তবে বাংলা” 
মতে হিসাব রাখায় এবং জমিদারী সেরেত্তার কাজে তিনি 
বিশেষ পটু ছিলেন! চাকরির চেষ্ঠা করিতে করিতে তার' 
চাকরি মিলিল রাজসাহীর এক বৃহৎ জমিদারের সেরেন্তায় ; 
বেতন খোরাকী বাদে বার টাকা । কিন্তু সেখানে তিনি একটি 
দিনও কাজ করিতে পরেন নাই। রাস্তায় বোধ হয় 
অখাগ্-কুখাদ্য খাইয়াছিলেন ; ধেশন হইতে জমিদারের 


কাছারিতে সন্ধ্যার পৌছিবার পর ভোরবেলা কলেরায় 


আক্রান্ত হইয়া তিনি সেখানে, সেই নির্বান্ধব বিদেশে, মারা 
যান-_শুশ্রধা কি চিকিৎস! সম্ভবতঃ হয় নাই। - 

কাদিতে কাদিতে বিধবা এই কাহিনী বিবৃত করিলেন; 
মেয়েটিও কাদিতে লাগিল, অন্নপূর্ণার চোখেও জল আসিল । এ 

অন্পূর্ণ দেখিলেন, মেয়েটির চোখে মুখে কথায় এমন " 
একটি মুছুতা' আছে যা বিষ্নতার প্রকারাভ্তর নহে, নিজ্জবিতার 
লক্ষণও নহে, নির্ব্দ্ধিতার পরিণামও নহে, সুরুচিসম্পন্ন বিনয় 
এবং শোভনতার জ্ঞান। অন্নপুর্ণার মনে হইল, এই প্রক্কতির 
মানুষই হয় প্রকৃত প্রেমাকাজ্জী, আর নিঃশব্দে যন্ত্রণা সহিতে 
পারে। কিন্তু কাজের বেলায় মেয়েটি ভারি দ্রুত, ভারি 
পরিচ্ছন্ন, একেবারে নিখুত । 

এদিককার অবস্থাও অন্নপুর্ণ। দেখিলেন, একখাঁমা মা 


এপাশ 





বৈশাখ 


ঘর--তাহাঁতেই শোয়। ঘরখানা সামনের দিকে ঝুকিয়া 

আছে; বাতাস কিছু প্রবল হইলেই ঘর ভূমিপাৎ হইবে বলিয়া 

অন্নপূর্ণার মনে হইল | ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনার দিকে তিনি 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শরৎ বলিলেন, হীরালাল বলে একটা 

লোক এখানে আছে; সে আমাদের দেখে শোনে । বশ 

যোগাড় করে দেবে বলেছে । জলও পড়ে চাল দিয়ে ; খড়ের 
করতে পারলেই মেরামত করিয়ে দেবে | 

মেয়েটি তার মাকেই বলিল, উইয়ে চাল রাখে না, মা. 

একট! কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন ।-_অন্পূর্ণ 
বিনীতভাবে বলিলেন । 

বলুন, বলুন। বলিয়! শরৎ অন্নপুর্ণার কথা শুনিতে 
আগ্রহাদ্বিতাঁ হইয়া ভারি কুঠিত হইয়া রহিলেন ; কথা 
বলিবার অন্ত তার অনুমতি চাহিয়াই যেন তাহাকে লজ্জাকর 
একটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । 

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ঘর মেরামতের খরচটা আমিই দিতে 
+ চাই। নেবেন? 

-_সম্পর্ক ঘটুক, তাঁর পর নেব বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণা 
মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। হাসিটুকু -ফুটিয়াছে 
সুখকর সম্পর্কের স্থত্রেই, মন রাখিতে নয়, বা স্বার্থের প্রয়োজনে 
নর, অন্নপূর্ণা তা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন ; বলিলেন ঃ 
ঘটতে বাকি নেই। এ ত ঘটকের কথা নয়, "আমি নিজে 
বলছি। ভাল করে মেরামত করাঁন। এখন আমাকে 
নিঃসম্পর্কের লোক মনে করলে ভারি দুঃখিত হুব। 

শর খানিক মুখ নত করিয়া রহিলেন; তাঁর পর দান বা 
দয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন ; বলিলেন-_নেব | 

রান্নাঘরের সংস্কারের প্রস্তাবও অন্নপূর্ণা করিলেন 
“অত খরচের” আপত্তি করিয়া! শরৎ তাহাতেও সম্মতি 
দিলেন। 

অন্পূর্ণ তখন মেয়েটির নাম জানিতে চাহিলেন ঃ £ মেয়ের 
নামটি কি? 

_কিরণ, কিরণময়ী | 
বড় ছেলের নাম? 
_অবশী। 
-ডাকুন তাকে ; একটু আলাপ করি তার সঙ্গে । 
অবনীকে ডাকা হইল--" 
অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন, অর্থাৎ জানিতে 
. চাহিলেন £ স্কুলে সে প্রত্যহই যায় কিনা, স্কুল কত দুরে 
অবস্থিত ; মাহিনা দেয়, না, ফ্রী; কতগুলি বই পড়িতে হয়; 
সব বই আছে কি না; কখনো পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে কিনা, 
ইত্যাদি । | 

প্রথম সে ছ'বার হইয়াছে ; কিন্তু অন্য স্কুল হইতে একজন 

টিচারের সঙ্গে একটি ছেলে আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে পারিয়া 


পাও 





ডাক শাম গুণনা। 


পি 


 অস্নপূর্ণার পুত্রবধূ 


স্পাশ্পা্পাস্পাস্পাস্পাজপাশপাস্পিনপাস্পিস্পািস্পাশাশাস্পাস্পিস্পাশাস্পাসপাস্পা লালা লা 


৫৯ 


পাম্পি 





শা 





উঠিতেছে নাঁ--দ্বিভীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে ।--বলিয়৷ 
অবনী পরাজ্রয়ের দরুন অত্যন্ত ্রিয়মাণ হইয়া রহিল। 

ছেলেটি বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই; বইয়ের অভাবে তার 
অস্থবিধ! হয় এবং সে নানাজনকে তোয়াজ করিয়া লোকের 


অন্ুগ্রহভাজন হইয়া অর্ধ বেতনে পড়ে, ইহাঁও ছুঃখের বিষয় । 


অন্নপূর্ণা বলিলেন £ মেয়ের সঙ্গে ছেলেটিকেও আমি 
নেব ; আমার কাছে রাখব, পড়াব। 

ভিজ্ঞান্গু হইয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাইয়া 
রহিলেন:-. 

অন্নপূর্ণ। বলিলেন £ এখানে থাকলে ছেলের পে-রকম 
উন্নতি হবে ন! আমার কাছে থাকবে; বড় স্কুলে পড়বে ; 
বাড়ীতে পড়া বুঝিয়ে দেবার লোক থাকবে। ছেলে মানুষ 
হলে এক দিন আপনার সুখের দিন আস্তে পারে। 

এক দিনকার এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় শরতের ছু’চ'্চু 
সজল হইয়া উঠিল; বলিলেন £ দিন বুঝি এসেছে, দিদি। 
আপনাকে পেয়ে বহুদিন পরে আজ আমি সুখের স্বাদ পাচ্ছি। 


তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া! অনপূর্ণা বলিলেন ঃ 
আর একটি কথা, দিদি.-- 

_কি কথ? 

-_ছু'বছরের মধ্যে যি ছেলে না হয় তবে আমি ছেলের 
আবার বিয়ে দেব। 

শরৎ অকাতরে বলিলেন £ নিশ্চয় দ্রেবেন। অনেকেই 


তা দেয়। কিন্ত আপনার ছেলের বয়স ত বেশী নয় |. 
-_ অর্থাৎ দু'বছরের পরও আমি অপেক্ষা করতে পারি? 
হ্যা? 
অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন না । 


মেয়ে দেখিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া আসিলেন; কিরণকে তার 
খুব পছন্দ হুইয়াছে। অত্যন্ত নঅ ভদ্র পরিবার সন্দেহ নাই 
অপরিচ্ছন্/ কি বুদ্ধিহীন নর কেউই । কিরণই ভাই দুটিকে 
লালন করে ; ভাইদের যত চাওয়া দিদিরই কাঁছে। কিরণের 
মুখের চেহারায় বেশ একটি লক্ষ্যত আর বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি 
আছে-_কিন্ত তা শাণিত কি নগ্ন নয়, সহজ ত্রীড়ার আবরণে 
তা মধুর। সৌন্দর্ধ্যগত ক্রুটি ঢেরই আছে; কিন্তু অন্পূর্ণ 
নিখুঁত অপ্পরা চান না_তিনি যা চান কিরণময়ীতে তা 
আছে। শরীরের গঠন আরও সৌষ্ঠবযুস্ত হইতে পারিত, 
কিন্ত এ-ও বেশ ; রং কালো নয়; কণ্ঠস্বর ভারি মধুর ; দ্রাত- 
গুলি চমৎকার সাজানে-হাদিলে বেশ দেখায়। ভাবিয়া 
লইতে অন্নপূর্ণ! কিছুমাত্র বাধা পাইলেন না যে, কিরণময়ী তৃপ্তি- 
প্রদ আর আনন্দজনক আর নিবিড়চিত্ত । আলস্তে কি অনিচ্ছায় 
তাঁর হাত পা নিশ্চল হইতে জানে ন1-_খাসা চলে ; হত্তাক্ষর 
সুন্দর । 


৬০ 





পাশ 


অন্নপূর্ণা অভয় দেন নাই, সে সুর তার কণ্ঠে ফোটে নাই, 
কেবল বলিয়াছেন যে, বিবাহের দরুন “একটি পয়সাও” 
মেয়ের মাকে খরচ করিতে হইবে না--করিলে তিনি ব্যথিত 
হইবেন ; উপকরণ বলিতে যা বুঝায় তা সমুদয়ই তিনি 
পাঠাইয়| দ্িবেন। ছেলেটিকেও তিনিই মান্য করিবেন; 
ছুটিতে সে মায়ের কাছে আসিবে__যে-ক*দিন ইচ্ছা বাড়ীতে 
থাকিয়া যাইবে । 

অবনী বলিয়াছিল £ 
যাব। 

শুনিয়! ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে কিরণও হাসিয়াছিল। 

অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়ের “কুষ্ঠ” আছে কি 
না? “নাই” শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হন নাই; কারণ, 
ছেলের কোষ্ঠীতেই অদৃষ্ট এবং ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ আছে 
অদ্বিতীয় এক পণ্ডিত-দৈবজ্ঞের গণনা তা । 


গরমের ছুটিতে আয কাঁঠাল খেয়ে 


অন্পপূর্ণার হাতে টাকা আছে অনেক । শ্বশুরের টাকা! 
ছিল প্রচুর ; স্বামী জানকীজীবন হঠাৎ বড় চাকৃরি পাইয়া 
আগে করিয়াছিলেন ভবিষ্যতের চিন্তা--বহু টাকার জীবনবীমা 
করিয়াছিলেন । তিনি অকালে স্বত্যুমুখে পতিত হুইবার পর 
সেই টাকা! অন্নপূর্ণা ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু মৃত্যুর দেওয়া 
ছঃখ তিনি তুলিতে পারেন নাই। শরৎকুমারীকে তিনিও 
স্বামীর ম্বত্যুর কাহিনী বলিয়াছেন__ছুরত্ত সেই সান্লিপাঁতিকের 
কথা; এবং এ দুঃখও জানাইয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন 
অপরূপ লক্ষ্মী মেয়ে কিরণময়ী এ জীবনে তৃষা মিটাইয়া বাব! 
বলিয়া ডাকিতে পাইল না৷ 

এই কথায় সকলেরই মনে তখন অপার দুঃখ জঙ্গিাছিল ] 

অন্নপূর্ণা সর্ববাস্তঃকরণ ঢালিয়! দিয়! ভাবেন মেয়েটির কথা 
এক কথায় সে “দিব্যি” “প্রাণভরা”, আর, এখনই যেন তার 
চোখের তারাঁ। ভাবিতে ভাবিতে এক সময় হঠাৎ একটা 
নিঃশ্বাসের শবে চম্কিয়া উঠিয়া ০০৮ দেখেন, তাহারই 
একটা নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। 


বিবাহ নিধ্বিদ্রে সমাধা হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার টাকায় 
এবং হীরালালের উগ্ভধমে শরৎকুমারী আয়োজন ও ব্যবস্থা 
করিলেন উৎকৃষ্ট, এবং বরযাত্রীরা পরিশ্রম করিল প্রচুর । 
আর, বউ দেখিয়া ওধিককার লোক এবং জামাই দেখিয়া 
এধিককার লোক প্রশংসা করিতে লাগিল ইহাই বলিয়া 
যে, ইহাকেই বলে শুভবিরাহ; দরিদ্দ্রা বিধবার কন্যা অত্যন্ত 
আনন্দপ্রদভাবে বাঞ্ছনীয় ঘর আর বর পাইয়া গেল। 
ইহা, অর্থাৎ অসহায়ের নিঃসম্বল বিধবাকে কম্ঠাধায়ে উদ্ধার, 
যে করে সে নারী হইলে মহীয়সী, পুরুষ হইলে সে মহাশয় 
ব্যক্তি, ইত্যাদি ৷ 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 


উন্নিশ বছরের ছেলের এমন স্বাস্থ্যবতী ষোল বছরের বউ-_ 
ইহার ভিতরকার বেপরোদ্না ভাবটার দিকে যে কেহুই অগ্কুলি- 
নির্দেশ করিল না এমন নয়, তবে তাহা চুপে চুপে ; আবার, 
ইহাও অনেকের মনে হইল যে, অমন হুইয়া থাকে--কোনে! 
কোনো শ্রীলোকের পৌত্র কোলে পাইবার আকাঙ্ষা অত্যন্ত 
অসময়েই অতি দ্রুত অস্থিরকর হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়! 


বিধবার-ক্ষুত্রের প্রতি লোভ, আর, ক্ষুদ্র একটি তনগুকৌো্টি 


অবলম্বন করিয়া উদ্বেল স্নেহের সেচন, আর আত্মবিস্থৃতিকে 
এমন স্বর্গীয় সুখ মনে হয় যে, তাঁর জ্ঞান থাকে না যেন! 
কাজে সাহায্য করিবার জন্যও কেউ কেউ বউ চায় বড়, আর 
তাড়াতাড়ি। এও হয়ত তাই । 

তবু সকলেই স্বীকার করিল যে, বেমানান হয় নাই 
ছেলের বয়স অল্প হইলেও শরীর বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ-_পুরুষক্রী 
চমৎকার এখনই"। 

অল্প কথায়, ছুলভপুরের লোকে বলিল, বৈবাহিক নমস্তা, 


আর, জামাই সং এবং সুস্থঃ আর কানাইগ্রামের লোকে 


বলিল, বধু সুদর্শন! এবং সুলক্ষণযুক্তা । 


বুদ্ধিমতী বধূ পাইয়া অন্নপূর্ণাও নিশ্চিন্ত হইলেন, খুশী 


} হইলেন-_ বিশ্মিতও হইলেন কম নয় ; এমনটি পাইবেন বলিয়া! 


তিনি সম্পূর্ণ আশা করেন. নাই। ভগবান যেন স্বহত্তে 
সাজাইয়া আনিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন | « 

বধু কিরণময়ী পিতৃগৃহে যেমন ছিল এখানেও সে ঠিক 
তেমনি কার্য্যকুশল, সেবায় তৎপর, আর বেশ হাজিবৃশী। 
পাঁড়ার মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে ; তাহাদের সঙ্গে 
আলাপের সময়ে সে এমন সপ্রতিভভাবে এমন সঙ্গত সব কথা 
বলে যে, অন্নপূর্ণা অবাক না হইয়া পারেন না $ তার মনে হয়, 
তিনি কোনকালেই তা পারেন নাই, এখনও পারেন না । 
বাহিরের শিক্ষা নয়, প্রক্তিই তাহাকে সব্ববিষয়ে এমন 
নিপুণা করির! তুলিয়াছে। ভার আরও মনে হয়, এমনি 
মেয়েই সম্পদে বিপদে নিজেকে রক্ষা আর দৈবকে পরান 
করিয়া চলিতে পারে । 


একটি বিষয়ে অন্নপূর্ণার অহেতুক আর অতিরিক্ত আওৰ 
দেখা যাইতে লাগিল £ নিরবচ্ছিন্নভাবে বধুকে তিনি কাছে _ 


রাখিয়াছেন ; মায়ের কাছে তাহাকে এক দিনের জন্যও যাইতে 
দেন না। অবনী তারই কাছে থাকে । ছোট ছেলেকে সঙ্গে 


লইয়া শরৎ মাসে এক বার কি ছুই বার আসিয়া! দিনকতক . 


মেয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যান। তখন অন্নপূর্ণার দিনগুলি 
পরম আনন্দে কাটে । 

ছেলে অশোককে কলেজ ছাঁড়িতে বাধ্য করিয়া অন্নপূর্ণা 
বাড়ীতে বসাঁইয়া রাখিয়াছেন ; বলিয়াছেন £ চাকরি করতে 
হবে-না তোকে; টাকার জন্যে তোকে হয়রান হতে হবে 
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বৈশাখ : 


কাপড়ের অভাব তোর কোনদিনই হবে মা। 

মা বিধবা । মায়ের সেই ছুঃখই একান্ত আর. দুস্তর। 
মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আর মাঁয়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া 
অশোক 'ডার ছুঃখ বাড়াইতে চাহে ন! । মায়ের আদেশে 
সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে; বাড়ীতেই জ্ঞানার্জন করে; 


| ধা আর সবজীবাগ প্রস্তুত করিয়া সেই ০ সে স্বাস্থ্য এবং 


আনন্দ ছুইই পাইতে চায়। 


বধূ কিরণময়ীর বিষয়ে অন্নপূর্ণা আরও চিন্তা করেন এই 
সংশয় আর আনন্দের দোলায় দোল খাইতে খাইতে যে বউ 
যদি বন্ধ্যা হয়, অথবা যদি বন্ধ্যা না হয় | হইলে সে অনন্ত 
দুর্ভাগ্যের কি প্রতিকার সম্ভব, এবং না হুইলে, অর্থাৎ বধূ 
পুত্রবতী হইলে, সে আনন্দ কতটা-__অননপূর্ণ! তা নিরূপণ করিতে 
পারেন না ; ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার মাঝে মাঝে কিছুই ভাল 
লাগে নাঃ মাঝে মাঝে অত্যন্ত কানন! পায়, সময় সময় মনে 

হয়, মানুষের প্রতি ছুঃসহ নিষ্ঠুরতা করিয়াই অদৃষ্ঠ খুব কুটিল 
পথে জটিল গতিতেই চলে ; “অদৃষ্ট কখনও কখনও - যেন 
যোগাযোগ আর ষড়যন্ত্রমূলক । মনের এই অবস্থায় তিনি 
বধুকে কাছে ডাকেন; কিন্তু তাহাকে কি বলিবেন, আর 


? তাহাকে লইয়া কি করিবেন তার দিশা তিনি পান না, 


রব; 


পাশ 


খানিকক্ষণ তাহাকে সাম্নে রাখিয়া হঠাৎ বলেন £ কিছু নয়, 
মা। যাও। | 
কিন্তু অন্নপূর্ণা কেবল 'ঘদৃষ্টেরই উপর নির্ভর করিয়া নাই-_ 


কিরণময়ীকে তিনি যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া সতর্ক হুইয়া 


পক্ষপুটে ধরিয়া রাখিয়াছেন_-শরীরের এমনধারা অযত্ব সে 
না করে যাহাতে সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইয়া তার জত্ভানধারণের 
কাল বিলম্বিত বা সম্ভাবন! ব্যর্থ হইতে পারে ; রোগের সৃষ্টি 
না হয়, জরায়ু ক্লি্ট ন! হয়! 


- এট! কেবল তীর স্নেহের চঞ্চলতা নয়, একটা .আতঙ্কের 


অস্থিরতা যেন। কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অশোক আর 
কিরণ উভয়েই কখনও অবাক হয়, কখনও হাসে । 


বিবাহের দেড় বৎসর পরেই কিরণময়ীর গর্ভের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইল ; এবং তখনই দেখা গেল অন্পূর্ণার এমন অদ্ভুত 
ভীতি আর অস্থিরতা যাকে বলা যায় প্রায় ক্ষ্যাপামি। বধুকে 
কেন্দ্র করিয়া এবং গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সুরু হুইল তীর 
অষ্টপ্রহরব্যাগী অভাবনীয় ঘূর্ণন, বাচনিক এবং দৈহিক--- 

-_বউমা, খুব সাবধানে আছ ত ?--বলিয়া বউয়ের দিকে 
নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়! অন্নপূর্ণা যেন অসাবধানতার লক্ষণই 
অনুসন্ধান করেন ।-_বলেন £ খুব সাবধানে চলাফেরা করবে-_ 
পা টিপে, টিপে ; মা, পা টিপে, টিপে । সিঁড়িতে উঠবে নাম্বে 


অন্নপুর্ণার পুত্রবধূ 
না। পুঞ্জি বাঁচিয়ে হিসেব করে চললে মোটা-ভাত মোটা. 


৬১ 


এমন আস্তে আস্তে যে, খবরদার যেন পা না হড়কায় | 
বুঝলে ত? " 

"হ্যা । - 

লনা, বোঝো নি। 

কিরণময়ী বলে £ না, মা, বুঝেছি । 

--মনে থাকবে ত? 

থাকবে মা। 

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলেন, থাকে যেন, সর্বদাই যেন থাঁকে*-* 

“কেবল নিজে প্রহর! দ্বিয়া, আর বধূকে সাবধানে থাকিতে 
আদেশ উপদেশ দিয়! ছেলেমান্গুষ বউয়ের সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন-__কিরণময়ীর ভাই অবনীকে তিনি গুপ্তচর, 
সেবক এবং শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। তার উপর তিনি 
ডাকাইলেন কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্তকে ; তার প্রশ্নের উত্তরে 
কবিরাজ বলিলেন, আছে বৈ কি সব ; গঞ্ডিণীর স্গায়ু প্রভৃতি 
সুস্থ থাকবে, গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক সবল অবস্থায় থাকবে, 
এমন উৎকৃষ্ঠ ফলপ্রদ ওষধ আমাদের আছে। | 

-_ তাই দেবেন ; কিন্তু উগ্র ন! হয়। 

_ না, মা, মৃদ্বীর্য।-_বলিয়া কবিরাজ ওষধ দিতে সম্মত 
হইলেন, এবং পাঠাইয়া দিলেন । সেই ্বছবী্ধ্য অথচ যথেষ্ট 
ফলপ্রদ ওষধ কিরণময়ীকে প্রতিদিন সেবন করানো চলিতে 


.লার্গিল। 


নারে ব্যাপার কি? 

কিরণময়ী বলে, মা আমাকে একেবারে রাজরাণী করে 
পাটে বসিয়ে রেখেছেন যেন ] সিংহাসনের উত্তরাধিকারী. 
রাজপুত্র আসছেন । 
- তা নয়তো কি! তিনখানা, সিংহাসন তার জন্য পাতা 

_-কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যে ? 

মার বুকে, তোমার বুকে, আর আমার বুকে । 

শুনিয়া কিরণময়ীর চোখ হঠাৎ সবল হইয়া ওঠে; অশোক . 
চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রক্কৃতিস্থ করে, অর্থাৎ হাসায়। 


/ 


কেবল কবিরাজই নয়, এবং কেবল ওঁষধই নয়, আহ্বান 


পাইয়া জ্যোঁতিষশাত্তে অসাধারণ ব্যুৎপত্িশীলী এবং কর- 


রেখাবিচারক পরমত্রন্ম ভট্টাচার্য্যও আসিলেন ; ভার কাছে 
অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটি 
যে, প্রথম সন্তান পুত্র না কনা?  - 

নানান স্থান এবং নানান স্থত্র হইতে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া 


.পররমত্রন্ম একেবাতির নিঃসন্দেহ হইয়া সি করিলেন যে, 


প্রথম সন্তান পুত্রই। ) 
শুনিয়া অন্নপূর্ণা আন্ত হইলেন-_ পরমত্রন্ষের উক্তি মিথ্যা 
হইবার লয় । 





৬২ 
দেবালয়ে পুজা পাঠাইলে কোনও প্রকার সুফল পাওয়া 
যাইতে পারে কিনা তাহাঁও অন্নপুর্ণ জানিতে চাহিলেন । 
কল্যাণার্ঘে দেবালয়ে পুজা প্রেরণ বাঞ্ছনীয় কাধ্য নিশ্চয়ই । 
পরমত্রন্ধ বলিলেন, পাঠাও মা, পুজা; তোমার যা কামনা 
দেবতাকে তা জানাও । দেবতা প্রসন্ন হলে সুফল নিশ্চয়ই 
পাওয়া যাবে । . | 
পুজা প্রেরিত হইল-- 
প্রসাদ আপিলে অন্নপূর্ণা বলিলেন, মাথায় ঠেকিয়ে মুখে, 
দা”, বউমা? মনে মনে একটুও অভক্তি কি অবিশ্বাস করো নাঁ। 
কিরণময়ী অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল; মাথায় 


: ছেয়াইয়া তা মুখে দিল; অভক্তি কি অবিশ্বাস একটুও করিল, 
ন; ! অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন ; দ্বেখিলেন, * 


বিশ্বাসে তৃপ্তিতে আর শ্রদ্ধায় তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 


মুখের এই ওঁজ্বল্য অপূর্ণ বজায় রহিল ; এবং সুদীর্ঘ 
প্রতীক্ষ। সফল করিয়া ছুলুধ্ধনি আর অন্ত পরমায়ুলাভের 
আশীর্ধাদের মাঝে কিরণময়ীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; অন্নপূর্ণা 
চমকিত হইয়া উপলপ্দি করিলেন যে, তাঁর এই অভিলাষটি 
ভগবান পূর্ণ করিয়াছেন । পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত 
ঘটল না প্রস্থৃতিপরিচর্ধ্যায় কিছুমাত্র ক্রটি কি নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটিল না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, ছেলের সর্বাঙ্গই 
সুন্দর আর স্মপরিপুষ্ট-স্ম্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য একটুও নাই। 

ছেলের নাম রাখা হইল শুভময়। শুভময় বাড়িতে 


লাগিল '"" ৮ 4 
এবং তারপরও কিরণময়ীর গর্ভে আর একটি পুত্র-সম্তান 
জন্মগ্রহণ করিল। ইহাদের দ্বারাই বংশের ধার]. বহমান 
থাকিবে । অন্নপূর্ণা প্রায় নিশ্চিন্ত হইলেন । 


মাত্র তেইশ বছর বয়সেই ছুইটি সম্ভানের জনক হইয়! 
অশোকের একটু ইতস্তত ভাব আতিয়াছে-_এটা৷ যেন স্বেচ্ছা" 
জনিত দুঁরবস্থার মত হান্তকর আর করুণ। - কিন্ত সেকথা 
ধর্তব্য নয়, ধর্তব্য ইহাই যে, জননী চরিতার্থ হইয়াছেন-__তাঁর 
ইঙ্গিত ইহাই যে, পুর্ব্পুরুষগণকে আর সংসারকে আনন্প্রদ 


দেয় বস্ত হিসাবে সন্তানের জন্মদান করিয়া সে তার কর্তব্য 


সম্পাদন এবং খণ পরিশোধ করিয়াছে। 
পরমন্রক্ম ভট্টাচার্য্য আসেন, যান ; অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার কি 
কথা হয় তা জান! যায় না; কিন্ত দেখা যায় মাঝে মাঝে তিনি 
কিছু টাকা লইয়া চাদরে বাধেন ; আর শনিবারে শনিবারে 
খুব সতর্কতা আর শুচিতার সহিত নিখুঁত আয়োজন করিয়া 
শনির পুজা করেন-_-সে পুজায় উল্লাস উৎসব কিছুই থাকে না, 
: থাকে কেবল অটুট গাস্বীর্য্য আর সুগভীর নিষ্ঠা । 


দিন এমনি করিয়া পূজার্চ্চনার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 











শোচনীয় একটা পরিবর্তন দেখা দিল অন্পপূর্ণার নিজের শরীরে 
আর মনে, কি কারণে তিনি নিঃশব্দ হইয়া উঠিতেছেন, আর 
সর্বদাই তিনি অস্থিরচিত্ত তা বুঝা যায় না দেখা! যায়, তার 
মুখ বড় শুকাইয়া উঠিতেছে; দিন দিন তার শরীর শীর্ণতর 
হইয়া আসিতেছে; একটা শোকাচ্ছন্ন বৈরাগ্যবশতঃ তিনি 
যেন স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছেন.. ূ 

অশোৌর-আর কিরণের উদ্বেগ আর প্রশ্নের শেষ নাই £ মা, 


বল। 

অন্নপূর্ণা বলেন, কিছুই হয় নি রে | তোরা ভাবিস্‌ নে । 

_নাতিরা এসে তোমার আয়ুহরণ করছে দেখছি | বলিয়া 
অশোক হাসিতে চেষ্টা করে'। “কিরণ বলে, মা বড্ড খাটেন 
ওদের নিয়ে । : | 

-তা হতে দিও না। সেই মেয়েটাকে আবার রাখো 
না কেন? বেশ যত্ু করতে পারে। বলিয়া অশোক মায়ের 
মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে । 

কৈবর্ভদের একটি বার-তেরে! বছরের মেয়েকে “ছেলে 
ধরা”র জন্য রাখা হুইয়াছিল। আন্না তার নাম। ছেলে 
রাখিতে রাখিতে আন্না ছোট ছেলেটাকে কোলে করিয়াই 
এক দিন আচলে পা বাঁধিয়া আছাড় খাইল। ছেলের গায়ে 


. আঘাত কিছু লাগে নাই ; কিন্তু সে ভয় পাইয়! কাদিল বিশুর। 
আন্নার তেমন দোষ ছিল না ; সে পরিয়া আসিয়াছিল তার 


মায়ের কাপড় ; অতবড় কাপড় হঠাৎ এক সময় সামলাইতে 
পারে নাই-_পায়ে ড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্পূর্ণ তাহাকে 
ক্ষমা করিলেন না £ যে মেয়ে অসাবধান তাঁর কাছে ছেলে 
দিয়া বিশ্বাস নাই বলিয়া তিনি আন্নাকে তাঁড়াইয়! দিলেন । 
ছেলের হাত-পা ভাঙিতে পারিত ; বুকে যদি আঘাত লাগিত |! 

শিহরিয়! উঠিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে মেয়েকে এনে আর 
কাজ নেই। সত্যি আমার শরীর খুব খারাপ দেখছিস ভোর! ? 

1 হ্যা, মা; খুব খারাপ হয়ে গেছে। 

_-তবে আমায় কল্কাতায় নিয়ে চল্‌ । কিছু দিন স্থান 

বদলে আসি। | 


অশোকের মনে হইল, স্থানের একঘেয়েমিই বুঝি মায়ের 


কাতরতার কারণ; বলিল, চল। 

বন্দোবস্ত হইয়া গেল-_সবাইকে লইয়| অন্নপূর্ণা কলিকাতায় 
আসিলেন ; বলিয়া আসিলেন, হে মা দুর্গা, সবাইকে বজায় 
রেখে যেন ফিরে আসতে পারি। বলিয়া ছুণিবার একটা 
আবেগে বিহ্বল হইয়া এক বার পুত্রকে, এক বার বধুকে বুকে 
চাপিয়! ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । তাঁর 
এই কান্নার কারণ না পাইয়া ওর! অত্যন্ত বিস্মিত হইল। 


কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই অন্বপর্ণা- দেশে ফিরিবার জন 


তোমার শরীর এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার 


পা ললো পা 


| ৰেশোখ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, কলিকাতায়: ছুঘটিনার 


পাপা 


সম্ভাবনা, অত্যধিক । বলিলেন; অনুমান করতে পারিনি 
যে, কলকাতা এমন প্রবল সাংঘাতিক স্থান { আমার বড় 
ভয় ভয় করছে।-_-বলিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন; 
এবং দেশে ফিরিযাই তার মনে হইল, এখানে ভারা ভারি 
অসহায়। যে চিকিৎসকগণ অন্থুখ-বিস্থখে এখানে তাদের 
শরণ্য তাদের ক্ষমতা অল্প! বলিলেন, চল্‌, কলকাঁতাতেই 
থাকি গিয়ে। কিন্ত তোরা কেউ বেরুতে 'পাবিনে আমার 
অনুমতি না নিয়ে। একটা চাঁলাক-চতুর চাকর রাখতে হুবে । 
তাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই একসঙ্গে বেরুবো | 

মা যেন দিশাহারা হইয়া গেছেন, এবং দিশাহার! করিয়া 
দিতেছেন ; তবু সন্মত হুইয়া অশোক সবাইকে লইয়া আবার 
কলিকাতায় আসিল । এবার সঙ্গে করিলে পরমত্রক্ম 
ভট্টাচাৰ্য্য । 

সবাইকে বাসা-বাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া অন্নপূর্ণ। পরমত্রব্মকে 
সঙ্গে লইরা নিত্য-নিয়মিতভাবে যাইতে লাগিলেন দেবতার 
দুয়ারে ; সেখানে উপুড় হইয়া তিনি পড়িয়া থাকেন; তার 
চোখের জলে সেই দুয়ার ভাসিয়! যায়; আশীব্নাদভিক্ষা 
আর করুণাভিক্ষা তার শেষ হইতে চাহে না। 

পরমত্রন্ম জানেন সব । 
+ কেবল অন্নপূর্ণার সঙ্গী; বাড়ীতে থাকিতেই তীর যে কাজ 
ছিল তা সম্পন্ন হইয়াছে--সাত দিন তিনি হোমানল নির্বাপিত 
হইতে দেন নাই। 

আর একটি বিষয় অন্পূর্ণ| দিবারাধ্রির প্রতিটি মুহূর্ত ধ্যান 
করিতেছেন, যার মত উগ্র আর সর্বগ্রাসী আর কিছুই তার 
সন্মুখে নাই । ১৩২১ সালে যার জন্ম, ১৩৪৫ সালে তার বয়স 
কত? 

হিসাবটি অন্নপূর্ণা করেন-_ 

তার চোখের পাতা কখনে! নিষ্পন্দ হইয়া আসে, কখনো 
চক্ষু নিমীলিত হইয়া থাকে--সংসারের গতির দিকে আর 
আলোর দিকে আকর্ষণ বিলুপ্ত হইয়া যায়--বুকের শির! ফট্‌- 
ফট্‌ করিয়! ছুত্তর অন্ধকারের মাঝে তিনি মাটিতে লুটাইয়া 


রি AE 


রগ at / 


Daal 


১৪৫ সাল চলিতেছে । অন্নপূর্ণা সবাইকে খুব সাবধানে, 


অন্নপুর্ণার পুত্রবধু 





কিন্তু এখন তিনি নিঃশব্দ, তিনি 


৩ 
নিজেকে ধ্যানমগ্ন, আর সর্বাঙ্ষে ও সব্বীস্তঃকরণে অনুভূত 
একটা অভলম্পর্শতার মাঝে একমাত্র ভরসাস্থল মনে হওয়াতে 
পরমত্রক্ষকে কাছে রাখিয়াছেন। 

সাবধানে থাকিতে থাকিতে এবং রক্ষাকর্তা দেবতাকে 
আহ্বান,করিতে করিতে এক দ্বিন অনপূর্ণা অশোকের মুখের 
দিকে চাহিয়া কীপিয়। উঠিলেন_-চক্ষের নিমেষে প্রাণ 
'কণ্ঠাগত হইল। অশোককে অত্যন্ত আন্ত ক্লিট পাঙুর 
দেখাইভেছে... | 

অশোক্ক বলিল, মাথাটা বড্ড ধরেছে মা; ফেটে যাচ্ছে 
যেন। তার পর “শোঁব” বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে 
যাইয়া সে উঠিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা তাহাকে ধরিয়া 
তুলিয়া শোয়াইয়৷ দিলেন_-তখন অশোক ঘামিতেছে ; দেখিতে 
দেখিতে ঘাম গলদধারে বহিতে লাগিল; তার পরই অন্ন- 








পুর্ণা দেখিলেন, সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে । . 


পরমত্রহ্ম ভট্টাচার্য্য অন্পূর্ণার মুখের দিকে এক বার দৃষ্ি- 
পাত করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। 

তক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল 

আরও ডাক্তার আসিল; তার পর আরও বড়; তার 
পর তারও ঝড়; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা এবং চিকিৎসা ব্যর্থ 
হইয়া গেল-_-অশোক বাঁচিল না; জননীকে পুত্রহীন, কিরণ 
ময়ীকে বিধবা, আর পুত্র দুটিকে পিতৃহীন করিয়া সে চলিয়! 
গেল। 

তিন দিন নিঃশব্দ আর অনাহারে থাকিবার পর অন্পূর্ণ 
কথা কহিলেন ; বিধবা পুত্রবধূকে ডাকিয়া সন্মুখে আনিলেন__ 
তার রিক্ত মূ্তির দিকে শুফ নিম্পলক চক্ষে তাকাইয়া থাকিতে 
থাকিতে অন্নপূর্ণার যখন মনে হইতে. লাগিল, তাঁর অপরাধের 


সীমা নাই, আর ক্ষমা নাই, তখন তিনি কথা কহিলেন; 


বধুর ছুটি হাত দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, মা, 
আমায় ক্ষমা কর। - এ আমি জানতাম" 

তার পর আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, কোষ্ঠীর কথা 
ফলেছে; তার আয়ুর শেষ দিনে সে গেছে । বংশধর চেয়ে 
সেই আকাঁজ্ষার যুপে তোকে বলি ছিয়েছি। 

কিরণময়ী বিভ্রান্ত চক্ষে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে খানিক 
তাকাইয়! থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্তদিকে মুখ ফিরাইল। 


RP) 


প্রাচীন ভারতীয় খুদ্ৰাতত্ব 


শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার এঁতিহাসিক মূল্য অত্যধিক। এই 
'" মুদ্ৰাসমূহের গবেষণা দ্বারা অতীত ভারতের অনেক লুপ্ত ইতি- 
হাসই আজ আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে। কত বিস্থৃত- 
যুগের সাংস্কৃতিক আলেখ্য যে এই মুদ্রাতত্ব আমাদের 
মানসপটে এঁকে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। প্রাচীন 
ভারতের অধিবাসীরা কোন্‌ কোন্‌ বর্ম আস্থাবান ছিল, কোন্‌ 
কোন্‌ দেব-দেবীর নিকট তাঁর! তাঁদের মনের কথা জানাত, 
বৈদেশিক সংস্কৃতি কিভাবে হিন্দু-সত্যতীর স্বর্ণ-উর্ণনাভের 


এবং ছুই পৃষ্ঠই একাধিক চিহৃসংযুক্ত। এর উপরিভাগের 
(০৮৮৪৮5৪) চিহৃগুলি নিয়ভাগের (556) চিহ্ৃগুলির চেয়ে 
সংখ্যায় অনেক বেশী। . এই লাঞ্ছনয়ুক্ত মুদ্রাগুলি থেকে 
আমরা অতীত ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক শাসন- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণ! করতে অক্ষম হই.। মুদ্রীতত্ববিদৃ- 


"গণ ব্যাখ্যা করেন যে, এই রৌপ্য এবং তাত্রযুদ্রাগুলি[যখাক্রমে 


প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত “পুরাণ” ( অথবা “ধরণ” ) এবং 


কার্ধাপণ ( পালী, “কাহাপন” ) মুদ্রা ।(*) এই মুদ্রীগুলিতে ' 





জালে ধর! দিয়েছিল এবং ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতা ও 
বীর্ধ্যবত্তা কত উচ্চস্তরের ছিল, এ সকলের অনেকটাই উদ্ঘাটিত 
হয়েছে ভারতীয় মুদ্রীতত্বের গবেষণার. দ্বার! । দৃষ্াত্তত্বরূপ বলা 
যেতে পারে, ইন্দোগ্রীক এবং গুপ্ত রাজন্যবর্গের মুদ্রা আবিষ্কৃত 
না হলে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ আমাদের অজানা 
থেকে যেত। 

অতি প্রাচীন যুগে, সম্ভবতঃ বুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে 
গমগ্র ভারতবর্ষে “লাঞ্ছনয়ুক্ত” অথবা “চিহ্যুস্ত” রজত এবং 
তাত্র মুন্্রার (80 01-10970090 90109) বহুল প্রচলন ছিল ।* 


এই মুদ্রাুলি সাধারণতঃ টতুঞ্ধোণ অথবা গোলাক্কৃতি 


*Allan—Catalogue of the coins of Ancient India, 
Introducction. 


. এলানের মতে এই মুল্রাসমূহের মি হি (আনুমানিক 
খ্রীঃ পুঃ ৩২৫-১৮৭ অঃ ) ভারতে প্রচলিত ছিল 


লাঙ্ছনযুক্ত যুদ্রার কয়েকটি সাধারণ চিহ্ন 
(প্রাচীন যুদ্রা চিহ্নের অনুকরণে সাধারণ শিল্পী- জীগ্রাণকৃ্ পাল কর্তৃক অঞ্চিত ) 


বহুপ্রকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্বতাত্িকদের মতে' এই 
চিহুগুলির নানারূপ ধর্মগত সংজ্ঞা আছে। .ধিওবৌজ্ড সাহেব 
উপরোক্ত লাঞ্ুনসমূহকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, 
যথা £ 

'১। মন্থস্মৃত্তি ১ ২। মানুষের দ্বারা নিম্মিত অন্্রক্্র, 
নানাবিধ দ্রব্য এবং স্তুপ (অথবা চৈত্য) ইত্যাদি ; ৩। পশু- 
সমুহ ; ৪। বৃক্ষ এবং তৎশাখা-প্রশাখা ও ফলসমূহ ; ৫। সুৰ্য্য, 
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ক. 


চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র এবং শৈবপুজা-সম্পৰ্কিত চিহ্নসমূহ ; ৬। অন্যান্ত : 


| 
ডাঃ ভাওারকরের মতানুযায়ী এই EEE পালী 
“মহাসুদ্স্সন সুতে” বণিত রাজ্র-চক্রবর্ত্তার অপরিমেয় শক্তি- 





আধুনিক “কাঁহন” কথাটি সম্ভবতঃ এই “কাঁহাপন" থেকেই 


ফু 
এসেছে। 





জ্ঞাপক “সপ্তরত্র চিহ্ন বিদ্যমান 1% 
ই সপ্তরত্ব” কির যথাঃ : 

| মণি, €। স্ত্রী, ৬। গৃহপতি, ৭। পরিণায়ক’ অথবা 

। ডাঃ ভাগারকারের মতে প্রাচীন কার্ষাপণে “সপ্তরত্রে”্র 
হ থাকা সুই স্বাভাবিক। কারণ লি সাত 











্টিত করতে সৰ্বদাই সচেষ্ট থাকতেন । তিনি বলেছেন, 


All these symbols ‘can be easily recognised on the 
ApANAS, and. their: presence is quite natural and 
ble ‘on Coins which are indicative of sovereignty.” 


এখানে, উল্লেখযোগ্য যে, লাঞ্চনযুক্ত মুদ্রাগুলির বিভিন্ন 
হের মধ্যে রেলিং পরিবেষ্টিত বৃক্ষ.১), চক্র, চৈত্য(২), 
ব্বত ), স্বপ্তিকা, জুশ ৩), তথাকথিত উক্জয়িনী-চিহ্ 
রা ini ১510)1)(8), ধন্থবর্বাণ(৫), মতস্তপূর্ণ বঙ্কিম নদী, 
বিন্ুমণ্ল(৬), জয়ধবজ(৭), সৌর চিহ্ন(১০), হস্তী।১১), চতুফ্ষোণ 
পুফ্রিণী-মধ্যস্থ শিবলিঙ্গসমৃহ(৯) অন্ততম। এই চিহৃগচলির 
গয়না উপরে দেওয়া হ’ল। ॥ 
এই সমস্ত অঙ্কচিহ্ন ' সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। 
কোন কোন প্রত্বতাত্বিকের মতে এই চিহ্ৃগুলিতে প্রাচীন 
. ইরাণের জরথুত্রীয় ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যান্য 

নেক মুদ্রাতত্ববিদ এই লাঞ্ছনসমূহে হিন্দুধৰ্ম অথবা বৌদ্ধ- 
শের প্রকাশ দেখতে পান। আবার অনেকের মতে এগুলি 

£ প্রাচীন ভারতীয় তান্ত্রিক চিহ্ন । এই সব মতের সমর্থক 
প্রমাণাদি আলোচনা করলে মনে হয়, লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রার 
চিহ্নসমূহ একযোগে একাধিক ধর্মের দ্যোতক। সুতরাং 
এগচলিকে কোনও একটি বিশেষ ধর্ট্বের চিহ্ন বলে ধরে 
নিলে হয়ত আমরা! ভ্রমে পতিত হব | 
উপরোক্ত লিপিবিহীন লাঞ্নযুক্ত মুদ্রা ব্যতীত উত্তর এবং 
মধ্য ভারতের বিভিন্ন জনপদে এক রূপ লিপিসংযুক্ত মুদ্রার 


















প্রচলন ছিল। এই সকল অনতিবৃহৎ জনপদ “কুলিন্দ”, 
“যোৌধেয়”, “আঙ্চুনায়ন”, “কাড়”, “মালব”, “শিবি” এবং 
“ব্টাস্বক” জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি 









ধারগতঃ, তাত্র, রৌপ্য অথবা “পোটিন” (7১060) ধাতু 
তার! গঠিত। এর কোন কোনটিতে প্রাচীন 'ব্রাহ্মী” অথবা 
রোষ্টি” অক্ষরে বিভিন্ন জাতির নামোল্লেখ আছে । যথা £ 
১1 যৌধেয় গণস্ত জয়__যৌধেয় গণের (প্রজাতন্ত্র) জয় 









হোক। 
২। আজ্ঞুনায়ন'নাং জয়--আর্জুনায়নগণের জয় হোক । 
৩) কাড়স-_কাড়গণের । 


বৌদ্ব-পালি হুক্তে বধিত 
১। চক্র, ২। হস্তী, ৩। অশ্ব) - 





Dp. R. Bhandarkar—Charmichaet Lectures, 


3 1921; 
7 D. 102. Maxmuller—“Sacred Books of the রি 
. 152 


৩, hig, DP. 102, 
সী রি 





Vol. XI; 
# ; 


৪। রাজকুণিংদস্ত অমোধভূতিস্ত মহারাজস্ড-_কুণিন্দদণের : 
b মহারাজ অমোধভুতির | ইত্যাদি । 
এই সব জনপদের মুদ্রা প্রাচীন ভারতের অর্থ নৈতিক এবং 

রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রচুর আলোকপাত করে। দৃষ্টা 

স্বরূপ, এই ধরণের অনেক মুদ্রায় “নৈগম”, “গণ”, “জনপদ” 
ইত্যাদি গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে । অপর পক্ষে, 

“যৌধেয়”দের তাত্র এবং রজত-মুদ্রায় কান্তিকেয়ের সমর- 

এই জাতির সামরিক প্রতিভা ও বীরত্বের অকাট্য সাক্ষ্য 
দিচ্ছে। যৌধেয় জাতির, সামরিক দক্ষতার আভাস * 
বংশীয় সম্রাট সমুদ্রথপ্তের “এলাহাবাদ প্রশস্তি” থেকেও জা 





































ছন্সনামা গুপ্ত সম্রাট প্রকাশাদিত্যের মুণিযুক্ত মুদ্রা 
(মূল মুগ্রাচিত্র থেকে শিল্পী শ্রীপ্রাণরুষ্ণ পাল কর্তৃক অঙ্কিত 3. 






















যায়। এতত্বতীত যৌধেয়দের কয়েক শ্রেণীর মুদ্রার ওজন 
এবং নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দেখে মনে হয়, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা 
বেশ উন্নত ছিল। না 
আহুমানিক গ্রীষটপুর্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজাগুার ভারত 
আক্রমণ করেন। পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্তাবের অগণিত ক্ষুদ্র 
বৃহৎ রাজ্যের সেনাবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন । তংপরে 
নিজ সৈগ্দল সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়লে দ্বদেশাভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে পি 
মধ্যে ব্যাবিলনে তিনি সপুত্র স্বত্যুযুখে পতিত হন । সম্ভবত 
আলেকন্দাগডার উপরোক্ত প্রাচীন নগরে পঞ্জাবের নির্ভাঁক 
নৃপতি পুরুরাজের সঙ্গে বিতত্তানদীর তীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিজেদের দ্বন্দযুদ্ধের দৃশ্ট অঞ্কিত করে এক শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন: 
করেন । এই মুদ্রার এক দিকে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুরাজকে অশ্বারোহী 
আলেকজাগারের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় দেখানে! হয়েছে 1. 
আলেকজা গুারের ম্বত্যুর পর উত্তর-ভারতে মৌর্যযসাঘাজ্যের, 
প্রতিষ্ঠা হয় এবং শ্রীক রণলিপুগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত, 
থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। আনুমানিক গ্রীষ্ীয় ১৮ 


৬৬ 





অন্দে শেষ মোৌধ্যসত্রাট বৃহদ্রথের মৃত্যুর 
পর উত্তর-ভারতে মৌধ্যগণের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার পতন 
ঘটে এবং এই সুযোগে হিন্দুকুশের 
ওপারের *ব্যাক্টি।য়া” অথবা বল্হিকের 
গ্রীক রাজন্তগণ ক্রমাগত উত্তর-ভারতে 
সামরিক অভিযান চালাতে থাকে । 
তার! পঞ্জাবের অধিকংশ অঞ্চলও জয় 
ফরতে সক্ষম হয়। ভারত আক্রমণের 
সময় এই “ইন্দো-ব্যাক্টীয়” নৃপতিরা 
আত্মসংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। এই গৃহযুদ্ধে 
ইউথিডেমস (20615001099) এবং 
ইউক্রেটাইডিসে (17001811095 ) এই 
ছুটি রাজবংশের লোকেদের কথা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এশিয়া-প্রবাসী 
হেলেনীয়দের এই অভিযানের কথা 
প্রাচীন “গাগীঁসংহিতা” পুরাণসমূহ, 
পতঞ্ছলির “মহাভাষ্য”, কলিঙ্গরাজ 
খারবেলের “হতীগুক্ষা অনুশাসন”), 
সাতবাহন সম্রাট গৌতমী পুত্র সাতকণির 
“নাসিক-প্রশত্তি”, কবি কালিদাসের 
*“মালবিকাগ্রিমিত্রম” ইত্যাদি থেকে 
বিশদ ভাবে জানা যায়। “ইন্দো-গ্রীক” 
যোদ্ধগণের প্রতিদবন্দিতা উপলক্ষে গাগাঁ- 
সংহিতায় বপিত আছে £__ 

“মধ্যদেশে ন স্থান্তম্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ 

তেষাম্‌ অন্তোন্ত সংভাব!| ভবিষ্যস্তি ন সংশয়ঃ 

আত্ম-চক্রোখিতং ঘোরং যুদ্ধং পরম দাক্ুপং।”* ইত্যাদি । 

কি করে গ্রীক প্রভূত্ব পঞ্জাব এবং আরও পূর্ববর্তী 

মধুরা অতিক্রম করে “পুষ্পপুর” অথবা পাটলিপুত্র পর্যাস্ত 
বিস্তৃত হয় তা গাগাঁসংহিতায় বণিত হয়েছে । এখন 
আলেকন্দাণ্ডারের পরবর্তী হেলেনীয় নৃপতিদের এই সব 
আক্রমণ এবং আত্ম-সংগ্রামের ( “আত্মচক্রোখিতং ঘোরং 
যুদ্ধং-..” ইত্যাদি) কথ! তাদের দ্বারা অঙ্কিত মুদ্রা থেকে 
স্পষ্ঠতঃই প্রমাণিত হয়। ৃষ্টান্তত্বরপ দেখা গেছে যে, 
ইউক্রেটাইডিস্‌ এবং তার উত্তরাধিকারী আপোল্লোডোটাস্‌ 
তাদের প্রতিদ্বন্থীবংশীয় নৃপতি ডিমেটি,য়স এবং প্রথম ষ্টরাটোর 
মুদ্রা পুননির্শ্মাণ করেছিলেন। এর থেকে মুদ্রাতত্ববিদ্গণ 
অনুমান করেন যে, ইউক্রেটাইডিমূ এবং আপোল্লোডোটাস্‌ 
যথাক্রমে ডিমেটি,য়াম্‌, এবং প্রথম গ্রাটো ও এগাথোক্লিয়াম্‌কে 
পরাজিত করে তাদের মুত্রা নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রবর্তন 
করেন। 


* Pargiter—“Dynasties of the Kali Age”, pp. 56, 74. 
H. C. Raychaudhuri—"Political History of Ancient 
India,” fousth edition, p. 322. 








গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রা 
(৩২৫-৫১০ খীঃ অঃ) 


ইন্দো-এরীক মুদ্রায় সাধারণতঃ উপরিভাগে রাজার শিরস্তাণ- 
পরিহিত আবক্ষমূর্তি এবং নিয়ভাগে কোন হেলেনীয় অথবা 
হিন্দু দেব-দেবীর স্বৃণ্তি অঙ্কিত থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
নিয়াংশ দেব-দেবীর পরিবর্থে তাদের বাহনের ছবি 
উৎকীর্ণ থাকে ।* মুদ্রাতত্ববিদ্গণ অন্থমান করেন যে, এই 
+19$01796”-এর চিত্র নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিশেষ নগর অথব! 
জনপদের লাঞ্ছন। দৃষ্টান্তস্বরূপ_-জিউস দেবতার চিত্র সম্ভবতঃ 
প্রাচীন হিন্দুকুশে অবস্থিত কাপিশ (বর্তমান কাফিরিস্থান ) 


নগরের চিহ্ন। প্রাচীন চৈনিক বিবরণ থেকে অস্থমিত হয় যে 


এই নগরে ইন্জ্রদেবের পুন্ধার বিশেষ প্রচলন ছিল । সম্ভবতঃ 
ভারতীয় এ্রীকগণ এই দেবতাকে জিউস হিসাবে ভক্তি করত 
এবং স্বভাবতঃই এই নগরের মুদ্রাসমূহে জিউস অথবা ইন্দর- 
দেবের চিত্র অস্কিত করা হ'ত। 

ইউথিডেমস বংশীয় নৃপতিগণ সাধারণতঃ তাদের 
মুদ্রায় বন্্রনিক্ষেপরতা যুদ্ধদেবী প্যালাস এথেনির? দণ্ডায়- 
মান মুধ্ধি খোদিত করতেন। এই দেবীর চিত্রকে এক 


* যথাঁ-হন্তী, বৃষ ইত্যাদি। 
॥ প্রাচীন 'রোমান দের নিকট “মিনার্তা" নামে পরিচিত। 


বৈশাখ 


কথায় ইউথিডেমস্‌ এবং তংপুত্র ডিমেটি,য়- 
সের বংশগত লাঞ্চন বলা যায়। অপর- 
পক্ষে, ইউক্রেটাইডিস্‌ বংশীয় নৃপতিগণের 
মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবরাজ জিউস 
এবং যোদ্ধবেশে অশ্বারোহী ডিয়স্কুরি 
( Dioscuri ) দেব-ভ্রাতৃদ্বয়ের* চিত্রই 
= অধিক ব্যবহৃত হ'ত | কোন কোন ক্ষেত্রে 
ডিয়স্কুরির পরিবর্তে তাদের একপ্রকার 
পিগুকৃতি শিরোভুষণও ( Pibi ) মুদ্রার 
Iever5e-এ পরিদৃষ্ট হয়। 
মধা-এশিয়া থেকে আগত “শক” ও 
“পল্হব”গণ (Pa৷hia৷) আহঙ্ুমানিক 
খ্রীষ্টয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় গ্রীক- 
গণকে পরান্ধিত করে পঞ্জাব এবং উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতের অনেক স্থান অধিকার 
করে । এই সব “শক-পল্হব” (Scytho- 
Parthian) নৃপতিগণ ইন্দো-এ্রীক মুদ্রার 
অনুকরণে মুদ্রা! প্রস্তুত করেন এবং মুদ্রার 
ছুই পৃষ্ঠে গ্রীক ও প্রাচীন “খরোষ্টি” 
অক্ষরে নিজেদের নাম উৎকীর্ণ করেন। 
 শক-পল্হব মুদ্রায় গ্রীক এবং হিন্দু দেব- 
দেবীর সমন্বয় প্রথম ব্যাপক ভাবে পরিদৃষ্ট 
হয়। সম্রাট মাওয়েস ( 019065 ), প্রথম 
এজেদ (A%51),এজিলিসেস (A7ili৪63), 
দ্বিতীয় এজেস ( AZ68 [[ ), ভোনোনিস 
(Vonones),ম্পালাগদম (Spaladama), 
স্পালিডাইজিস (81911091595 ), 
গোঞণ্ডোফারনিস (09000 017911)05 ), আবভাগাসেস ( 41 
9৪৭563), সদ (5৭২৪), পাকোরিস ( Pakores ), 
‘সোটের মেগাস”! (3০৮ 76683 ) এবং হাইড্রোকিসের 
(Hy৭dr০ke5 ) মুদ্রায় যুগপৎ হিন্দু এবং গ্রীক ধর্মের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এজেসের (প্রথম কি দ্বিতীয়) 
সুবর্ণ, রজত এবং তার মুদ্রায় যুগপৎ হিন্দু ও গ্রীক দেব-দেবীর 
( যথা, পালাস এথেনি, জুপিটার, মহাদেব ইত্যাদি ) সমাবেশ 
আছে। পল্হব নৃপতি গৌঞ্ডোফারনিসের নানাবিধ মুদ্রায়ও 
জুপিটার, পালাস এবং ত্রিশূল হস্তে মহাদেবের চিত্র দেখা 
যায়। 
্রষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্য এবং শেষভাগে মধা-এশিয়! 





ও) 





* এই ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দুশাস্ত্রের অশ্বিনী-ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গে তুলনীয় । 
+ আনুমানিক খৃঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্তর প্রভাবে তক্ষশীলা 
এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই লিপির সৃষ্টি হয়। 


£ “সোটের্‌মেগাস” অর্থ “মহাত্রাত।” ( Great Saviour ) ; 
এই রাজার প্রকৃত নাম জান! যায় না। 





“শক” এবং “পল্হব” নৃপতিগণের মুক্তা 


(খ্ৰঃপূঃ ১০০০--খ্ৰীপ্টীয় ১০০ অব্দ ) 


থেকে আগত বিখ্যাত “ইউ-চি” জাতির শাখা “কুশান”গণ 
কর্তৃক প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত অধিকৃত হয়। এই কুশানগণও 
“ইন্দে-গ্রীক” এবং “শক-পল্হব” মুদ্রার অহ্থকরণে মুদ্রা নির্শ্মাণ 
করেন। তবে এই সব মুদ্রায় মধ্য-এশিয়াবাসী কুষাণ-রাজন্ত- 
বর্গের স্বাস্থ্যোব্বূল আকৃতি এবং যোদ্ধবেশে তাদের ব্যক্তিত্ব 
বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে । কুষাণ নৃপতিদের লম্বা “বুট” 
এবং বড় “ওভার-কোট” আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর 
রুষদেশীয় ছুদ্র্ধ “কশাক” সেনাপতিদের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কদফেস্‌, কনিফ, হুবিষ্ষ, বান্থদেব 
এবং অন্তান্ত কুষাপনৃপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের “দেবপুত্র” 
জ্ঞান করতেন। হয়ত এইজন্ই তাদের মুদ্রার উপরিভাগে 
(0৮৮০৮৪৪ ) দেখানো হয়েছে যে, তাদের ক্ন্ধ থেকে ধুতর 
অথবা মেঘ উৎপন্ন হচ্ছে। 

কৃষাণমুদ্রাঙ্চলির মধ্যে রাজা কনিফ এবং তংপুত্র হুবিক্ষের 
ুদ্রাসমৃহ বিশেষ চিত্তাকর্ষক ৷ এই মুদ্রাসমূহের নিয়ভাগের 
চিত্রে এশিয়ার বহু ধর্শম্মের শিল্পাভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। 
কনি্ফ এবং হুবিষ্ষের মুদ্রায় ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন 


৬৮ 


প্রবাসী 


সা 


১৩৫৭ 


দেব-দেবীর বিচিত্র সমাবেশ সত্যই অতুলনীয় |& এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়_মজছুয়ানো, নানা, নানাইয়া, নানাশাও, 


বিখ্যাত মুদ্রাতত্ববিদ্‌ কেনেডি মন্তব্য করেছেন, 

“Jt was from Babylonia and Mesene that Kaniska 
derived the greater part of his pantheon—a pantheon, 
perhaps without an equal, until Heliogabadus in his 
youthiul extravagance assembled all the gods of the 
empire on the Capital at Rome to do homage to the black- 
stone of Emesa. 





কুষাণ সত্রাটগণের মুদ্রা 
(খ্ৰীষ্টীয় ১০০-৩০০ অব ) 


অর্থাং_-“কনিফ যে সব দেবদেবীর উপাসনা করতেন 
তার অধিকাংশ বেবিলন এবং মেসেনিতে পুজিত হ’ত। 
এইরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীর অপূর্ব সমাবেশ আর একবার দেখা 
গিয়েছিল যখন রোমক-সআ্রাট হেলিয়গাবালাস্‌ তারুণ্ান্গুলভ 
খেয়ালবশতঃ এমেসার কৃকষ্ণপ্রস্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে 
তার সাত্রাজো পৃঁজিত নানা দেব-দেবীর বিপুল সমাবেশ 
করেছিলেন ।” 

এই সকল দেব-দেবীর নাম সাধারণতঃ কনিফের মুদ্রায় 





* R. B. Whitehead—Catalogue of coins in the Punjab 
Museum, Vol. I, Section IHL, intro. 

“The reverse of the coins of Kaniska and Huviska 
present us with a strange and extensive gallery of deities 
with ‘Greek, Buddhist, Indian and Iranian names.” 

. J. Kennedy—Journal of the Royal Asiatic Society, 
1912, p. 1003. 





ওয়েশো ( মহাদেব ), হেফাইষ্টন, মাও (চন্দ্র), হেলিওস 
(হয ), বোডেছা! (বুদ্ধ ), অথ.শে! ( অগ্নি), সালেনি (চন্দ্র), 
ফারে! (অগ্নি), আরডোক্সো, মানাওবাগো, ইত্যাদি । 

_ সম্রাট হুবিঞ্কের মুদ্রায় যে সকল দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া 
যায় সেখ্খলি হচ্ছে : 


মআসেনো (মহাসেন অথবা কান্দিকেয়), 
মাও, নানা, ইরাকিলো ( হারকিউলিস), 
নানাশাও, ক্ষন্ধ কুমার বিশাখ, মীরো 
(মিহির ), সরপো, উরোন ( বরুণ ), 
আরুয়াস্‌পে, ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় শতকে কুষাপগণের পতনের 
ফলে উত্তর-ভারতের “ইউ চি” সাত্রাজ্য 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক 
কারণে বহুদিন উত্তরাপথে উৎকৃষ্ট 
শ্রেনীর এবং ভারী সুবর্ণ, রজত ও তাত্র 
মুদ্রার প্রচলন ক্রমেই বিরল হয়ে আসে । 
কারণ দেখা গেছে যে দৃঢ় অর্থনৈতিক 
ভিত্তি ভিন্ন উচ্চশ্রেনীর মুদ্রার প্রচলন 
সম্ভব নয়। এই অনুকূল অথনৈরতিক 
পরিবেশ বৃহৎ সাম্রাঞ্জে থাকাটাই 
সম্ভব। 


উত্তর-ভারতে কুষাণ-সাআজ্োর 
পতনের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে 
চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন মগধকে কেন্ত্র 
করে গুপ্ত সাআাজ্যের অভ্যুখান হয়। 
এই বংশীয় সম্রাট সমুদ্রগ্প্ত ( আহ্মানিক 
৩৩০-৩৮০ খ্রীঃ অঃ), দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 
(আঃ ৩৮০-৪১৪ শ্রীঃ অঃ), কুমারগুপ্ত 
(আঃ ৪১৪-৪৫৫ প্রঃ অঃ), স্বন্দগুপ্ত 


(আঃ ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ অঃ), পুরুণ্প্ত( আঃ ৪৬৭-৬৯ খ্রীঃ অঃ), 
নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ( আঃ ৪৬৯-৭৩ খ্রীঃ অঃ), দ্বিতীয় 
কুমারগুপ্ত (আঃ ৪৭৩-৭৪ শ্রীঃ অঃ) বুধগুপ্ত, (আঃ ৪৭৬-৪৯৫ 
খর: অঃ), বৈন্তগুপ্ত (আঃ ৫০৭-৫০৮ খ্রীঃ আঃ) এবং 
অন্তান্ত নৃপতিদের অসংখ্য সুবর্ণ, রজত এবং তাত্রমুদ্রা 
উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিদ্কত হয়েছে। স্বর্ণ 
মুদ্রাসমূহের এক পৃষ্ঠে রাজমূর্ণি অঙ্কিত আছে এবং 
অন্য পৃষ্ঠে সাধারণতঃ সিংহাসন অথবা! প্রক্ফুটিত পদ্োপরি 
আসীন হিসাবে লক্ষীমৃত্তি অঙ্কিত থাকে । খপ্ত যুগের 
প্রারস্তের ফুদ্রাচলির অধিকাংশ কুষাণমুদ্রার অন্থকরণে 
তৈরি । মুদ্রাপৃষ্ঠে অঞ্কিত লক্ষমীমৃ্তি ত কুষামুদ্রার আর্ডোক্সে- 
দেবীরই এক নবরূপ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যে, এক্ষ শ্রেণীর গুপ্তমুদ্রাও কুষাণমুত্রার অনুকরণে রোমক 


EE 


[4 


ছি 


বেশীখ 


প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ৬৯ 





তোৌলরীতি অনুসারে প্রস্তুত হ'ত ।* সমুদ্রথপ্তের গরুড়ধবজ- 
হন্ডে রাজমৃত্ডিযুক্ত মূদ্রাঞ্চলি যেন এক শ্রেনীর কুষাণমুদ্রার 
প্রতিরূপ। পার্থক্য কেবল খপ্তমুদ্রার লালিতামণ্ডিত ভারতীয় 
ভঙ্গিতে । এই মুদ্রার উপরিভাগে আছে গুপ্তত্রাটের পৌরুষ- 
দৃপ্ত অপরূপ মুর্তি, অঙ্গে তার বীরত্ববাপ্তক 
ভঙ্গি এবং স্কন্ধে আলুলায়িত কুঞ্চিত 
& কেশদাম। এই সকল মুদ্রা থেকে প্র- 
সম্রাটদের শৌর্ধয এবং সংস্কৃতি সন্বন্ধে 
কতকটা ধারণ! জন্মে । সতাই গ্রপ্রমুদ্রা - 


গুলি যেন প্রাচীন ভারতের সদ্রাটগণের সুস্পষ্ট 
স্খ্জীবনালেখ্য । সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় যেমন তার বীরত্বের নিদর্শন 
দেখতে পাই তেমনি এগুলি এক অনবগ্ধ শিল্পসুষমায়ও মণ্ডিত 
হয়ে রয়েছে । কোন কোন সুবর্ণমুদ্রায় ধন্ুর্বাণ, পরশু অথবা 


ক্প্ত 





* এই তোলরীতি (01:19) অনুসারে স্ুবর্ণমুদ্বার ওজন 
১১৮ থেকে ১২২ গ্রেণ। এই মুদ্রানধৃহ রোমান “4)1818010)-"-এর 
নাম থেকে 'দীনার” বল। হ'ত। আর এক শ্রেণীর গুপ্তধুগীয় সুবর্ণমূছ1 
ভারতীয় তোৌলরীতির (১৪৬-৪ গ্রেণ ) অনুসারে তৈরি হ'ত। রাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্য য়ের মতে এইগুলির নাম সম্ভবতঃ "সুবর্ণ" ছিল ( প্রাচীন 
মুছা পৃঃ ১২৫ ) । ; 

ধু 7 Allan—"The Catalogue of the coins of the Gupta 
Dynasties,” Intro. I ff 





“ভারতীয় এক” ([n॥d০-G!1cek) 
রাজন্যগণের মুক্তা 
(শ্ঃ পুঃ২০০-_-১০০ অক ) 


গরুড়ধ্বজ হস্তে ঠার শৌর্যাদৃপ্ত বৃত্তি দেখতে 'পাই, আবার 
কোন কোন মুদ্রায় তিনি নগ্ন ও পেশীবহুল গাত্রে রত্বালঙ্কার 
ভূষিত হয়ে বদ্ধিম বীণাবদনরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হুন। 
এই মুদ্রাঞ্চলি দেখলে মনে হয় সমুদ্রগুপ্তের জীবনে কোমল 
ও কঠোরের সম্পূর্ণ মিলন হয়েছিল । 

সমুদ্রগ্চপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রুপ্তের 
মুদ্রায়ও ভারতীয় স্বর্ণযুগের এক অপূর্বব 
প্রতিচ্ছবি নজরে পড়ে। প্রকৃতই এই 
মুদ্রাচলি অতীত ভারতের গৌরবকে 
মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত করে তোলে। 
কাশ্মীরের কবিশ্রেষ্ঠ কল্হনের “রাজ- 
তরঙ্গিণী,” বিশাখদত্তের “দেবীচন্দরগুপ্ত” 
এবং একটি প্রাচীন অনুশাসন থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, এই সম্রাট উজ্জয়িনীর 
শেষ “শক” সম্রাট তৃতীয় রুদ্রসিংহকে 
যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কৌশলে নিজ 
হস্তে তার প্রাপনাশ করেন। দ্বিতীয় 
চন্্প্প্তের“সিংহহস্তা” মৃিযুক্ত মুদ্রা দেখে 
অনেকে অনুমান করেন যে, এই শ্রেণীর 
হদ্রাপমূহ তৃতীয় রুদ্রসিংহের পরাজয় 
উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছিল। মুদ্রাপুষ্ঠে 
অদ্থিত, গপ্তসত্রাট কর্তৃক আক্রান্ত সিংহ 
হয়ত কুদ্রদিংহের কজিত রূপ ৷ দ্বিতীয় 
চন্ত্রগুপ্তের অগ্যান্ত বীরত্ববাঞ্তক চিত্র- 
সম্বলিত মুদ্রার মধ্যে “অশ্বারোহী” 
ৃরটিযুক্ত মুদ্রাসমৃহ অন্যতম । এই শ্রেণীর 
মুদ্রা্চলি সম্ভবতঃ শক রাজগণের অনুরূপ 
মুদ্রার অনুকরণে তৈরি । শক রাজগণের 
দ্বারাই প্রথমে “অশ্বারোহী” মৃর্তিযুক্ত 
মুদ্রাসমৃহ উত্তর-ভারতে বিস্কতভাবে 
প্রচলিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রুপ্তের মৃত্যুর 
পর তার পুত্র কুমারগুপ্ত বিপুল সাত্রান্যের 
উত্তরাধিকারী হন। রণদেবতা কান্তিকেয়ের মূর্তিদংযুক্ত 
কুমারপ্ের মুদ্রা সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাসমূহের 
মধ্যে সব্বোতকৃষ্ঠ। 


কুমারগুপ্তের শেষ-জীবনে ঞপ্তসাআাজ্যের ঘোর ছুর্দিন 
উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীর! পরাক্রান্ত “পুষ্য- 
মিত্রগণ এবং মধা-এশিয়া থেকে আগত রাজ্যলিপ্দ ছন- 
জাতি কর্তৃক বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় । যুবরাজ ক্ষন্দগুপ্তের 
প্রাণপণ চেষ্টায় এই ছুই আক্রমণ প্রতিহত হয়। অর্থ 
ও শক্তিতে গর্বিত পুযামিত্রগণের পরাজয়: সম্পর্কে স্বন্দ্ুপ্তের 
“ভিতারি” প্রস্তর-স্তস্ত অন্থুশাসনে বণিত হয়েছে 
“বিচলিত-কুল-লক্ষ্মী স্তস্তয়োদ্যতেন 
ক্ষিতিতল শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা 


৭০ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





সমুদিত-বল-কোষাণ-পুষামিত্রাংশ-চ জিত্বা 
ক্ষিতিপ-চরণ-পিটে স্থাপিত-বাম-পদা| ॥”* 

অর্থাৎ, 

“( ক্বন্দগ্প্ত ) যিনি দেশের চরম ছুরবস্থার কালে মৃত্তিকার 
উপর শয়ন করে নিশিযাপন করতেন এবং যিনি অর্থ ও 
বলদপ্পাঁ পুষামিত্রগণকে পরাজিত করে তাদের দেহের উপর 
বামপদ স্থাপন করেছিলেন ।” 

পুষামিত্রেরা পরূর্ণাদস্ত হলেও হুণদের প্রতিরোধ কর! 
ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে । তাদের বারংবার আক্রমণে বিশাল 
গুপ্তসাত্রাজ্জা ক্রমশ:£ই অত্যান্ত দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে । 

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাত্রাজ্যের এই বিপর্ধ্যয়ের 
কথা আমরা! গপ্তযুগের মুদ্রাতত্বের আলোচনা দ্বারা সহজেই 
উপলব্ধি করতে পারি । ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণ এবং 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ (সামস্তদের বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি ) 
নিশ্চয়ই গুপ্তপাতাজোর অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এমন এক 
প্রবল আঘাত হানে, যার ফলে এই বিপুল সাআজা বিধ্বস্ত 
হয়ে যায়। কুমারগুপ্তের রান্দত্বকালের পর থেকে মুদ্রা 


নিন্ম্ণণ যে কত হ্াসপ্রাপ্ত হয় তা আমরা নিয়ের হিসাব 
থেকেই বুঝতে পারি £ 

সআআাটগণ সুবর্ণযুদ্রা রজতমুদ্রা তাত্রযুদ্র 
সমুদ্ৰগুপ্ত ৮ প্রকার x x 
দ্বিতীয় চন্দ্গপ্ত ৫ প্রকার ৯ প্রকার x 
প্রথম কুমারগুপ্ত ৯ প্রকার ৫ প্রকার ২ প্রকার 
স্কন্দগপ্ত ২ প্রকার ৩ প্রকার x 
পুরুগুপ্ত ১ প্রকার x x 
পরবর্তী সত্রাটগণ ১ প্রকার x 


উপরে প্রদত্ত হিসাব থেকে আমরা! EE “গপ্তমুদ্রা”র 
বিপুল এঁতিহাসিক মুল্য উপলব্ধি করতে পারি। কুমার- 
গুপ্তের শাসনকালে গুপ্তসাত্রাজ্য গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার 
করে এবং তার পতনও সুরু হয় উক্ত সম্রাটের রা 
কালের শেষ ভাগ থেকে । পুষ্যমিত্র এবং হুণদের 


* Fleet—“Corpus Inscriptionum 17010070777.” 


Vol. 111, Gupta Inscriptions, no. 13. 

1 কৃমারগুপ্তের বিপুল স'ত্রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণন| প্রসঙ্গে মান্দাসোরে 
প্রাপ্ত একটি বিখাত অনুশাদনে কবিত্বপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে,“কুমারগুপ্ত- 
শাসিত পৃথিবীর কম্পিত কটিবাস (মেখল!) চতুঃসমুদ্র, সুমেরু ও কৈলান 
পর্ববত বৃহৎ দুই স্তনযুগল এবং অরণ্যানীর পুষ্পরাঁজি তার সুন্দর 
হাসাচ্ছটা ৷” 

“চতুস্‌ সমুদ্রান্ত-বিলোল-মেখলাং, 
স্থমের-কৈলাস-বুহৎ-পয়েধরাম | 
বনান্ত-বাস্ত-ম্ফুট পুষ্প হাসিনিং 
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি ৷” 

—Mandasore stone Inscription of Kumargupta and 

Bandhuvarman; Fleet-corpus, 111, no. 18. 


নির্মম আক্রমণের ফলে গুপ্তসাত্রান্দ্যে যে চরম অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের উদ্ভব হয় তার প্রধান সাক্ষ্য হয় ত প্রথম 
কুমারগুপ্ত এবং তৎপুত্র স্বন্দগুপ্তের মুদ্রানিপ্দাণের বিরাট 
পার্থক্য । এই পতনের পূর্ব্বাভাস কুমারগুপ্তের এক শ্রেণীর 
কৃত্রিম রৌপামুদ্রা থেকেই পাওয়া যায়। এই মুদ্রাঞ্চলি আসলে 
তামার, কিন্ত উপরিভাগ “রৌপ্য-জলে" (91167018660) ₹ 
ধোয়া । ফলে এই ধরণের তাতযুদ্রাঞ্চলি রজত-মুদ্রার মতই 
দেখতে । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজোর গুরুতর অর্থ 
সঙ্কটে এইরূপ কৃত্রিম রজ্তমুদ্রার প্রচলন কোৌটিল্া ভান 
“অর্থশান্ত্রে” অন্থমোদন করেছেন । 





রাজ! শশাক্ষের যুক্জ। 
(৬০০ খ্ৰীঃ অঃ) 


মূল গণ্তরান্ধবংশের পতনের পর তাদের মুদ্রার অহুকরণে 
অনেক মুদ্রা উত্তর-ভারতে তৈরি হয়েছিল । এই শ্রেণীর মুদ্রা- 
গুলির মধ্যে গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কদেবের “শিব, বৃষ এবং 
চন্দ্র” যুক্ত মুদ্রা এবং “রাজলীলা!” যুক্ত মুদ্রা অন্যতম । সম্রাট 
শশাঙ্কদেবের শৈবধর্শ্মে অন্থরাগের কথা আমরা আরও নানা 
সুত্র থেকে জানতে পারি । যেহেতু শশাঙ্ক চন্দ্রেরই এক নাম 
সেইহেতু অনেক মুগ্রাতত্ববিদ্‌ মনে করেন যে এই মুদ্রায় অস্কিত 
চক্র এই নৃপতিরই নামের প্রতীক । 

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গপ্তসাত্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে 
ঘোর বিশৃঙ্খলার স্বষ্টি হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে গৌঁড়েশ্বর 
শশাক্দেব এবং থানেশ্বরের “পুস্বাভূতি” সম্রাট হর্ধবর্ধান উত্তর- 
ভারতে কিছুকাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

আহ্ম।নিক গ্রীষ্টীয় ৬৪৮অবে হ্র্বর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারত 


পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অষ্টম শতাকীতেনট 


বাংলার পাল-সআ্রাটগণ এবং নবম থেকে একাদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার সম্াটগণ এই অঞ্চলে 
আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। শেষোক্ত নৃপতিগণ 
বহুদিন ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন । 
গর্জর-প্রতিহারগপের মুসলমান বিদ্বেষের দরুন সমসাময়িক 
এঁতিহাসিকগণ তাদের ইসলাম ধর্শ্মের চরম শত্রু বলে মনে 
করতেন । গ্ুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম 
ভোজদেবই (আন্মানিক ৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ অঃ) সম্ভবতঃ ছিলেন 
আরব-মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু । এইজন্ত সমসাময়িক 





~~ 
bed 


প্রাচীন লাঞ্ছনযুক্ত মুসা 


(আহ্মানিক খ্ৰীষ্টপুৰ্ব্ব ৩০০ বৎসর পূর্বেকার ) 


আরব এঁতিহাসিক সুলেমান তার সম্বন্ধে এই মর্শ্মে মন্তব্য 
করেছেন £ 

“He is unfriendly to the Arabs Among the 
princes of India there is no greater foe of the Muhamma- 
dan faith than he.”* 

ভোজদেব আপনাকে সর্ধপাপবিনাশকারী নারায়ণের 


* Ellio History of India, Vol. I. 0, 4. 


[3 


আজকাল বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা, আলাপ 
ও আলোচনা শুনা যায়। অনেক অভিজ্ঞ লোকের অভিমতও 
খবরের কাগজে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক 
সরকারও বয়স্ক শিক্ষা! সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতেছেন 
এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কর্মপন্থা ঠিক করিতে- 
ছেন। অনেকে মনে করেন যে, যাহাদের বয়স হইয়াছে 
এবং স্কুলে পড়ার বয়স অতীত হইয়াছে বা স্কুলে গিয়া লেখা- 
পড়া! শিক্ষার সময়ের অভাব, তাহাদের জন্য সাধারণ লেখা- 
পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করাই বয়স্ক শিক্ষার মূলনীতি । যাহাতে 
বয়ঙ্ক ব্যক্তিগণ সাধারণ লেখাপড়া! শিখিয়া খবরের কাগজ, 
সাধারণ বই, চিঠিপত্র ইত্যাদি পড়িতে পারে এবং সাধারণ 
সপ্ৃহসাব রাখিতে ও চিঠিপত্র ইত্যাদি লিখিতে পারে তাহার 
বাবস্থা করাই বয়ক্ষ শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
কিছুদিন পর্বে আমেরিকার বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে একজন 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন। তিনি শ্ঠামদেশে যে উপায়ে বয়স্কদের লেখাপড়া 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন, তাহাই 
তাহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল। তিনি বয়স্ক শিক্ষা! প্রসঙ্গে 
অক্ষরপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লেখাপড়ার কথাই 
বলিয়াছেন। তিনি যেসব কথ! বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া কেহ 
বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপক বলিয়া মনে করিতে পারেন না। 





৭১ 
অবতাররূপে কল্পমা করতেন। সম্রাট 
ভোজকত্তূক এক শ্রেণীর মুদ্রার পৃষ্ঠে 
বরাহ অবতারের দণ্ডায়মান মুণ্ডি খোদিত 
আছে। মূৰ্তির নিয়ে লেখা আছে “মদ 
আদিবরাহ” ॥ যুদ্রার প্রথম দিকে ভোজ” 
দেবের নাম অঞ্চিত আছে । এই ধরণের 
মুদ্রাঙ্চলি খর্জর সম্রাটদের সম্বন্ধে আরব 
এতিহাসিক সুলেমানের মস্তব্যকে 
নিঃদংশয়ে সমর্থন করছে। 

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা সহজেই 
প্রাচীন ভারতের মুদ্রাতত্বের এঁতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে 
কতকটা ধারণ করতে সক্ষম হই। উত্তর-ভারতের যুদ্রা- 
সমূহের স্তায় দক্ষিণ-ভারতের তথাকথিত “অন্ধর”-নৃপতিগণের 
মুদ্রাও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত 
করে। 





( বয়স্ক শিক্ষ! সম্বন্ধে মহাত্বাজী 


ঠ শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল 


বর্তমান অবস্থায় স্বাধীন ভারতে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র যদি 
আমর! কেবল সাধারণ লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, 
তাহা হইলে বোধ হয় ভুল করা হইবে । এই বয়স্ক শিক্ষা! সম্বন্ধে 
মহাত্মা গান্ধী কি মনে করিতেন এবং তাহার ক্ষেত্র কত ব্যাপক 
তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করিবার চেষ্টা করিব। 
আমি যখন বৃন্দাবনস্থ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্থাপিত প্রেম- 
মহাবিগ্ভালয়ের গ্রাম্য কন্মা শিক্ষা বিভাগের সুপারিন্টেখ্্ 
তত্বাবধায়ক ছিলাম তখন প্রেম মহাবিস্তালয়ের অধ্যক্ষ 
[ যুগলকিশোর আমাকে মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী সত্যা- 
গ্রহ আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন_ সেখানে কি প্রণালীতে কর্ম্মী- 
দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিবার জন্ত আমি আশ্রমে গিয়া অনেক দিন আশ্রমিক হিসাবে 
বাস করি। এই সময় আশ্রম কর্তৃক ও গুজরাট বিগ্ঠাপীঠ 
কর্তৃক পরিচালিত গ্রাম-উন্য়ন কার্ধা দেখিবার সুযোগ 
এবং গ্রাম-উন্নয়ন সম্বন্ধে বহু উপদেশ মহাত্মা গান্ধীর নিকট 
হইতে ব্যক্তিগত ভাবে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার 
হইয়াছিল। 
আমি গান্ষীজীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার 
সময় খুব কম পাইতাম; কারণ তখনকার গুরুত্বপূর্ণ পরি- 
স্থিতির সময়ে যে ভাবে এবং যে সকল লোকের সহিত 
দেশের আধিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্তা লইয়! তিনি 


.. লইলেন না। 


টি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে বলিলেন । 





আলোচনা করিতেন, তাহার মধ্যে আমার মত একজন 
সাধারণ, লোককে. আমার আশানুরূপ সময় দেওয়া তার 
পক্ষে সম্ভবপর. হইয়া উঠিত না। প্রত্যহ, বিকালবেলা 
আহারের, পর এবং. প্রার্থনার পুবে তিনি রেড়াইতে 
খ্যুইতেন? তিনি আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এ 
ময় যেন আমি তাহার সঙ্গী হই--তাহা হইলে এই সুযোগে 

আমার জ্ঞাতব্য বিষয় তার নিকট হইতে জানিয়া লইতে 
.পান্দিব। সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই আত্রমটির মধ্য 
দিয়া যে সুন্দর রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া তিনি 
.. সবরমতী জেল ও ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি 
 মাইলখানিক বেড়াইয়া আসিয়া প্রার্থনা-সভায় বসিতেন। 
. 'বেড়াইতে বাহির হইলেই আশ্রমবাসী বহু স্রী পুরুষ ও দেশ- 
_ বিদেশের অতিথিগণ তার সঙ্গ লইতেন . কিন্তু কিছুদূর 





_ যাওয়ার পর প্রায় সকলেই ভার পিছনে পড়িয়া থাকিতেন-- 
টা ভার সহিত সমান তালে চলিতে পারিতেন না। 


তার 

.. সহিত সমান তালে চলা মানেই হইল-দৌড়ান। আমি 

তার সহিত সমান তালে চলিতে না| পারিলেও, প্রায় অদ্ধ- 

ধাবমান অবস্থায় চলিয়া ভার সহগামী হইয়া তখন নান! বিষয়ে 
বছ উপদেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় । 


এক দিন সকালে ডাকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে, 
সেদিন তিনি বরোদা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত কভী নামে 
একটি পল্তী-উন্নয়ন কেন্দ্রে যাইবেন। সবরমতী হইতে এ স্থানটি 
৪৩1৪২ মাইল দুরে অবস্থিত। গান্ধীজী আমাকে তার সহিত 
তে বলিলেন। তিনি সেদিন অন্ত লোক বিশেষ সঙ্গে 
তাহার সহযাত্রী হিসাবে চলিলাম আমি, গ্রাম্য 
. কম্মী শিক্ষা বিভাগের আমার ছুই জন ছাত্র এবং অন্ধ একজন 
টা আশ্রমবাসী । আশ্রম হইতে সবরমতী ষ্টেশন মাইল খানেক 
হইবে । মহাত্বাব্গীর সহিত হাটিয়াই ষ্টেশনে গিয়া একটি 
তৃতীয় শ্রেনীর গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বেশী ভিড ছিল 
_ সা। তিনি যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন তার সামনের বেঞ্চে 
দিয়া আমি ভার সহিত আলোচনা করিয়া উপদেশগ্রহণ 
করিতে লাগিলাম। প্রথমেই তিনি বলিলেন যে, আমরা 
যেখানে যাইতেছি সেটি হইল একটি পলী-উন্নয়ন কেন্দ্র। 
বা তিনি আমাকে এ কেন্দ্রে গিয়া উহার সব্বাঙ্গীণ কাধ্যক্রম 
্ ্‌ সেখানে নাকি একটি 
ছল আছে। & স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া স্থতাকাটা. খদ্দর বয়ন, 
চন্মশিল, নৈশ বিদ্যালয়, লাইব্রেরি, বয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি 
গঠনমূলক ও কুষ্টিমূলক কাজ সেখানে চলে । এই প্রসঙ্গে 
অনেক কথাই গান্ধীক্জী বলিলেন । মাঝে মাঝে ষ্টেশন আসে 
_ আর তিনি জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া জোড- 











হাতে হান্ধার হাজার দর্শকের নমস্কার ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ, 
: করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতেন ভিক্ষার, জন । রই 





মাঝে মাঝে ছুই এ 


কডী যাওয়ার পথে নানা কথার মধ্যে এমন একটি উপদেশ 
তিনি আমাকে দিয়া ছিলেন, যাহা চির সত্য এবং যাহা 
সকলের জন্য এবং সকল সময়ের জন্য । তিনি বলিয়াছিলেন, 
“গ্রাম-উন্নয়নের ব্যাপারে কেবল আমার উপদেশেই কাজ 


চলিবে না, কেবলমাত্র কোন বই পড়িয়া বা আমার লেখা পড়িয়া 


সমস্তা সমাধানের সম্পূর্ণ নির্দেশ পাইবে না । এজন্য যাইতে 
হইবে গ্রামে । গ্রামে যাও । গ্রামে গিয়া গ্রামের সমস্তাঙুলি 
জানিবার চেষ্টা কর ৷ সমস্তার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই 
তাহার সমাধানের সন্ধানও জানিতে পারিবে । তোমার 


সামনের একখান! গ্রাম তোমার জন্য সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, 


পুস্তক এবং আমার শত শত উপদেশের চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক !” 

তাহার এই কথা কয়টির মধ্যে কত বড় সত্য যে নিহিত 
আছে এবং এ কথা মনকে কত আনন্দ দেয় ও শক্তি যোগায় 
তাহা সকলেই অস্থভব করিবেন । 


কড়ী গিয়া সারা দিন স্থানীয় কম্মীদের সঙ্গে কাটাই 
লাম এবং সেখানকার নানা, বিভাগের গঠনমূলক কার্ধ্যের 
পৰ্য্যালোচনা করিলাম । বিকালে আবার ট্রেনে চড়িয়া 
সবরমতী আশ্রমের দিকে রওনা হইলাম । 
শিক্ষাকেন্ত্র সম্বন্ধে কর্মীদের সহিত বিশদভাবে আলোচনা 
করিয়াছিলাম। গাড়ীতে আসিয়া যখন মহাত্মাজী স্থির হইয়! 


বসিলেন, তখন বয়স্ক শিক্ষা সন্বদ্ধেই প্রথম কথা আরম্ভ 


করিলাম । 


বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মৰ্শ 
এই যে, বয়স্কদের কেবল বই পড়িতে, খবরের কাগন্ধ 


পড়িতে, চিঠিপত্র লিখিতে এবং নাম দস্তখত করিতে 
পারাই বয়স্ক শিক্ষা নয়। 


সাধারণ লেখাপড়া ত শিক্ষা দিতেই হইবে । 
বয়ক্কগণ বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ 
পড়ার কাজ সবই শিখিবে, তাহারা চিঠিপত্র 
বই পড়িতে, সাধারণ হিসাব : রাখিতে, 
পড়িতে শিখিবে এবং নিজেদের কুচিমত মাতৃভাষায় 
লিখিত সাহিত্য পড়িতে শিখিবে! লেখা 
দিক হইতে ইহা অবস্যশিক্ষতীয়। 
এবং পড়িতে শিখা-ই বয়স্ক শিক্ষার মূল এবং শেষ কথ! 

৷ মহাত্মাজীর মতে এই বয়ক্ক শিক্ষার ক্ষেত্র বহুদুর বিস্তৃত । 


নিরক্ষর 
লেখা" 


বয়স্ক শিক্ষার মাধামে নিরক্ষর লোক সাধারণ লেখা- 


পড়া ছাড়াও নৈতিক, জ্ঞান অঞ্জন করিবে, অর্থনৈতিক 
জ্ঞানলাভ করিবে, সেবাপরায়ণ হইবে এবং ং নাগরিক কর্তব্য 


বয়স্ক শিক্ষা আরও ব্যাপক । 
সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা উহার প্রধান একটা অক্ষবিশেষ |. 


ভিক্ষা: হরিজনদের উন্নয়নকে । পয়সা, আশি টি রি 
সংগ্রহ হয়। ) 
যথাসময়ে আমরা কডীতে গিয়া হাজির হলাম নু 


“ 


কডীর বয়ক্ষ- 


লিখিতে) জি 
খবরের কাগজ, 


এবং পড়ার. 
কিন্ত কেবল লিখিতে 


বৈশাখ 


সন্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করিবে - সর্ষৌপরি এই সব নিরক্ষর 
লোককে শিখিতে হইবে কি করিয়া তাহার! উপযুক্ত নাগরিক 
হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণসাধন করিতে পারে 

মানুষের বয়স যখন বেশী হয়, তখন সাধারণতঃ তাহাদের 
লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা কমিয়া আদে। লেখাপড়া শিক্ষা 
তাহাদের কাঁধ্য নয়, উহা বালক-বাঁলিকাঁদের কর্তব্য ইহাই 
খ তাহাদের ধারণা । সংসারের চাপে বা অর্থ-উপার্জনের 
চাপে লেরাপড়া শিক্ষার প্রতি রুচি আর তেমন থাকে নাঁ। 
মনে করে ছোটবেলা লেখাপড়া ন! শিখিয়া, কেবল খেলাইয়া 
বেড়াইয়া কি অন্তায়ই তাহারা করিয়াছে ! . অনেকে লেখাপড়া 
না শিখার জন্য মাতাঁপিতাকেও দায়ী করে। “কিন্ত সব চেয়ে 
বড় প্রতিবন্ধক হইল বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার - প্রতি অন্থ্রাঁগের 
অতাব। লকব্জাও এই লেখাপড়া শিক্ষার অনেকখানি অন্তরায় 
হইয়া দাড়ায় । বয়স্কদের মধ্যে এই অনন্থরাগের জন্য এবং 
লজ্জার জন্য শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী লোকেদের অনেকখানি 
অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। কাজেই যাহার! বয়স্কদের শিক্ষা 
দেওয়ার ভার গ্রহণ করিবেন তাহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ 
হইবে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বরক্ষদের মনে অনুরাগ সষ্টি 
কর! এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মন হইতে লক্জা দুর করা । 

এই অনুরাগ স্্টি করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্‌ পঞ্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই আগে চিন্তা করিতে হইবে । 





] অনেক উপায়ে ইহা স্ষ্টি করা যাইতে পারে। তাহার , 


মধ্য হইতে আমাদিগকে সহজ উপায় বাছিয়া লইতে 
লইবে। আমরা ভ্টরতবাসী সাধারণতঃ ধর্মভীরু | এই 
মনোৰৃত্তি.-সৃষ্টি করার জন্য আমাদের দেশের অনেক স্থানে, 
বিশেষ করিয়া অনেক গ্রাম্য পরিবারের দিদিমা ঠাকুরমাগণ 
সবচেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন এবং আজকালও অনেক: 
স্থানে করিতেছেন । সন্ধ্যাবেলা যখন চারিদিকে অন্ধকার 
নামিয়া আসে তখন বাড়ীর বৃদ্ধা ঠাকুরমা তুলসীতলার 
প্রণাম করিয়া আসিয়া নাতি-নাতিনী প্রভৃতিকে লইয়া আসর 
জমাইয়া বসেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্তান্ত পৌরাণিক 
গ্রন্থের কাহিনী ও চরিত্রগুলির কথা এমন করিয়া বলেন 
শব্ধ্যে, শ্রোতারা মন্ত্রযুণ্ধের মত বসিয়া শুনিতে থাকে। শ্রোতারা 
ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বিচার করিবার ক্ষমতা ঠাকুরমার মুখে 
শুনা গল্পের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবে পাইতে থাকে! 
‘তখন তাহাদের মনে সত্যের প্রতি জাগে একান্ত নিষ্ঠা 
এবং এই সব গল্প যে সকল বইয়ে আছে সেগুলি 
পঁড়িবার জন্ত তাঁদের মনে জাগে প্রবল আকাঁজ্ষা। যারা 
লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই বলিয়া রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি, পড়িতে পারে না, . তাহারাঁও ঠাকুরমার মুখে 
শুনা গল্প হইতে, যে জ্ঞান অৰ্জ্জন. করিয়া রাখে, তাহাই 
হয় তাহাদের খর্দজীবনের ভিত্তি এবং জীবনের .পাথেয়। 
ও 
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ঠাকুরমা যে কেবল রামায়ণ, মহাভারতের গল্পই বলেন 
তাহা নহে, তিনি স্বপ্রপুরীর রাজকন্যার কথা, পাতাল- 
পুরীর দেবকন্তার কথা, কাননভূমির পরীর কথা, দৈত্যদানার 
কথা, রাক্ষস, ভূতপ্রেতের কথা, রাজ্রাজড়াদের রোমাঞ্চ 
কর লড়াইয়ের গল্প আর নাটাই ব্রত, তার! ত্রত প্রভৃতি 
বিবিধ ব্রতকথ! বলিয়া ছেলেমেয়েদের মনে অলক্ষ্যে জাগাইয়ু 
তুলেন বই পড়িবার প্রবৃত্তি । 

যাহার! বয়স্ক শিক্ষার ভার লইবেন.তীহাদিগকে ঠাকুরমার 
মত গঞ্পচ্ছলে শিক্ষাদানের মনোভাব লইয়া গ্রামে প্রবেশ 
করিতে হইবে । সন্ধ্যাবেল! বাড়ীর এবং পাড়ার ছেলে- 
মেয়েরা যেমন ঠাকুরমাকে কেন্দ্র করিয়া আসর জমায়, তেমনই 
শিক্ষক মহাশয় গ্রামের বয়স্কদের লইয়া আসর বসাইবেন 
গ্রামের ঠাকুরবাড়ীতে, স্কুলে বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানে । 
সে আসরে আসিবে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধসকলে ৷ গল্পের ভিতর 
দিয়া তিনি শিক্ষার প্রতি অন্থ্রাগ স্ষ্টি করিবার এবং নৈতিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সুরু করিবেন। এই সব গল্প 
কেবল রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে 
না। দের্শ-বিদেশের নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক গল্প, মহাপুরুষদের 
জীবন-কথা, এতিহাপিক কীন্তিকাহিনী প্রভৃতি বলিয়! 'শ্রোতা- 
দের মনে তিনি বই পড়িবার আকাঙ্কা জাগাইয়া তুলিবেন। 
যখন বই পড়িয়া নানা কথ! জানিবার ইচ্ছা তাহাদের প্রবল" 
হইবে তখন তাহার নিকট ভাঁহারা আপন! ছুইতেই আসিবে । 
যিনি. এই ভীবে বয়স্কদের মনে লেখাপড়ার প্রতি 'অন্থরাগ 
সৃষ্টি করিতে পারিবেন তিনিই এই কাজে সফল হইতেন। 

যে কন্মা বয়স্ক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন তিনি যদি 
সকলের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিতে চান এবং 
নিজের পদগৌরব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হন, তাহা হইলে 
তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না । “আমি সরকারী 
কর্মচারী, আমার বিদ্যা অগাধ, আমার পদগৌরব অতি উচ্চ, 
আমি যাহা বলিব সকলকে তাহা শুনিতে হইবে”, এ ধরণের 
ভাবন! লইয়া ধাহারা এই কাৰ্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহাদের 
দ্বার! ইষ্ট ন! হইয়া অনিষ্টই হইবে বেশী। শিক্ষাদাত! নিজের 
বিদ্যা, বুদ্ধি, মান-সম্মান, পদগৌরব, সব কিছু ভুলিয়া ' গিয়া 
সকলের সহিত এমন ভাবে মেল্মেশা করিবেন, সকলের 
প্রতি এমন সুন্দর ও মধুর ব্যবহার করিবেন যেন সকলে মনে 
করে তিনি তাহাদেরই একজন । তিনি অকুষ্ঠচিত্তে সকলের 
সহিত সহযোগিতা করিবেন ; সকলের দুঃখে, আপদ-বিপদে, 
রোগ-শোকে ও অভ[ব-অনটনে সাহাধ্য করিবেন । তিনি 
তাহার কর্মময় জীবনদ্বারা তার কর্মক্ষেত্রে স্গ্টি করিবেন এমন 
একটি আদর্শ যাহার জন্ত সকলে তীহাঁকে করিবে শ্রদ্ধী |. 


* নিজের কর্শময় জীবনের- আচরণ দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমকে 


এমন স্থান দিবেন যাহাতে সকলে কর্দকে_তাহা! যত ক্ষুদ্রই 


৭8 
হউক, অবজ্ঞা না করিয়া! সম্মান করিবে । তিনি সকলের 
মধ্যে সকলের একজন হইয়! বাস করিবেন। সেখানে তিনি 
উদ্যান রচনা করিবেন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘন্ত ফলমূলাদি 
ও তরিতরকারী উৎপন্ন করিবেন, চাষের মধ্যে প্রয়োগ 
করিবেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । গ্রামের চাষারা যাহাতে 
নিজ নিজ জমিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফসল, তরি- 
তরকারী ফলমূল প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে পারে তার অন্ত তিনি 
কার্যকরী উপদেশ দিবেন। 


ভারতের চাষীর বৎসরে প্রায় ছয় মাস অবসর থাকে। 
অর্থাৎ ছয় মাস তাহাদের কোন কাজ থাকে না । এই অবসর 
অবষ্ঠ একসঙ্গে আমে লা। তাহারা এই অবসর কাটায় গল্প- 
গুক্ষব ও গ্রাম্য কলহ দলাদলি ইত্যাদি লইয়াঁ। এই অবসর 
সময়টুকু অযথা খ্যর না করিয়া যাহাতে তাহারা উৎপাদন 
ঘাড়াইবার কার্জে এবং আয়মবৃদ্ধির কাজে ব্যস করিতে 
পারে তার জন্য উপযুক্ত পন্থা বাহির করিতে হইবে। 
এই সব গ্রাম্য লোক অবসর সময়ের অন্ত অনেক পেশা 
এহণ করিতে পারে। সুতা কাটাই সব চেয়ে সহজ 
ও উপযোগী পেশা । অবসর সময়ে যদি কৃষকেরা স্তা 
কাটে তাহা হইলে অনায়াসেই বন্ত্র সম্বন্ধে তাহারা 
শশ্বীবলন্বী হইতে পারে । অন্তান্ত পেশার ভন্যও তাহাদিগকে 
উৎসাহিত কর! যাইতে পারে । অবসর সময়ের সদ্যবহার 
শিক্ষা দেওয়ার অন্য শিক্ষাব্রতীকে তকৃলীতে বা চরকায় সুতা 
কাঁটিতে হইবে এবং নিজের কর্মঘার! দেখাইয়া দ্বিতে হুইবে 
যে ইহা। বিশেষ প্রয়োজনীয় ও লাভজনক । মহাসত্মান্দীর মতে 
ইহাদের পক্ষে স্ুতাকাটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেশা বা পন্থা । 
এই ভাবে কর্মী বয়স্কদের মনে নুতন ভাবনা আনিবেন, 
এবং অর্থনৈতিক সমস্তা-সমাধানের নুতন: পদ্ধতি দেখাইবেন । 
ইহার ফলে গ্রামবাসীদের জীবনযাআায় আসিবে আমুল 
পরিবর্তন । দি ৪৫ - 

অর্থ নৈতিক সমস্ত] দূর করার উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে 
নিরক্ষর লোকদের মধ্যে নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ জাগাইতে 
হইবে এবং ব্বাষ্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধেও তাহাদিগকে 
সচেতন করিয়! তুলিতে হইবে । আমাদের দেখ বর্তমানে 
গ্বাবীন। এই স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় এবং স্বাধীনতার 
অর্থ কি-_ইহাঁ সাধারণ লোক বুঝে কি? স্বাধীন ভারতের 
শাসন-ব্যবস্থার .সহিত- প্রত্যেক ভারতবাসীর. সম্বন্ধ কি-_ 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভারতের শতকরা ৯০ জন লোকই 
তাহার ঠিকমত জবাব দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়. না। 
তাই বয়স্ক শিক্ষার. প্রধান একটি অঙ্গরূপে শিক্ষক মহাশয় 
বিরাট ভারতবর্ষের: শীন-ব্যবস্থার সহিত এক জন সাধারণ 


নাগরিকের কি সন্বন্ধ তাহা আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া 


বুঝাইয়া দিবেন। 


প্রবার্সী 


১৩৫৭ 





ভারতের শতকরা ৮৭ জন লোকই নিরক্ষর । তাহারা 
কেবল নিরক্ষর নয়, রাজনৈতিক জ্ঞান, নাগরিক বর্তব্যক্ঞান, 
অর্থনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহারা 
বহু পিছনে পড়িয়া আছে। আর আমাদের দেশের এই সব 
নিরক্ষর লোকের শতকরা ৯০ জনই খামে বাস করে। এই 
গ্রামকে কেন্্র করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে বয়স্ক শিক্ষা 
প্রদানের ও. নিরক্ষরতা দুর করার কাজ। আর এই কাজে € 
যাহারা ব্রতী হইবেন তাহারা হইবেন প্রকৃত প্রস্তাবে 
গ্রাম-সেবক । - 

আমার প্রশ্নের উত্তরে মহায্াজী বলিয়াছিলেন যে বয়স্ক- 
শিক্ষার অর্থ কেবল নিরক্ষরতা দুর করা নয়; ইহার ক্ষেত্র 
বিভ্বৃত। ব্যাপক বয়ক্ষশিক্ষার কাজে যাহার! ব্রতী হইবেন 
তাহাদিগকে ভকৃলী হাতে গ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে । আর 
এই তকৃলীকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ত হইবে বয়স্কদের আসল 
শিক্ষা । 

বয়ক্ষশিক্ষারকাজে যাহারা ব্রতী হইবেন, তাহাদের ষুল 
নীতি হইবে সেবা, অর্থ উপার্জন. নয়। অবশ্য জীবনযাত্রার 
ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন আছে । তবে এ ক্ষেত্রে অর্থের স্থান 
হুইবে গৌণ। বয়ঙ্ক শিক্ষার নামে প্ররুত প্রন্তাবে কন্মীরা 
করিবেন গ্রামের সেবা । বয়ঞ্চ শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়া 
লোকসেবক তকৃলী হাতে করিয়া সত! কাটিতে কাটিতে 
গ্রামে প্রবেশ করিয়া বসিবেন গাছতলায় । এ ভাবে বসিয়া 
তকৃলীতে সুতা কাটা আরম্ভ করিলেই গ্রামের লোকের 
দৃষ্টি পড়িবে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক পযে অনেক গ্রামবাসী 
সেখানে আসিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বসিবে।, আর 
এখানেই ভিনি গ্রামবাসীদিগকে বয়স্কশিক্ষার প্রথম .পাঠ 
দিবেন । সে পাঠ হইবে কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সহজ .স্রল ব্যবহার 
ও সত্য কথা । এই প্রথম পাঠে যদি তিনি সকলের অদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে পারেন তাহা. হইলে তাহার কাঁজ হইবে 

খাঁওয়াদাওয়ার জন্ত তাহাঁকে.ভাবিতে হইবে না.। খামের 
লোক যখন জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে যে তিনি আসিয়া- 
ছেন তাহাদের বন্ধুরপে, তখন তাহারা এই নবাগত বন্ধুরে 
আত্তরিকতার সহিত আদরযত্ব করিবে.এবং ভার. খাওয়া- 
দাওদার ব্যবস্থা করিবে। কাজ আরম্ত করিয়া তিনি গ্রাম- 
বাপীদের একজন হইবেন। তাদের মধ্যে রাস করিয়া 
তিনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করিবেন, 
ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কর্ণ্মপস্থার .ভিতর দিয়া তাদের ভিত্র 
হইতে নিরক্ষরতা. দূর. করিবেন এবং তাহাদের চরিত্রকে 
এমনভাবে গড়িয়া তুলিবেন যাহাতে . আহার] দেশের, 
দশের, সমাজের এবং ন্বাষ্ের সেবা "করিয়া জীবন, সার্থক 
ফরিতে পারে। 


vw 


জাগে নারায়ণ 


. শুনেহ কি ডাক? আৰ্তনাদে, বজ্জনাবে 


মরের অত্তিম শ্বাসে, নারীর ক্রদ্দনে, 
অসহায় অক্ষমের আশ্রয় ভিক্ষা য়, 


' সকরুণ মিনতিতে, ভুর্বলের "পর 


প্রবলের অত্যাচারে, হত্যার উল্লাসে, 
্ষমাহীন বর্ধরের দুর্বার পীড়ন, 
অন্যায়ের অনিয়মে, অসত্যের জয়ে, 
সভ্যতার চিতাভন্মে, নীতির বিলোপে, 
নিরুপায় মানবের রুদ্ধ হাহাকারে, 
জিঘাংসার জুদ্ধ অভিযানে, জীবনের 


ৃ দারুণ হুর্য্যোগে, শুনেছ কি শুনেছ কি ডাক? 


বল্র-সম বেঙ্গে ওঠে আকাশে আকাশে, 
সে আহ্বান ঘুরে মরে অন্তরে অন্তরে, 


দ্বারে দ্বারে ফেরে সে আহ্বান, জুটে পড়ে 


দয়াহীন, উদাসীন দেবতার পায়। 


পাড়া দাও, সাড়া দাও । উন্মত্ত বিলাপে 
লাঞ্ছিত নারীত্ব হোথা করিছে আহ্বান, 
নিদারুণ ক্ষোভে আজ নির্বাক-_পৌরুষ, 
বিদলিত মানবতা চাহিছে তোমার 


আবির্ভাব । তবে সাড়া দাও, সাড়া দাও । 


কত দিন, কত দিন, আর কত দিন, 
হেনিদ্রিত নারায়ণ, অনস্ত-শয়নে 

ঘুমে অচেতন রবে? জেগে ওঠো আজ, 
জেগে ওঠো আমাদের নিঃসাড় অন্তরে, 


জেগে ওঠে! এ বিমূঢ় জাতির জীবনে, 


জেগে ওঠো হে অভয়, ভয়ঙ্কর রূপে ; 
জেগে ওঠো ভীষখ-সন্দর । চেয়ে দেখ, 
চারিদিকে পুপ্তীভূত পাপ, জুর হিংসা 
নাচিছে তাণ্ডব, ফু'সিছে বিষাক্ত নাগ, 
ধর্মের গ্লানিতে আজ ভগ্নিল ভারত । 


হিংসা-অহিংসার উর্দ্বে দেশের সন্মান, " 


. হিৎসা-অহিংসার উর্দ্ধে মানব-মর্য্যাদা। 


হিংসা কি সে প্রাণের হনন ধু? . 
ছুদ্ষত-্বিনাশ-_সে কি হিংসা! ? নিরন্তর 


শ্রীশৈলেন্্রকৃঞ্ণ লাহ! 


স্বত্যুলীলা চলিতেছে এ মর-জগতে, 

সে কার হিংসার ফল? ধ্বংসের উপর 
হষ্টির প্রতিষ্ঠা। লক্ষ কোটি জীবাণুর 
নিত্য আক্রমণ চলিয়াছে অহরহ । . 
জীবস্ত জীবাণু তারা, কিন্তু সাংঘাতিক, 


' তাহাদের ধ্বংস-_-সে কি হিৎসা ? জেনো, জেনো, 


হিংসা আচরণে আর হিংসা মনোভাবে, 
মরূণের পরিমাপে কে মাপিবে তারে? 


প্রকৃতির ছুই রূপ । এক রূপে সেযে 
পালয়িত্রী, শুভদাত্রী, স্সেহ-প্র্রবণ, 
কুটি আর সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
অনস্ত কল্যাণময়ী। আর এক কূপে 
প্রকৃতি যে যৃত্যু আর ধ্বংসের দেবতা । 


অচিন্ত্য যে ভগবান, তারো ছুই রূপ । 
এক রূপে শ্রষ্ঠা তিনি, বিশ্বের পালক, 
আর এক রূপে তিনি প্রলয়-বিধাতা, 
তিনি রুদ্র ।__এ বিথ্বের নিয়ামক নীতি 
নিণীত হয় নি আজে? হিৎসা-অহিংসাদ্থ। 
চিরজীবী নহে কেহ হেথা, স্বত্যু-নদী 
অতিক্ৰমি অম্বতের মিলিবে সন্ধান । 
আছে ধৰ্ম-যুদ্ধ, আছে অধৰ্ম্ম-সংগ্রাম, 
ভিদ্নরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই । অহিংসার--- 
পরিমাপ কোথা? এই মানব-জীবন, 


__ সে-ই হোক চিরন্তন মানদও তার । 


রজ্ত-রাঙা করে যারা নিশীথ-আকাশ, 
নিৰ্মলা উষারে করে ক্লিন্ন ও মলিন, 
প্রকাহ্ঠ দিবসে করে বিভীষিকাময়, 
রূজনীরে করে ভয়ঙ্কর, নর-বেশী 

প্রেত আর পিশাচের দল, তারা পাবে 


. মানুষের অধিকার ? তারাও কি পাবে 


মানবের প্রতি মানবের আচরণ? . 
যুগে যুগে তব আবির্ভীব। জেগে ওঠো, 


. হে নিদ্ৰিত নারায়ণ । জাগো বাসুদেব । 
মানব-কল্যাণ-পথ,.সে-ই সত্য পথ । . .. 


৭৬ 





সারথি চালাও রথ, ঘুচুক সংশয়, 
জীবনের ক্লৈব্য আর জাভ্য কর দুর । 
সর্ধ-সহা বসুন্ধর! জাগে সে যেমন 
প্রবল স্পন্দনে আর অগ্নির প্রবাহে, 
তেমনি উদ্ব দ্ধ হোক জাতির অন্তর । 


লোলা 


১৩৫৭ 





ভস্মীভূত হোক পাপ । অহিংসার ভাগ 
যেন হীন ভীরুতার ন! দেয় প্রশ্রয় । 
কাপুরুষতার ক্লেব্য, নৈক্রর্ম্ম্যের দ্বিধা, 
তার চেয়ে হিংসা ভাল--বীর্য্য যদি থাকে 
সেথা, থাকে নির্ভীকিতা। আপন গৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত হোক আজ স্বাধীন ভারত। 


লিপিভারতী-_দাক্ষরতাঁর মূল ভিত্তি 
‘ জীসতীশচন্দ গুহঠাকুর 


ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার নামকরণ স্বাভাবিক রূপে “ভাষা: 


ভারতী’ ( Lingua Indica ), সংক্ষেপে ‘ভারতী’, হওয়াই 
যুক্তি-সঙ্গত ; বিকল্পে তাকে যদি হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, সুসংস্কৃত 
বা স্থ-প্ৰাক্কৃত বলা হয়, তাতে আপভি নেই। সমগ্র দেশে 
যদি ‘এক-লিপি’ ( common-3c1iDt ) কখনো! গৃহীত হয়, 
তবে তার "নাম হওয়া উচিত ‘লিপি-ভারতী* ( Scripta 
[10108 )। ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও ‘ভারতী’ এই গৌরবময় 
আখ্যা লাভের যোগ্য । দেশের নাম চিরকাল ‘ভারত’ বা 
‘ভারতবর্ষ'--হিন্দুস্থান বা ই্ডিয়া তে! বিদেশী 'লোকের-দেওয়| 
নাম | প্রদেশবাসী রূপে আমরা বাঙালী, পঞ্জাবী, গুজরাগি, 
মরাঠী, মলয়ালী--কিস্ত সবাই সমভাবে “ভারতী” । 
রাষ্ট্রভাষাকে সর্ধমান্ত হতে হবে । অজি আমাদের দেশে 
একটি সর্বমান্ত ভাষা নেই £ হিন্দী বা বাংলা নয়, উদ বা 
পঞ্জাবী দয়, তামিল বা তেলুগুও নয় | 'এক কালে সংস্কতই 
ভারতের স্থধিপমাজে সর্বমান্ত ভাষা ( Common langauge ) 


ছিল। এচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত সংস্কৃত এই পদে আর 
ছিল। কিন্তু আজ সংস্কৃত অপ্রচলিতপ্রায় । 
রা&-ভাষা (96৪৮9-180£8859 ) এবং “সর্বমান্ত-ভাঁষা 


( common-language ) এক কথা নয়। রাগ্রের কাজকর্ম 
পরিচালনার সুবিধার জন্ত সাধারণ ভাবে যে. ভাষার ব্যবহার 
বিধিবদ্ধ হয়, তাঁকে-বলি রাষ্্র-ভাষা । যেমন, ইংরেজ আমলে 
এ দেশের রাষ্-ভাষ! ছিল ইংরেজী, মুসলমান আমলে ফারসী । 
এখন স্বাধীন ভারতে হিন্দী সেই পদে অধিষিত হল । ' 

আর সর্বমান্ত-ভাষা বলতে বুঝি £ সাধারণ ভাবে বিভিন্ন 
ভাষা-ভাষী জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, বিচার- 
বিনিময় যে ভাষায় হয়। সাধারণতঃ যে ভাষাকে সমগ্র 





* অন্ধেয় অধ্যাপক শ্রীধোগেশচন্দ্ রায় বিগ্তানিধি ভার ‘বাংলা! লিপি 
সংস্কীর' নিবন্ধে ('প্রবাপী, কার্তিক ১৩৫৬ ).'লিপি-ভারতী নামক এক- 
. লিপি পরিকল্পনাটির উল্লেখ 'করেছেন'। উহ্‌! বর্তমান লেখকের প্রস্তাবিত | 


দেশ সন্মান করে; যার সঙ্গে দেশের যাবতীয় ভাঁষার মূলগত 
সম্বন্ধ রয়েছে, অথচ যেটি শিখতে প্রদেশ-বিশেষের বিশেষ 
সহায়ত! গ্রহণ অনিবার্য নয়; যে ভাষা বৈজ্ঞানিক এবং 
ব্যাকরণ-সন্মত নিয়মবদ্ধ;ঃ যে ভাষায় ভুরহ ভাবধার] ব্যক্ত 


"করা যায়; যার সাহিত্য-সম্পদ যথেষ্ট, যে ভাষ! প্রাণবন্ত 


ও উন্নতিশীল এবং বিদেশেও যে ভাষার সম্মান রয়েছে, 
সর্বোপরি যার বর্ণমালা ও লিপি সরল, উপযোগী এবং 
বৈজ্ঞানিক বলে সমগ্র দেশে গ্রহণযোগ্য_ তাঁকেই বলব আদর্শ 
সর্বমান্ত-ভাঁষা । 

বাষ্রভাষ! হলেই ভাষা সর্বমান্ত হয় না, আবার, সর্বমান্ত 
না হতে পারলে, আজ যে ভাষা রাষ্ট্রভাষার পদে অভিষিক্ত 
হবে, কাল তার সে পদ থেকে ভ্ৰষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
অতএব দেশের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমাদের প্রযপ্ত হওয়া 
উচিত, কি করে একটি সর্বমান্ত-ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


২ 


( 


আবার ভাষার প্রশ্নই মুখ্য নয়; সে তো পরে আসবে । 


তার পূর্বেই বর্ণমাল! ও লিপির প্রশ্ন আসে। তার পর, শব্দ 
সঞ্চয় ; অর্থাৎ প্রধানতঃ কোন্‌ মহোদধি থেকে শব্দরত্ব আহরণ 
করতে হুবে--ভারতীয় সকল ভাষার মাতৃস্বরূপ? সংস্কৃত ভাষা 


থেকে, না শ্রীকৃ-লাটিন-হিন্ থেকে, অথবা আরবী-ফারসী বা ৯. 


আধুনিক ইংরেজী-জার্মান' কিম্বা চীনা-জাপানী ভাষা থেকে । 

. পৃথিবীর দশ-বারোটি শ্রেষ্ঠ ও মান্য ভাষার মধ্যে ভারতের 
দুই-একটি ভাষার স্থান দেওয়া হয়ে থাকে । ভাষাতত্বের 
দৃষ্টি দ্রিয়ে বিচার করলে তো এক: দেড় গণ্ডাই দাড়িয়ে যায়। 
কিন্ত তথাপি আমাদের ভাষাগুলির মহত্ব কম, কারণ আধুনিক 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তারা সবাই ক্ষীণপ্রভ-_সর্ধমান্য তো নয়ই। 

বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা রচিত শব্দসম্পন্ন অর্থযুক্ত পদে গঠিত 
বাক্য ভাষা-পদবাচ্য ।- পৃথিবীতে চার-পীচটি প্রসিদ্ধ বর্ণমালা 


রয়েছে, তন্মধ্যে ভারতীয় বর্ণমালা, অ-আ-ক-খ, শ্রেষ্ঠ । রোমান্‌, 


বৈশাখ 


লিপিভীরভী_-সাক্ষরতার মূল ভিত্তি 


৭৭: 





গ্রীক বাঁ সেমেটিক্‌ তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর কাছে 
দাড়াতে পারে না। ভারতীয় বর্ণমালার, শ্রেষ্ঠত্ব (অকারাদি) 
(হকার পর্য্যন্ত) পৃথিবীব্যাপী সর্বসন্মত । সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় 
ছুই শত ভাষা আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই এই ভারতীয় 
বর্ণমালাই ব্যবহার করে ; মাত্র ছুই চারিটি ভাষার ক্ষেত্রে কিছু 
কাল ধরে সেমেটিক আরবী- বর্ণমালার প্রয়োগ আরন্ত 
সক হয়েছে ।* বহির্ভারতেও বহুস্থানে এই “ভারতীয় বর্ণমালা”ই 
প্রচলিত, যথা নেপাল, ভুটান, তিব্বত বর্মা, শ্যাম, সিংহল 
হি নিতে, মালয়, যবদীপ, বলিদ্বীপ, স্মাত্রা,, মহাচীন 
প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় বর্ণমালার আংশিক প্রচার রয়েছে। 


ত 


- বর্ণমালা (81908১9%) ও লিপি (5০106) এক বন্ত 

' নয়। ‘বণ বা অক্ষর লিপি দ্বারা লিখতে হয়। একই বর্ণমালা 
অনেক লিপিতে লিখিত হতে পাঁরে। ভারতীয় অকাঁরাদি 
হকার পর্যন্ত বর্ণমালা ( Alphabeta [00198) বিভিন্ন প্রদেশে 
ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখবার প্রথা চলে আসছে । এই লিপি- 
গুলির ভিতর,. নাগরী ( বা দেবনাগরী ), . বাংল, গুজরাতী, 
গুরুমুখী, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মলয়ালী প্রভৃতি প্রধান । কিন্তু 
এই সব লিপিই দোষ-ত্রুটি পরিপুর্ণ। “ভারতীয় বর্ণমালা” 
ঠ.. বটে ; উহা! উপযোগী এবং বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই.ঃ 
কিন্ত ভারতের একটি লিপিও নির্দোষ নয়। এর ফলে এরূপ 


দাড়িয়েছে যে, দেশের অনেক ভাষাবিদ্‌ ও নেতৃবর্গ এ সকল .. 


' ভারতীয় লিপি ছেঁটে ফেলে দিয়ে, একেবারে বিদেশী রোমান 
অক্ষরকে দেশের এক-লিপি করতে উদ্ভত। তুরস্ক দেশ বহু 
কালের আরবী লিপিকে ত্যাগ করে কিছুকাল থেকে রোমান্‌ 
অক্ষর গ্রহণ করেছে। এখন ভারতবর্ষের বিচার্ষ-__কোন্‌ প্রথা 
অবলন্বনীয় | ' ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
একটা রফা করে বলছেন,“আমাঁদের ভারতীয় বর্ণমালার ক্রমই 
বজায় থাকুক, রোমানের ভারতীয়করণ হলেই -কা্ধসিদ্ধি 
হবে রোমান, লিপিতেই আমরা অ আ.ক খ লিখব এবং 
‘পালি টেকৃষ্ঠ সোসাইটি’ প্রকাশিত মূল পালি ও সংস্কৃত গ্রস্থাদির 

ও অথবা উইলসন-কৃত সংস্কৃত অভিধানের আদর্শে রোমান 


'লিপিতেই বই লিখব ও ছাপব। আমন! তুরস্কের অনুসরণ করে 


রোমান্‌ বর্ণমালা! হুবহু গ্রহণ করব না, তবে রোমান্‌ লিপির 
যথাযোগ্য উপযোগ করে নিজেদের কাঁধ চালাব | 
কিন্ত দেশবাসী সাধারণ ভাবে এইরূপ পরাহ্ছকরণের পক্ষ- 





* উদু? পোশ তো, সিন্ধী ও কাশ্মীরী এই চারিটি ভাষা আরবী বর্ণমালা 


গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে সিন্ধী ও কাশ্মীরী পুনরায় ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণের 
প্রয়াী। সিন্ধী পণ্ডিত সাধু শ্রী ভাস্বানী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে 
অগ্রণী হয়েছেন। আরবী লিপি হিন্দী ভাষাকে তো দ্বিধা বিভক্ত করেছে । 
'নাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দী তো হিন্দী নামে চলে; কিন্তু আরবীতে 
লিখলে ভাঁষার নাম হয় উদূর্ণ হিন্দষ্থানী। উভয়ই স্বতন্ত্রতা দাৰি করে। 


পাতী নয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব যখন সর্ব-. 
বাঁদিসন্মত ৷ : 
8 এ : + 

এ কথ! স্বীকার করতেই হবে যে, রোমান্‌ বর্ণমালা 
অবৈজ্ঞানিক হলেও রোমান্‌ লিপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমা-: 
দের লিপিগুলির চেয়ে উন্নত এবং অধিকতর উপযোগী । বহু" 
প্রচারিত একই বিজ্ঞপ্তি--যথা রবিন্সন্‌ বালির প্রস্তুত প্রণালী, 
ভাষায় সেবনবিধি সম্বলিত প্রচারপত্র-_সামনে রেখে তুলনা, 
করলে দেখতে পাই যে, রোঁমান্‌ লিপিতে মুগ্রণে ইংরেজী: 


. ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে যতটুকু স্থান লাগে আমা- 


দের নাগরী, গুরুমুখী, তেলুগু, উড়িয়া, বর্মী, সিংহলী, উর্দু 

গুজরাতী, বাংলা প্রভৃতি লিপির বেলায় তার চেয়ে অধিক 

স্থান আবশ্যক হয়, অনেক ক্ষেত্রে আবাঁর দেখতেও হয় 
না।. 

এহেন রোমান লিপির বিশেষত্ব কি, এ বি অন্থধাবন 
করলে প্রথমেই দেখতে পাই, এতে capital এবং minus- 
cules ( বাঁ small letters ) নামক ছুই প্রস্থ অক্ষর রয়েছে, 

যাকে বাংলায় আমরা বড় হাত ও ছোট হাত (বা. বড় ছাঁদ ও 

ছোট ছাদ) বলে থাকি । পূর্বে রোমান্‌ ও গ্রীক অক্ষরে ছোঁট 

হাত ছিল না একমাত্র বড় ছাদের যে. অক্ষর ছিল, তা 
' আমাদের পুরাতন ত্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির মতনই সরল capital 
ছিল । ছোট হাত 2017)0309819এর উদ্ভব শেষে হয়। গ্রীষ্ঠীয় 
চতুর্থ শতকে যখন রোমান্‌ লিপিতে, দ্রুত লেখার তাগিদে, 
ছোট হাতের অক্ষরের সুষ্টি হ'ল, তার"পরেই- ক্রমশঃ সকল 
পাশ্চাত্য দেশে সেটি- গৃহীত: হতে লাগল ;. যার ফলে আজ 
তথায় সর্বত্র রোমান্‌ লিপির.এই দ্বিবিধ (98190. এবং.811811) 
রূপের আধিপত্য | ব্যবহারিক উপযোগিতাঁর ফলেই রোমান্‌ 
লিপির প্রসার হয়েছে। গ্রীক লিপিও অবশেষে ছোট ছাদের 
অক্ষরের একটি রূপ করে নিয়েছে। | 
র আমাদের দেশে এরূপ ছবিবিধ বড় হাত ছোট হাতের অক্ষর 
প্রবর্তিত হয় নি। 

- ভেবে দেখুন, রোমান্‌ 08)169] অক্ষরেই বদি ইংরেজী - 
ভাষার সাহিত্য ছাপা হতে থাকে তবে সেই রকম. রোমান্‌ 
লিপির এত গুণ ইংরেজীর পাঠক আর উপলব্ধি করবে কিনা । 
ছোট ছাদের অক্ষরকে বাদ দিলে রোমানের ব্যবহারিক 
শ্রেষ্ঠত্ব আর থাকবে কিনা সন্দেহ । ভারতের কোন কোন 
আধুনিক লিপিও-_ধুরুন, গুজরাত বা তামিল-_ে অবস্থায় 
capital রোমানের সমপর্যায়ে দাড়াতে পারে, তুলনা ও 
»প্রয়োগমূলক আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য রয়েছে। কাশীর 

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনারায়ণ মেননের The Script Reform 

পুস্তিকায় এ বিষয়ে অনেক কিছু আলোচিত হয়েছে। 
“লিপি পরিষং নামক সংস্থা__-কাকা আরদত্তাত্রেয় কাঁলেল- 


৭৮ 


. প্রবাসী .. 


১৩৫৭. 





কর মহাশয়ের নেতৃত্বে অনেককাল ধরে লিপি ‘সুধারণ? বিষয়ে 
গবেষণা করেছেন । .‘অল্-ইণ্ডিয়া কমন ক্রিপ্ট এসোসিয়েশন’ 
নামক একটি সংস্থাও. এ কাৰ্য্যে কিছু দুর অগ্রসর হয়েছিল। 
সাহিত্য-সভাগুলিও (যথা নাগরী প্রচারিণী সভা, হিন্দুস্থানী 
একাডেমী প্রভৃতি) এ বিষয়ে যত্বশীল । ‘হিন্দী ও মরাঠী সাহিত্য 
পরিষদ*দ্বয় যুগ্রভাবে ‘লিপি সুধারণ সমিতি” স্থাপন করতে ব্রতী 
হয়েছিলেন। ইংরেজের ভারত ত্যাগের পর সংযুক্ত প্রদেশের 
সরকার একটি লিপি সমিতি ( কমিগী) স্থাপন করেন, যার 
সভাপতি ছিলেন আচার্ধ শ্রীনরেন্্র দেব। ব্যক্তিগত ভাবেও 
দেশে বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেহই রোমান, লিপির 
“রড়হাত-ছোটহাত” এই দ্বিত্বরপ পরিকল্পনার দিকে বিশেষ 
দৃষ্টিপাত করেন নি। এ বিষয়েও .আমাদের বিবেচনা করা 
আবশ্যক । - 

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও লিপিসংস্কারের বছ, প্রস্তাব এবং 
প্রয়োগ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশচন্র রায় বিদ্যানিধি, 
শ্রীশৈলেন্দ্র লাহা, শ্রীস্থ্ধীর চৌধুরী প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তি 
বহুকাল নানা আলোচনা করে আসছেন। বিশেষ ভাবে 
হিজেন্্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এ দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ‘এক-' 
লিপি বিস্তার.পরিষৎ কিন্ত সংস্কারের দিকে না গিয়ে প্রচলিত 
নাগরীকেই গ্রহণ করেছিলেন। কার্ধক্ষেত্রে বাংল! লিপির 
কিছু কিছু সংস্কার কণে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা” নূতন প্রয়োগ 
গ্রহণ করে অনেকট|: সফলতা! লাভ করেছেন। নাগরীর 
ক্ষেত্রেও নানা! প্রয়োগ ও উপযোগের প্রচেষ্টা অগ্াবধি চলছে ।, 
কিন্ত রোমান লিপির ছোট ছাদের অক্ষরের, উপযোগিতা 
সম্বন্ধে বাংলাদেশে বব] অগ্ত্র বিশেষ আলোচনা হয় নি। 
- L ৫. . 

. আমাদের বর্ণমালা যখন বৈজ্ঞানিক ,এবং ব্যবহারিক 
শ্রেপ্ত্বও পেয়েছে-_এমন কি পাশ্চাত্য শ্রুতিধর+ (Shorthand) 
সঙ্কেত পদ্ধতিগুলি দ্বারা এবিশেষ লাভবান হয়েছে__ 
তখন লিপি বিষয়েও যদি আমরা অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে 
- চাই, তা হলে এমনি ভাবে ‘লিপি-সুধারণ’ করে নিতে হবে, 
যাতে করে আমাদের বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখে, রোমান, 
লিপির সবগুলি গুণ বা সুবিধাও আমাদের লিপিতে এনে ফেল! 
যায়। কেবলমাত্র প্রচলিত নাগরী লিপির অল্পবিস্তর সংস্কার 
বা সুধারণ হলেই মীমাংসা হতে পারে না বা তাতেই আমাদের 
উদ্দেশ্য সফল হবে না।. ভারতের সকল লিপিরই স্ুধারণ 
বাঞ্ছনীয় । সর্বত্র সাক্ষরতা বাড়াতে হবে । আরে! উত্তম. হয়,” 
যদি এমন একটি বৈজ্ঞানিক লিপির উদ্ভাবন বা অভিব্যক্তি হয়, 
যা প্রচলিত প্রত্যেক লিপির চেয়ে অধিক গুণসম্পন্ন কিংবা উপ- 
যোগী বলে আমাদের সকল ভাষার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য এরূপ 


একটি প্রতিসংস্কৃত ‘এক-লিপি’ ( common-seript )# | 
উদ্ভাবিত হলে কোন ভাষার পক্ষেই তা উপেক্ষধীয় হবে না । . 
ৃ টা 


* এই উদ্দেশ্যের অনুকূলে “লিপি-ভারতী” ( Seripfa In- 
010৪ ) নামক যে নব-সুধারণ অুধিজনের সমক্ষে উপস্থাপিত 
করা হচ্ছে, তার দাবি এই যে, এই প্রথাটি আমাদের “এক-.. 
লিপি” রূপে ব্যবহারযোগ্য এবং এটি গ্রহণ করলে এমন 
সব সুবিধা এসে যাবে, যা নিয়ে আমাদের লিপি অনায়াসে 
রোমান লিপির সমকক্ষ হতে পারে। তা হয়ে গেলে, বর্ণ- 
মালা ও লিপি উভয় বিষয়েই আমর! শ্রেঠত্ব অর্দন করতে 
পারি! আমাদের সুবিধার পরাকাষ্ঠা হয়। 

হস্তলিপির দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্লেটের নিয়াংশে কবিগুরু বরবীন্দ্র- 
নাথের 'জন-গণ-মন” বাষ্রগীতের প্রথম শ্লোক লিখে দেখান 
হ’ল। পংক্তির আগ্তক্ষরগুলি বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত অক্ষরে 
মুখ্যকায় (080168] ) রূপে দেওয়] হয়েছে। 

_ খুলিপিভারতী,র প্রধান বিশেষত্ব এই যে, রোমান লিপির 
মত এতে পাশাপাশি ছুই প্রস্থ (বাঁ ‘সেট’) কায় বা 
আকারের ব্যবস্থা রয়েছে-মুখ্যকাঁয্র “অক্ষর” এবং সামান্তক্ষাস্্ 
‘অক্ষর’ রোমানের যেমন 08018] ও 10100900199 বা 
small letters £ ছোট-ছাদ বা ছোট হাতের লেখন। মুখ্য- 1 
কায় অক্ষর নূতন করে তৈরি করতে হবেনা ; দেশের যে 
প্রদেশে যে লিপি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, তাকেই কিছু 
কিছু আবন্ঠকমত সুধারণ করে, বা না করেই, মুখ্যকায় 
‘অক্ষর’ বলে সেই প্রদেশে মেনে নেওয়া হবে। ইংরেজীতে 
যেমন বিশেষ বিশেষ স্থলে ক্যাপিটাল অক্ষর প্রয়োগের বিধি 
রয়েছে ইচ্ছা হলে আমরাও সেই সেই স্থলে বা কোন কোনটির 
বেলায় মুখ্যকায় অক্ষর ব্যবহার করতে পারি । | 

লিপিভারতীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, সামান্থকায় 
“অক্ষরী” নামক যে ছোট ছাদের অক্ষরীর যুসাবিদা সুধিভ্রনের 
সামনে উপস্থাপিত করা হ’ল, তাকেই আটপৌরে ধূতির মতন 
সর্বদা ব্যবহারের অধিকার সকল প্রদেশের সমভাবে থাকবে । 
সকল অঞ্চলে এই প্রথা সাধারণ ভাবে গৃহীত হলেই এটি « পর 
লিপি? রূপে প্রতিভাত হবে । রর 


Xu 


' * এই ‘এক-নিপি’ প্রচার সম্বদ্ষেও আন্দোলন কিছু কিছু হয়েছে। 
কলিকাতা হাইকোর্টের ভূঙপূর্ব বিচারপতি ৬/দাঁরদাচরণ মিত্র প্রমুখ 
সুধিবৃন্দ প্রায় €* বৎসর পূর্বে 'একলিপি-বিস্তার-পরিযৎ স্থাপন করে 
প্রচলিত 'নাগরী'কেই এক*লিশি করতে প্রয়াস পান এবং “দেবনাগর” 
নামক নান! ভাষায় মু।দ্রত এক নিয়ত পত্র নাগরী অঙ্গরে ছাপিয়ে কিছু- 
কাল চালিয়েছিলেন। কিন্তু লিপি-নুধারণের দিকে তখন বিশেষ দৃষ্টি 
দেওরা হয় নি। নাঁগরী লিপির দৌধক্রটি বর্জন করে একটি প্রতিসংস্কৃত 
রূপ দিতে পারলে হয়তে। 'একলিপি বিস্তার- গরিষদের আন্দোলন 
সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। ্ 


বৈশাখ নিপিভারভী-াক্ষরভার নুন ভিত্তি ৭৯ 
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নন 
গলিপি-ভারতী” গ্রহণ করলে নিয়োক্ত স্বিধাওুলি সমগ্র 
ভারতে এসে যাবে £- 

১। অক্ষর পরিচয় সহজে হবে ; হস্ত-লেখনও সহজসাধ্য 
হয়ে যাঁবে-প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ, এমন কি, সমাঁসবদ্ধ বড় 
বড় পদও, একটানা স্পষ্ট লেখা সম্ভব হবে। ফলে সাক্ষরতা 
‘সহজেই বৃদ্ধি পাবে । | 

কবিগুরু ' রবীন্দ্রনাথের হস্ুলিপি আদর্শগ্থানীয়; ভার 
বাংলা হস্তলিপি একটানা হয়েও এমন সুস্পষ্ট এবং সুগঠিত 
ছিল যে, ভারতের বহু বিদ্বান এবং সাধারণ লিপিকারগণ 
ভার হত্তলিখন-শৈলী গ্রহণ করেছেন । 

২। এক অক্ষরের সহিত অপর অক্ষরের ভ্রম দুরীভুত 
হবে । 

বতরমান নাগরী অক্ষরে লিখিত ‘অর? কে এন ₹” অথবা 
লভিল? পড়বার অবকাশ থাকবে না । উদ আজমের গয়!’ 
তো “আজই মর গয়া’ পড়া অসম্ভব নয়। এবস্বিধ দোষ 
আমাদের অপরাপর লিপিগুলিতেও অন্পবিস্তর রয়েছে। 

৩। ' সকল রকমের যুদ্রণকার্য_মনোটাইপ, লাইনোটাইিপ 
টেলি প্রিন্টিং প্রভৃতি সবই সহজসাধ্য হবে। ক্যাপ 
(ক্যাপিটাল ), ম্মল-ক্যাপ প্রভৃতি নানাবিধ রুচিকর টাইপে 
মুদ্রণ-পারিপাট্য বেড়ে যাবে, অথচ ছাপাখাঁনার কেসগুলি 
অসংখ্য অক্ষরাংশে ভারাক্রান্ত হবে না । 

দেশের ষ্েনোগ্রাফি শ্রতিধর পদ্ধতিগুলির একীকরণ, 
অন্ততঃপক্ষে সমমান ( standardization ) সম্ভব হবে । 

৪। যন্ত্-লেখন বাঁ টাইপরাইটিং-এর অস্ৃবিধাগুলি দুরীভূত 
হবে। 

৫1. পাঠে চক্ষুকে অযথা অত্যধিক পীড়িত করবে না । 

[ রোমান লিপির এই গুণটি যথেষ্ট রয়েছে; চীনা ও 
জাপানী অক্ষরে এটি বড়ই কম, আমাদের নাগরী প্রভৃতি সকল 
_ লিপিরও কমই রয়েছে |]. 

৬.। সর্বোপরি, ক্ষুল্র প্রাদেশিক যনোবৃতি হ্রাস পাবার 
সম্ভাবনা এসে যাবে । অথচ প্রত্যেক প্রদেশে এবং একত্রিত 
অঞ্চলে ব্যবহৃত লিপির প্রাধান্ত ‘যুখ্যকায়’ (অক্ষর )রূপে 
থেকে যাওয়ায় তত্তৎ প্রদেশের পক্ষেও ক্ষোভের কারণ 
থাকবে । - 

ছোট ছাদের ‘সামানুকায়’ “অক্ষরী”ই এখন সর্বভারতে 
এক-লিপি (9০002900-307108) হবে। পরে এমন এক 
দিন আদতে পারে, যখন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লিপিগুলির 

মধ্য থেকেও একটি সাধারণ প্রতিসং্কতরূণ মুখ্যকায় 
অক্ষররূপে দীড়িয়ে যাবে, কারণ যোগ্যতমেরই উদর্তন 
হয়-_-তখন মুখ্যকাঁয় “অক্ষরী” এবং জামান্তকাঁয় “অক্ষরী” 
উভয়ই সর্ধমান্ত হয়ে যেতে পারে। যত দিন সে 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





অবস্থা না আসে, তত দ্বিন “এক-লিপি* সামান্তকায় অক্ষর . 
রূপেই সমগ্র ভারতে প্রচলিত হোক। স্থানীয় প্রাদেশিক 
লিপিটি কেবল যে যুখ্যকারর অক্ষররূপে আত্তক্ষর প্রভৃতি _ 
স্থলেই ব্যবহৃত হবে, তা নয়; লেখকের ইচ্ছীস্দারে বিকল্প 
যে-কোন কাজেই তার ব্যবহার চলবে । সাইনবোর্ড প্রভৃতি 
যে-কোনো প্রদর্শনলেখাও বুখ্যকায় অক্ষর দ্বারা চলতে 
কোনো বাঁধা নাই, তবে সকল প্রদেশের লোকের সামান্তকায় 
“অক্ষরী”র যথেচ্ছ ব্যবহারে পূর্ণ অধিকার থাকবে । 

এই প্রথা গ্রহণ করলে যোটামুটি রোমান লিপির যাবতীয় 
গুণ আমাদের আয়ভে এসে যাবে, অথচ ভারতীয় বর্ণমালার 
বৈজ্ঞানিকত্ব ও উপযোগিতাঁকে ত্যাগ করতে হবে না। 

বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য, এবং এর সুধারণ সময়-সাঁপেক্ষ। 
যে-কোনে! লিপির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলে 


" প্রভীত হবে যে বহুকাল ধরে ব্যবহারে পরিশেষে একটি প্রথা 


দাড়িয়ে যাঁয়। পুরাতন সরল ত্রাহ্মী’ লিপিরও অভিব্যক্তি 
অনেক কালের পরীক্ষায় হয়েছিল । 
রাষ্রভাষা যাই কেন হোক না, তা তো! লিপি.দিয়ে নি 


' হবে। সেই লিপিকে পরিশোধিত বৈজ্ঞানিক রূপ দ্বিতে ন! 


পারলে লিপির উন্নতির পথে বাধা থেকে যাঁয়। অক্ষর- 
জ্ঞান শতকরা দশ জনের স্থলে দশ গুণ বৃদ্ধি 'করতে. হলে, 
অক্ষরকে সহজ বৈজ্ঞানিক , এবং উপযোগী হতেই হবে ।' 
একবার দোষয়ুক্ত একটি লিপি শিখিয়ে বারংবার পুর্রশিক্ষা . 
ত্যাগ করে নূতন গ্রহণ করানো! সাক্ষরতা! প্রচেষ্টার অন্তরায় ৷ 
সুতরাং লিপির বিষয় প্রথমেই বিবেচ্য । অতএব “লিপি- 
ভারতী’র দাঁবিগুলি কতটা টেকসই তার পরীক্ষা প্রার্থনীয় ৷. 
ভারতরাধ্ী এখনও “এক-লিপি*র কোনে! ফতোয়া বা 
নির্দেশ দেন নি; তবে দশমিক সংখ্য।লিখন সম্বন্ধে আস্তঃরাষ্ট্রীয়* 


* আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংখা।-লিখন রীতি গ্রহণ করায় পৃথিবীন্ুদ্ধ সবার সঙ্গে 


আমরা এদিক দিয়ে একত্ব অনুভব করতে পারি, - সন্দেহ নেই। 
কিন্তু দেশে মহ।জনী প্রথায় সংক্ষেপে ও অল্প খরচে হিসাঁবপত্র 
রাখ! ছুঃদাধ্য হয়ে গেল। অতঃপর ব্যাঙ্কের মত কলম ( স্তম্ভ ) টান! 
বূল কর! কাগজ না পেলে দৈনন্দিন বাঁজীর-খরচটি পর্যন্ত আর লেখা 
সম্ভব হবে কিনা সূন্দেহ। এখনও ১1৯ লিখলে এক টাকা চার আন 
বুঝি, /* লিখলে এক পোয়া বুঝি; এর পর সেটি বুঝাঁতে লিখতে হবে 
যথাক্রমে ‘৪ (বা টা.) 1-4-0’ এবং ‘মণ 0-0-4 ছটাক। যোগ-বিষোগ 
গুণ-ভাঁগ শুভঙ্করী প্রথায় মিশ্র হলেও যে কত শুভকর ছিল তা আর 
তবিষ্যদ্ংশীয়ের৷ জানতে পারবে না। 

তবে এরও একটি সমাধান হতে পাঁরে। প্রচলিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রথম 
*)? সংখ্যাটির আকার সরল দণ্ড স্থলে একটু পু'টুলি-নমহ্থিত ধনুবাকীর,-- 
নাগরী € বোম্বাই ফণ্টের “এক*-করে নিলে শুভঙ্করী প্রথায় ভগ্নাংশ 
দেখানো অমস্তব হবে না । আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংখ্যা গ্রহণ করতে গিয়ে জার্মানী, 
হল্যাগ প্রভৃতি দেশ যদি ‘[? কে পেটকাট! করে দেখাতে পীরে যেমন 
ইংলগ্ডে পেটকাটা (৪) পাউণ্ড-ষ্টালিং জ্ঞাপক । তবে ভারতরাই্রই বা 
প্রথমাঙ্কটি শুদ্ধ ভারতীয় প্রথায় লিখতে পারবে না কেন? বিশেষতঃ যখন 


বৈশাখ 


লিপিভারতী- সাক্ষরতার মূল ভিত্তি 


৮১ 





কূপ গ্রহণ করে এবার প্রকারাস্তরে সমগ্র দেশে, অন্ততঃ সংখ্যা 
বিষয়ে একই রূপ প্রবর্তন করলেঁন। এটিই হয়তো ‘এক-লিপি’ 
প্রবর্তনের পূর্ববসথচনা ! 
গলিপিভারতী”র সামান্তকাঁয় “অক্ষরী”র দণ্ডায়মান রূপ. 
এবং হস্তলিপির তির্যক ( ইটালিক.) উদ্াহরণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে লিপিটি বোধগম্য হুবে। উদাহরণস্বরূপ 'রবীন্র- 
* নাথের “জনগণ মন’ গানের প্রথমাংশ দেখান হয়েছে, তাতে 
আগক্ষর প্রান্তের মুখ্যকায় অক্ষরে রয়েছে । 
লিপিভারতীর সামান্তকায় 'অক্ষরী”গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে সহজেই বোধগম্য হবে যে, স্বরবর্ণ একটিমাত্র মূল ‘অ’ 
কাঠামোর উপর আবশ্যক মাত্রা যোজনা করে ছাদশটি স্বরবণ 
গঠিত হয়েছে। যুক্তাবস্থা দেখাতে -গিয়ে ব্যঞ্চনবর্ণের আদি 
অক্ষর ‘ক’কে ধরে বানান, ফলা ও বিন্দু-বিসর্গাদি যোগ 
. দেখানো হয়েছে। হুত্ব ই’কারের চিহ্ন অক্ষরের পুর্বে 
ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয় বলে পরে বসানো হয়েছে অথচ 
দীর্ঘ "কারের সহিত প্রভেদ স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। 
রেফ ফলা অক্ষরের. পুর্বে এবং র-ফলা পরে, যেমন তর্ক 
(সতর্ক) তক্‌। (-্তক্র )। 
ব্যঞ্তনবর্ণের ভিতর প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বর্গের - 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ মহা প্রাণ বর্ণগুলি পূর্ববর্তী অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত 
॥ একটি সাধারণ চিহ্যোগে নিপ্পন্ন হয়েছে--যে বিধি অনুসারে 


এরূপ সামাগ্ত পরিবর্তনেই মহাজনী খাতীপত্র রাখার সুবিধা! হয়ে 
যাঁয়।: এতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আদর্শও ক্ষুন্ন হবে না। টাকা আনা পাই, 
কড়াক্লান্তি, মণ-মের আদি সবই তা হলে দেশীয় সরল প্রণালীতেও দেখাতে 
পারাযাবে। আর এই দশমিক অঙ্ক তো ভারতেরই দান। ভুল করে 
কিছুকাল পীশ্চাত্তা দেশে এটি ‘আরবী অঞ্চ' বলে চলেছিল। বর্তমান 
লেখক ৩০ বছর ধরে একে বরং [90৬৮ ১৪119 বলে আসছেন (12957 
timal Review, August-~1921, ইত্যাদি ।) 
দক্ষিণাপথের অনেক ভাষা! যথা! তামিল, তেলুগু, মলয়ালী--ইংরেজের 
আমল থেকেই-আন্তঃরাষ্রীয় দশমিক অঞ্চ লিখনের বর্তমান রপ। 1,213, 
4,5,6,7,8,9,0, গ্ৰহণ করে আমছে। আমাদের অঞ্চলেও দেশীয় ভাষায় 
ছাপ। পাটীগণিতে দশমিক অন্বগুলিইদানীং প্রায়শঃ ইংরেছীতে দেওয়া 
হচ্ছিল । এখন নেট পাকাপাকি হ'ল। রোমান বর্ষগণন। ওধমাস-নমও 
ভরতে বহু প্রদেশে নিতাকর্শ্বে বাবহৃত হচ্ছে। 


প্রচলিত নাগরীতে ঘ হ্ধ লেখা হয়। প্রথম তিনটি অনুনাসিক 
বর্ণ বর্গের তৃতীয় বর্ণের গোড়ার দ্বিকে পুঁটুলি (০) সংযোগে 


সিদ্ধ হয়েছে এবং চতুর্থ পঞ্চম অন্ুনাসিক ও বর্গের প্রথম বর্ণে 


অনুরূপ পু টুলি বা! বিন্দু সংযোগে গঠিত হয়েছে “র” অক্ষরটি 
যেভাবে এসে গেছে তার উপরকার অংশ রেফ-ফলার জন্য 
এবং নীচেকা'র অংশ 'ব-ফলার জন্য ব্যবহৃত হবে। “র-এর 
একটি ‘বৈকল্পিক’ রূপ বন্ধনীর ভিতর দেওয়! হয়েছে__-ওটি 
বিশেষতঃ হাতের লেখার স্ুুবিধার জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে. 
ডি’-এর পাশে বন্ধনীর ভিতর ড় এরূপ নিম্ন-বিন্দুযুক্ত ঢু প্রভৃতি 
অক্ষর এসে যাবে । তামিল, উর্দ,, মরাঠি প্রভৃতিতে এমন 
কয়েকটি অক্ষর রয়েছে যার ঠিক টিক উচ্চারণ বুঝাবার জন্ব 
নিষ্ন-বিন্দু, উর্দবিন্দু বা অপরবিধ সাঞ্চেতিক চিহ্ন (iacritical 
Ars ) প্রয়োগে বাধা নাই। ইংরেজী FZ প্রভৃতি অক্ষর, 
৮ প্রভৃতি শব্দের ভিতরকার স্বরের উচ্চারণ ইত্যাদি বুঝাতেও 
সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার চলতে পারে, কিন্ত তংস্থলে 
অতিরিক্ত অক্ষর বাড়িয়ে লাভ নেই । 

যুক্তাক্ষর সাধারণতঃ পূর্বববর্তা অক্ষরের অন্তিম দওটি তুলে 
দিয়ে সিদ্ধ হবে। তবে নাগরীতে প্রচলিত ৩ সীম 
প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তাক্ষরের বিকল্প ব্যবহার রাখা যেতে 
পারে। 


অক্ষরের অবয়ব বুঝাবার জন্য চার-রেখার ( four-ruled) 
পটভূমিতে এমনি ভাবে অঙ্কিত করে দেখানো হয়েছে, "যাতে 
পরস্পরের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন-কোন 
লিপি-সুধারক পরামর্শ দেন যে, দুইটি মাত্র সমান্তরাল রেখার 
মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে অক্ষর বসালে নুবিধা হবে। ‘লিপিভারতী’ 
সে মতে আস্থা, রাখে না, বরং রেখার উপরে নীচে, ,আশে- 


“পাশে সৰ্ব্বত্ৰ নিয়মবদ্ধ ভাবে অবস্থান করবে । 


হুস্তলিপির যে নমুনা (“জন-গণ-মন' গান) তির্যক 
(ইটালিক) কায়দায় দেওয়া! হ'ল, তৎস্থলে খাড়া দণরূপ লেখায়ও 
কোনে! বাঁধা নেই । ছয়টি পংক্তির আ'দ্যক্ষরগুলি বিভিন্ন 
প্রান্তীয় বর্তমান প্রচলিত যুখ্যকায় অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। 


ক্রম এইরূপ £ নাগরী, বাংলা, গুন্ররাতী, তামিল, সিংহলী এবং 
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পাকিস্থানের মতিগ্বতি 
রেজাউল করিম 


ধশ্বান্বতার ইতিহাসে পাকিস্থান অতীত যুগের সমস্ত নজীরকে 
অতিক্রম করিয়াছে । বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জগতের 
সর্বত্র লোকায়ত রা প্রতিষ্ঠিত, যখন যুক্তি ন্যায়বিচার ও 
সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা রচিত হইতেছে 
সেই যুগে এমন দেশও আছে যেখানে আদিম'যুগের বর্বরতা, 
মধ্যযুগের ঠ্বরাচার ও ধর্ধান্ধতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান! সেই 
মধ্যযুগীয় রা হইতেছে পাকিস্থান । সভ্য জগতের বুকের উপর 
কেমন করিয়া একটি রাষ্ট্রে অসহায় মানুষের উপর অমানুষিক 
অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতেছে তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হুইয়া 
যাই । যে ধৰ্ম্মান্ধতাকে পুজি করিয়! পাকিস্থান ব্রিটিশের শুভ- 
আশীর্বাদ লইয়া জন্মলাভ করিয়াছে, আজ্ও--স্বাধীনতাপ্রাপ্তির 
পরেও সেই ধর্মান্ধতা তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়! 
বুহিল। আজও মধ্যযুগীয় মনোভাব সে কাটাইয়া উঠিতে 
পারে নাই। আক্গও সে যুগোপযোগী রাষ্ট্রের সার্থকতা 
উপলদ্ধি করিতে পারে নাই। তাই পাকিস্থানে চলিতেছে 
বর্বরতা ও অমাহুধিকত|। পাকিস্থান কি চিরকাল 
ধরিয়া এই ভাবে দেশ শাসন করিতে থাকিবে? তাহার 
কি কোন দিন চৈতন্গোদয় হইবে ন! ? এ বিষয়ে কি অপরাপর 
১ স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন আত্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নাই? 
সত্য বটে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর 
কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা চলে নাঁ। আন্তর্জাতিক আইন 
এই প্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না । কিন্ত যে আত্তর্জা এক 
আইনের কয়েকটি ধারার সুযোগ লইয়া পাকিস্থান মাহুষের 
'উপর নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতেছে 
সেই আইনই আবার কতিপয় ক্ষেত্রে পররাষ্্রের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার, এমন কি সশন্ত্র প্রতিরোধ 
করিবার যৌক্তিকতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে । সে প্রয়োজন 
কখন উপস্থিত হয়? যখন কোন .রাষ্রে নিরীহ জন- 
সাধারণের উপর, ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার" অন্ুহাতে__ 
ব্যাপক ভাবে অত্যাচার কর] হয়, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিতে অপারগ হন এবং যখন আইনহীনতা, 
অরাজকতা, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপবকর্শ অবাধে 
চলিতে থাকে, অথচ রাষ্ট্রের. উর্ধতন কর্ন্মচারিগণ নিরপেক্ষ 
দর্শকের মত ইহা দেখিয়াও কোন প্রতিকার করেন না, 
এবং যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে কোনও রূপ নিরাপত্তা- 
বোধ থাকে না, আর রাও সে নিরাপত্াবোধ জাগাইতে 
পারে না_-সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে শুধু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের 
নহে, অগতের অপরাপর রাধ্রের কর্তব্য হইতেছে সক্রিয় 


হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সব অত্যাচার নিবারণের জন্ত সমবেত ভাবে 
চেষ্টা করা-_এই হস্তক্ষেপ “পুলিস এ্যাকসন” হইতে পারে. 


অথবা! সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অর্থনৈতিক “স্তাংসনে”ও আত্ম” । 


প্রকাশ করিতে পারে । এই ভাবে সেই অত্যাচারী রাষ্ট্রকে 
এমন চাপ দিতে হইবে, এমন ভাবে সংখ্যালঘুদের রক্ষার 
প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়! লইতে হুইবে যেন ভবিষ্যতে তথায় 
তাহাদের উপর আর কোনওরপ অত্যাচার-অবিচার হইতে 
নাপারে। এই প্রতিক্রিতিও আবার নানাভাবে লওয়া হুইয়া 
থাকে। সংখ্যালঘুদের প্রতি সঘ্যবহার কর! হইতেছে কিনা 


তাহা দেখিবার জন্ত সেই রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক সৈন্য মোতায়েন ' 


রাখা হয়, অথবা তাহার কিয়দংশকে আত্তঙ্জাতিক তত্বাবধানে 
ছাড়িয়! দিতে হয়। অথবা! প্রয়োজন হইলে সমস্ত রাষ্ট্রকে আন্ত- 
জ্ীতিক পরিষদের অধীনে “ম্যানডেট" রূপে রাখিবার ব্যবস্থাও 
কর! হয়। এই কার্ধ্যাবলীর উদ্দেশ্য পররাজ্য গ্রাস নহে, পর- 
রাজ্য আক্রমণও নহে । ইহা অসহায় মান্ধষের উপর অত্যাচার 
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প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহাকে এইভাবে সংশোধন কল্প! 


“দরকার হইয়া'পড়ে। নতুবা স্বাধীন সত্তার নামে এই শ্রেণীর 


ধর্মান্ধ রাষ্রে মানবতা-বিরোধী অপরাধসমূহ অব্যাহত ভাবে 
অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। এই প্রকার হস্তক্ষেপের নজীর 
ইতিহাসে রহিয়াছে । একটি উদাহরণ দিব । 

প্রাগবিপ্রব যুগে সুলতান-শাসিত তুরস্কে ধর্ম্মতাপ্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।- অথচ তুরস্কের অধীন প্রদেশ- 
সমূহে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান বসবাস করিত। তাহারা এই 
বর্শতান্ত্রিক রাষ্রে নানাভাবে উৎগীড়িত হইত। তাহারা! 
ছিল সংখ্যালঘু এবং রাষ্ট্রীয় বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত । 
ইউরোপীয় রাষ্্রপুপ্র তুরস্ককে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও তুরস্ক সরকার সংখ্যাঘুদের উপর 
এই সব অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। তখন! 
ইউরোপীয় রাধ্পুগ্র বাধ্য হইয়া ইহাদের রক্ষা করিবার 
জঘ্য. সশস্ত্র প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্ভত 
হইলেন! 'ইহার ফলে সংখ্যালঘুর! বাচিয়া গেল। অবশ্ঠ 
ইউরোপের বাষ্টরপুপ্রের আরও গোপন উদ্দে্য ছিল। তাই 


তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সব সময় কাধ্যকরী হয় নাই। যদি ' 


সরল ও শুদ্ধ অন্তঃকরণে কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার 
জন্য চেষ্টা করা হইত তাহা! হইলে বক্কান প্রদেশে আরও দী 


স্থায়ী শাস্তি স্থাপিত হইত । তুরক্ষের সুলতান যুগের লক্ষণ ' 


বুঝিতে পারেন নাই। : ইউরোপের হাতে পুনঃপুনঃ পরাজিত 
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হইয়াও তিনি তাহার সংখ্যালঘু দমননীতি পরিবর্তন বা! ' 
সংশোধন করেন নাই । জুলতান-ছিলেন ধর্মতান্তরিক রাধেের ' 
সর্বাধিনায়ক 1 তিনি তাহার ধর্ম্মতান্রিক আদর্শ অক্ষ 
রাখিয়া অপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সদ্যবহার করিতে 
পারেন নাই। সুতরাং যত দিন তুরস্কে ধর্মতাপ্তিক রা 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত দিন সেখানকার সংখ্যালঘু সমস্তাকে 
> উপলক্ষ করিয়! নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতে লাগিল । কামাল” 
আতাতুর্কের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পুর্বে তুরস্কের শাদকগণ 
“যদি ধর্মতান্্িক রাষ্ের স্থানে লোকায়ন্ত রাষ্ট্র স্থাপন করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্যের সীমানা তত 
সঙগীর্ণ হইয়া পড়িত না । সে আজ বৃহৎ রাধগোষ্ঠীর অন্যতম 
হইয়া! রহিত । ধর্ম্মান্ধতার কারণে হেলায় সে তাহার শ্েঠত্ব 
বিসৰ্জ্জন দিয়াছে । কামাল আতাতুর্ক যর্ম্মতান্তরিক রাষ্ট্রের এই 
সব অসুবিধার কথা উপলব্ধি করিয়া নূতন তুকি রাষ্ট্র হইতে 
ধর্মতান্ত্রিকতা রহিত করিয়া তংস্থলে, লোকায়ত্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা - 
১ করিলেন। তাই আক তুরস্ক ক্ষুদ্র হইয়াও প্রভূত উন্নতি 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । আজ সেখানে বছ ধর্সন্প্রদায় 
বসবাস করিতেছে । সকলের আছে সমান অধিকার ও 
দায়িত্ব_তাই সেখানে সংখ্যালঘু সমস্তা লইয়া আর কোন 
ই 


কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই বিংশ শতাব্দীতে 
পাকিস্থান সেই মধ্যযুগীয় ধর্মমতাপ্তিক নীতি মানিয়া চলিতেছে । 
প্রাগ-বিপ্লব যুগের তুরস্কের মত শরীয়তী রাষ্ট্র স্থাপনই তাহার 
উদ্দেশ্য । পাকিস্থানের মৌলবী-মৌলানা! হইতে আরম্ভ 
করিয়া নেকটাই ও সুট-কোট পরা কর্ণ্মচারী পর্যন্ত প্রায় 
প্রত্যেকেই শরীয়তী রা, মুসলিম রাধ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় 
আদর্শকে এমন গালভরা ভাষায় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন 
মে তাহাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠতেছে। তাহারা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরিয়া লইয়াছে 
যে, শরীয়তী রাষ্ট্রকে হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিতাড়ন দ্বার! সার্থক 
করিয়া তোলাই হইতেছে তাহাদের ধর্মসঙ্গত কর্তব্য । তাই 
তাহারা এই সব অত্যাচার ও অবিচারমূলক কার্ধ্য করিয়া 
-* এবং তাহার প্রশ্রয় দিয়াও মনের মধ্যে কোনও রূপ বিবেকের 
দংশন অনুভব করিতেছে না । বরং মনে করিতেছে যে এই 
- ভাবে তাহারা ইসলামেরই সেবা করিতেছে । ইহাই হইতেছে 
আনিকার পাকিস্থানের বাস্তব চিত্র । সেখানে কাহারও 
= মতের স্বাধীনতা নাই, বিবেকবুদ্ধির বালাই নাই--মধ্যয়ুগীয় 
পরিপূর্ণ শ্বৈরাচারতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত । শুধু হিন্দু নয়, যে সব 
সুসলমান যেখানে যুগের দাঁবি মানিয়া পাকিস্থানী নীতির সমা- 
লোচন] করেন, তাহাদেরও অল্প নির্যাতন ভোগ কেরিতে 
হয় ন] । যে রা এই ভাবে চলিতে থাকে, যেখানে এই 
ভাবে মানুষ প্রপীড়িত ও নিগৃহীত হয় সে দ্বাধ্রের সংশোধনের 


জন্ত এবং দরকার হইলে তাঁহার বিলুপ্তি সাধনের জন্ত বিশ্বের 
জনমত হুষ্টি করিতে হইবে৷ স্বাভাবিক গতিতে সংশোধনের 
জন্য যুগযর্ম্ের উপর উহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না আত 
পাকিস্থানে প্রাগ বিপ্লব যুগের তুরস্কের মত অবস্থাই বিদ্যমান । 
প্রত্যেক ধর্ম্মতাল্রিক রাধ্রের শেষ পরিণতি এইরূপই হুইয়া 
থাকে। সুতরাং তুরস্কের ব্যাপারে সেদিন যেমন আত্তর্জীতিক 
শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের প্রয়্যেজন হইয়াছিল, পাকিস্থানের 
ব্যাপারে তেমনি আজ তাহারই প্রয়োজন হুইরাছে। এরূপ 
হস্তক্ষেপ কোন মতেই অন্তায় হইবে না । ইহ! ৰিখমানবতার 
দাবি যে পাকিস্থানের নীতিকে সংশোধন করিতে হুইবে, 
সেখানে আজ মাছযের মর্য্যাদ। অবলুঠিত-_মাহ্থযকে সেই 
মর্যাদায় প্রতিিত করা দরকার। পাকিস্থানের পার্শ্ববর্তী রা 
ভারতের দায়িত্ব একার নহে। সমস্ত সভ্য জগৎকে এ দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে । সভ্য জগৎ যদি এতদঞ্চলে শক্তির 
ভারসাম্য রক্ষার জন্য পাকিস্থানের এই সব অনাচার 
সহ করিয়া যান, তবে বুঝিব তাহাদের বিশ্বমানবের 
অধিকারের কথ! বৃথা বাগাড়ম্বর মান্র। তাই আজ সভ্য 
জগৎকে আহ্বান করিতেছি পাকিস্থানকে সংশোধনের ভার 
গ্রহণ করুন। নতুবা সেখানে মনুস্যত্বের মর্ধ্যাদা ধ্বংসন্রাপ্ত 


- হুইবে। 


এই প্রসঙ্গে পাকিগ্থানকে ছ-একটি কথা! পরিষ্কার করিয়া 
বলিতে চাই। ভারত বিভাগের পর যখন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত 
হইল, তখন অনায়াসলন্ব বসন্ত পাইয়া তাহার নেতাদের 
মাথা এরূপ ভাবে বিগড়াইয়া গেল যে তাহার! হিভাহিত জ্ঞান 
হারাইয়| ফেলিলেন ৷ রাষ্ট্রের বৃহৎ কল্যাণবোধ দ্বার! উত্ব্ 
হইয়া অনগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের জাগ্রত হুইল 
না। সপ্তায় মুল্যবান বস্তু পাইলে, মনের যে অবস্থা হয়, 
ভাহাদেরও সেই অবস্থা হইল। তাহার! ধরিয়া লইলেন যে, 
যখন বিনা সাধনায় পাকিস্থান পাইয়াছেন, তখন সেখানকার 
হিন্দু শিখ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের, প্রতি তাহাদের আর কোন 
কর্তব্য রহিল না । . সুতরাং তাহাদের ঝুলি হইল, ইহাদের 
তাড়াইয়া দাও । যেই কথ! তেমনি কাজ । অতঃপর পৃশ্চিম 
পপ্তাবে হিন্দু ও শিখ নরমেধ যজ্ঞ আরস্ত হইল । ধর্মমান্ধতা 
দেশের কি ক্ষতি করিতে পারে তাহা পূর্বব-পাকিস্থানের 
নেতারা পশ্চিম-পাকিস্থীনের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিলেন 
না। আজব পশ্চিম-পাকিস্থান হিন্দু ও শিখ শুহ্য । কিন্ত 


ইহাতে বারের কি কোন উপকার হইয়াছে? তাহাদের 


রাষ্ী যে ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে তাহা তাহার! দেখিয়াও 
দেখিতেছেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ত্বদেশ হইতে 
উৎখাত করার ফলে সেখানে এমন সব জটিল সমস্যা দেখ! 
দিয়াছে যাহার সমাধান দীর্ঘ কালেও হইবে না। বস্ততঃ, 
এই সব অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় সমস্যাই এক দিন 


৮৪ 


পাপা 


পাঁকিস্থানকে অকালে জরাগ্রত্ত ও অথর্ব 'করিয়া ফেলিবে, 
তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দ্রিবে। কিন্ত পুর্ব-পাকিস্থানের 
কর্তারা ইহ! হইতে কোন অভিজ্ঞতাই অঞ্জন করিতে পারিলেন 
না। কোন শিক্ষাই তাহাদের লাভ হইল নাঁ। বরং তাহারা 
ছুই বৎসর পর পূর্বাঞ্চলে সেই একই প্রকার পীড়নমূলক পদ্ধতি 
অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাদের মতিগতি দেখিয়া 
মনে হয় যে, পূর্বপরিকল্পনা খঅনুযায়ী তাহারা পুর্ববাঞ্চল 
হইতে হিন্দু-বিতাঁড়ন কাৰ্য্য আর্ত করিয়াছেন । এই হিন্দু 
নির্যাতন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। তাহা গভীর 
অভিসন্ধিমূলক কার্ধ্যপদ্ধতির একটা অংশ মাত্র । হঠাৎ উদ্ভূত 
ঘটনা হইলে সহজেই নিবারিত হইতে পারিত। কিন্তু পাকি- 
স্থানকে এই সাবধানবাণী শুনাইব যে, ইহাতে তাহারা একটুও 
লাভবান হইবেন না । পূর্বব-পাকিস্থানের হিন্দুগণ রাষ্ট্রের 
গলগ্রহ-ন্বরূপ নহে । বিদ্যাবত্তায়, যোগ্যতায় তাহারা এত-দুর 
‘ উন্নত যে তাহারা যে-কোন রাষ্ট্রের গৌরব ও সম্পদের বিষয় ৷ 
ইহাদের উপর নির্যাতন চালাইয়া এবং পরিশেষে ইহাদিগকে 
স্বদেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া পাকিস্থান নিজের 
পায়েই কুড়ল মারিতেছে। 

ইতিমধ্যেই ূর্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক জীবনের উপর 
পশ্চিম-পাকিস্থান নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে ৷, আজ 
পূর্ববঙ্গ ত পশ্চিম-পাকিস্থানের একট! উপনিবেশে পরিণত 
হইয়াছে । কিছু দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ দেখিবে 
যে, তাহারা নিজেদের .দেশে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছে, 
পশ্চিমের দাসে পরিণত হইয়াছে। তাহার সুচনা দেখা 





প্রবাসী -. 





১৩৫৭ 

দিয়াছে । হিন্দুশুন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ শেষ পর্য্যন্ত 
অসহায় দুৰ্বল হইয়া পড়িবে তখন তাহাদের ছুর্দশার 
অন্ত থাকিবে না। যাহা হউক, ইহা তাহাদের সমস্যা |. 
তাহারা যদি ইচ্ছা করিয়া পশ্চিমের দেওয়া দাসত্বের শৃঙ্খল 
গলায় পরে, তবে তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই 
কিন্ত আমর! যখন মাঁনবতাঁকে পদদলিত হইতে দেখি তখনই. 





বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ি। আমাদের দাবি এই যে, পুর্ববঙ্গে-- 


মানবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । আর সে দাবি ? 
কেবল ভারতের নিকট ' করিতেছি না_-করিতেছি সমগ্র " 
সভ্য জগতের নিকট | “Come down into Macedonia 

and save them””— বাইবেলের এই শাখত বাণীর প্রতিধ্বনি 

তুলিতেছি। আতড্তর্জাতিক প্রতিরোধ, ‘ভাংসন’ ও অপরাপর : 
উপায়ে পাকিস্থানকে শায়েস্তা করার সময় উপস্থিত।, 

জার্মানী কর্তৃক ইছদী নির্যাতন যদি বিশ্বমানবতাবোধ জাগাইতে 

পারে, তবে পাকিস্থানের আচরণ কেন তাহা . পারিবে, 

না? 
হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছে । যুদ্ধ আমরা চাহি না». বা 
ভালবাসি না । কিন্ত নিজেদের রাষধ্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, 
বলিয়া পাকিস্থানের মানবতাবিরোধী কাজগুলিকে অবাধে, 
চলিতে দেওয়াও সমীচীন নহে । আজ পাকিস্থানের. এই স্‌ 
মানবতাবিরোধী. কাধ্য দমনের জন্য যদি সমবেত চেষ্টা i 
না করা হয়, তবে ভবিষ্যতে সকল দেশেই মানবাধিকার, 
ক্র হুইবে। বিশ্বকল্যাণের প্রয়োজনেই পাকিস্থানের নীতি 
সংশোধন করিতে হইবে । 


মহিলা-সং বাদ 


শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত 


হুগলী জেলার টাপ্তা গ্রামের ৬প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
মহাশয়ের একমাত্র কন্তা শ্রীমতী সুধাময়ী সেনগুপ্ত এ বংসর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় পালি ভাষায় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 
ইনি “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি” বিষয়ে এম-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় 
মধ্যে মধ্যে ইনি এঁতিহাসিক ডিবি থাকেন । 


শ্রীরমল! ভড় 


শ্রীমতী রমলা ভড় বর্তমান বৎসরে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের এম-এ পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ. ) 
হইয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ গণিতেও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া -- 
ছিলেন। শ্রীমতী রমলা বেখুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় 
গণিত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম গণিতের 
সুইট বিভাগে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলেন'। 





সুতরাং পাকিস্থানের ব্যাপারে আজ আন্তর্জাতিক . . 


৪ কাব্যের নায়ক.লাউসেন কি ৪ ? 


. স্্ীহেমেন্দ্রনাথ পালিত, 23 


সম্প্রতি বাঁকুড়ায় জিতরার্ম-এর' বর্দমি্জলের অংশ 'আবিষ্কৃত 

* হইয়াছে। ওঁ পুথি আমার নিকট 'রহিয়াছে। এ পুথি 
সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ গত বৎসর শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার” 
সেন মহাশয় বর্ধমান সাহিত্য-দভাঁর অধিবেশনে পাঠ করিয়া- 
রা উক্ত বর্ধ্মঙ্গলে দেখা যায়, লাউসৈনের সময়' ‘মতি’? . 
নগর হইয়াছে। গোৌঁড়ে গৌঁড়েশ্বর বাস করিতেছেন । আবার 
সে সময় “বংস্থলতাঁন”ও হইয়াছে। লাউসেন ছদ্মবেশে বমি 
নগরে 'আসিয়াছেন--“ভেটিতে বংসুলতানে’। ' রমতিতে ' 
গৌঁড়ের পাত্র মহামর বাস কঁরেন। তিনি লাউসেনের মাতুল । 
মহামদ বঙ্গপতি বিশরায়ের' ' পুত্ৰ । অতএব বিশ্বরায় রঞ্জার ' 
পিতা এবং গৌঁড়েশবরের শ্বশুর__“বড়োরাজা”। মহামদ কর্তৃক 
হস্তিচোর অপবাদে লাউসেন' কারারুদ্ধ হইলেন । | 


বিহ্বরায় বংস্থলতাঁন প্রভৃতি কে কে হইতে পারেন দেখা যাক ।. 

. রাঁজেন্্রচোলের বঙ্গদেশ আক্রমণকালে . ( ১০১৮-৪৩), 
পশ্চিমবঙ্গে মহীপাল, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে রণশৃর, এবং পূর্বব- 
বঙ্গে গোবিন্দচজ্র ( গোপিচন্দৰ শী রাজা. ছিলেন |, ভিন জনেই 
নাকি রাজেন্রচোলের নিকট পরাভব স্বীকার করেন, I 


ba 


- ইহারই টে কালে যখন বি চি পদে, 
কাব্য রচিত হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গেও. তখন লাউসেনকে লইয়া" 
কাব্য. রচনা,'করা হুইয়াছিল।.. অতএব. লাউ;সন . নিশ্চয়ই. 
পশ্চিমবন্ত্ের একজন. বড়োরাঁজা ছিলেন। কিন্তু এই কালে- 
বিজয়সেনই পশ্চিমবঙ্গের বড়োরাজা ধাহাকে উপলক্ষ কিয়: 
কাব্যরচন! চলিতে পারে। | 


" বিজয়সেনের_ সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের হরিবর্ণা নামক 
আর এক রাজার কথা' আজকাল জান] যাইতেছে । ইনি চন্তর- 
বংশীয় রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপুর অধিকার, করিয়া 
ছিলেন | ইনি ধৰ্ম্মঙ্ছল কাব্যের হরিচজ্ হইতে পাঁরেন। 

" রাঁজেন্দ্রচোলের বঙ্গবিজয়ের পূর্বেও যখন রাঢ়ে সেনরাজ্ঞঃ 


বংশ এবং বর্ম্মরাজবংশের অত্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে 
. এখন উক্ত কার্যের এই গৌডেখবর, লাউসেন,. রঙ্গপতি 


তখন'বিজয়সেন এবং হরিবর্ম্মার পূৰ্ববপুরুষগণ রাজেন্দ্রচোলের 
সেনাপতিরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা মনে করিবার 
কোনও কারণ নাই। . 

সমুদ্ৰগুপ্তের কালে পুফরণার অধিপতি চন্দরবর্মম ‘ব’ দ্বীপ 
বাংলা হইতে বর্তমান বাকুড়া পর্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া, 
রি বাংলা | ও অঙ্গদেশের সীম! চিহ্ছিত করিয়া- 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৯৩০ সাল স্থাপিত ) 
হেড অফিস-_৮নং নেতাজী স্ভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


- ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


সন্মান ন্যাক্কিৎ রদ নকল বল্ল? 


" লেকমার্কেট ( কলিকাতা ), 
মেমারী, .. 


ভু 
সাউথ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, চন্দননগর, 
কীর্ণাহার (বীরভূম ),- আসানসোল, ধানবাদ, সন্বলপুরঃ 


ঝাড়স্থগুদা উড়িষ্যা , ও. রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


৮৬ 





ছিলেন। বর্ম্মবংশীয় কেহ হয়ত “বাংলা” গ্রামের (বর্তমান 
বাকুড়ানগর ) সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। বাকুড়ার ক্ষুদিমন্বস্তরী 
গড়ের রাজা হরিবর্শ্মা হইতে পারেন। হরিবর্ম্মার বিক্রমপুর 
ভ্রয়ের ফলেই হয়ত একতাশ্বরের শিবলিঙ্গে অথবা! ধর্মমশিলায় 
নাথকন্পন! এবং কাণ্তিকেয় অথবা অবলোকিতেশবরে ময়নারাধ 
কনা আসিয়া পড়িয়াছিল। ময়নারাধী অবজ্ঞাত হুইয়াও 
পুর্িত হইয়াছিলেন। 

যে কালে গৌড়পতি, রঙ্গপতি এবং শুররাজগণের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত হইয়া বিজ্বয়সেন প্রতাপশালী হুইয়া পড়িয়াছেন, 
সেকালে রাঢ়ে হরিবর্ম্মার অবস্থান আর অন্য কোথায় সম্ভব 
হইতে পারে? 

বর্মমঙ্গলের কবিগণ ইতিহাস লিখেন নাই। কাশিয়াড়ী 
হইতে ময়না বেশী দুরে নয়। কর্ণগড়ের সেনবংশই বিজয়সেনের 
বংশ হওয়া স্বাভাবিক । ময়নার উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান বীকুড়ায় 
রায়পুর (রাইপুর )। রায়পুর-অস্বিকানগরের নিকট শ্রীরঙগগড়। 
কাব্যে উল্লিখিত রঙ্গপতি বিশ্ুরায় এই স্থানের রাজা হইতে 
পারেন। 

কবির  লেখনীতে-_হেমস্তসেনে-_পুত্রবলিদীন জন্ত 
হরিবা্মীর ‘কৰ্ণত’ আরোপ অসম্ভব নয়। ধর্মামন্গল কাব্যের" 





ছোট ক্রিমিরোটগর অব্যর্থ ওষধ 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় 
কিমি রোগে, বিশেষতঃ সুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ়ন- 
স্বাস্থা প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা! দূর করিয়াছে। 
যূল্য--9 আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--১৭* আনা ৷ 
ওর্িয়েণ্টাল কেমিক্যাল :ওয়ার্কস লিঃ 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা_২৫ 





১৩৫৭ 
ছুল্পভহ্বরাজ লভসেন--লাভসেন বা লাউসেন, বঙ্গবিজঞয় হেতু 
ইতিহাসে বিজ্রয়সেন না হইয়া পারেন না। বীরভূমের লাভপুর 
ছুবরাজপুরের সহিত হয়ত নিদ্রাবলের বিজ্য়রান্দের স্মৃতি 
জড়িত রহিয়াছে । | 

ন নেকি নন । 
হয়ত রামপাল বাঁকুড়ার অদ্বিকানগরের নিকট শ্রীরঙ্গগড়ের . 


রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রাজেন্রচোলের কাল ₹ 


১০১৮-৪৩ হইলে এবং বিজয়সেনের কাল ১০৯৭-১১৫৯ হইলে, 
এবং বিলাসদেবী রণশুরের কমু] হইলে বিজ্রয়সেনের সহিত 
বিলাসদেবীর বিবাহ সম্ভব হইতে পারে লা । হয়ত হেমস্তসেন 


-(১০৭৫-৯৭) অথবা জামস্তসেনের . ( ১০৫০-৭৪ ) সহিত 


বিলাদদেবীর বিবাহ হইয়া থাকিবে । অপুত্রক রণশুরের 
মৃত্যুর পর হয়ত - শুররাজ্যে অধিকার স্থাপনের অন্য হেমস্ত- 
সেনকে যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। বিজ্রয়সেন ৬২ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হেমস্তসেনের শেষ 
বয়সের সম্ভান এবং হয়ত তাহাকে অল্প বয়সে রাত্যভার 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । নিদ্রাবলে থাকিয়া তিনি দিব্যভূমি 
উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন । নিপ্রাঘল বীর- 
ভুষের লাভপুর, ছুবরাজপুরের নিকট কোথাও হইতে পারে । 

কিতরাম গৌড়েশ্বরকে “বঙ্গপতি+ও 
‘বংস্থলতান’ও বলিয়াছেন। বিজয়সেনের সময় বঙ্গে সুলতান :. 


ছিল না। লক্ষ্মণসেনের সময় তুর্কগণ কর্তৃক বিহার এবং বঙ্ক রি 


আক্রমণ হইয়াছিল। সে শত বৎসর পরে । সুলতানী আমলের 
অনেক পরে পল্লীকবি কাব্য লিখিয়াছিলেন। “সুলতান! 


শব্দ প্রবচনরূপে তিনি কাব্যে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। 


সেনবংশীয়গণ ত্রান্ষণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রাহ্মণ্যধ্্মী- 
রাজাকে ধর্মের সেবক কল্পনায় মঙ্গলকাব্যের উদ্বেষ্ঠও সিদ্ধ 
হইতেছে । 

দি টার রর NE 
একাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে বিমান ছিলেন । কজ্রিতরামের 
ধর্ম্মমঙ্গল সে অনুমান সমর্থন করিতেছে । 





বলিয়াছেন, /- 


[লোচনা 


“প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপূজা” 
জ্ীঅক্ষয়কুমার কয়াল 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহার ‘প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম 

পুজা” শীর্ষক প্রবন্ধে ধর্ম ঠাকুরের সহিত কৃর্ম মৃত্তির সহ্বন্ধবিচার 

করিয়া এ সম্পর্কে পাঠক-সাধারণের মতামত আহ্বান করিয়া- 

” ছেন (প্রবাসী, আযাঢ়, ১৩৫৬ )। সুখের বিষয়, তাহার 

আহ্বানে কেহ কেহ সাড়াও দিয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ 


ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বর্ম ঠাকুর ও কৃর্ম সরণি” শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬) । 
‘কোন ধর্মশিলাকেও প্রকৃত কুর্মূপী দেখিতে পাই নাই’ 
তাহার এই উক্তিতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কলিকাতা 
এবং ইহার উপকণ্ঠে বছ কৃর্মান্কতি ধর্ম ঠাকুর আছেন। 
সোনারপুরের নিকটবর্তাঁ রাজপুর গ্রামের কৃর্মান্কৃতি এক্‌ ধর্ম- 
ঠাকুরের মূর্তির আলোকচিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল। ইহা 
রথ সুস্পষ্ট কূর্মযূ্তি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। লেখক 
একটু ষ্ঠ স্বীকার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অনুসন্ধান 
করিলেও এরূপ মূর্তি দেখিতে পাইবেন । (72778001 
to the Sulptures in 179 Museum of the 
Bangiya Sahitya Parisat—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রণীত, পৃঃ- ৮৯ দ্রষ্টব্য )। অগ্যত্রও অন্থরূপ মুর্তি প্রচুর 
আছে । ্‌ 

ভট্টাচার্য মহাশয় রিজলে সাহেব ও ধর্মপুরাকার মাণিক 
গাঙ্গুলির বচন উদ্ধৃত করিয়া যথাক্রমে মৎস্তপুচ্ছবিশিষ্ঠ নরাকার 
ও কীকড়া বিছার মত আক্কতিবিশি্ই ধর্মঠাকুরের উল্লেখ 





রাজপুরের কূৰ্মাক্কৃতি ধৰ্মরাজ-_পৃ্ঠে ধর্মের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে 


K MEE রথাক্কৃতিধর্মঠাকুরের কথাও শুনিয়াছি। 


কিন্তু যে সকল ধর্মঠাকুরের যুতি দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশই 
কৃর্মসূত্তি এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ সরকার যথার্থ ই 
বলিয়াছেন--“বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ কৃর্মসূর্তির 
সাহায্যে পুর্িত হন’ । 
হরপ্রসাদ. শাঙ্রী মহাশয়ের উপপত্তি ( Theory ) 
অনুসারে এতদিন আমরা ধর্মপুক্তাকে বৌদ্ধধর্মের শেষ 
পরিণতি বলিয়াই মনে করিতাম । কিন্তু অধ্যাপক 
যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি, ডঃ সুকুমার 
সেন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণল এবং শ্রীযুক্ত 
 ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ্‌ 
এ সম্পর্কে অভিনব তথ্যের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অনুসন্ধানে 
১ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্মঠাকুর 
শুধু. অহিংসই নহেন, তিনি সহিংসও 
বটেন। পশ্চিমবঙ্গের বছ্‌ স্থানে তাহার 
উদ্বেষ্যে হাস, ছাগ ও শুকর বলি হয় 
(ভ্রষ্টব্য £ শ্রীথও- শ্রীনরপ্রন রায়, “বত ' 
মান”, ফাস্তন, ১৩৫৫ )। উপরিউক্ত রাজপুরের 
ধর্মঠাকুরের মূর্তির সন্মুথেও কিছুদিন পূর্ব পর্মস্ত - 
পত্তবলি প্রচলিত ছিল । 


বর্মঠাকুরের পুর্জক তথাকথিত অগনুন্নত- 
শ্রেণীর লোকেদের দারিদ্র্য তাহাদের 
দেবতাকেও স্পর্শ করিয়াছে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্ম ঠাকুরের মন্দির নাই। গ্ঠাওড়া 
নিম, অথবা অরূপ ব্ৃক্ষতলে তাহার পুজা! 
হইতেছে । কোথাও বা মূৰ্তি, কোথাও বা এক টুকরা পাথরই 
ধর্মঠাকুর-রূপে পুর্িত হইতেছেন। “রূপরামের .বর্ম মঙ্গলের 
সম্পাদকদ্বয় সত্যই বলিয়াছেন_-ধর্মঠাকুরের দ্েউলিয়াদের 
দারিদ্র্য এখন দ্রেবতাকেও দেউলিয়া করিয়াছে ।” তবুও 
সমাজের এই অবজ্ঞাত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই এই প্রাচীন 
সংস্কৃতির বারা বহন করিয়! চলিয়াছে। 

ভট্টাচার্য মহাশয় কচ্ছপের খোলকে নিছক স্থানীয় ব্যাপার 
মনে করিয়া পুর্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের 
গোয়ালঘরে কচ্ছপের খোল ও গোরুর মাথার হাড় টাঙাইয়া 
রাখার কথা বলিয়াছেন | পশ্চিমবঙ্গেও (অন্ততঃ ২৪ পরগার 
দক্ষিণ অংশে ) এইরূপ প্রথা! দেখিতে পাওয়া! যায়। কেবল 
এই ফুক্তিতেই কচ্ছপের সহিত ধর্মঠাকুরের সম্পর্ককে উড়াইয়া 
দেওয়া চলে না। ভট্রাচার্ধ মহাশয়েরই উল্লিখিত, বর্ধমান 
শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরবর্তী বুদ্বকুড়ী গ্রামের 
জনৈক উপ্রক্ষব্রিয়ের বাড়ীতে স্থিত এক অপরিণতগঠন শিলা- 
খণ্ডকে গৃহস্বামীর কুর্মমূ্তি বলিয়া দাবি করার পশ্চাতে সেই 
এঁতিহেরই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নাই কি? 
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৫ হর মল্লিক। দীগালি গ্রস্থশীলা, ১২৩।১, “পল্লী” কবি বলিতেছেন, 


আগার সাকুর্লীর রোড, কলিকাতা । মূলা তিন টাক । | ৭. পরই উচ্ছল বিদ্ুৎশদীপ,, আমি কুটারের মাটির প্রদীপ, 
গরষট্রটি কবিতার সমষ্টি 1. 'দ্র্ণসন্ধা' কুমূদরগ্ান্নের পরিণত বয়সের . ক্ষণিকের তরে তুলসীতলায ক্ষীণ আলো দিতে পাঁরি। . শট 
রচনা,। রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন কবি কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অঞ্জন করিয়া” . .. “দীনতা এবং দীনবন্ধুরে” লইয়া কবি কোন্‌ দুরে থাকেন, অজয়ের 


ছেন শ্রীকুম্ররঞ্জন মল্লিক গ্ঠীহাদের অন্যতম) পূর্ণ, বিরাট, অসীম অথবা চর, ভুলায় আমার মন, একটি গ্রাম “মধুর করিত বেদন1 আমার", “দুই 
মানবের জীবন-দর্শন কবির আলোচ্য নহে, মানুষের ' ছোট ছোট সুখ- ধারে ধান-ক্ষেত, আক! বাঁকা পথ, ওই পথ দিয়! ধাঁয় মোর মনৌরথ”, 


দুঃখ, আশা-আকাঙ্জা, ্ু্তি-বিস্মৃতি লইয়া ভাহীর কবিতীগুলি বিচিত্র. “আজি হাঁয় ফুরায়েছে সে পথের কাজ, 
বর্ণের বনপুষ্পের মত ' ফুটিয়া উঠে। ' পিচড়াল! পথে ডাকে সভ্য সমাজ। + 
“নত সুখের দুখের কথা, হাটার আমোদ কীটার বাথা, মাথায় লাল পাগড়ী, ভীষণ-ত্রকুটি মঙ্গলকোঁট থানার রামদীন . 
ভূর্্পত্রে ক্তুরির এই রইল আলিঙ্গন ৷” পাঁড়েকে দেখিয়া লোকে ভয়ে কীপিত। এক দিন দেখা গেল খানার 


ব্নবিহগ্গের বি “খোকার হাঁসি, ফুলের হাঁসি, চণ্ডীর মন্দির, অঙ্গনে বেলতরুতলে বিশী'ল-বক্ষে সাঁদা-উপবীত কে যেন আপন মনে 
তুলমীর তল, তাঁহার কল্পনাকে উদ্ব দ্ধ করে” অনাঁম! কবি, অখ্যাত বই পড়িতেছে, 


কনেষ্টবল, মুদীর দৌকাঁন, 'অহয়ের চর, মজুরের মমতা, ফুল-ঝুমকা, বাবার “আঁখির জলেতে আখর হারায় কোথায় উধাও মন” 
চিঠি, মায়ের শেষ চিঠি, কুনুর, যুই; কৃপান!থ ভীঁহার কবিতার বিষয়। এ দেই রামদীন পাড়ে ঝুমুর হরে তুলসীর রামায়ণ পড়িতেছে। 
মাতৃস্তোত্রে তিনি বলিতেছেন, “বাশের ভিতর বাদীর আওয়াজ বুঝিনে কেমনে আগে, 
-“বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলীম, .. রাম নামে আশ সথমুখে দেখিহু সতাই শিল! ভাসে 1, 
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খু'টেছিল!ম ৷” বর্ধমান ষ্টেশন কবির একান্ত প্রিয় । জনক-জননী দুর প্রবাসের কর্ধা-_. 
৫ A 
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স্থল হইতে বহু দিন পর এইখানে আসিয়া নামিতেন, কবি তীহাদের জন্য 


অপেক্ষা করিয়া থকিতেন। এইখানে আনিলেই তিনি ছেলে হইয়া যান, - 


“এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ এই ঠাই মোর কাণী, 
.. বর্ধমানের স্টেশনটি-বড্ডই ভীলবানী 1” 
তিনি বলেন, “পরিপূর্ণতা লইয়! করিব কি? 
“কিছু খালি থাক্‌, এ কনক কলসী - . 
পানিয়| ভরণ হয় নাকে! যেন শেষ. - 
৮ “তুমি সব, তুমি সকল সম্ভাবনা,” এই উক্তি করিয়া! কবি কহিতেছেন, 
j “মাটির পৃথিবী এখনো খেতেছে পাক, 
মুক্ত হয়নি কুস্তকারের চাক 1” 
শমেঠো গানে হয়ত মিঠে--পাবে চেনা রঙের ছিটে।” এমনি ধারা 
মিঠে হাতের চেন! রঙের ছিটে গীতিকবিতাগুলিকে বিচিত্র করিয়া তুলি- 
যাছে। 
“মেলা দেখ! শেষ, পুরবীর সুরে সন্ধ্যা, আসিছে ভাসি, . 
ময়ণের কাধে চেপে ফিরে যাই বাঁজীতে বাজাতে বাণী ।” 
আমরাও কবির সঙ্গে ক মিলাইয়! প্রার্থন। করি, 
“সন্ধ্যা, জীবন-সন্ধা। আমার, স্বর্-সন্ধ্য। হোক্‌, 
রবির কিরণ মিলাবার আগে উঠুক চন্্রালোক 1” | 
মাধুকরী --গ্রনুধীর গুপ্ত । এম, সি সরকার এণ্ড সন্গ 
লিমিটেড, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত1। মুল্য ছুই টাকা। 
বইখানিতে বত্রিশটি কবিতা, আছে। "মাধুকরী বৃত্তিলব্ধ হোক্‌’ অনেক- 
গুলি রচনার মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাই | 
£ “অন্ধ গলির রব্ধ,বিহীন ঘরে, 
উ .... বপন লোকের সোনার মেয়ের তরে, 
শ্ব্ণ-শিলীী সোনার গহনা গড়ে।” 


“তাঁরা ও'প্রদীপে” রচয়িতা বলিতেছেন, 
"অনন্তের সাথে হৌঁলে। অন্তের ইসার!,-= 
মাটির প্রদীপ আর আকাশের তারা ॥ . 
পরম্পর কহে:যেন আলোর শিখায়, 
প্রতীক্ষা হইল পূর্ণ এবার সন্ধায় ৷” 
ভাঁষা, ছন্দ, প্ৰকাশভঙ্গী এবং কবি-অনুভূতি “াধুকরীণকে মাধুধ্যময় 
এবং বৈচিত্রাপূর্ণ করিয়াছে। 
“ঢু-্ধারে সাগরে ঢেউ, শুধু হানাহানি, 
মর্ণ-নিবিড় নীরে কতো কাণাকাণি 
অথবা bs 
“আলোকের যাদুকর দুর তপন,”--এমনি সব উক্তি চিত্তকে সতাই 


নন্দিত করে। 
স্রীশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহ! 


স্সনিরণ-_-হল, উতিহাসিক ভাগ, ১ম থণ্ড। পণ্ডিত 
লালমোহন বিগ্তানিধি। চতুর্থ সংস্করণ । সম্ববনির্ণয় কার্য্যালয়, ৯৩1৪, হরি 
ঘোষ ষ্টরীট, কলিকীতা।- মুল্য ৩২। e 
প্রায় ৭৫ বংসর পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গদেশের বিভিন্ন জাতির 
সামাজিক বিবরণ সঞ্চলন করিয়া স্বন্ধনিরণয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলে 
স্ুধীসমাঁজে তাহা বিশেব ‘সমাদর লাভ করে। তাহার জীবদ্দশায় ইহার 
তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়--ইহাও এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার অগ্তম 
নিদর্শন । তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রায় ৪. বৎস্র পরে বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুজ্‌, মাঁনিকলাঁল ভট্টাচার্য্য ইহার চতুর্থ সং্করণ 
প্রকাশ করিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টাংশের নূতন সংস্করণ " 


প্রকাশের' কাধ্য কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আন্ত কর! হইয়াছে। 
প্রথম হইতে পঞ্চম পরিশিষ্টের সমালোচনা: ইতঃপূর্ব 'প্রধাদীতে ( ভান 





- 


আরে ক্যা টি দূত CIE 
ভন হ্নো ও রী 
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প্রবাসী 
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১৩৪৯) প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান থণ্ডে গ্রন্থের সামাস্থ কাঁও অংশ 
স্থান গাইয়াছে।  ইহ। তৃতীয় সংস্করণের পুনর্ম্রণ মাত্র নহে। কিছু 
" কিছু নূতন উপকরণ ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, এবং কিছু অংশ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সংযোজিত অংশগুলি কোন্‌ কোন্‌ 
"পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহার নির্দেশ গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হয় নাই। _ 
বিভিন্ন জাঁতিসম্পূর্কে নানাস্থানে নানাসময়ে যে সমস্ত নূতন বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরও কোন উল্লেখ ইহাতে নাই । আশা করি, 
বিশেষ থণ্ড নামক অংশের নুতন সংস্করণ প্রকাশের সময় এই ক্রটিগুলির 


দিকে লক্ষ্য রাখ| হইবে। - ~ 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


নাধ়্যালি-_প্রশৈলেন নাথ, মণ্ডল ব্রাদার্ন এণ্ড কোম্পানি 

লিমিটেড । ৫৪1৮ কলে সীট, কলিক।ত1। মুল্য তিন টাক1। 
"একখানি উপন্তাস্‌। না্যগুপ্ত উচ্চশিক্ষিত। তাহাকে ধনী শিক্ষিত 
মহলে শিক্ষকতার কাধ্য ( বিশেষ করিয়া মেয়েদের ) করিতেও দেখ যায়, 
আবার তাড়ির দোকানে, অস্থানে-কুস্থানেও তীর ব্বচ্ছন্দ গমন[গমন। 
প্রয়োজন হইলে চুরি ডাকাতি করে এমন কি অভাবে পড়িলে ছাত্রীর 
ৰৌপাঃহইতে সোনার ফুল সরাইয়! ফেলিতেও দ্বিধা করে না। এমনি 
এক বেপরোয়া যুবক নার্ধাগ্তপ্ত | তাঁহার জীবন*পথে দেখ! দিয়াছে 
একের পর এক, অলিক্ষরা, শান্তা, সাবিত্রী, বৃদ্ধ চাটুষ্যে মশাই ও তীর 
দ্বী, রে, তাড়ির দোকানের বান, স্থকুর গোলাপী তাঁর ভাই রতনা 
এবং আরও অনেকে । অলিক্ষরার চরিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল। জেথকের 
শক্তি আছে, কিন্ত তাহার সুষ্ঠ বিকাশ আরও সময় সাপেক্ষ ।' 

" খেয়াঘাট--প্রতশুতো ভট্টাচার্য্য 1" ১৯৫, বনমালী নস্বর 

ড বেহালা, ২৪ প্রগণ্ ।, মুল্য ২/০।, 





শিশ্ুপালনের সম্যক জানের অভাবে এযেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙীণ পু্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বিংর 


সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ্‌করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। : 
বিবটন নিম়ল্খিত রোগে বিশেষ উপকারী ঃ--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অভীর্ণতা, হুধ তোলা! . 
॥ রক্তশু্না, রুগ্নতা, ব্রকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । | 


পেট কাপ] 





| লিষ্টার এ ডিসেপটিকন্‌ Co, 





UE 3 ” f 
একটি পুর্ণাঙ্গ উলি £ 


কলিকাতা 


পন্মাপারের একটি খেয়াঘাটকে কেন্ত্র করিম! উপ্যাস্থানির আরম্ত। 
এই ঘাট অতীত এবং বর্তমানের যহ.সুখ, দুঃখের, উত্থান পতনের সাক্ষ্য 
দেয়। ইহার অনতিদুরের একটা গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনী 
উপগ্ভাসখানিতে বর্ধিত হইয়াছে। . .. Ce 
বালবিধবা! কানীতার! তীর মৃত কন্যার একমাত্র বংশধর অরুকে লইয়া 

সংসারের সাধ-আহ্লাদ মিটাইতেছেন। অরু দিদিমার আদরে গ্রাম্য 
পরিবেশে মানুষ হইয়! উঠিতে লাগিল ! চারু অরুর খেলার সাথী। 
বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে অরু ভালবাসিল চারুকে, কিন্তু চারুর কাছে তাহ! প্রকাশ, ডঃ 
করিতে গিয়! সে অপমানিত হইল--ফলে অরু পথে নামিল। চারু অবস্ত * 
শেষ পর্যন্ত নিজের আসল সত্তাকে আবিষ্কার করিল এবং তাঁহার ভুল . 
সংশোধন করিবার চেষ্টাও করিল, কিন্ত কোন ফল হইল না।' মোটামুটি 
কাহিনীটি এই । কালীতারাকে বড় ভাল লাখিল। এই পুস্তকে লেখক 
পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। উপন্যাস 
খাঁনিতে বহু ক্রুটি পরিলক্ষিত হইল। ইহারি শেষাংশে শরৎ চন্দ্রের ‘দেব- 
দ্বাসের' ছাঁয়াপাঁত বড়ই চোখে পড়ে । | 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


. জমাপ্তি__প্রীঅমলা দেবী। বঙ্গতারতী র্থালয়। গ্রাম 
কুলগীছিয়া, পৌঃ মহিষরেখা, জেল! হাওড় । মুল্য চার টাঁকা। 


বাংল! কথাসাহিত্যে অমল! দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে । সমালোচ্ গ্রন্থে 
তাঁহার তিনটি গল্প স্থান পাইয়াছে। তিনটি গল্পই আকারে বড়।' 
তিনটি গ্ুলই আমাদের ভাল লাঁগিয়াছে, তবে, ইহাতে সবচেয়ে উপভোগ্য. ' 
হইয়াছে দানী নামক গল্পটি । হ্বামী-প্রেমবঞ্চিতার চরম দুর্ভাগ্য ইহার বিষয়- 
বস্তু প্লট পুরানো, কিন্তু গল্পটির t৮ent৷৪॥-এর মধ্যে অভিনবত্ব আছে ।£ 









প্রস্তুত এই পূৰ্ণাঙ্গ 





বৈশাখ 


পুতস্তক-পরিচয় 


৯১. 





রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে পৃথিবীতে কত বড় শোচনীয় 
টুযাজেডি ঘটি! যায়, কিন্ত নিষ্ঠা প্রকৃতির তাহাতে কিছু আনিয়া যায় 
নাঁ-মানুষের চরমতম দুঃখেও বে সে নির্বিকার উদাসীন, সরমার শোচনীয় 
মৃত্যু তাহাই শ্ররণ করাইয়া দেয়। 
মানুষের জীবনে অদৃষ্টের 'পরিহাঁদ যে কতদূর মর্খাত্তিক হইতে পারে 
তাহাই দেখিতে পাই ‘বিবাহ বাঁধিকী' গল্পটিতে। বিবাহ্‌-বার্ধিকী-রজনীতে 
স্বামীর প্রতীক্ষায় সর্ববাভরণভূষিতা, সুসজ্জিত! হইয়া বসিয়া থাকে নীরজা, 
ওদিকে আপিন হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে মোটরক্লাপ! পড়িয়া মারা যায় 
নিরপ্ন। প্রিয় প্রতীক্ষমাণা নীরজা ঘুমাইয়। পড়িয়া স্বপ্ন দেখে একটি গাঁড় 
কৃষ্ণ যবনিকা নিরগ্রনকে তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে ঢাকিয়া। রাখিয়াছে। * 
মানুষের আদিম ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
যেমন করিয়।ই হৌক বাচিয়! থাকিয়া জীবধর্ম্ম রক্ষা করা। এই পেটের 
ক্ষুধার তাড়নায় বাহজ্ঞানশুন্য হইয়! ভূপতির লালসার অনলে ইন্ধন 


জৌগীইতে বাধ্য হইল. কুলবধূ বিমলা, কিন্ত যখন সে সম্থিৎ ফিরিয়া 
গাইল তখন তাহার আন্মন্সের সংস্কারে লাগিল আঘাত--জীবনে দেখ। ' 


দিল জটিল সমস্তা। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়া সে সমস্তার সমাধান 
করিল। ইহাই সমাপ্তি গল্পের আখ্যানবস্ত। গলটি চমৎকার, কিন্তু 
স্থানে স্থানে অতি দীর্ঘ রিক্লেক্গ্ঠন এবং বিমল! ও ফটকের 
লম্বা! লম্বা লেকচার রসবোধকে পীড়িত করে। গল্পের প্রতিপাছাটুকু তো 
কাহিনীর ভিতর দিয়াই ফুটিয়াছিল, এমতাবস্থায় উপসংহারে উপদেশী ত্বক 
অংশটুকু জুড়িয় দিবার কি সার্থকতা তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। আর 
একটি কথা, প্রত্যেকটি গল্পেই নাক বা নায়িকার মৃত্যু ঘটাইয়! ট্যাঁজেডির 
সৃষ্টি কর। হ্ইয়াছে-_ইহাঁতে অনেকটা. একঘেয়েমি আবির পড়িয়াছে। 

টু কিন্তু এই সামান্য ক্রটি সত্বেও গল্পগুলি যে রসোত্বীর্ণ হইয়াছে তাহীতে 

ওন্দেহ নাই। যে দরদ ও আত্তরিকত! থাকিলে শিল্পী সত্যদৃষ্টি লাভ 
করেন লেখক পূর্ণমান্রায় তাঁহার অধিকারী। তিন নারীর বেদন! মর্শ্মে 
মর্দ্ে অনুভব করিয়াছেন। সংসারে নারী যে কত নিরুপায় ও'অসহায় 
তাহ! এই গল্প তিনটিতে অত্যন্ত মৰ্ম্মান্তিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


অজয়ের তীরে--এনিশাপতি মাজি। পি ঘোষ এণ্ড কোং, 
১২, কলেন্র ষ্টীট মার্কেট, কলিকাত|। মূল্য ছুই টাক! । 


পলীর . তথাকথিত নীচ শ্রেণীর. হুর্গত জনসাধারণের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। অর্জন করিয়াছেন 
তাঁহাকেই তিনি এই উপস্যাসে রূপাঁয়িত করিবার প্রয়াদ পাইয়াছেন। 
রাঁঢ়ের অজয়ের তীরবর্তী রাইপুর গ্রামের ডোম সর্দার জলধরের ছেলে 
চন্দ্র এই উপন্যাসের নায়ক। অস্পৃষ্ঠ সমাজে নিতান্ত- প্রতিকূল পরিবেশে 
তাহার জন্ম, কিন্তু দীদাঠীকুর এবং নীলকণ্ঠবাঁবুর মহৎ জীবনের সংস্পর্শে 
শুধু স্চনিজেই যে মন্ুয্তত্ব অর্জন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল তাহা নয় 
শ্টাহীর 'জীবনে জীবনলাভ' করিয়া তথাকথিত নীচশ্রেণীর হাঁড়ি, ডোম 
বাগী প্রতিও নব চেতনায় উদ্ছ,দ্ধ হইয় দেশের শ্বাধীনতা- সংগ্রামে 
আত্মনিয়োগ করিল। চন্দ্র জীবনে আসিল শত লাহনা দুঃখ অপমান 
মৃত্যুশোক, কারাবরণ, কিন্ত সবকিছুতে অবিচলিত থাকিয়া সে কর্তব্য- 
কৃঠিন বন্ধুর পথে আগাইয়া চলিল । অবশেষে. তাহার জীবনের সাঁধনা 
হইল জয়যুক্ত, ব্যবস্থাজ্পরিষদে তাহার চেষ্টায় অস্পৃষ্যত! দুরীকরণ বিলটি 
পাস হইল । লেখক মহৎ উদ্দেগ্ঠ প্রণোদিত হইয়া বইখানি লিখিয়াছেন, 
নীচশ্রেণীর প্রতি তাঁহার-গ্রভীর ভালবাস! ও দরদ আঁছে সত্য, কিন্তু বইখানি 
রদস্থষ্টি হিসাবে খুব সার্থক হইয়াছে এবখা বলিতে পারি নাঁ_জলধর, 
লঙ্ষ্মী মাণিক, নীলকণ্ঠবাবু এই চাঁর জনের মৃত্যু ঘটাইয়া করুণ রসের 
বাড়াবাড়ি দেখানো হইয়াছে, সংলাপ অত্যন্প অন্বাভীবিকঃ তবে 
অজয়ের তীরের বাঁসিন্। বাউরি, বাগ্দী, ডোম, নীওভাল প্রভৃতির জীবনের 


এবং ভাজে! প্রভৃতি গ্রাম্য উৎসবের ছবি ভালই ফুটিয়াছে। বাংলার 
যে প্রাণসত্তা লুকাইয়া আছে পল্লীর শীস্ত বক্ষে পুস্তকখানিতে সেই 
পল্লীজীবনের ক্ষীণ প্রাণম্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 

অনন্তের গ্ুরে-_্িগ্রন সেন। এশিয়া গাঁবলিশীস: 
কলিকাতী--১৪। মুল্য ৩১! 

মূনগ্ৰনথ রাল্ফ ওয়ান্ডো টাইনের “ইন্‌ টিউন্‌ উইথ দি ইন্ফিনিট” 

আর্শানুরাগী বহু পাঠকের নিকট হুপরিচিত। গ্রন্থকার ইহার এই 

সরস সাবলীল অনুবাদ প্রকাশ করিয়! বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন 

হইয়াছেন। ভাবের সহজ মহিমার সহিত ভাষার অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী 


সুন্দর মানাইয়াছে। কোঁধাও আড়ষ্টতা নীই, মৌলিক রচনার মতই 
অনুবাদ গ্রস্থখানি আন্ত সথপাঠা। 


সাহিত্যের নব জন্ম ও ুগ্রচেতনা-_্ািপুরশবর 
সেন। শ্রীগ্তর লাইব্রেরী, ২*৪, 8 স্ীট, কলিকাতা। 
মূল্য ২২ - 


যত্বের সহিত তথ্যসংগ্রহ করিতে এবং ভাবিবার কথ! ঙ্ছাই বলিতে . 


আজকাল কম লেখককেই দেখি । বর্তমান লেখক সেই অলসংখাকদের 

এক জন। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে যে নব- 

চেতনা আসিয়াছিল, নয়টি প্রবন্ধে তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত, কিন্ত ধধাধথ 

পরিচয় দিয়াছেন £ (১) রাজা! রামমোহন রায় ও য্যুচেতনাঁ, (২) 

বাংলার নবজাগরণে *অক্ষয়কুমীর দত্তের দীন, (৩) বিগ্াসাগরের অন্তজাবন 

ও সাহিত্যসাধনা, (৪) শ্রীমধুসুদনের ব্যক্তিসতীয় দ্বৈতধারা, ($) বঞ্চিমচন্দর 
ও নব্যদর্শন, (৬) কালীপ্রমন্ন ঘোষ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, (৭) মীর 
মশররফ হোসেন ও বাংলাসাহিত্য, (৮) নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম ও ০ 
(৯) পতাৰী পরিক্রমা । 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ--সঙ্ীতাচার্ধ তাজ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। যুল্য সাঁড়ে চার টাকা। 


নুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিক্ষক এবং গীয়ক শ্রীযুক্ত সত্যকিন্বর বন্দোপাধ্যায় 
রচিত এই সঙ্গীত পুস্তকখানি এবং তদ্রন্তর্গত শ্বরলিগিগুলি যতুপুর্ববক 
পরীক্ষা "করিয়া খুশি হইয়াছি। পুস্তকথানি প্রধাঁদতঃ কলিকাতা! বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় তালিকা ধরিয়া লিখিত হইলেও 
দাধারণ সঙ্গীতশিক্ষার্থীও ইহা্পি দারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। 
পরীক্ষার্থীর প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া সাধারণ শিক্ষার্থীরীজ্ত লিখিত 
উচ্চতর মানের অতিরিক্ত বিষয়গুলি ফুটলোটে শ্বতস্তরভাবে স্থাপিত হওয়ায় 
পুস্তকথানির উপযোগিতা বিস্তৃত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার্থী বলিতে 
গাঁহিবার উদ্দেশ্যে যীহার! সঙ্গীত শিক্ষ। করিবেন শুধু তাহাদের কথাই 
বলিতেছি না; সঙ্গীতের রসগ্রহণে সমর্থ" হইয়া যীহার! সমঝদার শ্রেণীর 
অন্তর্গত হইবার অভিলাষী তাঁহাদের কথাও বলিতেছি। এই পুস্তকথানির 
সহায়তায় সঙ্গীতবিষয়ে কতকগুলি মৌলিক সুত্র এবং রাগাঁদির হশ্বণ 
সম্বন্ধে যিনি খানিকট! ওয়াকিবহাল হইবেন, তিনি কোন সঙ্গীত মজলিশে 
গানের সময়ে পার্শ্ববর্তী শ্রোতার সহিত গল্প করিয়া! সঙ্গীতের আবহাওয়া 
ক্ষুণ্ন করিবার পরিবর্তে রসিক সমঝদারয়পে সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হইয়া মজ- 
লিশের, এবং বিশেষ করিয়। গাঁয়কের কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইতে গাঁরিবেন। 
পুস্তকখানি যেরূপ প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে 
দহজেই এই উদ্দেপ্য সাধিত হইতে পাঁরিবে। 


রা 







fl অচিন্তকুমারের 
দুখান! বিখ্যাত উপন্তাস 


: == অচিত্তাকুমার চিরকাল নতুন পথের 
(dh প্রণেতা । সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে 

বাংলা সাহিত্যকে ধীর! জীবনের প্রশস্ত 
পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্তাকুমার 
ভাদের অন্যতম অগ্রনায়ক | নেই সাহিত্যবিপ্নবের প্রথম . 
দিকচিহ্ন ‘বেদে'। অল্প, সধুর, লবণ, কটু, কথায় ও তিক্ত 
যেষন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নারিকা। কিন্ত প্রত্যেকেরই 
বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অপ্তরে স্বতন্ত্র বুহন্তের 
অন্ধকার এই বিচিত্র,রহন্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে টুয়ে নদীর 


সত প্রবাহিত যার জীবন, যেই 'বেদে'। মচিত্র। দাম ৩৫ | 


পিক পি গনী সপ 


ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ! পুরনোর সঙ্গে 
নতুনের সংঘ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্তযের। একটি ঘরোয়া 
কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আক! 
Ne be Iai: বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি 

অচিন্তাকুসারের বিশেষত্ব, উরি 
রা 


উপন্যাসের আন্দিকে কাবে 
VOR En 


বাংলা সাহিত্যে আর লেখ! হয়নি। দ্বাম ৩. 


১ এলিট 


নিতে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ? 


: চি জাতে ছি Bo CRE চি 
প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে । তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আঁপন বলে তাঁকে চেন! 
হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা! কাচের মধ্য চির 4855555 তার 
বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাঁজপথে। 

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত । শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর 
ভবিষ্যৎ । তাঁই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, মাগার ডে হবে 
তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তাঁরই আলোকে । ( . 

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতত্বে, শিল্পে, সাহিত্যে, সদীতে ভারত অগ্রতিবর্ঘ ছিন। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাগকে 
সাধারণের জন্ঠ ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুলচন্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিশা তখোর বোঝা নয় 
সজীব আনেখ্য। শুধু জানু নয়, সানন্দে ানা। সচিত্র। দাম ৪২ J 


শচীন্দ্ মজুমদারের ... 
দুখান! অভিনব উপস্ভাস ২... ---- ১11 












স্বাদ কতো মধুর হতে 
পারে 'লীলামুগয়া'়্ তার নিসেংশয় পরিচয় মিলবে। 
আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের 
উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। 
ইন্দরিয়াভীত হয়েও ঘা ইন্দ্রজানের অতীত নয়। আধুনিক 
কালের প্রস্কে পরকীয়!প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী 


নাঁধনা করে, পুলিশের গুলির বিরদ্ধে দীড়ায়, প্রয়োজনে 
পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ীয়। কিন্তু ছায়ার মতো৷ অবিরাম 
তাকে অনুসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়) 
লম্পট বিভশালী এক পুরুষ । সেই লালমাময় আলিঙ্গন 32 
থেকে ভার উর্ঘ্াস পলায়ন।. নতুন যুগের নারী, যেন [4 
০888 গর 





১/২ এলগিন রোজ কলিকাতা ২ 


bd 
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ফু 
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বৈশাখ 


পুস্তকখানিতে আকারমাজিক পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি প্রধান এবং 
' মনোরম রাগের ছেচল্লিশটি গানের হ্বরলিপি আছে। গানগুলি বিখ্যাত 
'এবং হুনির্বাচিত, লেখকের গান্গুলি হুরচিত। স্পর্শ সুর লইয়া অনাবশ্তক 
ভাবে জটিলতার সৃষ্টি কর! হয় নাই বলিয়া গারগুনির স্বরলিপি উদ্ধার কষ্ট- 
সাধ্য নহে। 








শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


বিবেকানন্দ চরিত (সপ্তম সংস্বরণ )--গ্রীসতোন্দ্রনাথ 
মজুমদার ৷ গ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাম লেন, কলিকাঁতা । ৩৬০ 
পৃষ্ঠা, মুল্য ৫২1 
জীবনচরিতের সপ্তম সংস্করণ বাংলা সাঁহিত্যে.এক- আশ্চর্য্য ঘটনা। 
বর্তমান পুস্তকের বেলায় ইহ! সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে, কোন মহাপুরুষের 
জীবনচরনিত লিখিতে হইলে গ্রস্থকারের যে যে গুণ থাকা দরকার, ইহাতে 
তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। অন্ববহ্যক ভাবোচ্ছাসহীনতা, তথ্যপ্রমাণ 


ও যুক্তিতর্কের উপর সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, সমসাময়িক, ঘটনাপরস্পরার . 


স্থনিপুণ , পর্য্যবেহ্ষণগীলতা, .দ্রেশকালের উপর শিলীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, 
তদুপরি ভাষার ওজোগুণ ও সংহত বিশুদ্ধ প্রয়োগ, এই সমস্ত মিলিয়া এই 


গ্রস্থকে পাঠকের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত করিয়া তুলিয়াছে! যুণীতষ্টা 


মহাপুরুষের এই জীবনী ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের নিকট আঁদশস্থানীয় 


, হইয়া থাকিবে এবং বাংলা সাহিত্েপএই অতুলনীয় প্রস্থ মূল্যবান রত্বের 


মতই বিরাজ করিবে। আমর! এই গ্রন্থ দেশের যুবকদের পুনংপুনঃ পড়িয়া! 
দেখিতে বলি! জাতি ও চরিত্রগঠনের উপাদান ভীহাঁরা এই মহীপুরুষ- 
চরিতে প্রচুর পরিমাণে পাইবেন। ' 


. ভক্তিযোগ--(পঞ্চদল সংস্করণ.) অধিনীকুমার দত্ত । চত্রবর্তা 
চাঁটা্জীঁ এণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা--১২। 
মুল্য ২৪+ । 

জ্ঞানযোগ, কৰ্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ ইহাদের মধ্যে ভক্তিষোগই শ্রেষ্ঠ, 
কাঁরণ ভক্তিবিহীন জ্ঞান ও কর্ম প্রেমময় ভগবানের নিকট হইতে মানবকে 
বহু দুরে ঠেলিয়! দেয়--তাঁহ! জগতের কল্যাণে নিযুক্ত না হইয়! দেশ জাতি 
ও বিশ্বের অকল্যাণকর এবং ত্রাসজনক হইতেও পাঁরে। শাণিত 
ব্যবনায়াঁত্মিকা বুদ্ধি ও লক্ষ্যদাঁধনের জন্য নিরলন কর্মনিষ্টা- ভক্তির 
অভাবে জগতের মঙ্গলপ্রহ্থ ন! হইয়া মানব-সমাজকে সর্বনাশের 
পথে.টাঁনিয়। লইয়! গিয়াছে, অতীতের ইতিহাসে ও বর্তমানকালে ইহার 
প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল মহামানবের হৃদয় ভগবানে পরম 
প্রেম-ভক্তির অমৃতরসে অভিনিঞ্চিত হইয়াছে, যুগে যুগে তাহাদের 
কীন্তি অবিনশ্বর ও অম্নান হইয়া বিশ্বমানবের হৃদয়সিংহাঁসনে বিরাজ 
করে। দেশপুজা গ্রন্থকার এই শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রস্থথানি 
লিখিয়াছিলেন। শুধু যে দেশের তরুণদিগের নিকটই এই গ্রন্থ আদরণীয় 


এ. তাহা নহে, অনেক বয়স্ক গৃহী পাঠকও সাদরে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া 


ধাকেন। আমর! প্রকাশককে এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের জন্য ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। 


নবযুগের মহাপুরুষ-_হ্বামী জগদীশ্বরানন্ম । ওরিয়েন্ট বুক 
কোম্পানী, ৯, স্যামাচরণ দে স্রাট, কলিকাঁতা--১২। মুল্য ৬২। 
গ্রন্থকার ইহাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যোল জন সন্গাসী শিষ্য ও আট 
জন গৃহী শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের আট জন সন্যানী শিষ্যের সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত একত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে যথেষ্ট আয়াস শ্বীকার করিতে 
হইয়াছে, কিন্তু যে যোঁড়শোঁপচার নৈবেদ্য তিনি ভক্ত পাঠকদের মনো- 
রঞ্জনের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা! অপূর্ব ও উপভোগ্য হইয়াছে। 
রামকৃষ্ণকথাঁযৃত প্রণেতা! শ্রম’ বা মহেল্রনাথ গুপ্ত, কীকুড়গীছি যোগো্যান 


_ পুকপরিচয 
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প্রতিষ্ঠাতা রামচন্্র দত্ত ও মনোমোহন মিত সাধু আগ মহাঁশয়, এবং 
বিবেকানন্দ, অভেদ্বানন্দ, বহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচুন্্র.ঘোয, 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্তর দত্ত প্রমুখ ভত্তগণের লীবনী.এক জায়গায় 
হাতের কাছে পাইয়া গাঠকগণ আনন্দে উৎফুল্ল. হইবেন। বহু উৎকৃষ্ট 
ফটো পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে । . ' 


্রীবিজয়েন্দ্কৃষ্ণ শীল 


প্রাথমিক অনুবাদ শিক্ষা .( ২য় সংস্করণ )--এীরেবতীরঞ্জন 
সিংহ । দি বুক সিত্িকেট । ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতী--৬। 
মূল্য ॥/* ! 
বর্তমান অনুবাদ পুত্তিকাঁটি এক দিকে বঙ্গভাঁষাভাষীদিগ্নকে রাষ্ট্রভাষা 
শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ও অপরদিকে রাষ্ট্রভীষাভাষীদিগকে বাংল! শিক্ষা 
দিবার উদ্দেপ্তে লিখিত । পুস্তিকাটির প্রতিটি বামদিকের পৃষ্ঠায় রাভাষা 
শিক্ষার জন্য হিন্দী ব্যাকরণের কোন প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাখা করিয়া 
কতকগুলি অনুবাদ এবং একটি অনুশীলনী দেওয়া আছে। আবার প্রতিটি 
দশ্দিণদিকের পৃষ্ঠায় বাংল! শিখিবার সৌকর্যার্থে বামদিকের পৃষ্ঠার বিষুয়ট 
লা ব্যাকরণের নিয়ম এবং অনুশীলনী সমেত দেওয়! আছে। পাঁশীগাশি' 
ছুটি পৃষ্ঠায় ছুটি ভাষার ব্যাঁকরণসহ একই পাঠ থাঁকীয়. এই পুস্তিকাটি 
বাংল! এবং হিন্দী ছুটি ভাষারই প্রথম শিক্ষার্থিণণের উপযোগী হইয়াছে। 
হিন্দীতে লিখিত ভূমিক! অংশে রেরতীবাবু হিন্দীভাষীদিগকে বাংলাভাষা 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। বাংল! এবং রাষ্ট্রভাষার প্রথম 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুস্তিকাটির বহুল প্রচার হইবে, আশ! কর যায় 


- গ্ৰীনিৰ্শ্মলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মীর নিত মৈত্রেয। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এও নস, ২০৩১১, কর্ণওয়ালিস রা, কলিকাতা ।' পৃ.২৪৯। মূল্য 
চারি টাকা। 
“সিরাঁজদ্বৌল্লার” জীবনীকার রূপে প্রসিদ্ধ এতিহাসিক অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়ের নাম বাঙালী পাঠকের নিকট স্থপরিচিত। "মীর কাসিম’ তাহার 
ইতিহাস আলোচনার অন্যতম অবদান। এখানিও এতিহানিক তথ্য" 
সম্বলিত। বাংলার ইতিহাস-সাহিতোও ইহার স্থান অতি ট্চ্চে! বাঙালী 
পাঠকপাঁঠিকার নিকট ‘মীর কাসিম” কতখানি জনপ্রিয় হইয়াছে, ইহার 
চতুর্থ সংস্করণ তাহা-সুচিত করে। বাংলার হৃত স্বাধীনত! পুনরুদ্ধারকল্পে মীর 
কাঁদিমের প্রযত্ব স্মরণীয় । বাঙালীর জীবন--বাংলার শিল্প বাখদায় যখন 
ইংরেজবণিকের কুটকৌশলে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম তখন মীর কাসিম 
ইংরেজের হস্তে ক্রীডনকম্বরূপ ন! হইয়! এ সমুদয় পুলঃগ্রতিঠিত করিতে 
বন্ধপরিকর,হন এবং তাহাদের বিষদ্ৃষ্টিতে পড়েন। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়িয়া। যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এককভাবে যুদ্ধে 
জয়লাভ অসম্ভব তখন তিনি অযোধ্যার নবাবের সাহায্যের আশায় উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন । মীর কাঁসিমের শেষ জীবন সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার 
তেমন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে শ্রীঘুক্ত ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী দুলিলাদি হইতে যে সব তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন, বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে তাহা সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। 
বন্গদেশ পরিত্যাগের পর শেষ দ্বাদশ বৎসর মীর কাসিমের জীবনে নানা 
ভাঁগ্যবিপর্ধায় ঘটে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব পর্যযস্তও তাহার এ বিশ্বাস ছিল 
যে, মুমলমান ও হিন্দু রাজন্তবর্গের সহায়ে তিনি শত্রুর হস্ত হইতে বাংলার 
মসনদ অধিকার করিতে পারিবেন । কিন্তু অবশেষে তীহার এ আশার 
জলাঞ্জলি দিতে হয়! দৈন্য ও নৈরাগ্ঠের মধ্যে মীর কাসিম ১৭৭৭ 
গ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন শাহজহানাবাদে ( দিল্লীতে ) দেহত্যাগ করেন। পুস্তক- 
খানি পরিবার্ধতাঁকারে পুনরু্দ্রিত হওয়ায় একটি সতাকার অভাব বিদুরিত 
হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার হইবে দিশ্চয়। 


পানি 
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পরিষৎ*পরিচয়--নরব্মেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গীয়- 
সাহিত্যন্পরিষং, ২৪৩১, আপাঁর সারকুলার রোড, কলিকাতা--&) 
পৃ.=৫। মুলা সাধারণ পক্ষে এক টাকা, সদস্ত পক্ষে বার আঁন1। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষনের প্রতিষ্ঠাৰধি ১৩** হইতে ১৩৪৬ সাল পর্যান্ত 
সাতান্ন বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তকথানিতে প্রদত্ত হইয়াছে। 


পরিষদের গ্রন্থাগার, পুথিশালা, চিত্রশীল1, প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রস্ৃতি-. 


সম্বন্ধে লীনা জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয়ও ইহাতে আছে? গত অর্ধ 
শতাবীরও অধিককাল সীহিত/*্পরিষদ-পত্রিকাঁয় বাংলার ভাঁবাসাহিত্য, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক যে মুক্যুবান্‌ প্রবন্ধরাঁজি বাহির হইয়াছে তাঁহার 
একটি শ্রেণীবদ্ধ 'ভালিকাও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। বাংল! সাঁহিত্য- 
সংস্কৃতি বিষয়ক ইতিবৃত্তকারের পক্ষে এগুলির প্রয়োজনীয়তা সমধিক ৷ 
পরিষদে অন্যান্য কার্যকলাপের বিষয়ও ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 


- প্রীষোগেশচন্দ্র বাগল 


উপজীবিকা হিসাবে নিজ,  পসন্তোষকুমার দে + 


বেঙ্গল পাবলিশীস, ১৪, বন্ধিম চাটাঞ্জি স্্ট, কলিকাতা) মুল্য ২॥০। 
আধুনিক অর্থ নোতক ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের একটি প্রধান 
-অঙ্গ। ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন মামুলি চটকদার প্রচীরকাধ্য হইতে 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। প-্চাত্যদেশে বিজ্ঞাপনের প্রভূত 
. উন্নতি হইয়াছে, আমাদের দেশেও দৈনন্দিন জীবনেই এখন বিজ্ঞাপনের 
ব্যাপক ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । ইংরেজীতে বিজ্ঞাপন. সম্বন্ধ 
বহ গ্রন্থ আছে, কিন্তু এদেশে বিজ্ঞাপন-বাবসায় এখনও জনসমাজের কাছে 
-রহস্তাচ্ছন্ন ।'আমাদের যতদুর মনে পড়ে দীর্ঘকাল পূর্বের এই বিষয়ে একখানি 
মাত্র. পুস্তক বাংল| ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল । বর্তমান পুস্তকথানির 


£ 


বিশেষ সার্থকতা এইখানে ষে, ইহীতে বিজ্ঞাপনশ্ব্যবসায়ের আঁধুনিকভম 


১৩৫৭ 





দিকটি অতিশয় দক্ষতার সহিত উদঘাঁটিত এবং সহজ ভাষায় আলোচিত 
হইয়াছে। 'উপজীবিকা। হিসাবে বিজ্ঞাঁপন', “বিজ্ঞাপনের দাম দেয় কে ?',. 
‘বিজ্ঞাপন’, "পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন,_-এই চারিটি পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার 
ব্যাপক বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ের একটি সৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের 
দ্বারা মাল প্রস্তুতকারক, এবং মালের ক্রেতা উভয়েই কি ভাবে লাভবান 
হন তার একটি হিসাব গ্রন্থকার দিয়া ছেব--এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 


_ 


উল্লেখযোগ্য । 'থুচর খবর’ পরিচ্ছেদটিতে ব্লকের দাম, রকের মাপ, বক 


অর্ডার দিবার নিয়ম, ছাপার হরফ, ভারতের বিজ্ঞাপন-ব্যবনায়ীদের নাম ও 
ঠিকানা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হইয়াছে। বইখানি সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে উপযোগী করিয়াই গ্রন্থকার নিশ্চিন্ত হন নাই, মাল- 
উৎপাদক ও বিত্রেত। এবং গত্র-পত্রিকার জ্ঞাতব্য বহু তথ্যও তিনি উহাতে 
সন্নিবেশিত করিয়া, দিয়াছেন. এরূপ পুস্তকের বহুল গচার বাহনীয় 


রি রি জ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 


আঁযরা. ১৯৪৯. সাঁলে ভারতীয় গণপরিষদ. কর্তৃক প্রকাশিত ০2/9548/ 
of Technical Terms. used in the Constistiution of India 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত “সরকারী 
কাৰ্য্য ব্যবহাৰ্য্য পরিভাষা” নামক সু'খানি পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
প্রথমটিতে. ইংরেজীর পারিভাষিক শব্দগুলি দেবনাগরী অক্ষরে এবং 
দ্বিতীয়টতে বাংলা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। বই দুখানি শিক্ষা্রতী, 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কা সরেরই বিশেষ. কাজে 


'আসিরে।, 1 


ডঃ . 


প্রণাম জানাই 


- জ্তীজগদ্ীশ ভট্টাচাৰ্য 
- "সেদিন শতাব্দীশেষে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত— 


সে বিদ্রোহে প্রাণ পেল শ্রীভূমির শিশু-মৃত্যু্য়'; 

কৈশোরে বুকের রক্তে মুক্তিমন্ত্র হল বরাভয়, 

যৌবনে সর্বস্ব পণে অগ্নিহোত্রী সাধনা-নিরত। 

শৃঙ্খলিতা জননীর কোলে শিশু মৃত্যু-অভিহত--. - 

দানবের অত্যাচারে প্রাণে শুধু শঙ্কা আর ভয়) 7 


“ আয়ুবিজ্ঞানী তাই মন্ত্র নিলে জরা-পরাজয়-_ 
আত্মদান-মহাযজ্ঞে জাতিমৃত্যু, হল প্রতিহত ।. 


তোমার সন্তান-ধর্ম এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই 

তাই ত গৈরিকধারী সর্বত্যাগী হে রিক্ত সন্যাসী । 
আজো দেখি অন্ধকারে বৃদ্ধা ধাত্রী রোজনাম্চা রেখে 
আলোর মহলে তাই শিশুমুখে সুধামাখা হাসি।- 
তোমাদের, সাধনায় ধন্য মোরা মাতৃমৃত্তি দেখে, 
ভারত-তীর্থের পথে, হে সাধক, প্রণাম জানাই ॥ 


ডাক্তার আন্দরীমোহন দাস স্মরণে 





পাটনায় শিশু-কলা প্রদর্শনী 
গত ২০শে জাহুয়ারী, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে 
“কিশোর দলের উদ্যোগে প্রথম শিশু-কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হয়। বিহারের প্রদেশপাল গ্রীমাধব শ্রীহরি আনে এই 


প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পাটনা! হাইকোর্টের ভূতপুরব, 


বিচারপতি স্তর ক্লিফোর্ড আগারওয়ালা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন। বহু স্থানের শিশু-শিল্পীরী এবং নিউ দিল্লীর অল- 
ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস সোসাইটি, শিশু-বিভাগ,, শীস্তিনিকেতন, 
পাটনা ও কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট কুল অফ. আর্টস, “কিশোর 
সভা, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে, ছবি পাঠীয়। 


টদের শিল্প-কলার চচ্চায় উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে. 


অমিত এই প্রদর্শনীটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হুইয়াছিল। 
কমলরাণী মিত্র- 


গত ২১শে" মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, কবি 'কমলরাণী মিত্র 
মেনিন্জাইটিস রোগে: হাওড়ায় পরলোক্গমন, করিয়াছেন। 
ফমলরাণী প্রথমে চন্দননগরে শিক্ষালাভ করেন। তারপর 
হাওড়া হইতে প্রবেশিকা-পাঁস করেন! শৈশবকাল হইতেই 
কাঁব্যরচনা:ও অভিনয়. কলার. উপর: তাহার বিশেষ অন্থ্রাগ 
ছিল ।.তিনি দেশ; প্রবাসী, ভারতবর্ষ, যুগাস্তর প্রভৃতি পত্রিকায় 


নিয়মিত ভাবে কবিতা লিখিতেন। তাহার কবিতাসমূহ “ 


ডিন রুনি করিত) 

£ কবি কমলরাণী অতুলকৃষ্ণ বসুর কনা । যত্যুকালে তাঁহার 
বয়স মাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল, -তিনি একটি পুত্রসন্তান 
রাখিয়া গিয়াছেন। 


খণ্ণেন্দ্ৰচন্দ্র: নাগ 


কলিকাতা হাইকোর্টের ভুতপুর্বব বিচারপতি খগেশ্বচন্দ 
নাগ ৭ই চৈত্র ৬৯ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
নাগ মহাশয় কিছুকাল মৈয়মনসিংহে ব্যারিষ্ঠারী করিয়া অবশেষে 
ধন্মীধিকরণের বিচারপতিরূপে নির্বাচিত হন। বাঙালীর 
মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই অন্মানলাভ করেন । 


জেলা জঞ্জের পদেও তিনি সিলেকশন গ্রেডে ছিলেন । 
বিখ্যাত তারকেশ্বর মোহত্তের মামলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
মোকদ্মার ভার দরকার তাহার হস্তে অর্পণ করেন। তংপ্রদ্ 
তারকেশ্বর মামলার রায় হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউজিলে 





থগেন্্রচন্্র নাগ 

১১৩৩- সনে, তিনি, হাজির, 
বিচারপতিরগদে উন্নীত হন । 
নাই ।” ১৯৩৭ সনের নুতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিচারপদ্ধতিকে . 
স্পূর্ণতা করিবার অন্ ত্রিপুরার মহারাজা তাহাকে ত্রিপুরার 


সমর্থিত ও প্রশংসিত হয় । 


প্রধান বিচারপতি করিয়া লইয়া যান। দেশীয় রাজ্যগুলি, 
ডারতরাষ্রের ' অন্তর্গত হইবার পূর্বে ত্রিপুরার নবরাষ্ত্রের 
শাসনতন্ত্র রচনার ভারও তাহার হস্তে দৃপ্ত হইয়াছিল । 

বাঙালী যুবকদের মধ্যে যাহাতে ক্ষাত্রশক্তির চর্চ্চা হয় তাহা! 
ছিল নাগ মহাশয়ের একান্ত কাম্য । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
বাঙালী লৈহদল গঠনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 


স্তর হরি সিং'গৌর 
মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্বালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীঅমরেশ . 
দভ, এম-এ,  পিএইচ-ডি, দ্রেশবিধ্যাভ- “শিক্ষাবিদ ও 


টি 





দানবীর হরি সিং নে সম্বন্ধে দিত, তথ্যগুলি .“বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অৰ্থনীতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান ন 


জানাইয়াছেন £ 
হরি সিং গৌর ছিলেন বুন্দেলখণ্ডীয় ক্ষব্রিয়। তাহার 


মাতৃভাষা ছিল হিন্দী। তিনি প্রথমে নাগপুর, পরে দিল্লী এবং - 
সর্বশেষে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্দেলার হুইয়া 


ছিলেন। তিনিই ২০ লক্ষ টাক! অর্থপাহাধ্য করিয়া সাগর 
বিশ্ববিদ্যালক্ন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সারা জীবনে প্রায় 
আড়াই কোটি টাকা উপার্জন করেন। তাহার উইল অন্থসারে 
সাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দেড় কোটি টাকা ( প্রতিষ্ঠা-ব্যয় ২০: 
লক্ষ ছাড়া) পাইবে । এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিরাট দান 
একটি অভূতপূৰ্ব ঘটনা কঠোর দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া কেবলমাত্র .আত্মশক্তি-বলে স্তর হরি সিং গৌর' 
দীনদে মে প্রতি্ীলাত রি দিয়াছেন তাহা! বিশ্বয়কর ৷ - 


্রীসুধীরকুমার নন্দী 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক শ্রীনুধীর- 
কুমার নন্দী নন্দনতব্বে মৌলিক গবেষণার জন্য শ্রিফিথ স্তি 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার থিসিসের বিচারকগণ এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা অতি উচ্চা্ের হইয়াছে। 

সুধীরবাবু প্রবাসী, ক্যালকাটা রিভিয়ু, মডার্ণ রিভিয়ু, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংল! সাময়িক পত্রিকার 
_ নিয়মিত লেখক । ইনি কুচবিহার রাজ্যের ভুতপুর্ব প্রধান 
এপ্রিনীয়ার শ্রীযুক্ঞ'কে. সি, নন্দীর পুত্র। 


" স্থারল্ড লাঁসৃকি 
অকালে, মাত্র ৫৬ বংসর বয়সে, এই ব্রিটিশ চিন্তানায়কের 


: জীবনের অবসান হইল । যে-বয়সে তিনি পাঠ সমাপ্ত করেন, 


তখন সাম্যবাদ বিলাতের চিন্তা জগতে কোন আলোড়ন সষ্ট 
, করিতে পারে নাই.) হাইওয্যান, ওয়েব দম্পতি ও বার্ণার্ড শ 
এই নূতন মতবাদের আলোচনা প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র) 


কিয়ার্ড হার্ড শ্রমিক দল' সংগঠনে মনঃসংযোগ করিতেছেন।. জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইল । 


ব্রিটিশ জাতির চিন্তাধারা উদ্বারনীতিক ( Liberalism ) খাত 
ছাড়িয়া নূতন পথের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু বেস্থাম-মিল, 
নীতষ্টোন-ব্রাইট প্রভৃতি লোক-নায়কের প্রভাব . একেবারে 
তিরোহিত হয় নাই। 

এই যুগ-সধিক্ষণে যুবক লাস্কি শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন আর 
ধরেন মার্িনের কোন কলেজে ; পরিণত বয়সে তিনি লন 





" স্ুক্রাকর ও প্রকাশক-_্রমিবারণচ্জর দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার, সাঁরকুজার রোড, কলিকাতা । ' 


এ এবং সেই. সম্পর্কে ব্রিটিশের সংস্ষ্ট দেশসমূহের শিক্ষার্থীবর্গের 


নিকট. সাম্যবাদের- প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিংশ 


শতাব্দীর প্রথম তিন দখকে এই বিষয়ে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দেরও 
তিনি চিন্তাগুরু ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সমর্থক হইয়| পড়েন। এই কথা স্মরণ করিয়া. 
আমরা হার্ড লাস্কির hl উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ও 
করি। 


লিয় ব্লুম 


এন প্রাক্তন ফররাণী প্রধান মী ও $ দেশের সাম্যবাধী 
নেত! পরিণত_বয়সে, ৭৮ বৎসর বয়সে, মরলোক ত্যাগ 
করিলেন। তার জীবনকালে ফরাসী জাতি ছুই-ছুইবার বিশ্ব- 
সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়ে; প্রথম বার ১৯১৪ সালের 
আগষ্ট মাসে, দ্বিতীয় বার ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । 
পাশ্চাত্য জগতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রবর্তক তাঁর 
জাতি এই বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে পড়্িয়াছিল এইজন্য যে. 


"নূতন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হুইতে তারাও যুক্ত ছিল না; 


আফ্রিকা! ও এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শাসন ও শোষণ. 


- করিয়া যে গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তার সঙ্গে সাম্য, মৈতী 


ও স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গতিসাধন অসম্ভব । আদর্শ ও বাস্তবের ১ 


মধ্যে এই যে ব্যবধান মানব জাতি বর্তমান 'স্পর্ধিত জ্ঞান= 
বিজ্ঞানের যুগেও তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না। 


দ্বিতীয় বিশয়ুদ্ধে ফরাসীর নতি স্বীকার জাতির সংহতি . 


- শক্তির পরিচায়ক নহে । আজও যে সেই বাধা. অপসারিত 


হইয়াছে, তার কোন প্রমাণ নাই । কম্যুনিষ্ঠ মতবাদ .ফরাসী 
জাতির একাংশকে অভিভূত করিয়াছে; জার্ম্মান জাতির 
সামরিক অভ্যুখানের ভয় .ফরাঁপী জাতিকে একাথচিত্ত 
হইতে দিতেছে না। লি'য় বুম এই দ্বিধা বিভক্ত যুগের 
মানুষ । সেইজন্ত তার জাতির ব্যর্থতা দেখিয়া তাঁহাকে কর্ণ 


(17. 


ভ্রম সংশোধন 


কান্তনের প্রবাসীতে প্রকাশিত “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” শীর্ষক রভীন 
ছবিখানির শিল্পীর নাম শ্রীনীহাররগ্ন গুপ্ত’ স্থলে শ্শ্রীনীহার- 


রঞ্জন সেনগুপ্ত” পড়িতে হইবে । 








২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিরোভাব £ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল. 
এই মে, ১৮৬১ { ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১ 
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গলতা পাহাড়ের নিয় ভাগের সাধারণ দৃশ্য 


জ্যৈষ্ঠ 





পি 


একটি বালিকা বিস্তালয়ও প্রতিঠিত হয়। শিক্ষপিত্রী বিদ্যালয়ের 


ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা এই পত্রে প্রদত্ত. হইয়াছে ।- 
" এখানে কিরূপ উন্নত বরণের, শিক্ষা-দেওয়া হইত, প্রথম শ্রেণীর 
পাঠ্য পুস্তকের নাম দৃষ্টে তাহা- বেশ বুঝ! যায় ।- বাল্মীকি 
- ক্লামায়ণ,নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব,.মেঘনাদবধ কাব্য; পঞ্সিনী 
উপাখ্যান, অলঙ্কার শান্ত ভারতবর্ষের. ইতিহাস, ভুগোল; 
২্শ্রানতিক ভুগোল, পদার্থ বিদ্যা, গণিত -ও শারীর বিদ্যা-_ 
বাংলা পাঠ্য -পুস্তক। প্রথম: শ্রেণীর, ইংরেঞ্জী পাঠ্য পুস্তক 
ছিল---[১, 0. Sircar’s Fifth Book of Reading, M:. 
- CO. Culischie’s Course of Reading; Lennie’s Gram- 
[091 বিদ্যালয়ের অধাক্ষ-সভা বা 
সভাপতি কেশবচন্দ্র স্বয়ং, .সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং সভ্য-_ক্ষেত্রমোহন 
দত্ত, ক্কষ্তবিহারী.সেন, হরগোপাল-সরকার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
“7 ও মহেন্দ্রনাথ বঙ্গ 1১৪ . কেশবচন্ত্ৰের এ আবেদন যে বৃথা হয় 
নাই, এরাটু পরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব |. ডি 
- * দ্বিতীয় বংসরে. শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইল। 
কেশবচস্ত্র ইহার উন্নতি বিষয়ে সবিশেষ. যত্ুপর হইলেন। 
'-"' শিবনাথ ভট্টাচাৰ্য্য (পরে শিবনাথ শাস্ত্রী ) কেশবের প্রতি 
স্নিতাস্ত তক্তিমান্‌ ছিলেন। তিনি এই বৎসর সবে এম-এ 
. ধস করিয়া ভারত-আশ্রমে আসিয়া যোগ দিলেন। এখানকার 
* বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কাৰ্য্যেও তিনি ব্রতী হন। শিবনাথ 
লিখিয়াছেন_:কেশবচন্ত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষায়, ইউনিভারসিটির 
রীতি অন্থদরণ করিবার. পক্ষপাতী” ছিলেন ন! ।. মেয়েদের 
ভ্যামিতি লেঞ্জিক মেটাফিজিক্‌স্‌" পড়াইবার 'কথা উত্থাপন 
..করিলে তিনি নাকি বশিয়াছিলেন, “এ ' সকল পড়াইয়া কি 
বইবে ? মেয়েদের আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি হইবে? 
২ তদপেক্ষা 816089064 princi ‘pes of science মুখে 
মুখে শিধাও।” ' অতঃপর শিঁবনাথ বলিতেছেন, “আমি, 
science এর মধ্যে mental 9919209 আনিলাম। তখন, 
আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, mental 
৪৫18009এ মাথা! পুরিয়া রহিয়াছে; আমার ছাত্রীদিগ্রকে তাহা 
: এ পড়াইলে কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে, mental. 
5 50০০০৪ বিষয়ে ও 10810 বিষয়ে উপদেশ . দিতাম, , ছাত্রীরা, 
লিখিয়া লইতেন। দে সকল 7069. এখনও. আমার পুরাতন 
ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট- থাকিতে পারে 1১৫: 
১৪। অযুত নতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে। 
১৪) “এখানে. শিবনাধ তাহার বক্তৃতায় যে সব 101০ “ছাত্রীগণ 
* - কৰ্তৃক লিখিয়া রাখার কথা বলিয়াছেন তৎ্নমুদয় 'মনোবিজান' 
শিরোনামে 'বামাবোধিনী পত্তিকাাআবণ ১২৮০; মাঁঘ-ফাস্তন ১২৮১) 
বৈশাখ, এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১:৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে! 
শেষোক্ত ( কার্ণ্তিক-অগ্রহায়ণ ) সংখ্যাপ্র প্রকাশিত অংশের পাদটাকায 
“বামাবোধিনী পত্ৰিক!'-সম্পাদক লেখেন, = | 
৮ 


স্বীণিক্ষা'আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন 


পরিচাঁলনা-সমিতির - 


১৫৩. 





আমার, প্রধান ছাত্রী ছিলেন:তিন অন, রাধারাণী- লাহিড়ী; 
সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি প্ররে- M13, 03. 195 Gupta | 
হইয়াছিলেন ). ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলঙ্ষী সেন'। 
হঁহারা.সকলেই. তখন বয়স্থা "ও" জ্ঞানাহুরাগিহী। ইহাদের 
পড়াইতে আমার:অতিশয় আনন্দ হইত 1৮১৬ -. 

শিক্ষয়িত্ৰী বিভ্তালয়ে - বয়স্ক নারীগণ. অধ্যয়নে. লিপ্ত 
ছিলেন।. -শিবনীথ , লিখিয়াছেন--কেশব-পত্রীও: এখানে 
অধ্যয়ন.করিতেন এবং তিনি তাহাকে ও. -পড়াইতেন । বিষ্ভ1- 
লয়ের কার্ধা সুষ্ঠ রূপ্পে পরিচালিত" হওয়ার গ্বর্ণমেন্ট ইহাকে 
সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। -ক্ষেত্র যে আগে হইতেই 
প্রস্তত হইয়াছিল তাহা আমরা পুর্বে. দেখিয়াছি । গবর্ণমেণ্ট 
১৮৭২ সনের. ৯ই আগষ্ট বিগ্াালঘুকে বাধিক ছুই হাজার টাকা 
সাহায্য মঞ্জুর করিলেন । . তবে ইহার সঙ্গে এই মর্ন্মে একটি 
সর্ত জুড়িয়া, দিলেন যে, বেসরকারী দান হইতেও উক্ত, পরিমাণ 
টাক] প্রতি বংসর -সংগ্রহ.করিতে:হইয়ে। ধীঁচ রংসরের জন 
এইরূপ-সরকারীংসাহায্য.. প্রদত্ত. হইল |. ১৮৭৩, ওরা এপ্রিল 
অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাহ্বসরিক পারিতোষিক উৎসবে বড়লাট 
লর্ড নর্থক্রুক কন্যা মিস বেরিং সহ যোগদান করিয়া বিস্ঞা- 
লয়ের উদ্দেগ্ঠের, প্রতি স্বীর সহাম্থভূতি ও. সমর্থন প্রদর্শন, 
করিলেন। ১৮৭২-৭৩ সনের Report. of Public Ins- 
£/%429% বা শিক্ষাবিষয়ক সরকারী.বিবরণে ( পৃ. ৪৮৯ ) এই. 
পারিতোষিক প্রদান উৎসবে সকন্য! লর্ড নর্থক্রকের উপস্থিতি, 
ইংরেজ মহিলাগণ কর্তৃক উপস্থিতমত ছাত্রীদের পরীক্ষা হণ, 
সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতির নিয়রূপ উল্লেখ আছে; 

“The Brahmo Samaj Normal .School is- in a flourish 
ing state and was visited in the. month of April last by 
the Governor-general and Miss Baring, Miss ‘Milman and 
several‘ other ladies. were -all much pleased with the short 
but satisfactory examination which preceded the distri- 
bution of prizes. Mrs. Woodrow, who had attended two 
successive examinations, was’ of opinion that ‘much pro- 
Egress has been.made. in, the. year; The Lady Superinten- 
dent of the. School is Mrs. Wince, who. some years ago, 
was one of the pupils of the” Normal’ School above 
mentioned [the Normal School which was incorporated 
with the Central Female School, Cornwallis - Square]. A, 
yearly grant of -Rs. 2000 was first given to the schook 
on the 9th August 1872, subject’ tothe’ condition ‘of its 


being met by Rs. 2000. from ‘private coritributions. The 
number of. pupils on the 31st March last was 50, : 


.. বিদ্যালয়ের কাৰ্য্য “পূৰ্ণোদ্যমে, চলিতে, লাগিল; । তীর 


জরে (১৮৭৩) ইহার ছাত্রীসংখ্যা দীড়ায় আটাশটতে। ইহার 





প্পগ্ডিত শিবনাপ শীন্ধী এম-এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্ৰী 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন. ছাত্রী 
গণ তাহা লিখিয়া.লইয়! পুন্তকাকারে বন্ধ করিয়াছিলেন । তাহাই বদ 
বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল”. - : 
১৬1 শিবনাথ শান্তরীর আত্মচরিত (২য় সংস্করণ ), পৃ. ১৭৩ । 


১৫৪) 


প্রবাসী 


১৩৫৭' 





 জলগ্র বালিকা বিদ্যালয়ে চন্লিশটি ছাত্রী .পাঠাভ্যাস করে।- 


শিক্ষমিত্রী বা বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বাংলা ভাষায় আশ্চর্য্য 
ব্বাংপ্ত্ত লাভ করিলেন। তাহার! প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী 
পুস্তকাদি পাঠেও নিবিষ্ট হন। এ বৎসর বিগ্ভালয়ের শিক্ষা- 
কার্যো ত্রতী ছিলেন-_ মিসেস উইন্স ( লেডী সুপারিন্টেভেন্ট ), 
শশিভ্ষণ দন্ত, এম-এ,--১ম শিক্ষক, নগেজ্ঞনাথ চট্টোপাধ্যায় 
যু শিক্ষক, যোগমায়া চক্রবন্তাঁ-_সহকারী-সুপারিন্টেণ্ডে্ট, রাজ- 
লগ্দী সেন এবং রা!ধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রী-শিক্ষক। এ 


ধূসর ছাত্রীদের পরীঞ্গাকাধ্য সম্পাদন করেন-_কুমান্দী পিগট, . 


কুমারী হেসাব, পাণী কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশ- 
চন্র প্তায়রত্ু, শিবচন্দ্র দেব, ক্্ণবিহারী সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রভৃতি । শিবনাথ তখন স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 
প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এংলো-সংস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
হইয়া যাওয়ায় এখানকার কার্ধ্যে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। 
এবারকার উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিভোধিক বিতরণ প্রসঙ্গে 
পর্বামাবে।ধিনী. পত্রিকা”, ফান্তুন-চৈত্র ১২৮০ (মার্চ-এপ্রিল 
১৮৭৪ ) লেখেন, . 

* একলিকাত! শিক্ষপ্িভ্রী বিদ্যালফের 'পারিতোধিক বিতরণ 
কাৰ্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে । ভারতা শ্রমের সুপ্রশস্ত গৃহে 
এই বিদ্যালয়ের কার্ধা এক্ষণে নির্বাহিত হইতেছে । এই 
স্ানেই:পারিতো ধিক দানের সভা! হয়-। সভাগ্ছলে অনারেবল 
হবহাউস. (ডারতবর্ধের- ব্যবস্থাপক) ও তাহার পত্রী, ফাদার 
লেফন্ট, রেভারেও কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যার, এবং বহুসংখ্যক 
হিন্দু ভদ্রষহিলা io ছিলেন। বিবি হবহাউস সভাপতির 
আসন: গ্রহণ করেন |, 


*' শই শিক্ষয়িত্রী বির ১৮৭১, সালের ১লা. ফেব্রুয়ারি 


সংস্থাপিত হইয়া প্রায় ছুই বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট হইতে বাধিক 
ছুই সহস্ৰ মুদ্রা নাহাযালাভ করিতেছে... 
.. শিক্ষিত বিদ্যালয়ের কাৰ্য্যে কেশবচন্ত্র কিন্ত সন্তষ্ট হইতে 
পারিলেন না.।. যে উচ্চ আদর্শ .ও মনোভাব লইয়া বিদ্যালয় 
পরিচালনে তিনি অএসর হুইয়াছিলেন, ইহ! দ্বারা তাহা তেমন 
পরিপুরিত না হওয়ায় সম্পাদক উষেশচন্দ্র দত্তকে লিখিত 
১৮৭৩ সনের'২রা নবেন্বর তারিখের এক খানি পত্রে তিনি 
এইরূপ হুঃখ প্রকাশ, করেন, 
“আমি অনেক দিন হইতে বরলিতেছি. যে, ভ্্রীবিদ্যালয়ের 
| অবস্থা ভাল নহে? এভ টাকা. ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল ভদ্রপ 
হইতেছে না। মেয়েশুলি ধর্ঘ্মেতে, জ্ঞানেতে, যযার্থ উন্নতি 
লাভ করেন: এই আমার আস্তরিক ইচ্ছা । 
আপনার বলিয়া ভালবাসি । কেবল কতকগুলি অসার কথা 
শিখাইয়া ভাহাদিগকে -বিক্ৃত করিতে কোনমতে ইচ্ছা হয় 
মা । 
হইবে । এই বিদ্যালয়টী যেন অন্তান্ বিদ্যালয়েত্ব মত না হয়। 


১5 A রি 


আমি তাহাদিগকে - 


প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার যনে বড় কষ্ট 


তোম:দের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি, এবং আশাও করি। 

একটি মণ্ডলীকে ষথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে । আর ছুই 

মাস দেখ! যাক, এই ছুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্তব্য। কিং. 
উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টি ভাল হয় এবং আমার 
মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা! কি করিতে পার. 
আমাকে লিখিলে আমি মতামত. প্রকাশ করিতে পারি। 

আপাততঃ তোমার ইচ্ছান্ুলারে একটী তালিকা পাঠাইতেছি, 
তদনসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হুইবে। 
জানুয়ারী মাসে এ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে 1৮১৭ 

- কেশবচন্দ্রের উচ্চ ভাবাদর্শান্ুধায়ী কাধ্য না হইলেও ছাত্রীগণ 


যে পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিতেছিলেন, তাহার যথেষ্ট 


প্রমাণ আছে। ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের সভ্যদের মধ্যে নানা 
বিষয় লইয়া এই সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। এ কারণ 
স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। চতুর্থ বৎসরে, ১৮৭৪ সনে কেশবচন্ত্রের প্রত্যক্ষ তত্বাব- 
ধানে ত্রাক্ষধন্দম প্রচারকগণ এখানকার অধ্যাপনাকাধ্যে রত 
হইলেন । মহেন্দ্রনাথ বঙ্গ অধ্যক্ষ হন ; গৌরগোবিন্দ রায় 
(উপযধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন ও গিরিশচন্দ্র 
মেনকে ভারত সংস্কার সভার অন্থাস্ঠ কার্ষ্ের মধ্যে এ বৎসর 
এখানে শিক্ষাদানে ব্রতী হইতে দেখি ।১৮ চতুর্থ সান্বংপরিক 
পারিতোধিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয় ১৮৭৫ সনের ২৭শে মে; 
দিবসে। প্রথম শ্রেণীর রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলদ্মী সেন, 
অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি প্রারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শ্রী- 
বিদ্যালয়-সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্রীও 
পুরস্কার লাভ করে। ' এবারকার ' পারিতোষিক দান প্রসঙ্গে 
্্ীশিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে “বামা- 
বোধিনী পত্রিকা” (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) লেখেন, 
_ “ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয় ৫ বংসর 
চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন 
করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না । অধিক 
বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভার্তাশ্রম 
উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের 
এত দুর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছা 
তাহাই করিতেছেন 1 

বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ সনেও ভাল কূপে ইনার ভগ 
ত্রাহ্মলমাজের সভ্যদের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ এ সময় যে 
কতকট! নিরসন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে । ‘প্রগতিশীল’ 
ব্রাক্ষদের মেতা দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বনু, দ্বারকানাথ 


১৭ বামাবোধিনী পাত্রকাঁ জৈ ১৩২২ ই “উমেশচঞ্ দত্ত মহাশয়ের 
জীবনী তহোহাও লিখিত ডায়েরী)" ! 
১৮ ধর্ম্মতত্ব--১ ফান্তুন, ১৭৭৬ শক £ 


 শ্ভীরতবধীয় ব্ৰাহ্সমাজের 
বাৎসরিক বিবরণ ॥” - | 


জ্যৈষ্ঠ 


দ্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন 


১৫% 





গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত বালিগঞ্জের বঙ্গমহিল! 
বিদ্যালয় এই স্ত্ীবিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা যে. 
তখন চলিতে থাকে তাহার আভাস. আমরা ১৮৭৬-৭৭ সনেন্র. 
সরকারী শিক্ষা বিবরণে (পৃ ৭৭) এইরূপ পাইতেছি,- 


“The Mirzapore school is maintained by Babu 
Keshub Chunder Sen; it is rather an adult female school 
_than a normal school, its objects being similar to those 
কটা the Banga Mahila Bidyalaya of Ballygunge, with which 
it may shortly, be. amalgamated.” 


কিন্ত শেষ পর্যান্ত উভয় বিদ্যালয় মিলিত হইল না না। তথা- 
কথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্ম এবং কেশব-পশ্থীদের ' মধ্যে বিবাদ- 
বিসব্ধাদ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ. 
তারিখে কুচবিহার-বিবাহ অনুষিত হইবার ফলে এই মতান্তর 
বিচ্ছেদে পরিণত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া দ্রীবিদ্যালয়ের উপরও 
প্রতিফলিত হইল, বিদ্যালয়ের আয় হ্রাস পাইল। ইহা! দ্বার! 
আশীন্থরূপ কাজ হইতেছে না_-এই অজুহাতে গবর্ণমেন্ট ১৮৭৮ 
-'সনে ইহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন 1১৯ 
৩ . 
ত্রাহ্মরমাঞ্জে অন্তধিরোধ, সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার 
প্রভৃতি নানা কারণে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত এই 
ERAT কার্ধ্য রীতিমত. চলিতে পারে নাই। 
/কেশবচন্্র ১৮৭৯ সনের প্রথমেই যে আর একটি বালিকা 


৫. বিদ্যালয় -স্থাপন করেন তাহার :কথা “সংবাদ প্রভাকরে* 


১১ মার্চ্চ ১৮৭৯.তারিখে এইরূপ পাইতেছি,-_ 

“বাবু কেশবচন্ত্র সেনের * ভারত সংস্কার সভার অধীনে 
একটি শ্্ীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার ফল সত্ভোষপ্রদ না- 
হওয়ায়, ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের বাধিক সাহায্য ৫০০ টাকা. 
রহিত করায় বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। কেশববাবু এক্ষণে আর 
একটি শ্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন) আমরা শুনিয়া সন্ত 
হইলাম, পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রনাথ সিংহ তাহাতে ১০০০ 
টাকা এবং কুমার পূর্ণচন্্র সিংহ ৫০০ টাক! চাদা দান করিয়া- 
ছেন I” 

এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হইল ‘মেট্রোপলিটান ফিমেল 


- পুল” । ' কেশবপন্থী ত্রাহ্মদের ভ্রীগণ ও তাহাদের প্রতি সহাহু- 


.ভূতিসিম্পন্ন মহিলার! ১২৮৬ সালের ২৭শে বৈশাখ কেশব- 
চন্দ্রেরই .অনুপ্রাণনায় “আধ্ধ্যনারী সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। 
€পরিচারিকা+ নামে মাসিক পত্রিকাখানি ( বহ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত ) ইহার মুখপত্র হইল । কেশবচন্দ্রকে তাহারা এই 
সমান্বের সভাপতি পদে ৰৃত করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সনের 
নবেম্বর মাস হইতে এই সমাজ উত্ত স্কুলের পরিচালনা- 
ভার গ্রহণ করিলেন । রানি সমাজের মুখপত্র পিরি- 


১৯ 2 of Pubic Instruction, Bengal, 6৮ এগ 79, 
pb. 85, 


চারিকা? ফান্তুন ১২৮৭ সংখ্যায় উহার বি বিবরণ, 
প্রধান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে লেখেন, এ 
“গত নবেম্বর মাপ হইতে ভারত সংস্কার সভাত অধীন 


: স্ত্রীবিদ্যালয় আর্ধ্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে, বিদ্যালয়ের, 


খিক্ষাকার্য্যের অধিকাংশ ভার, আর্ধ্যনারী সৃয়ান্ের সভ্যগণ, 
গ্রহণ করিয়াছেন |” . 

ইতিমধ্যে ভ্রীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় Ee নব নব পদ্থ 
অবলম্থিত হতে থাকে । বেথুন স্কুল বঙ্গয়হিলা. বিদ্যালয়ের" 
সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়' 
(আগষ্ট ১৮৭৮)। পর বৎসর হইতে এয়ানে কলেজের. েণীও 
খোলা হয় । প্রবেশিকা ও ততুর্ধ পরীক্ষাসমূহে নারীগণ প্দীক্ষা 
দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । কিন্তু কেশব 
চন্দ্র ছিলেন পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর একই প্রকার শিক্ষা? 
ব্যবস্থার বরাবর বিরোধী । নিজ আদর্শানুযায়ী অগ্রসর হইতে 
না পারায় প্রিয় শ্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপগ্রণালীও 
তাহার পছন্দ হইত নাঁ। কাজেই প্রচলিত: শিক্ষা-পদ্ধতিতে) 
বিশেষতঃ নারী ও পুরুষের একই ধরণে উচ্চশিক্ষা প্রদানে 
তাহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ইহার ভিতরকার ত্রুটি নিবারণ- 
কল্পে কেশবচন্ত্র নারীদের জন্য একটি নূতন ধরণের উচ্চশিক্ষ] 
বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন । ১৮৮২ সনের প্রথমে এই 
উদ্দেশ্যে তিনি যে অমুষ্ঠানপত্র রচনা.করেন (৩১ মা্চ ১৮৮০) 
তাহা হইতে তাহার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অল্পবয়স্ক 
বালিকাদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া রা 
সঁশ্বদ্ধে ইহাতে তিনি বলেন, '- 


“এদেশীয় স্রীলোকদিগের অন্য একটী উচ্চতম ও অমর 
শিক্ষারীতির অভাবে এদেশীয় তীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্ন 
ভাবে অবস্থান করিতেছে । ভারত সংস্কারক সভার কমিটি 
এই সেই গুরুতর ক্কাভীয় অভাব মোচনে অগ্রসর হুইয়াছেন'। 
স্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটী শিক্ষাপ্রণালী 
বিধিবদ্ধ করাই তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্া। এই শিক্ষা প্রণালী 
দ্বারা এদেশের স্বীলোকেরা জনসমান্ধে আপনাদের ' প্রকৃত 
মর্ধ্যাদার উপযুক্ত হইতে পারিবেন । ' শ্রীলোকদিগের বিশেষ 
বিশেষ কর্তব্য এবং কার্থাক্ষেত্রের অন্ত যে বিশেষ শিক্ষার 
আবশ্যক তাহা অস্বীকার: করা যায় না।' পুরুষ জারির “উপ 
যোগী শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতি 
অন্থসন্ধীন করিতে শ্রীলোকদিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর 
ও অন্যায় কার্ধ্য। এ কারণ যাহা পুরুষের উপযোগি শিক্ষা 
দিয়া ভ্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা ভাহা= 


দিগকে কেবল বাহ- রেশভূষা- -ও-.অমার সভ্য তার--অনুরর্ 


করিতে শিক্ষা দিয়া ঠাহাদিগের হর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত 
বিদ্যালয়ে তাহা! যত্ের সহিত পরিভ্যক্ত-হইবে 1.. 'এবং সর্ব্ব- 
প্রষত্ে এখানে এদেশীয় ভ্রীলোকদিগকে - সুশিক্ষিত. হিন্ছুঃ শরণ 


১৫৬ 


১৩৫৭ 





এবং হিল মাতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হুইবে। 
স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষা প্রণালী দ্বার! এদেশীয় স্রীলোক- 
দিগের হিন্দপ্রবৃত্তি বান্ধত করাই সভার উল্লিখিত কার্ধ্যের বিশেষ 
লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন্য সরল ভাষায় কতকগুলি 
বক্তৃতা হইবে ।."*বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থা- 
পক্ষ, ব্যাকরণ এবং রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্ষ্য এবং 
আদর্শ হিন্দু ভ্রীচরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় 


হুইবে ; তত্ববিদ্যা, চিত্র এবং স্বচীর কার্য্যও শিক্ষা দেওয়]- 
হইবে । যে সমত্ত দ্রীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন . 


তাহাদিগকে বাধিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে, ছাপান 
প্রশ্নের কাগন্ধ সকল তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে । কলিকাতা! 
ও বিদেশের অন্তান্ত যে সমস্ত স্ত্রীলোকের! উপযুক্ত রূপে শিক্ষা 
করিয়া পর্নীক্ষা দিতে আসিবেন ভাহাদিগকেও পরীক্ষায় এহ্‌ণ 
করা হইবে । পরীক্ষো্তীর্ণ! ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার, প্রশংসাপত্র 
এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা! পর্য্যস্ত ছাত্রবৃভি পুরস্কাররূপে 
প্রদত্ত হইবে ।»২০ | 

ভারত সংস্কার সভার অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি 
গঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার.সভাপতি হুইলেন। স্থির হইল 
যে, পূর্বোক্ত মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের 
অস্তভূক্ত হইবে ।. ১৮৮২, ১লা মে দিবসে ১০নং আপার সার- 
কুলার রোডে এই উচ্চ শ্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হুইল। কেশব- 
চন্দ্রের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের একটি কার্য্যনির্বাহক সমিভিও 
গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনাদির ব্যবস্থা বিস্তারিত. 
ভাবে এইরূপ খার্ধায হইয়াছিল--মহিলাদের অন্ত পাঠ্য পুস্তক- 
নিৰ্দ্দিষ্ট করা, পাঠ্য পুস্তকের অন্থমত কলেজ-গৃহে নিয়মিত 
ভাবে সপ্তাহে একবার 'বন্তৃতাদ্রানের ব্যবস্থা ও মহিলা- 
গণকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান, বৎসরে একবার 
পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎক্কষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ। 


কলেজ. সিনিয়র ও জুনিয়র মাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত . 


হয়।২১ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসেই ফাদার লাক্কৌ চন্ত্র-হুর্য্য 
গ্রহণাদি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিনে 
প্রায় পফাশটি মহিল! উপস্থিত ছিলেন ।২২ ইহার পরে এইরূপ 
বক্তৃতাদান নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ-পৌষ 
১২৮৯ সংখ্যা পরিচারিকা” নিয়লিগিত বক্তা ও বক্তৃতার উল্লেখ 
করেন,” 

“সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পতিত ফাদার লাফ বিজ্ঞান বিষয়ে, 
বাবু কেশবচন্ত্র সেন নীতি বিষয়ে, বাবু ক্কষ্চবিহারী সেন এম-এ 
ধঁতিহাসিক তত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাপচন্্র মভুমদীর নারীজীবন 


ee 





২* পঁরিচারিকাঁ-বৈশাখ ১২৭1 
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বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি শারীর বিধানবিদ্যা' 
বিষয়ে, পণ্ডিত গোবিন্দচন্ত্র রায় প্রাচীন আর্খ্যনারীদিগের 
আচার ব্যবহার বিষয়ে, এক এক জন করিয়! প্রতি শনিবারে 
১০নং আপার সারকুলার রোডস্থিত এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দান 
করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত 
কয়েক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি । 
জন মহিলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন ।” 
১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাস নাগাদ এই বিদ্যালয়টি 
ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। খর! জানুয়ারী 
ছাত্রীগণের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইল । গোবিদ্দচন্তর দত, 
প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ 
ন্যায়রতু, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ 
মজুমদার এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং পরীক্ষা 'লইয়াছিলেন । 
উৎকৃষ্ট. ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বৃতিদ্ানের ব্যবস্থা] 
হয়। ছুই জন নারীকে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক রচনার জন্যও 
পুরস্কার দিবার কথ! ঘোষিত হইল । পরীক্ষক সভার সভাপতি 
ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং.সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন । মহাঁরাধী 
স্বর্ণময়ী ভিন শত এবং বিজনগ্রামের মহারাণী পাচ শত টাকা 
দান করিলেন। ত্রিবাস্ুর, মহীশুর ও কুচবিহারের মহারাজা, 
এবং বরোদার গাইকোয়াড়ের নিকট হইতেও জানাযার 
পাওয়া গেল). ্ 


কলেজের পারিতোষিক বিতরণ রা ৯ই মার্চ ১৮৮৩ 
দিবসে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। গৃহকর্ম্রের ব্যাঘাত না করিয়া 
যরে বসিয়া দেশীয় রীতি অন্থসারে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষা” 
লাভের নুতন ব্যবস্থাকে তিনি বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত 
করেন) যে যে বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য পারিতোধিক বিতরিত 
হয় তাহা দৃষ্টে জান! যায়__নারীজাতির কিরূপ ব্যাপক শিক্ষা 
কেশবচন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত -হইয়াছিল। শুধু কলিকাতায় 
নহে, সুদূর মফস্বল হইতেও মহিলাগণ এই পরীক্ষা দিয়া" 
ছিলেন। পারিতোধিকের বিষয়, পারিতোধিক ও প্রাপ্ত 
ছাত্রীদের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল, 


গড়ে প্রায় চল্লিশ 


সা 


পি 


ক 


“গ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চ শ্রেণীর সমুদায় বিষয়ের 


পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্ট রূপে ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, তিনি বাখিক 
ছুই শত ছাত্রীয় বৃত্তি স্বনামা!ঙ্কত একটি সুন্দর রূপার 
ঘড়ী পুরস্কার পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্ত শ্রেণীর 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, -তিনি একশত টাকার 
ছাত্রীয় বৃত্তি ও রৌপ্য মেডল পারিতোধিক পাইয়াছেন, কুমারী 
চারুবাল। সেন নিয়শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 
তিনি বাখিক একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন ॥ 
নিয়শ্রেীতে উত্তম বাংলা গদ্য বচনার ভন্থ যে পঞ্চাশ টাকা 
নির্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগঞ্জের ভ্রমতী কিশোমী- 


ন 


+ =~ i 
॥ 


দি 


জ্যৈষ্ঠ 


মোহিনী সেন এবং ঢাকা জেলার কোন পঙ্গীগ্রামের এক 
কুলবধূ এই দুই জনে তুল্যরূপে অতুযুচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। ছুই 
অনেই পচিশ টাকা করিয়া পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
উক্ত কুলবধুটি উত্তম হন্তলিপির জন্যে পনর টাকা পুরস্কার লাভ 
করিয়াছেন। ঢাকা জেলার পল্গীগ্রামের একটি হিন্দু কন্ত! 
শিনের জন্ত দশ টাকা একটি ব্রান্ধিক! উত্তম রদ্ধনের জন্য ২৫. 


- টাক! পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ সকল ছাত্রীই 


পুস্তকাদি পারিতোধিক ল।ভ করিয়াছেন ।”২৩ 

কলেজের কার্ধ্য স্থগারুরূপে আরম্ত হইল বটে, কিন্তু ইহ! 
দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই, প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসর 
মধ্যে ১৮৮৪ সনের ৮ই জানুয়ারী উক্ত কলেজ-সংস্থাপক কেশব- 
চন্দ্র সেন ইহবাম ত্যাগ করিলেন । ইহার পর কলেজ বিপদৃগ্রন্ত 
হুইল ৷ কিন্ত কিছু কাল পরেই কেশবের স্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি 
দেবী ও তণীয় স্বামী কুগবিহারের মহারাজা ইহার পরিচালনের 
জন্য নিয়মিত অর্দাহাষ্য করিতে থাকিলে ইহার কার্ধ্য 


‘আবার সুষ্ঠভাবে সুরু হয়। ১৮৮৯ সনে তাহারা কলেজ এবং. 


তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিচালনা-ভার নিজেদের হন্তে 
গ্রহণ করিলেন | | 


কেশবচন্দর দীর্ঘায়ু ছিলেন না । তথাপি তাহার কর্মজীবনের 


অধিকাংশ সময়ই অন্য দশ কাজের মধ্যে দেশের ও সমাজের 


২৩ পরিচারিকা--ফান্তন ১২৮৭৯। 


জয়টীকা 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহ! 


মৰ্ম্মান্তিক এ আঘাত, তবু উচ্চ শির, 
বিভীষিকা পারে নি কো দেখাইতে ভর, 
বিধ্বস্ত, বিভক্ত বঙ্গ, একি ছুঃসময়, : 
ছিন্নমন্তা পান করে আপন রুধির । 
অগ্রি-পরীক্ষায় আন্ধ হোয়ো না অধীর, 
বেদনার মাঝে হবে ভাগ্যের নির্ণয়, 
জাতির জীবন-উৎস অচ্ছিন্ন, অক্ষয় 

তুমি যে বাঙ্গালী, তুমি বিনিঃশহ্ক বীর ৷ 


কণ্টকে আকীর্ণ পথ-_পে তোমার পথ, 
প্রত্বলিত রাখ চির প্রাণবহ্ি-শিখা, 
হউক উদ্বলতর দিব্য ভবিস্ৎ; : 
মিলাবে ছায়ার মত মিথ্যা বিভীষিকা, 

" ছুর্ষ্যোগের অস্তে শুত্র আসিবে শরৎ, 
ললাটে অঙ্কিত, হবে দীপ্ত জয়গ্িকা। 


এখানে 


১৫৭ 





উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক শ্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাপিত 
হয়। কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির একান্ত বিরোধী 
ছিলেন। নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্য স্বীকার করিয়া 
নারীর উপযোগী শিক্ষাপ্রদানেই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
ভাহার কোন কোন সহকর্মীর, সঙ্গে পরবর্তী কালে যে দারুণ 
মতভেদ উপস্থিত হয় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। কিন্ত 
তিনি বরাবর স্বমতে দৃঢ় ছিলেন । নারীর দেহ-মনের উপযুক্ত 
শিক্ষা প্রচারে তিনি কোন দিন বিরত হন নাই। নানা 
বিপর্যয়ের মধ্যেও স্বীবিদ্যালয় জীয়াইয়া রাখিয়া শেষ পথ্যস্ত 
তাহাকে একটি কলেঞ্জে পরিণত করার মধ্যে স্তরীশিক্ষার প্রতি 
তাহার একান্তিক নিষ্ঠাই সপ্রমাণ হয়। নারীকে স্থকন্য!, 
সুগৃহিণী ও সুমাতা করিয়া তোলাই শ্রীশিক্ষার অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য । আর এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কেশবচন্্র ভিক্টোরিয়া 
কলেন্দের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে অগ্রসর হন। বর্তমানে 
আবার আমাদের দৃষ্টি শিক্ষা-সংস্কারের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে, 
্্রীশিক্ষার ক্রুটি বিচ্যুতিও আজ আমাদিগকে বিদুরিত করিতে 
হইবে। এই সময় কেশবচন্দ্রের উক্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে 
রাখা প্রয়োজন ।* 


* ১৯৪৯,.১৫ই ডিসেম্বর তারিখে নববিধান সাহিত্য পাঠচক্র কর্তৃক 
আহত সভার পঠিত "কেশবচন্দ্ৰ নেন” প্রবঞ্ছের একাংশ । 


এখানে 
গ্রীমৃণালকান্তি দাশ 
পৌন্তরের গহন ছুপুর, উড়ে চলা ক্লাস্তপক্ষ চিল, 
খোলা মাঠ, বনছায়া, অনাবিল আকাশের নীল 
চেয়ে থাকি স্তব্ধ একা, দুরাক্কান্ত মন উদাসীন । 
- এক দীর্ঘ ক্রান্তি-বলয়ের পথে বহে যায় দিন | 
অবারিত দিক দেশ নির্জনতা অগাধ অপার, 
এ দিগন্ত অনিণাতি আকাজ্ফার ভান! ভাসাবার ।- 
নিঃসীম রাত্রির শাস্তি, প্রান্তরের মন্দাক্রাস্তা শ্লোক . 
- নিরস্তর ঝরায় এ হৃদয়ের জবার নির্মেক। 


ভোরের আলোর শিশু এখানে অবাধ খেলা করে, 
কীচা-সোনা মাঠের ফপলে তার মুঠি নেয় ভরে । 
ফেলে যায় চারিদিকে উজ্জল পালক রাশি রাশি 
হেসে উঠে গাছপালা, বাজে মিহি কচিপাতা-বাশি । 
ফেরে শীল প্রজ্কাপতি প্রতিবেশী রোদ্রের পাড়ায় 
নিরস্ত রঙের ছবি আকে মেঘ আকাশের গায়। 
ভোরের আলোর খুশি-গলে পড়ে সোনার সময়, 

. আকাশের মাঠে মাঠে ছড়ায় কি সুনীল বিস্ময় | 


চিঠিপত্র 


১। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পুর্ণিয়া--৬-৩-৪৫ 
খ্রীতিভাক্ম প্রিয়বর, 

“দেখা ন! থাকলেও সাহিত্যিকরা নিজের জাতের 
ধোজ-খবর রাখে, স্বঘর: ও স্বগোত্রের কুলীনর! তাদের 
পরিচিত। ভূমি তাদের গৌরবের একজন। তোমার “মনা 
নদীর” স্রোত বাংলার “ঘর-ঘর” না হউক, প্রত্যেক গ্রাম ও 
পল্দীন্পর্শ করে তাদের হৃদয়কে সরস করে’ গেছে? মধ্যবিত্তের 


চেয়ে ছুঃখের জীবন অন্নহীন ভিক্ষুকেরও নয়, ইহাই আমার 


ধারণা ও বেদনা | তুমি তাকে রূপ দিয়েছ, ধ্ হয়েছ। যা 
দিবার আছে, যথাসাধ্য দিয়ে যাও ভাই। 
তুমি এই বার্ক্জীর্ণের জীর্ণ ও' পতিত ভিটা দেখে 
এসেছ। একদিন এ বারবাড়ীর (-অধুন! দেহত্যাগী ) চণ্ডী- 
-মণপই ছিল আমাদের সাহিত্যাকুপ্ত, বহু সুধীর -পদধুলিপৃ, | 
সুতরাং কষ্টটা নিরর্থক হবে না ভাই । এক দিন 
"হেথা মোর যৌবন-প্রাসাদ-_ .. | 
ছিল লয়ে অফুরন্ত সাধ। 
যাক, মনট। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল-** 


তোমাদের শুভাকাজ্জী, 
শকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


টি পুর্ণিয়া--১১-৫-৪৫ 
প্রিয্নবরেষু » '. 

রামপদ ভায়া, দীর্ঘ দিন .বেঁচে থাকা কেবল অপরাধ 
ঘাড়াবার ভ্রন্ভ । ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্বেও তা এড়াবার উপায় 
নেই। গত ছু’ মাস শরীর সুস্থ নয়। তোমার “শাশ্বত পিপাসা” 
সম্বন্ধে কিছু লিখতে, না পারায় অশান্তি ভোগ তার সঙ্গে 
ছিল। দ্বিতীয় কথা-_বইখানি আসার পর পক্ষাধিক তার 
পাত্তাই পাইনি, মেয়েদের দখলে গিয়ে পড়েছিল । কেউ ছাড়তে 
চায় না। পড়তে গিয়ে তার কারণ বুঝলুম, সে .যে তাদেরি 
জীবনী । নিজেদের নূতন করে দেখবার “আয়না” তারা 
পেয়েছিল । 


আমাদের সংসারটা অনেকটা সেকালের মতই আঁছে। 
তাই তার বধুক্তীবনের প্রত্যেক 9192-টি খুটিয়ে উপভোগ 
' করেছে । . একটা যুগকে, এখন ইতিহাষ হিসেবে, জীবন্ত করে 


দিয়েছ। অথচ আমার মত্ত-_সেকালের লোক কোথাও ১ একটু 
অতিরপধ্রন পায় নি। তাতেই তোমার বাহাদুরী লক্ষ্য করলুম । 
আজকাল গতযুগের কথা খাঁটি রেখে লেখা যে কত কঠিন, 
সেটা অঙ্গুমান করতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই সেকালের সন্রান্ত 
বনেদি-বংশের ছেলে, নচেৎ এমন নির্ভুল ছবি আকতে পারতে 


না। এটির মূল্য অনেক । মুল্য ও মর্ধ্যাদা ওর মধ্যেই. সত্য 


হয়ে থাকবে । তোমার চেষ্টা ও শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে। 
সাহিত্যও সম্বদ্ধ হুয়েছে। 


কল্পনা:প্রস্থত উপন্থাস ও গল্প আমরা যথেষ্ট পাই । তারাই 
আমাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছে, শিক্ষিত ও শিক্ষিতা- 


'দের ক্ষুধা মেটায়--আনন্দও দেয়! তোমার *শাহত পিপাসা” 


সত্যের গৌরবও বহন করে। পাঠান্তে আমি বড় আনন্দ 
পেয়েছি । তুমি নূতন লেখক নও, জনপ্রিয় সাহিত্যিক । শ্রম- 


সাধ্য হলেও যতটা পার দেশের কথ! দিয়ে যেও । নূতন ত্রতী- : 


দের খুঁজে খেটে লেখবার আগ্রহ এখন আসবে না। 
আর হাত চলছে না ভাই। 


_ জানাই । সুখে, স্বাস্থ, আনন্দে থাক-। 
শুভাকাজ্জী 
আ্ীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩ 
- বায 
প্রিয়বরেযু, 


সর্ধাগ্রে আমার বিয়া শুভাশিস গ্রহণ'ফর। 
স্বাস্থ্যে, আনন্দে থাক । 
চলাফেরা, তাতে আমার শুভেচ্ছাগুলো যেন মুখস্থ কথার মত 
নিজের কানেই লাগে। প্ররুত কিন্ত তা নয় ভাই, যাকে 
ভালবেপেছি, তাকে মঙ্ল ইচ্ছা বাদ দিয়ে ভালবাসি নি। 
সাহিত্যে নাম: রেখে যাবে । . তোমার সাধন! ও' রিষয়বস্ত সে 
প্রমাণ দেয়। 


আমি ২৫শে বৈশাখের পর থেকে অনুস্থ হই). সে ভাব 


সুখে, 


গেল না। বয়স ভো আর সাহায্য করবার মত নাই। তবু 
তাগাদার ভ্বালায় লিখতে হয়। . সময় কাটে, কিন্তু শক্তি আর 
সাহায্য করেনা । 


তুমি বর্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে ভ্রানতে চেয়েছ। 
কিছু ভেবে বা গুছিয়ে বলার সামর্ধ্য:এখন, নেই, চিঠিও অন্যের 


এখন ভালবাস! ও শুভাশিস 


যেরূপ দিনকালের মধ্যে দিয়ে 


টি 


৮৮৭ 


Ie 


ভ্যৈষ্ঠ 


সাহাধ্যে লেখাতে হচ্ছে। তবে একথা মনে হয় যে বিশ্বব্যাপী 
যে বিরাট বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আজ আমর! অগ্রসর হচ্ছি তার 
প্রতিক্রিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই আপবে । আমাদের 
পরিচিত সমাজ অতিদ্রতত ভেঙ্গে পড়ছে, আমরা "দীর্ঘদিন: ধরে 
যে শিক্ষা, সংস্কার, বিশ্বাম আহরণ করেছিলাম, তার অনেক 
কিছুই হয়তো শীদ্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । এই পরিবর্তনের 
সময়ে বোধ হয় শিল্প-সাহিত্যের গতিশুন্ততাই স্বাভাবিক-_ 
কারণ পুরনো যা, তা খসে পড়ছে, নূতন এখনও আসে নি। 
এই রকম যুগপদ্ধিক্ষণ এসেছিল আমাদের সময়ে, যখন পশ্চিমের 
আহ্বান আমরা সবে শুনতে সুরু করেছি। তার মধোও 
ভাঙ্গনের অধ্যায় ছিল--নিষ্ঠার, ধর্ম্মবিশ্বাসের, ব্রাহ্মণ্যচালিত 
সমাজ্-ব্যবস্থার, তবে তা এত ব্যাপক-ও বিস্তৃত নয়। সেই 
পরিবর্তনের পরে আমর! ধাদের পেয়েছিলাম-_রবীন্দ্রনাথই 
তার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই বৈপ্লবিকখূগের অবসানেও 
দেশে এঁরূপ বিরাট কন্মীদের আবির্ভাব .হোক-_এই প্রার্থনা 
রে . 2 

এইবার একটি অন্ত কথা বলি ।.:-একটি: ভাল. Pu- 
lishing business. করতে চায়। ,বর্তমানে সে স্থানীয় 
প্বেলাবোর্ডের হেডক্লার্কের কাজে আছে কিন্তু চাকুরীতে 
ইচ্ছা না থাকায় এবং বিহারে বাঙালীর চাকুরী-বীবন 
মানা অসুবিধা এবং_বিপৎসন্কুল হওয়ার দরুণ তাদের 
এই প্রচেষ্টা. তার! ইতিমধ্যে বনফুল, বিছুতি মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি আমার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখ! 





করেছে এবং তাদের সহযোগিতা এবং ২।১টি বই পাবার প্রতি-. 


. আরতি পেয়েছে ।.*ওধিকে যাওয়ার সুযোগ হলে তোমার সঙ্গে 


ি 
4 


দেখা করবে--তাই' জানিয়ে রাখলুম। বর্তমান গোলযোগ 
একটু কমলেই তাদের কান্দ আরস্ত করার ইচ্ছা। নিজেদের 
চেষ্টায় যদি করতে পারে-_-আমার আপত্তি নেই, কারণ আমার 
বংশে সাহিত্য সংশ্রবচী থাকে, এ ইচ্ছা অন্তরে গোপনে 
থাকাই স্বাভাবিক, নচেৎ আঁমার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে 
যাবে। যাক্‌-_আমি এ রোগ থেকে যুক্তি পাব কিন! জানি 
না। আমার নিজের লেখবার সামর্থ্য নেই। বস্গুমতীতে 


০৫ তোমার লেখা(১) পড়বার ইচ্ছা সত্বেও এখনে! পারি 


নি। একটু ভাল বোধ করলেই পড়বো । সব যেন ভুল 

হয়ে যাচ্ছে। যাক্‌ ছুঃখ নাই, কেবল মাকে যেননাঁ 
ভুলি... | ্‌ 

শুভাকাজ্ষী 

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত . 


€১) । ক্রমশঃ প্রকাশিত. উপ্রস্তান.'জীবন-হল-্তরঙ্ন' | 


চিঠিপত্র 


নিয়ে । 


১৫৯ 





ক ২। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
শ্রীতিভাজনীয়েযু_ - 

প্রীতীশবাবু, পত্রোভরে দেরী হল, আশ! করি ইতিমধ্যে 
কোন অভিযোগ প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি.। “নিজের কথ।” সন্ধে 
আপনি যেভাবে সঙ্কোচহীন প্রশংসা! পাঠিয়েছেন তাতে বাকি 
অংশ লিখে ফেলবার তাগিদ পাচ্ছি। আপনার মত বুকের 
পাটা নিয়ে ছুচার জন কিছু আগে এগিয়ে এলে হয়ত সাহিত্যের 
আসরেই হুকুম বরদার হয়ে ঘেতাম। আরও কি লিখেছি 
জানার ইচ্ছা দেখছি প্রবল, . সুতরাং এখুনি আত্মবিজ্ঞপ্তির . 
সুবিধা কাঞ্জে লাগিরে দেওয়া ভাল। সাত আটটা বই 
লেখা হ'য়ে গিয়েছে, ইংরাজী ও বাংলাতে । পীচ মিশেলী 
ব্যাপার-- যেমন ছোটগল্প, উপন্তাস ও নাটক । বইগুলি 
বাজারে এখন চলছে, প্রকাশকের নাম সহ তালিকা] অন্তত্র 
পাবেন । . | : 

“নিজের কথা” লেখার প্রধান উদ্বেষ্য ছিল শিল্পীকে জন- 
সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া । আত্মঞ্জাহির, 
বক্তব্যের ভিতর জমকে বপলেও, আসল কথা য! বলতে চেয়ে- 
ছিলাম তা শিল্পীর বাচার চেষ্টায় দারুণ জংগ্রাম। এই সুত্রে 
অনেক কঠোর সত্যকে আপনাদের সামনে ধরতে হয়েছে। 
গত্যস্তর ছিল ন!,_ কারণ বলছি,'*অকস্থাৎ কষ্টির আলোচনায় 
বেরসিকের দরদ যখন উৎকট হয়ে উঠল, নবতম আলোক- 
প্রাপ্তরা ক্পাপরিবেশনের জন্য নিরীহ শিল্পীদের তাড়া সুরু 
করলেন। কৃপা আত্মগোপন করল গ্লানিকর স্বার্থের আড়ালে, 
এবং অনেক শিল্পীও যখন তাড়ার তোড়ে নির্ণজ্জের মত, 
প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক, চালাক হ’য়ে উঠতে লাগল, তখন 
মিথ্যার 'কেল্লাকে আক্রমণ না করে পারি নি। ঘটনাটি 
আত্মরক্ষার্থে বাধ্যতামূলক ব্যাপার । আমার চেষ্টা ছিল 


প্রমাণ করা তথাকথিত কৃষ্টির নতুন দুর্গ তাসের ঘরের মতই 


ক্ষণভচ্কুর। যে শক্তির উপর নির্ভর করে নবদীক্ষিত রস- 
প্রচারকরা তাহাদের আদর্শকে ব্যোমমার্কা-( আকাশচুখি ) 
করার জন্য উত্যন্ত হয়ে উঠছেন তা একেবারে ভিত্তিহীন। 
হুজুগের স্রোতে কৃষ্টির সাধনা কর্ভব্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছে 
মাত্র। হুজুগ বা আত্তরিকতাহান কর্তব্যের প্রতিক্রিয়া 
অধিকাংশ স্থলেই অনির্ভরশীল ; কারণ স্রোতের ধর্শ ভেসে 
যাওয়া স্থায়িত্ব নয়। অপরদিকে ক্বষ্টির কারবায় স্থায়ীকে 


ছবি সন্বন্ধে রস-চেতনাকে তাজা করতে হলে রূপের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে। যাকে ভিন্নপ্রকারের সাধন! 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। অস্থায়ী, উড়ন্ত বা ছুটস্ত মত. 
অনুসরণে সাধন! অসম্ভব “জলদি চলো-আটের” পৃষ্টপোষকরা 
হয়ত যুক্তি টেনে আনবেন এই ব’লে যে রুচি পরিবর্তনশীল ; 
কালের.গতির সঙ্গে তাকে চলতে হয়। .পুরাতন্বকে ফেলে. 





নতুনকে তোয়াজ, না ক'রে .উপায় নেই। সুতরাং স্থায়িত্বের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব এগিয়ে চলার পক্ষে বাধা. 

দার্শনিক যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার নেই। 

' পরিবর্তন. যে অবন্ঠভ্তাবী. তাও অস্বীকার করি না তবে 
পরিবর্তনকে বোঝার অবকাশ যদি না পাওয়া যায় তা হলে 
পার্থক্যের বিচার হয় কেমন ক'রে, কিসের ভরসায়? এবং 
কোন্‌ আদর্শের তুলনায় এটিকে বলি অঙ্ুকরণীয় এবং অপরটি 
পরিত্যাজ্য ? 

আমার বক্তব্য, যে কোন সংস্কার বা রুচি বিশেষ প্রয়ো- 

জনে গড়ে ওঠে এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে রাঁতি- 
মত লেগে থাকার উপর। যার সার কথা রুচি সংগ্রহ, অর্থাৎ 
40001791060 of taste, মনোরাজ্যে এই কুচি দখলের অন্য 
তোড়জোড় দরকার হয়ে থাকে । জমির চৌহদ্ধি ঠিক করতে 
সময় লাগে । বৃহৎমামলার ব্যাপার এক কায় নিষ্পত্ত 
হবার উপায় নেই।. সুতরাং রাতারাতি রসগ্রাহী গড়ে 
তোলার চেষ্টার উদ্দেশ্য সাধু হলেও সফলতার সম্ভাবনা কম। 
- হুজুগের টানে আমরা গা ভামিয়ে দিয়েছি ;. স্রোত চড়ায় না 
ঠেকা পর্ধ্যস্ত' পরিবর্তনকে আশ্রয় ভাবা বুধ্ধিমভ্তার পরিচায়ক 
মনে করি না । স্রোতের টানে যা ভেসে যায় ত! কৌতুহলো- 
দ্বীপক হতে পারে; ভাস্মান বস্তর অবলম্বনে কল্পনা অনেক 
কিছু গড়ে তোলে; কিন্ত সাতার না জেনে ভেসে-যাওয়া 
কল্পনার-স্ত্রকে ধরতে গেলে ডুবতে হয়। যারা এই প্রকার 
আত্মহত্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাদের মন সুস্থ কিনা 
জানতে হলে মনন্তাত্বিকের উপদেশ বাঞ্চনীয় । 

-বরসপ্রচারে যে আত ' অধুনা চলেছে তাকে হুভুগ বলায় 
অপরাধী মনে' করছি না.। ছবি নিজগুণে আত্মপ্রতিষ্ঠ ; 
ন্কপের কাহিনী সে নিজেই বলে। বলার ভাষা আছে যা 
ধ্বনির মতই সাঙ্ষেতিক। সঙ্ষেতগুলি নানা বৈশিষ্টাপূর্ণ-_ 
যা বুঝতে হলে দরদ ও ধৈর্ধ্যের দরকার" হয়ে থাকে-। ছবির 
ভাষা কতকট। বোবার ভাব-মভিব্যক্তির মত। এইখানে 
ঘনিষ্ঠতার কথা উঠে পড়ে । আমাদের দেশে ছবির ভাষার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এখনও হয় নি। যেটুকু পালিশ-করা বোলচাল 
ছাপার, অক্ষরে বার হয় তাও ধার-করা কেতাবি বুলির 
পুনরারত্তি। বিদেশী প্রোপ্যাগাগডার কোরে ছবি বোঝ! 
একটি ফ্যাসান হয়ে দাড়িয়েছে । - 


বর্তমানে ছবির প্রধান আকর্ষণ ছুটি_একটি প্যাচাল' ও 
অবোধ্য নক্সা! ; অপরটি 99717203701 appeall নক্সার 
আদর্শে দেখি পিকাসো, ম্যাটিপি, গোগে, সীজান ইত্যাদির ডাহা 
নকল বা উৎকট প্রভাব-_-এবৎ 867010901-এর চাহিদার 
থাকে । দেশপ্রেম, ধর্ম নীতি, ছুঃস্থ মাহুষের কাহিনী ইত্যাদি । 
মentiment-ই যদি রসের প্রধান অঙ্গ হয়ে পড়ত, তা হলে 


কষে কীদতে পারলেই আর্টের চরম সার্ঘকতালাভ হয়ে যেত। 


। আমার কিছু বলবার আছে। 


১৩৫৭ 


দেবতার মুর্তি বা নীতির সমর্থনে শিল্পীরা যাবতীয়. উপদেশ 
লিখলেই পারতেন এবং দেশগ্রীতি প্রকাশের জন্ত কেবল 
খদ্ধরের কাপড় আকলেই ছবির বড় কথা বলা হয়ে যেত। 
সর ক'টিই 990%1090-জড়িভ . বিষন্ন বন্ত, কিন্ত, কোনটিই 
ছবির রূপে সার্থকতা আনতে পারে না--ছবির নিষ্জ গুণের 


অভাব ' থাকায়। সুতরাং বুঝতে হবে, 990610090(-এর 
উপরেণ্ড এমন জিনিদ আছে যার যোগ না থাকলে ছবি 
নির্বিকার হয়ে যাক । 


ভেসে-আসা মতের সমর্থনে, বিশেষ ফরমায় ফেলা নক্সার 


অহুকরণকেও রসনিবেদনের শেষ কথা ভাববার উপায় নেই, - 


কারণ এক জনের বলার ভশ্গী অপরে নকল করলে তাকে 
হরবোলার তারিফ দেওয়া চলে, তার বেশি কিছু না । শিল্পীর 
ধর্ম হ'ল রূপকে বুঝে ভার গুণ প্রকাশ করা। যে রূপ প্রকাশ 
হ'ল তা আপন গুণেই সম্পূর্ণ বাহির থেকে বিশেষণ বর্ষণে 
তার শর বৃদ্ধি বা হাস হয় না। রূপকার যেখানে নক্সা ডিঙিয়ে 
অতিমাত্রায় ভাবের পিছনে ছুটাছুটি করে সেখানে বুঝতে 
হবে তার কারিগরিতে গলদ আছে--হবির নি মাল- 
মসলার অভাব ঘটেছে। 


এ তো গেল ব্যক্তিগত ফথা। এক-আাধ জন নার 
খপ্পর থেকে ছাড়ান পেলে ভাবা চলে ফাড়া কেটে গেল। 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের মতো যখন ‘দল পাকাতে. আরগ্ত 
করে, মিটিং করে, কনফারেন্স করে, রেজলিউসন্‌ পাস 
হয়, আর্টের আদর্শ তৈয়ারীর জন্য তখনই হাটের মাঝে 
হাড়ি কাটে । ঘরোয়া কথা বেরিয়ে আসে। রসের ভাড় 
ফাদ ক'রে দেয় ফাঁকির তেজারতি। যেরস নিরিখিলিতে 
তোয়ান্্ না পেলে জমাট বাঁধতে চায় না, তাঁকেই মললিসি 


* আওতায় ঘাটালে সার যা থাকে তা সফেন বুদ্বুদ। আমি 


এদিক দিয়ে ঘোরতর [10)101501 রসতোগ একলা না হলে 
মন মজে না । Conference ক’রে প্রেম আমার কাছে তয়ল, 
বন্ত। সব সময় তটস্থ হু'য়ে থাকতে হয় বুঝি নিল 


কেড়ে! 


আপনি হয়তো ভাবছেন যে লোক কনফারেন্স, মিটিং ১২ 
ইত্যাদিতে সর্দার সেজে থাকে তার মুখে এ কি বাণী 1 উত্তরে 
'সব খুঁটিয়ে লেখার সময় নেই। 
প্রথম কারণ, আপনি সম্পাদক মানুষ । বৈর্ধ্য মিনিট ধ'রে 
সীমাবদ্ধ । দ্বিতীয়, অধিক মাত্রায় সত্য বেআবরু হয়ে 
যাবে । ফলে আমি ঘায়েল হতে পারি--এমন অপকর্ম আমি 
করি না। বলার কথা সংক্ষিপ্ত এই £ -মিটিং-এ চিৎকার করি 
শ্রেফ, প্রাণে বেঁচে যাবার জন্য । আর্টের কথা যা বলি তা 


“Intellectual লড়াই=এৰ অন্ত, অত্বরক্ষার সহায় | Intellec- 


8৪] কসরতে আর্টের বিশ্লেষণ কতকটা চলে, কিন্ত রসভোগ 


৮ 
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রী 


ষ্ঠ y 24 


বা স্থষ্টির সঙ্গে ঢ0000690 যোগ না দিলে লড়াই-এর নখিটাই 
টিকে যায়, আসল উদ্দেশ্য পড়ে মারা । সোজা কথা, মিটিং- 
গুলো জন্বোংসবের পরিবর্তে শ্রাদ্-বাসরের আয়োজন । 
রূপ জন্মাবার আগেই তার 70733906700-এর আয়োজন 





চললে ছুরির শানের আওয়াজ বড় হয়ে ওঠে, কাটে মার. 


কিছু । i 


১৬১ 


চতুর্দিকে এখন কেবল আওয়াজ ভি । কান বালাপালা 


হয়ে গেল । = এইবার একটু জিরুতে চাই'। 


চিঠিও, প্রবন্ধের, আকার নিতে বসেছে, স্ুতরাৎ থামি। 
আশী করি ভাল-_ইতি 


্রীতিবদ্ধ 
ৃ ্ীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী | 
গ্রীগ্রীতিশ মিদ্রকে লিখিত 


যবনিকার অন্তরালে 


পপ 


তখনো! বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় নি। পূর্ববঙ্গের সুদূর প্রান্তে 
অবস্থিত ফুলপুর গ্রামে সেদিন হিন্দু-যুসলমানের মধ্যে 
সম্প্রীতির অভাব ছিল না। 

গ্রামটি হিন্ুপ্রধান। গ্রামে যে কয় ঘর মুসলমানের বাস 
তাদের অধিকাংশই বাজনদার শ্রেণীর লোক । প্রান্তিক 
ভাষায় এদের বলে নাগার্চি। হিন্দুদের পালপার্ধ্ণ, বিবাহ 


“>, ইত্যাদিতে বাজনা! বাজানোই তখন. ছিল এদের প্রধান পেশা! । 


লা 


| 
+ 


ধর্ম আলাদা হলেও. সুদীৰ্ঘকাল পাশাপাশি রাস করায় - 


ফুলপুরের হিপ্নু-মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তখন এক 


মধুর আত্বীয়ত!। হিন্দু পরিবারের গিনীদের এর! খুড়ী জেঠী 


. মাসী বলে সম্বোধন করত- হিন্দুদের পুজাপা্ববপে এর! এসে 


KC 
/ 


৯. প্রসাদ গ্রহণ করত, সঙ্ধীর্তনে ওস্তাদ চুলী সোনা মিঞার মিঠা- 


হাতের খোলের বোল সবাইকে মুগ্ধ করত। বিজ্রয়া-দশমীর 
দিনেংপ্রতিমা বিসর্জনের পর হিন্দুরা যখন ঘরে ফিরত তখন 
তাদের কণ্ঠে ক মিলিয়ে ওরাও গাইত, | 
“মাকে ভাসাইয়া জলে কি লইয়া বঞ্চিব ঘরে 
* ছাইড়া যাইতে বিদরে পরাণ গো অভয়” 

এই নাগার্চিদের মাতব্বর' গুলমায়ুদ । লোকটি যেমন 
জোয়ান তেমনি অদম্য তার সাহস। প্রৌঢত্বের প্রান্তসীমায় 

দিলেও মাথার একগাছি চুলেও তার পাক ধরে নি। 
গায়ের রং মিশ কালো, ছ’ ফুট দীর্ঘ পেশী-বছল সুগঠিত দেহ- 
থানি তার হু’দও তাকিয়ে দেখবার মত। মাথার কুচকুচে 
কালে! লম্বা চুল পেছন দিকে খোপাবাধ|--মুখে একমুখ কাচা 
পাকা গৌফ-দাড়ি।. ভাটার মত গোল চোখ ছটো যেন সব 
সময় স্বলছে। গুলমামুদ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ পাকিয়ে তাকায় 
তখন (সে দৃষ্টির সামনে অতিবড় বরপুরুষের হদয়ও সন্ুচিত 
হয়ে বিন্ুবৎ হয়ে যায় । 


গুলমায়ুদের দেহে অমিত শক্তি-_লাঠিখেলায় অমন সা 


এতল্লাটে আর নেই, লাঠির কেরামতিতে.. একা একশ 
a 


- হয় সেজ্তে, গুলমায়ুদ আর দ্বিতীয় বার সাদি করে নি। 


" শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


‘লোকের মহড়া নিতে পারে সে। দাঙ্গা বাধলে লাঠি তুরিয়ে 
সে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেয়। নিপুণ পক্ষী-শিকারীও 


বটে গুলমাম়ুদ । বাঁশের ধন্থ আর মাটি দিয়ে তৈরি ছোট 
ছোট গুলি এই তার শিকারের সম্বল । এই মাটির গুলি দিয়ে 
প্রধানত সে বক শিকার করে ।- গাছের যত উচু ডালেই বক 
বসে থাকুক না কেন গুলমামুদের-ঞ$লির আঘাতে সে ঘায়েল 
হবেই-_অব্যর্থ তার লক্ষ্য । | 

আর ওস্তাদ'সে নৌকা বাওয়ায়। এতেও দশ-বিশখানা 
গায়ে তার জুড়ি নেই.। মনসার ভাসান ' উপলক্ষে যখন 
গ্রামের হাঁওরে বাচখেলার প্রতিযোগিতাংতুয়' তখন গুলমামুঘ 
যে নৌকার হাল ধরে বসে সেটির জয় অনিবার্য্য 

গুলমায়ুদ বিপত্জীক । সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন ছিল 
তের বছরের মেয়ে গুণাই। -গুণাইর বয়স যখন পাঁচ বছর 
তখন তার মা মার! যায় । পাছে বিমাতার হাতে মেয়ের অযত্ব 
ঘ্ীর 
অবর্তমানে সৈ হয়ে উঠল একাধারে গুপাইর বাপ মা দুই । 
বাপের আদরে'মায়ের অভাব গুণাই একদিনের জনেও si 
পায়নি। : 

না অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়। 
কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সক্ষেই গুণাইর বিয়ের সন্বন্ধ আসতে 
লাগল, 57555 
সেদিকেটগা 'করলে না। 


গুণই কিন্ত একদিন তাকে চিরতরে "ছেড়ে চলে. গেল । 


কি কাল ব্যাধিতে যে তাঁকে ধরেছিল ! একটি মাগ রোগে 


ভুগে বাপের কোলে মাথা রেখে সে শেষ নিস ত্যাগ ll 


করলে । {লে 

' গ্রাইর মৃত্যুর পর খুলমাযুদের কাছে সংসারটা: য্নে 
নেহাত ফাক! ফাকা! ঠেকতে লাগল । ছুনিয়ায় সে “যে কত্‌ 
একা এবার: সে তা-মন্খে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করলে। . “যে ধনে 





- 
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গুণাই নেই সে ঘরের প্রতি কোনো আকর্ষণই আর তার রইল 
না।' স্থির করলে, ঘরবাড়ী বিক্রী করে সব ছেড়ে-হুড়ে দিয়ে 
ফকিরী নিয়ে-'সে চলে যাবে সাহাজী-বাজারে মাণিক- 
ীরের আভানায়-_নেখাননে আর দাম নিয়ে দে বাফী জীবন 
কাটিয়ে দেবে । 
গুলমামুদের গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের কথ! ঘর ও অঘোর 
রায়ের কানে গিয়ে পৌছল। . 
ফুলপুরে ছু’ ঘুর জযিদার-_-অধোর রায় আর বিজয় রায় 
এঁরা জ্ঞাতি এবং পরস্পরের প্রবল প্রতিপক্ষ । এঁদের মধ্যে 
শত্ৰুতা তিন-পুরুষের | জ্রায়গাঁ-জমি ইত্যাদি নিয়ে এদের মধ্যে 
ঝগড়া বিবাদের অন্ত ছিল না-_ছুই দলের প্রজাদের মধ্যে 
লাঠালাঠি মারামারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । : 
গুলমামুদ আর ভার স্বজাতির বেশীর ভাগই অঘোর 
রায়ের প্রজা । মন্বের মানরক্ষা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে দলবল নিয়ে কতবার যে জান কবুল করে লড়েছে গুল” 
মাযুদ তার আর অন্ত নেই। 
মোট কথ! শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে গুলমামুদ ছিল 
অঘোর. রায়ের দক্ষিণহস্ত-স্বরপ । এখন সেই গুলমামুদ গ্রাম 
ছেড়ে চলে যেতে দৃঢ়সঙ্কন্ন একথা শুনে বড় ভাবিত হয়ে 
পড়লেন অঘোর রায়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, ক’দিনই বা 
আর বাচেন তার নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র পুত্র স্ুরেশ্বর 
“এখনো সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ভার অবর্তমানে গুলমামুদের 
সাহায্য ছাড়া কি স্ুৱেশ্বর জমিদারী রক্ষা করতে পারবে | 
অনেক ভাবনা চিন্তার-পর গুলমাঁযুদকে ডেকে পাঠালেন 
অঘোর রায়। গুণাইয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম তাকে দেখলেন 
তিনি। দেখে একেবারে চমকে উঠলেন।. গুলমামুদের 
চেহারার এ কি অভাবনীয় পরিবর্তন। একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির 
উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেলে তার যে অবস্থা, হয়, তেমনি 
হাল হয়েছে গুলমামুদের ৷ এত বড় শক্ত-সমর্থ মাষটা শোকের 
ঝড়ে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে ।. একান্ত সহানুভূতির 
ম্বরে অঘোর রায় বললেন--“মামুদ, একি চেহারা হয়েছে 
তোমার ?” এই-দরদভরা কথা কয়টি শুনে গুলমায়ুদ আর 
নিজেকে সামলে রাখতে. পারলে না। ভয়ে লুটিয়ে পড়ে 
একেবারে. মেয়েমান্থুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে। 
হৃদয়াবেগ একটু শাস্ত হলে চোখ মুছে বললে__“আর"কইয়ইন 
না কতা, গুণাই বেডী আমারে অন্তরে মাইরা গেছে। . আর 
কিলেইয়া ঘরে থাকুম--আমার আর কেডা আঁছে।” 
+'গুলমাযুদ্ধকে,কখনো বিচলিত হতে দেখেন নি. অঘোর 
রায়, তার চোখে জল দেখে অবাক হলেন ভিনি। বাইরে যে 
টি দেখতে এত ভীষণ, তার অন্তরের অস্তত্তলে যে এমন 
অনাবিল স্ষেহের অমিয়ধারা লুক্কায়িত ছিল সে সন্ধান তো 
| এতদিন তিনি পান নিএ গুলমায়ুদকে সাস্তূন! দিয়ে তিনি 


I | i প্রবা্ী 
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বললেন--অত উতলা হয়ো না মামুদ। তোমাত ছঃখ বুঝি, 
কিন্ত আমাদের ছেড়ে যেতে দেবো না তোমাকে ।- আমি 
বুড়ো হয়েছি, টের পাচ্ছি যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে । 
তাই আমার সুরেশ্বরকে তোমার হাতে সঁপে .দিয়ে আমি 
নিশ্চিন্ত হতে চাই । মনে রেখো অঘোঁর রায়ের অবর্তমানে তার 


“অমিদারীর মর্ধ্যাঘা- রক্ষার দায়িত্ব ষোল আন! তোমারই ।” 


সি 


$ 


” গুলমামুদ কোনো কথা না বলে অঘোর” রায়ের পারের 


ধুলো মাথায় নিলে । 
দিনকতক বাদেই সুরেশ্বরের মায়া, জমিঘারীর আকর্ষণ 
সবকিছু ছেড়ে অঘোর রায় পরলোক-যানত্রা করলেন । 


সদ 


পা 
€ 


অঘোর রায়ের মৃত্যুর পর প্রতিপক্ষ বিজয় রায় জরেশ্বরকে '' 


জব্দ করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন । - কিন্ত 
সুরেশ্বরকে আগলে ফীড়াল গুলমায়ুদ । অঘোর রায়ের শেষ 
আদেশ তার কাছে আল্লার হুকুমের মত অমোঘ । 


কালাশোৌচ অতিক্রান্ত হলে পর স্থরেশ্বরের বিধবা জননী 
এখানে সেখানে ছেলের বিয়ের আলাপ চালাতে লাঁগলেন.। 
শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ স্থির হ’ল ধলেশ্বরী নদীর ওপারের রামপুর 
গ্রামের গোলক দত্তর একমাত্র কণ্ঠ! গুণময়ীর সঙ্গে । গোলক 
দত্ত অবস্থাপন্ন লোক নন, কিন্ত মেয়েটি ভার অপরূপ রূপ- 
লাবণ্যবতী, অত্যন্ত নম্র এবং গৃহকর্্দে নিপুণা--ঠিক এন্টি ৷ 


একটি মেয়েকেই ুরেশ্বরের জননী পুত্রবযুর্ূপে কামনা, কর /_ 


ছিলেন। 

- এদিকে অষোয রায়ের বাড়ীতে আসম বিবাহের আম্লোষন 
যখন পুরোদমে চলছে তখন খবর পাওয়া গেল এই বিয়েতে $ 
ব্যাঘাত জন্মানোর জন্তে বিজয় রায় একেবারে আঁদাজল খেয়ে - 


ক 


লেগে গেছেন। স্থির হয়েছে, বরযাত্রীরলসহ নৌকাযোগে 
সরেশ্বর যখন বিয়ে করতে রামপুর রওনা হবে তখন বিজয় ই ্ 


রায়ের লাঠিয়ালেরা তাদের উপর চড়াও হয়ে যাত্রাপথে 
বাধা সুষ্টি করবে । 


এই খবর পেয়ে খুলমামুদের চোখ ছুটে! বাঘের মত, বলে, 


উঠল-_্দীতে দাত ঘষতে ঘষতে সুরেখরের পানে তাকিয়ে 
সে বললে-_-“পিপড়ার পাখা উঠছে, মররার্‌ লাইগ্যা | 
বাবাজী কার ঘাড়ে কয়ডা মাথা, তোমার বিয়া আটকায়” 
কেডা।”  - 

নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীদল আর নাজ লাঠিয়াল- 
সহ স্থুরেশ্বর বিয়ে করতে রওন! হ'ল-_লাঠিয়ালদের মধ্যে 
হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। সকলেই ভারা গুলমামুদের 
শাগরেদ 1 
- নৌকা ছাড়লে পর গুলমায়ুদ হষ্কার ছেড়ে বললে-_ 


“হুনরে ওস্তাজের(১) চেলারা, ইবলিসের বাচ্চারা যদি হাঙ্গামা 


রি 8 
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শপ 


জৈস্ঠ 
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করত আয় ত হালারার হাডিডত ' বিয়ার বাজনা বাহাইয়া 
দিবে 1৮ 

a ফ্ূপমতী নদী উজিয়ে নৌকাগুলে| রামপুরের যা 

 শ্রগুতে লাগল--লাঠিয়ালেরা.নিজ নিজ লাঠি দৃঢ় মুগ্টিতে ধরে 

তৈরি হয়ে রইল। কিন্ত রাস্তায় কোনো গোলমাল হ’ল না । 


যথা সময়ে রামপুরে বিয়েবাড়ীর ঘাটে গিয়ে নৌকাগুলে! - 


»উভিড়ল। বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনা করবার জন্তে নদীর ঘাটে 
‘ যার! এসেছিল লাঠিয়ালদের দেখে তারা তো হুকচকিয়ে গেল 
--গুলমাযুদ সবাইকে আশ্বত্ত করলে । 


বিয়ের পর কনেকে নিয়ে বরপক্ষ নৌকাযোগে নিজেদের 
গাঁয়ে-ফিরছে। গুলমামুৰ আছে কনের নৌকায়। . 
পাশাপাশি ছর-সাতখানা নৌকা চলেছে ধলেশ্বরী নদীর 
বুকের উপর দিয়ে । আকাশ থেকে সর্য্যদেব আগুনের হল্কা 
= ঘর্ষণ করছেন--সুর্য্যের আলে! নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে 
গলানো রূপার মত ঝকঝক করছে-_নদী-পরপারের গ্রাম- 
তরুত্রেমী যেন থর রৌন্রদাহে যুচ্ছাতুর। নদীর- বুকে ছোট 
ছোট ঢেউ উঠেছে-_সেগুলো এসে .অতি মৃছভাবে ছলাৎ 
' ছলাৎ শব্দে আঘাত করছে নৌকার গীয়ে-_-সবকিছুতে মিলে 
২ ভারি একটা. উদ্বাস-করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। 
কিশোরী বধূ নৌকায় উঠে “অবধি সেই যে কাদা সুরু 
করেছিল তার আর বিরাম নেই ৷” একেবারে ' ফুলে ফুলে 
ফুঁপিয়ে ফু'পিয়ে সে কাদছে--তার বাধনহারা চোখের জলে 
ধলেশ্বরীতে ঢল নামবে বুঝি । 
"৬ মেয়েটির আকুল ক্রন্দন গুলমামুদের অন্তর স্পর্শ করল। 
* বুকের ভিতরটা তার গভীর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর 
-.. গুণাই বেঁচে থাকলে আজ ঠিক এত বড়টিই হ’ত--সেও তার 
/' বুকখানা খালি করে দিয়ে এমনিভাবে কীদতে কীদতে স্বামীর 
ঘর করতে চলে যেত। | 
নববধূকে সম্বোধন করে গুলাম বললে_“ও মাই, 
ও গোলক দত্তর বেডী, আমি তর বুড়া ছাওয়াল, আমারে 
তর লজ্জা! কিয়ের | কুইরা বাঁজানের ঘরখাঁন খালি পইড়া 
__ ইছে, তুই গিয়া ঘরখান পরকাশ করবি গো মাই ৷? 
' গুলমায়দের দরদ্ভরা কথাগুলো যেন নববধূর ছুঃখাভিতপ্ত 
-” মনে সাত্ৃনাব প্রলেপ বুলিয়ে দিলে । দীর্ঘ ঘোমটার আড়াল 
থেকে সে গুলমামুদকে ভালো করে দেখে নিলে। কি কক্ষ 
কঠোর ভীষণ মূর্তি--চোখের পানে ভাকালে বুকের ভেতরটা! 
পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে ।: এই পরুষপ্রকৃতি বৃদ্ধের 
বুকের গহনতলে যে এত দরদ, এত স্নেহ কেমন করে জুকিয়ে 
আছে কিশোরী বধু তা বুঝতে পারে ন! । 
একটু চুপ করে থেকে গুলমামুদ বড় করুণ সুরে বলতে 
লাগল, “তর নাম বুলে গুণমাই ] আমারও একটা মাইয়া 


টি 


আছিল গো মাই, তাইর নাম গুণাই। আইজ বাইচ্যা 
থাকলে তর বয়সীই হইত, তর লাকান*্ কাচা হলদির পার! 
রঙ. আছিল আমার মাইয়ডার । আইজ থেইক্যা তিন বছর 
আগে রূপসী খালের পাড়ে নিজের হাতে বেডীরে মাড়ী দিছি। 


“তুই ত কয়দিন পরে আবার তর বাপের কাছে যাইতে পারবি, 


কিন্ত আমার গুণাই ত আর আমার কাছে আইব না।” 


" বলতে বলতে গুলমায়ুদের চোখ ছটো ছল ছল করে উঠল, 


কঠিন কুৎসিত কালে! মুখে নামল বেদনার নট দ্ির্ধ-মেহুর 
ছায়!। + 

বধু সদ্য পিতৃগৃহ ছেড়ে এসেছে। নিন এক- 
মাত্র মেয়েকে'এ জীবনে আর বুকে ফিরে পাবে না তার 
অন্তগূর্ট বেদনা সরাসরি তাঁর একেবারে মর্দ্াহ্থল পর্য্যন্ত গিয়ে 
ক্পর্শকরল-_-এই বন্তাহারা বৃদ্ধের জন্যে তাঁর বুকে জাগল 
অপরিসীম মমতা! । 

কিছুক্ষণ পরে গুলমামু্র অত্যন্ত ্েহমাখা সুরে বললে, 
“মাই গোঁ, তরে আমি গুণাই মাই বইল্যা ডাকুম_-তুই আমার: 
মাই, আর আমি তর বাপ গোলক মিঞা ।?” বলে নিজের 
রসিকতায় উচ্চকঠে হেসে উঠল-_সে হাসি এই ভীষণদর্শন 
লোকটির শিশুর মত সরল অস্তরটিকে যেন গুণময়ীর চোখের 
সামনে পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত করে দিলে 1. 

গুণাইয়ের মৃত্যুর পর গুলমামুদের বুকের যে স্থানটা খালি 
হয়েছিল এতকাল আর তা কিছুতেই পুর্ণ হয় নি। একটা 
বিরাট শুন্যতাকে বুকের ভেতরে সে বহুন করছিল অনুষ্ষণ। 


| আজ সে এই মেয়েটির মধ্যে. তার হারানো গুণাইয়ের 


প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেলে-তার মনে হ’ল দীর্ঘ তিন বৎসর 
পরে-গুথাই-ই আবার নুতন নামে, নূতন রূপে তার কাছে ফিরে : 
এসেছে। এই মেয়েটিকে ‘মাই’ ডেকে অস্তর তার যেন এক. 
অনির্বচনীয় শাত্তিতে ভরে উঠল। . 
স্নেহ অন্ধ, তার কাছে জাতিভ্দে নেই-.ধর্শা-বর্-সম্প্রদায়- 
গত পার্থক্য নেই- বিধাতা সংসারে কোথায় যে কার" জন্যে 
মায়ার ফাদ পেতে রেখেছেন তা কে জানে? 
* সন্ধ্যা নাগাদ নৌকাগুলো এসে ভিড়ল ফুলপুরে “নদীর 
ঘাটে। বরকন্যা নৌকা থেকে তীরে অবতরণ করলে, 
পর তাদের পেছনে কাসি বাজাতে বাজাতে নামল গুলমায়ুদ 
আর লাঠিয়ালের দল। গুলমায়ুদের খুশির আর অস্ত 
নেই--বিচিত্র অর্গভঙ্গী সহকারে নাচতে নাচতে সে .বাজ্বাচ্ছে - 
কাসি আর তালে তালে লাঠিয়ালদের লাঠিতে Se 
ঠোকাঠুকি হয়ে হচ্ছে ঠকাঠক আওয়াজ । 
বরকন্া পান্ধীতে _ নলের লারা Sn নী 


সেটিকে ঘিরে দাড়াল আর পাক্ধীর সামনে বাড়িয়ে গুল- 


ক্র মৃত এ 


. ১৬৪ - a 


মায়ুদ আরার সুরু করলে সমৃত্য বাজনা । বেয়ারারা তালে 
তালে পা ফেলে চলতে লাগল পাক্ষী কাবে। 

তরুশেণীর মাথার উপর দিয়ে অষ্টমীর খণ্ড চাদ আকাশে 
উঠেছে। পদ্দীর-পথ-ঘাট মাঠ-বন যেন রুপালি. জ্যোৎস্না- 
ধারায় ভেসে যাচ্ছে। ছেলে-বুড়ো সবাই এসে ভিড় করে 
দাড়িয়েছে পথের পাঁশে--শুধু-বিজ্য় রায়ের পক্ষের কারও 
টিকি দেখা যাচ্ছে না। 


জনত! দেখে গুলমাম়ুদের উৎসাহ হয়ে উঠল ভা 
নৃত্যে মেতে উঠল বুড়ো--তার দীর্ঘ কেশ আর দাড়ি উড়তে. 


লাগল হাওয়ায়-_মুখে তার কেল্লা মার দিয়া এই ভাব। 
বরকন্যা বাড়ীতে . পৌছনে এয়োন্ত্রীরা. এসে যথারীতি 
তাদের বরণ করলে । গুলমায়ুদ বান্ধন] থামিয়ে সুরেশ্বরের 
মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে সাাঙগে প্রণাম করে বললে-_ 
“বুইন দিদি গো, দুগ গা পর্তিমা লইয়া আইলাম রামপুর 
থেইক্যা। বেডী খালি তর মাইয়া না, আমারও মাইয়া। 
তিন বছর পরে আমার গুণাইরে আবার ফিরা পাইলাম। 
বাপের নাম বুলে গোলক দত্ত-_আমিই ত বেডীর বাপ, নাম ত 
আমার গুলমামৃদ :না-_-গোলক মিঞা? আবেগে কেঁপে 
উঠে বুড়োর গল!--দু’চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে,ছু'ফৌটা অশ্রঃ । 
কন্যাবিয়োগবিধুর ব্বদ্ধের নিগুঢ় মর্শাবেদনা -বিধ্বার মনকে 
স্পর্শ, করে, তার বুকের ভেতরটা! যেন কেমন করে ওঠে 1... 


অুরেশ্বরের বিয়ের পর দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেল, 
ইতিমধ্যে ঘটল এক বিপর্যয় । তিম: দিনের জ্বরে সুরেহরের 


মা স্বামীর অন্থগামিনী হলেন । তরুণী নি হ'ল নূতন 


সংসারে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত । 

গুণাইয়ের মৃত্যুর -পর গুলমামুদধ কেমন যেন দেওয়ানার 
মত হয়ে গিয়েছিল-_নুরেখরের সংসারে সে কাত্বকর্্ম করত 
বটে, কিন্তু তা নেহাত কর্তব্যের NRT 
তার আকর্ষণ ছিল না। . 

কিন্ত গুণময়ীর প্রতি কি স্বেহ যে জাগল বুড়োর মনে-_ 
ঘর তাঁর তেমনি খালিই রইল, বটে, কিন্তু বুকটা যেন তার 
ভরে উঠল ।: গুপমূয়ীর কল্যাণহত্তের .সেবাযত্ব দিয়ে গড়া 
সংসার যেন তাকে শতপাকে.জড়িয়ে বরল- সাধ্য কি তার এ 
আকর্ষণ ছিন্ন করে অন্যন্ধ যায়] 

ধর্ম আলাদা হলেও গুলমামুদ. হল গুণময়ীর ধর্টের বাপ ৷ 
বাইরের বর্ম রচনা! করে মানুষের, মধ্যে বিরাট ব্যবধান 
অন্তরের ধর্ম মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে নিয়ে আসে-_ 
স্থাপন করে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর যোগ্স্থত্র। 

জীবন-সায়ান্ছে গুলমায়ুদের হ’ল. বাৎসল্য-রসের এক 
নুতন অভিজ্ঞতা ৷ গুণাইয়ের যৃত্যুর পর. জীবন তার নিকট 
হয়ে গিয়েছিল উদ্দেশ্ঠহীন, নিরর্থক-_এখন ' যেন সে বেঁচে 
থাকার নুতন অর্থ খুঁজে পেলে , 


রর 


প্রবাসী 


ac পপপসদপশ্পতত্ পোত প্প পশি তিতপি পপ প্রা পট পপি 
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রা ওবিকে কিন্ত অলক্ষ্যে কুলপুরের বুকের উপর চরম অনর্থ- 
পাতের পটভুমিকা তৈরি হতে লাগল । গ্রামটি বর্দিযুঃ ৷ থানা 


ভাক্তারখানা সব-রেজেক্রি আপিস সবকিছুই এখানে আছে। 


এতকাল দারোগা ডাক্তার সব রেছিত্রার সবই ছিল হিন্দু, 
কিন্ত সম্প্রতি বাইরে থেকে ছু এক জন শিক্ষিত "মুসলমান 
এসব পদে নিযুক্ত হয়ে এখানে এলেন-_তারা.নিয়ে এলেন 


ভ্রান্ত, বিক্কৃত আদর্শ। গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে তীর! হিন্ু- 


বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে লাগলেন । 
ধীরে ধীরে তাদের অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়__মুসল- 

মানদের মনে ক্রমে এ ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে, হিল্মুরা তাদের 
ছুশঅন |. | 

এমনিভাবে শুধু ফুলপুরে নয়, সার! বাংলার পল্লীতে 
পল্লীতে মুসলমানদের মনে হিন্মুবিদ্বেষ পুন্জীভূত হয়ে" উঠতে 
থাকে । 

তারপর কালচক্রের আবর্তনে বাংলাদেশ একদিন হ’ল 
দ্বিধাবিভক্ত। বিষব্ক্ষের বীজ পুর্ব্বেই উপ্ত হয়ে ছিল__এবার 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে তা অঙ্গুরিত, হয়ে পূর্ববঙ্গের নিভৃত পল্লী- 
সযুহের আকাশ-বাতাঁসকে পর্য্যপ্ত কলুষিত করে তুলল । 

এ বিদ্বেষের বিষবান্পের ছয়াচ এসে পুর্ণমাত্রায় লাগল 
ফুলপুরের বুকে--যত দিন যায় মুসলমানদের মনে হিন্দুদের - 


উপর একটা অকারণ আক্রোশ ততই বাড়তে থাকে। ( 
ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান হয়ে উঠে দুরতিক্রম্য ৷ be 


এত দিন'গরে এল ক্ষুদ্র ফুলপুর ' গ্রামের "অতি সাধারণ 


একঘেয়ে ইতিহাসে পটপরিবর্তনের পালা । পল্লীটিতে লাগল 


কঠোর দারিস্ত্যের 'পর্শ_এর স্বচ্ছন্দ, শাস্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা -. 


হ’ল ব্যাহত । হিন্দু জমিদারের আওতায় এতকাল পুষ্ট হচ্ছিল 


হিন্বু-যুদলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রজারা। আজ গাঁয়ের 
'সকল মুসলমান মনে মনে জমিদার সুরেখ্বর রায়ের বিরুদ্ধে, 
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে--তাদের শেখানো হয়েছে কাফেরের 


গোলামী করা “গোনা” । 

অতিক্রত- সুরেশবরের জমিদারীতে ভাঙন ধরে গেল। 
পরপর হু’ বংসর অজন্মা_খাজনা আদায় এক রকম 
বন্ধ। তার উপর মুসলমান প্রজ্জাদের মধ্যে একট। দারুণ 


অসস্তোষ ক্রমবর্ধমান । সবকিছুতে মিলে সুরেশ্বরের নিদারুণ ই 


ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ের সুচনা দেখা দিলে । 


ক্রমে মধুভাগার শুন্য দেখে আত্মীয়্বজনেরা তাকে ছেড়ে 
চলে যেতে লাগল, দ্াসদাসীদের দিতে হ'ল বিদায়। যে বাড়ী 


- রহুজ্নের কোলাহলে সকল সময় গম গম করত সেখানে 


এখন বিরাজ করতে লাগল বিরাট শূষ্ভতা । সেই শুন্ট- 
পুরীতে স্ত্রীকে নিয়ে সুরেশ্বর নিদারুণ চরম অশীস্তি ও উদ্বেগের 
মধ্যে বাস করতে লাগল । 

আত্মীয়স্বজন সবাই সুরেখরকে পরিত্যাগ করলে বটে, 


সস 


জ্যৈষ্ঠ 


যবনিকার অন্তরালে ূ টু 
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কিন্ত করলে না শুধু একজন । সে গুণময়ীর বর্ষের বাপ গুল- 
মামুদ। এই ছুর্দেনেই তো তার ইমানদারির চরম পরীক্ষা । 
সাম্প্রদায়িক ধর্শের চেয়ে অন্তরের ধর্ম্ম যে ঢের. বড় বাংসৃল্য- 
রসের ভেতর দিয়ে সেই সার সত্যের উপলব্ধি তার - হয়েছে । 
অঘোর রায় সুরেশ্বরের সকল দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে 
দিয়ে গেছেন। সে. জানে এই দায়িত্ব প্রতিপালন করার 


চেয়ে বড় ধর্মুতার -কাঁছে আর কিছু নেই--তাই বর্ষের, 


৮ নামে তাকে ক্ষেপিয়ে তোল! তাঁর স্বজাতিদের . পক্ষে 


রা 
Fd 


সম্ভবপর হ’ল না। 

যে বিদ্বেষের. বহ্নি দীর্ঘ দু’ বছর ধরে সারা পর্বধমে, 
ধুমায়িত হচ্ছিল হঠাৎ তা রাজধানীতে পূর্ণতেঞ্জে প্রত্থলিত হয়ে 
উঠল. দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল দেশের 


সর্বত্র ৷, নির্বিচারে চলল হত্যা, জু$ঠন আর নারীধর্ষণ। 


অসহার নরনারীর আর্ত ক্রন্দনে মুখরিত হয়ে উঠল পূর্বব-বাংলার 
আকাশ-বাতাস। ঘরে আগুন লাগলে .লোকে যেমন, 
করে পালায় তেমনি করে অসহায় হিন্দু নর-নারী পিতৃ- 
পিতামহের পদরেগুকণাপুত বাস্তভিটা ছেড়ে যেদিকে দু’ চোখ 
যায় পালিয়ে যেতে লাগল । 

রাজধানী থেকে বহুদুরে অবস্থিত ফুলপুর গ্রামেও যথা- 
সময়ে হিন্দুনিধন এবং হিন্দুবিতাড়নের খবর এসে পৌছায়__ 
ফলে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার সঞ্চার 
_ হয়। তার উপর বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মুসলমানের! 
দল বেঁধে ফুলপুরে এসে স্থানীয় মুসলমানদের উক্কানি দিতে 
থাকে । .. "মহা! ছু্দৈবের পূর্বাভাস পেয়ে গুলমামুদ্ধ তার 
রজাতিফের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সবাইকে বলে বেড়ায়-_-“ফুলপুরে 
হিন্দুমুসলমানে মিল্যামিস্ঠা আমরা বেহেশতে আছলাম ভাই, 
গ্রামভারে দোজখ*্ বাঁনাইও না।” কিন্ত আজ আর সেদিন 
নেই যখন ফুলপুরের সকল "মুসলমান গুলমায়ুদের কথায় উঠত 
বসত, আজ তাদের নূতন মাতববর, নূতন নীতি-_কাজেই তার 


| কথা অরপ্যরোদনে পর্ধ্যবসিত হয় । 


গ্রীমটতে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে 


. লাগল। এধেন আসন্ন প্রলয়-ঝটিকার অগ্রস্থচনা । 


লক্ষণ দেখে মনে হ’ল অকস্মাৎ যে-কোনো মুহূর্তে এই 


-নিতৃত শান্ত পল্লীর বুকে প্রত্বলিত হয়ে উঠবে বিদ্বেষের কালা- 


নল- সেই দাবাগ্রিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এতকালের 
হিন্দু-যুসলমানের সম্প্রীতির বন্ধন । 

ফুলপুরের আকাশ-বাঁতাস যেন শত শত কালনাগিনীর উষ্ণ 
নিশ্বীসে বিষাক্ত হুয়ে ওঠে। প্রতিদিন বাইরে থেকে দলে 
দলে মুসলমানেরা এসে জব্বার মিঞার বাড়ীতে জমায়েং 
হয়__সেখানে চলে হিন্দু উৎসাদনের সলাপরামর্শ । সেখানকার 


ছি'টেফৌটা খবর গিয়ে হিন্দুপলীতে পৌঁছায় । আতঙ্কে কেউ 


নরক 


শ্বশানের ভয়াবহ নিস্তন্ধতা_পলীর . বুকে রাত্রি. নামে 


_ছঃস্বপ্রের মত---রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ হয় .হিৎসায় উন্মত 


মুসলমানদের আল্লা হে! আকবর ধ্বনিতে | সে-পর্ববনাশী গর্ভ 
শুনে স্বামীর বক্ষলগ্ন হিন্দু-কুলবধূরা আতঙ্কে কেঁপে উঠে। ; 
'প্রতি রাত্রে এ পৈশাচক উদ্লাসধ্বনি এক বৃদ্ধ মুসলমানের | 
বুকে এমে শেলসম বাজ্জে--সে গুণময়ীর ধর্ম্মের বাপ গুল- . 
মাম়ুদ--গভীর রাত্রে ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থ তার নিভৃত কুটীরের 


, *দ্বাওয়ায় বসে উর্ধে আকাশের পানে তাকিয়ে সে- আকুল কণে 


চীৎকার কয়ে উঠেঁ_“আল্লা এ তোমার কি মরি 1” 


- গুলমায়ুদকে দলে টানতে না পেরে তার জাতভায়েরা 
সবাই তার ওপর খান্না হয়ে ওঠে। শেষে.এক. দিন স্যার 
পরে আব ল জব্বার, গফুর মিঞা, জনাব আলি প্রভৃতি কয়েক 
জন তার নিভৃত কুগিরটিতে গিয়ে হাজিরু হ’ল । কিছুমাত্র 
ভূমিকা না করে আবক্দল জ্বববার বললে--“মাযুদ ভাই, 
তোমার আপত্য : আর আমরা হুনয়ু না-_ছুশমনগুলাইমরে ' 
আইজই কোতল করন লাগব। আইজ আওরাইল, ছিরিঘর 
আর বেধীপাড়া থেইক্যা ছুইশ লাইঠ্যল* আইয়া মতি মিঞার 
বাড়ীত জ্রমায়েৎ হইছে। মামুদ মিঞার লাঠির জোরডা 
আইজ আবার দেখাইতে হইব । বুঝল! মামুদ্, ভাই, তোমার 
লাঠি গাছডা-লইয়া রাইত চাইর ডণ্ডের পরে মতি মিঞার 
বাড়ীতে গিয়া আমরার- লগে .মিলাত হইব1.-"*তার পরের 
তাঁলডা তো বুঝতায়অই পার । পয়লা লইতে হইব সুরেখর 
রায়ের মাথাডা। অঘোর রায়ের ছাইলা--ইডা হইছে 
তোমার গিয়া জাত কেউভের বাচ্চা 1৮... 

গফুর মিঞার বয়স অল্প, সবে গৌফের রেখা উঠেছে।' 
আবছুল জব্বারের কথা শেষ হলে সে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে 
বললে--“স্ুরেশ্বর রায়ের আওরৎ -জবর.. খুবছুরং_আমরার 
মামুদ চাচারে বুলে বাপজান ডাকে, বুঝল] চাঁচা তোমার 
পুরীরে? ধইরা আন্তা আমার লগে নিকা দিবা” 

গফুরের কথা শুনে সবাই উৎকট উল্লাসে অট্টহাস্ত করে 
ওঠে। কিন্তু তার কথাগুলো গুলমায়ুদের গায়ে. যেন ল্লঙ্কা- 
বাটা লাগিয়ে দেয়--রাগে তার সমস্ত শরীর রি রি করতে 
থাকে। ইচ্ছা হয় লাঠির এক বাড়িতে এ ডেপো ছোকরার . 
মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু .সে মুখে কিছু - 

বলে না-_যাটিতে দৃষ্টি নিবন্ধ করে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে 
যায়। 
তাকে চুপচাপ দেখে অব্বার মিঞা হঠাৎ বাজখাই গলায় 
বলে উঠে:-“মাইয়ার কথা হুন্তা যে বড় ভাবনায় ডুইব্যা গেলা 
মিঞা। মাইয়া ফাইয়া বুঝি না, হিন্দুরা আমরার ছুশমন। 


লাঠিয়াল 1 মেয়ে 
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কাফেরের মাইয়ারে আচ্তা যদি গফুরের লগে নিকা দেও 
তৈলে* আল্লার দোয়া হইব। 
কামা নাই । মোদ্ধা কথা আইজ রাইত যদি আমরার লগে না 
যাও তৈলে বুঝুম হিন্দুরার মত তুমিও আমরার ছুশমন-_ আর 
ইভা হাছাঃ জাঁনবা যে ফুলপুরে হিন্দুই হউক আর শিজেরার 
আাতভাই-ই হুউক্‌--কোন্‌ ছুশমনরে আমর! জিতা রাখুম নাঁ।... 

কথা শেষ করে সে. গুলমায়ুদের পানে একবার তীক্ষ, 
দৃষ্টিতে তাকালে । খুলমায়ুদ দেখলে চোখ ছটো৷ যেন তার” 
হিংস্ৰ শ্বাপদের মত জ্বলছে আর একটা - পৈশাচিক উল 
বিশ্রী মুখখানা বিকটতর হয়ে উঠেছে । র 


. সকলে চলে গেলে খুলমামুদ্র ঘরের দাঁওয়া ছেড়ে উঠানে 
এসে দাড়াল, ।. ক্কুফপক্ষের রাত্রি । চন্দ্র-তারা-জুপ্ত অন্ধকার 
আকাশের পানে তাকিয়ে ' গুলমায়ূদ আর্তকণে চীৎকার করে 
বলে উঠল-_“আল্লা বড় আদ্ধাইর বান্দারে পথ দেখাও ।” 

এত বড় সঙ্কট-মুহূর্ত তার পঞ্চাশ বছরের জীবনে আর 
কখনো আসে নি। কি সাংঘাতিক ইঙ্গিতই না এরা করে 


গেল। শুধু সুরেশ্বরকে খুন করেই এদের তৃপ্তি হবে না-এরা| ' 


চায় তার গুনযাই মাকে ভোগ করতে আর. সেই পাপ- 
কার্যে তাকেই তাদের সহায় হতে হবে | “তোবা+ “তোবা”-- 
এমন কথা কানে শুনলেও যে গোনা হয়। 

- ছয়-সাত বছর আগে নববধূ খণময়ীকে.যেদিন গুল মামু 
রামপুর থেকে নৌকাযোগে ফুলপুরে নিয়ে আসে সেদিনকার 
তার'অশ্রগসিক্ত যুখচ্ছবি হঠাং বুড়োর চোখের সামনে ভেসে 


উঠল; কিন্ত কি আশ্চর্য্য-_গুণময়ী দেখতে দেখতে যেন ' 


গুণাইয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। গুলমায়ুদ স্পষ্ট শুনতে পেলে 
গুণাই যেন বলছে-_“বাজান$, ওরা আমারে কাইড়া i 
আইছে--তুমি আমারে বীচাও |” 


স্ত্যুশয্যায় এ এক বুলি ছিল গুণাইয়ের। সারাক্ষণ সে 
শুধু. এ এক প্রলাপোক্তিই করত । . 

গুলমায়ুদ ভাবে, গুণাইয়ের মৃত্যুর পর যে মেরেটি ত তার 
কন্তার অভাব পুণ করে রেখেছে তাকে আজ শয়তানের! 
ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়-_-তাকে কি সে রক্ষা করবে না 2... 

কিন্ত আরেক দিকে জীবনের মায়া । যদি জাতভায়েদের 


- কথামত কাজ না করে তা হলে তার পরিণাম কি সে' ভালো! . 


করেই জানে ।.-.কঠোর অমস্তা-_নিজের প্রাণ না মেয়ের মান 
কোনটা সণ ধনে এই কাটাই নেনে মনে তোঁল- 
পাড় করতে লাগল ।  -: 

অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মুখের রেখাগুলি 


"কঠিন হয়ে উঠল--চোখে মুখে ফুটে উঠল দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাস 


কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে গুলমামুদ। ৯২৮ 


তল + কান্ড সত্য $বাবা, 


প্রবাসী :- 


থাউক, কথা বাড়াইয়া আর . 
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ঘরের ভেতর ঢুকে সে তাঁকের উপর থেকে তার সারা- 
জীবনৈর সাথী লাঠিগাছটা পেড়ে আনলে । লাঠিটার তৈল- 
নিষিক্ত মস্থণ গাত্রে একবার পরম স্রেহে হাঁত- বুলিয়ে নিলে, 
তারপর ঘরের এক কোণ থেকে রামদাখান! বের কয়ে 


তার ধার পরখ করে কোমরে বেঁধে নিলে ৷ অবশেষে দৃঢ় 


পদক্ষেপে পথে বেরিয়ে পড়ল-_খালি ঘর তাঁর খোলাই পড়ে 


ব্ইল। ১, 


গুলমায়ুদের বাড়ীটা গ্রামের উত্তর প্রান্ত-সীমায় এটা উ'চুমত 
জায়গায় লোকবসতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত । বাড়ীর 
পেছন দিক থেকে সুরু হয়েছে প্রকাণ্ড বাশঝাড়। গায়ে 


গায়ে লাগাও সরল সমুন্নত সুদীর্ঘ বাশগাছগুলো একট! রহস্তময় - 


রোমাঞ্চকর এবং ভীতিজনক আবেষ্টন হগ্টি করে দাড়িয়ে 
আছে। ছুধারে ঘনসন্িবিষ্ট বছ্রপ্রসারিত বাশবন-_মাবখান 
দিয়ে একটা গড়ানে সুঁড়ি পথ একেবেঁকে রায়পাড়ার 
দিকে চলে গেছে-_রাস্ভাটি যেন বনতলশায়ী -একটি বডি 
সরীস্থপ । - 


এই বাশবনকে গায়ের -লোকেরা বলে হাছন, ফকিরের 


বাশঝাড়। বহুকাল আগে এই বাঁশবনের ভেতর নাকি ছিল এক 


“ফকিরের দরগা । নাম তীর হাছন ফকির । তার উপর হিন্দু- 


মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লৌকেদেরই ছিল সমান শ্রদ্ধা । 
মুসলমানের! ভার দরগায় সিন্নি দিত, আর হিন্দুরা করত 
মানত । 
মাত্রও নেই । হু 

এখন এই বনের ভেতরে দিনমানেই বিরাজ : চিনুন 


অদ্ধকার, অগণিত বিষাক্ত সরীস্থপ এর লতাগুজ্মের অন্তরালে 


কিলবিল করে দুরে বেড়ায়_ রাত্রে নিতান্ত হুংসাহসী ছাড়া 
কেউ এই ভয়াবহ বনপথ দিয়ে চল্টফেরা করে না। 

এই বাঁশবনের ভেতরকার অমাটবীধা! অন্ধকারের সপকে 
যেন ছু'হাঁত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, স্তর্পন পদক্ষেপে অকুতো- 
ভয়ে এগিয়ে চলেছে গুলমাযুদ । এই তমিত্র অরণ্যে তার 
সঞরণশীল নিকষ-কালো মৃত্তিখানি যেন এক খণ্ড চলমান 
অন্ধকারের স্তপ। বনের ভেতরে কি সুগভীর নৈঃশব্য | 
মাঝে যাঝে রাতজাগা পাখীর কর্কশ কণ্ত্বর সে নিস্তন্ধতাকে 
ভগ্ন করছে। গুলমামুদের মনে হচ্ছে যেন গ্রামের হিন্দু 
মুসলমানকে একদা যিনি সুদৃঢ় এঁক্যস্থত্রে আবদ্ধ করেছিলেন 
সেই হাছন ফকিরের আত্মা যেন আসন্ন ধ্বংসলীলার . আভাস 
পেয়ে বেদনায় ফরিরাদ করে উঠছে। 

বাশবন অতিক্রম করে গুলমায়ুদ্ ইউনিয়ন বোর্ডের কাচা 
রাস্তা ধরে অবশেষে সুরেশ্বরের বাড়ীর পেছন দিককার পানা- 
পুকুরের পাড়ে আমবাগানে এসে পৌঁছল । 

পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে সুরেশ্বরের বাড়ীর পেছন দিফ- 
কার রাস্তা । কিন্ত সে অনেকটা ঘুরপথ। ওপথে- সুরেখরে 


আজ সে ফকির ইহলোকে নইলে দরগার Ls a! 
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বাড়ীতে পৌঁছুতে তার বেশ লাগবে, কিন্ত অত অমন 
গুলমামুদের নেই । : 
কালবিলন্ব না করে গুলমামুদ ঝপাং করে পুকুরের জলে 








. ঝাপিয়ে পড়ল, তার পর ভুূঁবসীতার কেটে ওপারে পুকুর-বাটে 


গিয়ে উঠল এবং বাড়ীর পিছছুয়ারের রাস্তা দিয়ে টিপিটিপি 
চলে বড় ঘরের. পেছনে হাজির হয়ে দরজায় সবহু ভাবে টোকা 


৯ মেরে ডাকলে_-“সুইরা বাবাজী, চট কইরা দরজা! খুল ৷” 


প্রকাণ্ড বাড়ী। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম । ঘরের ভেতরে 
মান দীপালোকে পাশাপাশি বসে সুরেশ্বর আর গুণময়ী। আজ 
কয়দিন ধরে রাত্রে তাদের চোখে ঘুম নেই! চরম বিপদ যে 
নিশ্চিত এবং তার স্বরূপ কি একথা তারা জানে--সে বিপদ 
কখন ঘাড়ে এসে পড়বে তাই তারা ভাবছিল । 

আঁদল বিপদের চেয়ে প্রতিমুহুর্ত্ডে এই যে চরম বিপদের 
আশঙ্কা সেইটেই সহস্র গুণ বেশী মারাত্মক । 

দরজায় করাঁঘাতের শব্দ শুনে স্বামী-স্ত্রী ছ”জনেই প্রথমে 
চমকে উঠেছিল। একটু বাধে সুরেশ্বর বললে--“মনে হচ্ছে 
যেন মামু কাকার গলী-.*” একটু সাহস সঞ্চয় করে বললে 
“কে মামু কাকা? অত রাত্রে!” “হয় বাবাজী আমি। 
থা পরে কইয়ো-_আগে-ত দরজা খুল।”- 


ন স্ুরেশ্বর উঠে গিয়ে দরজা! দুলে দিলে। 


/ 


a 


সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে গুল- 
মামুদ। কি ভয়ঙ্কর মৃত্তি। দীর্ঘ ছয় কুট দেহ যেন একটা 
প্রচ উত্তেজনায় থর থর .করে কাপছে । চোখে একটা. 
অস্বাভাবিক "দৃট্টি__কণ্টিপাথরের মৃত কালো কঠিন মুখের 
প্রতিটি রেখায় কি যেন একটা দুর্জয় সঙ্ধল্পের: আভাস । দীর্ঘ 
কেশ আর দাড়ি-গৌফ বেয়ে জল ঝরছে-_-সাক্সা গায়ে লেপ্টে 
রয়েছে পুকুরের পানা--এক হাতে তার লাঠি, আর এক হাতে 
তীক্ষধার রামদা। রঃ 

সাক্ষাৎ যমদুতকে সামনে দেখলেও বোধ করি, সুরেখর ও 
শুণময়ী এত ঘাবড়ে যেত না.."চরম দুর্ভাগ্য যেন বীভৎস বিকট 
মৃ্ি পরিগ্রহ করে তাদের একেবারে মুখোমুখি এসে ফাড়ি- 
য়েছে। গুণময়ী একট! অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে 


_$গেল। স্রেশ্বর তাকে আগলে গুলমাম়ুদের সামনে দাড়িয়ে 
' *বললে__“মামু্ধ কাকা, শেষ পধ্যত্ত তুমিই এলে আমাদের 


সর্বনাশ করতে । আমাকে মাঝে কাটো, কিন্তু তোমার 


আল্লার দোহাই, একে তুমি মেয়ে বলে ডেকেছিলে এর . 


ইচ্জৎ নষ্ট করো না | 


গুলমায়ুদের চেহারা মুহূর্ভের মধ্যে বদলে গেল--সে যেন 
হয়ে দাড়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন মাহুষ। লাঠিগাছটা আর রামদাখানি 
ঘরের একটেরে রেখে সে গুণময়ীকে সম্বোধন করে বললে-- 
“উঠ গো মাই, তর ছাইলার দিকে একবার চাইয়া দেখ ।৮... 
একটু থেমে সুরেখরকে লক্ষ্য করে স্ব ভৎ পনার সুরে বললে-_ 
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“ছি ছি, সুইর! বাবাজী, তুমি আমারে কি ঠাওরাইলা। কি 
কইর] মনে করলা.যে বেবাক মুসলমান বেইমান । আরে 
তুমি কইল! কি বাবাভী-_-আমার মাইয়ারে আমি বেইজ্বত 
করুম-_ছিঃ ছিঃ ছিঃ_-আমি গুণমাই মাইয়ের বাপ গোলোক 
মিঞা না ।.*- বলেই গুপমাযুর একেবারে, দিলখোলা হাসি 
হেসে উঠল । 

গুণময়ী এবার ভালো করে গুলমামুদের মুখের পানে 
"তাকালে । সেই প্রসন্ন হাসিতে বুড়োর মুখথানি উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে যা একদিন কিশোর বয়সে বধূরূপে নৌকাপথে প্রথম 
স্বামীগ্ছে আগমনকালে তাকে আশ্বস্ত করেছিল। খুণময়ী 
দেখলে এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধের দৃষ্টিতে উদার আশ্বাস, শক্ত বাহু 
ছুটিতে তার আশ্রিতকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রতি। ধার 


চেয়ে বড় হিতৈষী সংসারে তাদের আর কেউ নেই তাকে 


তারা এমন অন্ায় সন্দেহ করেছিল বলে স্বামীস্রী ছ'্নেই 
যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল ।--- 

ক্ষণকাল গভীর নীরবতা । ঘরের মধ্যে কেমূন যেন একটা! 
অদভুত পরিবেশের কৃষ্টি হয়েছে । নীরবতা ভঙ্গ করে গুল- 
মাযুদ্র বললে, “কিস্তক, সুইরা বাবাজী, মাই আর দেরী 
= না । চট কইরা নগদ টাকা-পইসা আর ছুই-চাইরখান কাপড়- 
চোপর যা আছে লইয়া! লও। অথনই যাইতে হইব | 

একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে গুণময়ী বললে, «কোথায় বাবা ?% 
গুলমামুদের কানে এ ডাক যেন মধুবর্ষণ করলে । গুণময়ীর 
মুখে এই পিতৃসঞ্ষোধন শুনবার অন্তে তার আত্মা কত খুগ- 
যুগান্তর ধরে যেন তৃষিত হয়েছিল । 

অন্তরের আবেগ দমন করে গুলমামুদ বললে, “আমার ' 
-জাভভাইরা! আর থোড়া বাদেই তোমরার বাড়ী চড়াও করব। 
মাই গো, সব যাউক তরার জানডা আর মানডা ত বাচুক ॥ 
চালাক* কর, চালাক কর। চামারহাটির খানের ঘাটে আমার 
ডিঙ্কি নাও? বান্ধা আছে--আগে নাও তো গিয়া! উঠি, তার 
পরে থোায় যেখান লইয়া যায়৷” 

কষিপ্রহত্তে ক্যাশ বাক্স খুলে. সুঁরেশ্বর নগদ টাকাকড়ি 
দ্বামার পকেটে পুরলে এবং অতিসংক্ষিণ্ত একটি বিছানা ও 
কাপড়ের বৌচকা! বেঁধে-ছেঁদে নিলে |. তার পর চট করে 
স্বামীন্ত্রী উভয়ে চিরতরে বান্তভিটা পরিত্যাগ করে নিরুদ্ধেশ- 
যাত্রার জন্ঠে তৈরি হয়ে নিলে । . 

ঘর থেকে উঠানে নেমে সুরেশর এবং গুণময়ী উভয়ে গল- 
বন্্ হয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করলে। পূর্বপুরুষের স্থতিপুত 
এই বাস্তভিটার সঙ্গে কত জন্ম-জন্মান্তরের যোগ-_এর প্রতিটি 
ধূলিকণার সঙ্গে অন্তরের কি অচ্ছেন্ত বন্ধন | আজ কার অভি- 


_শাগে তার! এই স্বৰ্গলোক থেকে চিরতরে নির্বাসিত হতে 


চলেছে কে দানে | 


* তাড়াতাড়ি + নৌকা! 
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বাঙালী-ঘরের বধু গুণময়ী। এই তার শ্বশ্তরের ভিটা-_তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ । এই বাস্তভিটাকে কেন্দ্র করেই তার নারী- 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা__তার নীড়-রচনার স্বপ্ন সার্ঘকতার পথে 
এগিয়ে চলেছিল, কিন্ত অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে প্বপ্র 
ভেঙে গেল- নির্মম নিয়তির নিঠুর বিধানে বোধনেই বেজে 
উঠল বিসর্নের বাজনা । বড় বেদনার সঙ্গে তার মনে হ'ল 
এই গৃহ আর তার স্বত্ব পরিমার্জনে নিত্য কল্যাণগ্রীতে মণ্ডিত 
হবে না--এখানকার তুলসীতলায় মঙ্গল-করে সন্ধযাপ্রদীপ 
ত্বালানোর পালা তার এ জন্মের মত শেষ হয়ে গেল | 

গুণময়ী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না--একে- 
বারে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার তপ্ত অক্রধারায় ভিজ্জে গেল 
মাটির বুক-_স্থুরেশ্বর এতক্ষণ আত্মসন্বরণ করে ছিল, এবার 
তারও বুকে নামল অশ্রুর প্লাবন । 

এই করুণ দৃশ্য দেখে গুলমামুদও অলক্ষ্যে চোখ মুছলে, 
মনে মনে বললে, “আল্লা এডাও দেখন লাগল |” 

অঘোর রায়ের ভিটায় বাস্তদেবতার তর্পণ হ’ল আজ এই 
তিন জনের তপ্ত অশ্রুধারায়। | 

কিন্ত বাস্তভিটার মায়ায় আর দেরি করা চলবে না!--চরম 
সর্বনাশের লগ্ন এগিয়ে আসছে । 


রায়বাড়ীর .পেছনদিককার - পুকুরের ক্ষণ পাড় দিয়ে 
কাটামটে ভাটগাছ, আর (আসম্তাওড়ার জঙ্গল ভেঙে চামার- 
হাটির খালের. দিকে অতি স্তর্পণে এগিয়ে চলল তারা-_আগে 





গুলমায়ুদ আর তার পেছনে গুণময়ীর হাত ধরে সুরেশ্বর। 


গুল্মামুদ্ চুড়ান্ত দুঃসাহসী, আকৈশোর দুর্গম পথের যাত্রী । 


তার চোখে, বুঝি আছে সন্ধানী আলো--সে ছাড়া আর' 


কেউ তাদের এ অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। 

কারো মুখে টু" শবটি.নেই। আতঙ্কে সুরেম্বর আর 
গুণময়ীর.গাঁ শিউরে উঠছে-_সামান্ত একটু শব্দ হলেই তার! 
ভাবছে কারা বুঝি তাদের অন্থসরণ করে-.কাছে. এসে পড়ল । 
খুলমামুদ কিন্ত নির্ভাঁক |. দৃঢ়মুষ্টিতে সে ধরেছে রামদা আর 
লাঠি--যৌবনের সেই তেজ, সেই উন্মাদনা আবার যেন তার 








প্রবাসী 
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পাপ 





ফিরে এস্ছে। দরকার পড়লে একাই এক শ জনের মহড়া 
নিতে পারবে সে। 

বহুক্ষণ ঝোপঝাড় বনজ্রঙ্গল ভেঙে অবশেষে তার! চামার- 
হাটির খালের পাড়ে এসে পৌছল। অপরিসর খালটির ছু” 
পাড়ে বেতকাটা ও অন্ান্ত গাছের গভীর জঙ্গল । ছু’ দিককার 
গাছের ডালপালা খালের ওপরে ঝুঁকে. পড়ে-যেন একটি ঘেরা 





টোপ রচনা করেছে। এই নিভৃত আবেষ্টনীর মধ্যে কত যুগ- খ_ 


ুগ্রান্তরের রহস্ত যেন পুপ্তীভূত | 

থালের মক্ষিণ তীরে একটা! বরুণ গাছের খুঁড়িতে ছইহীন 
ছোট একটি ডিঙি বাঁধা । মাঝে মাঝে বড় বড় বরুণফল খালের 
ভরলে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। পচ! বরুণফলের উৎকট 
দুর্গন্ধে এখানকার বদ্ধ বাতাস ভারাক্রান্ত | . 

জলে নেমে গুলমামুদ ভিডিটাকে পাড়ের দিকে টেনে 
আনলে! স্রেশ্বর ও গুণময়ী ভিডিতে উঠলে পর গুলমামুদ 
দড়ির বাধন খুলে দিয়ে গলুইয়ের উপর দাড়িয়ে উর্ধপানে 
তাকিয়ে বললে, “খোদা মেহেরবান, যুথ ন্বাইথখো-_ মাইয়ার 
ইজ্জত বাচাইয়ো আল্লা ৷” ্ 


খোদাতাল্লার দোয়া ভিক্ষা করে খালের অলে নৌকা " 
ভাসিয়ে দিলে গুলমায়ুদ্ধ । সিকি মাইলটাক এগিয়ে একবার 
বড় গাঙে গিয়ে পড়তে পারলে তাদের আর পায় কে? চি 
_. গুলমামুদের লগির ঠেলায় অন্ধকার ভেদ করে টি 
চলল তীরবেগে ছুটে*** 

হঠাৎ যেন শোনা! যায় দুরাগত হৈ-হল্লা, সয়ুত্র-কল্লোলের 
মত প্রচ গৰ্জ্জন । বহু কণ্ঠের মিলিত আল্লা হো আকবর 
ধ্বনিতে রাত্রির আকাশ যুখরিত হয়ে উঠে। 

হট্টগোলটা অধোর রায়ের বাড়ীর দ্বিক থেকেই আসছে 
যেন: -- / i . | 
অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
প্রতীক্‌ হাছন পীরের সাধনাপূত নিভৃত ফুলপুর পল্লীর শাস্ত 
বক্ষে আন্ত গভীর রাত্রে রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের কোন্‌ 
কলঙ্কিত অধ্যায় লিখিত হতে চলেছে কে জানে ? 2০০ 
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গলতা বাঁ? গ্ালবসুনির আশ্রম, জয়পুর 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


ছেলেবেলায় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে পড়িক়্াছিলাম-_ 
“ঞ্রয়সিংহ পুরী জয়পুর চারুদেশ, 
যার শোভা-মনোলোভ। বৈকুণ্বিশেষ |” 


ক জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের* পরি- 


ছা 


পি 


২ ক্রমে ক্ষীণতর আলোকে দৃষ্টিগোচর হইতে 
| লাগিল---দিগত্তবিত্বৃত মরু-প্রাস্তর--মাঝে 
৮৮" মাঝে ছোট ছোট গুল্মবৃক্ষের ঝোপ । 


ছিলাম, কিন্ত তাহার উত্তর পাইবার 


. একটা সঙ্কোচ বোধ হইল তাই বন্ধুবর 


কল্পণানুসারে জয়পুর নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই: জয়পুর 
দেখিবার আকাজ্ষা অনেক দিন হইতেই ছিল--এবার পে 
বাসনা পুর্ণ হইল । ' দিল্লী হইতে ৬ই নবেশ্বর ২০শে কান্তিক 
৮-৩০. মিনিটের গাড়ীতে জয়পুর রওন| হইলাম, বন্ধে 
বরোদা সেণ্টাল রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ 
করায় গাড়ীতে বেশ আরামেই যাইতে পারিয়াছিলাম ৷ দিল্লী 


হইতে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রভা গুপ্তা এবং পৌর গৌতম 
ষ্টেশনে বেশ গরম বোধ হইতেছিল | এ গাড়ীতে 


সঙ্গী হইল। 
আমক় মাত্র তিন জনই' ছিলাম । 

ক্রমশঃ বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল । 
প্রবলতর হইয়! উঠিল । অন্ধকার রান্রিতে 
বাহিরের কিছুই দেখা যাইতেছিল, না 


গাড়ী ছাড়িবার পরে 
গভীর রাত্রিতে গীত 


এই ভাবে রাত্রি কাটিল প্রত্যুষে সাড়ে 
সাতটার অমর জয়পুর পৌছিলাম। 
পুর্ধেই আমি জয়পুরের বিখ্যাত ডাক্তার 
এস. কে, সেনগুপ্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া-. 


আগেই রওনা ' হইয়া আসায় তাহার 
ওখানে আকন্সিক ভাবে যাইতে কেমন 


অযুত অসিতকুমার ছালদারের ও জয়পুর | 
আর্ট ও ক্রাফ ট কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ 
শ্রীশৈলেন্্রনাথ দের বাসার দিকে চলি- 


নাম৷ শৈলেন্ধাবু আমাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, 


তাহাকে নিশ্নতলে স্থানান্তরিত করিয়া আমরা উপরের একটি 
ঘর দখল করিলাম । ষ্রেশনের অল্প দুরেই তাহার বাড়ী। 


* মতান্তরে, রামচন্ত্র বিগ্কাধর। ইনি মধুরার প্রবাসী বাঙালী; 
স্থাপত্য-বিগ্ধায় দিলীর দরবারে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। 





মহারাণ। রাজসিংহ কর্তৃক সম্রাট আওরংজেষ বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহাকে . 


উদ্ধার করায় জয়সিংহ সম্রাটের নিকট হইতে চাঁরিটি উপহার লাভ করেন, 
তন্মধ্যে এই তিনটি প্রসিদ্ধ ঃ (১) দেওয়ান রাজ! রায়মলঙ্গী, (২) 
স্থপতি রামচন্দ্র বি্াধর বা বিগ্ভাধর ভট্টাচার্য এবং (৩) রজম্‌ নামা-- 
স্মাট আকবরের আদেশে আবু ফল ও ফৈজী কর্তৃক অনুদিত বহুচিত্রে 
সুশোভিত 'মহাঁভারত' ৷ Le 
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শহরের বাহিরে সিনেম! হলের বিপরীত, দিকেই ওাঁহার 


. বাসা । সকালে স্থান সারিয়া ও চা পান করিয়া প্রথমে অদ্বর 


দেখিতে গেলাম । অন্বরের কথা পরে বলিব। প্রথমে গলতা 


খা.গালবাশ্রমের কথ! বলিতেছি । আমি প্রথমে গলত! শব্দের 


অথ বুঝিতে পারি নাই। শৈলেনবাবুর কাছে শুনিলাম 


_গলতা৷ জয়পুরে পূর্ববসীমায় একটি পাহাড়--শহর হইতে 


একটু ছুরে। আমরা প্রথমে বাসে আসিয়া শেষে টাঙ্ষায় 
রওনা হুইলাম। অয়পুর শহরের প্রশস্ত সরল পথ-টাঙ্গায় 
অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের নীচে আসিয়া পৌছিলাম । 
একটু আগেই নগর-প্রাচীর, শেষ হইয়াছিল। এখানে আর 
একটি তোরণের মধ্য দিয়া টাঙ্গা হইতে পাহাড়ের পাদদেশে 
নামিলাম । সেখানে ছোট ছোট দোকান, ছুই-একটি ধর্ণশালা 
_বী দিকে উপত্যকা ও প্রাপ্তর, দক্ষিণে সর্য্যকিরণ-ঝল্সিত 
শ্যামল গিরিশ্রেণী, 'কোনটি ছোট কোনটি বড়। পাহাড়ের 


গালবকুণ্ড . 
শীর্বদেশ পর্য্যন্ত পাথরের বেশ প্রশত্ত সিড়ি । গৌতম তো 
দৌড়াইয়া লাফাইয়া সি'ড়ির পর সিঁড়ি পার হইতে লাগিল । 
ভাহার সঙ্গী শৈলেন্দরবাবুকে সে নানা প্রশ্ন করিতেছিল। 
আমি ও বৌমা চারিদিক দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিতে 
লাগিলাম। 
২ একটির পর একটি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতেছি, আর 


চারিদিকের দৃশ্য সুন্দর হইতেও নুম্দরতর দেখাইতেছে। দূরে 


দেখা যাইতেছে অন্বর পাহাড় ও ছূর্গ। নক্জরে পড়িতেছে 
প্রাসাদ ও বিপণিশ্রেধী, মিনার ও খু রাজপথ । নীল . 
আকাশের পটে সর্য্যকিরণৌদ্তাসিত প্রাসাদ, গিপি.ও দুর্গ 
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সবই অতীব মনোহর দেখাইতেছে। যাত্রীরা কেহ উঠিতেছে, 
কেহ নামিতেছে। পরোটা, বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী সকলেই 
আছেন। হনুমানের পাল দীর্ঘ লাঙ্গুল নাড়িয়া ছোলার দানা ও 
অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আশায় ছটিয়া আসিতেছে, হাত পাতিয়া 

. লইতেছে-_খাঁবারটা মুখে পুরিয়াই আবার হাত, পাতিতেছে | 
ইহাদের ব্যবহার ভদ্র রকমের দেখিলাম । শুনিলাম, সময় 
সময় তাহাদের আচরণ ঠিক ভদ্রোচিত হয় না। | 
_..গলতা পাহাড়ের নীচেকার উপত্যকাটি বড় স্ুন্দর--মাৰে 
মাঝে ছই একটি শীর্ণকায়া উপলবাহিনী নদী ও নিঝরিশীর 
সপিল গতি নয়ন মুগ্ধ করিতেছে । গলতা পাহাড়ের সর্বোচ্চ 
চুড়ায় সর্ধ্যদেবের সুন্দর মন্দির । মন্দিরের চড়া দুর. হইতেই 
চোখে পড়ে ৷ গলতা পাহাড় _-সুর্য্যমন্দির ও গাঁলবাশ্রমের জন্য 
বিখ্যাত। 


আমরা প্রথমে আসিলাম হুধ্যমন্দিরে | ুর্য্যমন্দিরটি 
এখানকার সর্বোচ্চ পর্বতচুড়ায় অবস্থিত । মন্দিরের পূজক 
পার্শ্বস্থ বাসগৃহে সপরিবারে বাস করেন। এখানকার 


কুপের জল সুপেয় । আমরা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা 
নিবারণ করিলাম এবং শ্রীগ্রীর্্যমূর্তি দর্শন করিলাম পার্শ্বে 
সর্য্যপত্রী সংজ্ঞা দেবীর মূর্তি । মুর্ঠিটি অতি সুন্দর। সর্ব্বাঙ্ষ 
অলঙ্কারে ভূষিত । পুরোহিত শহরে গিয়াছিলেন, ভীহার 
কিশোর পুত্র মন্দিরের দরজা খুলিয়া আমাদের সমুদয় বিগ্রহ 
দেখাইল, প্রসাদ দিল । তরুণ কিশোরটি অবশেষে নিজেদের 
ঘর-সংসারের গল্প জুঁড়িয়া দিল। তাহাদের পয়স্বিনী গাভী 
আছে-_ক্ষেতে গম হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি আছে-_-ভক্তদের 
দানে ও পুজার উপকরণে খাদ্যসমস্তা তাহাদের নাই। 
পাহাড়ের নির্মল বায়ু তাহাদের দেহে ও মনে আনে শাস্তি । 
সে বলিল, বর্ষায় যখন আকাশ মেখে টাকিয়া ফেলে,তখন বহু 
" ময়ুর-ময়ুরী কেকারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া নৃত্য করিয়া 
বেড়ায়। তখন এই উচ্চ পাহাড় হইতে চারিদিকের দৃষ্ঠ বড় 


সুন্দর দেখায় । পাহাড়ের উপর হইতে কলকল শব্দে জলধারা 


নীচে নামিয়া শু নদীর বুক প্লাবিত করিয়া দেয়। শৈলেন্দ্ 
বাবু “মাষ্টার সাব’--এখানকার সকলের 'সহিত তাহার 
আলাপ পরিচয় আছে । তাহার সঙ্গে অনেক পরিচিত ব্যক্তির 
গল্পসল্প হইল । 


আমরা সর্য্যদেব ও তাহার পত্নীর মূর্তি দেখিলাম। জয়" 
পুরের রাজবংশ লবকুশের বংশ হইতে উৎপন্ন। ইহারা 
আপনাদের সর্য্যবংশোদ্ভব বলেন, রাজার! স্থর্য্যের উপাসক । 
গলতা পর্ধবতের স্র্য্যদেবের মন্দির দর্শনীয় । শুনিলায়, কছ- 
বাহরাজ বিক্রুতকীর্ঠি সয়াই জয়সিংহজী প্রথম এই মন্দির প্ৰতিষ্ঠা 
করেন। রাজা জয়সিংহ দিলীর স্ুবাদার. হইয়া বিশেষ পদ” 


অর্ধ্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন--রাজনৈতিক কুটবুদ্ধিতে ও - 


১৩৫৭ 





বীরত্বে তিনি ছিলেন রাজস্থানে সমুদয় রাজার মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী 
হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে গণেশ ও 
্ধ্যমৃত্তির অরচ্চন' করিতে হয়। মহারাজা এই শান্বিধি 
অনুযায়ী ‘নাহার’ (ব্যাদ্র ) নামক পর্ধতে গণেশ ও গলতা 
পর্বতে গ্রীূর্য্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । শতাধিক বর্ষের 


প্রাচীন এই মন্দির, ‘স্থরয সপ্তমী” তিথিতে এখানে মেলা বসে 


এবং খুব ধুমধামের সহিত শ্রীস্রীস্্যদেবের পূজা হয়, সেজন্ত 
এ মেলার নাম “স্থরয সপ্তমীর মেলা!” সে সময়ে জয়পুরের 
মহারাজা মন্ত্রী ও সভাসদগণের . সহিত মহাদোলে আরোহণ 
করিয়া নগরপরিক্রমা করেন। সঙ্গে. সঙ্গে চলে নান! বর্ণের 
রথ ও যানবাহন--উট, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি নগরের 
সনত্ান্ত ব্যক্তিগণ আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়া সমন্ত্রী মহারাজা 
হ্র্য্যযু্ি আনাইয়! প্রজাদের সন্মুখে অগ্রীহ্র্্যদেবের পুজা 
করেন! পূর্বে সুর্য্যবংশীয় রাজার! স্বর্ধ্যরথে অর্থাৎ আট ঘোড়! 
(সপ্তাখ) বাহিত যানে আরোহণ করিয়া মহাসমারোহের 
সহিত রাজধানী প্রদক্ষিণ করিয়া আঁসিতেন। 

আমর! শ্রীগ্রীস্য্যদেবের মন্দির দর্শন করিয়া পুলকিত 
হইলাম । 


পাহাড়ের ঢালু জমিতে ছাগ ও গরুর পাল : 
চরিতেছে__হুহছমান হুন্মতীরা নির্ভয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে” 


লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছে । দুরে একটি পাহাড়ের উপর্ক 


কোচবিহার-বাক্মকন্থা জয়পুরের মহারাণীর নবনির্মিত সুন্দর 
প্রাসাঁদটি দৃষ্ঠমান । 

গীহ্রর্য্যের মন্দির হইতে আমরা ক্রমশঃ নীচে মামিতে 
নামিতে গলতার দিকে চলিলাম ৷ নিয়াবতরণ করিবার দুইটি 
পথ আছে। একটি ছূর্গম-পর্বতারোহণ এবং অবতরণে দক্ষ 
লোকেরা সাধারণতঃ সেই খাড়াই পথে চলাফেরা করিয়া 
থাকেন। আমি ঘন্তান্ত যাত্রীদের সহিত অপেক্ষাকৃত সুগম 
পথেই চলিলাম। শ্লেন্ বাবু শ্রীমান গৌতম সহ আমাদের 
আগে আগে চলিয়া গেলেন। রৌদ্রকিরণ প্রখর হুইয়া 


উঠিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে কঠিন পার্বত্য শিলা ও মন্দিরের 


পর মন্দির ন্জরে পড়িতে লাগিল । অবশেষে সাধু সন্যাসী 


এবং স্নানারথী ও গ্বানাধ্িনী নরনারীদের কুঙ্ে স্নান করিস. 


দেখিলাম | দুইটি কুও। কুও দুইটি বেশ বড় ও গভীর, 
অনেকটা! ছোট পুকুরের মত ৷ 'পাহাঁড়ের গা .হুইতে জলের 
ধারা পড়িয়া কুণ্ড ছুইটিকে জলে পূর্ণ করিতেছে। চারিদিকই 
শীনবীধানে! | বেশ চওড়া ঘাটের সিড়ি । পুরুষ ও ভ্রীলোক- 
দের স্নান করিবার ভিন্ন ভিন্ন হুও ৷ স্নানাধিনীদের মধ্যে আমরা 
একটিও বাঙালী মহিলাকে দেখিতে পাইলাম না। অধিকাংশই 
রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট ও পঞ্জাবের । স্থানীয় পুরুষ 
ও মহিলা অনেক ছিলেন ।.পকলেরই ০০8 
ঘাঘরা। 
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১ আসিয়াছিলাম, এখন বেল! দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। 
৮ বেশ প্রখর হুইয়া উঠিয়াছে। 


জ্যেষট 


আীমতী প্রভা স্নান করিলেন ন1। কুণ্ডের পবিত্র জল মাথায় 
ছোয়াইলেন। এখানেও পাঁগারা! আছেন- মন্ত্র পড়ান, কপালে 
অলকা-তিলকা রচনা করেন, দক্ষিণা লইয়া থাকেন। অনেকে 
দেখিল্পামি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদিও করিতেছেন । . আমরা -কুঙের 
পাশ দিয়! মন্দির ও ধর্ম্মশাল| দেখিতে দেখিতে চলিলাম | 
এইবার একেবারে সমতলভূমিতে নামিয়া আপিয়াছি। এখানে 
অনেক মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরে বহু বিগ্রহ প্রতিঠিত। 
শ্রীরাধাকফ, 'হস্বমানজী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি বিবিধ মুর্তি 
সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে বিরাজমান । বড় বড় ঘর প্রকাও 
আঙিনা, দর্শকের বিপুল ভিড়। শ্রীরাম সীতার মন্দিরে 
রামায়ণের সমুদয় ঘটন! প্রাচীরগাত্রে ছাদে বারান্দায় সর্বত্র 
চিত্রিত। চিত্রগুলি বৃহৎ ও সুন্দর-_ কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও 
স্পষ্ট। একটি মন্দিরের মোহত্ত এক জন বাঙালী বৈষ্ণব । 
আমাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়! গল্প জুড়িয়। দিলেন, বাংলা- 
দেশের খবরাখবর লইলেন।' বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে. 
দেখিলাম বালুকাসত্বৃত মরুভূমির পথে, রুক্ষ শিলাঁকীর্ণ পথে 
গ্রামবাসীরা! কাঠ, বিবিধ শস্ত, দুগ্ধ প্রভৃতি লইয়া নগরের দিকে 
চলিয়াছে। আমরা এখানে একটু বিশ্রাম করিলাম। তার 





" পর আবার শহরের দিকে সেই পূর্বব-পথে গ্রীস্থর্য্যের মন্দিরের 


নিয় দিক দিয়। সোপান বাহিয়! নীচে চলিলাম। খুব প্রত্যুষে 
রৌদ্র 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশে 
আমরা টাঙ্গীয় আরোহণ করিলাম । পথে জয়পুররাজের 
আর্টস এও ক্র্যাফট স্কুল ও কলেজ দেখিতে গেলাম । ছাত্রদের 
হাতের নানা কাজ, কাঠ, লোহা! ও ব্রোঞ্জ এবং গালার কাজ, 
আর বিবিধ চিত্রাবলী দেখিয়া খুশী হইলাম। শ্রীয়ূত কুশল 
মুখোপাধ্যায় এখানকার অধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রবাবু সহ- 
কারী অধ্যক্ষ। ইহাদের চেষ্টা ও যত্বে এই শিল্প-বিগ্ালয়টি দিন 
দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । বাঙালী ছাত্র দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে পড়িতেছে না। স্থানীয় ছাত্র ও শিক্ষকগণ 
অসাধারণ পরিশ্রমী এবং একাস্তিক আগ্রহের সহিত তাহারা 
ভাক্ষর্ষ্য চিত্র-বিগ্ঠা ইত্যাদি শিখেন। কি সুন্দর ভাবে তাহার! 


_একাঠ খোদাই করিতেছেন, রং লাগাইতেছেন, এনামেলের কাক 


করিতেছেন, মূর্তি গড়িতেছেন, অতি ছোট ছোট বালকের! 


-” পর্যন্ত ফি মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছে ! ঠৈশলেন্দ্ 


বাবু, অধ্যক্ষ কুশল বাবু ও অন্যান্য শিক্ষকেরা আমাদের সব 
ঘুরাইন্বা ফিরাইয়| দেখাইলেন। বন্ধুবর শিল্পী শ্রীমুত অসিতকুমার 
হালদারও এই শি্স-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন । 


এইবার গালবাশ্রম বা গলতার কথা কিছু বলিব। এ 


সম্বন্ধে নান! পৌরাণিক কাহিনী ও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 
অতি প্রাচীন কালে এখানে গালব নামে এক খষির আশ্রম 
ছিল। গলত! সম্ভবতঃ গাঁলব নামের অপভ্রংশ । মহাভারতেও 


গলত! ব! গালবমুনির আশ্রম, জয়পুর 





১৭১ 








এক গালব খষির নাম আাছে। পাঁণিনির ব্যাকরণে গাঁলব 
খধিক্কৃত একটি ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায় পুরাণে ও 
মহাভারতে গালব নামধেয় অনেক খধিরই উল্লেখ পাওয়া 
যায়। গালবাশ্রম মাহাত্ম্য নামে একখানা মুদ্রিত পুথি 
আছে। তাহাতে এক গালব খষির কথা জানিতে পার যায়| 
এই গালব খষি গালু খষির পুত্র ছিলেন ঃ 
“পিতা তন্ত গলু যো পুজে সমাদিস্ঠ স্বর্গে ধৰ্মসনাতনম্‌ ৷ 
(গালবাশ্রম মাহাসত্ম্যৎ) 
“আসীদগলৰ্মহা যোগী বেদবেদাঙ্ পারগঃ ৷ - 
জিতেন্দরিয়ো মিতাশী চ দেবপিতৃ পরায়ণঃ ॥. 
উদ্ারে! দারো! কুদ্ধীরো ধীমান্‌ ধর্মম সনাতনঃ। 
শাস্তো! দান্তে! দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু দর়্াশ্রয়ঃ। 
(গালবখওৎ মাহাত্ম্যম্‌) 
কিছবদস্তী এই যে, পুর্বে গালব খষি পু্ষর-তীর্ঘে তপস্তা 
করিতেন, পরে গলতা পর্বতে আশ্রম স্থাপন করেন। তাহার 
আশ্রমটি দেখিলাম । তাহার কৃত সাতটি পবিত্র কুণ্ও বিদ্যমান । 
গালব খষি ছিলেন জলের পরম ভক্ত | তাহার বিশ্বাস ছিল ঃ 
-_-“জলাজ্জাতৎ জগৎ সর্ধং জলৈনৈবোপজীবতি |” তিনি জল 
দিয়া হোম হইতে আস্ত করিয়! সর্ববিধ বর্মকৃত্য করিতেন । 
দেবতারা দেখিলেন সমুহ বিপদ । অগ্নিদেব'কি করিবেন, তিনি 
পড়িলেন মহা বিপাকে | যন্ত্রণার একশেষ । অবশেষে ব্রহ্মার 
পরামর্শে তিনি বিষ্ণুদেবের নিকট গেলেন এবং এই প্রার্থনা 
জানাইলেন যে, তিনি যেন গালব খষিকে জ্বলদ্বারা হোম 
ইত্যাদি করিতে নিষেধ করেন। ভক্তবৎসল বিষ্ণু দেবতাদের 
সহিত গালব খধির আশ্রমে উপস্থিত হুইয়া তাহাকে বর দিতে 
চাহিলেন £__“গালব খষি বিষ্ণুর আগমনে ক্ৃতার্থ হইলেন 
এবং বলিলেন, আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে আপনার 
দর্শনলাভ করিলাম । আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি 
চরিতার্থ হুইয়াছি। আমি অন্ত কোন বর যাচ্ছা করি না।” 
্রন্ধা বলিলেন, “গালব খষি.! তুমি জলঘ্বার! হোম করিও না, 
ইহাতে অগ্নির ক্লেশ হয় এবং অন্ঠান্ত দেবতাদেরও আহারে বিদ্র 


ঘটে 1৮ 
গালব মুনি বলিলেন, “আমি দরিদ্র তপস্বী বত কোথায় 


“পাইব ?? * 


বিষ্ণু তাহাকে একটি কামধেঙ্কু দিয়! বলিলেন, “তুমি এই 

গাভীর নিকট হইতে আকাক্ষানযায়ী হুঞ্ধ ও স্ৃত পাইবে। 
গালব খষি দেবতাদের চরণে প্রণত হইয়া কামধেহুটি গ্রহণ 
করিলেন । বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা তখন এই গালব 
আশ্রমকে মহাতীর্থ বলিয়! প্রচার করিলেন। তদবধি ত্রিভুবনে 
গালবাশ্রমের কথা প্রচারিত হইল । এখানে স্নান করিলে কি 
ফললাভ হয় তাহ! নিক্নোদ্ধত ্লোকগুলিতে বধিত হইয়াছে : 

গয়ায়াৎ শৃতশঃ পুণ্যাতর্পণাজ্জায়তে নৃণাং । 

পিতৃণাং চ ততঃ কোটি খণাধিক শতং বিছুঃ। 


১৭২ 


টি 





পুরে ককত্তিকা যোগে প্রয়াগে জি 
কুস্তে কেদারকে সিংহে -গৌতযম্যাং চ নরেশ্বর ॥ 
তৎফলৎ বিধিনা প্রোক্তং প্রাপ্ন য়ান্মানবোডভুবি 
সোমবত্যাৎ নঝোভক্ঞা্বায়ামহাশ্রমে মুনেঃ ৷ 
গলতা- সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী শুনিলাম। স্থানীয় 
অধিবাসীরা বলে, মহারান্ধা পৃথ্যীরাজজীর রাজত্বকালে (আঃ 
১৫৫০--১৫৮৪- জন্বং) গলতা পাহাড়ে এক: যোগী ধ্যান 
ধারণা করিতেন, তাহার নাম ছিল কৃষ্ণদাঁসজী। কৃষ্দাসজী 
কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনধাঁরণ করিতেন বলিয়া 
- সাধারণ লোকে- তাহাকে বলিত “পওহারী বাব1।” -.তিনি 
রামান্ুজ সপ্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। জয়পুর রা্ববংশী- 
বলীতে ভাহার কথা লিখিত আছে। গলতার ঘাটে এখনও 


bd 


ললো লা লালা লাল লাল লো লালা- 


১৩৫৭ 


পপি লালা পিপিপি লা লোপ 





তাহার ধুনী বিদ্যমান । তাহার ধুলী অনির্ব্বাণ রাখিবার দন্ত 
প্রত্যহ চারিজন যোগী নিযুক্ত থারিতেন। একবার কোন 
কারণে ক্ৃষ্দাসজীর শিল্কেরা তাহার উপর অসন্তষ্ট হইয়া 
সম্ভবতঃ তাহার জীরননাশ করিবার, জ্রন্যই একটি, স্থুবৃহৎ 
প্রস্তর খও.তাহার-দিকে গড়াইয়া, দিয়াছিল, কৃষ্দাসজী দৈব 
শক্তি-বলে মধ্যপথে সেই গ্রস্তরটির গতিবেগ রোধ করিয়া- 
ছিলেন। 

বাড়ী. ফিরিতে বেলা ছুইটা বাজিয়া গেল | বাসায় ফিরিয়া 

1ন-আহারের পর সধ্ধযায় শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম-সুথ উপভোগ 
টা লাগিলাম। শৈলেন্ বাবু কিন্তু ছাদের টপরে উঠিয়া 


. তাহার পোষা কবুতরের দলকে খাদ্য দিয়া আনন্দ উপভোগ 


করিতে লাগিলেন । - 


₹ পুনর্বসতি সমস্যা সমাধানের একটি উপায় 
শ্রশিশিরকুমার কর, বি. এস্‌সি. ইঞ্জিনিয়ারিং ( ইউ, এস, এ) 


গত কয়েক বৎসর ধরে বাংলার বুকে একটার পর একটা ছর্দৈব . 
নেমে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানীদের বোমাবর্ষণ, 
পঞ্চাশের মন্বস্তর, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ : সংগ্রাম ইত্যাদি সব- 
কিছুকেই স্নান করে দিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পাকি- 
স্থানীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন । আজ যে সর্বহারা ভীত-সম্তত্ত 
শরণার্থীর দল কুলপ্লাবী স্রোতের গার পশ্চিম বাংলা এবং 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে ছুটে আসছে তাদের আশ্রয় 
দেবার, জীবিকার্জনের . সুযোগ দিয়ে বাচিয়ে রাখবার দায়িত্ব 
সমগ্র ভারতের হলেও সেটা আজ বিশেষভাবে বাঙালী জাতির 
উপরই পড়েছে । অন্য প্রদেশবাঁসী এদিকে যা কিছু করবে 
আমরা 'সেজন্তে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাদের দিক 
থেকে সেটা আসবে বর্তব্য-বোধের প্রেরণায়। বাংলা যা 
করবে তা অন্তরের দরদে, বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক প্রেরণায়। 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী বাংলার এই সমন্তাকে যুদ্ধ-প্রচেষ্ঠার 
পর্ধ্যায়ে স্থান দিয়েছিলেন | 
দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা- 
রক্ষার জন্য একতা, সংঘবদ্ধতা এবং চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জেগে ওঠে । তখন “আগে কেবা প্রাণ করিবেক 
দান তাই লয়ে কাড়াকাড়ি” পড়ে যায়। তাই আজ উচ্চ-নীচ, 
ধনী-নিধ্ধন, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ঠিক তেমনি অনুপ্রাণনা 
জেগে না উঠলে আমাদের ভবিস্তং অন্ধকারাচ্ছন্ন । | 
বাংলার শরণার্থী-সম্স্তার অনেকগুলি দিক আছে। আমি 
এই প্রবন্ধে তার একটির ‘সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করব । 
এই দিক দিয়ে বাংলার স্থপতিগণের একটা বিরাট দায়িত্ব এবং 


কোন দেশ যখন বৈদেশিক শক্তি 


কর্তব্য আছে। কেমন করে এই 8০1৫6 লক্ষ লোককে অতি 
শীদ্র. অর্থকরী কাজে লাগিয়ে তাদের অন্নস্মস্তার সমাধান করা - 


Va 


যাবে, কি করে অতি অল্প খরচে, অতি অল্প সময়ে তাদের অস্ত রে 


এমন বাড়ী তৈরি করা যাবে যা হবে দীর্ঘস্থায়ী, বাংলাদেশের ২ 


আবহাওয়ার অনুকুল, স্বাস্থ্যনীতিসন্মত অথচ যা ঘন ঘন সং - 


ক্কারের দরকার হবে না--এই সকল বিষয় আজ আমাদের 


গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে । বর্ষাকাল প্রায় এসে পড়ল ।. 


তাই এখন জময়ক্ষেপের অর্থ হবে অর্থ লক্ষাধিক লোকের 
অকালম্বত্যু । বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকবার 
ছুর্ভীগ্য যাদের হবে, তাঁদের হবে মরণাধিক যন্ত্রণা । 

- মানব-সভ্যতার আদি যুগ থেকে গৃহনিন্মীণের উপাদান 
হিসাবে মাটির ব্যবহার চলে আসছে। বর্তমান যুগের গৃহ- 


নির্মাণের উপাঁদান--যেমন ইট, পাথর, পাথর কুচি, চুণ, স্থর্কি, 


সিমেন্ট, লোহা-_বাজারে যখন দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনের 


তুলনায় অকিফ্ৎকর, তখন সেই মাটির দিকে নজর দেওয়া. 
Es 
এ ক্ষেত্রে পাওয়া 


ছাঁড়া অন্য উপায় আছে বলে মনে হয় না। 
না-পাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। পায়ের নীচে যা পাওয়া যাবে 
তাই দিয়েই কাজ চলবে । এর দামও কিছু লাগবে না 


ইট তৈরির জন্য যেমন মাটি ছেনে নেওয়া হয়, সেই রকম. 


মাটির দেয়ালযুক্ত ঘর নির্মাণের প্রথা বাংলাদেশে স্বরণাতীত 
কাল থেকে চলে আসছে । কিন্ত স্বাভাবিক খোদাই করা মাটি 
ফর্মার মধ্যে ফেলে দ্থর্যুশ বা কোটাই করে যে দেয়াল করা হয় 
তা পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, পাতিয়ালা ষ্েট ইউনিয়ানে স্থদুর 
অতীতকাল থেকে ছলে এলেও বাংলাদেশে অজ্ঞাত । রোমানরা 


= 


ঠ 


যখন ইংলও অধিকার করে তখন তারাই ইংরেজদের কোটাই 
- করা মাটির দেয়াল তৈরি করার প্রণালী শিখিয়ে দেয়। "তখন 
থেকে আক্ষ পর্য্যস্ত ইংলণ্ডে এই প্রথা চলে আসছে। প্রথম 





মহাযুদ্ধের পর ইংলগের গ্রামাঞ্চলে এই প্রণালীতে গৃহনির্ম্মাণ. 


পুনরায় ব্যাপক ভাবে আরম্ত হুয়। স্পেনের কয়েকটি প্রদেশে 
এবং ফ্রান্সের লাইওনাইজ প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরে এই. প্রথায় 
$-র তৈরির কাজ ব্যাপকভাবে চলে আসছে। প্লীনি তার 
বিখ্যাত 12480%1757/540/%তে (জাতীয় ইতিহাসে” উল্লেখ 
করে গেছেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে যসিয়ে গফণীন্‌ এ সম্বন্ধে একট! 
উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লেখেন। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের “দি কার্টি- 
লাইফ” ম্যাগাজিনে এ সম্বন্ধে একটি জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
বেরিয়েছিল । 
আজ আমেরিকা আধিক সম্বদ্দিতে জগতে র্বস্থা 
অধিকার করেছে। সেদেশেও উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক 
যুগে টমাস্‌ জেফাস'ন, সর্বপ্রথমে সেন্ট আগঠ্টিনে এই ধরণের 
ঘর তৈরি করেন। পরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা সেদেশে 
এ প্রণালীর যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে 
রাশিয়ার কমিউনিই সরকার জনসাধারণের গৃহনির্মাণ-সমস্তা! 
সমাধানের জন্য এবিষয়ে বহু পুস্তিকা ছেপে বিতরণ করেছেন ) 


মাটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
িয়েছে যে, গৃহনির্্মাণের উপাদান হিসাবে এ উৎকৃষ্ট। এর 
সংকোচন-শক্তি (00161) compressibility ) অত্যধিক বলে 
এই দেয়াল অত্যান্ত জমাট (॥০nolithi০ ) হয় এবং শক্ত হয় । 
দেয়াল উই পোকা এবং অগ্নি নিরোধক | মাটি শীত এবং গ্রীষ্ম 
নিরোধক বলে “শীতকালে ভবেদুষ্ণ গ্রীষ্মকালে চ শীতল ।”_- 
ফলে পাথর অথবা কৎক্রীটের প্রাসাদের চেয়ে এ ধরণের মাটির 
দেয়ালযুক্ত ঘর অনেক বেশী আরামদায়ক । মাটির অণুগুলি 
অতি সুক্ম।৷ তাই তার! যখন গায় গায় মিশে থাকে তখন 
তার মাঝে খুব বেশী ফাক থাকে না। তাই সেই অতি 
সুন্ম ফীকের ভিতর দিয়ে জল চলে যেতে পারে না বলে 
মাটির ঘরের মেঝে স্যাৎসেঁতে হয় না । ঘর তৈরি করার 
সময় দেয়াল এবং মেঝের এক পরদা মাটি কোটাই করার পর 
০ বগি 
অবস্থায়ই সে ঘরের স্যাংসেতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
কোঁটাই কর! মাটির দেয়াল এক ঘন ফুটে ৪৮৬ থেকে ৮৯১ 
মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করতে পারে।: দেয়াল যত পুরনো 
হয় ততই তার ভারবহন শক্তি বৃদ্ধি পায় । এ বিষয়ে পরীক্ষা- 
প্রণালী অতি সহজ | প্রথমে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটা লোহার 
পাইপের এক ফুট লম্বা একটা টুকরার এক দিকে একটা 
লোহার পাত জুড়ে দিতে হবে । এর বন্ধ করা দিকটা 
নিচের দিকে রেখে উপর থেকে এর মধ্যে প্রত্যেক 
বারে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি ভরে দিয়ে ভাল করে কোটাই 


পুনর্ধ্বসতি সমস্তা সমাধানের একটি উপায় 





করতে হুবে। 


"পদার্থের সম্মিলনে গঠিত। 


গরম আলকাতরা'র পাতলা! প্রলেপ লাগিয়ে দিলে কখন কোন * 


একই প্রবণভীসম্পন্ ; 


= ৬৭ 


লালসা 





ব ক্রমে যখন পাইপটী ভবে যাবে তখন পাইপ 
থেকে মাটির স্তন্তটাকে বের করে নিয়ে সমান জায়গায় দাড় 
করিয়ে ক্রমে ক্রমে ভার চাঁপালে এর ভার বইবার শক্তি 
কতটুকু তা জানা যাবে। 

মাটির মধ্যে মাটির কণা আর বালুর কণা ক্রম বেশী 
পরিমাণে একত্র থাকে। তাই কোন্‌ ধরণের মাটি 'দেয়াল 
তৈরির 'পক্ষে সবচেয়ে ভাল সে বিচারের .আগে এই ছুই 
রকম কণার গঠন-প্রণালী এবং দৌঁষ-গুণের আলোচনা 
করা দরকার | এই ছু'রকমের কণাই কয়েকটা খনিজ 
জলে খুলে ছু’ রকমের 
কণাকে আলাদা কর! যায়। এই ছুই রকম কণার মধ্যে 
প্রথম পার্থক্য হচ্ছে তাদের আকৃতিতে | বালুকণাগুলির 
বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে “সিলিকন্” । এর আকৃর্জি সাধারণতঃ 
হইত ইঞ্চি । মাটির কণার নাম হচ্চে “কে মিনারল”-_আকৃতি 
এষ্টতঙ ইঞ্চি। মাটির কথার মধ্যে সিলিকন্‌ অতি সামান্ , 
পরিমাণে থাকে, কিন্ত বালুকণার মধ্যে থাকে খুব বেশী 
পরিমাণে । 

মাটির কণাঁগুলির গঠন-প্রণালী অত্যন্ত জটিল। এগুলি 

আকারে অত্যন্ত ছোট বলে এদের নিয়ে গবেষণা করা 
কষ্টকর। রপ্তনরশ্মির সাহায্যে গবেষণার দ্বারা এই ক্লে 
মিনারল ধরা পড়ে । এগুলি সাধারণতঃ “হাইডরাস এলুমিনিয়াম 
সিলিকেট”'। কখনও কখনও এর কিম্বংপরিমাণ এলুমিনিয়া'ম 
পরমাণুর জায়গায় লৌহ-পরমাণু আবার কোথাও বা 
ম্যাগনেপিয়াম-পরমাণু এবং কিছু পরিমাণ আল্কালিও 
পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এর আকার বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
বলেছেন “They 09০07 in flat flake shape crystal 
which have a layer-latice structure” | কৰে মিনারলের 
মধ্যে আরও কয়েকটা! জিনিষ কম-বেশী মাত্রায় থাকে। 
তন্মধ্যে জলকণাই প্রধান । তার জন্যই মাটির নমনীয়তা 
গুণ জন্নে। মাটির কণার অবুগুলির চারিপাশে জলের 
অণু একটা পাতলা পরদার মত লেগে থাকে। এই 
ক্ষুদ্রতম অণুগুলির সংযোগস্থলের মাঝখানে যে সব জক্ষীর্ণ- 
তম ফাঁক থাকে জলের অণুগুলি সে সব যায়গাও ছুড়ে 
থাকে । এই জলকণাঁর পর্দাসংঘর্ষ নিরোধ করে বলে 
মাটির কণার অপুগুলি সহজেই শ্ব-স্ব স্থান পরিবর্তন করতে 
পারে। তাই একই আকারের ছুটি বালুর কণা সর্ধবাংশে 
অথচ একই আকারের ছুটি মাটির 
কণার মধ্যে প্রায়ই কোন মিল থাকতে দেখা যায় 
না। 

যেখানে বাড়ি তৈরি হবে তারই খারে-কাছে সুবিধামত 
জায়গায় যে মাটি পাওয়া যেত প্রাথমিক অবস্থায় তাই দিয়েই 
দেয়াল তৈরি করা হ’ত। এমনকি এই শতকের প্রথম 


১৭৪ 





দিকেও যে মাটিতে সহজে গাছপালা জন্মে তাঁকেই কাজের 
উপযুক্ত মনে করা হ’ত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেয়ালের মাটির 
যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেগুলি হচ্ছে এই £ (১) ভাল 
রকম জমাট বাঁধার ক্ষমতা, (২) জল শুকিয়ে গেলেও 
সংকোচনের জন্য ফাটল না ধরা । মাটি বেশ জমাট বাঁধতে 
পারে, কিন্তু শুকিয়ে গেলে বেজায় ফেটে যায়। বালু শুকিয়ে 
গেলে মোটেই ফাটে না, কিন্ত আদ জমাট বাঁধতে পারে 
না। এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই দুটা জিনিষ উপযুক্ত 
পরিমাণমত মিশিয়ে যে জিনিষ সৃষ্টি হবে, : সেটাই হবে 
আদর্শ উপাদান। প্রাথমিক অবস্থায় উপর থেকে গাছ, খাস, 
মূল, শিকড় সমেত ৫1৬ ইঞ্চি মাটি কেটে ফেলে দিয়ে নিচে 
থেকে নয়ুনাস্বরূপ কিছু মাটি নেওয়া হ'ত এ নয়ুনা হাতের 
মুঠোর মধ্যে্নিয়ে শক্ত করে চেপে চেপে দেখা! হ'ত জমাট 
বাধে কিনা । যদ্দি বেশ জমাট না বাধত ত! হলে ধরে নেওয়া 
+ হ’ত যে এর মধ্যে মাটির অংশ যথেষ্ট আছে। তারপর সেই 
ঢেলাটাকে কোমরসমান উচু থেকে মাটিতে . ছেড়ে দেওয়া 
হ'ত । সেটা মাটিতে পড়ে চেপটা না হয়ে যদি ভেঙে 
ছড়িয়ে পড়ত তা হলে ধরে নেওয়া হ'ত যে ওতে বালুর অংশও 
যথেষ্ঠ আছে। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে মধ্যযুগের এই 
পরীক্ষা অচল হয়ে গেছে। এখন আর অনুমানের উপর 
নির্ভর করার আদৌ দরকার হয় নাঁ। 


পরীক্ষার জন্ত গত ১৯৪৪ সনের মে মাসে আমেরিকার 


_ কনেক্টিকাট্‌ প্রদেশের ভানবেরীতে এই তাবে ছুটি দেয়াল 
তৈরী করা হয়। দেয়াল ছুটি দেড় ফুট চওড়া ঠা ফুট ল! 
এবং ৫ ফুট উঁচু করা হয়। ছুটে! দেয়ালেরই নিচের 

* অর্ধেকটা হাতে কোটাই করা হয়। উপরের অর্ধেকটা হাওয়ার 
চাপে চালিত যন্ত্র দ্বারা কোটাই করা হয়। একটাতে 
মাঝারি ধরণের মাটি ব্যবহৃত হুয়। অগ্থটাঁতে শতকরা ৫ ভাগ 


মাটির সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী সিমেন্ট (3০1 0907691) মিশিয়ে 


দেওয়া হয়। ছু, বছর পরে ছুটি দেয়ালই সম্পূর্ণ ভারবহন- 
ক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। হাওয়ার চাপের সাহায্যে কোটাই- 

করা! দেয়ালের শ্রেষ্ঠতা এ থেকে নিঃ রি ০ হয়ে 
যায়। 

এই পরীক্ষা-কেন্্রে আটটি বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটির 
নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই সব মাটি ভাল করে 
শুকিয়ে নিয়ে ওজন করা হয়। পরে সেগুলিকে পৃথক ভাবে 
জলে গুলে-_ সুবর্ণরেখা নদীর তীরের অধিবাসীরা যেমন কুলার 
উপরে নদীর তলার বালি তুলে জলের সাহায্যে একটু একটু 
করে চেলে সোন! সংগ্রহ করে ঠিক তেমনি করে-_ মাটির অংশ 
ধুয়ে ফেলে বালিকণাগুলো সংগ্রহ করা হয়। এই বালি 
শুকিয়ে ওজন করে ওঁ মাটিতে বালির অংশ কত তা ঠিক কর! 
হয়। এই-পরীক্ষার ফলে দেখ ‘গেল যে, এ মাটিতে বালির 


প্রবাসী 
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এই পরিমাণ অস্থযায়ী এটাকে 











অংশ ছিল শতকরা ৬১ ভাগ | 


“মাঝারি শ্রেণীর মাটি বলে ধরা হয়েছে । আমেরিকার সাউথ 


ডাকোটা কলেজের পরীক্ষা-কেন্দ্রে “হাউড়ো মিটারের” 
সাহায্যে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, যে মাটিতে শতরুরা 
৭৫ ভাগ বালি আছে তাই এ ধরণের দেয়ালের পক্ষে রে 
উপাদান। 
-. এই ধরণের দেয়ালে যে মাটি ব্যবহার করা হবে তাতে 
জলের অংশ শতকরা পনর ভাগের বেশী হওয়া সমীচীন 
নয়। জলের ভাগ বেশী থাকলে ভাল রকম জমাট বাধবে 
না। ঃ 
মাটির দেয়ালের উপরে পলস্তাঁর! লাগান নার করা 
অথবা রং ধরানে| চলে। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য বাঁ অন্ত 
কোন কারণে না করালেও. বাস করবার পক্ষে বিশেষ 
অসুবিধা হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ব্যুরো এই প্রকারের 
দেয়ালে তিন রকমের. পলস্তারার নির্দেশ দিয়েছেন £--(১) 
অৰ্দ্ধেক বালি, অর্ধেক পাথর চুণ, (২) অর্ধেক বালি, অর্ধেক 
খড়ি চু, (৩) অর্ধেক বালি, অর্ধেক সিমেন্ট { আগে দেয়ালের 
গাঁয়ে গরম আলকাতরার একট! পৌঁচ লাগিয়ে তারপর সেটা 
ঠাগ্া হলে উপরে রঙের প্রলেপ লাগান হ'ত । ব্যয়সঙ্কোচের 
দিক থেকে এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা। এই ধরণের দেয়ালে, নে 
ভবিষ্যতে মেরামতের খরচ কিছুই লাগে না বললেও চলে।  (* 
গত ১৫ বৎসরে মাফিন সরকার এই ধরণের বছ বাড়ী ১ 
তৈরী করিয়েছেন। ১৯৩৬ সনে টমাস হিবেন নামে একজন 
অভিজ্ঞ স্থপতির তত্বাবধানে ফার্ম সিকিউরিটি এডমিনিষ্রেশনের 
জন্য গার্ডেন ডেলে এই ধরণের সাতটি বড় বাঁড়ী নির্মাণ করান 
হয়। ১৯৪২ সনে সরকারী ফেডারেল ওয়ার্কস্‌ এঞ্জেলীর 
জন্থও আমেরিকার আলেকজেন্দিয়াতে এই ধরণের বহু বাড়ী 


.নিম্মিত হয়েছে। 


বাংলাদেশে ছান! মাটির দেয়াল করতে আড়াই থেকে 
তিন মাস সময় লাগে। পঞ্জাবে হাতে কোটাই করে দেয়াল 
তুলতে লাগে পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহ । আমেরিকায় হাওয়ার 
চাপে চালিত যন্ত্রের সাহায্যে এক দিনে ( আট ' ঘণ্টায়) খুব 
বড় বাড়ীর দেয়ালও ন’ ফুট পর্য্যন্ত তুলতে দেখা গেছে ।৯._ 
কাজেই সেদেশে একটা বাড়ী সম্পূর্ণ করার অন্ত ছুই দিন, 
সময়ই যথেষ্ট । 

পঞ্জাবে তিন পোয়া থেকে এক সের ওজনের কাঠের মুগ্ডর 
দিয়ে দেয়াল কোটাই করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় 
সাড়ে তিন সের ওজনের কাঠের যুগুর চালান হু’ত। 
সাধারণতঃ দেয়ালের ফর্ম্মার মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি পুরু 
করে মাটি বিছিয়ে দিয়ে কোটাই কর! হয়। এটা যখন জমাট 
বেঁধে আড়াই ইঞ্চি, তিন ইঞ্চিতে নেমে আসে তখন তার উপরে 
আবার পাঁচ-ছ ইঞ্চি "মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। ফর্মার 


জ্যৈষ্ঠ 


শেষের দিকে মাটিটাকে ঢালু করে রাখা হয়। পরে ফর্ম! 
সেই দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন এই ঢালু অংশ ছুটি মাটির 
পর্দাকে জমাট বাঁধতে সাহায্য, করে। মেশিনের সাহায্যে 
জমাট এত উৎকৃষ্ট হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে ছাদ বা চাল 
বসান চলে । বাংলাদেশের ছানা মাটির দেয়ালের মত পগ্জাবের 
হাতে কোটাই করা দেয়ালও ৭৫ বৎসর 'পর্যস্ত স্থায়ী হতে 
দেখ! গেছে। ফ্রান্স এবং স্পেনে এই ধরণের দেয়াল ১৫০ 
বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছে । 
এই রকমের মাটির দেয়াল কত দুর পর্যন্ত উচু করা চলে 
সে স্ববন্ষেও পরীক্ষা চলছে । বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ধরণের 
বাড়ী পাঁচ-তলা পর্যন্ত তোলা যেতে পারে । এই প্রণাঁলীতে 
তৈরি স্পেনের একটা ৮০ ফুট লম্বা, ৪০ ফুট চওড়া, ৫০ ফুট 
উচু গির্জা ৮০ বৎসর স্থায়ী হতে দেখা গেছে) তারপর 
এই গির্জাটা আগুনে পুড়ে. গেলেও দেয়ালগুলো তাদের দীর্ঘ- 
কাল স্থায়িত্বের নিদর্শনশ্বরূপ স্গর্বে মাথা উচু করে দাড়িয়ে 
ছিল। যখন এই দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা হয় তখনও 
সেগুলো এত শক্ত ও জমাট ছিল যে, বয়ে গিয়ে যাওয়ার 
সুবিধার জন্কে তাদের ছোট ছোট: টুকরো করতে বেশ বেগ 
পেতে হয়েছিল । এই দীর্ঘ ৮০ বছরের মধ্যে দশ-পনর বৎসর 
_ অন্তর দেয়ালের গায়ে একটা সাধারণ রঙের পৌঁচ দেওয়া 
ছাড় আর কোন রকম সংস্কারের দরকার হয়নি। আমে- 
রিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ইঞ্জিনিয়ারিং 
মেকানিকৃসের অধ্যাপক ফাভিনাও এন্মোনাফী, ১৯২৬ সনে 
আযান আরবরে ছয় কামরাযুক্ত একটি অতিশয় সুদৃন্য দোতল৷ 
বাড়ী তৈরি করেন। এই বাড়িটিতেই কোটাই করার জন্য 
সর্বপ্রথম হাওয়ার চাপের সাহায্যে পরিচালিত যন্ত্র ব্যবহার 
করা হয়। | 





ধরুন, একটা গোট! বাড়ি । এতে দুটি বড় কামরা, একটা 


১৬ ফুট % ১৪ ফুট, অন্যটা ১৬ ফুট * ১২ ফুট, ছুটি ছোট কামরা 
৮ ফুট ৮৬ ফুট ( এ ছুটিকে রান্নাঘর, ভড়ারঘর রূপে ব্যবহার 
করা চলবে) একট! ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ৬ ফুট সামনের বারান্দা, 
একটা  ফুট:২ ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি পেছনের বারান্দা । এমনই 
আয়তনের একট! বাড়ীর দেয়াল সম্পূর্ণ করার জন্য-ছু'দিনের 
বেশী সময় লাগবে না । যদি দরজা, জানালা, চালের জন্য 
কাঠ, টিন ইত্যাদি তৈরি অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া যায় 
তা. হলে সব মিলিয়ে সাত দিনের মধ্যেই এমর্ণ একটা বাড়ী 
তৈরি করে. শরণার্থীদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া যেতে 


-- এই ধরণের বাড়ি বৃ সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ই 
যে; এর জন্য" কয়েকজন 'ছুতার-মিপ্রি এবং ' হাওয়ার .চাঁপ 
উৎপাদন  মন্ত্রচালক ( Compressor ছা? ) "ছাড়া অন্য 
-৫ান-কন্মী বা কারিগরের দরকার হকে'নাঁ। উপরোক্ত হুই 


পুনর্ব্বসতি সমস্যা সমাধানের একটি উপায় 


সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেছে। 


"বলা হয়েছে। 


১৭৫ 


শ্রেণীর কন্মাই শরণার্থীদের মধ্যে থেকে বহু পাওয়া যাকে 
তাই -জিনিষপত্রের যোগান দিলে তার! নি্েরাই সমবায় 
প্রধায় নিজেদের বাড়িঘর করে নিতে পাঁরবে। . 

অনেকেরই জান! আছে যে, ভারত-সরকারের এত 
সচিবের বিশেষ পরামর্শদাতা, আমেরিকার .অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
স্থপৃতি শ্রীযুক্ত এস্‌, কে. দের উদ্যম, সংগঠনশক্তি এবং জবন- 
সেবার অনুপ্রেরণার ফলে আজ নীলোখেরীর বার শত একর 
জঙ্গলময় জলাভূমি একটি অতি-আধুনিক প্রগতিশীল শহরে 
পরিণত হয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্থান থেকে আগত দশ 
হাজার শরণার্থী আন্ত সেখানে আশ্রয় এবং জীবিক] অর্জনের 
তেমনি সীমান্ত প্রদেশের 
শরণার্থীর] নিজেদের চেষ্টায় ফরিদাবাদ শহরটি সমবায় প্রথায় 
গড়ে তুলেছে। পুর্ববাংলার যুবশক্তি ত্যাগ, কর্তব্যজ্ঞান, 
আদর্শনিষ্ঠা এবং কর্ট্দোসাহে সমগ্র বাংলার আদর্শস্বরূপ । 
সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা যে কখনই পেছনে পড়ে থাকবে 
মা এতে সন্দেহের অবকাঁশমান্জ নেই। ইতিমধ্যে ঢাকার 
গ্রীযুত জে. কে, গোস্বামী সমবায় প্রথায় দমদমে “মনোহর 
কলোনী” গড়ে তুলে এবং সেখানে এক হাজার শরণার্থী পরি- 
বারের পুনর্বদতির ব্যবস্থা করে দিয়ে জনকল্যাণকর্ম্মের এক 
নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন । এমনি ভাবে দশ-বার হাজার 
শরণার্থী নিয়ে একটি করে সমবায়-সঙ্ঘ গড়ে তুলে তাদের 
সুযোগ-সুবিধা দিলে এবং উপযুক্ত উপাদান সরবরাহ করলে 
তারা নিজেরাই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এই প্রণালীতে তাদের 
গৃহসমস্তার অনেকটা সমাধান করে পুনর্বসতি ব্যাপারের 
জটিলতাকে সহজ্ব করে তুলতে পাঁররে। অবশ্য ডাক্তার 
দে-মহাঁশয়ের মত অভিজ্ঞ স্থপতির তত্বাবধানে কাজ করলে 





তবেই তাদের সাফল্যলাভ করবার সম্ভাবনা বেশী। 


দরজা, জানালা, ছাদ বা চালের সরঞ্জামের কথা আগেই 
তা ছাড়া এর জন্য দরকার হবে কয়েকখানা 
কোদাল, কয়েকটা ঝুড়ি, মাচানের জন্ত কতকগুলি বাশ 
আর কিছু রশি। আর. দরকার ডুতার-মিক্রির জন্য করাত, 
'বাটালি প্রভৃতি হাতিয়ার এবং মাপের ফিতা, গুনিয়া, স্পিরিট- 
লেভেল এবং ওলন । বিশিষ্ট সরঞ্জাম হিসাবে দরকার হবে--- 
হাওয়ার চাপ হুষ্টির যন্ত্র ( Air Compressor ), রবারের 
নল,' হাওয়ার চাপে চালিত দুরমুশ ( 00%: 1870779 অথবা 
backfill tamper)--প্রত্যেক বাড়ীর অন্য এই সমত্ত-জিনিষের 
দরকার হবে মাত্র ছুই দিনের জন্য । তারপরই এই সমস্ত জিনিষ 
অন্ত বাড়ীতে-কাজে লাগবে। প্রত্যেকটি ব্যাকফিল, ট্যাম্পার 
বা ফ্লোর র্যামারের জগ্ধ একটি করে রবাঁরের নল লাগবে। 
একটা ইঙ্গার সোল ব্যাড ৩১৫ সি. এফ. এম, এয়ার কম্প্রেসার 
-৪ থেকে ৫টি পর্ধ্যস্ত এবং একটা ৫০০ সি. এফ. এম. এয়ার- 
কম্প্রেসার ৭টা থেকে ৮টা ট্যাম্পার বাঁ র্যামার চালাতে 


জাগবে । 


. এবং লোহার রড | 
" ব্যবহার করা চলে এবং তাতে খরচও কম পড়বে । এই তক্জার 


১৫৬. 








পি, 


পাহায়্ে ৩টা বাড়ীর কাজ যুগপৎ চলবে । 

এ ছাড়া দেয়ালের ফর্ম তৈরির জন্য কিছু লোহার প্লেট, 
নাট, বলটু, ফিসৃপ্লেট. দরকার হবে। এও মাত্র ছুই দিনের 
ভরগ্ভ। তারপরই আবার সেই ফর্ম্মা.অন্ত বাড়ী তৈরির কাজে 
কংক্রিটের ঢালাই করা দেয়ালের জন্য যে ধরণের 
কর্ম ব্যবহৃত হয়, এও অনেকটা! তারই মত হবে। র্যামার 


যাতে সুষ্ঠ ভাবে কাজ করতে পারে সেম্ন্ভ ফর্ম্মার কোণগুলো : 


গোলাকার করে দেওয়া ভাল । লোহার পাঁতের ফর্ম্ম| ব্যব- 
হারের ফলে দেয়ালের গাঁ অসমান হবে না! । তাই ছানা মাটির 
দেয়ালের মত ছাটাই করে সমান করার দরকার হবে নাঁ। ' 

এই দেয়ালের জন্য আসলে যাঁ খরচ হবে তার হিসাব 
দেওয়া গেল £--প্রতি ৮ ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৪ গ্যালন হাইস্পীড 


ডিজেল অয়েল, তিন-চতুর্ধাংশ গ্যালন মোবিল অয়েল, এক-. 


অষ্টমাংশ গ্যালন পেট্রোল এবং আধ পাউও অকেজে! স্তা। 
র্যামারে যে তেল লাগবে তাও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রতি 
১০০ ঘণ্টা চলার পর কম্প্রেসারের ক্রাঙ্ক কেস্‌ থেকে যে 
ব্যবহৃত তেল পাওয়া যাবে তাই কর্ম্মার ভিতর দিকে একটা 
পৌচ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ঠ । এ ছাড়া লাগবে দরজা, জানালা, 
রৌষণদানীর উপরের লিণ্টেল তৈরির জন্য সিমেন্ট, পাথরকুচি 
এর বদলে অবষ্ঠ 'শক্ত কাঠের তক্তা 


যে সব জায়গা! মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে সেখানে গরম আল- 
কাতরার একটা পৌচ লাগিয়ে দিলে বছদিন টিকে যাবে। 


আজকাল ইংগারসোল-র্যাও কোম্পানীর কাছ থেকে 


2 প্রবাস! 


- পারবে। তাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর কম্প্রেসারের সাহায্যে একই 
সময়ে ২টা বাড়ীর কাজ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর বেয়া | 





১৬৫০ 





অথবা ডিসৃপোজাল থেকে এয়ার কম্প্রেসার এবং রবারের নল 
পাওয়া থুব কঠিন নয়। ফ্লোর র্যামার অথব! ব্যাকৃফিল 
ট্যাম্পার প্রচুর না পাওয়া গেলেও এ কোম্পানীর অন্তান্ঠ, 
অনেক মেশিন, যেমন ফ্লোর ব্রেকার, পেভিং ব্রেকার, ডিগার 
ইত্যাদি যথেষ্টই পাওয়া যাবে এবং সেগুলি-পরিবর্ত (991)38- 
60$9) হিসাবে ব্যবহার করা চলবে । এমন কি এ কোম্পানীর 


ব্যবহার করা চলবে । | | ". 

বাংলাদেশে বর্ধাকাল এ ধরণের বাড়ী করার পক্ষে উপযুক্ত 
সময় নয়। নীচু জমি--যেখানে বর্ষার জন জমে বা বানের 
জ্বল এসে দীড়ায়_এই ধরণের বাড়ীর পক্ষে প্রশস্ত নয়। 
যেখানে ভাল বেলে মাটি খুব কাছে পাওয়া যায় না তেমন 
জায়গা নির্বাচন করলে অন্ত জায়গা থেকে বালি আনতে এবং 
তা মাটির সঙ্গে মেশাতে খরচ বেশী পড়ে যাবে। যে মাটিতে 
গাছের ডালপালা, পাতা, মূল, শিকড় ইত্যাদি মেশান রয়েছে 
তেমন মাটি এ কাজে ব্যবহার করা ঠিক “হবে না; কারণ 
মাটির সঙ্গে এগুলিও যখন শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে তখন 
দেয়ালে ফাটল ধরতে পারে। 

ব্যয়সঙ্কোচ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলে, উপরে কাঠ, i 
‘অথবা! এস্‌বেস্টো সিমেণ্ট শীটের বদলে বাঁশ, খড় অথবা 
গোলপাঁতা ব্যবহার করা চলতে পারে। পরে সময় এবং 
সুবিধামত টিন ইত্যাদি লাগান চলবে | শন 





“যে মেশিন সব সময়ে এবং যথেষ্ট পাওয়া যায় সেই “জ্যাক 
হ্যামারের” আবর্ভনের তিনটা অংশ থুলে রেখে এ কাঞ্ধে : 


/ 


সি 


এই প্রবন্ধ লেখায়.[108979011-739)00 [1)0-এর বন্ধে শাখা 


. এবং তাদের মাসিক, পত্রিকা Compressed Air Mas Ja- x 


%৫ থেকে সাহায্য পেয়েছি লিরিক 


প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ 


শ্রীঅজয়কুমার নন্দী 


বণ্তমানকালে গুপ্তচর নিরোগ-প্রথা প্রত্যেক রাজ্যেই আছে। 
তাহারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ । শুধু রাষ্ট্রের শাসনকার্ধ্যের 
সন্ত তাহাদের প্রয়োজনীয়তা নহে, অগ্ঠান্ত বিদেশী রাজ্র্যের 
যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহের জগ্ভ তাহাদের দরকার | যুদ্ধের 
সময় শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ আনিয়া দিয়া তাহারা স্ব- 
পক্ষীয় সৈন্তদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে । এই বিপৎ- 
সঞ্কুল কার্ধ্যের জন্য চতুর, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইয়া 
থাকে । বর্তমানে বিভিন্ন রাজো রাজদুত (80108358007 ) 
প্রেরিত হন। পুর্বে তাহাদের কাধ্য ছিল, বিদেশী প্লাজ- 
সভায় থাকিয়া তথাকার খবর সংগ্রহ কর! । অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বিভিন্ন দেশে গুপ্তচর নিয়োজিত হুইত। এই প্রবন্ধে 


প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরগণের নিয়োগ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে 
আমরা আলোচনা করিব । 


প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণকে “চার-চক্ষুঃ” 


নামেই - 


অভিহিত করা হইত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাহারা-চার . 


(চর) নিয়োগ করিতেন । প্লানায়ণে আছে, “যস্মাৎ পষ্যত্তি 
দুরস্থান সর্ববানর্ধথান নরাধিপাঃ ৷ চারেণ তল্মাছ্চ্যত্তে রাজানম্চার-' 
চক্ষৃষঃ” (গোরেসিয়োর রামায়ণ, ৩-৩৭-৯)। অর্থাৎ, 
যেহেতু. রাজগণ দুরস্থিত পদার্ঘ-সমৃহ চারের দ্বারা দেখেন, 
সেজন্য তাহাদিগকে চারচক্ষুঃ বলা হয়। “(রাজা) চারদক্ষুঃ 
স্তাৎ।” বিষ্ণু, ৩-২০। - - 
কোন্‌ সময় হইতে ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ-প্রথা প্রচলিত 


উঠ 00 


প্রাচীন ভারতে শর নিয়োগ চি 


১৭ 





" হইয়াছিল, তাহ! সঠিক জানা যায়:না।.. তবে খথেদে ইহার 
- কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। “বিপ্রদ্দাপিং’ হিরণ্যয়ং 'বরুণো' 
বন্ত নিণিজমূ। পরিস্পশৌ নিষেদিরে।” -খাক্‌ : সংহিতা 

' ১-২৫০১৩। অর্থাৎ, সুবৰ্ণময় কবচ ধারণ-করিয়া বরুণ নিজের 


"পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন। ( ভাহার") অর্ধদিকে স্পর্শসমৃহ 
‘তাহাদিগকে “রাজ্যের মূল” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, 
'বাস্তবিকই গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অসীম । 'শক্রু- 


অবস্থিত । যদিও সায়ণ “স্পশ” শব্দের অর্থ “হিরণ্যম্পশীঁ 'রশ্মি 
“করিয়াছেন, তবে ইহার প্রচলিত অর্থ হইল ‘ গর» | ““্যথার্হ্বণঃ 
প্রনিবির পসর্পশ্চরঃ স্পশঃ। :চারম্চ টগর তরি 
.সমৌ।” (অমরকোষ )। - - 

* মন্থসংহিতায় চরের, কার্য্যাবলী. বর্ণিত' হইয়া । পররাজ্যে 
‘চর প্রেরিত হইত তথাকার সংবাদ, জানিবার জন্য 1. অস্তঃপুর- 
'চারিণীদের' মনোভাব জানিবার জন্য চর-নিয়োগ-করা হইত 1 

: “দূত সম্প্রেষণকৈব কাৰ্য্যশেষং তথৈবচ -.-: 
অন্তঃপুরপ্রচারঞ প্রণিধীনাঞ্ চেষ্টিতম | মনু, ৭১১৫৩ 
অর্থাৎ, দুতকে: পররাজ্যে কিরূপে প্রেরণ করা যায়, যে 
কাৰ্য্য আরদ্ধ হইয়াছে, অথচ.সমাপ্ত হয় নাই, তাহা 'কিরূপে 
পরিসমাপ্ত হয়, ভ্রীলৌকদ্িগের ব্যবহার সখ্যাদি দ্বারা কিরূপে 
অবগত হওয়া যায়, পররাজ্যে যে সকল চর নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে, চরাস্তর দ্বারা, তাহাদের চেষ্টা মির জ্ঞাত Ran 
যায়, রাজা এই সকল বিষয় চিন্তা করিবেন। -' « - 
ছা “কৃতন্ং চাষ্টবিধৎ কৰ্ম্ম পঞ্চবৰ্গঞ্চ ততৃতঃ |: 
অন্থরাগাপরাগৌ-চ প্রচারৎ ম্ুলন্ত চ | মন্গু, ৭.১৫৪৭। 
অথাৎ, অষ্টকার্য্যের প্রতি রাজার অত্যন্ত মনোযোগ 
আবষ্ঠক। এইরূপে পঞ্চবর্গের -সর্ববিষয়ক চিন্তা করিবেন। 
এই পঞ্চবৰ্গ দ্বারা অমাত্যবর্গের অনুরাগ, বিরাগ -জ্ঞাত হইয়া 

' তর চিন্তা করিবেন এবং মওলরাজজসমূহের ' “কথা অবগত 
হইয়া তদনুরূপ চিন্তা করিবেন । * 

কাপটিক, উদ্াস্থিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন, হি ও 
তাপসব্যপ্তন এই 'পীঁচটি' চারের ' নাম পঞ্চবর্গ। ইহা 
হইতে বুঝিতে পারি, চরগণ বিভিন্ন. বিভাগে বিভক্ত -ছিল । 
এক এক রকম চর - এক এক রকম উপায় অবলম্বন করিত 
এবং তদন্থুযায়ী তাহাদের নাম হইত। কপট ছাত্রর্পে 


নিয়োজিত চরকে কাঁপটিক বলা-হইত। যে সকল সন্ন্যাসী” 


. চররূপে কার্ধ্য করিত, তাহার! উদাস্থিত নামে পরিচিত 


কষকরূপে যাহারা নিয়োজিত হইত, তাহার! ছিল গৃহপতি-. 


ব্যগ্ূন।- বণিকৃ-চরগণের নাম ছিল -বৈদেহিকব্যগ্তুন। কপট 
রহ্মচারীগণ তাপসব্যপ্তন নামে অভিহিত হইত । 
অমাত্য ও রাঁজপুরুষগণের উপর তীক্ষ দৃষ্টি 'রাখিত ও-মগল- 
রাঅসমূহের গোপন সংবাদ- কৌশলে সংগ্রহ করিয়া রাজাকে 


ক্বানাইত" যে সকল ভ্রীলোক নৃপতি-পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হইত, 
অপর রাজিগণ কর্তৃক ' 
রর করিণ 'কৌঁটিল্য 'বর্িযাছেন, রাজ্যের" জন্ত পিতা 'পুর্রগণকৌ 


তাহারা গুপ্তচর কর্তৃক পরীক্ষিত হইত 1. 
নিযুক্ত” চরসমূহের উপর - তাহীরা' লক্ষ্য 'রাখিত। দেশের 
১১ 


আবশ্যক । 
“হইবার জন্য তাহার! নিয়োজিত হইত? 
'রাজ্যমধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া শক্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত 
'খবর লওয়া' হইত | 


: * সাহায্য" অপরিহার্য । তখন 'রাজ্দনৈতিক প্রতুত্বলাভের 


শাসনব্যবস্থা ব্যতীত; স্রপক্ষীয় সৈন্াঘলের মধ্যে বিভেদ ্্ 
" করিবার জন্ত- তাহারা শক্রুদেশে প্রেরিত হইত-4. এইভাবে 
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে একটি, সুসংবদ্ধ গুপ্তচর বিভাগ - ন 


গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
মহাঁভারতেও চরের উপযোগিতা স্বীকৃত ২ হইয়াছে { সৈধানে 


মিত্রের কার্ধ্যকলাপ জানিতে হইলে তাহাদের সাহায্য নিতান্ত 
'এতদ্যতীত প্রজীগণের প্রকৃত মনোভাব অবগত 
মহাভারতের, যুগে 


রাজ্যের বাহির ও ভিতরে, জনপদে 
সর্বত্র চরগণ বিচরণ করিত। অমাত্য, মিত্র, এমন কি, 
বোজপু্রদিগের -কার্ধ্যকলাপ প্ররীক্ষা করিবার জন্য গুপ্তচরসকল 
নিযুক্ত হইত। পুর, জনপদ এবং সামস্ত-রাঁজগণের নিকট 
গুপ্তচর প্রেরিত হইত ।. এই সকল গুপ্তচর পরস্পরের পরিচয় 
জানিতে-পারিত না । শক্রপ্রেরিত চরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জন্ত 'মল্ল-ক্রীড়াস্থান, সমাজ, ভিক্ষুদের আবাসস্থল, পুষ্প-বাটিকা, 
বহির্বাটিকা, পঞ্ডিতগণের সভা, আকর-গ্থান;) অধিকারিগণের 
উপবেশন-স্থান, ' রাঁজসভা এবং প্রধান লোকের গৃহ, এই সকল 
স্থানে তাহারা অনথসন্ধীন করিত | বিপক্ষে চর ধৃত হইলে 
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইত ।' বিপক্ষ শক্রুদিগকে 
প্রতারিত .করিবার জন্য চরদিগকে ছদ্মবেশে পাঠানো হইত । 
পাঁষড--ও তাপসের বেশে তাহারা পর-রাজেয প্রবেশ 
করিত। ' শক্ত, মিত্র ও উদ্দাসীনের মনোভাব অবগত. হই- 
বার জঙ্ঠ রাজা” চরদিগকে চক্ষুরূপে ব্যবহার করিতেন । 
কোন্‌ ব্যক্তি রাজার প্রতি ভক্তিমান, কে বিরুদ্ধভাবাঁপন্ন, 
এই সকল সংবাদ চরগণ রাজাকে জানাইত, “গত দিবসে 
যে কাৰ্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ তাহা পুনর্ববার প্রশংসা 
করিতেছে কিনা, আমার এই কার্ধ্য প্রজারা যদি জানিয়া 
থাকে তবে তাহা পুনরায় প্রশংসা! করিতেছে কিনা, 
জনপদ এবং রাষ্্রমধ্যে আমার যশ প্রজাদিগৈর অভিলযিত 
হইয়াছে কি না,” এই সকল বৃত্তীত্ত অবগত হইবার জন্য রাজা 
চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিতেন । এই র্‌ বিশেষভাবে 
পরীক্ষিত ও স্বরাধ্রবাসী ছিল। 

- মৌধ্যযুগে শাসনব্যবস্থা -ছিল শরতিধালী পতি হস্তে | 
রাজ্যের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে - গুপ্তচরগণের' 


আশায়” উচ্চাকাঙ্ষী রাজকর্মাচারীগণ অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। 
শুধু তাহাই ‘নহে, মৌধ্যরাজগণ নিজেদের আত্মীয়ব্বজমকে 
বিশ্বাস করিতে 'পারিতেন না, এমন' 'কি, পুন্রগণকেও নয়া 


__ ভক্ষাঠি রাজপুত্রাঃ |” 


রহ ke পা হি 
১৭৮ - ত Eo প্রবাসী 


মৃণা করেন এবং  পুতাগ- পিতাকে ঘৃণা করে । আর এক 
জ্বায়গায় কৌটিল্য বলিয়াছেন, “কর্কটক সধর্ম্মণে| হি জনক- 





ঈম্মলাভ করে, সেইরূপ রাজপুজ্েরাও জন্মদীতাকে ভক্ষণ করিয়া! 


থাকে» শ্রীক এঁতিহাসিকগণও অনুরূপ বিষয়ের -উল্লেখ : 


করিয়াছেন। পরবর্তীকালে সত্রা্ট জাহাঙ্গীরও এই একই 
, ধরণের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন, “রাজত্ব পুত্র ও 
জামাতা স্বীকার করে না । রাজার আত্মীয় কেহ নহে।” 
সুতরাং রাজার জীবন অতি বিপদপূর্ণ ছিল। সেইজন্ত 
রাজারা নিজেদের জীবন ও রাজত্ব রক্ষা করিবার “জন্য গুপ্তচর- 
গণের উপন্র নির্ভর করিতেন । 
ন্ুপরিচাজিত হয়, সে বিষয়ে মৌর্ধ্য-সত্রাটগণ তীক্ষ দৃষ্টি 
্নাধিতেন । 

এইরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে মৌর্ধা-রাজগণ গুপ্তচরদের 
উপর যে অধিকতর নির্ভরশীল হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে । 
এই সফল কারণে, মোর্ধ্যযুগে গুপ্তচর-বিভাগের যথেষ্ঠ 
উন্নতি হইয়াছিল। খীক এঁতিহাসিকগণ এই গুগুচরদিগের 
কথ! বন্দিয়াছেন। এপিসকপই' (0]019:0101) নামে এক 
অেমীর বাজিকশ্মচারীর কথা এরিয়ান উল্লেখ ফরিয়াছেন.। 
তাহাদের কাজ্জ, ছিল, নগরে এবং রাঞ্জ্যে কি ঘটিতেছে 
তাহা রান্জাকে জ্ঞাপন করা । গ্্যাবো! এই শ্রেণীর লোকদিগকে 
এপরি (13000) ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের 
সম্মন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎ- 
গমুদয়ই পরিদর্শনের জন্ভ তাহারা নিযুক্ত ছিল এবং গোপনে 
রাজাকে সংবাদ জ্ঞাত করা তাহাদের কর্তব্য ছিল। 
উপযুক্ত ও অতি বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত 
হুইত। এরিয়ানের [80191:0)01, ধ্যাবোর Eppor৷i, ঘুনা- 
গড় শাপনোজ' রাষ্ট্রীয় এবং অর্থশান্রের গুঢ়-পুরুষ সম্ুবতঃ 
এফই শ্রেণীর কর্শচারী। . | 

সুসংবদ্ধ গুপ্তচর-বিভাগের বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় 
ফোৌটিল্যের অর্থশাপ্রে। তখনন্তার দিনে রাজ্যের সফল 
কর্মচারী গুপ্তচরঘ্বারা ভালভাবে পরীক্ষিত হইত। এই 
- প্বপ্তচরবর্গ রাজ্যের সব্বশ্রেণীর লোকেদের কাধ্যকলাপের. 
উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিত । রাজ্যের. কোন, তুচ্ছ ঘটনা গুপ্তচরদের 
চক্ষু এড়াইতে পারিত লা । কোন- ব্যক্তি, তিনি সাধারণ 
প্রজা অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্্নচারী- যাই হউন না কেন, 


তাহাদের চক্ষুকে ফাকি দ্রিতে পারিতেন ন! । সমস্ত "প্তচর. 


একটি কেন্দ্রীয় কার্ধ্যালয়্বারা পরিচালিত.হুইত। গুগ্তচর- 
বিভাগের রাজকর্মমচারীগণ - (€সংস্থানামস্তেবাসিনঃ ) ইঙ্গিতে 
অথব! লিখিয়া অধীনস্থ গুপ্তচরদিগকে নির্দেশ দিতেন | 
গুপ্তচর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ কাধ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 





অর্থাৎ যেরূপ কর্কট ন্বজ্বনককে মারিয়া" 


যাহাতে গুপ্তচর-বিভাগ' 


১৫৪ - 





০৬৬ বালোলোলোপলোাপলোপোপলা পাসে ত 


এমন কি, শ্রীলোকেরাও গুপ্তচরবৃত্িতে 'নিযুক্ত- হইত । ঘে 
সকল ব্রাহ্মণ-বিধবা. এই বৃত্তি গ্রহণ করিত .তাহাদিগকে.পরি- 
ব্রাজিকা বলা হইত। তাহারা সাধারণতঃ, রাজার প্রধান 
মন্ত্রীর ( মহামাত্রকুলানি ) বাসভবনে যাতায়াত করিত-। যে 
সকল নারী-গুপ্তচরের যুণ্ডিত মন্তক ছিল, তাহাদিগকে “মু” 
বলা হইত" শুদ্রা রমধীগণও এই কাৰ্য্যে নিয়োজিত হইত। 
বারবনিতারাও এই কার্ধ্যে রাজাকে বিশেষভাবে. সাহাধ্য-ঘ্₹ 
করিত। “ভিক্ষুকী” নামে একদল শ্রী-গণ্তচর ছিল। : এই ' 
সকল গুপ্তচরের মধ্যে যাহারা! সংশ-সম্ভৃত, রাজতজ্তিপরায়ণ, 

নির্ভরযোগ্য, ছন্সবেশ ধারণে পটু, বছ ভাষায় অভিজ্ঞ, রাজা 

তাহাদিগকে তাহার মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, ' রাজ পু, 

প্রশাত্ব, সমাহর্ত সঙ্গিধাতৃ প্রভৃতি কর্মচারীর ' যাবতীয় 

কার্যকলাপে উপর দৃষ্টি রাখিবীর 'জন্ভ নিযুক্ত করিতেন । ' 
নির্ভরযোগ্য সংবাদ অবগত হইবার জন্ত, যাহাতে - গুপ্তচরগণ 
পরম্পরের সহিত পরিচিত না হইতে পারে, রাজ! তাহার ব্যবস্থা 
করিতেন । পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত এইরূপ তিন: জন 
গুপ্তচর একই সংবাদ বহন করিয়া আনিলে-তাহা! নির্ভরযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু একই বিষয়ে পরস্পরবিয়োধী 
সংবাদ আনয়ন করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হইত । প্রখর: ন্মৃতি-- 
শক্তিসম্পন্, কষ্টসহি্ণু, যৃত্যুভয়হীন" অঙ্গবিভা, যাদুবিতা, , 





কবি তর অধিকারী বাজিগণকে এই কার নিয়োগ, , 


করা হইত। গোপন সংবাদ বহন করিবার জন্য গপ্তলিপি 
(গুঢলেখ্য ) ও পারাবত ব্যবহৃত হইত বলিয়! জানা যায় । 
ছদ্মবেশ ও কার্ধ্য অনুযায়ী গুপ্তচরগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত 
হইত; যথা, খাপটিক ছাত্র, উদবান্থিত, গৃহপতিক, বৈদেহুফ, .. 
তাপস, সঙ্জী, তীক্ষ, রসদ, কুহকা, প্রচ্ছদ্দক, কার্াস্তিফ, 
নৈমিত্তিক, মৌছত্তিক, সিদ্ধ, মুওা, পরিত্রাজ্দিকা ইত্যাদি । 

এই গুঢ়-পুরুষগণ শুধু চোর-দন্থ্যর সন্ধান করিত তাহা. 
নহে, বর্তমান কালের সংবাদপত্রের ন্যায় তাহারা জনমত 
পরিচালিত করিত। তাহারা কোন তীর্ঘস্থানে, গৃহে, জনসঙ্কুল ' 
স্থানে এবং উদ্যানে একত্রিত হুইত। একজন চর রাজার দোষ, 
প্রচার রুরিত। আর একজন তাহার অনুযোগ খণ্ডন করিয়া, 
রাজার 'ুণকীর্তন করিয়া বলিত, “তাহায়া (রাজগণ ) নিহত 
ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ 3 অতএব তাহারা ইন্দ্র ও যমের.. 
তুল্য ৷ তাহাদের অবমাননাকারীদিগকে দেবদও স্পর্শ করে।” 

রাক্জকণ্মচারীদের মনোভাব জানিবার জন্য কোন এক. 
চর সন্গ্যাসীর বেশে অবস্থান করিত। একদল গুপ্তচর তাহার 


-শিশ্ব-রূপে সন্ন্যাসীর গুণকীর্তন করিয়। -রাজকর্ণচারীদের মলে - 


বিশ্বাস উৎপাদন করিত । রাজকর্শ্বচারীপণ তাহাদের গুপ্ত 
মনোভাব কপট সন্্যাসীর নিকট প্রকাশ করিলে, সেই 
চর তৎক্ষণাৎ রাজাকে তাহা জানাইত। এইভাবে রাজা 


ছায়া, বিশেষভাবে পরীক্ষিত হস রাজার নিকট প্রেরিত হইত । তাহার কর্মচারীদের গৌপন- মনোভাব অবগত হুইপ্ডেল 1 


জ্যেষ্ঠ 
কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার -পাইবার জন রাজা 
তীক্ষ অথবা রসদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তীক্ষগণ 
উত্ত ব্যক্তিকে নিুরভাবে বধ করিত") রসদেরা . বিষ” 
প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিত।- রসদের কার্য্যে সাধারণতঃ 
. নাপিত (ক্টক ), পাচক-( অরালিক ), স্বাপক, পরিচারক, 
শধ্যাপ্রস্ততকারী, প্রসাদক প্রভৃতি ব্যক্তি নিযুক্ত হইত। যে 
সাব্যক্তি মুদ্রা জাল করিত, গুপ্তচর ' তাহার অধীনে হত্মবেশে 
শিক্ষানবীশ হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিত | যে ব্যক্তি মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিত, গুপ্তচর তাহাকে সে কার্যে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার 
নির্বাসনে ব্যবস্থা করিত ৷ যে সকল ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি 
করিত ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত, গুপ্তচরেরা- তাহাদের নিকট 
যাইয়া বলিত যে, তাঁহার! মন্ত্রশক্তি দ্বার] পদায়ন করিতে 
সক্ষম, তাহার! অদৃষ্থ হইতে পারে, বদ্ধ দরম্বা-খুলিতে পারে 
এবং শ্রীলোকিগকে প্রলু্ষ করিতে পারে৷ তাহারা সেই 
যুবকদিগকে : ছল করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইত এবং পরিশেষে 
কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত । এইভাবে সন্দেহভাজন 
ব্যক্তিদিগকে গুণচরের1 বন্দী করিত । 
রাত্া নিজের ..রাজ্য-বিভ্তারের আগ সর্বদাই সচেষ্ট 
ধাফিতেন।' এই উদ্দেশ্য তিনি 'বিভিম্ন রাজ্যে চর প্রেরণ 


El 





১৭৯ 
করিতেন । তাহারা ৫ সে সকল রাজ্যের ব্যর্থমন্যেরধ রাজপুছ ও 
বিপক্ষীয়, দলের সহিত মিলিত হইয়া সেই 'স্লাজ্যসমুহে 
উত্তেজনা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করিত এবং ধ্বংসাত্মক কার্যে 
লিপ্ত হইত। তাহারা শত্রুপক্ষের রসদ নষ্ট করিত, যুদ্ধে নিযুক্ত 
অশ্বহতী বিনষ্ট করিত, এমন কি,. শক্ররাজের গ্রাপনাশ 
পর্ধাস্ত করিতে চেষ্ঠা করিত। বর্তমান যুগের পঞ্চমবাহিনীর 
কার্যকলাপের সহিত তাহাদের কার্য্যের সাদৃহ আছে। 

- ক্ষামদ্দকীয় নীতিসারে গুপ্তচরের উল্লেখ আছে। শত্রু 
নীতিসারেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। 'স্থচক’ নামে 
গুপ্তচরের উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায় ৷ 

“নৃপেণ বিনিযুক্তো যঃ পরদোষাণুবীক্ষণে 
- নৃপৎ সং স্থচয়েদ_ জ্ঞাত্বা স্ুচকঃ স উপাহাতঃ1”. :. 
ই শুক্রনীতিসার ৪-৫-৭২ | 

অর্থাৎ, রাজার দ্বারা.পরের দোষ. সন্ধানে নিযুক্ত হুইয়] পরের 

দৌষ জানিয়! যে রাঁজার..নিকট. নিবেদন করে তাহার নাম 


সুচক । 


. পররভাঁকালে. রাজগণ কলৌটিলোর আদর্শ হইতে বি 
হইলে. এই প্রথা নিন্দিত হইতে লাগিল এবং শেষে লোপ 
9১ 


কঠোপনিষদ 


Ei 


ফঠোপনিষদে' দেখা যায় যমরাঙ্জ নচিকেতাকে তিনটি -ঘনর 
চাহিতে বলিয়াছিলেন ন মচিকেতা প্রথম বর চাহিলেন, যেন 
ভাহার পিতার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় এবং তিনি প্রশাস্ত চিত্তে 


নচিকেতার সহিত কথা বলেন ।(১) নচিকেতা দ্বিতীয় বর 


'চাহিলেন এই ভাবে-- 
. “্ব্গলোকে কোনও ভয় নাই, সেখানে যমের অধিকার 
মাই, ভর! নাই; যাহার! স্বর্গে থাকে তাহারা ক্ষধা-তৃষা 
স্বতিক্রম করে, শোক পায় না এবং আমন্দে থাকে। যে 
অমির: উপাসনা করিয়া স্বর্গনাভ করা যায় আপনি তাহা 
জানেন, আমাকে বলুন । যাহারা স্বর্গে বাস করে তাহারা 
অযৃতত্ব লাত করে ।”(২) 


Pe 


0) শাস্তসংকরঃ সুমনা; যথান্তাদ্‌ বীতমনুর্গোতসে! সাতিযৃত্যো। 
দবংপ্রস্ষ্টং সাভিবদেং প্রতীত; এতত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে। 
কঠ--১1১1১, 
২) বর্দেলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনান্তি ন তত তং ন জরায়া বিভেতি। 
| উদে “তত্ব জখনায়!পিপ।সে শোকাঁতিগে| মোদতে ্বর্গলোকে । 
কঠ-১1১1১২ 





 শ্ীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


শঙ্কর বলেন, পুণ্যের ফলে যে স্বর্গলাভ হয় নাঁচকেতা. 
তাহার কথাই বলিয়াছেন, রামাহ্গজের মত এই যে, জীব 
যোক্ষলাভ করিলে যেখানে বাস করে এস্থলে তাহার কথা বলা 
হইয়াছে। অমৃতত্ব কথাটি মোক্ষ সধ্বদ্ধেই প্রয়োগ করা যায়। 
শহ্ধরের মতে স্বর্গে দীর্ঘকাল বাঁস কর যায় বলিয়া গৌণভাবে 
অযৃত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । নচিকেতা বলিয়াছেন, 
এই “স্বৰ্গলোকে” কোনও ভয় .নাই; শোক নাই; আনন্দে থাক্ষা 
যায়। কিন্তু দেবতারা অন্গরদের দ্বারা পরাজিত হল, ছঃখ 
ভোগ করেন, যাহার! স্বর্গভোগের পরে পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম- 
গহণ করেন তাহাদের আগ্ক শোক হওয়াও সম্ভব । সুতরাং 
নচিকেতা যে “বর্গের” কথা বলিয়াছেন, ‘মনে, হয় তাহা 
মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ।: -কঠোপনিষদেন্র 
পরবন্তাঁ অংশে দেখা যায় যে, নচিকেতার বভ্রহ্মজ্ঞান-লাত 
হইয়াছিল । যীহার ব্বর্গ-স্থখের কামনা থাকে ভাহার ব্রহ্মজাদ- 
লাভ হইতে পারে না। নিষ্কাম না হইলে কেহ ব্রন্ষন্ঞান- 
লাভের অধিকারী হয় না। এ জন্যও বুঝিতে হইবে ৰে 
নচিকেতার স্বর্গভোগের কামনা ছিল না। সুতরাং দ্বিতীয় বরে 


১৮৪৩ 





তোলো লোপা লালা 


নচিকেতা সাধারণ নে: আকাক্কা'-প্রকাশ করিয়া 


ছিলেন. ইহা! বলা যুক্তিযুক্ত. হয়' না|: দ্বিতীয় বরে-মোক্ষ, ? 
অবস্থাকে লক্ষ্য কর! হইয়'ছে:ইহা বলিলে তৃতীয় বরের সহিত : 
সামগ্স্ত হয়:। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে চিত্ত নির্ম্মল-: 
হওয়া আবশ্যক । নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত নির্মল হয় ।৩. 
দ্বিতীয় বরে সেই নিষ্কাম যজ্ঞেরই উল্লেখ আছে:।, প্রথম.অধ্যায় 
দ্বিতীয় বল্লীর:১১ শ্রোকে যমরাক্ম বলিতেছেন যে, যজ্ঞের: পুণ্য-:. 


ফলের জন্য নচিকেতার“কোনও'কামনা-নাই-1(৪) ' এজন ইহা 
বলা সঙ্গত'নক্র“যে, দ্বিতীয় ' বরে 'নচিকেতাঁর:: কষয়িয় স্বৰ্গ-সুখ- 
লাভের আকাজ্ফার পরিচয় পাওয়া যায় + « 
আছে। ব্রহ্মলোকণ্ড একটি স্বর্গ ।: জীব লেখাঁনে.গেলে. আর 
ফিরিয়া আসে না: “নচিকেতা যখন 'বর:প্রার্থনা.করেন তখন 
যমরাঁজ তাহীকে“বলেন,-এই অগ্নির উপাসনা করিলে “অনস্ত- 
লোক” পাওয়া 'যায়'।(৫) শঙ্কর বলেন, স্বর্গে "দীর্ঘকাল থাকা 


যায় খলিয়া' ইহাকে “অনস্তলোক” বলা হইয়াছে । রামান্থুজের-.. 
মতে মোক্ষলাভ হইলে আর জন্ম হয় না, এজন্ তাহাকে” 


“অনভ্তলোক”..বলা যায়-_ইহাই'.“অনভ্ত”ঃ শব্দের মুখ্য অর্থ। 


মধবাচার্ষ্যের মতে ২ এখানে"ন্বর্গলোক -বিষ্ুলোককেই: বুঝায়. 
তিনি “অনস্ত” শব্দের অর্থ করিয়াছেন “বিষুঃ”-_আনভ্লোকা:" 


অর্থাৎ বিষ্ণুলোক । উপনিষদ বলেন, এই জ্ঞান “হৃদয়ে 
নিহিত” । ব্ৰহ্ম ও ব্ৰহ্মজ্ঞান এক বসন্ত । উপনিষদে বহুস্থলে 


ব্রহ্মকে “হাদয়ে নিহিত” বল! হইয়াছে ।(৬) স্বর্গরূপ ভোগ-. 
স্থান বা উহার প্রাপক অগ্নিবিগ্াকে হৃদয়ে নিহিত বলিবার- 


বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বর প্রদান করিয়া যমরাজ 


বলিয়াছিলেন যে তাহার প্রদত্ত অমি “অত্যন্ত শাস্তির” 


র্‌ 6) কামন্তাত্িং ভগত: : ৰতিঠাং কতোরানন্ত জ্রতোরানন্তাং অভয়ন্তপারং। : 





SE 'শ্রাৰীঃ। (কঃ উই-১২১৯) '- 
এ ৫) এতে ব্রবীমি তু মে নিবোধ হর্গতমগ্রিং নচিকেতঃ প্রজানন্‌। 
অন্তরার রসি রি গুহীয়াং 
কঃ হা? রি 
৮? (শে, রি tek পুরাণং (কঃ ১২১২) রি 
: আত্মাহন্ত স্ব নিহিতো-উহীয়াং (কঃ উঃ. ১]২1২০, ) রা 
».:. খুতং গিবন্তৌ সুকৃতন্তলোকে ..: Ee 
১5 "+ = খেহাং প্রবিষ্টো প্রমে পার্জ ( কঃ চা মগ) ১). নয 
.: দুর দুরে তদিহাত্তিকে চা. রা 
i পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিত, গুহায়াং সে উঠ অ৯৭ ) 
* “এষ ম আত্মা,অন্তহবদ়ে (ছাঃ উঃ ৩৷১৪,৩) |" - 


৫) ব্ৰহ্মজজ্ঞং দেব্মীভাং বিদিতব। fs Case তত 


“নিচাযোমাং শাপ্তিমতাস্তমেতি ( কঃ উঃ ১1১1১৭) : 





স্বৰ্গ অনেক প্রকার “ 


১৩৫৭ : 


bd 


উপায়.।(৭).. ‘একথাও মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়| প্রযুক্ত হওয়াই: 





সমীচীন, সাধারণ স্বর্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে । শঙ্করও ইহাঁ-লক্ষ্য:: 
করিয়াছেন এবং. বলিয়াছেন-_যে অত্যন্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয় ইহার. 
অর্থ বিরাট পুরুষের-.অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি তাহাই হয়, 
তাহা হইলে তাহার পূর্বের -উক্তি-_-এই -অগ্রিবিদ্যার 'দ্বার:, 


সাধারণ স্বর্গলাভ. হয়, - যুক্তিযুক্ত . হয় না ।'' অধিকত্ত মৃত্যু” " 
পরু-নিক্ললিখিত বিভিন্ন: গতির. কথা. উপনিয়দে পাওয়া 
যায়--কে). পিতৃযান পথে. চন্্রলোক, (খ) দেবযান পথে) " 


ব্ৰহ্মলোক ও মোক্ষপ্ৰাপ্তি, 


উল্লিখিত নাই।' 


করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায় । 


- 'গ) কীটপত্ঙ্গরূপে “পুনঃ. পুনঃ 
জন্মগ্রহণ। বিরাট ..পুরুষপ্রাপ্তিবপ কোনও গতি. উপনিষদ: 
সুতরাং “অত্যন্ত শাস্তি”. বলিলে যদি সাধারণ 
্বর্ঘভোগ' না হয় তাহা হইলে ইহাকে মোক্ষপ্রাপ্তিই বলা 
উচিত-_বিরাট' পুরুষের. অধিকার প্রাপ্তি বলিবার কোনও সঙ্গত: 
কারণ দেখা যায় নাঁ। যমরাজ- পুনশ্চ বলিয়াছেন এই অগ্নিবিদ্ার-- 
দ্বারা শোক অতিক্রম করা যায় :এরং মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করা 
“যায়৷৮ যতক্ষণ ' না: ব্ৰহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া" পুনর্জন্ম হুইতে.. 
নিষ্কৃতি লাভ কর! যায় ততক্ষণ; মৃত্যুর: বন্ধন . ছিন্ন হয় না:৯%" 
সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এই বিদ্ভার চঘবারা - যাস নি 


ইহার পর তৃতীয় বর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। টি 


কেতা তৃতীয় বর চাহিভেছেন এই ভাবে £-- “মহষ্য প্রেত ৯ 
হইলে এই যে সন্দেহ হয়--কেহু বলে “আছে” কেহ বলে “নাই” . 


এবিষয়ে আমি আপনার নিকট শিক্ষা পাইতে চাহি।”১০ 


. শঙ্কর বন্ধিয়াছেন-_স্বত্যুর পর আত্মা আছে কিনা এ বিষয়ে 


সন্দেহ হয়, দেই সন্দেহ দুর করিবার ছন্য এই প্রশ্ন'। রামাহুজ 


লন উকিটিটিটিন . বলেন, তাহা নহে, মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকে এ বিষয়ে 
২ তয়েব ব্ৰাহ্মণ! রিবিদিষ্তি-যজ্ঞেন-দানেন তপসাহনাশকেনু। .. নচিকেতার মনে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না, কারণ 
বং উঃ ৪২২)... 
be বর্গলীভ করা! যায় সেই 'অধ্িবিষ্ঠা কি, অতএব স্বত্যুর পরে যে 
es ডোম মহদুরগাযং প্রতিষ্ঠা দৃষ্টা ধৃত্যা ধীরে নচিকেতোইতা- 


ঘিতীয় বরে নচিকেতা বলিয়াছেন, যে অগ্নি উপাসনা করিয়া: 


আত্মা আছে এ বিষয়ে নচিকেতার কোনও সন্দেহের অবকাশ ' 
' নাই । (আমরাও বলি নচিকেতা মৃত্যু পার না হইলে ধমরাজের্‌ 


" কাছে যাইতেই' পারিতেন 'না, সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মার 


অস্তিত্ব বিষয়ে নচিকেতার সন্দেহই থাকিতে পারে না ।)-প্রশ্ন ১ 


.: নচিকেতার:সন্দেহ এই যে মোক্ষলাভ হইলে জীবাত্মা থাকে,” 
| Es Lae দয জা হং বহ! রামাহজের' 





v৮ গা এগাত শোকাতিযো লিক 
টা ১1১1:৮) 

= | ॥ কলৰ বিন ইতসাদেতি (কে জৰ) : 
£:১* 1 -যেয়ং প্রেতে 'বিচিকিৎসা. মনুয্যে অস্তীত্যেকে : াতীতি 


₹: চান্সে । এতছিদ্যামন্ুশিষ্ট সবয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ (কঃ উঃ ১1১1২) 


জ্যৈষ্ঠ 


মতে১১--“প্রেতে” শব্দের অর্থ “প্রক্কষ্ট গতি হইবার পরে" 


থু 





অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইলে । যতক্ষণ না মোক্ষলাভ হয় ততক্ষণ . 


প্র্নষ্ট গতি হয় না! 
হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি 
না--এজম মোক্ষলাভের গতিকে প্রকৃষ্ট গতি বলা,যায়। 
অদ্বৈতবাদ অনুসারে. জীবাত্ব| বলিয়া কোনও 'বন্ত নাই, 
একমাত্র চেতন বন্ধ দ্ধ বা পরমাত্মা, তাহা! ভিন্ন অচেতন মন, 
বুদ্ধি প্রতি দ্বারা গঠিত হুক্ম শরীর এবং রক্তমাংসের স্থল 
শরীর আছে). মন বুদ্ধি প্রভৃতি, উপাধিয়ক্ত প্রমাত্মাকেই 
জীব বলা হয় যোক্ষলাভ হইলে কুল শরীর ও অন্ধ শরীর 
- উভয়ই বিন হয়, কেবল পরমাত্থা বা ব্ৰহ্মই থাকেন; সুতরাং 
মোক্ষলাভ হইলে জ্রীবাত্মা থাকে না। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
অনুসারে জীবাত্া পরমাত্মার অংশ, জীবাত্মা চেতন ও 
অবিনাশী, সুতরাং মোক্ষ" হইলেও জীবাত্বা থাকে। নচিকেতার 
‘সন্দেহ এই-_মোক্ষের পরে জীবাত্মা থাকে কিনা। কেহ 
বলেন ( বিশিষ্টাৈতবাদী ) . যে জীবাত্মা থাকে, কেহ বলেন 
(অদ্বৈতবাদী) ‘যে জীবাত্মা থাকে না--এ স্থলে কোনু মত সত্য । 
এই তৃতীয় বর সন্বন্ধে শঙ্করের - ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামাহৃজের 
ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত মনে হুয়। | 

যমরাজ নচিকেতার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন' তাহা 
১ আলোচনা . করিলেও বোধ হয় যে রাষাসুদ্জের ব্যাখ্যাই 
অধিকতর সন্তোষজনক । সে. উত্তর এইরূপ £ £ “সেই ছুদৰ্শ, 
গুচভাবে . অবস্থিত, হদয়-মধ্যব্তা শাশ্বত বন্তকে ( ব্ৰহ্মকে ) 
উপলব্ধি করিয়া হর্ ও শোক ত্যাগ করে।"১২: শঙ্করের 
মতে প্রশ্ন এই ছিল, সত্যের পরে আত্মা থাকে কিনা। যদি 
এই প্রশ্নই করা হইয়াছিল তাহা হইলে উত্তর হইত যে আত্মা 
থাকে। কিন্ত তাহা না বলিয়া, যমরাজ বলিলেন যে, আত্মা 


১১ ব্রন্মসথত্র-১২1১২ *€ বিশেষণাচ্চ )” এই সুত্রের ভাষ্য রামানুন্দ 
উপ্‌নিষদের পূর্বেবোদ্ধত বাঁকোর অর্থ বিচার করিয়াছেন ।.. 

2২২ তং ুদরশং . পুড়মনুপ্রবিষ্টং গুহাঁহিতং গহবরে্টং_ পুরাণং। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মনা ধারোহ্বশোকৌ হাতি" ॥ (কঃ উঃ 21২1১২) 


কারণ আবার ফিরিয়া আসিতে 
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হইলে আর ফিরিয়া আসিতে' হয়: 


১৮১ 
টির 52-5228 TY 
ভ্ৰহ্মকে "উপলব্ধি করে। মৃত্যুর পরে সকল আত্রাই ব্রহ্মকে 


উপলব্ধি করে না । কেবল যাহারা মোক্ষলাভ করে তাহাদেরই 


ব্রন্মোপলদ্ধি হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, যাহারা মোক্ষলাভ 
করে?.তাহাদের কথাই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। মোক্ষলাড 
করিবার পরে জীবাত্বা থাকে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ 
বলা যায় যে জীবাত্মা থাকে এবং ত্র্মকে “উপলব্ধি “করিয়া 
সংসারের সুখহুঃখ হইতে যুক্ত হয়। "পরের শ্লৌোকে যম 
বলিয়াছেন, যাহা প্রকৃত আনন্দের বস্তু যুক্ত' আত্মা তাহাই 


লাভ করে, তুচ্ছ সংসারের সখছুঃখে। বিচলিত হয় না ।১৩ 


রামানৃজ কঠোপনিষদের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহাতে সমগ্র উপনিষদটির মধ্যে একটা : সামন্তস্ত পাওয়া যায়। 
্রক্ষজ্ঞানই শেষ্ঠজ্ঞান, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ব। বিভিন্ন উপনিষদে, ব্ৰহ্বজ্ঞান কিরূপ 
এবং তাহা লাভের উপায় কি তাহাই বলা" হইয়াছে। 
কঠোপনিষদেও তাহা বলা হইয়াছে । ্ষজান লাভের 
উপায় মোটামুটি এই ভাঁবে বলা যায়, নি্কাম কর্ণা্বারা চিত্ত 
শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধ চিত্তে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করা, সম্ভব হয়। 
কর্মের মধ্যে প্রধান, পিতামাতার সেবা এবং দেবতাদের 
উদ্দেষ্যে যজ্ঞ কর! ।১৪' এজন্য দেখা যায়, প্রথম বরে 
নচিকেতা পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয় বরে, যজ্ঞের দ্বারা অগ্নির 
উপাসনা, এবং তৃতীয় বরে বরহ্মজান প্রার্থনা] করিয়াছিলেন। 
ইহাই রামাঙ্নজ মতের ব্যাখ্যা । শঙ্কর মতে প্রথম বরে 
পিতার প্ৰসন্নতা, সবর্গলাভের আকাজ্জীয় যজ্ঞ এবং তৃতীয় বরে 
আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্ন আছে। তিনটি বরের কথাই যে 
এক টদ্দেষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শঙ্করের ব্যাখ্যায় 
তেমন পরিস্থুট হয় মা, যতটী রমার ব্যাখ্যায় হয়। 





৬ এক বিষ তা: প্র ধর্মানমুসেতরাপা। | 
স মোদতে মৌদনীয়ং হি লব্ধ বিরুভং সন্ম নচিকেতাং নে LL 

| কারের (কঃ উঃ ১২1১৩) 
১৪ “দ্রেবপিতৃকাধ্যা্যাং নপরমদিতবাম্” তৈঃ উঃ ১১১২. 


; উর তু 
সিকি AGE DT k 





অন্ততাঙক্য চলিত পেধঃ £ বক্কর নং- ৬৮২৫- 


'জত = 


| শ্রীশৌরীন্দরনাথ ভট্টাচার্য্য 
তুমিই নাকি জি অগ্নিশিখার কুল্কিতে দুর্য্যোধনের দুঃশাসনের কাপছে না তো চিত্ত জার 
2 _.জব্মেছিলে কাশ্মীরেরি বীর তনয়, | তোমার রথের ঘর্ঘরিত ডাক শুনি, 
তুমিই নাকি নির্যাতনের কল্লোলেতে কুল দিতে ২ . তোমার শাসন-সিংহাসনের কল্পনারি দিলবাহার 
দাড়িয়েছিলে জন্মভূমির জন্তে নয়? চলছে আলি কোন্‌ স্বপনের জাল বুনি? 


. তুমিই নাকি অত্যাচারের রক্তমাতাল ঝগ্জাতে 
পড়লো যেদিন বজ মাথায় ঝন্বমি’, 
সত্যাগ্রহের সংগ্রামেরি সৃত্যুযুখর সন্ধ্যাতে 
॥ _ বান্ধাওনি কি মাভৈ: তোমার খঞ্জনি ? 
তারুণ্যেরি তপ্ত ছুপুর সেদিন তোমার শ্র্য্য যে 
: .  দীপ্ততেন্রে যাত্রাপথে দিকৃদীহী, 
চুটিয়েছিল সপ্তঘোড়া! বাজিয়ে বিজয় তূরধ্য যে 
চিত্ত মোদের নাচতো তোমার সুখ চাহি’ । 
_ সেদিন নরমপন্থীদেরি দীপ্ত চরমপন্থী বীর, 
| ক্রৈব্যশিরে করলে প্রথম বজাঘাত, 
. তুমিই নাকি সেদিন প্রথম বিদ্রোহেতে উচ্চশির 
বিপ্লবেরি চালিয়েছিলে রুত্রহাত। 
ব্রিটিশ-ষড়যন্্র বহি’ চার্ছিলেরি মন্্রপুত, 
ক্রিপসে দিলে-ব্যর্থ করি মন্ত্র তার, 
. চচ্ষুলাজে টললে নাকো শৌধ্য তোমার কি অদভুত 
বললে সবাই-_-অবাক্‌ জহর চমৎকার | 


সেই কি তুমি ?--বন্দীবেশে বললে যেদিন জেলখানায় 


মুক্ত হয়ে হুনীতদ্ের চট্কাবো, 
 সুন্ফাখোর এই শক্ত যারা জাতির বধের হাত শানায় 
_ গাছের *পরে তাদের মাথা লট্কাবো | 
সেই কি তুমি বজ্জমানব ? বিদ্যুতের আদ্র দীপ্তি কই ? 
১ যাত্রা তোমার আজকে নায়ক কোন্‌ পথে, 
আদর্শেতে অটল জানি__চক্ষে চেয়ে চমকে রই 
 সব্যসাচি, চড়লে আজি কোন্‌ রথে? 


তোমার বেদীর বোদ্ধারা সব যোদ্ধারা আজ হেটমুখে ' 


সামনে তোমার অঙ্গলারা বধিতা, 
ভাইরা তব লক্ষ ছেলের স্বত্যুবলির শেল বুকে 
পড়ছ বসে আজকে তুমি কোন্‌ মতা? 
ওগীরা সব করছে তোমার সম্মুখেতে আস্ফালন 
- .কষ্ধ| জায়া ভগ্নী মাতার অসম্মান, 


. ব্রিটিশসাথে যুদ্ধজয়ের সিদ্ধ যাহার দীপ্তমন 


কোন্‌ বিষাদে রইলো সে আন যুহ্মান ? 


' বিষাদ দলি’ গর্দে দাড়াও ধৈধ্য-নাশি” শৌঁধ্্য বীর, 


বীর্ষ্যে জাগুক সর্বব্রয়ের কল্পনা, 
রক্ষা করি সতীত্ব জাঙ্গ আশিস্পুত সব নারীর 
"_ আন্মভূমির পাঁর তলে দাও আল্পনা । 
চিন্তা দলো, ছঃখ মোছ নিন্দীকে আজ পায় দলি’ 
.. তু্য্য দাড়াও হুর্ষ্যে তোমার শখ বাছে, 


পথটি তোমার দিক্‌ পাহারা দেবরাঞ্ছে । 


_ শৌর্ঘ্যে তোমার সিন্ধু এবং হিমাদ্ছি দিক্‌ বন্দনা 


নদনদীরা বাজ্াক অয়ের থঞ্জনি, 
তারুণ্যেরি-তরুপ ত্বহর বজ্রপাখীর চন্দনা... 
. মেঘফেটে আত্ম গর্জে পড়ো ঝন্ঝনি?। 
অট্রহাসির ঝগ্চাতে ওঁ উলক্ষিনীর ভীম নাচে 
অত্যাচারীর মুওমালার দীপ জ্বলে, - 
আর দেরী নয় তুর্ণ এসো দর্পহরা মার কাছে 
শয়তানেরা পড় ক লুটে’ পার তলে । 





. দিক্দাহী আজ অগ্নিদেবের উঠুক তোমার তে অলি’ | 


৮ 


চি 


' সাময়িক । - 
" একবার পিয়াছিলেন। আকবরের তু হয় ১৬০৫ গরঃ। এ 


ইতিহাস” হুইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত | 
বাণভট্ট মতেও রামায়ণ “ইতিহাস” নহে । 





“রামায়ণ ও আয়ুর্বেদ” 
শ্ীবিমলাচরণ দেব 


গত ভাদ্ৰ মাসের (১৩৫৬) প্প্রবালী”তে শ্বাপনা সেন, এম-এ, 
কাবাতীর্ঘ লিখিত *প্রস্থানিভেদ” ( অঙুবাদ ) পড়িয়া বড় আনন্দ 
হইল। লেখনটি মনোজ্ঞ ও বিষয়বন্ত বিবেচনায় প্রাঞ্ল 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া পাদগিক! দ্বারা বিশেষ সম্দ্ধ হইয়াছে । 

যতদূর মনে হইল, অনুবাদটি সর্বত্র মূলানুযাযী হয় নাই। 
যাহাকে ইংরেজীতে free (:7518000. বলে কয়েক স্থলে 
তাহা হুইয়াছে। আমার বোধ হয় এরূপ বিষয় মূলাহযায়ী 
অস্থ্বাদ করিয়া উপযুক্ত স্থলে পাদটিকাদি দিলে ভাল হয়। 

আ পরবদের তিওরকার সুইট কথা » সন্বন্ধে কিছু নিবেদন 
করিতে ইচ্ছা করি 

১। মধুস্থদন সরশ্বতী রামায়ণকে মহাভারতের রনি 
ফেলিয়া “ইতিহাস” বলিতে চাহেন। ইহা! কি ঠিক? 

যত দূর জানা যায়, মধুক্থদন 'সরশ্বতী আকবরের  সম- 
কিংবদন্তী আছে যে তিনি আকবরের সভায় নাকি 


অবস্থায় মধুসুদন সরস্বতী কিফিদুধ্ব ৩৫০ বৎসরের লোক । 

এক্ষদে-ভাগবত ১২, ১৩, ৯-১০-এর শ্ত্রীধর টীকা 
পাইতেছি---“মহাতারতং সিতিহাপঃ রামায়ণং চ খষিপ্রোস্তং 
কাব্যম্।” | 

বাণভটের “কাদম্বরী”তে পাইতেছি__ 

“কথানু নাটকেযু আখ্যায়িকান্থ কাব্যেু মহাভারত- 


| পুরাণেতিহা সরামায়ণেষু সর্বলিপিযু সর্বদেশভা যা সর্বশিল্েষু 


ছন্দ; অণ্যেষ্বপি কলাবিশেষেষু পরং কৌশলমবাপ ।” 
এখানে ক্রষ্টব্য যে “মহাভারত” ও “রামায়ণ” উভয়ই 
খাহাই হউক, 


অধর স্বামী ও 2৪ উভয়েই মধুস্থদন সরন্বতীয় পূর্বের 
লোক । 

তাহা ছাড়া-_আশ্বলায়ন গৃহস্থ ৩,৩, ১-এ আছে 
“অথ শ্বাধ্যায়মধীয়ীত খচে| যজুংযি সামান্তথৰ্বাদিরসো ব্রাহ্মণাঁনি 
কল্সান্‌ গাথা! নারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীতি।? 

এখানে নারায়ণবৃত্তি বলিতেছেন--“ইতিহাসং মহাভারত- 
মাছঃ । যত্ৰ সু্টিস্থিত্যুংপভ্তিপ্রলয়াঃ কথ্যন্তে-তৎ পুরাণৰ্‌ ।” 

নারায়ণের আবির্ভাবকাল ঠিক বলিতে পারি না। 
মধুস্থদন সরস্বতীর পরবর্তী নছেন বলিয়া মনে হয়.। 


তবে 


. এখানে কথাটি, “উপাহ”) 


আরও আগেকার কথা বলি-_ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭, ১, 
২-এ আছে-_“ধাপ্েদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদম্‌ আধর্বণং 
চতুর্থম্‌ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্‌” ইত্যাদি । 

এখানে শঙ্কর ভাষ্য বলিতেছেন--“ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং 
বেদম্‌। বেদানাং ভারত-পঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণম্‌ ইত্য্ঘ:। রি 
অথাৎ “ইতিহাসপুরাণ” বলিলে “মহাভারত” বুঝায় । উহাই 


“পঞ্চম বেদ” । রামায়ণের উল্লেখ নাই৷ - 
তাহা ছাড়া শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে ইতিহাসপুরাণ পাঠের যে 
বিধি আছে, তাহাতে মহাভারত পাঠই দেখ! যাঁয়। রামায়ণ 


পাঠের-ব্যবস্থা আছে বলিয়া জানি না। ইহা নেতি-প্রমাণ 
(negative  6%10009)1 নেতি-প্রমাণ একেবারে 
উপেক্ষণীয় নয়! - 


আর একটি নেতি-প্রমাণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২, ৪, ১০ 


1 ও ৪, ১, ২-এ “ইতিহাস পুরাণয্” আছে। 


প্রথম স্থলে শাঞ্চর ভাষ্যে আছে--“ইতিহাস ইল 
পুররবসোঃ সংবাদাদিরুর্বশী হাঁপ্নর ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব ৷ 
পুরাণমসঘা! ইদমগর আসীদিত্যাদি |” 

এখানে “মহাভারত” বা “রামায়ণ” কাহারও উল্লেখ ন! 
থাকিলেও “মহাভারত” টানিয়া আনা ষায়। “রামাস্ণ” 
নহে। . | 

তবে মহাভারতের খনপর্বে রামায়ণের গল্প বিস্তৃত্তডাবে 
বণিত হওয়ায় মনে হয় সে সময়ে রামায়ণের আখ্যান দেশে 
বেশ প্রচলিত. ছিল। | 

কিন্তু এই সমস্ত হইতে মনে হয় যে যধুস্থদন সরস্বতী কর্ডৃ- 
রামায়ণকে “ইতিহাস” পদবীতে উন্নয়ন সমর্ধনযোগ্য নহে। 

২। আয়ুৰ্বেদ্কে মধুসুদন সরস্বতী “উপবেদ” বলিতেছেন ॥ 
“বেদচতুষটযক্রমেণ” বলিবার ধরণ হইতে মনে হয় যেন তিনি 
ইহাকে খথেদের উপবেদ বলিতেছেন । আয়ুর্বেদ ফি উপবেদ ? 

যত দূর দেখিয়াছি--চরকে এমন কোনও কথা নাই, যাহা 
হইতে দেখান যায় যে আয়ুর্বেদ একটি উপবেদ, থে বেছেরই 
হট্টক ৷ 

.সশ্রুতে অবশ্য আযুর্ষেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্র বলিয়া দাবি 
আছে--“ইহু খন্বাযূর্বেদো : নাম যদ্‌ উপাঙ্গম্‌ অথর্ববেদন্ত” । 
“উপবেদ” নহে। আরও “অঙ্গ” 
নহে; “উপাঙ্ৰ ( সুক্ৰুত, ১, ১,৩) ৷ ' 

মহাভারত ২, ১১,৩৩ (চিত্রশালা ) টচিকায় নীলক$ 
বলিতেছেন “উপবেদাঃ আয়ুৰ্বেদে! ধহর্বেদে! গানদর্বশ্চার্ঘশান্রকম্‌” 
ইতি-। ভাষা হুইতে মনে হয়, কোনও-পুস্তক হইতে টঙ্কৃত। 


১৮৪. 


কিরেন]. ূ 
.. যাদবপ্রকাশের বৈহয়ভীকোশে আছে-_ 

“আযুর্বেদো বৈগশীস্্ং গান্ধে| গীতশাসনম্‌ ৷ 
.  অর্থশাস্তরং দওনীতিধ নৰ্বেদোহস্ৰশাসনম্‌ ৷৷ 
*, -. চত্বার উপ্বেদান্তে” ্‌ | 

ইহাও মধুস্থদন. সরস্বতীকে সমর্থন করে। 

ইহার পর দেখি, অথর্বরেদের সায়ণভাষ্য, উপোদ্ঘাতে 
আছে--“ অস্ত বেদন্ত সর্পবেদাদয়ঃ পফ্োপবেদাঃ অঙ্গত্বেন 
সেমনভ্তরং ব্রন্মণা সুষ্টাঃ। তথা চ ত্রাহ্মণম্‌ । “স দিশোহন্বৈক্ষত 
প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীং উদ্দীচীৎ ধ্রবাম্‌ উধ্ব“ম্”- ইতি প্রক্রম্য 
পঞ্চ ‘বেদান্‌ নিরমিমীত সর্পবেদৎ পিশাচবেদম্‌ অঙ্কুরবেদষ্‌ 
ইতিহাসবেদম্‌ পুরাপরেদম্‌ ইতি” ( গোপগথ্রাহ্মণ; ১, ১০)! 
এখানে পুর্বে “উপবেদ” শব্ধ থাকায় “বেদান্‌” প্রৌঁঢ়ীবাদ 
বলিয়| বুঝিতে হইবে, বলা! বাঁছুল্য। 

এখানে আযুর্ধেদের উল্লেখ নাই । গিনি এরূপ স্থলে 
উপেক্ষণীয় নহে। . 

আতুর্ধেদের উপবেদত্ব 'সঙ্বন্ধে যে. টু গ্রন্থের উল্লেখ 
করিলাম, তাহার মধ্যে . প্রাচীনতম গোপধত্রান্মণ।- তাহার 
দ্বারা আয়ুর্বেদের উপবেদত্ব সমধিত হয় না। | iE 

" ইহাও দ্রব্য যে মধুসুদন -সরস্বতীর মতে . আযস্ুর্বেদ 

ধখেদের উপবেদ। নীলকঠ ও যাদবপ্রকাশের মতও সেইরূপ 


কি আর নি নি । টি ও ০৮ পরপর সমর্থন. 


" ম্বান্র। 


ai 





মনে ছয় । ' oe ই মতে ক অবেদের Ee |. 
- এখন, তাহা হইলে আয়ুৰ্বেদ বস্তুতঃ) কি ?: ইহা “শি” 
“বেদ”-এর সহিত কোনও, সম্পর্কনাই 72 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি ২,১৮৪তে আছে__- 
“কৃতশিল্পোহপি নিবসেৎ কৃতকালৎ.গুরোগূহে। 
অস্তেবাসী গুরুপ্রাপ্তভোজনত্তৎ ফলপ্রদঃ ॥ | 
অর্থাৎ, অস্তেবাসী গুরুগৃহে আসিবার- সময় যত দিন সেখারে 
বাস করিবার. কথা দিয়াছেন, সে সময়- উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেও ১ 
স্রেই অস্তেবাসী “কৃতশিল্প” অর্থাৎ তাহার শিক্পশিক্ষা সম্পুর্ণ 
‘হইয়া গেলেও, .তিনি পূর্বনির্দি্ট সময় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত 
গুরুগৃহে বাস করিবেন |. . * এ 
এখানে মিতাক্ষরা চীকা রতি পুরো হে 
কৃতকাঁলং বৰ্ষচতুষ্টয়ম্‌ আযুর্বেদাদিশিল্পশিক্ষার্থং ত্বদগ হে বসামীতি 
যাবদঙ্গীকৃতৎ ভাবৎকালং বসেং,, যন্তপি বর্ষ চরিত অর্বাগেব 
লক্ধাপেক্ষিতশিল্পবিস্যঃ । 
এখানে স্পষ্টই আয়ুর্বেদকে না নে তাহা 
ছাড়া আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীকে “অভ্তেবাসী” . বল! 'হুইয়াছে। . 
আয়ুর্বের “বেদ”, “উপরেদ” - বা . তংসম্পর্ষীয় কিছু হইলে 
“আন্তেবাসী” না বলিয়া “শিয়” পদ প্রযুক্ত হইত। *শিস্ত” 
বেদবিদ্ধার্থী, “অন্তেবাপী” শিক্পবিদ্ভার্থা। 
এই সমস্ত দেখিয়া: মনে, হয় যে, আদ শা, 
১888 হওয়ার দাঁবি 88882 


১ ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ. 


৫৯৯৩০ সালে স্থাপিভ ) 


হেড অফিস-৮নং নেতাজী সত্য কলিকাতা 
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ভাঁরত HAH উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য! । লো 
'গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২; বঞ্চিম চাটুজ্ঞে ছুট, কলিকাত।। 
মুল্য তিন টাকা চার আন1। * 
তি ভারতের মুখ্য দশনগুলির সাধারণ পাঠকের উপযোগী পরিচ়প্রদী। 
আলোচ্য গ্রন্থের উন্দেণ্ড। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রারপ্তে দর্শনরন্বটধ কতক- 
"গুলি সাধারণ কথার অবতারণা! কর! হইয়াহে। মানব-সভ্যতার কোন্‌ 
অবস্থায় দর্শনের উৎপত্তি হইল-_মনুষ্ধনমজে দার্শনিকের স্থান কোথায় 
দর্শনের স্বরূপ বা আলোচ্য বিষয় কি সাধারণ ভবে এবং বিশেব করিয়া 
ভারতবর্ধের দিক্‌ দিয়! এই সমস্ত প্রঠের আলোচন। এই প্রসঙ্গে কর! 
হইয়াছে এবং ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ ও পৌর্বাপর্য সমন্তার কিঞ্চিৎ 
আভা দেওয়া হইয়াছে! তাঁর পর চর্থাক, দৈন ও 'বাদ্ধ এই তিনটি 
নাস্তিক বা বেদবিবোধী দর্শনের পরিচয় দিয়া সাংখা, যোগ, বৈশেধিক, 
গায়, মীমাংস। ও বেদান্ত এই ক্রমানুসারে তআন্তিক বা বেদানুগ দর্শনগুলির 
পরিচয় দেওয়!. হইয়াছে । উপসংহারে দর্শনের শাখা-প্রশাখা হিসাবে 
শৈবরর্শনের উল্লেখ করিয়! তন্ত্রনাহিতোর দার্শনিক মুল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার 
কর! হইয়াছে-হিন্দু দর্শনের সমন্বয়সাধনের চেষ্টার বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে এবং মুমলমান প্রভাবের আলোচনী-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে 
ভারতীয় দর্শনে ইসলামিক দর্শনের প্রভাবের কোনও পরিচয় পাঁওয়| যায় 
ঃ পরিশেষে ভারতের বাহিরে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা কতট! 
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ছড়াইয়! পড়িয়া ছল তাহার আভাস দিয়া ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ক্রুটি ও পূর্ণতার দিকে দৃ্ট আকর্ষণ করা 
হইয়ছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রস্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ 
থাকিলেও একথা অসঙ্কোচে হ্বীকাঁর করিতেছি যে, গ্রন্থখানি ঘর পরিসরের 
মধ্যে ভারতীয় দর্শনের একটি মনোরম চিত্র বাঁডালী পাঠকসমাজের 
সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়া! বাংল! সাঁহিতের একটা! বড় অভাব দুর 
করিয়াছে । মহাঁমহোপাধায় পণ্ডিতপ্রব চন্দ্রকান্ত তর্বালগ্কার মহাশয়ের 
ফেলোপিপের বক্তৃতা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেও বর্তমানে অপ্রাপা 
এবং সাধারণ পাঠকের নিকট অপেক্ষাকৃত দুরহ ! আলোচ্য এ্রন্থথানি 
সুপাঠ'--ইহার স্বন্থ জড়তাঁহীন ভাষা পাঠককে তৃপ্ত করিবে। মতভেদের 
প্রসঙ্গে ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। ভন 
সাহিত্য সম্পর্কে গ্রস্থকারের মন্তব্য একদেশদশ । তন্ত্রের দাঁশনিক অংশ 
বাংলাদেশে তেমন প্রচলিত ন! হইলেও একেবারে অপরিচিত বা কম 
মূলাবান্‌ নহে। তাহা ছাড়! বাংলাদেশে এক যুগ সম্প্রদায়বিশেষের 
মধ্যে বহুল প্রচলিত যে সব তান্ত্রিক গ্রন্থের ও আচারের উল্লেখ শ্রন্কের 
গ্রস্থকীর করিয়াছেন, সর্বভারতীয় তীস্ত্রিক নমাঙ্গে তাহাদের গ্থান থুব উচ্চ 
নয়--তাঁহীদের প্রামীণাও অসন্দিপ্ধ নহে-_এ কথা বিশ্বত হইলে ভুল কর! 
হইবে! তারপর, নব্য স্তাঁয়ের ভাষার জড়তা ও কাঠিষ্ণ নৈরায়িকদিগের 
ভাঁষাজ্ঞ।নের অভাবের পরিচায়ক বলিয়! গ্রন্থকার মহাশয় যে অভিমত 
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প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাও নুদঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। বস্তুতঃ 
নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে ভাষার সৌন্দর্যরমিক কবিও .ধে ছিলেন না এমন 
নয়। তবে পরিমিত সংশয়রহিত কথার মধ্য দিয়া কর্কশ তর্কের বিষয় 
নিথু'তভাবে প্রকাশ করিতে যাইয়া ভাষার কাঠিগ্ত অপরিহার্য হইয়া 
পড়িণছে। ইংরেজীতেও এজাতীয় অবস্থা একেবারে দেখা যায় না এমন 


কথা বলিতে পার! যায় কি ? একটা অভাবের উল্লেখ করিয়া. সমালোচনা . 
শেষ করিব। কোন কৌন দর্শনের সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া 


হইয়াছে । এক্সপ পরিচয় সকল স্থানেই থাকিলে ভাল হইত। আগ! 
করি, ভবিষ্যৎ সংস্তরণে তাহা থাকিবে। পা 


শ্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তা 


প্রতিশোধ (কিশোর-নাট্য )--'স্বপনবুড়ো'। শ্রী পাবলিশিং 
লিমিটেড । ২৩,৪, কর্ণওয়ালিস্‌ ছ্রীট, কলিকাত!। মূল্য এক টাক1। 
আমাদের ছেলেবেলায় '্ঘপনবুড়ো' যথন শ্ব-লীমে লিখতেন, আমর! 
মু্ধচিত্তে ভার লেখ! পড়তাম । আজকাল তিনি ছদ্মনামের আড়ালে 
লিথিলেও--তার রচন! ঠিক তেমনিভাঁবেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। 
“্বপনবুড়ো'র লেখার এমনি যাদু যে, ছেলেরা তা পড়ে মুগ্ধ হয় আর 
বয়ঙ্করাঁও ডা থেকে প্রচুর আনন্দ পান) ‘প্রতিশোধ’ একখানি শিক্ষামূলক 
কিশোর-নাঁটক। কিন্তু কুশলী নাট্যকার এমন নিপুণ ঘটনাবিষ্ঠাসের 
মধ্য দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন যে, কোথা ৪ বন্তৃত] বা উপদেশ- 
দানের কষ্ট-কল্জন! বা প্রয়াস নেই। একটি হুমন্বদ্ধ গজের সাহীযো - 
হাল্কা ঢঙে “ঘপনবুড়ো' একট গুর-গন্তীর মুল নীতিকে নাটকের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তাতে বেশ সাফল্যলাভও করেছেন। 
শিক্ষায়তন এবং কিশোর-সংঘ কর্তৃক এই শিক্ষামূলক অথচ রসদমৃদ্ধ 






প্রবাসী 


১৩৫৭ 
নাটকখানি অভিনীত হওয়! উচিত। কিশোর জীবনগঠনে এই ধরণের 
সাঁহিত্যের প্রচার এবং প্রসার হওয়! একান্ত প্রয়োজন । 


শিল্পী (নাটক )--শ্রীবিহবনাথ মুখোপাধ্যায় । প্রাপ্তিস্থান 
২৫, গোবিন্দ খোষাল লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা । দেড় টাকা। 


বাংল! রঞ্গমফচ এতিহালিক এবং পৌরাণিক নাটক আঁকড়ে পড়ে 
আছে, যেখানে নতুন ন।ট/কারের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত-এমন অভিষোগ-;. 
প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় এবং ত! অতিরঞ্জিত বা অসঙ্গতও নয়। বিস্ত - 
মঞ্চের আওত! হতে মুক্ত থেকে অর্থাৎ ফরমায়েসী লেখ! ছাড়াও যদি € 
"নতুন নাটাকা রর! ‘শিলী'র মত ভঙ্গুর স্বপ্র-বিলাসিতা সর্বস্ব নাটক লেখেন, 
তবে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার বাহক নুতন নাটক মঞ্চস্থ করবার দীবিকেই, 





-- পরোক্ষভাবে দুর্বল কর! হয় নাকি? নতুন নাট্যকারকে কোন ভাবেই. 
- নিরুৎসাহ করতে চাই নাঁশুধু কাঁমন। করি তাঁর লেখনী সত্যিকার 


প্রগতিমুলক নব ভাব্ধ।রার বাহক নাটক-রচনায় জয়যুক্ত হোক । 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী: 


কান্তলালের কলিকাতা দর্শন--লেখক ও প্রকাশকঃ 
প্রোফেসার জে, চৌধুরী এম-এ | ৬০)১এ ুয়েলিংটন সীট, কলিকাতা ১২ ।. 
পুস্তকথানি রসরচন! হিসাবে সার্থক হয় নাই! তিনি যে 


ধরণেয় হাঁন্তরস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন . তাহা -উচ্চত্তরের : 
নহে। j 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত. 


তিমিরঘন নিশিথিনীর নীরন্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিখাটি ঘেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে স্বন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায়। রূপচ্ধ্যার কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্তই অপরিহার্য । ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি-আজ' সর্বজনবিদিত | 


LV 


৯ 





সুগন্ধি নারিকেল ভৈল সুবাসিত ভিল তৈল 





জ্যৈষ্ঠ 


করনীতি ও ভারতের 
৬হন।খগোপাঁল সেন। 








-. রাঁজম্বনীতি-- 
ডাঃ হামা প্রদাদ মুখোপাধায় লিখিত ভূমিকা 


সম্থলিত। বুক কোম্পানী লিমিটেড, 8 পৃ. ৭২। দাম ছুই, 


টাকা । 
বঙ্গভাষায় অর্থনীতিবিবনক পুস্তকের মংখ্য অধিক নহে। ঞ 


- অভাব মীইবার জন্য ইদানীং যে সকল লেখক . অগ্রণী হইয়াছিলেন 


৬তনাথগোশাল মেন তাহাদের অগ্তম.। তাহার লিখিত -'টাকার 


৪. কথা' বাংলার সুধীসমী:জ প্রচুর সমাদর লাভ ররিয়াছে। বঙ্গভীষার 


FY 


মাধ্যমে অর্থনীতির মুল হুত্রংলির ব্যাখ্যান ও সাধারণ পাঠকের সম্মুখে 
তা! উদম্থাপিত করিব পথও তিনি দেখাইয়া ছন।. 


আলোচ। গ্রগ্ঠধানি দুই খণ্ডে সম’প্ত । প্রথম খণ্ডে করনীতির দীধারণ - 


হুত্রগুপি অতি হন্দঃভা"ব পরিবেশন করা হইগ়াছ।. করনীতি অর্থ- 
শাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা । করের আবশ্যকতা, করের প্রকীরভেন, 
করের শ্তায়সঙ্গত বন্টনে সামজিক কল্যাণ কিরূপে সংসাধিত. হইতে পারে, 
ধনোৎপাদনের উপর বিভি্ন্প করের কিরাপ প্রভাব, আঁধুনিক রাষ্ট্র 
ধনবৈষম্য দুরীকরণে ঈহাব কার্য্যকারিত| কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের সুষ্ঠ, 
পর্যালোচনা স্বাধ! পুস্তিকাঁথীনিকে অতিশয় চিতক€ক করা হইয়াছে । 

দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। 
পরাধীন জাতির রা: শ্বনীতিতে কিরূপ দৃর্ীতি প্রক:শ পাইয়াছিল oe 
সরকারের আয়ব্যয়ের সম্যক আলোচনা করিয়া লেখক তাহাই দেখীইচ 
চাহিয়াছেন। কোম্পানীর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়! ভারত স্বাধীন। যার 
পূর্ব মৃহুত্ত পর্যন্ত যে নীতি অনুষ্ঠত হইয়াছে হাহা বে দেশখঠন তথা জাতি- 
গঠনের অনুকূল নহে ইহা অঃম্থী চার্ধা। সরকারী খগগ্রহণ ব্যাপারেও 
উক্ত নীতির কোনও রূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। 

অল্প কথায় অধিক তথ্য পরিবেশনে লেখকের খ্যাতি আছে। আলোচ] 
গ্রন্থেও ভিনি তাহার সেই খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 
এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। স্বাধীন দেশের নূংন 
পরিবেশে ইহার বহল প্রচার স্থনিশ্চিত। করনীতির প্রাথমিক জ্ঞানলাভ 
যাহাদের উদ্দগ্ তাহাদের নিকট ইহার সমধিক সমাদর হইবে। 


গ্ৰীনফুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়. 


বীরেশ লাহিড়ী--যরদমর সরকার। ঃ সরকার এণ্ড 
দঙ্স, ৩এ লাইব্রেরী রোড, কালীঘাট, কলিকাঁত1। মূল্য ছুই টাক! বার 
আনা) ' 
এই উপন্ভ!সখাঁনি ছ'য়াচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে । বাংলা 
সিনেমার বই সাধারণতঃ যেমন হইয়া? থাকে ইহাঁও "ঠিক সেই ধরণের । 
আলগুবি কাহিনী, অন্মাভাবিক চরিত্রনটি, অসম্ভব ঘটনাসংস্থান সব- 
কিছুতে মিলিয়। বইথানি উদ্ভট কল্পনার একটি প্রকৃষ্ট দিদর্শন। ইহাতে 
জাল, জুগাচুরি, খুন, নারীহত্য। কিছুরই অভাব নাই, এবং উপসংহারে 
নায়ক বীরেশ লাহিড়ীর পটাসিয়াম সায়নাইড খাইয়া আত্মহত্য। প্ান্ত 
আছে। যেমন প্লট তেমনি অপূর্বব শব্দ প্রয়ৌগ_-যেমন মরাল জ্র, নিজেকে 
সামলিয়ে নেবো, দারিদ্্যসাপ, বীরেশ মদনদেবের শরাহত, আত্মস্তর রূপ । 
পর্দায় এক শ্রেণীর দর্শক এই শ্রেণীর ওঁচা ছবি দেখিয়া পুঙ্গকিত 
হইতে পারে কিন্তু ইহার সাহিত্যিক মুল্য এক কাণীকড়িও নাই। 


রোলার আলোকে গান্ধীজী--গ্ররবীন্কুমার বহু 
ভারতী বুক ষ্টল। রমান।থ মজুমদার ষ্রীট, কলিকাতা। মূলা এক টাকা 
আট আনা। 
ফরাসী মনীষী রমা! রো'লণ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকাঁমী 
এবং তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, এই মিলন সাধিত হইবে আধ্যাত্মিকতার 
ভিতর দিয়া। সেইজন্য বর্তমান ভারতের সেই সকল মহামানবের 





১৮৭ 





প্রতিই তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যাঁহাদের জীবনের 
সাধনা ছিল ধর্শের ভিতর দিয়া মানবজাতির এক্যবিধান_-তীহার 
নিজের কথায_১uman unity through 0০৫1 এক বিরাট ভাব- 
প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া রোল? রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর 
জীবনের যে ভাষ্য রচন! করিয়া গিয়াছেন তাহী প্রাচ্য ও পাশ্াত্তের মধ্যে 
যোগন্বত্ৰ রচনার কার্ধে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে । রোলার নিকট 
গান্ধীজী শুধু যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহই ছিলেন তাহা নয়, 
তিনি ছিলেন মer০ ০£ ৪9007 বা কর্ম্মবীর। এই মহাসাধক কর্ম 


: বীরের জীবনের উপর রোল] অভিনব আলোকসম্পাত করিতে সমর্থ 


হইয়াছেন । 


রবীন্্রবাবুর ‘রোলার আলোকে গান্ধীজী, রৌলণকৃত গান্ধীজীবনীর 
ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত । রচনার আন্তরিকভার গুণে বইখানি 
পাঠকদের ভালো লাগিবে! লেখক রোলার আলোকে গাঁন্ধীবাদের স্বরূপ 
উপলদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গাঞ্ধীজীর জীবনাদর্শ বিশ্লেষণে 
নৈপুণ্যেক্ন পরিচয় টিয়াছেন.। 


ভারতের স্বাধীনত! আনলেন ধীরা-শ্রীরাধ্কাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্রেশবন্ধু বুক ডিপো । ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলি- 
কাতী-৬। মূল্য--~এক টাকা চারি আন।। 


ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে 
রাশি রশি পুস্তক বাহির হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। কিন্ত তন্মধ্যে 
অধিকাংশই নাঁমকর1 কতকগুলি বইয়ের গিলিতচর্ধ্বণ মাত্র । সেগুলি দ্বারা 
পাঠকের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ স্বাধীনতা- 
আন্দোলন সম্বন্ধে শিশুদের জন্য যে সকল পুস্তক রচিত হইতেছে সেগুলি 
এত বাজে গালগল্প ও মনগড়া! ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ যে, শিশুদের দুঃখের মাত্রা 
বৃদ্ধি কর! ছাড়া গেগুলির অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। 
কিন্তু সমালোচ্য পুস্তকখাঁনি তাহার ব্যতিক্রম । লেখক অল্পবয়স্ক বালক" 
বালিকাদের উপযোগী করিয়া অত্ন্ত-সহজ সরল ভাষায় বইথা নি লিথিয়া- 
ছেন। ইহাতে কোথাও অনাবহ্যক উচ্ছান নাই বা সত্যকে বিকৃত বা 
অতিরপ্রিত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস নাই। পুস্তকের গোড়ায় অতি 
দক্ষেগে ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। 
ইহাতে সুকুমারমতি শিশুদের ঠিক ততটুকু তথ্যই পরিবেশন করা হইয়াছে 
যতটুকু তাঁহাদের, পক্ষে গুরুপাক নহে। ভারতবর্ষের শ্বাধীনতাসংগ্রামের 
ইতিহাস বাহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা) ও ছুঃখবরণের কাহিনীতে সমুজ্বল 


"তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, হরেন্্রনাথ, অরবিন্দ, চিত্রঞ্রন, সরোজিনী নাইডু, 


ভুবাহরলাল, সুভাষচন্তর, ক্ষুদিরাম এই কয়জনের জীবন ও কর্ণ্মুসাধনার 
কথ! এই পুস্তকে বলা হইয়াছে। রচনার গুণে প্রত্যেকটি জীবনী গল্পের 
মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। উপসংহারে 'ম্বাধীন ভারতের মর্দ্ুবাণী' অধ্যায়ে 
ভারতের আদর্শ যে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠ৷ দেখক মে কথ! শিশু" 
দের মনে বদ্ধমূল করিয় দিবার প্রয়াস গাইয়াছেন | বইখানি শিশুদের 
শুধু জ্ঞানবৃদ্ধিই করিবে না, ইহ! তাহাদের কোমল হৃদয়ে দেশগ্রীতির বীজ 
বপন করিবে এবং তাহাদিগকে মহৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়। 
তুলিবে। দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের কতকগুলি মি এই পুস্তকের 
সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া ছে। 


যুগবাণী-_কাণী নজরুল ইদলাম। 1 দ্বিতীয় সংস্করণ, নূর 
লাইব্রেরী ১২1১ সারে লেন, কলিকাতা । মুলা--আঁড়াই টাক!। 
অসহযোগ ও খেলাফত আন্দালনের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ 
সরকারের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম দৈনিক 
নবযুগ পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তন্মধ্যে কতকগুলি" 'যুগবাণী' নামে 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। রাঁজদ্রোহের প্রবন্ধ পাই তদানীন্তন সরকার 
এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমান জাতীয় সরকার 


১৮৮ 





সম্প্রতি হ্‌ পুস্তকের উপর ই নিষেধাজ্ঞা প্রতাঁহার' করার বহুদিন 
পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল | ইহাতে “নবধুগর 'ডাঁয়ারের 
শ্ৃতিতস্' "বাংল! সাহিত্যে মুসলমান”, ‘রোঙ্গ কেয়ামত বা প্রলয় দিন’, 
‘বাঙালীর বাবসারারী' প্রভৃতি ২১টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি 
উচ্ছ ।সবহল । কিন্তু এগুলিতে ভ্রসন্ত দেশপ্রেম, পরাধীনতার তীব্র হালা; 
এবং হিন্ু-মুদলমানের মিলনাকাঙ্জ! পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। 


হিন্দু সমাজের গড়ন __প্রীনির্খলকুমার বহু। "বিশ্বভারতী 
গর্থালয়। ২ বঙ্কিম চাটুঙ্ে ্রাট, কলিকাত।। যূলা_ আড়াই টাক! 
- সমালোগা পুস্তকখানি বিহ্ভারতীর লৌকশিক্ষাগ্রন্থমালার অন্তভুক্তি। 
এই গ্রন্থের লেখক একজন বিখ্যাত নৃতত্ববিদ। তিনি নৃতত্ববিদের দৃষ্টিতে 
ব্রাহ্মণ শাসিত ভারতীয় সমাঞব্যবস্থাকে ঘেমনটি দেখিয়াছেন তাহাই 
তথ্য প্রমাণ পরিসংখ্য।নাদি 18681186308) নহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
লেখকের প্রতিপান্ত এই যে, বর্ণাশ্রম বাঁ জাতিভেদই ছিল. হিন্দু 
সমাজের মূল ভিত্তি। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন-কর্মা ও 
শিল্পবৃত্তির উপর মানুষের মৌলিক অখব। জাতিগত অধিকার: প্রতিষ্ঠিত 





হুইয়া ‘ছন । এই “বর্ণ ব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাঁস।. 


সমাগ্রর ল্য নির্থীরিত দেবা করিয়া কামার, কুমোর, ধোঁপা, নাপিত, 
ব্ৰাহ্মণ, জ্যোতিথী স্বীয় জীবনযাপন করিয়া, থাকে । সমাজকে তাহার! 
দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে ।” (পৃ ১৫৩) বাষ্টি এবং সমাজ উভয়ে 
এই দায় সম্বন্ধে যতদিন সচেতন ছিল. ততদিন হিন্দু সমাঞ্জের আধিক 
হ্যা বিনষ্ট হইয়। যায় নাই | বর্ণ-বাবস্থানিয়ন্ত্রিত এই আধিক সংগঠনের 
উপর প্রথম আঘাত, লাগিল মুসলমান অধিকার-কালে। রাজ! বাদশা- 
দের মঞ্ডি্ অনুমায়ে কোন কৌন শিল্পে কৌলিক অধিকার লভ্বিভ হইতে 
লাগিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘটল শুধু শহরে, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর 


কৌলিক বৃত্তি পূর্বববৎই রহিয়া গেল'। কিন্তু এই বর্ণ বাবস্থা! তথা আর্থিক 


সংগঠনের মূলে ভাঙন ধরিতে সুরু হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটশ আমলে, 
ইউরোপের প্রচুর উৎপাদন-বাবস্থামূলক ধনতান্ত্রর সংঘাতে । ইহার ফলে 
আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যহস্থা বিপধ)স্ত হইয়া গিয়াছে এবং সমাজের অর্থ- 
নৈতিক জীবনে বিপধ্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে । "মুচি চাষী হইয়াছে, রা 
উষধের দোকান করিতেছে--” ইত্যাদি (পু. ১২৩)। 

লেখক প্রাচীন বর্ণ-ব্যবস্থার দোষগুণ সবই খু'টিয়! খুচিয়া দেখাইয়া- 
ছেন। কিন্তু একথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, এত 'সব বিপর্যয় 
এবং থাতপ্রতিথাত সত্বেও হিন্দু সংস্কৃতি যে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই তার 
কারণ ব্রাঙ্গণ-শাসিত বর্ণাশ্রম যাহ! ব্যক্তি এবং সমাজের সংশ্লেষে এক 
অভিনব উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল --আপাতিদৃষ্টিতে সন্থীর্ণ এবং 
বা্থবদ্ধি প্রণোদিত মনে হইলেও যাহার মধ্যে উদারতার অভাব ছিল না। 
এই ভারতীয় ব্্ণাশ্রমই হিন্দু আচার অনুষ্ঠান অবদম্বনকারী উর ও প্রভৃতি 
আদিম জাতিকে পর্যন্ত আপন বক্ষে স্থান দিতে ধুঠিত হয় নাই। 

র্ণাশ্রম ব্যবস্থা আজ আর যুগোপযোগী নহে। কিন্ত যে বাবস্থা 
একটি বিরাট জাতির মহান্‌ সংস্কৃতিকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া টিকাইয়! 
রাখিরাছে তাহার গুণ সম্বন্ধে অন্ধ হইলে আমাদের নিজেদের কলাণই 
যে ব্যাহত হইবে লেখক সেকথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 
উপসংহারে তিনি 'সতর্কধানী- উচ্চ. রণ করিয়! শুনাইয়াছেন_“আমরা 
যেন না ভাবি যাহ! প্ছিনে ফেলিয়| আনসিয়াছি তাঁহার সবই বলি? 
তাঁহার মধেও যে সোনার দান! আছে, এই ব্যয়ে দৃষ্টি আকংণ কর! 
আমার-উদ্দেষ্থা |” 

লেখকের . এই উদ্দেহ্ঠ অনেকখানি সার্থক হইয়া ছ। ভারতীয় 
ব্ণধযবস্থাকে আমরা এক ভাবে দেখিতে অভাত্ত, কিন্তু তাঁহার নিপুণ 
.ব্যাখ্যায়ও বিশ্লেষণে, ভার! ভারতীয় সম্মাজ-ব্যবন্থ! ও অর্থনৈতিক 
সংগঠনকে এক নুতন রূপে. দেখিতে পাইলাম। ব্ণাশ্রম ও আমাদের 


আর্থিক সংগঠন যে. এমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত ছিল এ বিষয়ে ইন্দিত . 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





করিয়া তিনি সমাজতাঁত্বিফ আলোচনার একটি নূতন দিক খুলিয়া দিয়া- 


' ছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন অভিনব তেমনি সমাজতত্ব ও নৃতত্বের 


মত জটিল বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া. বুঝাইবার 
ক্ষমৃতাও তাহার অপরিদীম। এক কথায়, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের, 
কিন্ত প্রকাশভ্গী সাহিতিকের। 


 শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র : 
ব্যবসায়ীর বিলাত-ভ্রমণ-_শ্রশটীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) 


এরিয়ান প্রেন এণ্ড পাবলিসিটি সেঃ লিঃ ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা, তে 


মূল্য-২৫* 
ইক এক্সচেঞ্ অব বেঙ্গলের সভাপতি ও বিখ্যাত বাবসায়ী শচীন্রনাথ 


চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্যবসায় উপলক্ষে বিলাত- 


ভ্রমণ কালে ইংলণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষা, আঁচার-ব্যবহীর, রাজনীতি, সমাজ, 
্বাস্থা ও খাগ্, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা ও 
অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেন তাহা 'উত্তরা' নামক মাসিকে প্রকাশিত হয়! 
বর্থমানে লেখক গ্রস্থাকারে তাহা পাঠককে উপহার দিরাছেন। রয়েল 
আকারে. আইভরি ফিনিস কাগজে মুদ্রিত এবং বহু আলোকচিত্র 
ও উৎকৃষ্ট মলাটে শোভিত বইথানির বাঁহা সৌঠব নয়নমুদ্ধকর। বাবসায়ী 
হইলেও লেখকের শিল্পীর দৃষ্টি আছে, একট জাতির জীবনের বহুমুখী 
অভিব্যত্তিকে দেখিবার চোখ আছে। খেলাধুলা! ও আমোদ-প্রমোদ হইতে 
রাজনীতি ও শিক্ষা-দীন্ষ। ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাহার সজাগ দৃষ্টির 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


প্রলয় শিখা-_শ্রীন্রূল ইনগাম। নূর .লাইব্রেরী, ম্ঘস 
সাঁরেঞ্গ লেন, কলিকাঁত11 মূল্য ২৫* 


r 


মহাত্মা গান্ধার লবণ-সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় বইখানি SEE f 


হয়! গাঁন্ধী-আরউইন চুক্তির সময় কবি মুক্তি পান ।' দেশ শ্বাধীন হইবার . 
গর সরকার বইখানির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া.লইয়াছেন। ইহাতে 
‘প্রলয়-শিখা', 'নমস্কার” ‘3ক্ত-তিলিক', 'শুদ্রের মটুঝ জাগিছে রুদ্র, ‘চাষার 
গান" 'নমর-সঙ্গীত ‘হবে জয়া, 'বঞ্নি-শিখা', 'যতীন দাস’; 'নব-ভারতের 
হলদীঘাট’ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি আছে। 


শ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 


্ীভগবহ্দ্ধবনং বাদসাঁর--প্রীষ্তামাচরণ দেবদাস। বীর, 
শ্রীহট হইতে শ্রীজ্যোভিষচন্্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত. 1*4-৭২4-৩ পৃষ্ঠা 


“মুল্য দশ আনা 


গ্রন্থকার অশীতিপর বৃদ্ধ । যে বয়সে আধ্যাত্মিক জীবনের পাথেয় 
সংগ্রহ আত্মকল্যাণেচ্ছু মানবের কর্তব্য, নেই পরিণত বয়সে অনলস দেহ. 
মন লইয়া তিনি শ্রীমাগবতের পরম সাধনীয় তত্ব একাদশ স্বন্ধের ষ্ঠ 


অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় মস্থনপূর্ববক এই শ্রীভগ্রবহুদ্ধব- ১ 


ষংবাদসার সরল গ্চছনদ পাঠকদের উপহার দিয়াছেল। যদুবংশ ধ্বংস--- 


লীলার সময়ে, তিরোভাঁবের পূর্ধবক্ষণে নিত্যপার্যদ প্রউদ্ধবের সঙ্গে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমুলা কথোপকথন হইয়া ছল। ভগবানের নির্দেশেই 
উদ্ধাব পরমগ্তি লাভ করিয়াহিলেন। ভাঁগবতের দুরহ তত্ব ও রস মুল 
হইতে আদ্বাদন সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, এ জন্য এই সরল পদ্ানুবাদ 
সকলের পক্ষেই পারমার্ধিক কল্যানকর। 


শ্রাউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

আমর ক্যালকাটা কেমিক্যাল কর্তৃক প্রকাশিত ‘বাঙালীর পাঁজি, 
১৩৫৭’ পাইয়াহি। ইহাতে পন তারিখ ব্যতীত সাধারণের জ্ঞাতব্য 
আরে! অনেক বিষয় আছে! - 
ৰ; 


. হুইবাঁমীত্র রাজরোষে পতিত হইয়! কবি কাঁরারুদ্ধ হন ও বইথানি বাজেয়াপ্ত চি 












রঃ ! 


পি পা 














অল্‌ কাক্ায়েট 


বিশ্বের সাঁহিত্যসমালে অদ্ভুত চাঞ্চল্য এনেছিল এই 
উপন্যাস : আধুনিক যুদ্ধের ব্যর্থতা ও অনঙ্গতির নির্মম 
কাহিনী । বেদনায় বিখজনীনভা আছে বলেই এ বইএর 
আব্দেন কখনো কোনো দেশে নিপ্রভ হবার নয়৷ 


তে 


অনুবাদ করেছেন মোহনলাল- গঙ্গোপাধ্যায় । দাম ২৭. 


এর সঙ্গে পরিচয় না রাখা মানে অগ্রর্থমনের দিলে পিছিয়ে থাকা 





রেমার্কের প্রথম প্রেমের উপন্তাস। ছুই যুদ্ধের নি 
শাস্তির সঙ্ধীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট জাঁকা। হোটেলে 
আত্মহত্যা, রেস্তোরীয় গণিকার ভিড়, চোরাগোপ্তা খুন, 
চারদিকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি __ যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই 
ধ্বংসস্তপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন 
সৈনিক। তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম আর 
অন্যদের অকুঠ আত্মত্যাগের কাহিনী । অনুবাদ করেছেন 
হীরেন্্রনাথ দত্ত। ৬৭৫ পাতার বিরাট উপন্যাস! দাম ৫. 


আগ রজার রা ওহি রর কারি টার? চারি DRAB তা OFM হাট রঃ যারা CHAM রা এ ররর রর ৪0১০2 রর রর etl ওর পরার রর ভারা; হর MOREE সার Gls [রাড 






















টি চালের সাহিত্যজগতে.তিনি কিছুদিন মৌন্মী 
- ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের সাহিত্য- 
প্রতিভার উৎবষ্ট পরিচয় পাঠক পাবেন এই 
_খইএ। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্্র মিত্র । 


} - লুইজি পিরানদেলে। 
ইতালির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পিরানদেল্লোর 
শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। গভীর বেদনারসে 
রচনাগুলি গরিপুত। এ বেদনা কখনো 
মধুরের আভাস এনে দের, কখনে! বিদ্রপের 
বাকা হাসি, কখনো বা অশ্রজল। সম্পাদনা 
করেছেন বুন্ধদেব বন্ধ। দাম ৩৯ 


বিশ্ব-্রহত্ত্য - 


এই উপন্যাস যে আজো চাঞ্চল্যের হাটি 
করে তার কারণ লরেন্সের অসামান্থ 
প্রতিভা। অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রহ্থ। 


অসৃকার ওয়াইল্ড 

হাউই 

জীবনে যত রচনা ওয়াইল্ড করেছেন ভার 
ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ নিজের ছেলেদের জন্য লেখা 
ভার গল্পগুলি। প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা 
স্বকীয় প্রতিভায় উদ্ধল ৷ নানা রঙে রঙিন, 
খামখেয়ালি, কোমলমধুর এই গলগুলি 


শিগমাহিতোর অমূল্য সম্পদ । অনুবাদ 


করেছেন বুদ্ধদেব বসু । সচিত্র । দাম ২, 


ওর CEG NED CUMING) AEA CUBS টা CUED ভইিপরের nme 





[| ডি. এইচ. লরেন্স অনার করেছেন বুদ্ধদেব বহু, ্িতীশ রায় | সমারসেট মম 
লরেস্সের গল্প ০ ও প্রেমেত্র মিত্র] দাম ৩৫৭ অম্এর গল্প 
ইংরাজী সাহিত্যে লরেগের . আবির্ভাব লেডি চ্যাটালির প্রেস মমূএর রচনা আশ্চর্য, অপরূপ, অনা ই 
অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর । ইংলগ্ডের বনেদী নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সব্বেও লরেগের | চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী । ভার রচনার হু 


বুনন ' সুস্থ, সরল ও বাহল্যবজিত, কিন্ত 
সম্পূর্ণ নক্সা যেখানে শেষ হয় সেখানকার 
অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে 
লাগে। সম্পাদক : প্রেমেন্্র মিত্র । দাম ৩, 


ইভানফ, সৌলোখফ্‌ ইত্যাদি 
আধুনিক সোভিয়েট গল্প 
‘সারা দেশে এ বই অভাবিত চাক্ষলা 


এনেছিল, কয়েক মাদের মধ্যেই ফুরিয়ে 
ছিল এর প্রথম সংস্করণ | ছিতী্ মংস্করণে 


' পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত হয়েছে-_ 


আধুনিকতম লেখকদের পাঁচটি গলপ । এতে 


বইএর সাঁহিতাক ও ধঁতিহাসিক হুরকম্ম রি 


মর্ধাদাই বেড়ে গেছে। অহ্বা করেছেন 
অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত । দাম ৩৪, 


- কক্ষপথে নক্ষত্র 






১৯ EAA REET পা সত ০০৫ সু পান্টি তত উতর এ 


গ্রহলোক ও প্রাণলোক হৃষ্টির রহস্ত নিয়ে আরম্ভ করে 
নাক্ষত্রজগতের দেশকালের বিরাট পরিমাপ পরিমাণ 
গতিবেগ দুরত্ব ও তার অগ্নি আবর্তের চিন্তনাতীত 
প্রচওডার বিস্ময়কর রহস্তের কথা জিন্স এই গ্রন্থে অতি 
সুন্দর ও প্রাপ্রল ভাষায় বিবৃত করেছেন । অন্ববাদ 
করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত । সচিত্র । দাম ৩, 










সিগনেট প্রেসের প্রবর্তনায় বাংলায় তর্জমাসাহিত্যের যে 
নূতন রূপ টান হল তাকে আমরা সাদরে আহ্বান 
'করে নেব." ইনি রা, 


করেছেন প্রেমেন্র দিব । যন্ত্র 


সিগনেট প্রেম : ৯০২ 


আধুনিক দুরবীন জ্যোভিধিজ্ঞান ও বিবরহত্যের যে ভূমিকা 
সৃষ্টি করেছে এই গ্রন্থে তারই আলোচনা করা হয়েছে। 
বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের ভ্রন্তেই গ্রস্থটি বিশেষ- 
ভাবে লেখা, অভিনব বহসংখাক ম্যাপ ও আলোক চিত্রের 
মাহায্যে বিষয়বস্ত সহজবোধ্য করা হয়েছে। অনথবাদ 





লগিন োড়। কলিকাতীর্থ 
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তনিক কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্ 


প্রতিষ্ঠান 


গত ১৬ই এপ্রিল শ্রীরামপুরে বল্লভপুর ঠাকুরধাসি গ্রীটস্থ 
৬বস্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়ের বাসভবনে “সবুজ সঙ্ঘ 


অবৈতনিক শিক্ষায়তন’ নামে একটি কারিগরী -শিক্ষাকেন্দ্র 


প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোবল-অদ্ুষ্ঠানে ছগলী জেলা কংথেস 
কমিটির সহঃ-সম্পাদক শ্রীষ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব 
করেন। স্থির হইয়াছে, আপাতত: টেলারিং, কারপেণ্টারী 
ও বুক বাইণ্ডিং বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হুইবে। প্রতিষ্ঠানটির 
কাৰ্য্য পরিচালনার জন্য শ্রীাশুরথী গুপ্ত মহাশয়কে স্থায়ী সভা- 
পতি করিরা ও ১৩ জন উৎসাহী নাগরিককে লইয়া একটি 
কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ।-__নির্ণয়*, ১৬ বৈশাখ । 


শ্রীমীরমণ মহণ্ষ. 


বিগত ১৪ই এপ্রিল বেদান্ত ধর্মের মূর্ত প্রতীক শ্রীত্রীরমণ 
মহধি দেহত্যাগ করিয়াছেন । শ্রীশ্রীরমণ মহখি বঙ্গদেশে 
তেমন পরিচিত না হইলেও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ভাঁরত- 
বর্ষের অন্তা্ প্রদেশে, . এমন কি পাশ্চান্তেও তাহার ভক্ত 
এবং অন্থরাগীর অভাব ছিল নাঁ। ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক 'আত্মাহুসন্ধিংস্থ অত্যাহ্থরাগী ব্যক্তি 
এই কৌপীনধারী মহা পুরুষের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা অবগত 
হুইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তাহার পাশ্চাত্য 
ভক্তদের মধ্যে ইংলগের - সুবিখ্যাত সাহিত্যিক এবং 
সাংবাদিক পল ব্রাণ্টন, বিশ্ববিখ্যাত জাৰ্শ্মান মনঃসমীক্ষক ডঃ 
জীমার, মিঃ ফ্রেডারিক ক্রেচার, যেজর চ্যাডউইক, মিস্‌ ইথেল 
মারটন, মিস্‌ ম্যালেট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মীতায় ভ্রিতা স্ব, প্রশস্ত, কুটস্থ, বিজিতেন্তরিয় প্রভৃতি যোগীর যে 
সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদ্রয়ই আীএ্রীরমণ মহধির মধ্যে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 

এই মহাপুরুষ মাছুরার নিকট এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৯ 
গ্ীষ্টান্বে ৩০শে ডিসেস্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
ছিলেন আইনজীবী । পূর্বীশ্রমে রমণ মহধির নাম ছিল বেঙ্কট 
মণ । সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে 
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মম আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিরুবন্নমালাই - 
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শহরে জ্যোতিলিঙ্গ অরুণাচলেশ্বর সৃর্তির নিকট তিনি প্রথমে 
ধ্যানস্থ হন। শেষে লোকালয়ে ধ্যান-ধারণায় বিদ্ধ ঘটে // 
বলিয়া অরুণাচল পর্বতে চলিয়া যান। তথায় পর্বতগুহায়, 
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শরীপ্রীরমণ মহখি 


আত্মগোপন করিয়া তিনি ছুশ্চর তপন্তর্ধ্যায় ব্রতী হন। পরবর্তী 
জীবনে তিনি অরুণাচল শৈলের পাদমূলে তাহার জন্য ভক্তগণ 
কর্তৃক নির্ন্মিত আশ্রমে বাস করিতেন। এই আশ্রম “গ্রীরমণা- 
শ্রম” বলিয়া পরিচিত। | 

সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহখির গুরুকরণের আবশ্যকতা 


হয় নাই । ভাহার উপদেশাবলী সহজ সরল। “আমি 
কে”-এই আত্মাঙ্কসন্ধান হইতেই আজোপলঞ্ধি হয়--ইহাই 
এক কথায় মহধির তত্বোপদেশের সার । স্বয়ং অধ্তবাঘী 


জ্যৈষ্ঠ 


দেশ-বিদেশের কথ! 


১৯১ 





বৈদান্তিক হইলেও তিনি জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোনও 
পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। দীক্ষা 
উপদেশ তিনি কাহাকেও দেন নাই। 


তাহার কেহ মন্তরশিস্ত নাই, সকলেই তাহার ভক্তমাত্র। 
দেশ-দেশাস্তর হইতে আগত হিন্দু, সুদলমান, খরষ্টান, পাশা, 


বা অযাচিত .... 
তবে কাহারও কোন 
বিশেষ ধিজ্ঞাসা থাকিলে যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন । _' 


লাভ করে গান্ধীজী প্রবর্তিত বশ্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগে । 
“হরিজন” পত্রিকায় তাহার কর্মজীবনের একটা পরিচয় পাই। 
১৯২০সালের পূর্বেকার আহ্যদাবাদ ও বর্তমান আহমদাব'- 
দের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, 


, তাহাই হরিপ্রসাদ দেশাইয়ের জনকল্যাণ-প্রচেষ্টার প্রক্ষ্ঠ 


পরিচয় । 


) বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সপ্প্রদায়ের নরনারী তাহার সক্ন্থখ .. 


নাত করিয়া কৃতার্থ হইতেন। 


সার সর্বপলী রাধারুফণণ একবার তাহার সম্বন্ধে লিবিয়া-< 


ছিলেন, “ঈশ্বরময় জীবনের একটি জীবস্ত বিএহ, মহুস্তসত্তার 
মুকুরে দিব্যজীবনের একটি পরিপূর্ণ মূর্তি যে আমাদের মধ্যে 
আজ বিরাজ করিতেছেন ইহ! আমাদের সৌভাগ্য ।” 

এই মহাপুরুষ ‘কিছুকাল যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন। 
ভাহার প্রশান্ত সহাস্য মুখ দেখিয়া ধারণা করা যাইত না যে, 
তিনি শারীরিক কণ্ঠ পাইতেছেন। শারীরিক ক্লেশ তাহার 
আত্মার দীপ্তিকে সান করিতে পারে নাই। এই জীবনুক্ত 
মহাপুরুষের তিরোধাঁনে ভারতবর্ষ একজন শ্রেষ্ঠ সাধককে 


হারাইল। 
৮ চারুচন্দ্র মিত্র 

খ্বদেশী যুগের সময়ে চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় এটণি ব্যবসায়ে 
" লিপ্ত ছিলেন । সেই সময়ে দেশে. যে জাগরণ দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি পুনরুদ্ধার" 
করিয়া আমাদের বালক-বালিকা এবং যুবকদের নূতন শিক্ষা 
দিতে হইবে-_এই আদর্শের মধ্যে চারুচন্্র বিশেষ অনু- 
প্রেরণ! লাভ করেন। জাতীয়"শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকল্পে 
তাহার নীরব সেবা সেই যুগেও প্রায় অজ্ঞাত ছিল। 
তারপর ক্রমে চারুচন্দ্র প্রাচীনপন্থী, পরিবর্ভন-বিরোধী হইয়া 
পেড়িলেন। সমাজের নূতন সংগঠনের জন্য ১৯২০-২১ সনে 
যে আহ্বান আসিল তাহার মধ্যে কোন অন্থপ্রেরণা তিনি 
পাইলেন না । “হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 
** এই বিষয়ে বিরাট পুস্তক লিখিয়া তিনি . অবশিষঠ জীবন 

কাটাইয়া গিয়াছেন। নি 


প্রীনীলিমা মজুমদার 


হরিপ্রদাদ দেশাই 
গুদ্ররাট-আঁহমদাবাদের এই ভিষগ শ্রেষ্ঠ ৭০ বংসর বয়সে 
গত ১৬ই ঠচত্র তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন । রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবকমগুলীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগাঁওকারের মত ডাঃ দেশাইও 
স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা জাতীয় মেডিক্যাল কলেজে 
পাঠ সমাপন করেন) ভাহার সেই যুগের অনুপ্রেরণ! পরিণতি 


কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 


“প্ৰধানতঃ হিন্দু দর্শনসমূহের আলোচনায় জীবন কাট ইয়া 
প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন । যৌবনে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি “বন্দেমাতরহ্‌” প্রভৃতি সংবাদ 
পত্রের সহিত সংশ্লি্ ছিলেন, কিন্ত সাংস্কৃতিক বিষয়ে অমু- 
সদ্ধিংসা রাজনীতির কণ্টকিত পথ হইতে তাহাকে টানিয়া 
লইয়া যায়। গত ৩০ বৎসর ক্কষ্চন্ত্র এই ধ্যান-ধারণায় জীবন 
কাটাইয়াছেন। 


' রূসময় ধাঁড়। 
প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে এই বাঙালী সাংবাদিকের 
জীবনাবসান হুইল। তাহার পিতা “ইয়ং বেঙ্গল” শ্রেণী- 


ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিশিষ্ট চাকরে ছিলেন 
এবং পুত্রদের ডাভটন প্রভৃতি গ্রীন দুলে শিক্ষালাভের 
ব্যবস্থা করেন। তাহার! সকলেই ইংরেজী ফরাসী, লাটিন 
প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া! উঠেন ॥ ইহাদের 


- মধ্যে আনন্দময় প্রায় ৪৫টি বিদেশী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। 


রসময় ইংরেজী ভাষার ব্যবহারে - একট! স্বকীয় “্টাইলের 
অধিকারী ছিলেন। “ওরিয়েন্ট” প্রভৃতি সচিত্র পত্রিকার 
প্রথম সম্পাদক রূপে আমর! তাহার পরিচয় লাভ করি | . 
অন্যান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত রসাল রচনায় তাহার বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হুইত। 





- ০ছণট ক্রিমিঢরাঢগর অব্যর্থ উষধ 
“ভেরোনা হেল মিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা! ৬. জন শি নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষত: ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধা দূর করিয়াছে । 

মৃল্য--৪ আঃ নিশি ডাঃ মাঃ সহ--১৮" আনা । - 


ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ল্চস লিঃ 
৮1২, বিজয় বৌস রোড, কলিকাত|---২৫ 








১৯২ 





অমূল্যধন আট্য রি 
এই বাঙালী ব্যবসাক্মীপ্রধান ৮৫ বৎসর বয়সে দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। চালের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তিনি 
- জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসি- 
প্যালিটির এবং অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার. সভ্য 
ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতিযূলক নানা কার্য্যের সঙ্গে 
2 
তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। বাঙালীর পুরাতন সামাজিক 
রীতি-নীতির একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্ঠারপে তাহার নিকট অনেক 
কথা! পাওয়া যাইত ' . 
অনিল বিশ্বাস i 
এ মেডিক্যাল কলেজে, পাঠরত ছিলেন। 
- তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে- আগত উধ্বাত্তদের সেবার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়া ভারত-বাষ্্রের- পূর্ধ-দক্ষিণ সীমান্তে 
" পাকিস্থানের অন্তভূক্তি দর্শন! প্রভৃতি অঞ্চলের অপর পারে 
চিকিৎসাদি কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সময় 
তিনি পাকিস্থানী পুলিশ বা আনসার বাহিনীর গুলিতে 
নিহত হইয়াছেন। -এই সেবাত্রতী ' যুবকের মৃত্যুবরণের 
মাহাত্্য ইতিহাসে উজ্বল হইয়া থাকবে। 


কেশব একাডেমির বাধিক উৎসব 
গত ১৮ই মাচ্চ, ১৯৫০, র্পবাণী প্রেক্ষাগৃহে কেশব একা- 
,ডেমির বাৎসররিফ পুরষ্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। 
বিগ্ভালয়ের চতুইষষটি বর্ধ পূর্ণ হইল । ত্রক্ষানন্দ কেশবচন্্রের 
ম্বত্যুর পর তাহার আদর্শে ও সন্ধল্পে অনুপ্রাণিত রেভারেও 


প্রসননকুমার প্রমুখ: মনীষীবগ ১৮৮৬ ১ রষ্ান্ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্টা j 


ফরেন। 

_ সভার প্রারস্তে বিগ্তালয়ের সম্পাদক, ক্কদগর কলেজের 
প্রাক্তন - অধ্যক শ্রজিতেন্রমোহন সেন বাধিক বিবরণী 
উপস্থাপিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ছাত্রদের যে 
টিফিন দেওয়া হয় তাহা সুত্বাছু ও স্বাস্থযপ্রঘ।. বর্তমানে 
ছাত্রের! নিজেদের বঞ্চিত রাখিয়া উদ্বান্তদের সাহায্যকল্পে এই 
টিফিন ত্রান্মসমাজ্ের সাহায্যকেন্ত্রে ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
বিতরণ করিতেছে । বিদ্যালয়ের শ্রীনৃদ্ধি কামনা করিয়া সভাপতি 
শ্রীশৈলেন্্রকু্ লাহা প্রসঙ্গক্রমে বলেন, এখানে শিক্ষক ও 


ছাত্রদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ বর্তমান। একদিকে রহিয়াছে 


স্নেহ ও সহাম্ভূতি, আর এক দিকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আজ 
ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীনতার মধ্যেই শিক্ষার সন্পূর্ণ সুযোগ 
পাওয়া যায় স্বাধীনতা আত্মবিশ্বাস আনে । আত্মবিশ্বাসেই 


মঙুয়ত্ব গড়িয়া উঠে। স্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন | 
j - নিম্নের ঠিকানায় পৌছানো আবশ্ঠক £__ 


শিক্ষা । আলো চাই, আরে! আলে|। দেশ জ্যোতির্ময় 
" হোক অপরে শুধু সাহায্য করিতে পারে, নিজেকে শিক্ষিত 
 হুইতে হইবে । শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও শিক্ষিত করিয়া 


গ্রবাস্দী 





১৩৫৭ 





তুলিতে হুইবে । শরীর এবং মনকে সুস্থ, সবল এবং দঢ 
করিতে হইবে । পারিতোষিক বিতরণের পর সভা! 
ভঙ্গ নয়। | ৭ ও 


এণ্টালী.একাডেমির নববর্ষোৎসব 
. গত ১লা বৈশাখের ' শুভ প্রভাতে এণ্টালী একাডেমির 


সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বিস্ঠালয়ের 'নববর্ষোংদব সুসম্পন্ হয় 
শ্রীশৈলেন্্রুষণ লাহা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি 


" মহাশয় জাতীয়'পতাক! উত্তোলন করিলে সভার কার্ধ্য আরস্ত 


হুয়। সভায় কয়েকজন ছাত্র, গ্রিক্ষক ও অভিভাবক বক্তৃতা 
করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সকলেই বর্তমান সঙ্কটের কথা উল্লেখ 
করেন। প্রতিষ্ঠাতা ও -রেক্টর শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় 
ছাত্রদের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজনের উপর বিশেষ ভাবে 
ভোর দেন। সভাপতি মহাশয়. তাহার অভিভাষণে বলেন, 
ছাত্রতীবন শক্তিসফয়ের জীবন । শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হইতে 
দেওয়া উচিত নয়। উত্তরফালে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর 


" পাওয়া যায়। মানুষ হওয়| এবং মানুষ গড়াই শিক্ষার উদ্বেগ 


ছাত্ররাই দেশের ভবিস্বংকে গড়িয়া তুলিবে। শুধু জ্ঞানার্জনের 


' মধ্যেই শিক্ষা আবদ্ধ নয়,। প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং সবল অনুত্ত্থের 


প্রয়োজন ৷ শিক্ষা বলসঞ্চার করে। শুযু আত্মা কেন, ঘল- 
হীনের নিকট কিছুই লত্য নয়। : দেশের এই সঙ্কটে টে ক 
বোক চাই। 


৩৮৩ চা 


বেথুন বিদ্যালয় শতবাঁধিকী স্মারক-গ্রন্থ 
বেথুন বিতালয় শতবাধ্বিকী ন্মারকগ্রস্থ প্রকাশক কমিটি 


. উক্ত বিগ্ভালগ্গের বিগত শতবর্ধের প্রাক্তন ছাত্রীদের একটি 


সংক্ষিপ্ত রেজিষ্টার সংকলনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
এতছুদ্বেষ্যে উক্ত বিভালয়ের স্কুল ও কলেন্র উভয় বিভাগের 
প্রাক্তন ছাত্রী এবং তন্মধ্যে যাহারা! পরলোকগত তাহাদের 
আত্বীরন্বলনদিগকে নিয়লিখিত তথ্যসমূহ প্রেরণ করিবার জন্য 
আহ্বান করা যাইতেছে £:--(১) নাম ও বর্তমান ঠিকানা; 
(২) বংশ -পরিচয়- পিতামাতার নাম প্রভৃতি; (৩) কোৰ 
কোন্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহার তারিখ এবং অগ্ঠান্ত বিশেষত্ব, 
যথা পুরস্কার, পদক, বৃত্তি (সরকারী ও বেসরকারী) ইত্যাদির 
পরিচয় ; ' (৪) কর্মজীবন; (৫) রাজনীতি, সমাজকল্যাণ, 
জাঁহিত্যসেবা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা। 
আগামী ১৬ই-জুন, ১৯৫০এর মধ্যে উক্ত বিষয়ক তথ্যসমূহ 


শ্ীযোগ্রেশচন্দ্র বাগল, গ্রবাসী কাৰ্য্যালয়, 


ফে ১২০৷২, আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাতা । - 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক-_এীমিবারণচন্র দাস, প্রবাসী প্রেদ, ১২৭া২'আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 
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আসম্বাক. ৯০৫৭ 


রি তন সংখ্য! 








বিবিধ প্রসঙ্গ 0" 


পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী 

ঝড়-বাদলের তাওবের মধ্যে বনদভেমী 0 “আষাচ 
আসিল দ্বারে!” 

কালিদাসের যুগে দেশে সুখী লোক ছিল তা “আষাড়স্ত 
প্রথম দিবসে”.মেখালোক দেখিলে তাহার: কেবলমাত্র “অন্তথা- 
বৃত্তি চেতঃ” হইত, এখন হয় অনাবৃষ্টির আতঙ্ক, নহিলে হয় 
অতিবৃষ্টির প্রলয়: তাগব। আজিকার দিনে "চতুর্দিক. হইতে 
যে অসম্পূর্ণ সংবাদ আসিতেছে :তাহাতে মনে হয় অভাগা 


পশ্চিমবঙ্গের বুঝিবা আবার কপাল পুড়িল। মেদিনীপুর, 


বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দাঞ্জিলিং এই চারিটি জেলায়, তো ভীষণ 
ঝঞ্চাবাত ও প্লাবনের ফলে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে; অন্য 
কোথায় কি হইয়াছে ভাহার খবর এখনও'জানা 'যায় নাই। 
খবর জানিবারও উপায় নাই, কেননা পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য 
লোকদের খবরাখবর রাখেই বাঁকে, করেই বা কে। দৈনিক 


.. . সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে বুঝায় কলিকাতা বা তাহার 


_ উপকণ্ঠ । আজ পূর্ববঙ্গের বান্তহারার আগমনের ফলে রাঁণাঘাট, 


বনী, মুশিদীবাদও কিছু উল্লেখ পাইতেছে। - নহিলে ছগলী- 
ভাগীরথীর ওপারে- একমাত্র হাওড়া জনপদ আছে তাহার পর 
অজানা দেশ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরখণ্ডের সম্পর্কে ত সকলেই 
উদাসীন; একমাত্র সংবাদপত্র আপিসে চা 


বস্তুতঃ পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র 
একটিও নাই । যদি পাঠকগণ বিশ্বাস না করেন তো কোন 
দৈনিক সংবাদপত্র খুলিয়া দেখুন । - তিনি দেখিবেন যেদিন 
বিজ্ঞাপন কম থাকে সেদিন হয়ত ছুন্চারিটি পশ্চিমবঙ্গের মফ£- 
স্বলের কথায় কলম বোরাই হইয়াছে.। নচেৎ পূর্ববঙ্গ আছে, 
দিল্লী আছে, তিববত-চীন-জাঁপান আছে, সম্প্রতি পতিত 
নেহরুর দৌলতে জাভা-বালিও স্থান পাইয়াছে, নাই কেবল 
পশ্চিমবঙ্গ । এরূপ দারুণ দৈববিপর্ধযয়ের পরে পশ্চিমবঙ্গের 
সংবাদ দেখি এইমাত্র £ প্রধানমন্ত্রী বীরভুমে প্লাবনের ফলে 


পানের 
সময় দাঞ্জিলিঙের কথা হয়ত কেহ কেহ অকস্মাৎ স্মরণ 
- করেন। 


ময়ূরাক্ষী বীধ, দর্শন করিতে পারেন বাই, সোলীপুরের ২ উপরের 
আকাশে শ্রীমান্‌ নিকুঞ্জ মাইতি উ্তীয়মান - হইয়াছেন. এবং 
দার্জিলিঙে মহাঁমান্ কাটজু- মহাশয়. আটকা পড়িয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের পরম : সৌভাগ্য . যে. এই. তিন.জন, মহাশয় 
ব্যক্তি এ দুর্ভাগা দেশে আছেন, ন! হইলে" এই দূর্ণাবর্ত 
ও প্রাবনের সংবাদটাই :খবরের কাগজের, আসরে উল্লেখই 
পাইত না। 
বাস্তবিকই সারা পি যি “গত পি হৃত আসন”, 

দিশাহারা, বাস্তহার! কেহ থাকে তবে পে নির্বোধ; নির্বাক, 
অসহায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী--বিশেষতঃ যদি সে দাযোদর- 
রূপনারায়ণের ওপারের হয়। বাংলা দৈনিকের আপিলে 
টাঙানো! বাংলার মানচিত্রে হুগলী-ভাগীরথীর ওপারে শুধু 
ছুগলী-বর্ধমান কিছু: কিছু দেখ যায় --তাও-এরীমান্‌. প্রফুল্ল 
সেনের দৌলতে-_দামোদর-পনারায়ণের ওপার তো সুদুর 
অজানা "দেশ । এখন, একমাত্র উপায় 'যদি পণ্ডিত নেহরু 
ইন্দোনেশিয়া আবিষ্কারের পর পশ্চিমবঙ্গ আবিষ্কারের 'অভিযান 
করেন] না হইলে পশ্চিমব্ঙ্ষের- বাঙালী আর রহ পরে 
নিশ্চিহ্ন হুইয়া যাইবেই। - 


পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী, তুমি কবে বুষিবে বে যে মহাত্মা ্াগাীর 


. তিরোধানের. পরের. “কংগ্রেস”, পণ্ডিত মদনমোহন মাল্বীয়ের 


স্বর্গারোহণের পর “হিন্দু মহাসভা” ও লেনিনের মৃত্যুর পর 
“কম্যুনিজম” এগুলি কূটনৈতিক পেটেন্ট ওঁষধের মোড়ক মাত্র 
হইয়া গিয়াছে। "আর “সোস্যালিজ্ম” | 'সে তো কয়েকটি 
বিকৃতমস্তিক নেতার কৃপায়' “পাগলা কালীর মহাপ্লেসাদ” 
হইয়া দ্বাড়াইয়াছে। এদেশের পরিত্রাণের একমাত্র আশা যদি 
দেশের লোক বুঝে যে “ইয়ে সব ঝুট! হায়” এবং নৃতনভাবে 
নিজেদের, জন্মগত অধিকারের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়!- ফিরিয়া 
দীড়ায়। সরকারী-বেসরকারী চাকুরী তো কতিপয় সরকারী 
বিশ্বাসঘাতকের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর কপালে আর 
বিশ বৎসরে একটিও জুটিবে না। অন্ত সকল দিকেও তাহাকে 
বঞ্চিত করার চেষ্টা পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে । এইতো অবস্থা | 


১৯৪ 
ডাঃ মাথাইষের পদত্যাগ 

পণ্ডিত নেহরু ধাহাকে অল্পদিন আগেও ভারত গবন্মেণ্টের 
শক্তির-স্তম্ভ বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন সেই ডাঃ মাথাই 
পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভায় কেন টিকিতে পারিলেন না ইহ! লইয়া 
দেশে আলোচনা চলিতেছিলণ ইতিপুর্ব্বে ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় এবং গ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীও প্রধানমন্ত্রীর সহিত 
মতভেদের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ডাঃ মাথাই 
কেন পদত্যাগ করিলেন তাহা সকলে জানিতে চাহিবে ইহাই 
স্বাভাবিক। কিন্ত তিনিও শ্তরীক্ষিতীশ নিয়োগীর স্ভায় এক 
প্রকার চুপ করিয়াই গিয়াছিলেন, শুধু এইটুকু বলিয়াছিলেন যে, 
প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাহার মূলনীতি লইয়! মতভেদ ঘটিয়াছে। 
প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, তাহার সহিত ডাঃ মাথাইয়ের মত- 
ভেদ্বের একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন । এইবার ডাঃ মাথাই 
দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া দেশবাসীকে সমস্ত বিষয়টি জানিবার সুযোগ 
দিলেন। গণতান্তিক রাষ্্ে মন্ত্রীদের পদত্যাগের কারণ নিছক 
ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের কোন গোপন ব্যাপার সম্পকিত না হইলে 


তাহা জানিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, পদত্যাগকারী ' 
তিনি তাহা করিয়া . 


মন্ত্রীদের উচিত তাহা! জানাইয়া দেওয়া। 
: উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন । 


ডাঃ মাথাইয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ, নিয়লিখিত কারণগুলির FE 


জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাহার মতভেদ ঘটিয়াছে। তিনি 
বলিয়াছেন__(১) প্ল্যানিং কমিশনকে মন্ত্রীসভার উর্দ্বে স্থান 
দেওয়] হইয়াছে, ইহাতে অর্থপচিবের ক্ষমতা! কমিয়া গিয়াছে; 
(২) ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে তাঁহার মত- ছিল না|; 
কোন কোন বিদেশী স্বার্থের খাতিরে টাকার মূল্য পুনর্বিবে- 
চনার ব্যবস্থা হইতেছিল; (৪) বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা অর্থ- 
সচিবকে ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে টাকার বরাদ্দ 
বাহির করিয়ালইতেন ; (৫) প্ল্যানিং পরিকল্পনাগুলিতে কোন 
শৃঙ্খলা ছিল না, প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা তৈরি 
হইয়াছে কিন্ত কোন্টা আগে কোন্টা পরে কার্যে পরিণত 
হইবে তাহা ঠিক কর! হয় নাই; (৬) বিভাগীয় অপচয় 
নিবারণ অসম্ভব, হইতেছিল এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর 
নিজন্ব বিভাগ সর্বাপেক্ষা, অধিক দায়ী! 

ইহাদের কোনটিকেই সামান্য মতভেদ বলা যায় না। 

ডাঃ মাথাইয়ের এই বিবৃতি যখন প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী 


তখন ইন্দোনেশিয়ার পথে, জাহাজে ৷ মৌলানা! আজাদ ইহার 
জবাব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে - 


ডাঃ মাথাইয়ের আপত্তি ছিল একথা তিনি এই প্রথম শুনিলেন। 
মৌলানা আজাদ ডাঃ মাথাইয়ের সমকক্ষ মন্ত্রী, তার পক্ষে 
এইরূপ জবাব দেওয়া অত্যন্ত অসমীচীন হইয়াছে । অতঃপর 
ডাঃ মাথাইকে সমর্থন করিয়া অপর কোন মন্ত্রী ব্লিৰ্বতি. দিলে 
বলিবার কিছু থাকিবে না অথচ এইরূপ চলিতে' থাকিলে 


ঞ্রবাসী। 


. মতভেদের, একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন । 


৬৩) 


elitr পু 





মন্ত্রীসভার শৃঙ্খলা রসাতলে যাইবে। এইরূপ ভিডি, উতর 
দানের একমাত্র অধিকারী প্রধানমন্ত্রী । : 

প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ডাঃ মাথাইয়ের মিহি হার 
ডাঁঃ মাথাই 
গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম পদত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে প্রধান 
মন্ত্রীর অন্থরোধে তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। ফেব্রুয়ারী 
মাসে তিনিই পার্লামেন্টে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্তদের নব 
প্রকাশ করেন। কিন্ত তিনিই বলিতেছেন যে কমিশনের 
সদন্তদের বেতন এবং পদমর্য্যাদা লইয়া তাহার সহিত প্রধান 
মন্ত্রীর মতভেদ হইয়াছে ; কমিশনের সবস্তগণকে ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীদের সমান বেতন ও মর্যাদা দিতে তাহার আপত্তি ছিল, 
অর্থনচিবকে কাধ্যতঃ উহার অধীনস্থ করিয়া দিতে ঘোর 
আপত্তি ছিল। এই ব্যাপার অবশ্যই ফেব্রুয়ারীর পর ঘটিয়াছে। 
“ভিজিল” লিখির়াছেন যে, ডিসেম্বরে ডাঃ মাথাইয়ের পদত্যাগ 
প্রত্যাহারের সময়ই প্র্যানিং কমিশন গঠিত হইয়া গিয়াছে, 
সুতরাং উহ! পদত্য!গের প্রধান কারণ হইতে পারে না, ইহার 
পর একমাত্র ভারত-পাকিস্থান চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি ভিন্ন 
আর কোন বড় ঘটন! ঘটে নাই। কিন্তু ডাঃ মাথাই প্ল্যানিং ' 


কমিশন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সবগুলিই 


ফেব্রুয়ারীর পরের ঘটনা । সুতরাং তার পদত্যাগের মুল 
কারণ-স্বরূপ তিনটিকেই ধরা উচিত। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 
করিয়াছেন সেক্রেটারীরা, বিভাগীয় মন্ত্রীদের ডিগগাইয়া তাহার! 
কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর অন্গমোদনক্রমে 
চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। অধ এবং বাণিজ্য সচিবের! ইহা 
অসন্মানজনক মনে করিতে বাধ্য । 


প্ল্যানিং কমিশনের কাজ সন্বন্ধে ডাঃ মীথাই বলিয়াছেন যে 
তাহারা এক একটা জিনিষ তৈরি করিয়া আনিতেন এবং 
ক্যাধিনেটের অন্থমোদন চাহিতেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ' 
মধ্যে যে ব্যাপার লইয়া পরামর্শ হইল সেই সব জিনিষ এই 
ভাবে চোখ বুজিয়া অনুমোদন করার অর্থ প্ল্যানিং কমিশনকেই - 
ক্যাবিনেট বলিয়া স্বীকার করাঁ। কমিশন এবং ক্যাবিনেটের 
মধ্যে একমাত্র, যোগস্থত্র, প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে পার্লামেন্টের 


- প্ৰতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটের ক্ষমতা হ্বীস করিয়া পার্লামেন্টের 


প্রতি দায়িত্বহীন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দাতিত্বশীল কমিশনের 
ক্ষমতা বাড়িতে দেওয়ার একমাত্র তাৎপর্য্য প্রধানমন্ত্রীর 
ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা । এই ধারা প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু দিন 
যাবৎ আরম্ত করিয়াছেন। কথায় কথায় উউ্ট “হাই পাওয়ার 
কমিটি” গঠন করিয়া বিভাগীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ধ করা 
এবং ওঁ সব কমিটিতে অযোগ্য ভাবকদের স্থান দেওয়া তিনি 
প্রায় রেওয়াজ করিয়া তুলিয়াছেন। খাদ্য বিভাগে" এবং 
পুনব্বসতি বিভাগে এরূপ হইয়াছে, প্ল্যানিং কমিশনেও তাহাই 


“ঘটিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যের! পুরানো বুরোক্তাট 


আবাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ- উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস বিদ্রোহ 


১৯৫ 





আমলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অথবা ব্যব্সাদার ; . দেশের 
আপামর সাধারণের বা কংগ্রেসের :আদর্শের সহিত তাহাদের 
যোগ. কস্মিনকালেও ছিল না বরং তার বিরুদ্ধাচরণ. করাই 
তাদের কাজ ছিল। 
যে প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়াছিল এবং যে কমিটি তাহাদের 
কাজ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল সেই কমিটি ভাঙিয়া 
Th দিয়! একেবারে বিরুদ্ধ ধরণের লোক লইয়া প্ল্যানিং কমিশন 
গঠন দেশবাসী ভাল চোখে দেখে নাই। ইহার] তুলার দাম 
নির্ধারণে পর্্যম্ত হস্তক্ষেপ করিতে আরস্ত করায় ডাঃ মাথাইয়ের 
অসহ্‌ হয়। জনসাধারণের - প্রতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটকে 
ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীকর্ভুক নিযুক্ত এবং একমাত্র তাঁহার প্রতি 
দায়িত্বশীল হাই পাওয়ার কমিটি বা কমিশন গঠন গণতন্ত্রের পথ 
নহে, ডিক্টেটরশিপের লক্ষণ । প্ল্যানিং কমিশন লইয়া প্রধান 
মন্ত্রীর সহিত ডাঃ মাথাইয়ের মতভেদের কারণ অত্যন্ত গভীর ; 
প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথে পা 
দিয়াছেন তাহা ধ্বংসের পথ বলিয়া ডাঃ মাথাই উহার সহিত 
তাহার পা মিলাইতে পারেন নাই। ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে 
ডাঃ যুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ এবং পাট-চুক্তিতে শ্রীক্ষিতীশ 
নিয়োগীর পদত্যাগেও এই মূল প্রশ্নই উঠিয়াছে যে প্রধানমন্ত্রী 
তাহার যতটাকেই একমাত্র গ্রাহ .বলিয়া মনে করিবেন, না 
সমগ্র ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন । 
ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী 
যে মত ও.পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল গণতন্্রসম্মত, 
সমগ্র দেশবাসী তাহা সমর্থন করিয়াছিল । মার্চ হইতে তিনি 
ক্যাবিনেটের মত বদলাইবার জন্য যাহা! করিয়াছেন তাহা 
গণতন্ত্রপম্মত হয় নাই এবং এইজন/ই ক্যাঁবিনেটের তিন.জন 
মন্ত্রী এবং বিবেকবান মিনিষ্টার অফ ষ্টেট শ্রীমোহনলাল 
শকসেনাকে সরিয়া-দাড়াইতে হইগ্লাছে। 
উত্তর প্রদেশে কংখ্রেস বিদ্রোহ 

উত্তর প্রদেশ কংখেসে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছিল তাহা 
এরার চরমে উঠিয়াছে, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে । বিদ্রোহী 
কৎগ্রেসীরা লক্ষৌতে কনভেনসন করিয়া নূতন দল গঠন 
করির়াছেন। নাম দিয়াছেন পিপলস কংগ্রেস! কনভেনসনে 
উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থাপরিষদের ২১জন সদস্ত, এ-আই-সি-সির 
১৮ জন দন্ত ‘এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের ৬০ জন সদস্ত 
উপস্থিত ছিলেন। . প্রদেশের ৫২টি জেলার মধ্যে ৩৭টি হইতে 


৩৩০ জন প্রতিনিধি কনভেনসনে. যোগ দিয়াছিলেন। ; 


সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের ভূতপুর্্ব অর্থ-সচিব- শ্রীযুক্ত 
শ্রীকৃফদত্ত পালিওয়াল। নবগঠিত পার্টির সভাপতি তাহাঁকেই 
করা হইয়াছে, জেনারেল 'সেক্রেটারী-. হইয়াছেন শ্রীযুক্ত 
ব্রিলোকী সিং । | হি 
.. কনুভেনঙনের পর নূতন পার্টির ৯১ জন সদস্য পরিষদের 


কংগ্রেস পণ্ডিত নেহরুরই সভাপতিত্বে: 


তাহাদের পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। 


_লোভীদের চক্রান্ত । 
প্রদেশে ‘এই বিদ্রোহ ধুমায়িত হইতেছিল। এতদিনে উত্তর 


স্বতন্ আসন দাবী করিয়া স্পীকারকে চিঠি দিয়াছেন। ইহাই 

উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হুইবে। 

প্রীত্রিলোকী সিং এই দলের নেতা 1 নির্ববাচিত হুইয়াছেন। 
পিপলস কংখ্েষ তাহাদের কনভেনসনে কোন নুতন 


প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন নাই, কংগ্রেসের প্রোগ্রামই তাহাদেরও 


কর্ম্স্বহী এই কথাই তাহারা বলিয়াছেন। তাহাদের দাবি 
এই যে কংগ্রেসে এখন যাহার! সংখ্যায় বেশী হইয়া আপিস 
দখল করিয়া আছে তাহাদের চেয়ে বিরোধী সদস্যের! কংগ্রেস 
প্রোগ্রাম কার্ষ্যে পরিণত করিবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত । 
উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব করিতেছেন স্বাস্থ্য 
ও সরবরাহ সচিব শ্্রীচন্দ্রভান্থ গুপ্ত। তিনি শ্রীন্রিলোকী 
সিংহকে বলিয়াছেন যে বিদ্রোহী সদস্যদের পক্ষে পদত্যাগ 
করিয়া নূতন নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ও সম্মান- 
জনক পদ্থা। জ্রীত্রিলোকী সিংহ জবাব. দিয়াছেন যে 
সরকারী দল কংগ্রেসের 
প্রোগ্রাম মানিয়া চলিতেছেন না ইহাদের' বিরুদ্ধে ইহাই 
তাহাদের অভিযোগ, সুতরাং পদত্যাগ তাহাদেরই করা উচিত | 
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ নিবারণের জন্ত পণ্ডিত 
নেহরু খুব চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েকবার তিনি লক্ষ গিয়া 


'সদস্তদের বুঝাইয়া বিরোধ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা 
" করিয়াছেন। . 


ৰ কিন্ত কোন ফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা 
পরিষদের ২১ জন সদস্তকে ওয়ার্কিং কমিটি কংখেস হইতে 
বহিষ্ষারের আদেশ দেন। বিরোধ ইহাতে একেবারে 
খোলাখুলি হইয়া যায়। ইহারই পর আসে কনভেনসন এবং 
পিপলস কংগ্রেস। 

উত্তর প্রদেশের এই ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশী, রঃ 
পর ইহাকেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা 
যায়। “কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে যে ভাবে কাজ করিয়াছে, 
এখন আর সে ভাবে চলিবার প্রয়োজন নাই, কংগ্রেদ অতঃপর 
লোকসেবক সঙ্বে পরিণত হওয়া উচিত,” মহাত্মা গান্ধী একথা . 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু রাঞ্যশাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসী নেতারা 
এমনই মাঁতিয়া উঠিয়াছিলেন যে গান্ধীজীর এই সংপরামর্শে 
তাহার! কর্ণপাত করেন নাই। ফলে একটি একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে সর্বপ্রকার 
সমালোচনার কণ্ঠরোঁধ করিয়া শাঁসনকার্য্য যেভাবে চালানো 


. আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সাধারণ লোকের মন তিক্ত হইয়া 
'উঠিতেছে । 


কংগ্রেসেরও অনেক লোক অন্তর হইতে ইহাতে 
সায় দিতে .পারিতেছেন না | ইহার উপর আছে ক্ষমতাঁ- 
বাংলায়, মাজ্দাজে, পঞ্জাবে এবং উত্তর 


প্রদেশে তাহা প্রকান্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। লক্ষ 'কনভেন- 


“সনের বক্তৃতা এবং যোগদানকারীদের নাম হইতে অসস্তোষের 


১৯৬ 
গভীরত! অন্যান কর! যায়। বিনা কারণে অথবা কেবল- 
মাত্র গদীর লড়াই লইয়া এত বড় অসম্তোষ সুষ্টি হইতে পারে 
না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যানবাহন কোন 
সমস্তারই সমাধান তিন বংসরে কংগ্রেস গবন্মেন্ট করিতে 
পারে নাই। অনসমান্বে ইহা কংগ্রেসের অযোগ্যতাঁর 
পরিচয়রূপে ধিক্ক ত হইতেছে; ইহার উপর নিত্য নানাভাবে 
দুর্নীতি ও কংগ্রেস নেতাদের অসাধুতার পরিচয় অবস্থা আরও 
ঘোলাটে করিয়া! তুলিতেছে। আমরা গণতন্ত্র গঠন করিরাছি, 
গণতন্ত্রে এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় 
শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন। বিরোধী দলের সদাজাগ্রত 
চক্ষু গবন্বেণ্টের উপর থাকিলে অযোগ্যতা এবং ছূনীতি 
উভয়ই কমিতে বাধ্য । পণ্ডিত নেহরুর নিজ প্রদেশের এই 





বিদ্রোহ স্বাধীন ভারতের ইর্তিহাসে একটি নৃতন অধ্যায় যোগ .. 


করিয়াছে । 

উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহীর দল যে সোস্যানি্ পার্টির 
দায় পদত্যাগ করিয়া বনবাসে গমন করেন নাই ইহা তাহাদের 
সুবুদ্ধির পরিচায়ক । বস্তুতঃ সোস্যালিষ্ট পার্টির এরপ প্রত্রজ্যা 
গ্রহণ দেশের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়াছে। 


| কংগ্রেসে স্বেচ্ছাচার 

কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাঁচারের কি বিষময় 
ফল ফলিবে তাহার পুর্বাভাষ অনেক দিকেই দেখ! যাইতেছে। 
একটি সামান্ত উদাহরণ মানতুম খাদিদলের মুখপত্র “মুক্তি” 
২২শে হ্যৈ্ঠের সংখ্যায় দিয়াছেন, প্রবন্ধের নাম “শোচনীয় 
পরিণাম”। ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, “উড়ন্ত খড় ঝড়ের 
নিদর্শন” ৷ সেইমত উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ নীচে দেওয়া হইল £ 
“মানভুমের বরাবাজার-পটমদা হইতে নির্বাচিত জিলা 
বোর্ডের কংগ্রেসী সদস্ত পদত্যাগ করাতে উক্ত -নির্বাচনক্ষেত্রে 
একটি উপনির্বাচন হয়। এই উপনির্বাচনে শ্রীন্টাদ সিং 
কংগ্রেস প্রার্থীরূপে এবং শ্রীগঙ্গাধর সিং স্বতন্ত্র প্রাথীরপে এই 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্িতা করেন৷ অধিক সংখ্যক ভোট পাইয় 
স্বতন্ত্র প্রার্থী এীগঙ্গাধর সিং কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া 

- সদস্ত নির্বাচিত হন। সি 
“বর্তমান সময়ে সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
তাহার প্রতিষ্ঠা জনগণের নিকট হারাইয়াছে। ক্ষমতা লাভের 
পরে যে নৈতিক অধোগতি ইহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার 
জন্ত যে বা যাহারাই দায়ী হোক না! কেন দেশবাসীর নিকট 
ইহাকে অতি শোচনীয়ভাবে অশ্রদ্ধের করিয়া! তোলা হইয়াছে। 
কিন্ত মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আরও অন্যান্ত যে সমস্ত 


বিশেষ কারণ রহিয়াছে তাহা মানভূম ছাড়া অন্য কোথাও. 


নাই বলিলেই চলে । 
“ভাষার সাত্রাজ্যবাঁধী নীতিকে সমর্থন ও কাধ্যকরী করি- 
বার জন্ত, বাংলাভাষী মানভূম জিলাকে বাংলাভাষী নহে এবং 


প্রবাস 





১৩৫৭ 
প্রধীনতঃ হিন্দীভাষী ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য গত কয়েক 
বংসর হইতে বিহার গবর্ষে্ট, বিহার কংগ্রেস এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিবর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মানভুমের 
(আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে সমস্ত বর্বরোচিত নীতি ও ব্যবস্থা 
গৃহীত ও কাধ্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হুই- 
তেছে তাহার সহিত দেশবাসী সুপরিচিত ও জিলাবাসী ভুক্ত-- 
ভোগী । কিন্তু বিহারে ও বিহার প্রদেশের বাহিরে যাহারা * 
এই জিলার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের নিকট, 
বিশেষ করিয়া শাসন ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্তৃপক্ষের 
নিকট, মানভুম জিলা সম্বন্ধে সত্যকে নিরস্তর মিথ্যা প্রচারের - 
দ্বারা যে ভাবে তাহারা বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার 
ইতিহাস দেশবাসী হয়ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন। 

“বিহারের বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বন্দ এবং বিশেষ করিয়া 





_ মানভূমের বর্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটি সম্পূর্ণভাবে এই নীতির 


সমর্থক ও পোষক | বস্তুতঃ বর্তমান জিল! কংগ্রেস কমিটির 
সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, ইহা এই নীতির 
উপরই প্রতিষিত। একমাত্র এই ভাষায় সাত্রাত্ব্যবাদের নীতিকে 
সফল করিয়া তুলিবার অন্তই ইহার বর্তমান অস্তিত্ব। মানভুম 
জিলায় বর্তমানে কংগ্রেসের কাৰ্য্য ও নীতি বলিয়! যাহা বলা 
যাইতে পারে তাহা! এই মিথ্যা ও অন্ঠায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের £ 
নীতি। 

_ ধ্ৰরাবাজার-পটমদার উপনির্বাচনে আর একটি দিক যাহা 
জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল তাহার জন্য প্রত্যেক 
দেশবাসীই লজ্জিত হইবেন । কংগ্রেস-প্রা্থীর সমর্থনে কোন 
রূপ হিতাহিত জ্ঞান বিবজ্জিত হুইয়! সরকারী কর্মচারীর! 
প্রকাশ্ঠভাবে কাজ করিয়াছেন। সরকারী কর্ম্নচারীগণ 


প্রকান্ঠেই জয়ল!ভের জন্য এমন কোন উপায় বা পন্থা! নাই যাহা 


গ্রহণ করিতে কুঠিত বা সন্কুচিত. হইয়াছেন। কৎগ্রেসের 
প্রচারক ও সমর্থক হিসাবে এসিষ্টেন্ট পাবলিক প্রসিকিউটারগণ 
মোকদ্বমা মুলতুবী রাখিয়া ছুটিয়াছেন। এইরূপ জনৈক ব্যক্তি 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও কুঠিত হন নাই যে, বাজ ভাঙিয়াও 
আমরা জয়লাভ করিব । 
“ইহার উপরে সর্বাধিক শোচনীয় ব্যাপার এই যে, 
কংগ্রেসের প্রচারকগণ অকুঠিতচিত্তে ভোটারদের মদ খাওয়াইয়া 
ভোটদানে প্রলুন্ধ করিয়াছে। মদের প্রলোভনে এবং 
খাওয়াইয়া নিজেদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেষ্যে মাতালদের 
নিযুক্ত করিয়াছে। . এই সমস্ত উপায়ে যে বীভৎস ঘটনা! ও 
অবস্থার সবষ্টি কর! হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও লজ্জার বিষয়। 


“জনসাধারণের মনোভাব এ বিষয়ে বাস্তবিকই লক্ষ্য করি- 


, বার রিষয় ছিল কুমীর গ্রামে ভোটারদের ভোট দিবার 
. জন্ত-কংগ্রেসের পক্ষ হইতে টাক! দিবার প্রস্তাব করা হয়। 


তাহারা প্রথমে অবাক হয়, পরে তাহা দ্বার সহিত প্রত্যাখ্যান 


পাপাম্পাপাস্পানপা্পাপপা 


করে! অথচ এই সব অঞ্চলে এক -দিন- একমাত্র কংগ্রেসেরই 
অতি প্রভাব ছিল। 


সস 





“স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি ২৫২৬ বৎসরের যুবক | সবেমাত্র 


কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। সমস্ত কংগ্রেস শক্তি, 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সরকারী শক্তি সর্বপ্রকার ন্যায় 
অষ্যায় জ্ঞান বিবৰ্জিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল । কিন্তু জনসাধারণ. যেন ছূর্ভেস্ দেওয়ালের মত 
ইহাদের পথরোধ করিয়া দীড়াইয়াছে। আজ কংগ্রেসের এই 
নির্বাচনে স্বতঃই প্রশ্ন আসিতেছে__ইহা কেন? কেন এরূপ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইল ? এবং এই মহান্‌ প্রতিষ্ঠানকে এরূপ 
শোচনীয় অবস্থায় যাহার! আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের 
অপেক্ষা দেশের বৃহত্তর শক্ত আর কেহ আছে কিনা তাহাই 
আন বিবেচনার বিষয় 1? | 


| গণতন্ত্র ও কংগ্রেসী শাসননীতি 


কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই ছ£খ করিয়া বলেন যে দেশের 
লোকের মন তাহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রভাব হুইতে সরিয়া 
যাইতেছে । তাহাদের মুখে কিন্তু এই কার্য্য-কারণের কোন 
ব্যাখ্যা কখন শুনি নাই। সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের নানা রাঁজ্যে 
ী ্বায়ত্তশাসন বিধান অঙ্থ্যায়ী নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। 


আসাম ও বোস্বাইয়ে--এই ছুই রাষ্রে এই নির্বাচনের ফল 


আশাগ্রদ নয়। তাহার অন্ত আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ 
বরদলৈ, ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত এই কংথ্েসী 
বিফলতার কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কংখ্েসী শাসন- 
নীতির ফলে, শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর শাসননীতির ফলে, দেশের 
লোকের মনে কি বিক্ষোভের সষ্টি হইয়াছে তাহার সামান্য 


পরিচয় পাওয়া যায় করিমগঞ্জের “ঘুগ্শক্তি” পত্রিকার ৫ই 


জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে £. 

“গণতান্ত্রিকতার সমাধি রচনার আরও ভ্রলস্ত দৃষ্টান্ত এই 
অভিশপ্ত কাছাড় জেলায়ই রহিয়াছে। জেলার সব কয়জন 
কংগ্রেপী এম-এল-এ- এবং সকল কংগ্রেস কমিটি ও সংবাঁদ- 


পত্র একযোগে জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


আনয়নক্রমে মন্ত্রিসভা হইতে অবিলম্বে তাহার অপসারণ দাবি 
করেন। কিন্তু 'গণতাপ্রিক” আসাম রাজ্যের পরিচালকগণ 
এরূপ সৰ্বসন্মত দাবি মানিয়া লওয়! দুরে থাকুক, ইহার 
উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই মনে 
হয়না. । 

“কাছাড় জেলার বর্তমান পুলিস সুপারিন্টেনডেণ্ সাহেবের 
অবান্ছিত কার্ধ্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া কাঁছাড়ের .জ্নপ্রতিনিধি- 
স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বহু প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদ্রিকগণ অনতি-..' 
বিলম্বে তাঁহার স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে -এক- 
ঘাক্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াও.সফলকাম হইতে পারেন নাঁই। 


নিতে তি b 





অপর অনেকের স্বার্থেরও বিরোধিতা আছে। 


১৪৭ 
ফলে উক্ত কর্ণ্চারী প্রশ্রয় পাইয়া বেপরোয়া হইয়া স্বেচ্ছা- 
চারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে. আরস্ত করিয়াছেন; প্রতিহিৎসা-. 
পরায়ণ হইয়া কর্তব্যপরায়ণ.নিয়পদ্স্থ কর্মচারীদের অহেতুক' 
শাত্তিদানের চেষ্ঠা অথবা লঘুপাঁপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে 
উৎসাহিত হইয়াছেন । ৃ 
“এই অবস্থায় কীছাড়ের কংগ্রেসী এম্‌-এল-এ,-গণকে 
পদত্যাগের জন্ত বিভিন্ন মহল হইতে বলা হইতেছে। জনস্বার্থ 
ও আত্মসম্মীন রক্ষার্থ তাহাদের, পদত্যাগ অবশ্য অপরিহার্ষ্য 
হইয়াই দীড়াইয়াছে। কিন্ত কেবল তীহাঁরাই নহেন, তিন. 
মহকুমার জেল! কংগ্রেস কর্ম্মকর্ভাদেরও একই কারণে পদত্যাগ 
করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর কি কর্তব্-_সকলে মিলিয়া তাহাঁও 
এখনই স্থির করিতে হইবে । কৃংগ্রেস সরকার যদি গণতান্ত্রিক 


- নীতি বৰ্জ্জন করাই স্থির করিয়া থাকেন এবং তাহার কোন 


প্রতিকার করাই সম্ভবপর ন! হয়; তাহা হইলে এককালে যে 
কংগ্রেস জনসাধারণের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল, দেশের ও 
দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা আজ ত্যাগ করিয়া-..সেইরূপ 
একটি গণতান্ত্রিক দলগঠনের উদ্দেষ্যে সর্বত্র দেশসেবকগণকে 
সঙ্ঘবদ্ধ ও সক্রিয় হইতে হুইবে ।” 


পাট, পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ 


ভারত-পাকিস্থান পাটচুক্তিতে লাভ কাহার হইয়াছে 
এতদিনে তার খতিয়ানের সময় আসিয়াছে। যেটুকু হিপাব- 
নিকাশ হইয়াছে তাহাতে ইহাই, প্রমাণ হইতেছে যে অল্প 
কয়েকটি ইংরেজ ও মাড়োয়ারী ম্যানেজিং এজেন্টের পকেটে 
সমস্ত লাভের টাকা চলিয়া যাইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 
ভারতীয় পাটচাষী এবং ভারত-সরকার। পাটচুক্তি পাকি- 
স্থানকে এক পরম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং গুটি 
চারেক লোকের বিশেষ লাভের কারণ হইয়াছে । 

গত অক্টোবর মাসে চট ও থলিয়ার অত্যধিক উচ্চমূল্য 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কণ্টোল বসানো ,হয়। পাটজাত দ্রব্যের 
উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়, একজন পাট কণ্ট্যোলার, 
নিয়োগের ব্যবস্থ! হয় এবং রপ্তানীকারকদের কমিশন শতকরা 
পাঁচ টীকা ধাৰ্য্য হয়। উচ্চতম মুল্য বাধার ফল. হইল এই.. 


_পরকারী দাম চেকে এরং বাকিটা নগদ টাকায়. দাখিল কর! 


দুরু হইল । ওয়াকার সাহেব জুট কণ্টোলার নিযুক্ত হইলেন । 
পাট স্বার্থের সঙ্গে পাটচাষী, শ্রমিক, পাটর্যবসায়ী, মিল 
বিদ্শ.হইতে ষ্টোর আমদানী এবং দেশে ষ্টোর উৎপাদনকারী 
ও গবন্মেণ্টের, স্বার্থ জড়িত। ইহার মধ্যে আবার দেশী ও 
বিদেশী স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে । মিলের, স্বার্থের সঙ্গে 
এই অবস্থায় 
কেবলমাত্র মিল্রে প্রতিনিধিকে. পাট সম্পর্কিত, সমগ্র স্বার্থের 
উৰ্দে স্থান দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকুল হইতে পারে না। 


১৯৮ CAE ১: 





উপরোক্ত সমস্ত স্বার্থের প্রতিনিধি, লইয়া গঠিত পাট-বোর্ডের 
হাতে পাটের. স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব, দেওয়া উচিত ছিল। 
কাজেই ‘জুট কণে লা’র নিয়োগেও গলদ রহিয়া- গেল ।। 
তৃতীয়তঃ, রপ্তানীকারকদের কমিশন: শতকরা, পাচ: টাকা 


দৃশ্ঠতঃ কম হইলেও, ‘উহা অত্যন্ত বেগী । সাধারণত: ‘ইহারা 


শতকরা আট আনা হইতে একু টাকা কমিশন, পাইলেই, 


. ভাগ্য বলিয়া মনে করে।  তৎস্থলে পাঁচ টাকা কমিশন ধার্য 
“হওয়ায় বহ ম্যানেজিং এজেন্ট রপ্তানী ব্যবসা; খুলিয়া বসিয়াছে। 
‘ইহারা এই বাড়তি টাকা্া-আত্মপাৎ করিতেছে।' .কেহ কেহ 
বেনামীতে এরূপ কারবার, আল্রস্ত করিতেছে এই ভাবে, 
ম্যানেজিং, . এজেন্টরা, মাসিক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা... অতিরিক্ত 
* লাভ করিতেছে: পাটজাত দ্রব্য এখনও স্রকারী নির্দিষ্ট 
দামে বিকায় না অতিরিক্ত দাম .পকেটস্থ করিবার অন্য 


ইহাতে, এক দিকে. মিলের অংশ্্দারদের যেমন ক্ষতি 
হইতেছে অপর 'দিকে 'রাষধুও ন্যায্য ট্যাক্স আদায়ে * বঞ্চিত 
হইতেছে ।. 


ভারতীয়, পা্টচাষীদের অবস্থা “নন ঠিক অধিক 
পাট ফলাইবার জন্ত গব্থে্ট তাহাদের উৎসাহ দিয়া.আসিয়া- 
ছেন কিন্ত, পাটচুক্তির পর. তাহাঁদেরও কপাল পুড়িয়াছে, 
পাকিস্থানের পাট. আমদানীর . ভয় .দেখাইয়! . ভারতীয় 
পাটের দাম দ্াবাইয়া 


যে"দার্মে :হুইয়াছে, ভারতীয় পাটচাষী তাহা পাইলে খুশী 
হইত । : 

. পাট চুক্তির. ূর কিনে পাটের দ্বাম ৮ টাকারও 
বেশী:চড়িয়া গিয়াছে মাঝে মাঝে চালাকী করিয়া সাজানে! 


খবর প্রকাশ করিয়া পাটের, বাজ্কার চড়া রাখিবার ব্যবস্থাও - 
_ চলিতেছে । "পাকিস্থান চুক্তিব্ধ- পাটি নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ 
এ করিতে. পারে নাই ॥; ls 


পাটের অভাব এই “অক্ষমতার কারণ 
নহে, পাটের সহিত. সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লোকেরা মনে.করেন যে, 


পাট ক্রয়ের উপযুক্ত নগদ টাকার অভাব ইহার প্রধান কারণ।. 


গত ফসলের পর ৫৫ লক্ষ গাইট পাট পাকিস্থানের হাতে ছিল, 


তন্মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়! রপ্তানী এবং কলিকাতায় আমদানী, 
পাটের পরিমাণ প্রায় .৪০ লক্ষ. গাঁইট হুইবে !- মরশুম, শেষ 


-. হইয়াছে, নুতন পাট আর মাস দেড়েকের মধ্যেই. উঠিবে। 
এবার ফুদল, এত ভাল. হইয়াছে যে, গত ১০ বংসরের ..মধ্যে 
এনদগ দেখা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে 
এবার ৭০ লক্ষ গাঁইট পাট উঠিবে, ৬৫ লক্ষের কম: হইবে এ 
কথা কেহ বলেন না। 


স্থানের হাতে. থাকিবে । তব চুপে পাটের: 


স্লাধ্বিবীর প্রবল চেষ্টা হইতেছে... 


- পাকিস্থান হইতে হাবিজাবি: ছাটাই পাট কেনার চুক্তি “লিখিয়াছিলাম। 


+ঈতরাং গত ফসলের উদ্ধত ১৫ লক্ষ - 
এবং এবারকার, ৬৫ লক্ষ মোট ৮০ লক্ষ গাইট্‌ এবার পাঁকি- ৃ 


১৩৫৭ 


দাম কমিতে বাধ্য। ইহা জানিয়! শুনিয়াও.বছর শেষে চড়া 
দর্রে'পার্টের দ্রাম ঠিক করা এবং ডেলিভারির তারিখ কেবলই 
পিছাইতে দেওয়ার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, 
খিলগুলি- পাকিস্থান জুট-বোর্ডকে আগামী ফলের পাট 
অসম্তব.সস্তায় কিনিয়া পুরানো চুক্তির চড়া দরে ভারতের 
ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ. দান -করিতেছে। “কমিশন হয়ত : 





ভাগাভাগি হইবে । চুক্তিতৈ পাঁটি ডেলিভারি দেওয়ার থে ba 


তারিখ ছিল সেই তারিখে পাট না দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি 
বাতিল করিয়া দিলে ভারতের বদনাম হইত- মা, অনেকগুলি 
টাকার 'অন্বস্ঠক. লোকসানও বাঁচিত। তাহা না করিয়া ' 
বার বার সময় দ্বেওয়া হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতারকের 
দলের কারসাজী, এবং এই ঠকদের; দলে, কনা অধিকারী 


দলও আছেন. সন্দেহ হয়। 
ম্যানেজিং এজে্টরা এক্ষেত্রেও বেনামী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে। -১ 


পাটের ব্যাপারটা নূতন করিয়া দেখা দরকার" অবস্থা. 
যেভাবে চলিতেছে সেইভাবে চলিতে দিলে পাকিস্থানী পাটের 
দড়ি গলায় বাঁধিয়া আমাদের বঙ্গোপসাগরে ডুবিতে হুইবে 


. ইহাতে সন্দেহ নাই। , 1. -. Fs 


রি . সততার, পুরষ্কার (ঃ ) 


চৈত্র. মাসের প্রবাপীতে আমরা একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী 4 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হুইতে সেলস ট্যাক্স আদায়ে একজন অফি-'১ 

সারের উপরওয়ালাদের নিকট হুইতে রাখা, পাওয়ার কথা .. 
এই বিভাগের একজন. এসিষ্টান্ট কমিশনার 
& ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রায় এক কোটি টাকা পাওনা- হয় 


"এই হিসাব দিয়াছিলেন ; কমিশনার তাহাকে. ট্যাক্স আদায়ে 
নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেম। 


ইহা লইয়া অনেক দিন টানা- 
হেঁচড়া চলিবার' পর উক্ত এসিষ্টা্ট কমিশনারকে মফন্বলে 
বদলী করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি জানা গেল” যে, তাহাকে, 
সাঁসপেও কর! হইয়াছে কিন্ত মাসাধিক কাল সাসপেন্সনে থাকা! 
সত্বেও উহার কোন কারণ দেখানো হয় নাই 1” ব্যাপারটা 
খুব বেশী রকম জানাজানি হইয়াছে এবং এই বিনা কারণে 
নাসপেন্সনে সমগ্র বিভাগের মর্যাল অত্যন্ত নামিয়া. গিয়াছে | 
সেলস ট্যাক্স বিভাগ সম্বন্ধে আমরা অনেকবার সমালোচনা 
করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ ইহা এক দিকে যেমন গবন্মেন্টের 


 অর্থাগমের একটি বৃহৎ উপায় 'তেমনি উহার, অহিত-: প্রতিটি 


লোকের দৈনন্দিন জীবন জড়িত। গত; মাসে আমরা এই 
বিভাগের কার্ধ্যকলাপ তদন্ত করিবার জন্ত একটি, কমিশন 
নিয়োগের প্রস্তাব ক্রিয়া ছিলাষ, আম্রা, উহার. পুনরুক্তি 
করিতেছি-, উপরোক্ত অফিসার বিনা বিচারে সাঁসপেন্নে 
থাকিলে” লোকে মনে করিবে যে তাহার সতত! ও 


_দক্ষতার পতিদান-মিনিয়াহৈ।: খর dh রায় পক্ষে খূর 
ETL 


aed 


পে 


সপ 





আষাঢ় 7. বিবিধ পদ্মা পরিকল্পনা: vt | ১৯৯ 


রেলে সাঁবোটাঁজ 
গত মাসে যশিদির.নিকট পঞ্জাব মেলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে 
আমরা বলিয়াছিলাম যে আমরা যেরূপ ফটোত্রাফ দেখিয়াছি 
তাহাতে আমাদের মনে সন্দেহ নাই যে এই ভূর্ঘটনা. ইচ্ছাকৃত 
সাবোটাজ। এই মাসে আমরা এ তিনখানি চিত্র অন্তত্র দিলাম়'। 
+ ফটোগুলি. আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার ক্্ঘটনার 
কয়েক ঘণ্টা পরেই অকুস্থলে যাইয়া নিজে তুলেন। সুতা, 
ওগুলি “সাজান ছবি” বলা কোন মতেই চলে-না। প্রথম যে 
ছুটি ছবি এক .পাঁতায় দেওয়া হইয়াছে তাহা. .রেলের.একই 
স্থলের ছুই পাশে তোল! ফোটে! । ঃ 
ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে দুৰ্বত্তেরা ফিশবোণ্ট ও নাট খুব 
সুষ্ঠ ভাবে খুলিয়াছে। ইহাতে বুঝ! যায় তাহারা এ কাজ 


বুঝে এবং যন্ত্রপাতিও ঠিকমত ছিল। বাইরের কোচ্্ুগুলি 


টিলা করিয়া রেলের ফ্লাঞ্জ যুক্ত করিয়া ও ভিতরের কোচন্জু 
সম্পূর্ণ খুলিয়া ইহারা সমস্ত রেলটি ছাড়াইয়া ও সরাইয়া 
রাখিয়াছে তাহা ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায়। রেলের গায়ের 
বোণ্ট পরাইবার বিধগুলি পরিষ্কার অক্ষত দেখা যায় এবং 
রেল ও জিপারগুলিও একেবারেই জখম হয় নাই-। রেলপথও 
৯ (০)) বিশেষ কিছু চোট পায় নাই। যদি ভারী ইঞ্জিনের 


*  ভ্রতগতিবেগের প্রচণ্ড আঘাতে ফিশবোণ্ট-নাট ও ফিশগ্নেট 


ভাগিয়া ছিড়িয়া আলাদ! হইয়| যাইবার ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত 
হইত তাহা হইলে রেল ও জ্লিপার ভীষণ জখম হইয়া বাঁকা- 
চোরা! .ও থোঁংলান অবস্থায় দেখা যাইত। কোচবোস্ট টিলা 


ও অক্ষত অবস্থায় থাকিত না এবং রেলের বিধগুলির র্‌ fl 


ছেঁড়াকাট| হইত ৷ | 
ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আঘাতে রেলপথের অবস্থা! কি হয় তাহা! 
_ বড় ছবিটিতে দেখা যায়। লাইনচ্যুত হইবার পর যেখানে ইঞ্জিন 
রেলপথ ছাড়িয়া নীচে গড়াইয়াছে সেখানের রেল, ললিপার 
ইত্যাদির অবস্থার সঙ্গে যেখানে সাবোটাজ হুইয়াছে সেখানকার 
. ছবি মিলাইয়] দেখিলেই প্ৰভেদ বুঝা যাইবে । কোচবোণ্ট 


চি ভাবে কি রকম থাকে তাহাও বড় ছবিতে দেখা. 


শ্রযায়। উহার ক্যাপ শ্লিপারের গায়ে প্রায় সমানভাবে, লাগিয়া 
রেলের ক্রাঞ্জ চাঁপিয়! ধরিয়া থাকার বথা। ক্যাপ টিলা করিলে 
পরে রেল মুক্ত হয়, . 
সাবোটাজ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । প্রশ্ন এই যে করিল কাহারা । 
ঘরের শক্ত তো. আছেই যাহারা দিবারাত্র বিদেশীর দালালী 
করিয়া দেশে অশান্তি ও ধ্বংসলীলা ছড়াইবার চেষ্টায় লাগিয়াই 
আছে । সম্প্রতি প্রকাশিত পুরণচন্দ . যোষীর. পুত্তিকায় এ 
বিষয়ে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। এদের-দলের" বহুলোক" রেল- 


বিভাগে আছে। এ ছাড়া আরও এক্‌ দল লোক আছে যাহারা ' 
দেহমন আমাদের এক বিশেষ শক্রপক্ষকে নিবেদন করিয়াছে ।. 
তাহার! অন্নের সংস্থানের অজুহাতে এখানে ' আসিয়া ভারত 


রাষ্ট্রের অনিষ্ঠ চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে । বহিরাগত এই দল ও 
পূর্বোক্ত দল ছুই-ই ফন্দিও পায় অর্থ-সাহায্যও পায়। আমরা 
শেষের দলের কথা ভাবিয়াও ভাবি না, এই হইয়াছে আমাদের 
মূর্খতা 8... 

এখন. কথা এই, কি করিয়া এই সব হুব তদের দমন করিয়া 


_ব্লাখী সম্ভব হয় । স্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশের লোকের সঙ্গে 


কর্তৃপক্ষের যোগসাধন। মাদ্রাজ মন্ত্রী মহাশয়দয়ের এ বিষয়ে 
কাওজ্ঞানের. লেশমাত্রও নাই । অন্ত সকল দিকেও বুদ্ধির ফোনও 
পরিচয় আমরা পাই” না, । রেল-বিভাগের পুলিশ ও ওয়াচ 
এও ওয়ার্ড এই দুই-ই প্রায় অকর্ম্মণ্য । এগুলি ঢালিয়া সাজিয়! 
নুতন অধ্যক্ষ, কর্মচারী এবং কর্মী দিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা 
না করিলে উপায় নাই। | 

এরূপ ছুরৃত্তিদিগকে ধরিলে বা ভা দিলে বিশেষ 
পুরস্কার দেওয়া হুইবে. ইহাও জানান দরকার। সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি বিভাগেও তো বুদ্ধিমান লোক নাই। সুতরাং, উপায় 
কি হইবে বলা ছুধ্ধর। 


মযুরাঁক্ষী পরিকল্পনা ' 

'ময়ুরাক্ষী বন্ধা-শিয়ন্রণ ও জল-সেচনের উপর পশ্চিম 
বঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্দমানের কৃষির. ভবিষ্যৎ 
অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে । সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিক- 
বৃন্দের এক- প্রতিনিধিদল এই পরিকল্পনার. কাজ পর্যবেক্ষণ 
করিয়া আসিয়াছেন । বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের সন্নিকট- 
বর্তী তিলপাড়ায় ও ২০ মাইল দূরে -সাওতাল পরগণার অৰ্গত 
মেপাঞ্জোরে মন্ুরাক্ষী পরিকল্পনাননযায়ী কার্ধ্য চলিতেছে । :. 

শ্রীরামপুরের “নির্ণয়” পত্রিকার ৬ই জৈষ্ঠ্যের সংখ্যায় তার 


একটা মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ A 
“বিহারের সীওতাল পরগণার পাহাড় হইতে উদ্‌গত 


১৫০. মাইল দীর্ঘ মন্ূরাক্ষী নদী: হইতে . উক্ত পরিকল্পনার রর 


অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জ্বল সংগ্রহ করা হইবে। উৎপত্তি , 
স্থল হইতে ৬০ মাইল" দূরে মেসাঞ্জোর-নামক স্থানে একটি ' 
২৩৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং" নদীর গভীরতম অংশ হইতে ১১৭ ফুট 
উচ্চ বাধ নির্টিত হইবে । উহার আয়তন হইবে ২৪ বর্গমাইল 
এবং ইহাতে জল মজুদ্ধ থাকিবে । মেসাঞ্জোর বাঁধের প্রায় 


-*২০ মাইল নীচে সিউড়ী শহরের নিকটে প্রায় ১৬টি সুইস গেট 


সমন্বিত ১০১৩ ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া. বাধ নির্মিত হইতেছে । 
বিভিন্ন দিকে বহু খাল কাটিয়। এই জল সেচের জন্য বাহিত 
করান হইবে ৷ এইরূপে সর্বশুদ্ধ ৯ শত মাইল খাল: কাটা 
হইবে। তিলপাড়া বাঁধের এলাকায় ৩ লক্ষ বিঘা সেচের উপ- 
যোগী খাল কাটার শতকরা ৫০ ভাগ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এবং অবশিষ্ঠ আগামী বংসরে সম্পূর্ণ হইবে। খাল কাটার 
সমগ্র পরিকল্পনার হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 
যী পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 


শপ 


প্রবাসী 


২০০ 








সরকারকে আধিক দিক হইতে কিঞ্চিৎ অস্থবিধায় পড়িতে 
হইতেছে । অবশ্য ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করাই 
কর্তৃপক্ষের -যে আশু লক্ষ্য, তাহা ব্যাহত হইবে না। 
এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকারের নিকট 
৭ কোট টাকা! প্রদানের, আবেদন জান্[ইয়া ছিলেন, মাত্র 
-*১ কোটি টাকা পাওয়! গিয়াছে] .. 
স্কোচ.অভিযানের ফলেই অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা.হইয়াছে। 
পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ রুরিতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৫1১৬ কোটি 
টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকটি হইতে 
খণের. ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য :, পাইবেন, এইরূপই ব্যবস্থা. 
ভারত, সরকার উক্ত পরিকল্পনার জন্য নিদিষ্ট অর্থ দিতে পুর্ব্বের 
ন্যায়ই সম্মত আছেন, তবে এককালে ইতিপূর্বে যে পরিমাণ 
অর্থ দিতেন, এখন তাহা হুইতে কম দিবেন, এই মাত্র। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অনটন থাকা . সত্তেও, পরি- 
রী করনাহযাযী কাৰ্য্য চালা ইয়া যাইতে দৃঢ় সনবল্পবদ্ধ ।” 

. 2 নএই পরিকল্পন! সম্বন্ধে কিরূপ আশার স্ষ্টি হইতেছে তাহা 
শনি পত্রিকার ভাষায় প্রকাশ করিতেছি £ 

“পরিকল্পনার ফল আমরা আগামী বৎসর হইতেই ভোগ 
' করিব। -বীরভূমের তিলপাড়! অঞ্চলের বাধ নির্ম্মাণকার্খ্য 
১৯৫১ সালে...বর্ধা সমাগমের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইবে এবং 
তখন হইত্বেই-ও.লক্ষ বিঘা জমি. জলসেচের আওতায় আনা 
সম্ভব হইবে ।- অপর যেওরীধ মেসাঞ্জোর বাঁধ, তাহার নির্শ্মাণ 
কাৰ্য্য আগামী শীতের সময় হইতেই আরস্ত হইবে এবং নির্মাণ 
কাৰ্য্য যত অগ্রসর হইবে, বৎসরের পর বৎসর সেচের জমিও 
তত বৃদ্ধি পাইবে । ১৯৫৪ সালে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
হইলে মোট ১৮ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচ করা যাইবে। 


মোট ১৮ লক্ষ বিঘার মধ্যে বীরভূম শতকরা ৬০, মুর্শিদাবাদ. 


শতকরা ৩৫ ও বর্দমানের শতকরা ৫ অংশ সেচ ব্যবস্থার 
অন্তভূক্তি হইবে । .অন্থমান, এই জেঁলাগুলির উক্ত অঞ্চলের 
' ক্কযি সম্পদ শতকর1-একশত গুণ বৃদ্ধি পাইবে । বৈদ্যুতিক 
দক্তিও যথেষ্ট উৎপন্ন হইবে, পরিকল্পনার পরোক্ষ ফল হিসাবে 
প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে ৷” 
স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পক্ষে এই 
পরিকল্পনা অত্যধিক. সহায়তা করিবে। বর্ধমান, বীরভূম, 
মুশিদাবাদ খাচ্চবন্ত উৎপাদনে এখনই উদ্ধ ত্ত অঞ্চল। জল- 
সেচের সুব্যবস্থা হইলে আরে! অধিক খাগ্ঘসম্তার মিলিবে । 
মযুরাক্ষী পরিকল্পনার পরিচালনায় নী শ্রীভূপতি মজুমদার 
মহাশয় বিশেষ ভাবে উত্োী।. ও তাহার যুখে শুনিয়াছি যে, 
এই পরিকল্পনার জনত বালু শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া কঠিন; 
ল্কীতার সাংবাদিকরৃন্দের 
নিকট কর্তৃপক্ষীয়গণও ন প্লাছেন। অথচ আমর! জানি যে এই 
"পরিকল্পনার কৰ্তৃপক্ষ দৈনিক দেড় টাকা হারে ই দিয়া 











ভারত সরকারের ব্যয়- 


১৪৫৭ 





রাজমিন্ত্রীর কার্ধ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তবুও 
বাঙালী বেকারশ্রেনী সমাজের একটি অত্যাবশক কাধ্য শিক্ষা 
করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে নাঁ। জীবনের বৃহত্তম শিক্ষা 
এই-_পরিশ্রম না করিলে বাঁচিয়া থাকা যায় না, বাঁচিয়। 
থাকিবার অধিকারও জন্মায় না। এই শিক্ষা কলয়পেশ: 
বাঙালীকে নূতন করিয়া এহণ করিতে হইবে - RS 
উপরোক্ত নিরাশার'মধ্যে আশার আলোও দেখা যায় । 


“গণরাজ” পত্রিকায়, একাশিত শিলিখিত বিবরণটি সেই 


আলোর একটি কণামাত্র £ 

“ফরক্কা থানায় সম্প্রতি ৮ ফুট চওড়া ২ মাইল লন্বা এক 
পয়ংপ্রণালী খনন খরামবাসীগণের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বিনা 
অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে. অধিক ফসল ফলাইবার কাজে এ 


অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃই বৃহত্তর কান্ধে হাত দ্িতেছেন ! 


এই সব গ্রামের লোকের! গত বৎসর এই থানায় আদ্ুয়া 
পুরাণ চণ্ডীপুর খাল খনন করিয়াছিলেন - যাহার ফলে 
১৬০০ বিঘা অজন্া জমি আবাদযোগ্য হইয়াছে । জঙ্গল-খ1ল 


" খনন্ন করার ফলে ফরক্কা থানার বিস্তৃত জলাভুমির -বন্ধজল 


গঙ্গায় যাইয়া পড়িবে এবং নিয়ন্ত্রিত-জ্ল নিকাশৈর ফলে ৩০০০ 
বিঘ! জমি আবাদযোগ্য হইবে । 


মানভূমে উচ্চশিক্ষায় বাধা # 

মানভূম জেলার সদর মহকুমায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য 
কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল:না।- কিছুদিন যাবৎ 
পুরুলিয়ায় একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত নানাবিধ বাধা 
আসায় .কলেজটির কাজ ব্যাহত হইতেছে এবং" কলেজটি 
দ্বাড়াইয়া উঠিবার আগেই উহা! নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
ছুঃখের বিষয়, যাহাদের নিকট হইতে কলেজটির সবচেয়ে বেশী 
সাহায্য পাওয়ার কথা, সেই ছুই জন অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
গবর্মেণ্টের নিকট হইতেই বেশী বাধা আপিতেছে। ' কয়েক 
দিন আগে পুরুলিয়ায় কলেজ পরিচালন! সন্বন্ধে জনসাধারণের 
একটি সভা হইয়াছে এবং উহাতে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব -গৃহীত 
হইয়াছে! প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে,. জনসাধারণের দ্বারা 
নির্বাচিত ২৮ জন সদপ্ত লইয়া! কলেজ স্থাপনার জন্য একটি 
কমিটি গঠিত হয় এবং মানভুম জেলার ডেপুটি কমিশনার 
উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ইহার পর কলেজের গঙভ্ণিং 
বডি গঠনের জন্ত যে সভা হয় ডেপুটি কমিশনার আর উহাতে 
উপস্থিত হন নাঁ। তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন মনে রুরিয়া 
পর পর তিন বার ভীহার উপস্থিতির জন্ত সভা স্থগিত রাখা 
হইয়াছিল, সভার দিনও তাহারই নির্দেশানুযারী . বাধ্য কর! 
হইয়াছিল ৷ ডেপুটি কমিশনার কিছুতেই সভায় উপস্থিত-না 
হওয়ায় অগত্যা তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্খিং বডি গঠিত হয়। 
কলেন্জের. কাজও আরস্ত হর়। ডেপুটি কমিশনার এইবার 
কলেজের-গভধিং বডির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নানা- 





আষাঢ় 





রূপ অভিযোগ BLES করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্তের, জন্য 
ছুই জন ইন্সপেক্টর পাঠান। ডেপুটি কমিশনারের অভিয়োগ- 
সমূহ তদন্তে. ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তাহারা পূর্বোক্ত 
গ্ভণিং বডির পরিবর্তে ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে এবং 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন গঁভণিং বডি গঠনের সুপারিশ 
+ করিয়া রিপোর্ট দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমোক্ত গভণিং বডিকে 
ইন্দপেষ্টরদের সুপারিশান্যায়ী গঠিত গভপিৎ' বডির হাতে 
কলেছের দায়িত্ব ইস্তাত্তপ্সিত করিতে নির্দেশ দেন. প্রথম 
গভণিং বডি জনপাধারণের নির্ববাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা 
গঠিত হইয়াছিল । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ' অসঙ্গৃত নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য 


স্থানীয় জনসাধারণ অন্থরোধ করিলেন, কিন্তু তাহার! কোন - 
কথা-শুনিলেন না । পুরাতন গভগিং বডি কলেজের স্বার্থের , 


খাতিরে রিশ্বরিদ্যালয়ের অসঙ্গত নির্দেশই মানিয়া লইলেন 
এবং ডেপুটি কমিশনারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ অঙ্গ্যায়ী 
গভপ্রিং বডি গঠন. করিতে বলিলেন ও পুরানো গভর্ণিং বডির 
সেক্েটারীকে বলিলেন-যে তিনি যেন নৃতন বডি গঠিত হইবা- 
মাত্র উহাকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ডেপুটি 
248 সভাপতিত্বে নূতন গভঘিং বডি গঠিত হুয়। 

এই গভর্ণিং বডির পরিচালনায় কলেজ দ্রুত অবনতির 
পথে অগ্রসর হইতে থাকে । অধ্যাপক ও কর্মচারীরা, নিয়মিত 
বেতন পান না, অর্থাভাবে কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া 
উঠিয়াছে।- কলেজটিকে এই অবস্থায় আনিয়া দাড় করাইয়া 
এই গঙাৰ্শিং বডি অতঃপর. একটি জনসভা আহ্বান করে এবং 
কি করা কর্তব্য তদ্বিষয়ে পরামর্শ চায় | সদর মানভূমে ইহাই 
একমাত্র কলেজ্ব ; উহার অর্দেকেরও অধিক মাহাতে| এবং 
আদিবাসী ছাত্রের অন্যত্র গিয়া পড়া. সম্ভব নহে। স্থানীয় 
লোকেরা কলেজটি চালাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গবন্ষেন্ট 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় উহাতে বাধা 'দিয়াছেন। ডেপুটি কমি- 
শনারকে লইয়া গভণিং বডি গঠিত হইয়াছে ;. ও কমিটি টাকা 
তুলিবার. চেষ্ঠা করিতেছেন না। বিহার সরকার শিক্ষার. জন্ত 
স্খর্বছ টাকা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই কলেজকে কোন টীকা! 
দিতেছেন না। - বিশ্ববিদ্যালয়ও অর্থপাহায্য করিবেন না, কিন্ত 
যে কমিটি কলেজের ভার লইতে অগ্রসর. হইয়াছিল তাহাকে 
তাগ্ছিয়- দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে, “এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা রুরিয়| জনসাধারণের 
মনে এই বিশ্বাস জন্নিয়াছে যে. নির্বাচিত গভ্ণিং বডির দ্বার! 
যে কলেজটি গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার ফলে মানভুমের 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে (শিক্ষাবিস্তারের 
সুযোগ -আসিয়াছিল, .সেই চেষ্ঠাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেষ্ে 
স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার তথা বিহার সরকার ও পাটনা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় জনসাধারণের নির্ববাচিত গভণিৎ বডিকে বিতাড়িত 


a 


বিবিধ SEH প্রাদেশিক কেন সভাপতির রানু অধ সফর. 


ও 


রঃ ২০১ 








করিয়া নূতন কমিটি গঠন গঠন করিয়াছেন এবং বর্তমান গভর্নিং বডি 


কলেজ্টিকে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত করিয়া নিজেদের যুখরক্ষার * 
জন্ত এই সভা আহ্বান করিয়াছে।” 

এই কমিটি-কৰ্তৃক. আহত সভাতেই So প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। ' সভাপতিত্ব করেন ক্ষুদিরাম মাহাঁতো, এম-পি, এবং 
তিনি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।, প্রস্তাবটির 


. শেষে-বলাঁ হয় £ “এতৎসত্তবেও জনসাধারণ এই কমিটির নিকট 


হইতে কলেঞ্জ-পরিচালনার ভার শ্রহণ করিতে.পারিত, কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে গভর্ণিং বডি গঠনের, অধিকার 


জনসাধারণের নাই। অধিকন্ত-ডেপুটি-কমিশনাবের কার্যকলাপ. - 


হইতে জনসায়ারণের সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে জনসাধারণ 
কর্তৃক এই জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে কোন চেষ্টাই “হউক 
না কেন, ডেপুটি কমিশনার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেনই ৷” - 

: ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ বিহার গব্মেণ্টের 


বিরুপতা, লোকে ইহা মনে করিতে বাধ্য । মানভূমের উন্নতির . রা 


জন্ত বিহার গবন্মেন্ট বা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমাত্র: চেষ্টা -. 
নিজের! করেন না, স্থানীয় লোকেরা কিছু করিতে গেলে. ' 
তাহাতে বাধা দেন ইহা গুরুতর কথা । মানভুম তাহারা: *, 
বাংলাকে ফিরাইয়াও দিবেন না, অথচ নিজেরাও. তার জন্য ' 
কোন কিছু করিবেন না ইহা. শুধু বিহার গবন্নেন্ট নয় সমগ্র 


বিহার প্রদেশের পক্ষে গভীর কলঙ্ষের কথ] | কলেজের 
ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নছে।. ": 
বিহাঁর প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির 
মানভূম সফর 


বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজ্তাপতি 


-নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ভার কয়েকটি স্থানের ভ্রমণের 


বিবরণ পুরুলিয়ার [মুক্তি -পত্রিকায় -€ ১লা মে) প্রকাশিত 
হইয়াছে। বিলম্ব হইলেও বিবরণগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে, 


কারণ উহা হুইতে বিহার কংগ্রেসের মতিগতি এবং তাহাদের :... 


মানভুম-নীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে 
ছুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিলাম £ 

“লক্্ণপুর-_হুড়া থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামে গত ১০ই মার্চ 
প্রায় সোয়া বারোটার সময় পঃ প্রজাপতি মিশ্র আদিবাসী, ' 
ছাত্রাবাসে গমন করেন। তাহার বেলা ৯টার সময় তথায় 
পৌছিবার কথা ছিল। সভাস্থলে আদিবাসী ছাত্রাবাসের 
ছাত্রগণ, স্থানীয় উচ্চ বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ ও থানা কংগ্রেস 
কমিটির. কতিপয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণ বিশেষ 
কেহ সভায় যোগদান করেন নাই। . 

সভায় অভিনন্দন পাঠের “পর মানভূম জিলা. কংগ্রেসের 
সভাপতির ভাষণ হয়। তৎপরে পণ্ডিত মিশ্র বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতার পরে বিখ্যাত দস্গ্য'দলপতি. অীহষ্টিধর ব্যানার্জি 


১২৪২ প্রবাসী 


১৩৫৭ 





ভাহাকে একটি টাকার তোড়ী উপহার দেন। আদিবাসী 
হোষ্টেলের ভারপ্রাপ্ত শ্রীফণী ব্যানার্জি সভাপতির নিকট 
তাহার পরিচয় দিয়া বলেন যে, প্রীসগ্টিবর ব্যানার্জি মানভুমে 
একজন খ্যাতনামা ডাকাত হিসাবেই পরিচিত. ছুই মাস 
পূর্বেও ইনি জেলে ছিলেন. এখন কৎগ্রেসের কাধে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন । আমরা তাকে ‘কংগ্রেসের কাজে লাগিয়েছি। 
আজ-১০।১৫ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে সুষ্টিধর কংগ্রেসের জন্য এই 
টাকা-পয়সা" সংগ্রহ করৈছেন। 


: ইহার পরে গত ১২ই মার্চ তারিখে সষ্টিধর “ডাকাতির ' 


চেষ্টার সন্দেহে থেপ্তার হন এবং পুনরায় ৪৫ দিন পরে ছাড়া 
পান,। - 
টী হছার আর কিছুদিন পূর্বে জেল হইতে বাহিরে আসিবার 
পরে ইনি স্থানীয় সোষ্যালি পার্টির কর্মী হিসাবে কাজে 
. নীমিয়ছিলেন। বহুদিন হইতেই ইনি একজন পেশাদার 
ডাকাত। হি 

মানবাক্জার__গত ১০ই মার্চ পঃ মিশ্র অপরার্লের 'দিকে 
মানবাঁজার স্কুল প্রাঙ্গণে. সভা করেন। রাজা! হিকিম, ডাক্তার 
'অন্নদাবাবু প্রভৃতি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সভার 
কিছুদিন পুবে জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিং জন- 
সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভিযোগাদি 
. সম্বন্ধে জানিতেই পণ্ডিত মিশ্র মানবাজ্ধারে' আসিতেছেন। 
সভায় রাজার তর.ফ হইতে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে এবং জন- 
সাধারণের পক্ষ হইতে অভিযোগাদি জানাইয়া ৩টি মানপত্র 
দওয়া হয়। মানপত্ৰ দেওয়ার পর পণ্ডিত মিশর তাহার উত্তর 
দেন। কোন মানপত্রে বিহার গবর্মেন্টের “হিন্দি সাত্রাজ্য- 
বাদে”র উল্লেখ ছিল। তাহার উত্তর দিতে গিয়! পণ্ডিত মিশ্র 
প্রথমে বলেন যে, তোমাদের ভাষা বাংলা, আমার হিন্দি 
ভাষা বুঝিতে পারিবে না; কিন্ত আমাকে হিন্দি ভাষাতেই 
বলিতে- হইবে। তিনি বলেন যে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, 
প্রত্যেকেই হিন্দি শিখিতে হইবে, বিহার সরকারের ভাষা 
হিন্দি সেজন্য তাহার! হিন্দি প্রচার করিবেই। তোমরা বাংলার 
নিকটে আছ, তোমাদের ভাষ! বাংলা, মীমাংসা না হওয়া 
পর্য্যন্ত হিন্দি বাংলার ঝগড়া হইবেই। অতুলবাবু, সত্যাগ্রহু 
করিয়া অন্যায় করিয়াছেন । ' স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে কেহ 
অন্তায় করিতে পারিবে না । ভোটের দ্বারা সেই সরকারকে 
পরিবর্তন করিতে হইবে, অতুলবাবুর সত্যাগ্রহ বিচার 
করিবার জন্য বোর্ডকে ভার দেওয়| হইয়াছে । কিন্ত অতুল 
বাবু সত্যাগ্রহ করিব না এ কথা না বলিলে বোর্ড বিচার 
করিবে না। অতঃপর তিনি বর্তমান খাছ-পরিস্থিতি ও 
কমিউনিইদের সম্বন্ধে বলেন । তাহার বক্তৃতার পর মানবাজার 
থানার কংগ্রেসকর্মী মেটালার শ্রীগিরিশচজ্র মাহাত এবং 
'চেপুয়ার শ্রীদিবাফর মাহাত কিছু বলিবার জন্ত অঙ্ুমতি 


চাহিল তিনি তি যা প্রশ্ন করিতে বলেন । শ্রীগিরিশ 
চন্দ্র মাহাত বলেন, “স্বাধীন ভারতেও গবর্ষেন্ট অন্তায় 
করিলে তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার আছে 
বলিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন ।” 

পঃ মিশ্র-_গাদ্ধিজী মুখে বলিয়াছেন কিন্ত করেন নাই। 
তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনশন করিয়াছেন । খর 

শ্রীগিরিশ--গান্ধিজী ছুটি পথই দেখাইয়াছেন। 

পঃ মিশ্র-_গা্ধিজীর সত্যাগ্রহের নীতিতে ভুল আছে 
বলিয়া মনে হয়। 

অতঃপর দিবাকর মাহাঁত প্রশ্ন করেন__পাঁচ বৎসর অন্তর 
ভোট হয়। যদ্দি কোন সরকার জনসাধারণের উপর অন্থায় 
করে তবে জনসাধারণ কি করিবে? 

পঃ মিশ্র--সরকারের যে কোন অন্যায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত 
জনসাধারণকে মানিয়া লইতে হইবে । পরে ভোট দ্বারা পরি- 
বর্তন করিতে পারে। 

এই সময় জিল! কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীহরিপদ্ সিং 
বলেন যে, অতুলবাবুর সত্যাগরহ করিবার কোন শক্তি নাই, 
সব শক্তি নষ্ট হইয়াছে। 

পঃ মিশ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তোমার এ. 
কথা বল! উচিত হয় নাই । | 

পঃ মিশ্র মানপত্রগুলির সম্বন্ধে বলেন--এগুলি নিজেদের 
অভিজ্ঞতার দ্বার! লিখ নাই, অন্য লোকসাজস লিখিয়| পাঠাই- 
য়াছে। পরিশেষে তিনি বলেন_-আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম যে তোমরা খুব অভ্যর্থন! ইত্যাদি করিয়! পাঠাইবে। 
কিন্ত যে মানপত্র দিয়াছ তাহার. উত্তর দ্বিতেই সমস্ত সময় 
গেল। জনসাধারণ তাহার বক্তৃতা বাংলায় বুঝাইয়া দিতে 
বলেন। সভাপতি, মহাশয় কোন উত্তর. না দিয়াই সভা 
হইতে উঠিয়া যান। ব্যবস্থাপকগণ তাহার জন্ চা, জলখাবার 
প্রভৃতির আয়োজন করেন, তাহাকে অন্থরোধ করা সত্বেও 
তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যান! .পুর্বে কংগ্রেস 
হুইতে জনসভা বা এইরূপ অনুষ্ঠানে থানা কংগ্রেস কমিটিকে 
সংবাদ দেওয়! হইত এবং তাহারাই সমস্ত ব্যরস্থা করিত 7 
কিন্তু এই ব্যাপারে থানা কৎখেসকে কোন সংবাঁদই দেওয়া 
হয় নাই |” 

এই অভিনব সফরের পর পাটনার ‘ইণ্ডিয়ান নেশন’ পত্রিকায় 

২০শে মার্চ নিয়লিখিত মর্দের বিত্ৃতিটি প্রকাশিত হয় ঃ 

“মাঁনভূমের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হইয়াছে । দৃষ্ঠতঃ 
এই জেলায় এখন.বিরোধ ঘটিত কোন ক্ষোভ আছে বলিয়া 
মনে হয় না।- এই জেলার লোকসেবক' সত্বের অত্যাগ্রহেরও 
সুযোগ নাই। আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বাঙালীর! 
অন্থান্, সন্প্রদ্ধায়ের লোকের সহিত উৎসাহ সহকারে আমার 
অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছে । পুরাতন বাঙালী কংগ্রেস কন্মীগিণ 


আবাঢ় 


জ্রেল! কংগ্রেস কমিটি পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া যাইবার পর 
উহার যে অবনতি ঘটিয়াছিল বর্তমান ভেলা কংগ্রেস তাহা 
বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিয়াছে 1” 
কুচাঁবহারে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র . 
কুচবিহারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর হইতে এ 





রাজ্যের সমস্তা নান! দিক দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কুচবিহারের 


জনসাধারণ যে সময় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে & রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি 
দাবী করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া! তুলিয়াছিল সেই সময়ে 
তথাকার একদল মুসলমান কুচবিহারকে পূর্ব পাকিস্থানের 
কুক্ষিগত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা, করিয়াছিল। ভারত 
বিভাগের পর হইতেই কুচবিহার রাজ্য এবং ত্রিপুরা মণিপুরসহ 
সমগ্র আসাম প্রদেশ পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার ষড়যন্ত্র 
চালাইয়া আসিতেছে । একাজ সম্ভব ইহা তাঁহারা এখনও 
বিশ্বাস করে। আসামে এইরূপ ষড়যন্ত্রের অনেক পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি কুচবিহাঁর সন্বন্ষেও কিছু তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে । মুসলিম লীগ পন্থীর! কুচবিহারের এক 
বাঙালী বিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় “কুচবিহার হিতসাধিনী 
সভা, নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে এবং উহাতে কিছু- 
২ সংখ্যক তপশীলী হিন্দুর সমর্থন লাভ করে। কুচবিহারকে 
সলমন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য ইহার! 
রংপুর ও ময়মানসিংহ হইতে ভূমিহীন কৃষক আনাইতে 
থাকে। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহাদের 
এই চেষ্টা আপাঁততঃ ব্যর্থ হইয়াছে । হিতসাধিনী সভার নেতা 
আসাছুল্লা দিরাজীকে পাকিস্থানী চর হিসাবে কারারুদ্ধ করা 
হইয়াছে । আর কতকগুলি মুসলমানকে রাহ্র-বিরোধী 
কার্যের অন্ধ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত কর! হইয়াছে । এই 
বহিষ্ধারে তাহার! নিবৃত্ত হয় নাই। তাহাদের কার্ধাতৎপরভা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রংপুরে সদর খাঁটি স্থাপন করিয়া 
ইহার! কুচবিহারের গ্রামে গ্রামে হিন্দু উদ্বাপ্তদের আর্থিক 
বয়কট করিবার . জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ইহাদের 
প্রচারকার্য্যের ফলে সম্প্রতি দিনহাটা, মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জ 
ক্মেহকুমাঁয় কয়েকটি গ্রামে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। কোন 
কোন হাঞ্গীমা এত দুর গড়াইয়াছে যে, পুলিসকে গুলিবর্ষণ 
করিতে হুইয়াছে। বহিষ্কৃত পাকিস্থানীদের চরের] অশিক্ষিত 
চাষীদের শস্ত উৎপাদন করিতে নিষেধ করিতেছে; ছণ্ডিক্ষ 
আনয়নের দ্বারা বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি ইহাদের উদ্দেষ্য । গবন্মেণ্টের 
ধান সংগ্রহে ইহার! প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে এবং গ্রাঁম- 
বাসীদিগকে ধান দিতে নিষেধ করিতেছে । কয়েকদিন হইল 
এই সম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা 
স্বীকার করিয়াছে যে; রংপুর খাঁটি হইতে. তাঁহারা এই ' ঈমস্ত 
কাজ করিবার নির্দেশ পাইয়া আসিতেছে । 
“ঘুগান্তরে” ৯ই জুন তারিখে এই সমন্ত সংবাদ প্রকাশিত 


বিবিধ প্রসঙ্গ--আসামে উদ্বাস্ত বসতির জমস্যা 


হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আস্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি এবং গত 
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এপ্রিল মাসের নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি ছুইটিতেই বলা হইয়াছে 
যে, ভারত বা পাকিস্থান একে অপরের বিরুদ্ধে ব1 পুনপ্সিলনের 
জন্য কোন প্রচারকার্য্য করিবে নাঁ। ভারতের সীমান্তবর্তী 
অঞচলে-পাকিস্থান গোলযোগ এবং বিশৃঙ্খলা সুষ্টির দ্বারা যদি 
প্রচারকার্ধ্যের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ করে-তবে তাহাতে 
চুক্তিভঙ্গ হয় কিনা এ. বিষয়ে . কার্ভুপক্ষের মনোযোগ দেওয়া 
উচিত। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কুচবিহারের শাসন 
কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাঁইয়াছেন ; এই সমস্ত 
তথ্য ও প্রমাণ ভারত সরকারের বৈদেশিক দৃপ্তরকে তাহাদের 
দেওয়া উচিত। 


আসামে উদ্বাস্ত চি সমস্যা - 


শ্রীবৈষ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্টের একজন জমিদার .ও 
চা-বাগানের মালিক । -১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর যখন 
আপামে গ্রীগোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ' 
গঠিত হুয় তখন তাঁহাকে অর্থসচিবপদে .নিয়োগ করা হয়।. 
সেই সময় হইতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পৰ্য্যন্ত তিনি 
অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া এই মন্ত্িমগ্লীকে 'নান]- ভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন। তাহার পর. যদিও তিনি ডারতরাধ্রের, 
নাগরিক পদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তবুও গোপীনাথ 
বরদলৈর মন্ত্রিসভায় তাহার স্থান হয় নাই। বর্তমানে তিনি 
আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আঁছেন। গত ১৮ই দ্রৈষ্ঠ, 
তারিখে দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার এক বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাতে কাছাড় জেলায় উদ্বান্ত সমস্যার বর্তমান 
ব্যবস্থা্দির সমালোচনা আছে। তার কিয়দংশ নিয়ে তুলিয়া 
দিলাম £ 

“গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাহায্য সংক্রান্ত কার্ধ্যে যেন 
কাহারও কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া মনে হইতেছে । আমরা 
জানি যে, কাছাড় ভ্রেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে 
সাহায্য ও পুনর্বসতি সংক্রান্ত কাজকর্ম চলিতেছে ।” কিন্ত 
উদ্বাত্তগণ জানে না সাহায্যের অন্ত কাহার নিকট যাইতে 
হইবে । কেন্দ্রীয় সরকার যেসব অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন, 
তাহার! বিভিন্ন পরিকল্পন! প্রস্তুতের কার্ধ্যে' ব্যাপৃত আছেন 
বলিয়া! মনে হয় । যে সাহাধ্য-কার্য্ের জ্বন্ত তাহাদের নিয়োগ 
কর] হইয়াছে, তাহার! কিন্ত সরাসরি সাহায্যদান সংক্রান্ত 
কোন কাৰ্য্যই করেন না। মহকুমার সাহায্য ও "পুনর্বাসন 
সংক্রান্ত কার্য্ের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত. অফিসার রহিয়াছেন। 
কিন্ত তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ 
করা হয় নাই। তাহার কার্ধ্যের অন্য পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও 
মঞ্জুর করা হয় নাই। অতএব তথায়' নামেমাত্র অফিসার 
রহিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই শোচনীয় 


২০৪. 





অবস্থার অয দায়ী কে এবং এই অবস্থা সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যই 
বাকি? . 
এই সর.তথ্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোঁচরে আনিয়া- 
"ছিলাম ।, ১৩ই:মে তারিখে আমি করিমগঞ্জ হইতে শ্রীয়ূত 
শকসেনার নিকট এক তার "প্রেরণ করি এবং উহার নকল 
প্রধান, মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ. করি। 
কোন-উত্তর পাই নাই। 
এই সব কপর্দকহীন, উদ্বাপ্তর: খাপ্ভ ও বস্তরের কোনরূপ 
ব্যবস্থা না করিয়া খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত 
অন্যায় ও অমান্থযোচিত হইয়াছে । তাহারা কাজ করিতে 
ইচ্ছুক, কিন্তু তাহাদের কাজ করিবার কোন সুবিধা নাই । 
কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্বান্তদের পুনর্ববানের 
ব্যবস্থা করা যে কঠিন, তাহা আমরা বুঝি। পুনর্ববসতির 
কার্যের জন্ত স্তায়সঙ্গত কারণে বিলম্ব হইলে কেহ সরকারের 
উপর দোষীক্লোপ করিতে পারিবে না । কিন্তু সেই সঙ্গে 
সকলে ইহাও আশা করে যে, সরকার ছূর্দশাগ্রস্ত লোকেদের 
থাগ্ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন । ৃ 
সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে দিল্লী চুক্তির পর 
নেতৃবৃন্দ মনে করিয়াছিলেন যে, কি কাঁধ্যকরী হইবে এবং 
উদ্বাস্ত সমস্তার সমাধান হইবে ।'* 
চুক্তির সর্ভ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের ইহ সমান 
অর্ধ্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। -কিস্ত 
আসল ব্যাপার হইল যে, পাকিস্থান ধর্মের ভিত্তিতে এসলাঁমিক 
রাষ্গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন | 

: পূর্ববঙ্গ ছইতে আগত উদ্বান্তগণ মনে অনেক আশা লইয়া 
ভারতে আসে এবং গোড়ার দিকে সত্যসত্যই তাহারা 
আমাদের নিকট হইতে সদ্্যবহার পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে 
পাকিস্থানের শোষণ চলিতে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে তাহার! কপর্দকশুন্ত হইয়া এখানে চলিয়া আসে। 
হুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব-পাঁকিস্থানে এখনও যে অবস্থা আছে, তাহাতে 
এই সব উদ্বাপ্তর মনে কোনরূপ আস্থার ভাব ফিরিয়া আসি- 
তেছে না । পুর্ব-পাঁকিস্থান এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে ।” 

' মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসামে উদ্বাস্ত বসতির যে অব্যবস্থার 
বিবরণ দিয়াছেন তাহার কারণ সাময়িক নয়। আসামের 
বর্তমান শাসকশ্রেণীর মনোভাবই তাহার প্রকৃত কারণ । এই 
শ্রেণী আসামের বাঁঙালী নাগরিকদের মনে করেন তাহাদের 
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্থী। বাঙালীদের সংখ্যা কমাইতে 
পারিলে তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থ নিরঙ্কুশ হইবে এই ছুরাশা'র 
প্রেরণায় তাহারা শ্রীহট্টের গণভোটের সময় নানা চালাকি 
খেলিয়াছিলেন ; তাহার পরেও পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তরা! আসামে 
বসতি করিলে বাঙালীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় 
উদ্বান্ত ব্যবস্থায় নানাপ্রকারে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। 


এ প্রবাসী 


লালা লালা পা 


কিন্ত এ সম্পর্কে আমি 


১৩৫৭ 


লাশ 








সম্প্রতি আঁসামের নানাস্থানে বাঙালী বিদ্বেষী যেসব 
কাধ্যকলাপের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে 
এই বাঙালী বিদ্বেষ। মনোভাবই কাৰ্য্য করিতেছে। শত 
চেষ্টা করিয়াও অসমীয়াগণ আসামে সংখ্যাগুরু হুইতে পারি- 
তেছেন না । আসামের জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ-_তন্মধ্যে 
বাঙালীর সংখ্য। ২০৷২২ লক্ষ; অসমীয়ার সংখ্য! ঠা 
লক্ষ; অন্তান্ত জাতি মণিপুরী, খাসিয়া, লুসাই, নাগা, মিকির * 
ইত্যাদির সংখ্যা অসমীয়াদের প্রায় সমান । f 

এই সংখ্যা-বিচারে অসমীয়াদের দাবি টিকে না। রাষ্ট্রের 
ক্ষমতা সাময়িক ভাবে তাহাদের হাতে আসিয়াছে বলিয়া, 
তাহারা এইরূপ অত্যাচার ও অনাচার চালাইতে পারেন । সেই 
জন্যই শ্রীঅন্বিকাগিনি রায়চৌধুরীর মত লোকে গর্জন করিয়া 
যাইতে পারিতেছেন । দৈনিক সংবাদপত্রে শ্রীমধুক্ছদন গোস্বামী 
{ শিলং ) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁর একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত . 
করিতেছি; অসমীয়া মনোভাবের পরিচয় তাহাতে পাওয়া 
যাইবে : 

“আসামের কুখ্যাত প্রাদেশিকতাবাদী শ্রীঅস্বিকগিরি রায় 
চৌধুরী নাকি নওগাঁয় এক জনভায় বক্তা প্রসঙ্গে হুমকি 
দিয়েছেন যে আসামবাসী বাঙালীর] যদ্ধি আজও তাঁদের, 
বাঙালীত্ব বজায় রাখতে চায়, আজও যদি তাঁরা তাদের ? 
নিজেদের ভাষা, সি ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে অসমীয়া ভাষা, = 
অসমীয়া কৃষ্টি ও অসমীয়া সংস্কৃতি গ্রহণ ন1: করে -তবে .তিনি 
এই ‘শেষবারের মত’ স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে চান যে তা 
হলে অসমীয়! জাতি কিছুতেই ইহা! সহ করিবে না। তাহারা 
ইহার প্রতিবিধানে আজ বদ্ধপরিকর ৷? 

শ্রীরায় চৌধুরীর সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন বক্তা . 
(নলিন বরা ) নাকি এই হুমকিও দিয়েছেন যে যদি তিন 
মাসের মধ্যে বাঙালী স্কুল উঠিয়ে ন! দেওয়া হয়, যদি 
বাঙালীর! অসমীয়া ভাষ! গ্রহণ না করে, যদি বাঙালী মেয়েরা 
শাড়ী ছেড়ে ‘মেখলা!’ পরিধান না করে, তবে যে বিদ্রোহানল 
আলে উঠবে তা প্রাদেশিক সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারও 
দমন করতে পারবেন না”  ... 

সপ্প্রতি জোড়হাটে যে আসাম প্রাদেশিক রাজনীতিক ৯ 
সম্মেলন হইয়া গেল তাহাঁতেও এইরূপ দাবির কথা শোন 
যায় এবং কোন কোন বক্তার বক্তৃতায় এই বিদ্রোহের ধ্বনিও 
ছিল বলিয়! জান! গ্রিয়াছে। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্মা এই সম্মেলনের সভাপতি 
ছিলেন। ভার বক্তৃতায় মোলায়েম ভাষায় অশ্বিকাগিরি 
রায়ের কথারই প্রতিধ্বনি কর] হ্ইয়াছিল। 

বিদ্রোহের কথা যে শোনা যায়, তার জন্য Pe 
দায়ী ভারতরাষ্ট্রেরে কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট ; বিশেষ করিয়! 
সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী -শ্রীবল্পভভাই. প্যাটেল । 


আষাঢ় 








তিনি বরদলৈ মন্ত্রিসভার সমস্ত বাঙালী বিদ্বেষী কাধ্যকলাপের 
কথা জানেন। যে কোন কারণের জন্যই হোক তাহা দমন 
করিবার বা সুত্যত করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রশ্রয় 
পাইয়া বরদলৈ মন্ত্রিসভা বাঙালী উদ্বাস্ত সমস্তা লইয়া রাঁজ- 
নীতিক খেলা খেলিতেছেন। তাঁর বিপদ শ্রীনলিন বরার 
+ মুখে ফুটিয়াছে। এই শ্রেণীর অসমীয়া নেতৃবৃন্দের কার্ধ্য ও 
কথার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে সেই বিপদও সর্দার 
প্যাটেলের দায়িত্বভার বৃদ্ধি করিবে । 


উদ্বাস্ত সমস্যার গ্লানি 


সামাজিক বিপধ্যয়ের সময়, রাষ্্রবিপ্রবের সময় মাঁনব- 
প্রকৃতির সং ও অপৎ গুণাবলী প্রকাশ প্রাইবার সুযোগ পায় । 
- পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত বসতির সম্পর্কে এই কথার প্রমাণ পদে পদে 
পাইতেছি। 
হইয়া উদ্বান্ত সেবা ও রক্ষার সময়ে “পাকিস্থানী” গুলিতে 
নিহত হইয়াছেন | অনিলকুমার সম্বন্ধে গত মাসের “প্রবাসী”তে 
আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি-_আঁজ কাত্তিকুমীরের 
.বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তার 
 পরিবার-পরিজ্রনের প্রতি সহানুভূতি নিবেদন করি এ 
ঠ গত ফান্তুন মাসে শীস্তাহারে আসাম-যাত্রী মেল ট্রেনের 
উপর “পাকিস্থানী” আক্রমণ ‘চলে৷ কাজিকুমাঁর তার ছুই 
ভগিনীর সন্মানরক্ষার্থে অগ্রসর হন; “পাকিস্থানী” গুলিতে 
আহত হইয়া! প্রায় ছুই মাঁসকাঁল নওগা হাসপাতালে 
চিকিৎসার পর অব্যবস্থা ও ুবযবস্থার ফলে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । 


* নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির আর এক দিক 


নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি সম্পর্কে বিতর্কের অবসর 
সব সময়েই থাকিয়া যাইবে । আজ সেই চুক্তির পরীক্ষা 
চলিতেছে এবং চল্লিশ কোটি নর-নারীর শাস্তি-ও স্বস্তি তাঁর 


ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে । চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে 


অনেক বলিবার আছে। সে সবের উল্লেখ এইখানে করিব 
শ্না। পাকিস্থানের গণ-মন এই চুক্তি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে 


তাহা উল্লেখ করিব। মুশিদাবাদের “গণরাজ্র” পত্রিকায় ' 


নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 


“অনেক সময় নৌকা পারাপার বন্ধ করার জন্য প্রেমশুলী- 
ঘাটি (গোদাগাড়ী ) হইতে সহজে কেহ পার হইয়া লাল- 
গোলায় আসিতে পারিতেছে না । অনেক সীওতালের তীর- 
ধনুক, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া-তাহাদের পার হইতে. দিতেছে 
বলিয়া! জানা গিয়াছে: i 

গত ৪ঠা মে কয়েকর্জন সীওতাল গোদাগাড়ী থানার 
কমলপুর"গ্রামে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলে, তাহাদের চোর বলিয়া 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--কলিকাতাঁর জীহাজ-ঘাটায় “মাঝি-মাল্লা? 


অনিল বিশ্বাস ও কান্তিকুমার রায় আসত্মভোলা? 


' হুইয়াছিল। 


২০৫. 





মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সঙ্গের টাকাঁকড়িও 
পাক-পুলিশ ও আনসারে কাঁড়িয়া লয় । রাজসাহী-মুিফাবাদ 
সীমান্তের পাঁক-পুলিশ ও আনসারেরা বলে যে নেহরু. - 
লিয়াকৎ চুক্তি পঃ নেহরু ও লিয়াকতের মধ্যেই হইছে: 
তথাকার পুলিশ বা আনসারের সহিত চুক্তি হয় নাই ।.-.” 

ইহাই হইতেছে গণ-মনের অন্ততঃ একাংশের কথা 1 ভারত- 
রাষ্ট্রের উদারনীতিক দল (Liberal Party) এই' চুক্তি সম্বন্ধে 
কি বলেন তাহাও জানিয়া রাখা ভাল। এই চুক্তি. এহণের 
পর তাহাদের কাউন্সিল এক প্রস্তাবে বলিয়াছেনঃ. . : :: 

“এই চুক্তি দ্বার! পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সাম্প্রদায়িক প্রতি 

নিধিত্বের নীতি শ্বীকীর এবং ইহ! কাঁধ্যকরী করার জন্য 
উভয়বঙ্গে - কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করায় ভারতীয় 
রিপাবলিকের শাঁসনতত্ত্রের যুলনীতির ও ইহার ধর্মনিরপেক্ষতার 
বিরুদ্ধাচরণ করা হুইয়াছে।” বেরি 

এইরূপ আশঙ্কা কেবল উদারনীতিক দলের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। ঘট! করিয়! ভারত রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায়, মুসলিম মন্ত্রী 
নিয়োগের ব্যবস্থা--যদিও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সন্তষ্টির নামে 
তাহা করা হুইয়াছে_১৯৪৭ ইং ১৫ই আগষ্ঠের পূর্বের. 
অবস্থায় আমাদের লইয়! গিয়াছে । তার ফলে ভারত বিভাগ 
নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে কি অবস্থা 
দাড়াইবে তাহা ভাবিয়া ভারতরাষ্রের অনেকেই চিন্তাপ্িত 
হইয়াছেন 


'কলিকাতার জাহাঁজ-ঘ'টায় “মাঝি-মাল্লা” 


কলিকাতার পোর্টকমিশনারদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর 
অভিযোগ .আছে--তাদের অধীনে . ভারতীয় নাগরিকত্ৃন্দ 
“মাঝি-মাল্লীস্র কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পায় না। 
পররাষ্র পাকিস্তানের মুসলিম নাগরিকবৃন্দ এই ‘মাঝি-মাল্লাদের’ 
কাজ প্রায় একচেটিয়া ভাবে অধিকার করিয়া আছে; ইহা 
তাহাদের পরিশ্রমের কল্যাণে অঞ্জিত এবং পশ্চিমবঙ্গের 
নাগরিকব্ন্দের আলস্ত ও শ্রমবিমুখতার ফল। সুতরাং" 
আমরা কলিকাতাঁর পোর্ট ট্রাষ্টকে এখন আর বেশী দোষ দিতে 
পারি না । পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দ তাদের শ্রমবিমুখতার 


অভ্যাস না ছাড়িলে কলিকাঁতার জাহাঁজ-ঘাটার অত্যাবশ্যক. 


কর্মপ্রবাহ বন্ধ করিতে পারা যায় না। পররাধ্রের নাগরিক- 
বৃন্দের সাহায্যেও তাহা চালাইতে হইবে । 

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পোর্টকমিশনারদের চেয়ারম্যান 
শ্রী এন্‌, এম্‌, আয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় মাঝি-মাল্লা 
নিয়োগের সুবিধা ও অন্গুবিধার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া 
যে বিবৃতি দান করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই কথাই 
বুঝিয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দকে আবার সাবধান 
করিয়া দিতেছি । রে 


২০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





“গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের “আনন্দবাজার পদ্জিকা’য় এই 
সাংবাদিক সম্মেলনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে কলিকা'তার জাহান্ত-ঘাটায় মাঝি-মালার সমস্তা সন্বন্ধে 

অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেইজন্য তাহা নিয়ে উদ্ধত করা 
গেল £ £0 

ভারতের স্বাধীনতা! লাভের তারিখে বিগত ১৯৪৭ সালের 
১৫ই. আগষ্ট কলিকাতা পোর্টকমিশনারগণের অধীনে মাঝি- 
 মাল্লীর সকলেই ছিল অভারতীয় ও পাকিস্থানী এবং উহাদের 
সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০০। কিন্তু এক্ষণে এ সংখ্যার মধ্যে 
ভারতীয়গণের মোটামুটি সংখ্যা হইবে প্রায় ৫০০ |.-- 

স্বাধীনতা লাভের তারিখ হইতে মাখি-মাল্লা ও অন্যান্য 
চাকুরীতে অভারতীয় নাগরিক নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
হুইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গের কারিগরী দক্ষতার দিক হইতে 
পোর্টকমিশনাঁরগণের অধীনে অভারতীয় নাগরিক নিযুক্ত করা 
যাইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে ভারত-সরকাবের স্বরাষ্র দপ্তরের 
অনুমতি লওয়| আবশ্যক । এই ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যক্তিকে স্বল্প- 
কালের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়। 

পোর্টকমিশনারগণের ছোট-বড় প্রায় ১৩০খানি জাহাজ 
আছে। গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসেও জাহাজের 
ইঞ্জিন ঘরগুলির সমুদয় মাঝি-মাল্লাই ছিল পাকিস্থানী । কিন্ত 
গত পাচ মাসে এ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ১৪ জন ভারতীয় 
নাগরিককে কাৰ্য্যে নিযুক্ত কর! হইয়াছে । টহ্লদার জাহাজ, 
ড্রেজার, বড় বড় মালের জাহাঞ্জ ও ছোট জলযানসযূহের 


ডেকের খালাসীরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 


সকলেই পাকিস্থানী ছিল, কিন্ত এক্ষণে তাহাদের মধ্যে 
ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৭ জন। 
যে সকল মাঝি-মাল্লাকে নদীর উপকূলে কাজ করিতে হয় 
তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা হইতেছে শতকরা! 
৪৫ জন। মুরিং মাষ্টারের মাঁঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয়ের 
সংখ্যা হইতেছে শতকরা ২৫ জন। পাইলট জাহাজের 
মাঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকগণের সংখ্যা হইতেছে 
শতকরা ৬২ জন। ইগ্রিনের ঘরে কাজ করিবার লোকের 
অবশ্য বিশেষ অভাব আছে এবং এরূপ লোকজনও সহজে 
পাওয়া যায় না। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের পরে পোর্ট- 
কমিশনারগণের কর্মচারীদিগকে ভারত অথবা পাকিস্থানে 
কর্ন বাছিয়া, লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই__কেননা 
পোর্টকমিশনাসের ন্যায় কোন অনুরূপ সংস্থা পাকিস্থানে 
ছিল না। সেই সময়ে কর্মচারীর্দ্দকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হর যে, পাকিস্থানী বর্মচারীদিগকে চাকুরীর পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়া অবধি কাৰ্য্যে নিযুক্ত রাখ! হুইবে ; যাহারা পদত্যাগ- 
পত্র দাখিল করে তাহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহ্ণ করা হয় এবং 


উক্ত পদে ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ কর! হয়; সকল 
মাঝি-মাল্লা ছুটি লইয়া! অন্যত্র গিয়াছে, তাঁহারা যদি ফিরিয়! 
আসে তাহা! হইলে তাহাদিগকে চাকুরীতে গ্রহণ কর! হুইবে। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর কোন ইউক্োপীয়কে 
কার্যে নিযুক্ত করা হয় নাই। 
বিগত হাঙ্গামাকালে অনুমান তিন শত মাঝি-মাল্লা কাজ 
ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে 
বোস্বাইয়ের কল্যাণ আশ্রয় শিবির হইতে পোর্টকমিশনার- 
গণের কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহারা সিন্ধু প্রদেশে করাচী 
বন্দরে কাৰ্য্য করিত এবং সেখান হইতে বরখাস্ত হইয়া উদ্বাস্ত 
হিসাবে উক্ত আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছিল। যেদিন 
তাহাদিগকে কল্যাণ আশ্রয়শিবির হইতে কার্যে নিযুক্ত করা 


bx 


হয়, সেইদিন হইতেই তাহাদের বেতন প্রাপ্য হয় এবং বছ 


ব্যয়ে তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয় । তাহাদের 
সহিত কাৰ্য্যের ও কাধ্য-সম্পর্কিত বিষয়ে এইরূপ সর্ভ স্থির 


করা হয় £_ তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কার্য করিতে, 


হইবে। জাহাজের একমাত্র রন্ধনশালায় নিন্ধেদের পৃথক 
বাসনকোসনের সাহায্যে তাহাদিগকে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন 
করিতে হুইবে । তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জাহাজে সমুদ্রে যাইতে 


‘হুইবে এবং সেই সময়ে তাহাদের রন্ধনের জঙ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 


নিযুক্ত একজন পাচক থাকিবে, এবং তাহাদিগকে মুসলমান 
মাঝি-মাল্লার সহিত কার্ধ্য করিতে হইবে ॥ 

এওঁ সকল ব্যক্তিকে রেশনের সহিত গোমাংস দেওয়া 
হইয়াছিল কি নাঁ_এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে গ্রীয়ুত আয়ার 
বলেন যে, একখানি সংবাদপত্রে এই মর্দ্টে যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ সম্পূর্ণ অলীক । রেশনের সহিত 
মাঝি-মাল্লাদিগকে মাংস দেওয়া হয় না। হিন্দু ও মুসলমান 
সকল মাঝি-মাল্লাই মাংসের দরুণ কিছু অর্থ পাইয়া থাকে এবং 
তাহা দিয়! তাহারা মাছ বা যে-কোন প্রকার মাংস ক্রয় 
করিতে পারে । 

উক্ত ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লার মধ্যে এক্ষণে ১৯০. 
জন কাৰ্য্য করিতেছে । অবশিষ্ট ৩০ জন কাজ ছাড়িয়া! চলিয়া 


গিয়াছে । এ সকল মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে কলিকাতায় আনয়ন" 
. করিয়া দেখা যায় যে, যে সকল কাধ্যের জন্য তাহাদিগকে 


আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই এঁরূপ কার্ধ্য 
ইতিপুব্বে করে নাই। এই কারণে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পদ 
সৃষ্টি করেন । যে সকল লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহার! সম্ভবতঃ 
তাহাদের কার্ধ্ের সর্ব পচ্ছন্দ করিতে পারে নাই বলিয়াই 
কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে । 

“ বীঁকুড়া-শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা 

বাঁকুড়া শহরের ইলেকটি/ক্‌. কোম্পানীর বিরুদ্ধে. বীকুড়ার 
প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে অনুযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
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ডল খুঁটিনাটি সত্যাসত্যের বিচার করিবার তথ্য 
আমাদের কাছে নাই । 

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের “হিন্দুবাণী” পত্রিকায় “শরম” 
স্তত্তে নিয়লিখিত অভিযোগগুলি 
প্রকাশিত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে একটু 
মনোযোগ দিলে ভাল হয়'ঃ 

“ভোণ্টেজ এখন আইন অহ্থযায়ী যতটা বজায় রাখা উচিত 
তার থেকে যথেষ্ট কম। ১৯০।২০০' এর বেশী সন্ধ্যাবেলায়- 
কোন দিন থাকে না। দিনের অন্যান্য সময়েও অবস্থা প্রায় 
এক ; ফ্লাকচুয়েট করা সমানে চলেছে ।-.*শহরে যখন এই 


অবস্থা তখন বিদ্যুৎ সংযোগের দুরতম প্রান্তে কি হয়, তা. 


সহজেই অনুমেয় । এই একটি কারণই কোম্পানীর লাইসেন্স 
বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট । সম্প্রতি আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
জনৈক ইলেকটি,ক্‌ ইন্সপেক্টর এসেছিলেন । যথারীতি পাওয়ার 
হাউসে অবস্থান করে কোম্পানীর আতিথ্য গ্রহণ করে চর্বব্য- 
চোস্-লেহ-পেয় দ্বারা পরিতুষ্ঠ হয়ে ফিরে গেছেন। ভদ্রলোক 
নাকি একটু “নজ্জা করে বলে গেছেন যে, ‘কাগজে বড্ড লেখা- 
লেখি হচ্ছে, এরপর থেকে আর আপনাদের এখানে উঠবো 
না।” এই ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এসে ভোপ্টেজের নৈরাহ্জনক 
অবস্থা নিশ্চয়ই পরিদর্শন করে গেছেন। কিন্ত রিপোর্টে 
পুর্ববৎ “হোয়াইটওয়াশ” আমরা দেখতে পাবো আশা করি । 
রাস্তার বৈছ্যতিক আলোর নৈরাশ্তজনক অবস্থা শহরবাসীর 
প্রভূত অন্থবিধার সৃষ্টি করেছে । কোন কোন অঞ্চলের রাস্তা- 
খুলি বা কোন কোন আলোর পয়েন্ট অন্ধকার রয়েছে দেখা 
যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে সেদিন এই দুর্ভোগ বেড়ে উঠে বেশী 
করে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালে তার উত্তর 
দেন যে এই সকল বিষয়ের আশু প্রতিকার চেয়ে চেয়ে তাদের 
মুখ ভৌতা হয়ে গেছে। কোম্পানীর কর্তারা কোন বিষয়েই 
কান দেন না। আরে! জানা গেছে যে, আলোগুলি না 
জ্বললেও মিটার না থাকার জন্য ঘণ্টা-ওয়াঁটের হিসাব অন্থুধায়ী 
বিদ্যুতের মুল্য তাদের যথারীতি দিতে হয়। বছরের পর 


“বছর পৌরসভা থেকে মিটার বসানোর দাবি জানালেও 


কোম্পানীর কর্তারা তাতে কর্ণপাত করে নি। সুতরাং এক 
রকম জোচ্চরি ও প্রতারণার দ্বারা করদাতাদের অর্থ পকেটস্থ 
করা হচ্ছে বললে তুল হবে কি? পৌরসভারই বা এই 
অসহায় অবস্থার কারণ কি ?” 


পণ্ডিত নেহরুর ইন্দোনেশিষা ভ্রমণ 
ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুয়েকর্ণের আমন্ত্রণে 
ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পঙ্ভিত জবাহরলাল নেহরু গত ২৫শে 
জ্যেষ্ঠ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় গমন করিয়াছেন । 
ইন্দোনেশিয়ার রাধপতি ডক্টর সুয়েকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী ডক্টর 


বিবিধ প্রস্গ-_«শ্বেত-অশ্বেতে”র বিরোধ 
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হাতা অনেকবার দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন; কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাদান করিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহর- 
লালের ইন্দোনেশিয়া! গমন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । 

" এই উপলক্ষ্যে ভিনি যেসব বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন 
তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নাই; তার কোনও ' 
রাজনৈতিক গুরুত্বও নাই। ইন্দোনেশিয়া ঘুক্তরাষ্্রী প্রায় ছুই 
হাজার দ্বীপপুঞ্পের সমষ্টি। একসময়ে তাহারা ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতির দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । আজিও বলী দ্বীপে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও আঁচার-অন্থষ্ঠান বিভ্তমান এবং সমগ্র 
ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের আচার-আচরণেও এই প্রাচীন সন্বন্ধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইন্দোনেশিয়ার লোকসমষ্টির সংখ্য! প্রায় ৭ কোটি, তন্মধ্যে 
প্রায় ৬! কোটি লোক ইসলামপন্থী । যদিও ইন্দোনেশিয়ার 
ববাষ্্নায়কগণ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে তাহাদের রা 
“এল্লামিক” নহে, তবুও এঁন্লামিক জগতে যে নৃতন মনো- 
ভাবের আধিভাব হইয়াছে তাহার প্রভাব হইতে কত দিন 
এই রাষ্র মুক্ত থাকিতে পারিবে তৎসন্বদ্ধে সন্দেহ আছে। 
পাকিস্থানের রাষ্রনার়কগণ এইরূপ এঁঙ্লামিক রাধ্রগোষ্ঠীর 
সংগঠন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট । আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে আমরা ইহার ফলাফল দেখিতে পাইব । পণ্ডিত নেহরুর 
বর্তমান পরিভ্রমণ এইরূপ ছুষ্ট পরিণতির পথে কোনো বাধা 
সৃষ্টি করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। 


“শ্বেত-অশ্বেতে”গর বিরোধ 

দক্ষিণ আফ্রিকার “শ্বেত” রাষ্ট্রনায়কগণ শ্বেত ও অখেতের 
বিরোধকে বিষাক্ত না করিয়া ছাড়িবে না । ' 

গত ২৭শে জ্যেষ্ঠের সৈনিক সংবাদপত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার 
রাজধানী কেপটাউন হইতে প্রেরিত যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক 
সভা (39091) বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ বিলটি চূড়াস্তরূপে 
গ্রহণ করিয়াছে । এই বিল অনুসারে ইউরোপীয়ান; নেটিভ ও 
অশ্বেতকায়-ভেদে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাপীকে তিনটি গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত করা হইবে । 

গত ফান্তন মাসে কেপটাউনে ভারতরাষ্র পাকিস্থান' ও . 
দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের প্রতিনিধির মধ্যে এক আলোচন! সভা] 
বসে; তাহাতে স্থির হয় যে ভবিষ্যতে একটি “গোলটেবিল” 
বৈঠক আহ্বান করিয়া ভারতবাসীগণ ও তাহার বংশধরগণের 
বিরুদ্ধে যে অবিচার ও অনাচার করা হয় তাহার চুড়ান্ত 
মীমাংসায় আপিবার চেষ্টা করা হইবে । 

' এইরূপ স্বীকৃতির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার 
ব্যবস্থাপক সভা উপরোক্ত বিলটি আইনে পরিণত করিয়াছে । 
ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতরাধ্রের কেন্দ্রীয় গবন্মে্ট 
নাকি প্রস্তাবিত “গোলটেবিল” বৈঠক বর্জন করিবার 
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দিন্ধান্ত করিয়াছেন? অবশ্য এখনও চিঠিপত্র ও তার বিনিময় 
ইত্যাদি চালাইয়া এই সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা হইতেছে ৷ তাহা 
সফল হইবে বলিয়া আমাদের কিন্ত বিশ্বাস নাই। কারণ 
ইংরেজী ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গ জাতির বর্ণবিত্বেষ একটা রোগে 
দ্বাড়াইয়াছে ; তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যে 
* চিকিৎসার প্রয়োজন তাহা প্রয়োগ করিবার সাধ্য এই জাতি- 
গুলির আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুয়ার 
বাংলাদেশের জমিদার পরিবারবর্গের ও ভারতবর্ষের 
রাজ্ন্ত পরিবারবর্গের পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এই 
বাঙালী সাহিত্যিক আপনার স্মৃতির ব্যবস্থা নিজেই করিয়া 
গিয়াছেন। এই সংগ্রহ ও সঙ্কলন কাৰ্য্যে তাহাকে বহু 
বৎসরব্যাপী যে পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইয়াছে 
তাহাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিচয় | তিনি প্রায় 
ছুই মাস পূর্বে 9৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


- লর্ড ওয়েভেল 


স্বাধীন ভারতরাষ্ে ব্রিটিশ লাট-বেলাটের কাৰ্য্যকলাপ .. 


লইয়া আলোচন! করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত লাট 
ওয়েভেলের কর্ণ্মকথার আলোচনা করিতে হয়। কারণ 
তিনি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর হইতে ১১৪৭ সালের মার্চ্ 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তাহার কর্শ-নীতির 
ফলে ভারতবর্ষ ছুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে । 

তাহার প্রভাবের চাপে পড়িয়া পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৬ 
সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগের প্রতিনিধি পাচ জনকে 
কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং 
মুসলিম লীগের এই প্রতিনিধিবর্গ কেন্দ্রীয় গবর্থেন্টকে বিভক্ত 
করিয়া দেয়__এক দিকে থাকেন পাঁচ জন মুসলিম মন্ত্রী, অন্য 
দিকে থাকেন- নয় জন কংখ্রেসী মন্ত্রী। ইহার অব্যবহিত 
পরেই আরম্ত হয় নোয়াখালি, ত্রিপুরায় মুসলিম তাণ্ডব, 
বিহারে হিন্দু তাওব এবং পঞ্জাবে মুসলিম তাগডব। তাহার 
ফলেই ভারতবর্ষের বিভাগ অপরিহার্ষ্য হইয়া উঠে । 

ইহাই হইল ভারতবর্ষ সম্পর্কে লর্ড ওয়েভেলের পরিচয় । 
সম্প্রতি তাহার দেহত্যাগ হইয়াছে ; ইনি এখন নিন্দা-প্রশংসার 
অতীতে গিয়াছেন। 


মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
মাত্র ৩৬ বংসৱ বয়সে এই বাঙালী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার অকালম্বত্যুতে আমর! শোক 
প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার পরিবার-প্রিজনের উদ্বেষ্তে 
সমবেদন! নিবেদন করিতেছি। . 
মণীন্্রনাথ পাটনার প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও অধ্যাপক 
যোগীন্নাথের. পুত্র । উত্তরাধিকারস্থত্রে তিনি. সাহিত্যের 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তার প্রেরণায়ই তিনি “বিহার ' 
হেরান্ড” (সাপ্তাহিক ) পত্রের সম্পাদকে দন গ্রহণ করেন : 
এবং “প্রভাতী” নামক মাসির পত্রিকার/পরিচালনভার লন। 

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে গুরুপ্রসাদ;সেন ৯বিহার হেরান্ড" 
প্রতিষ্ঠা করেন? তিনি দেই যুগের এক ুর্ কংগ্রেস- 
নেতা ছিলেন। বিহার তখনও ব্বাংলা ও উড়িস্তার সহিত“ 
এক জন লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের অধীন ছিল» গুরুপ্রসাদ 








... সেন" পাটনার আইন ব্যবসা করিয়া বিহারের রঁমিদারবর্ণের 
উপদেষ্টারপে কৃতিত্ব লাভ করেন। বিহারের সর্ববাহ্টীন 


উন্নতির পথপ্রদর্শকরূপে তিনি কার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন। পূর্ণেন্দু 
নারায়ণ সিংহ, মথুরানাথ সিংহ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানগণ গুরু- 
প্রসাদের কর্ম্ধারা অব্যাহত রাঁখেন। যুবক মণীন্্রনাথ সেই 
এতিহ্ের উত্তরসাধক ছিলেন । ইহাই তাহার প্রকৃত পরিচয় । 


দেবেন্দ্মোহন ভট্টাচার্য্য" 

ঝাড়গ্রাম রাজের পরিচালক ও ঝাঁড়গ্রাম রাজ-পরিবারের 
বর্তমান প্রধান শ্রীনরসিংহমল দেব মহাশয়ের পরামর্শদাতা 
দেবেন্্রমৌহন ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

তাহার পরলোকগমনে মেদিনীপুর জেলার সকলপ্রকার 
গঠনমূলক কাৰ্ষ্যের সহায়কগণের মধ্যে প্রধান এক জন চলিয় % 
গেলেন। তাহার স্থান পূরণ কর! সহজ হইবে না। 5 

তাহার পরামর্শে ঝাড়গ্রামরাজ্র নারী শিক্ষা সমিতি কর্তৃক 
পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন বিধবাশ্রমকে আশ্রয় দরিয়া 
ছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুষি-কলেজকে এক লক্ষ 
টাকা ও কয়েকশত বিঘা জমি দান করিয়াছেন । রামকৃষ্ণ মিশন 
পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ভাহারই সাহায্যে। i 


. সৃতীশচন্দ্ৰ দত 


শ্রীহ্ট .আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান এক জ্বন সম্প্রতি 
৭৬ বৎসরে. পরলোকগমন করিয়াছেন আইন-ব্যবপায়ে 
কৃতিত্ব অঞ্জনই সতীশচন্রের একমাত্র পরিচয় নহে । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে গ্রীহট্টের “উইকৃলি 
ক্রনিকল্‌” পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক রূপে তিনি দেশের সেবা 
আর্ত করেন; ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের সমুদয় 
নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া দতীশ- 
চন্দ্র ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ 
করিতে পারেন নাই । 

শেষ জীবনে তিনি নানা সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের 
রাজনীতিক সমস্তাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। সেই সব 
প্রবন্ধের মধ্যে তাহার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় । 

আমরা তাহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা 
করিতেছি । 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়ন্থের দান 
প্রীদীনেশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


থে মানব্সমাঞ্জে প্রতিভার অবাধ স্ষুত্তি হয় না তাহার 
জীবনীশক্তি পঙ্গু হইয়া বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। 
ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সমাজের বিভিন্ন 


শ্ অঙ্গ সন্ভীবু থাকিয়া প্রজ্জাসাধারণের কল্যাণ সাধনে সমর্থ 


a. 


নখ 


ঞঞ্দেবের ব্যাখ্যাই অধিকম্থলে গৃহীত হইয়াছে। 


ছিল, সামাজিক ইতিহাস সম্যক্‌ পৰ্য্যালোচনা করিলে এই- 
রূপ প্রতিপন্ন হইবে। সেকালের আদর্শ সমাজের ' চিত্র 
নিম্নলিখিত শ্লোকে অঙ্কিত পাওয়া! যায় ঃ | 
ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ । 
পঞ্চ যত্ৰ ন বিদ্যন্তে তত্র বাঁসং ন কারয়েৎ॥ 


শ্লোকটি জাতিবর্ণবিভাজক নহে, দেশের প্রধান সামাজিক 
অন্ধ নির্দ্দেশক । পাঁচটি অঙ্গ হইল যথাক্তমে_Banking, 
Education, Administration, Transport and 
Health. তন্মধ্যে বাঙ্গলার সম্বান্ত কায়স্থপমাজ প্রধানতঃ 
“রাজ’-তন্তরের অন্তত থাকিয়া গৌরব অঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায় অন্যান্য তন্ত্রেও বাঙ্গালী 
কায়স্থের কৃতিত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে 
বাঙ্গালীর দান সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা বনু কায়স্থ গ্রন্থ- 
কারের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের 
বিবরণ এই প্রবন্ধে সম্কলিত হইল। 
_.১। মহামহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশীলায় ভট্টিকাব্যের 
পূর্ববার্দের একটি উৎকৃষ্ট টাকা রক্ষিত আছে (৭৪৬ সংখ্যক 
সংস্কৃত পুথি )। ইহা প্রাচীন টীকা হইতে সঙ্কলিত বলিয়া 
প্রারস্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে £ 

নত্বা সীতাপতিং সীতাং রামং রামন্ত কামিনীং। 

কুর্ব্বেহং স্থলভাং টীকাং দৃষ্টা প্রাচীনসংগ্রহম্‌ ॥ 
টাকীমধ্যে জয়মঙ্গলা, রামতর্কবাগীশ (৭১ পত্র), দিবাকর, 
টাকাঁসংগ্রহ প্রভৃতির - ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইলেও 'কাম- 
‘সপ্তম 
সর্গের শেষে পুল্পিকা আছে--“ইতি মহামহোপাধ্যায়- 
প্রীপ্টীকামদেবকৃতাদিব্যাধ্য1 |” . এক স্থলে (২২ পত্রে) 
“ইতি কামদেবাঁঃ ' বর্য্যাঃ” বলিয়া সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতি আছে। 
এই কাঁমদেব কে ছিলেন? দৌভাগাবশতঃ এই প্রশ্নের 
ষৎ্কিঞ্চিং উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব । কামদেব- 
বুচিত ভট্টিকাব্যের “পদকৌমুদী*নামক টাকার একটি 
খণ্ডিত তাঁড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি উক্ত 
পুথিশালায় রক্ষিত আছে (৩৯৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি 
পত্রন্খ্যা ২৪০, ভট্টর একাদশ ,সর্গের ৪৬ শ্লোক 
পর্য্যন্ত )। প্রথম সর্গের শেষে (১৩২ পত্রে) পুম্পিকা 


আছে--*ইতি মহোপাধ্যায়-ভ্রীকামদেব-ঘোবরুতায়াং পদ- 
কৌমুদ্যাং-:":-।* ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, কামদেব 
কাঁযস্থকুলতিলক “ঘোষ”-বংশীয় ছিলেন এবং তাহার 
"মহোপাধ্যায়* উপাধি হইতে অধাপনাবৃত্তি স্থচিত হয়। , 
প্রীরস্তের- শ্লোক দুইটি ক্রুটত, প্রথম শ্লোকের শেষার্ঘ এই ঃ 

রাম সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং 

সম্ীকঃ কামদে (বঃ কি).মপি বিতন্থুতে ভটিকাব্যস্ত 

| টাকাং ॥ 
কামদেবের এই টীকা অতি সমীচীন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে। 
তিনি কাতন্তরমতে একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ 
নাই। তাহার মতে তর্তৃহরিই ভাট্টকাব্যের রচয়িতা। 
বর্ধমান (২ পত্র), ভাষাবৃত্তিকার পুরুষৌত্তম (৩1১, ৬৪,২, 
9৭1১ পত্র ), পূৰ্ণচন্দ্ৰ (২৪1২ ), স্থভূতি ( ৬৪1১, ১৩০1১) 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থকারের সন্দর্ত ব্যতীত কামদেব দিবাকর 
(১৪২) ও বিশ্বের (৯২১) নামক অপ্রশিদ্ধ দুই জন 


-টাকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়।ছেন। ভট্টিকাব্যের 


বাঙ্গালী টাকাঁকারদের মধ্যে কাতন্্প্রদীপকার মহাশত্তিত 
“পুণ্তবীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য” সর্বশ্রেষ্ঠ । এই বিদ্যা- 
সাগরের “কলাপদীপিকা” টাকাই পরবর্তী বিখ্যাত টাকাকার 
ভরত মল্লিকের প্রধান উপজীব্য ছিল (সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ১৫২-৩) । অছৈত-প্রকাশের এক নিতান্ত 
অপ্রামাণিক উক্তি অবলম্বন করিয়া এখনও কেহ কেহ 
মনে করেন যে. কলাপের “বিদ্যাসাগরী”-টাকা স্বয়ং মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্থদেবের রচনা, যদিও তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।১ কাম- 





১। বিদ্যাসাগর-রচিত কলাপটাকা! কাত প্রদীপ, পরিশিষ্টটাকা ও] 
ভট্টটাকা কলাপদীপিকার অংশ বহুকাল পূর্বের মুদ্রিত হইয়।ছে এবং পুথিও 
পাওয়া যাঁয়। ইহাদের গ্রন্থকার যে পুণুরীকা ক্ষ বিদ্যাসাগর, অপর কেহ 
নহেন, তদ্বিযয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। পুগুরীকাক্ষের প্রামাণিক 
বিবরণ আমর! অন্যত্র লিখিয়াছি ( সাঁ-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ১৪৪-৫৮ , ১৩৫৩, 
পৃ. ১৪-৫)। শ্রীহরিদাস দাস-রচিত “গ্রীত্রীগৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-দাহিত্য” 
নামক অত্যুৎকৃষ্ট গএন্থে ( পৃ. ৩৬ পাঁদটীক!) বিদ্যাসাগরী টিপ্পনীর সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে, “নবধ্ধীপবাসী গোপীনাথ তর্কাচার্য্য পরিশিষ্টগ্রন্থের টাকায় 
দুর্গসিংহের.মত খণ্ডন করিলে শ্রীচৈতন্ত তাহার গর্ব-খর্য করিবার জন্য এই 
টিপ্রনী রচন। করেন ( বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ); আদিম রোক 
শ্বিকশতু নথকুছমালী” ইত্যা্দি। এই উক্তি সর্ববাংশে ভ্রমাত্মক-পরি- 
শিষ্টের অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপীনাথ নবীপবাঁসী ছিলেন না? 
ভীহীর বংশ অদ্যাপি ঢাকা জিলাঁয় বিদ্যমান আঁছে। তিনি বিদ্যাসাগরের 
পূর্ববর্তী নহেন। “বিকশতু” শ্লোকটি পুণরীকাক্ষরচিত কাতস্রপ্রদীপের 
ধাঁতুহুত্রের ব্যাখ্যার প্রীরস্তে বহুদিন যাঁবৎ মুন্দিত হইয়াছে ( গুরুনাথ, 
প্রসর্শান্তরী প্রভৃতির কলাপব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণ দ্রষ্টব্য )। এমন্মহ!- 
প্রভুর অর্চনার জন্ত এইরূপ আকাশকুমুমরচনা নিতান্ত কলঙ্কলনক ! 


২১০ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





দেব নামোল্লেখ না করিয়া! এই বিদ্যাসাগর চারের 
ন্যায় তৎকালীন মহাপপ্ডিতেরও প্রমাদবচন তীব্রভাষায় 
খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন (এ, এ, পৃ. ১৫৬ 
দ্রষ্টব্য )। বৈয়াকরণের পাপ্ডিত্য প্রকাশের একটা স্থল হইল 
কাব্যাদিতে উপলভ্যমান তুর্ঘট প্রয়োগপমুহের সঙ্গতিবিচার। 
মৈত্রেয়রক্ষিত ও পূরুষোত্তমের পৃথক্‌ “ধর্ঘট” গ্রন্থ ছিল। 
অধুনা শরণদেবের “দ্রঘটবৃত্তি’ এ বিষয়ে পরম প্রমাণ গ্রন্থ 
(প্রথম ১০৯৫ শকে রচিত ও পরে বর্তমানাকারে সংক্ষিপ্ত) । 
ইহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। কামদেব “কাতন্্রুর্ঘট- 
প্রবোধ* নামে এ জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছিলেন-_ভ্রিটাকাঁর বহুস্থলে ( ৬৯1২, ৮১1১, ৮৭1১, 
৯৭1২, ১০৮1২ ও ১১৪।২ পত্রে ) কামদেব স্বরচিত অধুনা সুপ্ত 
এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা উদ্ধত করিয়াছেন। কামদেব এতভিন্ন 
অন্তান্ত গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন । ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুথিশালায় আমরা তদ্রচিত "শব্বরত্বাকর” গ্রন্থ দেখিয়াছি 
(৫১২ গ সংখ্যক পুথি, ৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শকের অন্গুলিপি)। 
পুষ্পিকা এই £--“ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-শ্রীকীমদেবঘোষ- 
কতঃ 'রত্বাকরঃ সমাপ্ত: প্রীবলরামশন্মণঃ পুস্তিকেয়ং 
লিপিশ্চেতি।” (৭৫1১ পত্র) শব্ধরূপবিষয়ক এই গ্ৰন্থও 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ--এই গ্রস্থেও দিবাকর (৭।২.পত্র ), নারায়ণ- 
ভট্ট (৮1২), ‘অষ্টবৃত্তৌ’ (১৬২), স্ভৃতি (২১।১ ২৫:১ ), 
বত্বমৃতি (২১।১), তন্তরপ্রদীপে রক্ষিতেন (এ) প্রভৃতি গ্রন্থ ও 
'খস্থকারের বচন উদ্ধৃত করিয়া কামদেব স্বকীয় প্রাচীনতা 
সুচিত করিয়াছেন। 

কামদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কিন নহে। তিনি 
পুণুরীকাক্ষের পরবর্তী, আর পুণ্ডরীকাক্ষ ছিলেন বান্থদেব 
সার্বভৌমের পিতৃব্যপুত্র ও সমকালীন । সুতরাং ধরা যায় 
কামদেব ১৫০০ খ্রীষ্টাবের পূর্ববর্তী ছিলেন না। পক্ষান্তরে 
কলাপের সুপ্রসিদ্ধ “কবিরাজ”-টীকার এক স্থলে ( সন্ধি ৭০ 
সুত্র ) স্থষেণ বিদ্যাভূষণাচার্ধ্য “কামঘোষস্ত” বলিয়া কাম- 
দেবের ব্যাখ্যা (বোধ হয় কাতন্তদুর্ঘটপ্রবোধ হইতে) 
উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । স্থষেণ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের লোক এবং কামদেব ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী 
নহেন, ধরা যায়। .ভট্টিটীকার প্রারস্তে ২য় শ্লোকে.কামদেব 
স্বকীয় “গুরু “সুদর্শনে”র বন্দনা করিয়াছেন--যিনি পত্নীর 
সহিত কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সুদর্শন সম্ভবতঃ 
শ্রীচৈতন্তের অন্যতম শিক্ষাপগুরু সুদর্শন পণ্ডিত। তাহা 
হইলে কামদেব শ্রীচৈতন্তের সহাধ্যায়ী ও সমকালীন ছিলেন 
এবং তাহার অভ্যুদ্য়কাল হয় খ্রীঃ ১৫০০-৫০ মধ্যে। 

২। মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেব 


বদীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় . অতিজীর্ণ একটি 


চণ্ডীটীকা রক্ষিত আছে yf ১০৬৫ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্র- 
ংখ্যা ৩৪)। আরস্তাংশ ক্রটিত, শেষ পুম্পিকাটি উদ্ধৃত 
হইল := 
ঘদত্র চণ্ডিকাপাঠে নানাতিরিক্তং জাতং তদ্দেবীপ্রশাদাৎ 
সা্গমন্ত ইতি হারাবলীয়ং সমাঞ্চেতি। ইতি মহামহো- 
পাধ্যায়-শ্রীপুরুযোভম-দেববিরচিতাস্কাং  " সপ্তশতিকাটীক! * 
সমাপ্ত শ্রীপ্মাপতিশশ্শণঃ স্ব! ( ক্ষরং ) শাকে ১৫৮১ ॥ 
“হারাবনী” নামক এই টাক! হ্প্রাচীন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 
নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাবচন হইতে অনুমান হয় গ্রন্থকার শুন্র- 
ংশীয় ছিলেন £--( ১৮-৯ পত্র) 
অধুনা তনপদপ্রচারাছুচ্চৈ-শ্রবঃম্শমিতি ( চণ্ডী ৫1৬১ ১ 
ভবিতুং যুক্তং। কিন্তু পারাশিপদতাৎপ্যং কে! বেত্তি! 
তথা চোক্তং, | 
অষ্টাধ্যায়ী মৃগী বালা তৃণারণ্যকৃতা (শ্রয়) [f 
ব্যাসভাষামহারণ্যং নাবগাহিতুমীশ্বরী। . 
ব্যাপভাষার্থং বেত্তি মূলং ন ন! ()। কচিৎ পাঠশুদ্ধিঃ 
পরা কাষ্ঠা হি যদি “শৃদ্রাণাং* দৃশ্ততে তথাপি যথাবোধং 
তি ক্রিয়তে--উচ্চৈ: শৃণোতীতি মরতীতি অচ- 
প্রত্যয় --*-'সংজ্ঞয়া নায়া চেতনয়া বা বর্ততে ই 
মসংজঞ-..। (অনেক পরবর্তী শান্তনবী টাকায় এই বিলক্ষণ 
বুৎপত্তি দৃষ্ট হয় )। সুতরাং “মহামহোপাধ্যায়'-উপ ধিক 
এই শুদ্ৰ পণ্ডিতের রচনা বিশেষভাবে আলোচনীয় । ট্রীকায় 
মেদিনিকোষ ভিন্ন অপর কোন আধুনিক প্রমাণবচন উদ্ধৃত 
হয় নাই (.৫1২ পত্র, পশুশব্দঃ পশ্ার্থেহব্যয়ং তথ! চ***ইতি 
মেদিনিঃ)। পুরুষোভম পাঠানযুগের কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্বব- 
বস্তা প্রায় ১২০ ্রীষ্টাব্ের লোক হইতে পারেন। পাণিনি- 
তন্তরান্যায়ী এই টীকা বর্তমানে প্রচলিত টাকাগুলির মধ্যে 
ইক হওয়া সম্ভব । পাগ্ডিত্যের নিদর্শনশ্বরূপ একটি 
সন্দর্ত উদ্ধত হইল £--প্রধানেন মহামাত্রেণ সহ বর্ততে, 
“মাহুত” ইতি যন্ত প্রসিদ্ধিঃ (চণ্ডী ১/১২)। অথবা ধানং 
লুডন্তং, প্রকৃষ্টং ধানং পোষণং যস্য, তুল্যযোগ ইতি 
সমাস:, গ্রকষ্টপোষণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রধানশবে! বাঁক্য- 
লিঙ্দোপি দৃষ্ঠতে | তথা চ কাব্যং--“যে প্রধানাঃ প্রবদ্ধ- 
মাইতি। যা প্রধানবান্‌ প্রধানঃ অর্শ আঘিত্বাদ্চ॥ (৩-৪ 
রা রি 
৩। কবি রামচন্দ্র গুহ-মজুমদার 
তাঞ্জোরের সরম্বতীমহীল পুথিশালায় রামচন্দ্র কবি- 
রচিত যযাতি চরিত্রবিষয়ক “এন্দবানন্দ” নামক নাটকের 
প্রতিলিপি রক্ষিত আছে । প্রস্তাবনায় কবির পরিচয় হইতে 
জান! যায় তিনি “গুহ-বংশীয় গৌড়েন্দ্রমহামাত্য “কবি- 
পণ্ডিত” শ্রীহধ বিশ্বাসথানের পুত্র ছিলেন ( Tanjore 028০ 


CL 


গ্রন্থকারের তান্ত্রিক সাধন! সুচনা করে এবং 


আষাঢ় 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়স্থের দান * 


২১১ 





0, 8855 )। রামচন্দ্র নামক এক বাঁজচক্রবর্তীর সম্যগা- 
নন্দের জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল । এই.রামচন্দ্র উৎকলাধি- 
পতি গজপতি মুকুন্দদেবের ( ১৫৫২-৬৮ হী, ) পুত্র রামচন্দ্র 
বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে ( Indian Culture, VI, 


700. 480-1) 1 তাহা হইলে নাটকটীর রচনাকাল হয় 
ক ১৫৬৮ খুীষ্টাবের কিঞ্চিৎ পরে। বঙ্গজকায়স্থের কুলজীতে 


গুহবংশে এই রামচন্দ্র মজুমদারের নাম যথাযথ পাওয়া 
গিয়াছে--তিনি রাজ! প্রতাপাদিত্যের (১৫৮৪-১৬১১ খ্রীঃ) 
পিতামহ পর্যায়ের জ্ঞাতি ছিলেন। তদ্বারাও উক্ত রচনা 
কাল সমর্থিত হয়। কবির পিতা শ্রীহর্ষের “কবিপপ্তিত” 
উপাধি হইতে এই বংশধাঁবায় পূর্বব হইতেই সরস্বতীর কৃপা- 
দৃষ্টি প্রমাণিত হয়। 

“রসেন্দ্রচিন্তামণি” নামক আমুর্ক্বেদের রসশাস্্রীয় প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ বহুকীল মুদ্রিত হইয়াছে (জীবানন্দের ১৮৭৮ শ্রষ্টাব্দের 
সংস্করণ দ্রষ্টব্য )। গ্রন্থকার *গুহকুলসস্তব-শ্রীরীমচন্দ্রাহ্বয়ঃ* 
কবি রামচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু এই 
গ্রন্থের মনোহর মঙ্লাচরণ শ্লোক 

অথ প্রকাশকাসারবিমর্যাস্বুজিনীময়ম্‌। 

সচ্চিদানন্দমবিভবং শিবয়োর্বপুরাশয়ে ॥ 
উক্ত 
নাটকের নান্দীশ্লেকের সহিত ভাবগত পার্থক্য পরিষ্ফুট 
হয় । স্থতরাং উভয় গ্রন্থকার একবংশীয় এবং একনামধারী 
হইলেও পৃথক্‌ ছিলেন মনে. করাই যুক্তিসঙ্গত। 
গ্রতাপাদ্দিত্যের প্রপিতামহের নামও ছিল রামচন্দ্র গুহ-- 
তিনিই রদেন্দ্রচিন্তামণি-কার কি না বিবেচ্য । এস্থলে 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে স্থ্প্রসিদ্ধ বৈদ্য গ্রন্থকার ভরত মৃল্লীক 
“চন্্প্রভ”-নামক বৈদ্যকুলপঞ্ধীর এক স্থলে *গুহ*-উপাঁধি 
বৈদ্যবংশের উল্লেখ করিয়াছেন £-- (পৃ ২১৩২) 

ধর্মসেনস্থতৌ গ্জাতৌ রাঘবোহথ গুণাকরঃ | 

“গ্ুহপদ্ধতিবৈত্যস্ত” তনয়াগর্ভনস্তবৌ ॥ 


_ পঞ্পভাহা হইলে রসেন্জচিন্তামণিকার কায়স্থবংশীয় নাও হইতে 


পাঁরেন। বৈদ্য গুহ-বংশ এখনও বিদ্যমান আছে কিনা 
অন্ুসন্ধীনযোগ্য । - 
৪। কায়স্থ হরিদাস 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়' “জাতকচন্স্রিকা” 
নামক জ্যোতিঃশাস্ত্ীয় গ্রন্থের প্রথমাংশের একটা প্রতিলিপি 
রক্ষিত আছে। গ্রন্থারভ্ত যথা, (৬৪৭ সংখ্যক পুথি) 
প্রণম্য গৌবিন্দপদারবিন্দং বিধীয়তে জাতকচন্দ্রিকেয়ং । 


নভোনভোবাণশশান্বহীনঃ শাকেন্ত্রকাঁলে! নিজহায়নঃ স্তাৎ ॥ 


সিদ্ধান্ত ... :** (ক্রটিত) *+* ৮.. -.. স্ত হাঁনিঃ। 
শ্রীমলভূবল্লতর্দেশমধ্যে তথাবিধং পুস্তকমাতনোমি ॥ 


'গ্রন্থকারের নাম কুলপণ্তীতে গবেষণীয়। 


এতদহৃসারে ১৫০০ শকাবে (১৫৭৮-৯ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ 
“যল্পরাজে”্র অধীনে রচিত হইয়াছিল । মন্রাজ সম্ভবতঃ 
কোচবিহারের রাজা “মল্লদেব” নরনাবায়ণ (১৫৫৫-৮৭ শ্রীঃ)। 
কিম্বা মললরাঁজদেশ বলিতে বর্ধঘান প্রভৃতি রাঢ়দেশের অংশ- 
বিশেষকেও বুঝাইতে পারে। বর্তমান বর্ধমান রাজগোষ্ঠীর 
অভ্যুদয়ের পূর্বের পাঠান আমলে বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল 
“মন্লাবনীনাথে”র অধিকারভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বিষ্ণুপুরের মল্পরাজবংশও তৎকালে-প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
গ্রন্থকারের নাম পুম্পিকায় প্রদত্ত হইয়াছে :"ইতি “কাযুস্থ- 
শ্রীহরিদাসবির্চিতাঁয়াং জাতকচন্দ্রিকায়াং মধ্যবিবরণং নাম 
প্রথমোধিকারঃ” (১১।২ পত্র)। এই পুথির ৭1২ পত্রে একটা 
পত্র লিপিবদ্ধ আছে-_শ্রীরুষ্শন্মা কর্তৃক “রামচন্দ্র স্যায়াল+ 
স্কারে”র নিকট লিখিত। 

৫1 হৃবিবল্পভ বঙ্গ 

ঢাকার পুথিশালায় অপর একটা জ্যোতিঃশান্ধীয় গ্রন্থের 
খণ্ডিত তালপত্রে লিখিত প্রতিলিপি আমর! পরীক্ষ! করিয়া 
ছিলাম (১৮৭১ক সংখ্যক পুথি)। মনোহর মঙ্গল গ্লোকটী 
উদ্ধৃত হইল := 
একং গুণাতীতম্জং নিরীক্ষং নিরাঁরুতিং 

নির্বিবষয়ং নিরীহং। 
ব্যাপ্তাখিলং যং নিগদস্তি বেদা-স্তম্মৈ নমঃ শ্ৰীপুরুষোত্তমায় ॥ 
" তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের পরিচয় যথা, 
দৃষ্ট! বরাহাদিমতং মুদে বিদাং হিতায়, দৈবজ্ঞগণস্ত কামদং*। 
“আযুঃপ্রকাশং” হরিবল্লভে! বস্থ-স্তনৌতি 
ধীরঃ কবিরাজখানজঃ ॥ 

“কুলীন বন্থ-বংশীয় এই গ্রন্থকারের পিতাও সুপত্ডিত 
ছিলেন, “কবিরাজখান* উপাধি হইতে তাহা বুঝা! যায়। 
জ্যোতিগ্রস্থে 
রচনাকাল প্রায় সর্বত্র লিপিবদ্ধ থাকে_-আলোচ্য এস্থেও 
পাওয়া যায় £--“বামেন্দুতিথিভিহীনঃ শাকঃ শাস্াব- 
পিণ্ডকঃ” (২ পত্র)। . অর্থাৎ ১৫১৩ শকাব্দে ( ১৫৮১-২ 
খ্রীঃ) ইহা রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং এম্বকার সুপ্রসিদ্ধ 
প্র্যোতির্কিদ্‌ বাঘবানন্দের সমকালীন ছিলেন । 

৬। রামেশ্বর মিত্র তত্বানন্দ 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রস্থাগারে তত্বজ্ঞানপ্রদায়ক 
প্প্রবোধমিহিরোদয়” নামক একটা উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধের 
প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল (পত্রসংখ্য! ২০৫) । গ্রন্থটি আমরা 
খুজিয়া পাই নাই। মুদ্ৰিত পুথিবিবরণী হইতে ( তন্্র-ভাগ 
পৃ. ৪৭৯) ইহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল । গ্রশ্থারতে গুরু- 
বন্নালোক যথা, 


২১২ 








সঞ্চিংকমলসঞ্চারিহংসপীঠকুতাঁদনং । 
্রহ্ধবিষুশিবাকারং শ্রীপ্ুরুং সততং ভে ॥5 
আট “অবকাশে” সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের বিধয়স্থচি যথা, 
(১) ভমজ্বাননিবারণ, (২) কার্ধ্য-কাঁরণ-কর্তৃবিবেচন, (৩) 
পরমেশ্থরনির্ণয়, (৪) ব্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্িস্থিতিলয়নির্ণয়। (৫) জীব- 
তত্ব, (৬) ত্রহ্মবিদ্যা, (৭) পূজাবিধি এবং (৮) ভাঁবাচার- 


নির্ণয় । তন্বমতে এ জাতীয় দাৰ্শনিক তত্বপূর্ণ বিচারবহুল, 


গ্রন্থ অত্যন্ত দুল'ভ। ইহা “সকলশাস্ত্রতাৎপর্যযসাধারণ 


সংগ্রহ” রূপে রচিত হইয়াছিল এবং বহু তন্্গ্রন্থ ব্যতীত 


গীতা, উত্তবগীতা, বিষুপুবাঁণ, যোঁগবাশিষ্ঠ প্রভৃতির সন্দর্ভ 
ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার ছুই শ্লোকে গ্রন্থরচনার 
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন £- 
ংসারে বিষয়াগারে লোভাদিকণ্টকাবৃতে | 
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ধে কথং ন স্যাঁদমার্গগঃ ॥ 
অতঃ প্রবুধ্যতে শান্তা প্রবোধমিহিরোদয়ঃ। 
যস্ত প্রকাশমান্রেণ সন্মার্গদর্শনং ভবেৎ ॥ 
এতদ্বারা বুঝা! যায় তন্ত্রমতে সাধন! করিয়া গ্রন্থকার 
শা্্রসিদ্ধান্তানুযায়ী পরম জ্ঞানের অর্ধিকাঁরী হইয়াছিলেন। 


এস্থশেষে রচনাকাল ও রচয়িতাঁর পরিচয় লিখিত আছে £--. 


ঈশে নাগান্কবাণেন্দুশকে (১৫৯৭) বিংশতিবাসরে। 
সাঁধকাঁনাং হিতার্থেন সংগ্রহঃ পূর্ণতাং গতঃ ॥ 
কামদেবো মহানাসীৎ কুলীনঃ সর্ধশাস্ত্রবিৎ। 

. তৎপুত্রো! নন্দন: শ্রীমান্‌ কুলতত্রবিশীরদঃ ॥ 
রাচ্েন্দ্র-রুঘুনাথাখ্যৌ ততস্থৃতৌ পুণ্যভাজনৌ । 
রঘুনাথস্থতঃ শ্রীমান্‌ যিত্রো রামেশ্বরঃ স্বয়ং ॥ 

ক % #% 
সারমাকস্য শাস্তাণামকরোৎ কপয়! ভুবি | 

অর্থাৎ ১৫৯৭ শকাব্দের ২: আশ্বিন (১৬৭৫ খ্রীঃ) “সর্বব- 

শাস্পবিং” কুলীন কামদেবের প্রপৌত্র “কুলতন্ত্রবিশীরদ* 
নন্দনের পৌত্র এবং “পুণ্যভাজন” রখুনাথের পুত্র রামেশ্বর 
মিত্র ইহা রচন! করিয়াছিলেন | পিতামহের বিশেষণপদ 
হইতে অনুমান হয় এই সম্ান্ত গোঠী “কৌল"মাগাঁ তান্ত্রিক 
সাধক ছিলেন। কুলীন যিত্রবংশের কুলবিবর্ণ হইতে এই 
সাধক পরিবারের সম্যক পরিচয় উদ্ধার করা আবশ্তক। 
গ্রন্থের পুষ্পিকাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল--তন্সধ্যে গ্রন্থকারের 
গুরুর নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ আছে £_-“ইতি তত্বানন্দ- 
প্রকটীকতে প্রবোধমিহিনোদয়ে আচাঁরবিবরণং নামাষ্টমাব- 
কাশঃ। ইতি “বিদ্ধ্যপুর”-বাস্তব্য-সর্বববিদ্যা-মহামহোপাধ্যায়- 
শ্রীমত্তর্কবাগীশভট্টাচা্যচরণানুগৃহীত-কায়স্থমিজররামেশ্বরাখ্য- 
তত্বানন্দেন প্রকটিতং সকলশাস্ত্তাঁৎপর্ধ্সাধা রণীসং গ্রহং 
তত্বজ্ঞানপ্রদায়কং প্রবোধমিহিরোদয়ং সমাপ্তম ॥* 


এ প্রবাসী 





১৩৫৭ 
“বিষ্ধযপুরে”র অবস্থান আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ 
একটা অনুমান লিখিত হইল। বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ 
সর্ববিদ্যাপিদ্ধ সর্বানন্বনাথের বংশ্ধরগণ অদ্যাপি “সর্বব- 
বিদ)1” ঠাকুর নামে পরিচিত ।' ইহারা প্রসিদ্ধ গুরুগোষ্ঠী 
এবং পূর্ব্বাপর বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। একটা বংশ- 
ধারা বহুকাল . যাবৎ যশোহর জেলার 
অধিষ্ঠিত আছে-_পুশ্পিকায় উল্লিখিত “সর্বববিদ্যা” 
উক্ত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে বেন্দাই সংস্কৃত হইয়া 





বিদ্ধ্যপুরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেন্দার সর্ধব-. 


বিদ্যাগোষ্ঠীতে ভর্কবাগীশ কেহ ছিলেন কিন! এবং তাহাদের 
শিষ্যমধ্যে মিত্রবংশীয় কেহ ছিলেন কিনা অনুসন্ধান করা 
আবশ্যক ৷ 

৭। - হবিনারায়ণ মিত্র 


১৯ 


“বেন্দা" গ্রামে 
শব্দের 


আমাদের নিকট শঙ্করাচার্য্য রচিত সুপ্রসিদ্ধ শক্তিস্তব 


“আনন্দলহরী”র এক বিস্ময়জনক ব্যাধ্যাগ্রস্থের অনুলিপি 
রক্ষিত আছে--পত্রপংখ্যা ১১৭। ইহাতে শক্তিপক্ষে বিস্তৃত 
বাখ্যার পর প্রত্যেক শ্লোকের “বিষ্ণুপক্ষে” ব্যাখ্যা লিখিত 
হইয়াছে । এই পাতণ্তিত্য-পূর্ণ টাকার রচয়িতা ছিলেন 


মিত্রবংশীয় স্থবিখ্যাত “বন্ধীধিকাঁরী” হরিনারায়ণ রায় 


গ্রন্থারস্ত যথা, 
হরিনারায়ণঃ ্রীমান্‌ বিশ্বামিত্ৰ কুলোদ্তবঃ 
তনোত্যানন্দলহরী-হরিভক্তিস্থধোদয়ং ॥' 
‘ নিদর্শনস্বরূপ প্রথম শ্লোকের বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত 
হইল :--“বিষ্ণুপক্ষে তু শিবো. গোপালাষ্টাদশাক্ষরঃ, শত্তযা 
পঞ্চদশ্যা, অষ্টাদশীক্ষর প্রত্যেকপদাদৌ পঞ্চদশীমন্তরন্ত ক্রমেণৈ- 
কৈককুটদ্বানেন মন্ত্রে হুন্দরীগোপালমন্ত্রোদ্ধারাদিত্যর্থঃ। 
কদাচিদ্াদ্যা ললিতা পুংরূপা কষ্ণবিগ্রহ! । 
বেণুনাদলমারভ্াদকবোদ্বিবশং জগৎ ॥ 
ইতি তন্ত্ররাজোক্তেঃ 
সত্রীণাং ত্রেলোক্যজাতানাং কামোন্সাদেকহেতবে ৷ 


ংশীধরং কৃষ্ণদেহং চকাঁর দ্বাপরে যুগে ॥ ২ 


ইতি মহাকাঁলসংহিতাবচনাচ্চ 
কষ্ণস্তাপি কাত্যাম্ীরপতয়া তৎপর্তয়া এব ব্যাখ্যা 
নেনাভেদো নিরাঁবাধ এব ইতি* (৫ পত্রে)। গ্রন্থশেষে 
শিক্ষাণ্তরুর নাম ও গ্রন্থকারের পরিচয়, লিপিবদ্ধ আছে 
উভয়ই অজ্ঞাতপূর্ব মূল্যবান্‌ তথ্য ৷ 
তর্কালস্কারধীরেণ শ্রীযামরুষ্শন্মণা | 
শঙ্করাচাধ্যভাবো মে বিচাধ্যেখং প্রকাশিতঃ ॥ 
আনন্দকন্দ-“সানন্দমিত্ৰ’-নন্দননন্দনঃ | 
চকা রানন্দলহরী-হর্ভিক্তিস্থধোদযং ॥ 
(পুথিটীর লেখক নীলকঠ, লিপিকাল “রবীন্দুক্ষৌণীধর- 


আষাঢ় 





পৃথিমানে শাকে” অর্থাৎ ১৭১১ শকাব্দে) ৷ স্থতরাং 
হরিনারায়ণ সানন্দমিত্রের পৌত্র ছিলেন--প্রচলিত বংশাবলী- 
সমূহে যে তাহাকে অমোঘের পৌত্ররূপে ধর! হইয়াছে তাহা 
ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইল € বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তর- 
বাটীয় কায়স্থ খণ্ড, অয খণ্ড, পৃ. ৪৩-৫৪ দ্রষ্টব্য.)। সম্রাট 
আরঙ্গজেবের সনন্দানুসারে (এ, পৃ, ৪৪ ) হরিনারায়ণ বন্গ- 
বিনোদের ভ্রাতুপ্ুত্র অর্থাৎ ভগবান রায়ের পুত্র ছিলেন। 
হরিনারায়ণের কাৰ্য্যকাল ১৬৭৮-১৭০০ খ্রীঃ। ও সময়ের 
শেষাংশে এই টীকা রচিত হইয়াছিল অন্থমীন কর! যায়। 
কারণ শিক্ষাগুরু রামক্বষ্চ তর্কালঙ্কার আগমতত্ববিলাস- 
কার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ তর্কবাগীশের চ্যোষ্ঠপুত্র ছিলেন। 
র্ঘুনাথ ১৬০৯ শকের চৈত্র মাসে (১৬৮৮ খ্ৰী.) স্থৰৃহৎ 
তন্ত্রনিবন্ধ সম্পূর্ণ করেন এবং তাঁহার সারসঙ্কলন করিয়া 
রামকৃষ্ণ 'মুনিবেদনূপে? (১৬৪৭) শকে “আগম চন্দিকা” র5ন! 


বাঙ্গালীর কৰি 


২১৩ 





করেন ([ 269) | ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রামকৃষ্ণ রচিত 
মহিম়স্তোত্রের টীক। রক্ষিত ছিল, তাহাঁও হরিনারায়ণের 
আদেশে রচিত । ভিন্ন “বঙ্গেশ্বর-শ্রীহরি-নারায়ণ বাঁয়ে 
আদেশে রামনারায়ণ শিত্রদাস (সম্ভবতঃ হরিনারাঁয়ণের 
আত্মীয় ) “সভাকৌস্তভ” নামে গ্রন্থ (১০৭৭ বঙ্গাব্দে ) রচনা 
করিয়াছিলেন (H, P, Shastri ? Notices, II 240 ) | 

আমরা দিগ দর্শনস্বরূপ পাঠান-মুখল যুগের ৭ জন মাত্র 
কায়ন্থপণ্ডিতের বিবরণ এই প্রবন্ধে স্থলন করিয়া দিলাম। 
এতন্তিন বহু কায়স্থ রচিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
নানা স্থানের পুথিশালা পরীক্ষা করিলে অনেক গ্রন্থ নৃতন 
আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই । বাংলার সাঁরস্বত ইতি- 
হাসের এই অন্ধকারময় অধ্যায়টী কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারা 
আলোকিত করুন, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের 
এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 





বাঙ্গালীর কৰি 
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 
বাঙ্গালীর কবি, কোথা ভৈরবী পূর্বদেশের কীন্তিনাশীর ডাকে 
অভয় রাগিণী তব? সর্বদা হেসে যারা 
বিশ্ব বিপুলে নিঃশেষ আশ, বন্তার মাঝে দৈন্কের রাতে 


অনস্ত স্রোতে ক্লান্তিতে ভাসা, 

অসহায় ডুবে যায় যত তৃণ 
তাহারে শোনাও নব 

জীবনের গাথা, শোধ তার খণ, 
দূর করো পরাভব | 


নিঃস্ব নিশীথে নিক্ষলা গীতে 
লক্ষ মৃকের মুখর বক্ষে, 
অশ্রসতকানে স্তিমিত চক্ষে 
যে ভাষা জাগিছে আশ্বাসহীন 
বাণী দাও আজি তারে; 
দুরে উদাসীন ধ্যানে সমাসীন 
থেকে] না অন্ধকারে | 


রুক্ষ আলোকে রুদ্রের লোকে 
জেগে ওঠো তুমি কবি । 

ত্যজ প্রেমগাঁথা কল্গনাকথা, 

 মৃত্যুপ্তয-জীবন-বারতা 

গাহ যাহা! শুনি’ চিত্ত লভিবে 
সত্য শিবের ছবি, 

ছুখ ছুত্তরে সুখ সন্ধান” নিবে 

ভুলে ভয় শোক সবি। 


মগ্ন না হয়ে নগ্ন হ'হাতে 

যুঝে যায়, আজ্জ কাতারে কাতারে 
পথ প্রানস্তেতে হারা, 

রচ নব নভ তাহাদের তরে 
তব গীতে তোল সাড়া । 


আজি যার! ভয়ে বিপুল প্রলয়ে 
উন্মাদ কালো জলে 
ঝাপায়ে পড়িয়া ছু'হাতে লড়িয় 
ভাগ্যের সাথে পরাণ ভরিয়া 
পায়নি আত্ম-নির্ভর সুর 
অভয় মন্ত্রবলে, 
হে কবি, তাদের যন্ত্রণ! করে! দূর 
দুঃখ নিরাশা দলে। 


আনো হূর্বার প্রেরণ! তোমার 
অপার উন্মাদনা, 

হ’নে! বঞ্চার বাণীসম্ভার, 

উড়াইয়| দাও ভীরু অঙ্গার, 

তব ভৈরবী সুরেতে, হে কবি, 
জাগাও অন্বত প্রাণ” 

মেঘমুক্তিতে শক্তি লভুক রবি, 

আনো পথ-সন্ধান। 


কৈফিয়ৎ 
2 কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( নন্দীশর্ম্ম! ) 


নন্দী বেলগাছে উঠিয়া বিন্বপত্র সংগ্রহ করিতে করিতে 
দেখিল, আকাশে কি একট! স] সা করিয়া চলিয়াছে। 
ইতিপূর্ব্বেই কান্তিকের কাছে এয়ারোপ্লেন হইতে বোমা- 
বৃষ্টির কথা শুনিয়াছিল। ভয়ে মাথায় হাত দিয়া, সোজাস্থজি 
এক লা দিয়! ভূতলে পতন, কারণ শোনা! ছিল straight 
line is the shcrtest distance—পরে ন্বাংচাইতে 
ন্াংচাইতে, একট! কয়লা কুড়াইয়া কপালে ৭৪! লিখিয়া, 
গুড়ি যারিয়। গোয়ালখরে প্রবেশ ও দুর্গানাম জপ । 


এমন সময় ঢে'কিম্বদ্ধ নারদের অবতরণ ও বিশ্বনাথের 


মন্দিরে প্রবেশ এবং কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া অনপূর্ণ। 
দেবীর মন্দিরে গমন । 

বিশ্বনাথ নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন_-পাজি ব্যাটা 
মরেচ ? 

নন্দী। তবে প্রণাম হই, পায়ের ধুলো দিন, মার সঙ্গে 
আর দেখ। হ’ল না: গাঁজার ঝুলি ত্রিশূলের আগায় 
ঝোলানো আছে, আর ক্লোল্‌কেট। ধুনির ধারে পাবেন। 
আমি এই সময় পায় পায় এগুই, এখনও চলতে পারচি-- 


বিশ্বনাথ | কোথায়? 
নন্দী। মণিকণিকায়। 
বিশ্বনাথ । কেন-- 


নন্দী। আজেে--=মার| যখন গিছি, এর পর বইবে 
কে? 

বিশ্বনাথ । গাঁজার থলি সাবাড় করেচিস্‌ বুঝি ? মরিচিস 
কে বললে? 

নন্দী। আজ্র এই ত বললেন 

বিশ্বনাথ । ওঃ তাই বল্‌, বেটা এখুনি নেশা ছুটিয়ে 
দিছলি। আমায় না মেরে কি আর তুই মরবি? তার 
জৌগাঁড়ও ত করেচিস-__বুড়ো বয়সে নাকি সাহিত্যচচ্চায় 
মন দিয়েচিস্? তাই ত বলি, ছিলিমের নম্বর কমচে কেন। 
ও রোগটি বড় সোজা! নয়, মেয়েটা এতে গোলায় গেছে, 
ছত্রিশ জাতের ঘরে ঢুকে রয়েচে, গণশা ব্যাসের মুহুরি হয়ে 
আমার মাথা হেট করিয়েছে, এই কাগজের কসানের দিনে 
. বাংলাদেশ উচ্ছন্ন যেতে বেচে, আর তুমি বেটা কিনা তার 

ওপরে সাতা ক্রপ, করে ভিড় বাড়াতে গেছ? আজ সাত 

দিন সাঁপি নেই, হাতে শেষটান্‌ মেরে ফোস্ক1 পড়ে গেল, 
নে দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নেই। 

নন্দী। আজ্ঞে, সেদিন যে মোক্ষম টান্‌ দিলেন 


ছেদ! হাউয়ের মত কোল্‌্কের নীচে পর্য্যন্ত হল্কা এসে 
সাপি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে । আপনার ত ন্যাংটা! দরবার, 
বাঘছালে ত আর সঁপি হবে ন! । হয়েচে-দেখি এখনে! 
আছে কিনা। 

এই বলিয়া নন্দী বাহিরে আসিয়া নারদের ঝুলিটার 
তলা সাবাড় করিয়া, সাপি করতঃ, ভাল করিয়া! এক ছিলিম 
ঘাড়োয়ালী গগনা সাজিয়া দেওয়ায়, বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন_-“ব্টো৷ আমার মঙ্গে সহমরণে যান, তানা ত 
মলেও বাঁচবো না। কিন্তু খববুদার--ফেরু যেন সাহিত্যের 
দায়িত্ব ঘাড়ে করে- মুখ্যুমির খাঁটিত্ব (সতীত্ব) ' মাটি করিস 
নি।” 


নন্দী বাহিরে আসিয়া দেখে নারদ মা’র বাড়ী হইতে 


ফিরিয়া ঢেকিতে জিন কসিতেছেন, নন্দীকে দেখিয়! . 


বলিলেন--“মা ডেকেছেন, কি জরুরী কাঁজ আছে, শিগগীর 
যাও 1”-_এই বলিয়া হুস্‌ করিয়া ঢেঁকি ছাড়িয়া দিলেন, 


ঝোলা হইতে মালা, গোপীচন্দন প্রভৃতি ঝুপঝাপ পড়িতে. 


লাগিল, তিনি টেরও পাইলেন ন! | নন্দী হাসিতে হাসিতে 
প্রণাম কবিল। 

মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন-- 
প্ভুই নাকি সাহিত্যিক হয়েচিস্? লেখাপড়া শ্িখলি 
কবে?” 


ন। মাগো সেবা করলে কি না হয়, তোমাদের 


পা 


সংসারে গরু নিয়েই থাকি, সাধুন্দে সবই সম্ভব--তাই.কিছু ' 


কিছু এসে থাকবে। 

অ। কিন্তু এমন নেম্‌ক্হারাম হলি কি করে? 

ন। কই মা, এ সংসারে ত সনের কারবার নেই! 
বাবা গাঁজা খেয়েই থাকেন, তুমি রাবড়ী পেঁড়া পরমান্নেই 
জীবন ধারণ কোরচো, ষাঁড় আর গরুগুলো ফুল বিনিপত্র 
খেয়েই আছে। বিবাঁটরাঁজ। বাবার গর্ভেই বোধ হয় তাঁর 
গোধনগুলি ঝেড়ে দিয়ে স্বর্গলাভ করেন। ঘাস কিনে 


খাওয়াতে হলে কুবেরকে আর বেশীদিন চাকরী রাখতে 


হোতো না_এ শহরে ছ’ আনায় এক মোট ঘাস। তারা 
ত আর নন্দী নয় যে সেরেফ কল! খেয়ে জন্মটা কাটাবে; 
কাঁজেই মুখ বদলাবাঁর জন্যে হাঁটে বাজারে দোকানে দিনে 
ভাকাতি করে বেড়াচ্চে। সেয়ানা কত--কিছুতে হাত 
দেয় না, কেবল মুখ দেয়। আর একবার যা মুখে নেয় 
তাঁর আর চিহ্মীত্র রাখে না. বাঁমাল পেলে কি রক্ষে 


৮ 


_ কৈফিয়ৎ 


২১৫ 





ছিল, আদালতে আর অন্ত মামল! নিতে হোতো না! 
অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে, কিন্তু এর! উদরস্থ করে 
বামালগুলিকে এমন আকার আর রঙ বদলে বার করে 
দেয়, বড় বড় বৈজ্ঞানিকে দু’ হাতে ঘেটেও মালের হদিস' 
পায়না। একেই বলে প্রতিভা । ঘাটে একজন সাধু 
কয়েকখানা পুঁথি মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছিল একটি ষাঁড় ধীরে 
ধীরে এসে সেইগুলো! টেনে নিয়ে কঠস্থ করতে আরম্ভ 
.করলে। গিয়ে দেখি--গীতাখানির কর্শযোগের বেবাঁক মর্ম 
তখন উদরস্থ করে পাণিনির কর্তা হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াটি 
সমাপ্ত করতে ব্যস্ত। “অব্যয়ের, অপব্যয় ও ‘প্রত্যয়ের’ 
ব্যাঘাত অবশ্তভাঁবী ভেবে, সাধুকে তুলে দিলাম। বগ্ড 
মহোদয় মন্থরগতিতে কাধ্যান্তরে চলে গেলেন__শবমাত্র হ'ল 
না, যেন আধুনিক রবার টায়ার দিয়ে খুরগুলি বাধানো ! 
সাধু অবশিষ্ট ছিন্নপত্রগুলৌ সংগ্রহ করে দেখলেন--শুদ্িপত্র 
ও কয়েকটি পাঁরাবাঞ্জত অমূল্য উধধের ও. দাদের মলমের 
বিজ্ঞাপন মাত্র হাতে এলো। আর নব বেকাম হয়ে 
গেছে। তখন শুদ্ধিপত্রটি ফেলে দিয়ে বাক্গুলি সযত্বে 
পৌটলায় পুরলেন। -ইত্যবসরে একটি সহানুভূতিশীল 
জনতা জমে গিয়েছিল। একজন সহমর্দ্মী পণ্ডিত বললেন 
একেই বলে পূর্ব সংস্কার নচেৎ পাণিনিতে এতটা 
স্পৃহা গোজাতির সম্ভবে না ।”' জনৈক নৈয়ায়িক প্রমাণের 
দাবি উপস্থিত করায়, পূর্বববক্তা বললেন--পগ্রহলাদের বিদ্যা 
শিক্ষায় হিরণ্যকশিপু ষগ্তকেই যে আচার্য্য নিযুক্ত করে- 
ছিলেন, এ ত আমাদের চতুষ্পঠীর তরুণী শ্যামা ঝি পর্য্যন্ত 
জানে ।” চোস্ত অলষ্টার গায়ে একগাছি - ছিপছিপে বাবু 
বললেন-_-“এর উপর আর কথা চলতে পারে না-আমাদের 
গৌহাটির মধ্য. ইংরাজি ইস্কুলের গোবরধন মাষ্টার যদিও 
লোকসমাজে মানুষ বলে চলে গিয়েছিলেন--কিন্ত সুক্মদশী 
ও তীক্ষবুদ্ধি বালকের তার মুখ'নীক চোখ এবং কণ্ঠন্বরে 
তাতে যণ্ডেরই সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিল। যদিও তাঁর 


৬৮৭4 শিং ছিলনা, কিন্তু অন্তনিহিত স্বভাবের তাড়নায়, তজ্জনী 


দুটি সোজা করে বালকদের ঘুঁতানই তীর অন্যতম শাসন- 
প্রণালী ছিল। তত্তিন্ন কারও বাগানের বেড়া ভেঙে শাক- 
নম্ভী বা ফল অদৃশ্য হলে, তা যে গোবরধন মাষ্টারের কাজ 
সে বিষয়ে গৌহাটাতে কখনও দ্বিমত শোনা যায় নি। ফল 
কথা এই, সামান্য সামান্ত পূর্ববসংস্কারগুলি উত্তরাধিকার- 
স্বত্বে লাভ করে মানুষ যদি এতট! উন্নত হতে পারে এবং 
আমাদের জ্যোতিষ-শান্জ থেকে 1898৮ পি-এম বাঁকচীর 
পঞ্জিক। পর্য্যন্ত যখন মানুষের বৃষরাশি সম্বন্ধে একমত, কেবল 
তাই নয়, বরং বুষরাশিস্থ স্্রীপুরুষ মাত্রই বিদ্যা-বুদ্ধি ও 
সৌভাগ্যে উচ্চতর বলে প্রমাণিত--তখন সেই জাতির ' 


উন্নতিকল্পে আমাদের কি কোন কর্তব্য নাই? এই দসর্ব্ব- 
ব্ষয়িণী সভাসমিতির শিলা-বৃষ্টির দিনে, এই ধোপোন্নতি, 
হাড় ড়োক্সতির প্রচেষ্টার দিনে, যণ্তোন্নতির জন্ত কেউ কি 
একটি অন্ড্ান Univer৪iy বা বুধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব 
পেশ করে বৃষভ-বাহন বিশ্বনাথের আশীষ অঞ্জন করবেন 
না? যে জাতির যৎসামান্য গুণলাভ করে আমর! অমানষ 
বা অতিমানুষ হয়ে পড়ছি সীমান্ত চেষ্টায় তাঁরা যে অচিরে 
ভারতের মুখোজ্জল করতে পারবে কোন্‌ মুর্খ এ কথার 
প্রতিবাদ করতে পারে? বারাণসীর ন্যায় বলদবহুল স্থান 
হতেই এ প্রস্তাব হওয়া সর্ববাংশে সমীচীন |” 

নকলে সাধু সাধু করে উঠলেন। একজন মারোয়াড়ী 


. সাগ্রহে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করায় বাবু অতি বিনয়ের সহিত 


বললেন--বৃষ্ধজ বাগচী, নিবাস গোবরভাঙ্গী, গোরক্ষপুরে 
বিদ্যা সমাপ্ত করে গাইবীধায় দিনকতক খেড়রক্ষকের কাজ 
করেছিলেন এখন গোকর্ণপুরে মৌক্তারী করছেন এবং 
মোক্তার বলেই কংগ্রেসে বা সাহিত্য সন্মিলনে যেতে 
পারেন নি, কাশীতেই লেগে পড়েছেন। আগামী বছরে 
'ওকালতী পাস করে সে খেদ মেটাবেন। মারোয়াড়ীটি 
একটি বিড়ি উপহার দিলেন । বৃষ্ধ্বজ বাবু ধরিয়ে অগ্নি- 
বাণের মৃত সোজা, শিবালয়ের দিকে চলে গেলেন। সাধুটি 
আর গীতার ছুর্গতি এবং পাণিনির প্রাণীত্তজনিত শোক- 
প্রকাশের অবকাশ মাত্র পেলেন না। ব্লদ-বিশ্লেষণ তথা 
বৃষ-মহিমা কীর্তন শুনেই তাকে খুশি হতে হ'ল, ইত্যবমরে 
অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য অপকারী জীবটি সাফ সরে পড়ে অন্যত্র বিদ্যা- 
চ্চার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলে। 
আরো দেখ-_বিনায়ক, বৃহস্পতি, ব্যাদ, বশিষ্ঠ, 
বাল্মীকি, বঙ্কিম এমন কি ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বাণীর বাছা- 
বাছা পুত্রগুলি বেবাক ঝকারেই আরম্ভ, অতএব বৃষ বা 
বলদ বা বলীবর্দ কোন প্রকারেই সে দাবি থেকে বঞ্চিত হতে 
‘পারে না। চির্কালটা সেই সৎসঙ্গেই কাটচে---এ ছাড়া 
ত আমার সাহিত্যিক হবার অন্য. কোন দাবি দেখি না। 
_অকি রে নন্দী তুই এখনো বকে খাচ্ছিস্? আমি 
ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তুই যে মোক্তীরের চেয়েও বক্তার 
হলি! তোর সাহিত্যিক হবার মতি গিয়েছে দেখে খুশি 
হয়েছি, পাপটা বেশী দিন বাড়তে পাবে না, বোঝাটাও 
কম হবেশ-ভাঁষার, ভাবের আর ভারতের বেশী অনিষ্ট 
করবার সময় কুলুবে না। সে যা হোক, তুই কিন্তু বড় 
বেইমান ছেলেসশুনলুম তুই নাঁকি' একখানা বই লিখে 
একা তোর বাঁবাকেই সেখানা উৎসর্গ করেছিস? সেই 
নিয়ে নারদ আমাকে খুব লজ্জা দিয়ে গেল, সে এখুনি গিয়ে : 
গঙ্গার কাছে, শচীর কাছে আমার মুখ হেট করবে 
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. প্রবালী 
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ন--মা, আমীর ত কোন পুরুষে কে কখন বই 


লেখেনি, আমিই গ্রহদৌষে স্বৃতভঙ্দ হয়ে পড়েছি । উৎসগ- 


পত্রটাই যে ওর প্রধান আর্ট? সেটা বুঝতে পারি নি। পুরুষ- 
দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করতে হয়, আর মেয়ে-দেবতারদের 
কাছে উচ্ছুগগু করতে হয়, তাই মা, আমার খুবই ভরসা 
ছিল, বইখানা বস্তুতঃ তুমিই পাবে; কারণ, আমার এ 
পিজরাপোঁলের পইটেয় বসে লেখা বইখানি, আমি লোক- 
দেখানো হিসাবে বাবার নামে উৎসর্গ করলেও সমালোচক 
মহাশয়ের! যে তোমার কাছেই উচ্ছুগৃ গু করে দেবেন, এ 
বিশ্বাস আমার সতেরো আনাই ছিল। এখন দেখছি 

আমার সমালোচকগুলো পরম বৈষ্ণব--এরা পাতা 

খাওয়ান, কোপ, মারেন না, আবার শিঙে সিদুর দিয়ে 
. ছেড়ে দেন ! . এম্‌নট! যে হবে তা জানতাম না। 


অ--তা যা হোক বাছ'--আমার কিন্তু তোর ব্যাপার 


_ দেখে বড় ছুঃখু হয়েছে__ 

ন-তোৌমাদের মা একটুতেই দুঃখু হয়, আর হলেও তা 
সহ হয়না । আমাদের কিন্ত এটেই সম্বল, এটে আছে 
বলেই বেঁচে আছি। তা না তযেকি নিয়ে থাকতুম তা 
হাতড়ে পাই ন!। তাড়ির মালিস, তাড়ির দাওয়াই, তাড়ির 
সেবা করতে করতেই দুঃখের ল্ঘ দিনগুলো ঝ' কোরে 
কেটে যায়। একরার গালে হাত দে বসেছি কি--দেড় 
ঘণ্টা কাবার । এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ৫৭ মিনিট ফসণ 
করে দি। বাবা বলেন--“বেট! কেবল গাঁজা পোড়াচ্চে !* 
গাজ। পোড়াচ্চি, কি দুক্ষু ওড়াচ্চি সেট| মা বাপের একজনও 
ভাবেন ন! । এসব হিকমৎ ন! অভ্যাস থাকলে, যে কিসমৎ, 
নিয়ে ঘর করি, তাতে কি আর একদিন বাঁচোয়া ছিল! এই 
সেদিন বুকের ওপর দে যে পাহাড়ে পেসন্ট। গেল, সেটা, কি 
সইতে পারতুম ! কই, খোজ নিছলে কি মা? 

অক বে--কি হয়েছিল আবার? 

ন--এ- যে তোমার বুটে কাটা )-_ অন্ধের আড়ত-_ 
মেঠাইয়ের মৈনাক, পেঁড়ার পিরামিড, প্রণামীর পাহাড় 
টাকার টশ্যাকৃশাল! কেবল অর্থহীন গরীবদের ক্ষুধাতুর 
গর্তে প্রবেশ নিষেধ । বিদেশী ফ্যাশীনের বিজ্ঞাপনের 
জোরে--বড়লোক ধরে তুমি ত মা ব্যবসাট। বেশ ফ্যালীও 
করে অন্নকুটের লিমিটেড কোম্পানী ফেঁদে নিলে, চিত্রকুটের 
পাটা বাদরে নিয়ে বসে আছে, বিলাতী বালকদের- মুখের 
বিস্কুট ব্রাঙ্মণেরা কেড়ে নিয়েছেন, গবীবদের কোন এক 
বিশেষ রোগের মহৌষধি ছিল তাত্রকূুট, কপিপাতা শুকৃনো 
সিগারেট আর বিড়ি--তারে পাতাডি গুটোবার পরোয়ানা 

দিয়েছে । শেষে আশা ভরসা” ছিল অসহায়ের সহায়, 
নিরুপায়ের উপায়, জীবনমূতের বন্ধু কালকুট, বাবা সেটুকু 


' দবোছোট হয়ে এতকাল বিরাজ করছিল; 


টেচে-পুঁছে সাবাড় করে বসে আছেন! আর গণেশদাদার 
ঘটার বেতে যে ভূটানী গামছাঁখানা পেয়েছিলুম--সেই- 
খানি চিরকুট নাম ধারণ করে ক্রোড়পত্র হিসাবে শন্মার 


লাভের মধ্যে 
তোমার অন্নকূটের মৃহিল]-মেলায় স্বাধীন জেনানার মান 
বাখতে সেখানি খুইয়ে এসেচি। 

অ--কেন--কি হয়েছিল? 

, ন--কেবল ভূতেই বিরাজ মা, মানুষের খোজ রাখলে 
বা বর্তমানে বিরাজ করলে, নাঁরী-নিগ্রহটা দেখে চমকে 
যেতে ৷ সেদিন দশ-বিশ হাজার সালক্কারা রাজকন্যে বন্যের 
মত অগ্নকুট্রে কাঠগড়ায়, হাজার হাজার পুরুষের পাশা- 
পাশি, ঘেষাঘেষি, ঠাসাঠালির ঘৃণিপাকে পোড়ে, লজ্জা, 
মান সম্তরম খুইয়ে তোমার পোষ্যপুত্রদের কৃপায় কি লাগছনাই 
না ভোগ করেছিল। গয়নীয় ত আর লজ্জা! নিবারণ হয় 


না, তখন গরীবের গাম্ছাখানি আর আরও দু’একটি বাবুর .. 


চাদর, তাদের রক্ষা করে। মা_নিজের জাত বলেও কি 
তাদের দিকে একটু চাইতে নেই, পয়সাও খেলে ভরাঁও 
ডুবুলে ! এই দেখে প্রসাদের পিত্তেস উড়ে গেল, গামছা! 
গচ্চা দিয়েই সরে পড়লুম 1 


তাই ব্ছিলুম মা--আমরা যদি ছুঃখুর ফর্দি ফাদি-_ 


তা হলে দুনিয়া ভরাট হয়ে যাঁয়-- 

অ--তাই ত বাবা--তোর ছুঃখু শুনে যে বড় কষ্ট হচ্চে, 
আহা তোর গাম্ছাখানিও গেছে! তা আমার ত নিজের 
কিছু নেই বাঁবা-এ ঘুনির ভেতর যা এসে পড়ে সেটা 
সেতো আর সেবায়েতের। কেউ একখানা খাট দিলে, 
তার ছারপোকাটি পর্য্যন্ত ভাগ করে নেয়। এ যা দেখচিস 
এ ত আমার যাত্রার সাজ, থিয়েটারের মা সেজে বসে 
আছি। আজ যদি দেশে নিরাঁকারের উপাসনা জারি 
হয়, তা হলে আমাকে গভীর রাত্রে নগ্রবেশে গিয়ে গঙ্গায় 
ঝাপ দিতে হবে। তবে একেবারে যে কিছুই আমি 


নথ 


পাই না তা বললে বেইমানী হয়--ঘড়া, ঘটি, গেলাপ, ** 


অনন্ত, বালা এসব ফাপা জিনিস এলে তাদের ফাপটা 
আমারই থাকে, তখন এ ফাকটা আমিই পাই, 
নিরেটের মধ্যে তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমার 
বলতে ত কিছু দেখি না। তা এক কাজ কর্‌"**মধ্ো 
আমার সব বড় বড় লক্ষপতি ভক্ত আছে, তাদের ঘরেই 
আমার প্রগাঢ় পসার-প্রতিপত্তি; কিন্তু তারা লাভ না 
খতিয়ে কাজ করে: না, ছুম্পাচ হাজার. পাবার অকাট্য 
আশা 'থাঁকলে ছু'পাঁচ টাকা বার করতেও পারে। 
কিন্তু এখন সব ইংরিজী পড়েছে, স্বপ্নে কি বিশ্বাস 
করবে? 
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ন-_কেন মা, এইত সব স্বপ্রাদ্য মাছুলী, ওষ্ধ বেশ 
চলচে, বিশ্বাস না করলে কি লোকে কেনে__ 
অ--মে কোন্‌ জাত কেনেরে পাগল! সে দরিভর ব্রাহ্মণ 
জাতই কেনে আর সরল স্বভাবের মূর্খ পাঁড়াগেঁয়েরাই 
কেনে। আমার এ সব ভক্ত জাতেরাই ত এ স্বপ্নগুলো 
ক্ষ পায়। যা! হোক, আমি আমার এক ভক্তকে স্বপ্নে কিছু 
_ কবুল করাচ্চি, তুই তার কাছে য! দেখি, বোধ হয় গাঁমছার 
বদলে শাল পেতেও পারিস । '. ' ৃ 
ন--তোমাঁয় অত কষ্ট করতে হবে না মা, বড়- 
লোকের কাছে গরীবর! চিরকালই ওটা না চেয়েই 
পায়। ওটা আমার কোন পুরুষে অভ্যেস নেইস-সহাও 
হবে না। এইবার নারদ এলে তার নামাবলী থেকে 
খানিকটে পাঁচার করে নেব, তা হলেই আমার চলে যাঁবে। 
অ। আর যা করিস তা করিস, কিন্তু অমন কাজটি 
করিস নি, শেষে যেন মার্কামার! মহাপুরুষ সাঞ্জিস নি। ওটা 
এখন দেখচি মেয়েরাও সুরু করেচে। 
- ন। তবে মা, আমার কিছুই কাজ নেই, আমি বেশ 
আছি, তোমাকে আর ভাবতে হবে ন!। এখন আমাকে 
২ কেন ডেকেচ তা বল; বাবার দু’ ছিলিমের ওক্তো উড়ে 
“ $গেল, দেরি হয়ে যাচ্চে 
. অ। ওঁ দেরি করবার উপায়ই ত আমি খুঁজচি। তোর 
সাহিত্যচচ্চার কথা শুনে আমি বড় খুশি হয়েচি ; - শুনেছি 
এ নেশা ধরলে পরিবারও পর হয়ে. যায়। আর কিছুতে 
জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান যে ছিল যদিও এমন বদনাম তোর 
কখনও শুনিনি; তবে তোর বাবাকে সময়মত গাঁজা 
খাওয়ানোয় কখন ভুল হতে দেখি নি, এটুকু ফরসা হয়ে 
গেলে--কতকটা ভরসা হয়। কোন দিন কি দম. আটকে 
গে--আমার মাথাটা খাবে। 
ন। তুমি মিছে ভয় করচ মা, বারা ত মৃত্যুঞ্জয় 
অ। তা তজানি-__তাই ত এত চিন্তা; এখন বয়েস 
হয়েচে-যদি পথ আটকে গে, না ইদিক না উদ্দিক হয়ে কাট 


রিনি 


'দীয়; ঘরে রাখাও দায়। 


হয়ে থাকেন, সে কি বিভ্রাট বল দিকি | তীর চেয়ে যে-- 
ন। ওঃ-ববাবা”_উঃ মেকি বিটকেল ব্যাপারি। ফ্যাল।ও 


ও অবস্থায় শাস্ত্রেও কোন ব্যবস্থা 
নেই, না আছে মন্ত্র না আছে শ্রাদ্ধ-- 

অ। বল্‌ দিকি বাবা__তুই ত এখন পণ্ডিত হয়েছিদ, 
সবই জানিস বুঝিস। তাই বলছিলুম--তুই সাহিত্যচর্চা 
বজায় রাখলে, ব্যাঁধিটা ক্রমে কমে আসবে; তোর আর 

ঘন ঘন যোগান দেবার সময় হবে না। 

ন। কিন্তু মাঁ-আমার যা কিফিৎ ছিল তাত ফুরিয়ে 
ফেলেচি। 

অ। সেকথা আমি শুনচি না; গঙ্গা যে গাল কাত 
করে হাসবে, শচী মুখ টিপে টিপে ঠোকর মারবে, সে আমার 
বড় লাগবে, তোকে একটা কিছু লিখে আমার নামে উৎসর্গ ' 
করতেই হবে। তাতে তোর বাপ-মা 1 ছু'জন্রেই উপকার 

আছে। 

না. তোমার ত উপকার আছে, এ সঙ্গে আমারও 
ত দেন্দার হওয়া আছে। কাগজের দর এখন অন্ধের পাঁচ 
গুণ, তার উপর ছাপাই আছে। আর হাল ফ্যাশানের . 
ম্লাটের হাঁটে আমার মত মাঁতব্বরকে চাট খেয়েই ফিরে 


. আসতে হয়। 


অ। সেজন্যে ভাঁবিস নি। 

ন। তোঁমাঁর ত মা স্বপ্নই পুজি | ' 
অ। তুই তখন দেখিস্‌ না। 

ন। সেটা আমাকেই যেন দিয়ে বসো না। 


অ। তুই আমাকে বিশ্বাস করেই দেখ নাঁ ' 

নন্দী ভাবিল--এ প্রমাণের যুগে বিশ্বাসের কথা যে 
শিক্ষিত সমাজে উপহাসের কথা, আমার সেকেলে মা'র 
তা খেয়ালই নেই। কিন্তু আর কথা চলিল না, নন্দীকে 
নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, মনে মনে নারদের সুগপাত 
করিতে করিতে চলিয়া আসিতে হইল । 


২২১-১০১৭ 





হিন্দু-মুসলমান সমস্যা 
শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব 


হায়দরাবাদের নিজাম বাঁহাঁছুরের অর্থে পরিচালিত ইসলাম 
‘সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণী-কাঁধ্য পরিচালনা করিবার একটা! 
ব্যবস্থা,আছে। বিশ্বভারতী সেই নিধির (Crust Fund) 
রক্ষক ও পরিচালক । প্রায় বার বৎসর পূর্বের ইহার পক্ষ 
হইতে কাজী আবদুল ওছুদকে বক্তৃতাদান করিবার জন্য 
আহ্বান করা হয়। কাজী সাহেব তাহার বক্তৃতার বিষয় 
নির্বাচন করেন ‘হিন্দু-মুসলমান বিরোধ’ । অনেক দিন 
পর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই বক্তৃতা পাঠ করিবার 
সুযোগ হইয়াছিল; সেই বিরোধ যখন জটিল সমস্যায় 
- দীড়াইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ধকে বিভক্ত করিয়াও যখন সেই 
বিরোধের অবসান হইল না, তখন নূতন করিয়া সেই বই- 
খানি আবার পাঠ করিলাম এবং তাহার একটা কথা 
আমার মনে গীথিয়া আছে। 

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ 
তাহাদের প্রতিবেশীর ভাব-চিন্তার, আশা-আ'কাজ্ফার গতি- 
পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর রাখেন না। বর্তমান 
যুগের শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত-সত্য, রঢ় 


সত্য । দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্বে শিক্ষিত হিন্দু এই. 


বিষয়ে এতট! অজ্ঞ ছিলেন না; তাহাদের সমাজপতিগণ 
ইসলাম সংস্কৃতি, সভ্যতা, "সাধনা সম্বন্ধে “মৌলবী*-- 
 পণ্ডিত--ছিলেন অনেকেই। 
বর্তমানে যে অজ্ঞতা দেখা যাইতেছে তাহার কারণ 
আছে। যেদিন হইতে এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন 
হইল সেই দিন হইতে ফার্সী ভাষা শিথিবার প্রয়োজন শেষ 
হইয়া গেল শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই ভাষা শিখিবার জন্য 
কোন আগ্রহ রহিল না। ফলে প্রতিবেশী সমাজ দুইটির 
মনের মাঝখানে একটি কপাট পড়িয়া গেল, পাশাপাশি বাস 
করিয়াও আমরা পরস্পরের অপরিচিত রুহিয়া! গেলাম, 
হিন্দু মুদলমানের মনের ভাষা বুঝে নাঃ মুসলমান হিন্দুর 
মনের ভাষা বুঝে ন! যদিও বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের 
মুখের ভাষা এক। একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, হিন্দু ও 
মুদলমান বাঙালী যে ভাষায় সাধারণতঃ কথা বলেন তার 
শতকরা ৮৫টি শব্দ এক-ভাহা! সংস্কৃত বা আরবী ফার্সী 
হইতে উৎপন্ন হইলেও। তবুও তারা পরস্পরকে আত্মীয় 
বলিয়া মনে করে না। 
কাজী আবদুল ওহুদ এই বিষয়ে একট! উদাহরণ দিয়া- 
ছেন। ওহাবী আন্দোলনের কথা আমর! স্তনিয়াছি। 
শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু তিতুমীরের কথা শুনিয়াছেন। 


তাহার “গুলি খা ভালা” এই মিথ্যা স্পরদ্ধায় উপহাস করেন। 
১৮৭০ সালের “অমৃত বাজার পত্রিকা”য় ওহাবী বিদ্রোহের 
ও ষড়যন্ত্রের কিছু কিছু বিবরণ আছে। কিন্তু এই উন্মাদনার, « 
দুর-প্রসারী ফলাফল বুঝিবার চেষ্টা ১৯১০ সালের পূর্বে 
কেহ করেন নাই। সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, তাহার 
প্রকৃতি কি এবং তাহার পরিণতি কি, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর মনে 
কোন কৌতুহল নাই ; সেই আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলিম 
গণমনকে প্রতিবেশী হিন্দুর নিকট হইতে দূরে লইয়া 
গিয়াছে এবং এই দূরত্বই যে পাকিস্থানের স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহা আমরা বুঝি না। ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক 
(অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবদেশের মরুভূমিতে 
1আবিভূর্ত হন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইসলামবিরোধী 


‘ভাব-চিন্তা ও রীতি-নীতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে 


পৌত্তলিক সমাজের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে । এই অনুভূতি 
ও বিশ্বাস হইতে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব তাঁহার 
সংস্কার-প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দরগায় বাতি. 
জালিয়া পীর-দরবেশের পূজা করা, মসজিদে অনুষ্ঠানের” 
বাছুল্য, বৌদ্ধধৰ্শ হইতে ধার-করা মাঁলা-জপ প্রভৃতি আচার 
ইসলাম ধর্শের অনুমোদিত নয়। এই নববিধান অনুসারে 
বাংলাদেশে “সত্যপীরে”র বিবর্তন ইসলামের ভাব ও 
আদর্শের বিরোধী, পৌত্তলিকতার পরিপোষক। মধ্যযুগে 
এই দুইটির সমন্বয়ের যে চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়! এঁতি- 
হাসিকগণ বলিয়া থাকেন ওহাবী আন্দোলন তাহা ব্যর্থ 
করিয়া দেয়। | 

এই বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান চিন্তানায়কগণের ছুই-চারখানি: 
বই পড়িয়াছি। ডক্টর বেণীপ্রসাদ ও ডক্টর সৈয়দ মামুদের 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই । তাহারা বলেন যে, 
এই সমন্বয় চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা ঠিক নয়, এবং ব্যর্থ 
হইলেও তাহা সাময়িক ৷ কিন্তু এই কথায় ত আমরা সাস্বনান্ 
পাই না, যখন দেখি “পাকিস্থান” ( পবিত্র স্থান ) হইতে 
ঝা'টাইয়| হিন্দুশিখকে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, 
এবং ভারতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা যাইতেছে । পরস্পর এই রেষারেষির একট! কারণ 
আছে। সেই কারণটি খুঁজিয়া না পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের 
কর্তব্য নির্ধারণে বাধা উপস্থিত হইবে । উপরোক্ত ছুই জন 
পণ্ডিতের প্রতিপক্ষ পণ্ডিতও আছেন । তাঁহাদের মতে 
হিন্দু-মুমলমান সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল : 
সম্রাই আওরঙ্রজেবের কাধ্যের ফলে। এই বিষয়ে একজন 


আষাঢ় 


২১৯ 





মুসলমান পণ্ডিতের মৃত এই তথ্যের সমর্থন করে। শ্রীহট্র 

শহরে একটি কেন্দ্রীয় “তমদ্দুন মজলিস” আছে, গত ১৯৪৯ 

সনের ২৬শে জুন তাহার বাধিক অধিবেশনে জনাব মোহাম্মদ 

আজরফ এম-এ একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এই 

অভিভাষণের প্রথমেই দেখিতে পাই “তমদ্দ,ন” শব্দের 
ক্টব্যাখ্যা 2 

“তমদ্দ,ন শব্দের অভিধানগ্রত অর্থ নাগরিকতা । ‘মদন’ বা শহর শব্দ 
হইতেই তদ, নের উৎপত্তি । শহরকে কেন্দ্র করিয়া! যে কালচার গড়িয়া 
উঠে, তমদ্দূন বলিতে প্রধানতঃ তাহাকেই মনে করা হয়। সকল যুগেই, 
সকল দেশের সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক বলিয়! প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতা 
অপাঁংক্তেয় শ্রেণীর পর্যায়ে পরিণত হইয়াছে । আমাদের তমন্দ,ন মজলিসে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম্য সভ্যতারও পুনজীবনের সুযোগ থাকিবে বলিয়া তমদদনকে 
আমর। ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিব, এবং তমদ্দন বলিতে নাগরিক ও 
গ্রাম্য নভাতা উভয়কেই স্বীকার করিব।* 

এই অভিভাষণের মধ্যে আমর! যখন নিম্নোদ্ধত বাক্য- 
গুলি পাঠ করি, তখন কি করিয়া ডক্টর বেণীগ্রসাদ ও ডক্টর 
সৈয়দ মামুদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় তাহা বুঝিতে 
পারি না। বিশেষতঃ যখন মুসলিম সংস্কৃতির নামে 
ভারতবর্ষকে দু’ ভাগ করা হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান 

সুইটি পৃথক সংস্কৃতির ধারক এই তত্ব মুসলিম গণ-মনে দৃঢ় 
ইয়া আছে। জনাব মোহাম্মৰ আজরফ এই পার্থক্য লইয়া 
কোন তর্ক তুলেন নাই বা কোনরূপ হা-হুতাশ করেন 
নাই । তিনি ইহা ইতিহাসের বিবর্তনের একটি ফল বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। “পাকিস্থান” প্রতিষ্ঠার পর 
তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই । জনাব আজরফ বলিতেছেন £ 

“ভারতীয় ও মুসলিম সভ্যতার এই সংমিশ্রণে এক নূতন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির গৌড়াপত্তন হইয়াছিল, এবং এই নব্য সংস্কৃতির পুরোহিতরূপে 
সআট আকবর দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার এই ধারাকে তাহার 
প্রপৌত্র দারাশেকো অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের 
নিকট শোচনীয় পরাজয়ে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।” 

“ভারত ইতিহাসে বাদশাহ আওরঙ্সজেবের সাফল্য সংস্কৃতির দিক 
দিয়৷ এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তখন হইতেই ভারতীয় হিন্দু 
ও মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আওরঙ্গজেব ইসলামের 

| বিশুদ্ধ রূপ এদেশীয় মুসলমানের সামনে তুলিয়! ধরিয়াছিলেন । তাঁহার 
-ঙ্ীবদশীয় তেমন সফলকাম না হইলেও পরবস্তীকালে. ওহাবী বিদ্রোহের 
_] তাহার সেই সাধনা বিশেষভাবে সিদ্ধিলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে 
আওযরঙ্গজেবের সময় হইতেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই-জাতি তব্বে ভারত 
বিভক্ত হইয়। পড়ে।" 

এই সিদ্ধান্ত অন্তুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস 
বিচার করিলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের একটা অর্থ করা 
যায় ; এবং অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর মুমলিম জনগণের 
মনে যে বীজ রোপিত ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। 
ইংরেজ আমলে তাহা বিষ-বৃক্ষরূপে বাড়িয়া উঠিবার 
সুযোগ পায়। এই পৰ্য্যন্ত ইংরেজের দোষ। ভেদ্নীতি 
একটা রাষ্ট্রধর্ম ; ইংরেজ তাহ! আবিষ্কার করে নাই। তবুও 


একজন বিদেশী, ফরাসী নাগরিকের চক্ষে এই নীতির উৎ- 
পত্তির ইতিহাস কি ভাবে ধরা দিয়াছিল, তাহা জানিয়া রাখা 
ভাল। পিরিউ তীর নাম। তিনি ১৯০০ সালের লাহোর 

ংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের নান! শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন । সেই 
অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আমাদের বর্তমান বিবর্তনের 
একটা ইতিহাস লেখেন) জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর সেই 
নিবন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মুমলমানের 
মিতালি সম্বন্ধে তার ব্যাখ্যার সাহায্যে গত ৫০ বৎসরের 
ইতিহাস নৃতনভাবে বুঝিতে পারা যায়। সেই নিবন্ধ 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ 

“আজকাল ভারতবর্ষে মুন্লমান সমস্তাই একটি প্রধান সমস্তা। জন- 
সংখ্যার পর্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাঁর কারণ স্পষ্টই 
রহিয়াছে। মুসলমানের! এখনও হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া! 
মনে করে। মুসলমানেরা দেখিতেছে যে, হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে 
অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, সরকারী চাকুরীতে জয়লাভ করিয়া 
তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে 1,*এই বিপদ . নিবারণের একমাত্র 
উপায় মুদলমানদের অপরিদীম অজ্ঞতাঁকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ 
দেখিয়! সর্ববপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়! নিজের জীত-ভাইকে সাবধান 
করিয়া দিলেন তার নাম সৈয়দ ( অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী) আহন্মদ। 


উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলিগড়ে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। 


কলেজটি বেশ উন্নতিলাঁভ করিতেছিল। এমন সময় খবর আঁদিল কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। হিন্দুর! কেমন অগ্রসর হইতেছে। যাহার! পিছাইয়। 
পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ । সৈয়দ এক লাফে সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি” বলির! কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। যুসলমানেরা অনেকেই ভীহার অনুগীমী হইলেন । 

“ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপ করিয়! গোলাট! ধরিয়া ফেলিল । বিবাদ 
উন্কাইয় দিবার এমন স্থষোগ তাহার! কি ছাঁড়িতে পারে ?"*"্যদি 
অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ ন! জানিয়! থাকে যে ধর্মসধ্ন্ধীয় প্রচ 
ঘ্বেষানল এখন সুধু ছাইচাপা আছে মাত্র, তাহা৷ হইলে তাহার! প্রচণ্ড 
ধৰ্ম্মোন্ম্তত! জাগীইয়! তুলিবার ঝুঁকি শ্বীকার, করিযাও এইননপ বিবাদ 
বীধাইবার চেষ্টা করিবে, প্পষ্টই চেথা যাইতেছে 1,**আলিগড় কলেজে 
ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে একটা বুঝা-পড়া হইল।” 

“আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, জাতি, ধর্ম, অহঙ্কার, ঈর্ধা, বিশেষতঃ 
ক্ষণিক, শ্বার্থ-বিরোধ এই সব কারণেই উহার| ( মুসলমানের! ) কংগ্রেসে 
(যাগ দিতে বিরত হইয়াছে।” 

এই ব্যাখ্যা ও টিগ্লনী সত্য হইলেও ইহা বাহ। 
বর্তমানে যে অঞ্চল উত্তর প্রদেশ রলিয়া পরিচিত সেখানে 
ভারত বিভাগের পূর্বের সরকারী কোন কোন বিভাগে 
মু্লমানেরা সংখ্যার অতিরিক্ত পদসমূহ অধিকার করিত। 
তাহারা ছিল লোকসমইর শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র | কিন্ত 
পুলিম বিভাগে ও-রেজিস্ত্ি বিভাগে তাহারা . শতকর! ৪'০২ 
ভাগের অধিকারী ছিল। “ক্ষণিক স্বার্থ বিরোধ” ভারতের 
হিন্দু-মুসলমান সমস্তার কারণ নয়। প্রকৃত কারণ সংস্কৃতির 
ঘর্ষ । সাত শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতকে 
স্বকীয় করিতে পারিল ন! । বাঙালী মুসলমান কবি বুলবুল, 


২২৪ 
গোলাপ, উট সম্বন্ধে কবিতা লেখেন। বাঙালী আলেম 
প্রধানগণ মনে করেন যে, নবাঁবদের, আমলেও- বাংলাদেশে 
ইসলামের আদর্শ আচরিত হয় নাই ; সেইরূপ ভাবাঁবেশেই 
স্থপ্রসিদ্ধ উদ কৰি আলতাফ হোসেন হালি দুঃখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন' যে, তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষে 
স্থিতিলাভ করিতে পারিল না, কারণ তাহাদের প্রতিবেশী 
সমাজ মনে করে যে তাহার! অতিথিরূপে আপিয়! অনেক 


দিন রহিয়া.গিয়াছে। বাঙালী মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রায়, 


তের বৎসর পূর্বে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি 
রূপে বলিয়াছিলেনস্্মবাবদের আমলে তাহাদের বাংলা 
ভাষার প্রতি প্রীতি ইসলামের মর্মার্থ প্রচারে সাহায্য করে 
নাই; ফলে; বাঙালী মুদলিম সম্প্রদায় প্রায় 'পৌত্তলিক- 
মনোভাবাপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের শরিয়ৎ- 
উল্লা ও বেরেলীর সৈয়দ আঁহাম্মদ্রের কল্যাণে সেই বিপদ 
কাটিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আউল-বাউল, গীর-ফকিরের 
চেষ্টায় হিন্দু-মুদলিমের যে সমন্বয় চেষ্ট। চলিয়াছিল তাহা 
ইস্লাম-বিরোধী । 

আমি এই প্রবন্ধে রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক এড়াইয়া 
গিয়াছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি ইহা বাহ। অন্তরের 


মধ্যে যে দ্বন্ব চলে, তাহা প্রকাশ প্রায় আমাদের কথা-- 


বার্তায়, আচার-আচরণে। হিন্দু-মুনলিম সমস্তা রাঁজ- 
নীতিক ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন নয়। তাহা হইলে “পাকি- 


প্রবাসী 


- ১৩৫৭. 





স্থান” প্রতিষ্ঠার পরে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত । 
পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দু-শিখ-শুন্য “হইয়াছে; পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের সেই অংশ মানসিক ও£ুসাংস্কৃতিক স্ৈ্যলাভ ক্ররিবার 
উপায় আবিষ্কার করিয়াছে; পূর্বর পাকিস্থানের হিন্দুদের 
উৎসাদিত করিতে পারিলে সেই অঞ্চলও মুসলিম সংস্কৃতির 
কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে--যাহা সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের 
নবাবী আমলে হয় নাই । এরূপ আত্মকেন্দ্রিক সংগঠনের 
চেষ্টা সকল সমাজকেই করিতে হয়। স্থতা আশ্রয় করিয়া! 
যেমন মিশ্রি দানা বাধিয়া উঠে, সেইরূপ একটা. বিশ্বীষ- 


 অ্ববৃ্ন... করিয়া-সমীজ-গড়িযা-উঠে। ভাল হউক, মন্দ 


হউক, পাঁকিস্থান ইসলামকে অবলম্ন করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতরাষ্ট্র কোন্‌ বিশ্বাসের 


. বশবৰ্তী হইয়া চলিতেছে তাহা তার প্রজাপুঞ্ের.. বোধগম্য. 


বলিয়া মনেটুকরিরার..কার.নাই । ধন্ম-নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ 
পাকিস্থানের*পাশে, উগ্রপন্থী “ধার্মিক” রাষ্ট্রের পাশে, 
শান্তিতে থাকিতে পারিবে না-যেম্ন পাঁরিতেছে না 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট সৌভিয়েট- বাষ্ট্র ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যে বিশ্বানী মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পার্খে স্বস্তিতে বাস 


করিতে । এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ কেন্্রস্থলে অবস্থিত 3৫. 


ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিরোধ জ্ঞাতি-বিবোধের * 
মৃত অপরিহার্য্য । উভয় রাষ্টরই এই আশঙ্কার তাড়নায় সমর: 
সৃজ্জায় নিজেদের নিঃশেষ করিবে,-ইহাই ভবিতব্য। 





কৰি 


| __ শ্রীকালিদাস রায় 
“তন্তাং জাগি সংযমী” দিনের বেলায় সবই মায়া ফাকি, 
"গভীর রাতে কবির সাথে দেখা, রাতের বেলায় ফোটে আমার আখি, _ 
অন্যমনা! ঘুরছে কবি একা . কাজ তোমাদের সাঙ্গ যখন 
নদীর ৮71 আমার কাজের সু তখন 
হয়ে গেছে ফিরতে দের ভান ৮ 
__ গ্রামান্তরে ছিল আমার ঠেকা। ' সবাই ঘুমায় তখন জেগে থাকি। 
চা শুধা্গ তায় “একলা এত রাতে . ৃ অন্যমনা ঘুর্ছে কবি একা, 
৪15%  ঘুবৃছ কেন'হেথায় নিরালাতে ?” ~ লড়েছি ত কবির সবই লেখা . 
চা "5; = চম্্‌কে উঠে বললে কবি, | চিনি নি তায় কাব্য পড়ে 
চড়ার [712.০ “এিইত সময়, স্তব্ধ সবি আজকে চিনি যেমন ক'রে, 
EE রি এখন কয় কথা মোর সাথে। আসল রূপটি আজকে হ’ল দেখা। 


ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান 


গ্রীকনকতূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এ-এম-আই-ই 


অনেকেই হয়ত একথা জানেন না যে, ভারতবর্ষ সেচ-বিদ্যায় - 


সমগ্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু 
সেচের জয়ির পরিমাণ দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা 
বাইবে । এই বিষয়ে ভারতবর্ষের পরেই আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের স্থান । আয়তনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের 
প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু ভারতীয় সেচের জমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 
তিন্‌ গুণ। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কমবেশী সাত কোটি 
একর জমিতে জলসেচ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিলে, 
ভারতবর্ষের সেচের জমির পরিমাণ পৃথিবীর অপর যে- 
কোনও প্রগতিশীল দশটি দেশের সমষ্টিগত সেচের জমির 
তুলনায় বেশী'হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অগ্রগামী দেশ- 
. গুলির তুলনায় নান! দিক দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেও, সেচ- 
বিষয়ে কেমন করিয়া! এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল, তাহার কারণ 


অন্ুদন্ধান করিলে দেখা যাইবে--প্রয়োজনের তাগিদ, বহু 
বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা, সরকারী সাহায্য, ভারতীয় ইপ্ডি- 
নিয়ারদের কৃতিত্ব ওই অধ্যবসায়, বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনায় 
সাহসিকতার সহিত মূলধন বিনিয়োগ ও অতীতের পুরুষা্‌- 
ক্রমিক অভিজ্ঞতা--এই নকল একত্রে মিলিয়া ভারতবর্ষের 


. পক্ষে সেচ-বিষয়ে এইরূপ উৎকর্ষলাভ সম্ভব হইয়াছে। 


যাঁহা হউক, ভারতবর্ষের সেচন বিষয়ের বিশদ আলো 
চন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । এ বিষয়ে ভারত- 
বর্ষের এই প্রগতিমূলক অভিযানে বাংলাদেশের স্থান 
কোথায় তাহাই আমার আলোচ্য | 

নিধনের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে যে 
পরিমাণ জমিতে জল সেচন করা হয়, তন্মধ্যে বাংলাদেশের 
স্থান অতি নগণ্য, 


প্রদেশের নাম প্রদেশের বাৎসরিক আবাদী মোট জমির তুলনায় বাঁৎসরিক.মেচের আবাদী জমির তুলনায় মোট জমির তুলনায় 
| আয়তন জমির পরিমাণ আবাদী জমির জমির পরিমাণ সেচ-জমির * পেচ-জমির 

(১০ লক্ষ একর) (১৭ লক্ষ একর) পরিমাণ (শতাংশে (১৭ লক্ষ একর) পরিমাণ (শতাংশে) পরিমাণ (শতাংশে) 

সিদ্ধ ৩০ নী ৬ ২৬ ৬ ১৩৬ ৬ 
গাঞ্জীৰ ৬১ - ৩২ ৫২ ১৯" ৬০ ৩১ 
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এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, অবিভক্ত বাংলায় . 


মোট জমির প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ আবাদ হইত। 
একমাত্র যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্য কোনও প্রদেশে মোট 
"জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ এত বেশী নহে। 
অথচ. মোট জমির তুলনায় সেচের জমির পরিমাণ 
বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ এবং মোট আবাদী 
জমির তুলনায় সেচের জমির আয়তন মাত্র শতকরা 
৬ জী । উক্ত তালিকার অন্তান্ত প্রদদেশগুলি এই বিষয়ে 


বাংলাদেশের অপেক্ষা অনেকখানি প্রগতিশীল । এখানে - 


একটি বিষয় জানিয়! রাখা দরকার যে, উল্লিখিত তালিকায় 
বাংলাদেশে যে বাৎসরিক ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের 


ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ পুক্করিণী, কূপ, নদী, নালা, খাল 
সরকারী ব্যবস্থাধীনে- এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সকল 
প্রকার জমিই এই হিসাবের অন্তর্গত । শুধু যদি সরকারী 
প্রচেষ্টার কথা বলা হইত তাহা হইলে সেচের জমির পরিমাণ 
অনেকটা কমিয়া যাইত। অবিভক্ত বাংলায় সরকারী 
প্রচেষ্টায় যে সকল জমিতে সেচ-প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার 
সবটাই ছিল পশ্চিম বাংলায় । বর্তমানে পশ্চিম বাংলার মোট 
জমি, আবাদী জমি ও সরকারী সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির পরি- 
মাণ তুলনা করিলে দেখা যাইবে-যর্দিও অবিভক্ত বাংলার 
সরকারী প্রচেষ্টার অন্তর্গত সকল সেচের জমিই ছিল, 
পশ্চিম বাংলায়, তথাপি মোট জমি অথবা মোট আবাদী 


কথা বলা! হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকল প্রকার সেচের জমিই জমির তুলনায় তাহার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম ঃ 
= প্রদেশের নাম মোট জমির মোট আবাদী. মোট জমির তুলনায় সরকারী ব্যবস্থাধীন আবাদী জমির তুলনায় মোট জমির তুলনায় 


পরিমাণ জমির পরিমাণ 
(১০ লক্ষ একর) (১* লক্ষ একর) . 
পশ্চিম বাংলা ১৮ :১৩ ৭২. 


আবাদী জমির 


শতকরা পরিমাণ 


সেচের জমির পরিমাণ কারী বাসাধীন উক্ত সেচের জমির 


€১* লক্ষ একর) সেচের জমির শতাংশ শতকরা পরিমাণ 
৯ - ১৬ ১১ 


২২২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





সিন্ধু ও পঞ্জাবের সেচের জমির সবটুকুই সরকারী 
প্রচেষ্টার ফল, অর্থাৎ এ দুইটি প্রদেশে যথাক্রমে মোট 
আবাদী জমির শতকরা ১:০ ভাগ ও ৬০ ভাগ জমিতে 
সরকারী প্রচেষ্টার ফলে সেচ সম্ভবপর হইতেছে । আর 
পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১'৬ ভাগ জমি 
সরকারী তন্বাবধান লাভ করিতেছে । অতএব দেখা! যায় 
যে, যে সরকারী সমর্থন ও প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ সামগ্রিক 
ভাবে বিশ্বের দরবারে সেচ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করি- 
যাছে, বাংলাদেশে সেই সাহায্য, সমর্থন ও অর্থবিনিয়োগ 
যথোপযুক্ত প্রসারলাভ করে নাই। বৃহৎ রেলওয়ে ও রাস্তার 
মত বৃহদাকার সেচ-পরিকল্পনাও সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে 
সম্ভবপর নহে । সেচ-পরিকল্পনার সহিত নদনদীর গতিবিধি, 
সাধারণ জল নিকাশ-ব্যবস্থা প্রভৃতি এমন কতকগুলি সমস্যা 
জড়িত, যাহার কোনও স্থানীয় সমাধান বাঞ্ছনীয় নহে। 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় কোনও স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা করিতে 
গেলে হয়ত পরে দেখা যাইবে, তাহা অপর কোনও স্থানীয় 
পরিকল্পনার পরিপূরক না হইয়া প্রতিবন্ধকম্বরূপ হইয়া 
দ্রাড়াইয়াছে। এক স্থানের সমাধান হয়ত অপর স্থানে সমস্তা 
স্বষ্টি করিবে। এই সকল কারণেই সেচ-পরিকল্পনায় সরকারী 
সমর্থন এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত 
ছোটখাটে! সেচ-ব্যবস্থা অবশ্য বাংলাদেশে বরাবরই চলিয়া 
আসিয়াছে এবং আসিতেছে,_-যেমন পুক্ষরিণী, ডোবা 
প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া রবিশস্তে সেচন অথবা ছোট 
ছোট নালায় বাধ দিয়া .জল সঞ্চয় করিয়া বোরো অথব! 
হৈমস্তিক ধান্যে জলের যোগান দেওয়া ইত্যাদি। পুষ্করিণীতে 
জল সংরক্ষণ করিয়া মহাকর্ষের সাহায্যে চতৃষ্পার্খস্থ ধান্তের 
জমিতে অথবা রবিশস্তের ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা বীর- 
ভূম, বীকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে বহুলপ্রচলিত ছিল। 
বর্তমানে সংস্কারের অভাবে এ সকল পুঞ্ধরিণী প্রায় 
বুজিয়া আসিয়াছে এবং ফলে এখন উহাদের ব্যবহারও 
কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু উক্ত অঞ্চলের, মাঠে, ঘাটে অসংখ্য 
পুফরিণীর জরাজীর্ণ অস্তিত্ব দেখিয়াই বুঝা যায় যে, কোন 
কালে এ সকল অঞ্চলে পুফ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের প্রচুর 
আয়োজন ছিল। এখন উপযুক্ত জলসেচন-ব্যবস্থার অভাবে 
বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে ছু্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। বাৎসরিক 
বারিপাত অপ্রচুর নহে, কিন্ত জমির পৃষ্ঠদেশ উ'চুনীচু হওয়ায়, 
জলসংর্ক্ষণের স্বাভাবিক স্থযৌগের অভাব। এইজন্য 
বৃষ্টির জল বিনা বাধায় নীচু জমিতে, নদী-নাঁলায় বহিয়া! 
যায়; শস্তোৎপাদনের কোন সাহাধ্যই করে না। এক- 
কালে এতগুলি পু্রিণী সংস্কার সরকারী সাহায্য ব্যতীত 
সম্ভব নহে। কয়েক বৎসর পূর্বের কথা, পুক্করিণী সংস্কারের 


জন্য পূর্বতন ইংরেজ সরকারের আমলে “পুফরিণী উন্নয়নের 
জন্য একটা আইন পাস হইয়াছিল এবং তাহার সাহায্যে এ 
সকল অঞ্চলের কতকগুলি পুফরিণীর সংস্কারও হইয়াছিল। 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহ! অকিঞ্চিখকর ৷ যে উদ্যম, 


আন্তরিকতা এবং অর্থব্যয় সিন্ধু, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি. 


অঞ্চলের সেচব্যবস্থাকে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত 4৫ 


করিয়াছে, বাংলাদেশের পূর্বেকার গবর্ণমেন্টের আমলে সেই 
ধরণের আগ্রহ, দরদ ও অকুঠ অর্থবায় কোনকাঁলেই দেখা 
যায় নাই। 

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সিন্ধু পঞ্জাব 
প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাভাবিক বারিপাত এতই কম যে, সেখানে 


নদীর জলের সাহায্যে সেচব্যবস্থা না করিলে আশানু- " 


রূপ ফসল হইত না। প্রয়োজনের তাগিদই এ সকল 
অঞ্চলে সেচব্যবস্থার প্রেরণা যোগাইয়াছে। কিন্তু বাংলা 
দেশের বারিপাত, আবহাওয়া, অবস্থান প্রভৃতি অনেকটা 
অনুকুল বলিয়াই এখানে সেচের প্রয়োজন তেমন অনুভূত 


হয় নাই এবং এই কারণেই বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থার স্থান : 


ভারতবর্ষের অনান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বনিয্নে অথবা অতি 
নিয়ে । এই ধরণের প্রশ্ন ও মীমাংসা আপাতত সমীচীন, 
মনে হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা যুক্তিসহ নহে। | 

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং বাদ দিলে পশ্চিম বাংলার 
স্বাভাবিক বারিপাত বাৎসরিক ৫০ ইঞ্চি হইতে ৭০ ইঞ্চির 
মধ্যে । জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং (জেলার বারিপাত যথা- 
ক্ৰমে ১৪২ ইঞ্চি এবং ১২২ ইঞ্চি । কিন্তু এই বাৰিবর্ষণ 
এতই অনিয়মিত যে প্রায় প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন 
অঞ্চলে অতিবৃষি অথবা! অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে। 

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড 
কমিশন ) রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার আবাদযোগ্য 
পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ২,৬১১ বর্গমাইল। অতএব 
পতিত জমির আয়তন মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় 


বু 


শতকরা ১৩ ভাগ। এই আঁবাদযোগ্য পতিত জমিতে... 


চাষ করিতে পারিলে যে ধান্য উৎপাদন হইতে পারে, ' 


তাহার বাৎসরিক মূল্য বর্তমান বাজারে কম করিয়া ধরিলেও 
প্রায় ২৫ কোটি টাকা । অথচ এই বিরাট সম্ভাবনা সত্বেও 
এত আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে কেন ? এই প্রশ্নের 
সদুত্তর পাইতে হইলে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা! 
করিতে হইবে। ১৯৪১ সনের লোকগণনা অন্থ্যায়ী 
পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ছিল ৭৫৬ 
জন। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের উদ্ধান্তদের আগমনে এ জন- 
সংখ্য! বাড়িয়া প্রতি বর্গমাঁইলে প্রায় নয় শতের কাছাকাছি 


পৌছিয়াছে। যে দেশে জনবসতি এত ঘন সেখানে কেমন - 


করিয়া এত জুমি পতিত ফেলিয়া রাখা হয়! অব্য 
একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিম বাংলার গড়পড়তা লোকসংখ্যা 
এত অধিক হওয়া সত্বেও এখানে কৃষি-মজুরের সংখ্যা প্রয়ো- 
জনের তুলনায় অনেক কম। বীরভূম, বীকুড়া» বর্ধমান এমন 
কি হুগলী জেলাতেও অনেক ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ ও ফসল 
ক্ষ কাটার সময় বহিরাগত সাওতাল-মজুরদের উপর বিশেষ 
রূপে নির্ভর করিতে হয়। কৃষি-মজুরের অভাব এবং 
স্থানীয় চাষীদের শ্রমবিমুখতা অথবা তাহাদের ম্যালেরিয়া 
জর্জর দেহের অক্ষমতা--কিছু জমি পতিত অবস্থায় থাকার 
একটা কারণ ত বটেই ; তবে ইহা গৌণ কারণ। 
মুখ্য কারণ অন্ুসপ্ধীন করিলে জানা যাইবে, এই পতিত 
জমির অধিকাংশই হয় অতিরিক্ত জলের চাপে ডূবিয়া যায়; 
অথবা কোনও কোনও পতিত জমির নৈসগিক 'অবস্থানই 

" এমন যেখানে জলের অভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব হইতেছে 
না। ইহা ব্যতীত যে সকল জমি নিয়মিত আবাদ হই- 
তেছে সেখানেও জল-সরবরাহ ও জল-নিষ্কাশনের স্থব্যবস্থার 

' অভাবে ষোল আনা ফসল প্রায়ই হইতেছে না। কোথায়ও 
. ছয় আনা, কোথায়ও আট আনাতেই চাষীকে সন্তপ্ট থাকিতে 


| 
A রি 





জল-সেচ ও জল-নিকাঁশ বাংলার চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে 
কত,প্রয়োজনীয় তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পধ্যন্তও 
তেমন ব্যাপক ভাবে অন্ভূত হয় নাই। এই শতাব্দীর 
শেষ পর্যায়েই খষি বদ্ষিমচন্দ্র দেশমাতৃকার বন্দনা-গীতি 
গাহিয়াছিলেন : ূ্‌ 

** সুজলাং স্ফলাং মলয়জ শীতলাং 
শস্য শ্যামলাং মাতরম্‌."" 

সেই যুগে দেশের জনসংখ্যা ছিল কম। নদনদীগুলির, 
বিশেষতঃ ভাগীরথী-অববাহিকাঁর নদীনালাগুলির অবস্থাও 
ছিল বর্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নততর । মাথাপিছু চাষের 
জমির পরিমাণও ছিল বেশী। কাজেই পতিত জমি 
থাকিলেও, অথবা সেচের অভাব কিম্বা জলের চাপ 
থাকিলেও তাহা দেশের খাদ্যসংস্থান অথবা আয়ব্যয়ের 

দিক দিয়া আজকার মত এমন জটিল সমস্যা হইয়া দাড়ায় 

নাই। বন্দেমাতৃরম্ঠ রচিত হওয়ার পরে প্রায় সত্তর 

বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ইহার মধ্যে দেশের 

নদীনালাগুলির আমুল পরিবর্তন হইয়াছে । ভাগীরথী 

অববাহিকাঁয় যে স্বাভাবিক জল সেচ হইত, নদীনালাগুলি 

পলি পড়িয়া বুজি যাওয়ায় সেখানে এখন সেচ-নমস্তা ও 

জল-নিকাশ দুই-ই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আগেকার 

যুগের জাতীয় প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান যুগের প্রয়োজনের 
তাগিদ বাড়িয়াছে অনেক বেশী।. অথচ সেই প্রয়োজন 


ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান 


~~ 


২২৩ 


মিটাইবার সুযোগ পশ্চিম বাংলায় পূর্বেকার তুলনায় কমিয়! 
যাইতেছে । যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেচ, জলনিকাশ, 
বন্যা-নিরোধ, জলপথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই 
অধিকতর অনুভূত হইতেছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 
বাংলাদেশের পূর্বতন গবর্ণমেন্টের সেচ-সম্বন্ধে অব্যবস্থা 
অথবা ভুল ব্যবস্থা, অমনোযোগিতা, অবহেলা, অর্থ- 
বিনিয়োগে কার্পণ্য ইত্যাদি ক্রটিগুলি সাধারণের সমা- 
লোচনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। আজ বাংলাদেশে সেচ 
ও জল-নিফাশনের যে সকল সমস্তা দেখা দিয়াছে, তাহার 
কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রেই এই 
সকল সমস্তা স্বতঃস্ফুরিত নহে, কোন প্রাকাতিক সংঘাতেও 
সথষ্ট হয় নাই। মানুষেই ভুল করিয়া শিব গড়িতে বানর 
গড়িয়াছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সুব্যবস্থা করিতে 
গিয়া অব্যবস্থা করিয়াছে, এক সমস্যার সমাধান করিতে 
গিয়া অপর জটিলতর সমস্যার স্থষ্টি করিয়াছে । আজ সমস্ত 
পশ্চিমবাংল! সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে । 

_ একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি । ১৮৫৭ সনে সিপাহী 
বিদ্রোহের ঘটন|। এ ঘটনা হইতে তদানীন্তন ইংরেজ 
সরকার বুঝিতে পারেন যে, এই দেশে রাজত্ব করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে ক্রুত সৈন্যচলাচলের 
উপযোগী রাস্তাঘাট নির্মাণ করিতে হইবে এবং যে 
সকল রাস্তাঘাট রহিয়াছে, সেগুলির আমূল সংস্কার ও 
যাবতীয় ত্রুটির সংশোধন করিতে হইবে। এদিকে প্রায় 
১৮৫১ সন হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ের প্রবর্তন আুরু 
হইয়াছিল। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম তখন ছিল 
ইংরেজ সরকারের সৈন্যসংরক্ষণের প্রধান ঘাঁটি এবং 
সামরিক আয়োজনের প্রাণকেন্দ্র । . ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে 
লাইন ছিল কলিকাত| এবং ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের 
যোগাযোগের একটি প্রধান ব্যবস্থা। কিন্তু ১৮২৩ এবং 
১৮৫৫ সনের দামোদর-বন্যার অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ 
সরকার বুঝিতে পারেন যে, কলিকাতাঁর ফোর্ট উইলিয়ম, 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন” এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড 
দামোদর বন্যার স্রোতে তৃণখণ্ডের -মত ভাপিয়া যাইতে 
পারে। এই অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন রাজ- 
পুরুষদের একান্ত চিন্তনীয় হইয়া দ্বাড়াইল কেমন করিয়া 
দামোদরের বন্তা হইতে তাহাদের কায়েমী স্বার্থের ধ্বজ! 
রেলওয়ে লাইন, জি. টি, রেড ও কলিকাতার. দুর্গ-- 
প্রাকার রক্ষা করা যায়। কমিশন বসিল, সামরিক 
ইঞ্জিনীয়ারদের ডাকা হইল, সলা-পরামর্শ চলিল। বর্ধমানের 
মহারাজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্থির হইল, দীমোদর- 
বন্যার জল যাহাতে ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় আর বর্ধমান, 





২২৪ 


হাওড়া ও হুগলী জেলার বিভিন্ন" অঞ্চলে দামোদরের বাম 
তীর দিয়! প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য বরাবর দৃঢ় বাধ 
নির্মাণ করিতে হইবে । যেই কথা সেই কাধ্য। ১৮৬২ 
মালের মধ্যেই অজস্র অর্থ ব্যয় বরিয়া' প্রায় শত মাইল 
দীর্ঘ দামোদর-বাঁধ তৈরি করা হইল। এই বিশীলকায় সুদীর্ঘ 
বাধকে বাংলাদেশের চীনের প্রাচীর বলা চলে। কিন্তু এই 
যে বিপুল প্রচেষ্টা, . অর্থব্যয়, পরিশ্রম, এই সব করা" হইল 
কার জন্য? খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে, দামোদর বাধ 





পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে 


আর কোনও একক পরিকল্পনাই এতট] ক্ষতি করিতে 
পারে নাই । | | 

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, দামোদর-বন্তা 
দেশে একটা বিভীষিকার মত আসিয়া বিশেষ অনিষ্ট সাধন 
করিত। কিন্ত এ জাতীয় অনিষ্টকর বৃহৎ বন্যা নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল ন!। দশ-বিশ বৎসরে এক-আধবার 
মারাত্মক বন্যা আসিয়া দেশের কোন কোন অঞ্চল বিধ্বস্ত 
করিয়া' দিত। তবে সেই অনিষ্টের- পরিমাণ বর্তমানের 
তুলনায় অনেক কম ছিল; কারণ তখন বরাবর স্থদৃঢ় বাধ 
না থাকায় বন্যার জল নদীর তীরে-বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়! 
ছড়াইয়! পড়িত এবং ফলে জলের গতিবেগ ও গভীরতা 
বর্তমানের তুলনায় অনেক কম-হইত। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে 
বাধ-একবার ভার্ডিলে, যে রাস্তায় তীত্র জলন্নোত এক- 
বার চলার পথ করিয়া'লয়, সেই পথে -অথবা আশে-পাশে 
কিছু আর থাকে না। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, 
রেলওয়ে লাইন--সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া 
যায়। এই জাতীয় অনিষ্টকর বন্যা যাহা কালেভব্রে এক- 
আঁধবার আসিত, তাহা বাদ দিলে, প্রতি বৎসরেই দামোদর 
নদে ছোট ছোট বান ভাকিত। এই বানের জলের উপর 
নির্ভর-করিয়া দেশের ধানচাষ হইত। জমিতে পলি পড়িত, 
পুফবিণী খাল বিল ভর্তি হইয়া! অদময়ে পানীয় জল সরবরাহ 
করিত এবং ববিশস্তের সেচের ব্যবস্থা বজায় রাখিত। ইহ! 
ছাড়া বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রবাহিত কতক- 
গুলি স্বাভাবিক নদী--যেমন বাঁকা». গাঙ্গুর, বেহুলা, ধুসী, 
ইল্হুরা, ঘীয়া, কুন্তী, জুলকীয়া, কানানদী, কানাদামোদর, 
কৌশকী প্রভৃতি: দীমৌদরের বন্যাজলে স্ভীবিত হইয়া 
দেশের সঞ্চিত আবঙ্জন। ধুইয়! মুছিয়া লইয়া যাইত। এই 
নদীগুলি দামোদরের বন্যাজল রহিয়] শেষপ্রান্তে ভাগীরথীতে 
ঢালিয়.দিত.। ইহার ফলে ভাগীরথীর পলি কাটিয়া যাইত 
এবং ভাগীর্থী ও যমুনা, সরম্বতী.. ইত্যাদি তাহার শাখা- 
প্রশাখা নদীগুলি নবজীবন লাভ করিত। 

এই স্বাভাবিক স্থযৌগের অধিকারী ছিল বূলিয়াই, 
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বর্ধমান জেল! তখন স্বাস্থ্য ও সম্পদে বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্য 
লাভ করিয়াছিল। ক্রমবর্ধমান এই্বর্ষের প্রতীক্‌ বলিয়া 
জেলার প্রধান শহরের নাম হইয়াছিল বর্ধমান ৷ ' 


কিন্তু এই সহজ সম্পদ, স্বাস্থ্য সকলই বৃথা হইয়া গেল, 
কুটবুদ্ধি ইংরেজ সরকারের স্বার্থের প্ররোচনায়। তাহার! 
দামোদর-বন্যার সমূহ ক্ষতিটাই লোককে বুঝাইয়া দিল, 
লাভটার দিকে নজর দিয়া কেউ দেখিয়াও দেখিল না ব! 
দেখাইল না। তখনও দেশে জনমত তেমন গড়িয়া উঠে 
নাই। মুক জনসাধারণ দামোদরের প্রস্তাবিত বাঁধ ভাল 
কি মন্দ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাইল না। 
বিশেষ করিয়া তথন কোনও সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
সাধারণের মতামত গ্রহণের রেওয়াজ ছিল না। যাহারা 
সরকারী ভাওতায় ভুলিল, তাহারা বুঝিল ‘ভালই হ’ল, 
বন্যার উৎপাত থেকে বাঁচা .গেল। নিশ্চিন্তে ঘর-দোর 
নিয়ে থাকা যাবে । যে আসল কথা বুঝিল, সে রাজরোষের 
ভয়ে প্রতিবাদ করিল না। এই গেল মানুষের বুঝাবুঝির 
কথা--যেখানে রাজরোযের ও লোকনিন্দার-ভয় আছে, 
আরও অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার অবসর আছে। 
কিন্তু গ্রক্কতির দরবারে ত এই সকল লৌকিক বাধা-$. 
বিপত্তির, দ্বিধা-সঙ্কোচের, ভুল-্্রান্তির স্থান নাই। সেখানে 
কোন ভুলের, কোন ক্রটি-বিচ্যুতির ক্ষমা নাই। সামরিক 
ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে ইংরেজ সরকার দেশবাসীর বুকের 
উপর বীধের যে জগদ্দল পাষাণ চাপাইয়! দিল, প্রকৃতি দে 


. আসলে তাহার প্রতিশোধ. গ্রহণ করিল । বাধ নির্শ্বাণ শেষ 


হইয়া তখনও দ্শ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যেই 
দামোদরের বাঁধের সংরক্ষিত এলাকায় হাহাকার উঠিল. 
ম্যালেরিয়া রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়া সমগ্র 
বধমান বিভাগে প্রচুর লোকক্ষয় করিতে লাগিল। দশ . 
বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই মারাত্মক 
ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিল | . দামোদর-বাঁধের পূর্বে 
ম্যালেরিয়া কি জিনিষ তাহা কেহ জানিত না! বধধমান, 
বিভাগে 'ইহা প্রথম প্রকাশ পায় বলিয়া এই জরকে তখন“ 
"বর্ধমান জর’ (Bun Fever) বলিত । এদিকে দামো- 
দরের বন্যাজলের অভাবে চাষ-আবাদ নষ্ট হইল, স্বাভাবিক 
পলিসারের অভাবে জমির উর্বরাশক্তি কমিয়া গেল । পানীয় 
জলের অভাব অতি তীব্র আকারে দেখা দিল। ম্যানেরিয়ার 
প্রকোপে, খাদা-সংস্থানের অভাবে, পানীয় জলের অভাবে 
বধ মান ও হুগলী জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রামগ্ুলি একে একে জন- 
শুনা হইয়া শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল । যাহারা 
ভাগ্যক্রমে বাচিয়া রহিল, তাহাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন 


লোকেরা শহর অঞ্চলে চলিয়া আত্মরক্ষা করিল। আর 


আষাঢ় 





য়াহাদের সেই স্থযোগ-সংস্থান ছিল না, তাহার! কঙ্কালসার 
দেহ লইয়া পৈতৃক ভিটা-মাটি আকড়াইয়া পড়িয়া রহিন্। 

এদিকে রাজনরকারের . অবস্থাও হইয়া উঠিল অতীব 
শোচনীয় । জন-মজুর অভাবে, পলি-সার ও সেচের 
“জলের অভাবে: বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী পড়িয়া থাকায়, 
₹ থান্য-সংস্থান -রাজস্বের যোগান সকল দিক.দিয়াই নর- 
৯-কানী রাজকোষ শূন্য হইতে চলিল। 
দেখিয়া আবার কমিশন ডাকা হইল; কমিটি বসিল 
কেমন কর্রঃ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। 
কমিশন একবাক্যে রায় দিলেন, যত অনর্থের মূল দামোদরের 
বাধ পুনরায় যদি দামোদরের জল দেশের বুকের উপর 
দিয়! প্রবাহিত করা যায়. তবেই দেশ এই সঙ্কট হইতে রক্ষা! 
পাইতে পারে। রোগনির্ণয়. হইল ঠিকই, কিন্তু ওষধের 
ব্যবস্থ। করিবে কে! সামরিক প্রয়োজনের তাগিদ-দামে।- 
দরের বাধ. বাখিতেই হইবে । অথচ রাজস্বের খাতিরে 
এবং কতকটা জনমতের মুখ চাহিয়া দামোদরের জলও 
দেশের উপর দিয়! বহীইতে হইবে। এখন “শ্যাম রাখি কি 
'কুল রাখি” । 

ব্যবস্থা করা হইল--বধ্মান শহর হইতে প্রা ১৫ মাইল 


৮ স্যপশ্চিমে জুজুটী ও ঝাপুর নামক গ্রাম দুইটির নিকট 


দামোদর-বাধের তলা দিয় দুইটি কপাট-কল বসাইয়া কিছু 
বন্যার জল দেশের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করাইয়া যতটা 
সম্ভব জনমতকে শান্ত রাখিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্ত 
পর্বত মুষিক প্রসব করিল। দামোঁদরের স্বাভাবিক 


বাৎসরিক বন্যার জলের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায়, 


২,৫০,০০০ হইতে ৩,০০,০০০ ঘনফুট । বন্যা-জলের সাহায্যে 
হুগলী ও বর্ধমান অঞ্চলের প্রায় ৬,০০,০০০ লক্ষ একর জমি 
স্বাভাবিক সেচ পাইত। কিন্তু এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে 
যে জল পাওয়া যাইবে, তাহার পরিমাণ হইল প্রতি 
দেকেণ্ডে মাত্র ৫০০ ঘনফুট এবং সেচের জমির পরিমাণ 
মোট ২৫,০০০ একর ৷ তদানীন্তন ছোটলাট স্তর 


_শএদ্নী ইডেনের নামে ১৮৮২ সনে ইডেন কেনেল 


নাম দিয়া একটি ২৭ মাইল দীর্ঘ খাল ও উক্ত কপাট-কল 
দুইটি নির্মাণ করিয়া এই প্রহসনের যবনিকাপাত্‌ 


ইয়। দামোদরের বাধ হইতে বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী, 


জেলার স্বাস্থ্য ও সম্পদের যে ক্ষয়ের খতিয়ান স্থরু হইয়াছে 
আজও তাহার শেষ হয় নাই । কোনও কালে শেষ হইবে 
কিনা তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন । 
আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, দীমোদর-বাধই. যদি সকল 
অনর্থের মূল হয়, তবে আজ এই স্বাধীন সরকারের আমলে, 
এই বাধটাকে তুলিয়া দিলেই ত..সকল মুশফিলের আসান, 
৫ 


ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান 


অবস্থা-বিপর্ষয়? 


২২৫. 


হইয়া যাঁয়। কিন্ত তাহা আর হয় নাঁ। পলিবাহী নদীর- 
তীরে একবার বাঁধ দিলে, পলি জমাট বাঁধিয়া ন্দী-তলদেশ 
ক্রমেই উচু হইতে থাকে । জলের সমতলও তদনুসারে 
উচু হইতে থাকে ; অথচ সংরক্ষিত অঞ্চল পলির: অভাবে 
পূর্বের সমতলেই থাকিয়া, যায়।' ইহার.কলে যতই দিন যায় 
ক্রমেই সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে বন্যাজলের সমতল উচু 
হইতে উচ্চতর হইতে থাকে । ইহার ফলে আঞ হইতে 
৯০ বতনর পূর্বে দামোদরে বাধ না থাকিলে যে লাভ হইত 
আজ সেই বাধ সহসা উঠাইয় দিলে ক্ষতির পরিমাণ হইবে 
লাভের তুলনায় অনেক বেশী। অবস্থা এখন এমন এক 
পর্য্যায়ে আপিয়া দাড়াইয়াছে, যেখানে এই অনিষ্টকর বাঁধ 
রাখাও বিপজ্জনক অথচ. তুলিয়া দেওয়াও সহজ কথা নহে। 
এই বাপ দেওয়ার নীতি লইয়া তখনকার যুগের সামরিক 
ইঞ্জিনীগ়্ার্দের অপরিণামদশিতা ও রাজশক্তির নীতি এক- 
যোগে যে অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহা স্মরণ. করিয়াই 
মিশরের-বিশ্ববিশ্রুত সেচ-ইঞ্জিনীয়ার ( অধুনা পরলোকগত ) 
স্তর উইলিয়ম উইলকক্স ১৯২৮. সনে, কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পেচ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাকালীন .এই বীধ- 
গুলিকে “শয়তানের বাঁধ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
মান্য'ষখন না৷ বুঝিয়া ভুল. করে এবং ভুল বুঝিতে 
পারিয়া তাহা শুধরাইতে অগ্রসর; হয়, তখন: ভুলের 
শোধন হয় সহজ। কিন্তু ভুল যেখানে স্বেচ্ছাক্ৃত এবং 


 স্বার্থবুদ্ধিদুষ্ট সেখানে ভুল সংশোধন না করিয়া, একটির পর - 


একটি ভুল করিয়া পূর্বকৃত ভূলগুলিকে চাপ! দিবার প্রয়াস 
চলিতে থাকে । বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থা এমনই এক 
ভুলের ধারাবাহিক ইতিহাস । উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় 
স্বার্থ ও জনস্বার্থ বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে একস্ত্র ধরিয়াই 
চলে নাই। যে যে ক্ষেত্রে এই বিপরীতমুখী স্বার্থের 

ংঘাত বাধিয়াছে, সেখানেই সরকার্-পক্ষ হইতে দেখ! 
গিয়াছে গৌজামিল দিয়া ক্রুটি সংশোধনের একটা বান 
প্রয়ান। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন মণ্টেণ্ড-চেম্দ্‌ফোর্ড শাসন- 
সংস্কার চালু হয়, তখন হইতে সেচ-বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্তৃত্বাধীন হইতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আদে। 
ইহার ফলে অন্যান্য প্রদেশে সেচ-বিভাগে ক্রুত উন্নতি. 
পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা প্রায় 
শ্বথা পূর্বং তথা পরম্* চলিতে থাকে । প্রাদেশিক সরকারের 
অধীন হইলেও সরকার, সেচ-বিভাগটিকে বিশ্বাস করিয়া, 
প্রাদেশিক আইন-সভাঁর নিকট দায়ী জনপ্রিয় মন্ত্রীদিগের 
অধীনে না দিয়া সংরক্ষিত বিভাগ হিসাবে ছোটিলাটের খাস: 
কামরায় চাবিবন্ধ করিয়া খাখিলেন ! যাহা. হাক, গ্রাদেশিক 


২৬ 


৩) 
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সরকারের আওতায় আসার ফলে .এই বাংলাদেশেও 
সেচ-সমস্তা, লইয়া প্রাদেশিক , আইন-পর্ষিদে এবং 
ব্যবস্থাপক সভায় বেশ .আন্দোলন আলোচনা, আঁরম্ত 
ইয়। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কাবের পর হইতে সেচ- 
বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয় এরং 
উত্তরোত্তর সেচ.সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ স্থষ্টি হইতে 
থাকে । ; ] 
অতএব দের! যায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
হইতে যখন পঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে সেচ- 
ব্যবস্থার জন্য সরকার মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়! সকলপ্রকার 
স্থযোগ-স্থবিধা দিয়া আসিতেছিলেন তখন হইতেই বাংলা 
সরকারের অপরিণামদশিতার, ফলে ভুলের পর. ভুল করিয়া 
বাংলার সুন্দর, সুস্থ জনপদগুলি, ধান্যে ভরা মাঠগুলি হতণ্ী 
করিয়া :দ্বিবার উদ্ভোগপর্র স্থুরু হইয়াছিল। . অতীতের 
অজস্র ভূল-্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান নেচ-সমস্তার 
সুষ্ঠ, সমাধান সহজণাধ্য নহে। এখন জোড়াতালি দিয়াই 
আরও কিছুদিন অগ্রপর হইতে হইবে এংং ধীরে ধীরে 
সকল ভুলের সংশোধন: করিয়া যে দিন বাংলাদেশের. সেচ- 
ব্যবস্থায়. নৃতন অধ্যায় স্থরু হুইবে তখন হয়ত, ভারতবর্ষ 
তথা সমগ্র পৃথিবীতে বাংলাদেশ যোগ্য স্থান অধিকার 
করিয়া লইতে পারিবে | 

Lag সেচের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে, ঞ 


প্রাচ্যের প্রাচীন শিণ্পকলা 


প্রবাসী 





৬১৩৫৭. 





পি সপিসসপিসপিস্পিস্পস 
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বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ 
সত্বেও বাংলাদেশের তদানীত্তন . সরকার কখনও সেচের 
প্রয়োজনে অকুষ্ ব্যয় করিতে অগ্রসর হন নাই । তাহাদের 


দ্বিদা-পঙ্কোচপূর্ণ নীতি, একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব, মূলধন. 


বিনিয়োগে গুদাসিন্য-- এই. সকল মিলিয়া এতদিন বাংলা- 
দেশের‘সেচ-ব্যবস্থার অগ্রগতি রুদ্ধ 'কারিয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্তু আজ হাওয়া ফিরিয়াছে, স্থ-বাতাস বহিতেছে। বাংলা 
দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে, জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের 
নীতি নির্ধারণে অধিকার লাভ করিয়াছে । এদিকে বঙ্গ- 
বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, অতএব খাদ্য-সংস্থানের প্রয়োজনও অনুরূপ 
বাড়িয়া চলিয়াছে। যে অর্থে খবি বঙ্ষিম “বন্দেমাতিরম্ঃ 
সঙ্গীতে বাংলাদেশকে “শস্য-্তামূলা” বলিয়াছিলেন, আজ 
সত্তর বৎসর পরে বাংলাদেশের সেই গৌরব আর নাই। 
মানুষের ভুলে বাংলাদেশ শ্রীহীন হইয়াছে, মানুষের 
চাপে বাংলাদেশের প্রয়োজন বাঁড়িয়াছে। কাজেই, 
স্বাধীন বাংলার কর্মনীতির-অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার দায়িত্বও বাড়িয়াছে বহগুণ। বর্তমান সরকারের 
নীতি - জনস্বার্থের সহিত একস্থত্রে গ্রথিত। কাজেই 
নীতির দিক দিয়া কোনও জড়তা, দ্বিধা, সঙ্কোচ এখন ( 
আর বাঁংলার উরি বাধা a না আশা কযা 
যায়। 


জ্রীগোগীনাথ সেন 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে মান্য যে কেবল বাসোপযোগী ঘর 
তৈরি করতে শিখল ত! নয়, সে নিজের সৌনদর্ধ্যবোধকেও 
নানাভাবে জাগিয়ে তুলতে লাঁগল। সেই সুদূর অতীতে 
শিল্পশান্র বলে কিছু ছিল না, কিন্ত তখনকার যুগে 
অশিক্ষিত শিল্পীগণ নিজেদের শিল্পরচনার মাধ্যমে যে 
কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য 
কম নয়। তাদের শিল্পের মধ্যে দর্শন, শ্রবণ, ম্পর্শন এবং 
অঙ্কনের বৈশিষ্টযগুলি 'যদিও খুব স্পষ্ট হয়নি, ত! হলেও 
তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মধ্যে আদিম ক্কষ্টির বিভিন্ন দিকের 
পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম জাতিসমূহের শিল্পকলার 
নিদর্শন কিছুদিন পুর্বে অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, সেপিক, 
বাম, আফ্রিকা এবং এশিয়া ও' ইউরোপের নানা 
স্থান থেকে আবিষ্কৃত 'হয়েছে। এ সকল' চিত্রকলা 


"প্রকার শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে। 


থেকে আদিবাসীদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া 
যায়! প্রস্তর-যুগের আদিবাসীদের সভ্যতা সকল দেশেই 
একই রকমের, কিন্ত পারিপার্থিকের প্রভাবে তা বিভিন্ন - 
স্থানে ভিন্ন. ভিন্ন ধরণে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধ 
মন্য়গোষ্ঠীর শিলপ্পকল! যেন একই সুত্রে গাথা । প্রত্যেক 
দেশের শিল্পকলার মধ্যে সে দেশের মান্য, প্রকৃতি, 

জীবজস্ত, আহারবিহার' ও জীবনের নান! দিকৃকার পরিচয় 


পাওয়া যায়। এক হিসাবে শিল্পই জাতির সবচেয়ে বড় 
ইতিহাস । 
কালচক্রের আবর্তনে পৃথিবীতে টির মধ্যে নান! | 


'আদিম জাতির আকা 
ছবির মধ্যে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা 
যে রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিতপালিত ও বর্ধিত 


আষাঢ় 


কৃষ্ণ কর্তৃক কেশা-বধ ( পাহাড়পুর ) 


হয়েছে তাদের মধ্যে তদনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে উঠেছিল । 

বিচিত্র বেশভূষা দ্বারা তারা নিজেদের দেহের শোভা বদ্ধন 
করত । তারা যে সকল অন্্রশন্ত তৈরি করত সেগুলির 

কারুকার্য্যও শিরনৈপুণ্যের পরিচায়ক । তাদের উৎসব 

ও ধর্মান্ণঠানকে কেন্দ করে যে সকল চিত্র আকা! হয়েছে 

৮তন্মধ্োে শিল্পকুশলতা| যেন স্বতঃক্কুৰ্ত । শান্ত ও নিঝুম পর্বত 
এবং জঙ্গলময় পল্লী অঞ্চলে আদিম চিত্রকলার জ্রন্ম । যদিও 

বর্তমান যুগে আদিম সভ্যতার অনেক নিদর্শন লোপ পেতে 

বসেছে, তা হলেও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এখনও 
আদিম চিত্রকলার সন্ধান মেলে । ভারত, আফ্রিকা, অগ্্রেলিয়া 
এবং আমেরিকার আদিম চিত্রকলা সন্ন্ধে পুগ্থান্থপুগ্খভাবে 
আলোচনা! হওয়া প্রয়োজন । এই চিত্রসমৃহ উত্তমরূপে 
পর্ধ্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, অনার্ধ্যেরা তাদের স্বাধীন মুক্ত 
কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিজেদের অন্তরের ভাবকে রূপ 

দিয়েছে। 
আধ্য এবং আর্্যেতর জাতি উভয়েই বহু দেবতার উপাসনা! 


্‌ প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পকলা 


স্পট পট পপ 
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নপ্তকী (পাহাড়পুর ) 


করতেন-_স্ছ্র্যা অগ্নি জল মেঘ নদনদী বনস্পতি কতকিযে 
দেবতা তার আর অস্ত নেই । ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে 
আর্ষে এবং আর্ষ্যেতরে বড় একটা মেলে না, কিন্তু দেবতার 
নামে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপে আশ্চর্য্য একটা মিল পরি- 
লক্ষিত হয়। 

নিউজিলা!গ্ডের মাওরী জাতির একজন বজ্দেবত| আছেন, 
তাকে বলে (118 বা দৈত্যারি। বহু দেবতার নামের 
সঙ্গে তাদের পুজার উপচার এবং বিধি আর্ধাগণ যে আর্োতর- 
গণের কাছ থেকে পাননি, তাই বা কে বলবে। বেদী- 
নির্মাণ, অগ্নিকৃণ্ডের চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে বসে গান ও 
সোমরস পান, পুজাহুষানে যৃপকাষ্ঠে পশুবলি সবকিছুই প্রমাগ 
করছে আধ্য এবং আর্ব্যেতরের সাংস্কৃতিক সন্বন্ধের কথ! । 
লিওনহার্ড এডামও বলেছেন“ the primitive mind 
the mythical world is a reality.’ 


আদিম চিত্রকলার ভ্বাযস় আদিম জাতির বাবহারিক 


৪ 








মোহেন-জো|-দড়োতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য 


শি্নও আমাদের মনে বিম্ময়ের উদ্রেক করে। কাঠের 
জ্রিনিষপত্র, কাপড়, মাছধরার জাল, কাচকাঠির মাল! 
প্রভৃতিতে তাদের শিল্পনৈপুণোর পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই সকল শিল্পের মধ্যে তাদের বাস্তব জ্ঞান এবং লৌন্দ্া- 
বোধ ছুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। এমন ক তাদের তৈরি 
কুঁড়েঘর দেখলেও চোখ জুড়ায়। 

আদিম চিএকলার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আর্দি- 
বাসীরাও স্বপ্ন দেখতে জানত- তাদের চিজ্রকল| সেই স্বপ্পেরই 
প্রকাশ । এর মধ্যে তাদের জাতির এতিহ লুকিয়ে আছে। 
তাদের এই স্বপ্ন ও কণ্পনার সৃষ্টি থেকে তাদের শিল্প, বাবসা, 
বৃত্তি ও জীবনযাত্রার হদিস পাওয়া যায়। আদিম সংস্কৃতিকে 
তার! কাঠের তৈরি জীবজন্ধ, মানুষের মুখোশ ও নানা 
প্রকার চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছে। 

এশিয়ার আদিম চিত্রকলার বিশদ আলোচনা! কর! কঠিন 
ব্যাপার । এই বিরাট মহাদেশে যে কত বিচিত্র আদিম শিল্প- 
কল! বিভমান তার অন্ত নেই। যবদ্ধীপের ape man 


প্রবাসী 


~~ সস 
স্পষ্ট পা পাশা পা্াা্া্পা্পান্পা্পা্পা্পা্পা্পা্ান্পা্প্পা্ান্পা্্্পা্পা্পাটা্পা্া্পা্াট্পা্া্পাটীরা সা পা স্পা শা, 
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পোড়া মাটির স্ত্রী-মুর্্তি, মোহেন্‌-জে'-:ড়ো 


সপ্তবতঃ এশিয়ার আদিমতম মান্য । সেখানে এসিয়ার 
আদিম মানবের জীবনধারার নিদর্শন ফসিল ইত্যাদির মধ্যে 
দেখা যায়। 

চীনদেশের পিপিঙের কাছে ৮উ কউ তিয়েন নামে চুনের 
গুহায় পাথরের নান! যগ্ধপাতি আবিদ্কৃত হয়েছে । এগুলির 
মধ্যে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের শিপ্রকুশলতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে যে সকল প্রতুতাত্বিক 
আবিক্ষিয়া ও খনন-কার্ধা হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে ঠিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় নি। রাস্তা ও রেলপথ তৈরির 
সময় প্রাচীন শিল্পনিদর্শন কিছু কিছু আবিষ্কার হয়েছে। উত্তর 
চীনা ও মাঞ্চরিয়াতে খনন-কার্ধা যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
হয়েছিল। এর আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বৈজ্ঞানিক 
ও ভুতত্ববিদ জে. ব্রি. এণ্ডারসন । 

সাইবেরিয়ায় প্রস্তর যুগের কুষ্টির কিছু কিছু নিদর্শন 
আছে। সেখানকার পাথরের গায়ে আক ছবিগুলি দেখলে 
নব (N০০) প্রস্তর যুগের বলে মনে হয়। মিশ্থসিনসক জেলায় 
আবানসক নামে একটি স্থানের নিকটে প্রত্তরে অন্কিত 
একখান! ছবি আবিদ্কত হয়েছে । এটি তীরধন্থুক হাতে একজন 
শিকারীর ছবি । ব্রোঞ্জযুগের পূর্বেকার ছবিগুলিতে 
দেখি সাইবেরিয়ার লোকেরা তখন লঙ্খা! জামা পরত। 
রুশিয়ার প্রততদ্রব্য অঙ্থসন্ধানীর1 সাইবেরিয়ায় বহু আদিম 


পাস লালা লো" 


চিত্র আবিঞ্ধার করেছেন । সম্প্রতি পূর্বব-সাইবেরিয়ায় যকুংসক 
এবং উঞ্জবেকিস্থানে ( আফগানিস্থানের উত্তরে ) বহু প্রাচীন 
শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। 

অধ্যাপক ওকলাডনিকভ মধ্য এবং উচ্চ লেন! উপত্যকায় 
আশিটি প্রাগৈতিহাসিক স্থান এবং বহু প্রশুরশিল্পের নিদর্শন 
আবিক্কার করেছেন। এই সমস্ত আদিম চিত্র ব্রোপ্জ ও 
লৌহ যুগের এবং প্রাচীন প্রস্তর-যুগ থেকে নব প্রস্তর-ফুগ 
পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের সংস্কতির পরিচয় দেয়। মিস টাটিয়ানা 
পাসেক লেন নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে আদিম চিভ্রকলার 
ঘাছুধর বলে বর্ণনা করেছেন । মঞ্চো বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক 
মিকহেল ডোয়েভোভডক্ষি বলেছেন, “মধ্য এশিয়া আদিম 





= 








অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত, গাছের ছালে আঁক! চিত্রকলার নিদর্শন। 
ডানদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি কঠ!র অঙ্কিত 


শিল্পকলার কেন্দ্র। মধ্য এশিয়ার আবিদ্কত কোন কোন 
চিত্রের নীচে আরবীয় লিপি উৎকীর্ণ আছে__তা একাদশ 
থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবত্তী কালের বলে মনে হয়। 
উজ্জবেকিস্থানের জার|উৎসয়। গিরিপথের অঙ্তান্ত গুহায় বহু 
চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 

সাইবেরিয়ায় ত্রোঞ্চ যুগে সিথিয়ান চিত্রকলার বিশেষ 
প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সিথিয়ান চিত্রকলা অতীত যুগের 
স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে। এই চিত্রকল! সম্বন্ধে জনৈক 
বিশেষজ্ঞ বলেহেন,_ 


পাতাল লালা লা লা লালা 


২২৯ 





“The scythian style may be described as a com- 
bination of primitive vision and technical perfection, 
ও. strange mixture of decorative stylization with 
naturalism. In almost every instance the artists show 





বোণিওতে প্রাপ্ত কাঠের মূর্হি 
an admirable observation of nature, but they adopted 
the designs with perfect freedom to the shape of the 
0106001৮110 field.” 





কাঠের পিকদানী-_হাওয়াই 
ভারতবধেও প্রাচীন চিত্রকলার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
১৮৬৩ পষ্টাব্দে প্রথমে রবাট ক্রস ফুট মাদ্রাজের নিকটবর্তী 


২৩০ 


কনা a 


১৩৫৭ 





কোনো এক স্থান থেকে চিত্রখোদিত পাথর আবিফার 


নানা রকমের জিনিষপত্র তৈরি হ’ত। আদিম চিত্রকলার ক্রম- 


করেন। ১৮৮০ সালে আর্চ্চিবল্ড কারলাইল এবং জে বিকাশ, এ তিনটি পদার্থের যধ্যে দিয়ে বিভিন্ন যুগের পরিচয় 


ককবার্ণ প্রথম পাহাড়ের গায়ে আাক। ছবির দিকে 
শিল্াম্বরাগীদের দৃষ্টি আকর্ণ করেন। এই বিবরণ ১৮৮৩ 





দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি পর্বতে প্রাচীন সমাধিতে 
প্রাপ্ত মুংশিঞ্চের নিদশন 


ধ্রষ্টান্দে রয়াল এশিয়টিক সোসাইটির জার্ণালে ছাপা 
হয়। এই ছবিটির বিষয়বন্ত গ্'র-শিকার, ছয় জন লোক 
কয়টি গগ্ারকে আক্রমণ করছে, তরধো কয়েকজন টুপি 
পরিহিত। তারপরে বহু পাহাড়ের গায়ে ছবি আবিদ্ুত 
হুয়েছে। এগুারসন কতকঞ্চলি উৎকষ্ট চিত্র রায়গড় জেলায় 
সিংহলপুরের নিকটে আবিষ্কার করেন। এগুলি ঈষৎ লাল, 
বেগুনি এবং হলদে রং দিয়ে শাক _তন্মধো মাহ, পাখী 
এবং নান! জীবজন্ত ইত্যাদি হরেকরকমের ছবি আছে। 
মধাভারতে প্রাচীরগাত্রে আদিম যন্ত্রপাতি, সাজপো শাক প্রভৃতি 
আকা আছে। এ সমন্ত ছবি দেখলে বোঝা যায় সারা 
এশিয়া মহাদেশে যন্ত্রপাতি, অন্ত্রশপ্র এবং বেশভূষা ইত্যাদি 
স্থপ্রাচীনকাল থেকে যে ভাবে চলে আসছে তার সঙ্গে বর্তমান 
“যুগের ওঁ সমস্ত দ্রব্যাদির কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এ 
সকল চিত্রকলার কাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। 
কয়েকজন প্রত্রতত্ববিদ এগুলিকে গ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার 
বৎসর পূর্বেকার বলে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান 
যুগে আদিম চিত্রকলার যে নিদর্শন মোহেন-জো-দাড়ে! এবং 
হরপ্লা থেকে আবিদ্কত হয়েছে তার প্রাচীনত্ব সন্থন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকল! সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করতে হলে যোহেন্-জো-দাড়ে! এবং হরপ্লার প্ল্যাসটিক চিত্র- 
কলার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে । এই প্র্যাসটিকের সঙ্গে 
তামা এবং ষ্টিয়েটোইট নামে আর একটি পদার্থের ব্যবহারে 


দেয়। প্রথম যুগে মাটি দিয়ে সাধারণ ও সহজ ভঙ্গিমায় 
নানা মৃ্তি তৈরি হয়েছিল। যখন শিল্পকলা উন্নতির পথে 
অগ্রসর হতে আরস্ড করল সেই সময়ে তামা দিয়ে মান্য ও 
জন্তঙ্জানোয়ারের মূর্তি গড়ার রেওয়াঞ্জ হ'ল। 

ভারতীয় আদিম চিত্রকলা ভারতের বাইরে অন্তান্ত দেশেও 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । মোহেন্‌ জো-দাড়োর প্রাচীন মাটির 
সু্িগুলির সঙ্গে মেক্সিকোতে প্রাপ্ত মৃন্ম ন্রির হুবহু মিল দেখতে 
পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় সভ্যতা! সিংহল, 
অধ্েলিয়া, পুর্ব ও মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে বিস্তারলাভ 
করেছিল। 

এখনও ভারতবর্ষ থেকে আদিম চিত্রকলা! লোপ পেয়ে 
যায় নি। এখানে আড়াই কোটি আদিম জাতির লোকের 





নিউজীলযাগডের মাওরিদের মুতের উদ্দেষ্ঠে নির্শ্বিত শ্মৃতি-স্তম্ভ 


বাস। তাদের লোকশিল্প বর্তমান কালেও বেশ সমাদৃত 
হয়েছে । ভারতের আদিবাসীদের চিজ্রকল! সম্বন্ধে নৃতত্ববিদ্‌- 
গণও প্রচুর গবেষণা করছেন । আসামের নাগাদের বন্রশিল্পেও 
নৈপুণ্য আছে । দক্ষিণ মহীশুরের নীলগিরি পর্বতের টোডা 
জাতির মাটির শিল্প বাস্তবিকই চমৎকার ৷ গঞ্জামে বেলুগুনটা 


চি 


আষাঢ় 


নানা রকম জিনিষপত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ সকল 
শিল্প বরকে উপহার দেওয়| হয় । 

_ সিংহলে দৈত্যের মুখোস আদিম চিত্রকলার একটি শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । কাঠ কুঁদে তার ওপর তেল-রঙ দিয়ে বিকটাকৃতি 
মুণ্ডি আকা হয়। এখানকার অন্তানপ্ত আদিম চিআ্কল! ঠিক 

ক ভারতীয় আদিম চিত্রকলার মত । সুমাত্রা, নিয়াস, বোর্ণিও, 
ফিলিপাইন এবং ভন্তান্ত দ্বীপপুঞ্জে কাঠের তৈরি জীবজপ্ধ এবং 
নিছক কল্পনার স্ষ্ট ছবিঞ্চলিতেও স্থানীয় প্রতিবেশের বিশেষ 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় | বোর্ণিওর কেনিয়া-কয়ান জাতিদের 
739০০741179 8৮ বা মণ্ডন-শিল্পে দক্ষতা আছে এবং তা 

একেবারে তাদের নিজস্ব । 

 অব্য-পূর্ব-এশিয়া অর্থাৎ সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং 

৷ লুরিস্বান এই তিনটি স্থানের আদিম চিত্রকলা বিশেষ উৎকর্ষ- 


কাজের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার 


কাজের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার 


২৩১ 


লাভ করেছিল । ১৯৩৮ সালে এম, ই. এ. মালোয়ান সিরিয়ায় 


টেশ ব্লাক নামে একটি স্থানে বছ আদিম ভাক্কর্ধ্যের নিদর্শন 
উদ্ধার করেছেন। এইগুলিকে ৩১০০ গ্রীষ্টপূর্ব থেকে ১৫০০ 
্রষ্টপূর্ধের মধ্যে ধরা হয় । মেসোপটেমিয়া থেকে চীনামাটির 
একটি বিরাট মুর্তি আবিক্কৃত হয়েছে । ডাঃ মার্ক্স ব্যারনডন 
ওপেনহিম ১৯১১-১৩ এবং ১৯২৯ খষ্টাব্দে বহু প্রাচীন শিল্প- 
নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন উর 
সভাতার নিদর্শনগুলি এইচ, আর. হল এবং স্তার লিওনার্ড উলি 
কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই সকল স্থানের বেশীর ভাগ শিল্পকলা 
পেন্সিলভেনিয়া ও ব্রিটিশ যাছুখরে রক্ষিত আছে। পশ্চিম 


ইরাণের একটি প্রদেশ লুরিস্থান কুড়ি বৎসর পুর্বে প্রত্ুততববিদের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ. গডাবড, আর. ডব্লিউ. হাচিনসন প্র, 
অন্ুসন্ধিংসুগণ কর্তৃক লুরিস্থানে আবিষ্কৃত শিল্পকলা ইডি 


এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করেছে ।  . 


Toe কয 
SVE 


জ্রীহলধর 


১৯৫১ সনের মধ্যে খাত সম্বন্ধে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে, 
 ঈহইবে_ইহাই ভারত গবর্ণমেন্টের দৃঢ় সন্তল্প ; এই সঙ্কল্পকে 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার! 
নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং কাজে ( ও অকাজে ?) অজত্ অর্থ 


* বায় ॥ ‘কমিটি’ ও কর্মচারীর 
সংখ্যা ণ বাড়িয়াছে এবং 
. এখনও বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই 


সন্চল্প কার্যে পরিণত হইলে দেশের 
জনসাধারণ সুখী ও সন্ধষ্ঠ হইবে, কেন 
না ‘কণ্টোলের’ তখন কোন প্রয়োজন 
৷ থাকিবে না এবং “কণ্ট্োল-জনিত” 
নানাবিধ অসুবিধা জনসাধারণকে আর 


গল করিবার পথে বহু বাধাবিদ্গ বিগ্তমান 
আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি সহজে 
দৃষ্টিগোচর হয়, এবং কতকগুলি হয় না । 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সকল বাধাবিদ্ধ পহজে 
ও শীদ্র অতিক্রম কর! খুবই কঠিন। তবে জনসাধারণের-__ 
বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূর্ণ 
সহযোগিতা থাকিলে এ সন্বদ্ধে অনেক পরিমাণে সফল 


হওয়া সম্ভব । 


যে সকল বাধা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাদের মধ্যে 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বলদের কার্ধ্যশক্তির 





সিন্ধী গাভী হাল্ক1 গাড়ী ট।নিতেছে 


অল্পতা অন্ঠতম | বলদের কার্য্যশক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে 
হইলে প্রধানতঃ উন্নত উপায়ে প্রজনন ও উপযুক্ত পরিমাণ 
খান্তের বাবস্থা কর! বিশেষ আবশ্যক ; প্রত্যেক রাষ্্রেই এ 


সম্বন্ধে চেষ্টা, গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে এবং এ বিষয়ে জন- 





পাশ ₹প্ড 


_ বলদের খাদা__ঘাসের (19349) ) 


Ces ee _ 


UE hs ক ৮০: 


বনিক বহি করিবার জনক পরচারকার্াও চলিতেছে 
কিন্তু কবে ইহার ফল দেশের সর্বজ্ঞ ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে বলা যায় না। 








সিন্ধী গাভী দ্বারা জম চাষ করানে! হইতেছে 
যুদ্ধের সময় হইতে বলদ সঙ্ধক্ধে আর একটি অন্তরায় দেখ! 


দিয়াছে। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় শহরের যানবাহনের জন্য 


বলদ, মহিষ প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 


ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলে ইহাদের তীব্র অভাব খটিয়াছিল। 


সেই অভাব অগ্ঠাপি চলিতেছে. এবং ইহা! খুব শী পূরণ 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থার উপর আর এক 
অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে । সেই অন্তরায় হইতেছে গরু, 
“হৃতিক্ষ” । সৌরাই, 
গুজরাট, কচ্ছ প্রদেশে এই “ছুত্ভিক্ষ তীব্রভাবে চলিতেছে । 


 অন্যানা অঞ্চলেও গরু-বলদের খাগ্ঠ-_ঘাসের অভাব যথেষ্ঠ 


আছে । এই *“হূর্তিক্ষের” ফলে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও কচ্ছ 


প্রদেশে বহুসংখ্যক বলদ ্বতাযুখে পতিত হইয়াছে এবং 


যাহারা জীবিত আছে খাদ্যাভাবে তাহাদের অবস্থাও জীর্ণ 
ও ক্লিষ্ট; উপযুক্ত পরিমাণ কাজ করিবার শক্তিও তাহাদের 
নাই। অথচ স্বাভাবিক কৃষিকার্ধোর জন্ত এই সকল অঞ্চলে 
হাজার হাজার বলদের প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমানে অপর 
কোন অঞ্চলেই এমন বাড়তি বলদ নাই যাহাদের আমদানী 
করিয়া এই সকল অঞ্চলের অভাব মিটানো যায়। সাধারণতঃ 
পূর্বব-পঞ্চাব, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজস্থান বলদ সম্বন্ধে বাড়তি 
জকি টি হইত ৷ বৰ্তমানে এই সকল স্থানেও 
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৯৬৭ 


জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা হইবে ES কিন ইহার ফলে 
বলদের প্রয়োজন কম হইবে না, বরং বাড়িবে; কারণ পরে : 
সেই সকল অতিরিক্ত পরিমাণ জমি প্রধানত: বলদের 
দাহাযোই চাষ করিতে হইবে । বলদের 
অভাব-জনিত অন্বিধা অতিক্রম করিবার “| 
একটি উপায় হইতেছে ক্ৃষিকার্ধো 
ব্যাপকভাবে যন্ত্রের প্রচলন; কিন্ধ- 
বর্তমান অবস্থায় এই উপায় গ্রহণ করা 
আদে সম্ভব নহে । প্রথমতঃ শী এবং ও 
সহজে উপযুক্ত যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে : 
আমদানী কর! যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ 
সাধারণ কৃষক তাহার বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জমিতে যন্তাদি ব্যবহার করিতে সক্ষম 
হইবে না। তাহার পক্ষে ইহ! মোটেই 
লাভজ্নক নহে । ইহ! বাতীত যন্ত্রের 
প্রচলনের বিরুদ্ধে অনেক মতবাদ আছে । 
সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই 
_অসুবিধা ও অন্তরায় কি উপায়ে অতিক্রম 
করা যায় তাহাই আমাদের বিশেষভাবে 
চিন্তা করিতে হইবে । একটি উপায় 
হইতেছে-_ছুষ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল ও. 
গাড়ী চালানোর কাজে ব্যবহার করাঁ। এই প্রপ্তাব 
প্রথমেই আমাদের সংস্কারে তীত্র আঘাত দিবে এবং 
অনেকেই এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত ও যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। 
কিন্ত অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমর! 
বহু রকমের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং 
আমাদিগকে ভবিস্মতে করিতেও হইবে । টা ক্ষেত্রেও 
অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া! আমাদিগকে আমাদের সংস্কার 
ত্যাগ করিতে হইবে । এ সন্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত এহণ :. 
কর! হইয়াছিল । তিনি এই প্রস্তাবকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
কারণ তাহার মতে ইহার ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক সুবিধ! 
ত হইবেই, পরন্ত অপ্রতাক্ষ ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরও উপকার 


হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা! প্রয়োজন যে, ভারতীয় 
গোজাতির “বাহন-শক্তি' ( draught quality ) খুবই 
এবং দুগ্ধবতী গাভীকে “বাহনের' কাজে নিযুক্ত না করার ৫ 
কারণ নাই। এই সম্পর্কে আমাদের ইহাঁও মনে রাখা দরকার 
যে, ভারতবর্ষে দুগ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল, গাড়ী প্রভৃতি টানার 
কাজে নিযুক্ত করা মোটেই নৃতন কথা নহে; এইরূপ কার্যে 
“পূৰ্ব্বকালে দুগ্ধবতী গরু নিযুক্ত হইয়াছে এবং বর্তমানে মহীশুর 
ও কুর্গে এই প্রথা প্রচলিত আছে । পশ্চিম পঞ্জাবে “ধানী’ 
গরুও এইরূপ কার্যে নিযুক্ত হইত। বাংলাদেশে খুলনা _ 
চাষের কাজ হইয়া থাকে! পৃথিবীর অন্আ্ও এই প্রথা 

রী 





আধা 
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প্রচলিত আছে। রি ইনি সংসদের সহকারী 
সভাপতি স্তার দাতার সিং মিশর ভ্রমণের সময় দেখিয়াছেন 
যে, সেখানে দুগ্ধবতী গাঁভীকে লাঙ্গল ও গাড়ী টানার 
কাজে নিযুক্ত কর! অতি সাধারণ প্রথা । এইরূপ কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
* হওয়ার দরুণ গরুর ছুগ্ধদায়িনী শক্তি মোটেই হ্থাস পায় না। 
তাহাদের স্বাস্থ্যেরও কোন অবনতি ঘটে না। এই প্রথার 
" ফলে তথাকার ক্কষকগণ গরুর খাতের খরচ অনেক পরিমাণে 
কম করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
ভারতরাঞ্ে গরুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে একুশ কোটি ; এই 
অঙ্ক পৃথিবীর গরুর মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ । বিশেষজ্ঞের! 
বলেন যে, সাড়ে একুশ কোটি গরুর মধ্যে প্রায় ১২ কোটি গরু 
অকেন্রে! ( uneconomic and unproductive ) | এই ১২ 
. কোটি গরুর প্রত্যেকের দৈনিক আট আনা| হিসাবে খরচ 
ধরিলে প্রত্যেক দিনের খরচ ৬ কোটি টাকা, প্রত্যেক মাসের 
খরচ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা এবং প্রত্যেক বৎসরের খরচ প্রায় 
২১০০ কোটি টাকা । কি বিরাট অপচয়? এই সকল 


'_ অকেজো গরুকে ভালভাবে তত্বাবধান করিয়া ও খাওয়াইয়া . 


_. লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে এই 
অপচয় কতকটা! নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া 
গে. হুপ্ধবতী গাভী ছুপ্ধপ্রধান বদ্ধ করিয়া দিলে অর্থাৎ উহার শু 
কালে’ ( (7 79000 ) উহা অকেজো হইয়া পড়ে এবং এই 
* কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরু শুদ্ধ’ ( যে) হইলে উহাকে 
বিক্রয় করিয়া দিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এইরূপ বিক্রয়ের 
ফলে কত ভাল জাতীয় গরুর বংশ ন হইয়া যাইতেছে । 
ইহাও প্রতিত্টোধ করা প্রয়োজন। প্রতিরোধ করিতে হইলে 
শুষ্ক কালে’ ছুঞ্ধবতী গরুকে কাজে লাগাইতে হইবে। 
দুঞ্ধদায়িনী গরুকে বাহনের কাঁজে লাগাইতে হুইলে প্রথমে 
তাহাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রস্তুতির 
সময়টা তাহার পক্ষে কঠোর হইবে, কারণ এই সময়ে তাহার 
- শক্তি .অতিরিক্তভাবে ব্যয়িত হইবে। কিন্ত কিছু দিন 
/ পরেই এই কাজে গরু অভ্যস্ত হইয়া যাইবে । যখন কোন 
'_ ছুপ্ধবায়িনী গরু বা বকৃনাকে এইরূপ কাছে নিযুক্ত কর! 
*ল্দরকার হইবে তখন প্রথমে উহাকে আর একটি হুগ্ধদায়িনী 
১-গরুর সহিত যুগ্ম করিয়া (0817) দেওয়া দরকার । প্রথমে 
জোড়াটিকে কৃষিক্ষেত্রে গাড়ী টানার কিস্বা কর্ষণোপযোগী 
জমিচাষের কাজে নিযুক্ত করাই ভাল; দৈনিক ছয় ঘণ্টার 
বেশী কাজ করানো উচিত নয়। ছুগ্ধবায়িনী গাভীর প্রসবের 
ছুই মাস পূর্ব হইতে প্রপবের এক মাস পর পর্যন্ত এইরূপ 
কান্দে তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত হুইবে না। 


ফ্ৰাঁজের জন্য দুন্ধবভী গাভীর ব্যবহার . 


লতি 
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দুঞ্ধবতী গরুকে এইরূপ কাছে নিযুক্ত করিতে হইলে 
তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে। তাহাকে 
এইরূপ খোদ দিতে হইবে যাহাতে সে উপযুক্ত পরিমাণ দুধ 
দিতেও পারে, কাজও করিতে পারে । সাধারণতঃ সাত-আট 
মণ ওজনের গরুর অন্ধ সাড়ে সাত সের শুষ্ক পদার্থের (0 
matter ) প্রয়োজন হয়। ইহার অন্য প্রত্যেক গরুর প্রতি 
দিনের প্রয়োজন হইবে--দশ সের ঘাস এবং পাঁচ .সের 
ঘনীভূত থাগ্চ” (90208268669 ) ; এইরূপ থাঞ্ছে গরু শরীর 
রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে 
পারিবে এবং তাহার পাঁচ সের দুগ্ধ দিবার শক্তি থাকিবে । 
ঘাসের মূল্য মণ প্রতি আড়াই টাকা! এবং “ঘনীভূত খাদ্য’ মণ 
প্রতি দশ টাকা ধরিলে দৈনিক খাদ্যের খরচ এক টাকা! চৌদ্দ 
আনা অর্থাৎ ছুই টাকা পড়ে ॥ ইহার মধ্যে কাজের. জন্ঠ 
সিকি অর্থাৎ আট আনা খরচ হইবে । কেবল কাজের জন্ত 
পৃথকভাবে একটি পশুকে পোষণ করিতে যে খরচ হয় তাহার 
তুলনায় দৈনিক আঁট আনা অতিরিক্ত খরচ খুবই কম। 

এই প্রথা প্রচলিত হইলে কেবল যে বহুলাংশে বলদের 
অভাব পূরণ কর! যাইবে তাহা নহে, ঘাসের অভাবও 
কতকাংশে দুর করা সম্ভব হইবে ; কারণ অপেক্ষাকৃত কম 
সংখ্যক গরুর দ্বার! “বাহনের' কাজ সম্পন্ন করা যাইবে | . এই 
সম্পর্কে ইহাও বিশেষভাবে মনে রাখ! প্রয়োজন যে, বর্তমানে 
আমাদের দেশের গোধন আমাদের ঘাড়ে বোবান্বরপ হইয়! 
ফাড়াইয়াছে, কারণ ইহাদের নিকট হইতে আমরা খরচের 
অন্থপাতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্ধ্য বা দুগ্ধ প্রাপ্ত হই না। 
গোজাতি ও গোপালন সম্বন্ধে আমাদের পুরাতন বহু সংস্কার, 
বহু রীতি, নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে ; ইহা যদি করিতে 
পারি, তবেই পুনরায় আমাদের দেশের গোজাতি আমাদের 

“সম্পদে” পরিণত হইবে, দেশের কৃষিরও প্রভূত উন্নতি হইবে । 

এই সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদের তত্বাবধানে 
চারিটি কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীর, গরু ইয়া পরীক্ষা চলিতেছে । 
বাঙ্গালোরে ভারতীয় ভেয়ারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিটটে “সিন্ধি” গরু 
এবং মহীশুরে সরকারী পশুক্ষেত্জে “অম্বত মহল’ ও “হালিকর” 
জাতীয় গাভী লইয়া এই পরীক্ষা হুইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের 
হরিণধঘাটা গো-উন্নয়ন ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষাকার্ধ্য আরম্ভ করা 
যাইতে পারে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি ।* ৫ 

* ১৯৪৯ সালের জুলাই সংখ্যা Indian 747/%27/ পত্রিকায় 
প্রকাশিত ‘The use of cows for Work” প্রবন্ধ অবলম্বনে 
লিখিত । ছবিগুলিও সেই প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 





Ed 
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শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত 


জরাছুঘরের অভ্যস্তর, একটা মস্ত বড় ঘর, তার দেয়ালে 
সাজান মৌর্যমুগের গুপ্তযুগের, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যুগের বহু 
ভাস্কৰ্য্য; কোনটাতে সুন্দরী নর্তকী নৃত্য করছে, তাকে ধিরে 
বাদকের দল কেট স্বদঙ্গ, কেউ করতাল, কেউ বাঁশী 
বাদাচ্ছে, কোনটাতে পদ্মবনে ' কলহৎস লীলা করছে, 
কোনটাতে রাত্রসভা বসেছে। :. ' 

রাত বারটা বাজে ঢং ঢং, অন্ধকার ঘর ধীরে ধীরে 
আলোকিত হয়ে ওঠে, চারদিকে একটা অক্ষুট আওয়াজ 
শুনতে পাওয়া যায়, ক্রমে তা পানির হয়ে ওঠে__হঠাৎ ঘর 
আলোয় ভরে যায়। | 

- ঘরের মধ্যে ছুটি মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়।' * 

প্রথম মান্ুষ-তুমিকে? 
দ্বিতীয় মাহুষ-_ছুমি কে? 
| (হ’জনেই হেসে ওঠে ) 
প্রথম__আমি হচ্ছি দ্ৌৌবারিক--দ্বারপাল । ৰ 
দ্বিতীয়__ আমি হচ্ছি অমাত্য |" 
দৌবারিক-_বোধ হয় মহাপাপ করেছিলাম তাই পাথর 
হয়ে ঠায় দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। 

. অমাত্য-_আমারও সেই দশা, রাজসভায় বসে আছি 
তো বলেই আছি, ( হাঁটুতে হাত বুলিয়ে ) হাটু ছটো ধরে' 
গেঁছে। 

দৌবারিক--দারোয়ানী আর পোষাবে না, 
ফরব তাও স্বীকার কিন্ত দারোয়ানী আর বারব না। 


রাখালী 


অমাত্য-ঠিক এ কথা আমিও ভাবছিলাম, স্ভায় 

বসবার আর সখ নেই, বিন পথে পথে কের দক মরতে 
ইচ্ছে হচ্ছে। 

(এক খাক কলহৎস ঘরের মধ্য দিয়ে পাখ! ঝটপট, 

করে উড়ে বি বাহার অর্থ্য সাজিয়ে পুজারিশীগণ 


প্রবেশ করে। )' 


প্রথম পুজ্জারিধী--স্ত প কোনদিকে বলতে পার? 

দৌবারিক-__দেশটার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি। 

অমাত্য-_মদ্দির না ৪ বৌদ্স্ত প খুঁজতে বেরিয়েছ 
কেন? 

দ্বিতীয় পুঁজারিণী__-আমরা যে ভগবান বুদ্ধের দাসী । 

অমাত্য--তোমরা বৌদ্ধ]. বল কি গোঁ? কোন্‌ দেশে 
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বাড়ী? পৌশাক-পরিচ্ছদ আর গহনাপক্র দেখে এদেশের বলে. / 


মনে হচ্ছে না! 


পুজারিণী-__-এ দেশেই আমাদের বাড়ী, মহারাজ কণিফ্ের 


জয় হোক । 

অমাত্য--(হো৷ হো করে হেসে) মহারাজ কণিফ ! শুনতে 
পাওয়া যায় প্রায় চার শ বছর আগে কণিফষ নামে এক বুনে! 
রাজা রাজত্ব করতেন। এটা বিক্রমাদিত্যের যুগ--সভ্যতার যুগ । 

দৌবারিক--( অবাক হয়ে) বিক্রমাদিত্য | মহাঁকবি' 
কালিদাসের যুগ বল। সে কি আজকের কথা, পাচ শ বছর 
আগেকার কথা । এখন রাক্জচক্রবর্তা মহীপাল রাজত্ব করছেন, 
বুঝলে বন্ধু, এটাই চরম সভ্যতার মুগ । 


আষাঢ় 


অমাত্য তুমি নিতান্তই শিশু হে, নিতান্তই শিশু, তোমার 
চেয়ে আমি পাঁচশ বছরের বড়। ( পুজারিণীকে সম্বোধন 
করে) তাহলে তোমাদের বয়স কত হবে--কম করেও চারশ 
বছর, তাই না? 
(প্রথম ও দ্বিতীয় পুজারিণী লঙ্ষিত ভাবে এ' ওর ' 
দিকে 'তাকায়।) 
কৌবারিক-_(লাওলে গুনে) উহু--চার শ বছর'নয়, প্রায় 
ন'শ বছর--তা বয়স কিছু হয়েছে বৈকি । দেখে কিন্ত 
বোঝবার জো নাই৷ - 
অমাত্য- মেয়েদের চেহারা দেখে বয়স: আচ: করতে 
পারবে না বন্ধু। লোব ফুলের রেণু দিয়ে মুখ মার্জনা করলে, 
তান্ুলরাগে ঠোট ছুটি আরক্ত করলে, আথিতে অগ্তন পরলে 
আর কীচুলি এটে বাধলে সামান্য ছু-চার শ বছরের তফাৎ 
চোখে পড়বে না। 
প্রথম পুজ্জারিণী-_তুমি নাকি সভ্যযুগের লোক, অথচ কথ! 
শুনে বিশেষ সভ্য বলে তো মনে হচ্ছে না। 
দৌবারিক-_কালিদাসের কালের লোক কিনা তাই উনি: 





. স্্রীচরিত্রে বিশেষজ্ঞ । 


পে 


চি 


অমাত্য--(হেসে) নিসর্গনিপুণাঃ প্রিয়ঃ--বুঝলে বন্ধু । 
( পূজ্জারিণীগণ দ্রুত প্রস্থান করে, এক ঝাক হাঁস 
উড়ে চলে যায়; নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হাতীর 
বৃহিত শুনতে পাওয়া! যায়।) 
দৌঁবারিক-_যেমন এখানে আমরা জেগে উঠেছি তেমনি 
এদিকে-ওদিকে অনেকেই জেগে উঠেছে দেখছি। ডাক 
শুনছ? - 
অমাত্য--বাধ ডাকছে না? 
দৌবারিক-__আরে! অনেক জানোয়ার ডাকছে। 
অমাত্য-_(সভয়ে) এদিকে আসবে না ত? 
ছৌবারিক-_(তলোয়ার বার করে) এলে মন্দ হয় ন! ৷ 
অমাত্য--তলো য়ারখানা মরচেধর! নয় ত? 
(যক্ষের প্রবেশ ) 
অমাত্য স্বাগত | | 
দৌবারিক-_তুমি কে? 
যক্ষ_ আমি যক্ষ 
অমাত্য-_-(সানন্দে) কশ্চিৎকাস্তা বিরহগুরুণ| স্বাধিকার-- 
মত্তঃ___তা বিরহী বলেই মনে হচ্ছে। 
(যক্ষের প্রস্থানোগ্চোগ) 
পানি চললে যে, একটু দীড়িয়ে হু-চারটে 
কথা বলেই যাও । 
“ ক্ষ__আমার যক্ষিণীকে দেখেছ ? 
দৌবারিক-_(হেসে) এরই মধ্যে হারিয়ে গে ? 
বক্ষ_ খুঁজে পাচ্ছি না। 


জাদু ঘর 


২৩৫ 





অমাত্য--দেখতে কেমন ? 

যক্ষ-_( বিরক্ত ভাবে ) কেমন আবার, যেমন: হয়ে থাকে 
তেমন । 

অমাত্য-_দাড়িশ্ববীজের মত দশন, অধরোষ্ঠিপক্ষ বিশ্বের 
মত লাল, কটিদেশ ক্ষীণ, চোখ ছুটি হরিণীর মত চঞ্চল, 
দ্রেহ্য্টি কুচডারে কিঞ্চিৎ আনত আর গতি শ্রোণীভারে মন্দ 
মন্দ : ড 
যক্ষ--(সন্দিধভাবে) দেখেছ নাকি ?. 

অমাত্য--না গো না, তোমার ৮৪ এ 'পথে- আসেন 
নি, তুমি উণ্টো পথ ধরেছ। 

দৌবারিক---হয় তো তুমি একটু ভ্রতপদে রে এসেছ, 
হয় তে! তিনি পেছনে পড়ে আছেন । 

অমাত্য--এ যে কে এদিকে আসছে, তোমার যক্ষিণী 
আসছেন বোধ হয়। 

( যক্ষের দ্রুত EE 

অমাত্য--( যক্ষের হাত চেপে ধরে) আরে ওকি, তুমি 
পালাচ্ছ যে? 

দৌবারিক--তা হলে যক্ষিণী পলাতকা| নন, পলাতক যক্ষ- 
মশাই নিজে । 

যক্ষ-_হাত ছাড়, আমার অবস্থা তোমার হলে তুমিও 

পালাতে | 

অমাত্য-( হাত ছেড়ে দিয়ে ) বলো কি বু অমন যার 
পরমাসুন্দরী শ্রী, তার অবস্থা কল্পনা করতেও যে আমার পুলক 
হচ্ছে ; ছুটি কুর্নয়নের দৃষ্টি, ছুটি ম্বপালবাছুর নিবিড় বন্ধন-_ 

যক্ষ-_ভান্বার বছর প্বরে, ছু'চার দিন নয়, হু’চার বছর নয়, 
হাজার বছর ধরে, হাঁ-জ্া-র বছর ধরে-_কল্পনা করো, পুলক 
হচ্ছে কি? 

অমাত্য- পুলকের পরের-অবস্থা--স্বেদ হচ্ছে । 

(ব্বাজ-নর্ভকী, মুরজ্ব-বাদিকা, মুরলীবাদিকার প্রবেশ ) 

অমাত্য--( যক্ষকে আড়াল করে দাড়িয়ে ) তোমরা কি. 
কারো সন্ধানে ফিরছ ? - 

_ মুরজবাদিকা--না, আমরা ইতত্তত ভমণ করছি। 

মুরলীবাদিকা_আমর! কারো! সন্ধানে ফিরি না, সবাই 
আমাদের সন্ধানে ফেরে । 
দৌঁবারিক-_বেশ বলেছে। 

- অমাত্য-- (বাধ! দিয়ে.) তুমি থাম, ভদ্রভাঁবে কথাটাও 
বলতে জাননা (মুরলীবাদিকাকে সম্বোধন করে ) অয়ি ইন্দু- 
বদনে, তুমি যথার্থই বলেছ, কমল কি কখনও অলির সন্ধানে 
ফেরে, অলিকুলই ঝাকে ঝাকে কমলের কাছে ছুটে আসে) 
তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? 

রাজ-নর্তকী- আমি. রাজ্নর্তকী আর এরা হচ্ছে আমার 
সঙ্চিনী--যুরজবাদিকা এবং মুরলীবাদিক] । 


২৩৬ 


বাপ 





অমাত্য--তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হুলে এ আমাদের 
পরম সৌভাগ্য ৷ 

রাক্ষ-নর্ভধী-_এটা রাজপ্রাপাদের কোন কক্ষ? 

অমাত্য--আর যে কক্ষই হোক না কেন, প্রমোদ-কক্ষ 
ময় । i 

দৌবারিক-_ হয় তো বা মন্ত্রণা-কক্ষ ৷ 

অমাত্য--অথবা কারাকক্ষ | 

দৌবারিক-_প্রমোদ-কক্ষে তো বছ কাল কাটিয়েছ, 
আবার প্রমোদ-কক্ষের সন্ধান কেন ? 

যক্ষ--সোনার খাঁচার পাখী এরা, খাঁচা খুলে উড়িয়ে দাও, 
পালাবে না; ঘুরে ফিরে আবার খাঁচায় এসে ঢুকবে । 

মুরজবাদিকা_ আমর! সোনার খাঁচা ভালবাসি । 

অমাত্য- সোনার খাঁচা না হলে তোমাদের মানাবেই বা 
কেন? 

মুরলীবাদিকা__তা হলে দয়া করে মহারাজ অনক্ষভীমের 
প্রাসাদটা আমাদের দেখিয়ে দাও । | 

অমাত্য--তোমাদের মহারাজার যে নামই শুনিনি | 

মুরজবাদিকা__উৎকলের প্রবল প্রতাপ মহারাজ্ব অনঙ্গ- 
ভীমের নাম শোনো নি--বলো কি? 

অমাত্য-_পাঁচ শ বছর আগে, না-পাচ শ বছর পরে? 

দৌবারিক-_থাকৃ-_বয়সের হিসেবে আর দরকার নাই। . 

অমাত্য--এ বড় মজার দেশ, এখানে স্থান কাল আর পাত্র 
সব এলোমেলো, উক্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের অমাত্য আর 
উৎকলের অনঙ্গভীমের নর্তকী বিশ্রস্তালাপ করছে 1 ( উচ্চহাস্ত) 

যুরজবাদিকাব্যাপারটা আমাদের মোটেই হাগ্তকর 
বলে মনে হচ্ছে না, সখী, এখানে দীড়িস্বে থেকে আর বৃথ! 
সময় নষ্ট করা উচিত নয়। 

রাজ-নর্তকী-_কিন্ত যাব কোথায়, রাজা নেই, রাজপ্রাসাদ 
নেই। 

ঘক্ষ--চাটুবাক্য নেই, মনরাখী হাসি নেই, মিথ্যা প্রেমের 
অভিনয় নেই-_সমস্তা বটে | 

অমাত্য--চাটুবাক্যের অভাব এখানেও হবে না। 

- মুরজবাদিক1_ দাড়িয়ে দীড়িয়ে কেবল কথা শুনবার 

ধৈৰ্য্য আমাদের নেই । 

দৌবারিক-_বুবেছি, বুঝেছি--সমস্তা আরও গুরুতর, 
ভারী একটা মৃদঙ্গ বয়ে আর কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকা যায়; তা, 
আমি বলি তোমার মুরজটি রেখে এখানে একটু বোসো । 

অমাত্য--( সোৎসাহে ) এ অতি যুক্তিযুক্ত পরামর্শ, 
এখানে আজ সভা বসান যাক । 

দৌবারিক-_যেখানে রাজ-নর্ভকী সেখানেই রাজ্সভ! | 

অমাত্য- ঠিক কথা, এ কুরঙ্রনয়নী, গজগাঁমিনী, ক্ষীণমধ্যা, 
স্বণালবাহু, বিশ্বাধরা রাব্দ-নর্ভকী যদি দয়া করে একটি নৃত্য 


প্রবাসী 


পেপাসিশাশপািপাস্পি্পিস্ি্পিস্পসপাস্িপা্পাি 


১৩৫৭ 


পেত 





কু করেন এবং এই চুলা, সুহাসিনী, স্থলিপুণা যুরজবাদিকা 


আর মুরলীবাদিকা যদি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত করেন, তা হলে 
আমরা কৃতার্থ হই। 
রাঁজ-নর্তকী__-( সলক্গভাবে ) আমি এত প্রশংসার উপযুক্ত 


মই । 


যক্ষ-_সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তোমার দেহের গঠন অপূর্ব 


দীর্ঘাক্ষং শরদিদ্দৃকাস্তি বদনং ইত্যাদি, অর্থাৎ নর্ভকীর চোখ ছটি 


দীর্ঘ হবে, মুখ শরতের চাদের মত সুন্দর হবে, বাছ ছুটি 
স্বন্ধদেশে নত্রভাবাপন্ন হবে, হৃৎপ্রদেশ উন্নত কুচদ্বয়ের সন্নিবেশে 
অপ্রশত্ত হবে, মধ্যপ্রদেশ পাঁণিমাত্র দ্বারা পরিমাপ করা যাবে, 
জধনদ্বয় বিশাল হবে, পায়ের আঙ্কুলগুলে| কুটিলভা বযুক্ত 
হবে-_এ সব লক্ষণ তোমাতে বর্তমান । 

্াক্জ-নর্ভকী-_( যক্ষের দিকে অনুরাগসহকারে তাকিয়ে) 
আপনার পরিচয় পেলে ধন্য হই। 

যক্ষ__আমি নৃত্যগীত-অন্থরাগী এক সামান্ত যক্ষ | 

রাজ-নর্ভকী-_(বিনীতভাবে ) নটরাজ, আপনাকে চিনতে 
পারিনি । আমাদের বাঁচালতা মার্জনা করবেন । 

যক্ষ-_তোমাদের বাক-চাতুরী আমি 
করছিলাম। | 


রাজ-নর্ভকী__এই নতুন দেশে আপনার দেখা পেয়ে - 


আমরা আশ্বস্ত হলাম । 
অমাত্য-__কিন্তু আশ্বাসবাণী প্রথমে আমিই বলেছি, 
আমার কথায় দয়া করে একবার কর্ণপাত কর । 
রাজ-নর্তকী_-( অমাত্যকে উপেক্ষা করে, যক্ষের প্রতি 


টি 


উপভেগ 


কটাক্ষপাত করে) আপনার সামনে নাচতে আমার ভয় 


হচ্ছে 
যক্ষ-_তুমি 'নাচলে আমি আনন্দিত হব | 
রাজ-নর্ভকী- সখী, নটরাজের ইচ্ছে হয়েছে আমরা 
এখানে একটু নাচ-গান করি । . 
মুরলীবাদিকা--কিস্ত তার আয়োজন কোথায়? 
দৌবারিক--আয়োজন এখ খুনি হচ্ছে। (মাথার প্রকাণ্ড 
পাগড়িটা খুলে বিছিয়ে দিতে দ্বিতে ) যেখানে যেমন সেখানে 
তেমন আয়োজন । 
আমাত্য--(দৌবারিকের পিঠ চাপড়ে ) বন্ধুর উপস্থিত 
বুদ্ধি আছে। 
(মুরজবাঁদিকা, মুরলীবাদিকা, রাজ্র-নর্ভকী, অমাত্য, 
দৌবারিক ও যক্ষ বসে পড়ে, যুরজবাদিকা ও মুরলী- 
বাদিকা সঙ্গত সুরু করে, রাজ-নর্তকী গীত আরম্ত 
করে দেয়_-শ্রীক সৈনিক ও আরও কয়েকজন 
নরনারী একে একে প্রবেশ করে এবং আশেপাশে 
উপবেশন করে--একটু পরে রাজ্র-নর্ভকী উঠে 
দাড়িয়ে নৃত্য সুরু করে। ) 


খত 


আষাঢ় 


“অমাত্য-_অহো' কি সুন্দর, কি অপূর্ব । 
(নেপথ্যে শোনা যায় ‘রাজচক্রবর্তী কাশীরাজের জয়’ 
এবং একটু পরে কতিপয় পারিষদ সঙ্গে কাশীরাজের 
প্রবেশ-_ মাথায় তার রাজ্রছত্র ; নাচ-গান বন্ধ হয়, 
সকলে উঠে দাড়ায় ।) 
পাঁরিষদ- রা্রচক্রবর্তী কাশীরাজের জয় । 
“  অমাত্য--( কৃতাঞ্চলিপুটে ) অহো, কি ভাগ্য মহারাজের 
দর্শন পেলাম। 

(অন্তান্ত সকলে নতমস্তকে অভিবাদন করে ) 
কাশীরাজ-_( মৃতু হাস্ত করে ) কি হচ্ছে এখানে? 
অমাত্য-_ প্রভু, এখানে -একটু নাচ-গান হচ্ছে। 
কাণীরাজ্-( রাজ্র-নর্ত্তকীকে দেখে ) এ সুন্দরী কে? 
যক্ষ--ইনি কোন এক গুণীরাঁজার সভানর্তকী । 
অমাত্য--অহো, নিশ্চয় গুণী, এমন রত্ব ধার সভা আলো! 

করত তিনি মহাগুণী । | 
কাশীরাঙ্জ--আমার সভাতে একে দেখেছি বলে তো মনে 
হচ্ছে না। 
গ্রীক সৈনিক-_রাজসভাও বহু, রাঁজ-নর্ভকীও বছ। 
কাশীরাজ-_এদেশে একটিমাত্র রাজসভ! এবং সে সমা 
আমার । 
অমাত্য- আজ্ঞে মহারাজ, এটা ঠিক কাশীরাজ্য নয়, 
এখানে স্থান ও কালের বড় গোলমাল । 
যক্ষ--স্থান পৃথিবী এবং কাল বর্তমান, এ বিষয়ে তে! 
সন্দেহ নেই । 
অমাত্য--মহারাজ যখন উপস্থিত আছেন তখন রাজ্য 
আর রাক্রসভা কাশীরই মনে করা যাক। এখন মহারাজ 
দয়া করে মাঝখানে আসন গ্রহণ করলে আর কোন ত্রুটি 
থাকে না। 
পারিষদ-_তুমি তো! অত্যন্ত বেয়াদপ, সিংহাসন না হলে 
মহারাজ বসবেন কেমন করে? 
গ্রীক পৈনিক- মহারাজের তা হলে এদেশে বসাই হবে 


না। 
পা 





» 


যক্ষ--আমি বলি মহারাজ তো ধরণীর ঈশ্বর, ধরণীতে 
বসলে ভার মৰ্য্যাদা ক্ষুধ হবে না। 
(বছ ক)- ঠিক, ঠিক, মহারাজ উপবেশন করুন । 
(কাশীরাঁজের আসন গ্রহণ এবং অন্ত সকলের উপবেশন ) 
অমাত্য- মহারাজের আদেশ হলে আবার নৃত্যগীত সুরু 
হতে পারে । 
কাশীরাজ- সুন্দরী, তুমি নৃত্য সুরু কর, নৃত্যগীতে আমার 
অরুচি নেই । 
( আবার নৃত্যগীত সুরু হয়, কিছুক্ষণ পরে নেপথ্যে 
ধ্বনি ওঠে ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’, সভাস্থ সকলে 


জাদু ঘর 


২৩৭ 
_, চঞ্চল হয়, ধ্বনি আরো কাছে আসে, হুই তিন জন 
পীতপরিচ্ছদধারী শ্রমণ প্রবেশ করে |) 
শ্রমণগণ--বুদ্ধং শরণৎ গচ্ছামি--প্রভু বুদ্ধ আসছেন । 
কাশীরাজ-_(ব্যত্তভাবে উঠে দ্বাড়িয়ে ) ভগবান তথাগত 
আসছেন |] বন্ধ কর নৃত্য, বন্ধ কর গীতবাদ্, প্রভুর চরণ 
দর্শন করে আজ কৃতার্থ হব । 
( সকলে উঠে দাড়ায়, ভগবান বুদ্ধ প্রবেশ করেন, 
ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, ঘর অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে 
ওঠে, সকলে হাত জোড় করে দীড়ায়--বুদ্ধদেব 
সছপদবিক্ষেপে অপর দিক দিয়ে নিঙ্রাস্ত হয়ে যান, 
জ্নত1 কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকে 1) 
কাশীরাজ--আজ আমি ধন্য হলাম। 
পারিষদ-_আঙ্গ আমরা ধন্য হলাম । 
পারিষদ--ধরণী নিষ্পাপ হ*ল | 
কাশীরাজ্--মনের যত গ্লানি মুছে গেল । 
গ্রীক সৈনিক-_-কতক্ষণের জন্য ? 
অমাত্য_ মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন৷ 
কাশীবাজ-_(বসে) এর পরে আর নাচগান ভাল লাগবে না, 
মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল । 
অমাত্য--দোলায়মান চিত্ত ভাল নয় মহারাজ, যেদিকে 
হোক একদিকে ঝুঁকে পড়,ন। 
কাশীরাজ--তোমাদের সমবেত ঝৌকটা যে আমার ঘাড়ে 
ফেলে দিলে । 
অমাত্য--মহারাজ, তা হলে ঘাড় নাড় ন আবার নাচগান 
সুরু হোক । 
কাশীরাজ-_ত1 হলে আবার নাচ স্কুরু হোক । 
(আবার নৃত্যগীত সুরু হয় এবং কিছুক্ষণ পরে 
শেষ হয়।) 
কাশীরাজ--( সোৎসাহে ) ওহে অমাত্য- নাচ কেমন 
দেখলে বলো? 
অমাত্য--মহারাজ, আপনিই বলুন- পত্তনেসত্ি কিং 
গ্রামে রত্বপরীক্ষা | 
কাশীরাজ-_নুন্দর, অতি সুন্দর | 
গ্রীক সৈনিক-_অতুলনীয় । 
কাশীরাজ--( নিজের গলার মণিহার খুলে) এই নাও 
সুন্দরী পুরস্কার ; যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার গুণ |. 
(নর্তকী এগিয়ে. এসে হার গ্রহণ করে) 
কাশীরাজ-তুমি ক্লান্ত হয়েছ__এইখানে বসো । 
রাজ-নর্তকী--(বসে) মহারাজের অস্থএরহ অশেষ ৷ 
কাশীরাজ-_নর্ভকী, তোমার নাম কি ?. 
রাজ্র-নর্ভকী--দাসীর নাম মদনমঞ্জরী 
অমাত্য__তিলোভমা বা উৰ্ব্বশী হলেও বেমানান হ’ত-না ৷ 
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কাশীরাজ-_ _আন্গকে থেকে তোমাকে রাজ-নর্ভকী নিযুক্ত 
করলাম ৷ 

গ্রীক সৈনিক-_ রাজ্য কিন্ত এখনও আবিষ্কার হয় নাই। 

কাশীরাজ-_-ক্ষত্রিয়ের হাতে তলোয়ার থাকলে রাজ্য 
গড়ে তুলতে কতক্ষণ ? 

যক্ষ-_আবার তা ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ? 


কাশীরাজ--ওদিকটা ভেবে দেখবার মত প্রচুর অবসর . 


আমার হয় নি। 
- যক্ষ--পাচ শ, হাজার বছরেও চিন্তা করবার অবসর হ’ল 
না? 
কাশীরাজ-_ চিন্তা অনেক করেছি, কিন্ত সে সৃষ্টি আর 
স্থিতির দিকটাই ; প্রলয়ের দিকটা ভাবতে ভালও লাগে না 
ভাবিও নি। 
যক্ষ--অর্থাৎ বয়স হয়েছে হাজার বছর, কিন্তু বুদ্ধিতে 
এখনও ছেলেমাহুষ ! 
পারিষদ-_মহাশক্পের কথাবার্তা! যথেষ্ট স্বাভাবিক নয়। 
যক্ষ--আমার কিন্ত মনে হচ্ছে এতগুলে! লোকের মধ্যে 
একমাত্র আমিই স্বাভাবিক ; আমার বয়স ও বুদ্ধি একসঙ্গে 
বেড়েছে। ' | 
কাশীরাজ_ তুমি স্বাভাবিক বলতে কি বোঝ ? 
যক্ষ--যা সমঞ্জস তাই স্বাভাবিক । 
কাশীরাজ-_না, বেশীর ভাগ লোকের যে অবস্থা সেইটেই 
স্বাভাবিক, বেশীর ভাগ 'লোক যদি পাগল হয়, পাগলামিই 
স্বাভাবিক । 
যক্ষ--( ভীতভাবে চারদিকে তাকিয়ে) 
কথাটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে, অস্তত এখানে । 
(হঠাৎ একদল ভীত হরিণ ছুটে এসে ঢোকে, 
জনতার মধ্য দিয়ে লাফালাফি করে পালিয়ে যায়, 
নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হৃস্তীর বৃংহিত শুনতে 
পাওয়া যায়।) 
অমাত্য-_বাঘ ডাকছে না? এদিকে আসবে না তো? 
শরীক সৈনিক-_এদিকে আসুছে বলেই মনে হচ্ছে, হরিণ- 
গুলোকে তাঁড়া করেছে। 
কাশীরাজ--( সোৎসাহে ) হাতের কাছে এত শিকার, 
খুবই আনন্দের বিষয় | চল, চল শিকার কর! যাকগে, শরীরের 
পেশীগুলো আবার তাজা হয়ে উঠুক । 
(তলোয়ার খুলে কাশীরাজ্জ ও পারিষদ্গণ এক দিক 
দিয়ে প্রস্থান করে, আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে 
যায় অমাত্য, মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকাঁ, গ্রীক 
সৈনিক, প্ৰস্থানোদ্যত রাজ-নর্ভকীকে বাধ! দেয়।) 
. শ্ৰীক সৈনিক-_একটু দাড়াও রাজনতকী, তোমাকে 
একটা কথা বলতে চাই৷ 


মহারান্দরের 


প্রবাসী 
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রাজ-নর্ভকী-_না না, আমি দাড়াতে পারব না, সঙ্গিনীর! 
চলে গেল, আমার ভয় করছে, আমাকে যেতে দাও । 

গ্রীক সৈনিক-_আমি কাছে থাকতে তোমার কোন ভয় 
নেই, অনেক সিংহ ব্যান্র আমার বর্শার আঘাতে প্রাণ দিয়েছে, 
ডাক শুনেই আমি পালাই নাঁ। 

রাজ-নর্ভকী-_কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। 

গ্রীক সৈনিক-_রাজ-নর্ভকী, তুমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। 

রাঁজ-নর্ভকী__( হেসে ) এই কথা 1 এই সামান্য কথাটা 
বলবার জন্য এত ব্যগ্রতা ? 

গ্রীক দৈনিক-_সামান্য | আমি বলি অসামান্য ॥ 

রাঁজ-নর্ভকী-এখন আমাকে যেতে দাও, সৌন্দর্য্য 
আলোচন! পরে হবে । | 

গ্রীক সেনিক- না, অপেক্ষা করবার মত ধৈর্ধ্য আমার 
নেই, রাজ-নর্তকী, আমি তোমাকে ভালবাসি । 

রাজ-নর্ভকী-_( হেসে ) এটা অভিনয় করবার সয়য় নয়। 

গ্রীক সৈনিক-_আমি অভিনয় করছি নে, আমি সত্যিই 
তোমাকে ভালবাসি । 

রাজ-নর্ভকী- আমি ভীরু নর্তকী, তোমার মত বীরের 

ভালবাস! পাবার উপযুক্ত আমি নই। 

গ্রীক সৈনিক---কে বলে তুমি উপযুক্ত নও, তুমি সমাটের* 
প্রেম পাবার উপযুক্ত । 

রাজ-নর্ভকী__আমি সামান্ত নর্তকী মাত্র। 

গ্রীক সৈনিক-_আমি তোমাকে আমার ভিসির 
দেবী করব। 

রাজ-নর্ভতকী__তুমি তো দেখছি বিদেশী, তোমাদের দেশেও 


- কি মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলবার রীতি আছে ? 


গ্রীক সৈনিক-_আমি তোমাকে মিছে কথা একটিও-বলিনি, 
আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, গ্রীকেরা ভালবাসা নিয়ে 
খেলা করে না। 5 

রাজ্জ-নর্ভকীঁ_বেশী অভ্যাস হয়ে গেলে আর খেলা বলে 


. মনে হয় না। 


গ্রীক সৈনিক-_ওগোঁ ভেনাস, আমাকে তুমি কৃপা কর, 
আমিও তোমার জন্যে রাজ্য জয় করব। 
রাজ্র-নর্ভকী-_এখন আমাকে যেতে দাও, রাজ্য অয় করে 
এস, তখন তোমার কথা শুনব । 
(দ্রুত চলে যায়) 
গ্রীক সৈনিক-_তুমি হরিণীর মত চঞ্চল । 
(পিছনে পিছনে যায়) 
(খালি ঘরের ভিতর দিয়ে আবার এক দল হরিণ 
ছুটে চলে যায়, উপর দিয়ে এক ঝাঁক হাস. উড়ে 
যায়, বিপরীত দিক থেকে যক্ষ প্রবেশ করে ।-) . 
যক্ষ__গৃথিবীটা হঠাৎ এত ছোট হয়ে গেছে যে কোথাও . 


জাছু ঘর 
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একটু নির্জন স্থান নেই. যেখানে এক মুহুর্ত একা থাকতে 
পারি। 
(অন্ত দিক থেকে আবার তি 
যক্ষ_( হেসে) এই দেখ, ছু’ পা যেতে না যেতেই 
আবার তোমার সঙ্গে দেখা । তা, তুমি যে নিতান্ত একা |! 
_ রাজ-নর্তকীঁ_এখন আর একা নেই। 
-*৯-০ যক্ষ__আমাকে গণনার মধ্যে এনো না, আমি নগণ্য । 
রাজ-নর্ভকী-__ আপনি গণনার বাইরে । 
যক্ষ_চাও ত আমি এখ খুনি বিদায় হই। * 
রাজ-নর্তকী__-আঁমি যে আপনাকেই খুঁজছিলাম। 
যক্ষ-_ (আশ্চর্য্য হয়ে) কেন বল ত? 
রাজ-নর্তকী-_( নীরব হয়ে থাকে ) 
যক্ষ-_নিঃসঙ্ষোচে বল। 
রাজ-নর্তকী_-( অঙ্রাগপুণ কটাক্ষপাত করে) কিছু না, 
আপনার সান্নিধ্য চাচ্ছিলাম । fl 
যক্ষ-(সন্দিধ্ধভাবে) আমার সান্নিধ্য কি গ্রীতিকর বলে 
মনে হয়! 
রাজ-নর্ভকী-__(মাঁথা নীচু করে) খুব ৷ 
ঘক্ষ-_তাই নাকি, আচ্ছা বল ত, আমার দুরত্বটা কি সেই 
অনুপাতে কষ্টকর বলে মনে হয়? 
" রাজ-নর্ভকী-_(মাথ! নীচু করে) খুব । 
যক্ষ__আর আমার কণ্ঠস্বর শুনলে হর্ষ . 
রাজ-নর্ভকী--(ঘাড় নেড়ে সন্মতি জানায়) 
যক্ষ-_এবৎ চোখে চোখ পড়লে পুলক উপস্থিত হয় ? 
রাত্ম-নর্তকী--(সম্মতি জানায়) 
যক্ষ__( চিন্তিতভাবে ) মানুষের কি হলে যেন ই সব 
. বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়? 
রাজ-নর্ভকী-_(কটাক্ষপাত করে) ভালবাসলে । 
যক্ষ-_ভালবাসলে 1 তুমি তা হলে আমাকে ভালবেসেছ ? 
রাজ-নর্তকী-_ আপনার চরণে আমার জীবন যৌবন সমর্পণ 
করেছি। 
_. ক্ষ-_(ছ্ঃখিত ভাবে) এই সময় আমার গলায় এক গাছ! 
“শুক্তামালা নেই যা তোমাকে উপহার দিতে পারি । 
- রাজ-নত্তকী-_কিত্ত আপনার হাদয় তআছে। 
যক্ষ-_কেবল হৃদয়ের বিনিময়ে কি এ খেলা জমে রাজ্র- 
নর্কী? র্‌ 
"_ স্বাজ-নর্তকী--এ ত হৃদয়েরই খেলা । 
যক্ষ-_তৃমি রাঁজ-নর্ভকী, তোমার মুখে এমন কথা শুনব 
আশা করি নি। 
রাজ-নগ্তকী__রাজ-নর্ভকীও ভালবাসতে পারে । 
যক্ষ-_নিশ্চয় পারে, ভালবাসলে কিছুক্ষণ সময় কাটে 
বেশ! 


রাজ-নর্ভকী--আমার এ ভালবাসা কিছুক্ষণের ময়, চির- 
জীবনের ৷ 

যক্ষ_এই ত বেশ কথাটা খেলাচ্ছলে বলছিলে, আবার 
এর মধ্যে গান্তীর্য্য টেনে আনলে কেন ? 

বাকজ-নর্ভকী_ যেখানে অনুভূতি গভীর সেখানে গাস্তীরধ্য 
আসবেই 

যক্ষ_একটা কথা বলতে পার, ভালবাসা কি মিথ্যার 
অলঙ্কার না হলে শোভা পায় না? 

রাঁজ-নর্তকী_-এ প্রশ্ন কেন? . 

যক্ষ__( হেসে) বল তো আজ পর্ধস্ত কতজনকে এই চির- 


জীবনের স্বীকৃতি দিয়েছ? 


রাজ-নর্ভকী-_(মাঁথ নীচু করে থাকে) 

যক্ষ- আন্ত পর্যন্ত কত জনকে ভালবেসেছ, আর .কত দিন 
সেই সব গভীর, অক্ষয়, অমর ভালবাসা টিপকেছে? 

রাজ-নর্তকী__হৃদয় ভালবাসে একবারই । 

যক্ষ_হাজার, দেড় হাজার বছর ধরে যান্গষের চরিগ্র 
দেখেও ও কথা বলতে পারলে? যারা একবার ভালবাসে 
তারা মাস্থষ নয়, তুমি আমি মাহুষমাত ! 

রাজ-নর্ভকী-_হয় ত ভাই, কিন্তু প্রথম যখন ভাল্গবাসি 
তখন তা চিরজীবনের বলে মনে হয় কেন? 

যক্ষ-__সেট! সাময়িক । 

রাজ-নর্তকী_হোক সাময়িক, তবু তা সত্য ; সামরিক 
সত্য বলে কি কিছু হৃতে পারে না? 

যক্ষ_(চিত্তিত ভাবে) সাময়িক সত্য | কথাটা বেশ,- 
তা বোধ হয় হতে পারে ; প্রথম যখন ভালবাসি তখন তা ষে 
চিরজীবনের বলে মনে হয় একথা আমিও অস্বীকার করতে 
পারছি না । | 

রাজ-নর্তকী-_সাময়িক সত্য যে চিরজীবনের সত্য হবে ন! 
তা কে বলতে পারে? | 

ষক্ষ-_কেউ বলতে পারে না, কেননা ভগবান মানুষকে 
ভ্রিকালজ্ঞ করেন নি, সেইখানেই মুশকিল । 

রাঁজ-নর্ভকী--না, সেইখানেই মঙ্গল । 

" ষক্ষ_এক হিসেবে কথাটা! ঠিক, জীবনের পথে আলো- 

অন্ধকার আছে বলেই খেলাটা চলে ভাল । 


(গ্ৰীক সৈনিকের প্রবেশ ) 
গ্রীক সৈনিক-_এই যে, তুমি এইখানে এসে লুকিয়েছ 
আর তোমাকে আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। 
যক্ষ__এত খোঁজাখুঁজি কেন? - 
খ্রীক সৈনিক-_(বিরক্তভাবে) ভুল বুঝেছ, তোমাকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছি না। 
ষক্ষ-_( হেসে ) তাই নাকি--তা ছলে আমি চলি । 


২৪, 





, ব্রাঅ-নর্তকী__না না, আমাকে একা ফেলে আপনি 

যাবেন না। 

শ্রীক সৈনিক-_-ওগো বিদেশিনী, তুমি আমাকে এমনভাবে 
উপেক্ষা করো না। 

রাজ-দর্ভকী- বিদেশী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো । 

গ্রীক সৈনিক- সুন্দরী, তোমার কি হৃদয় নেই? 

যক্ষ--অঙ্গমান ঠিকই করেছ বন্ধু, ইদানীং ওর হদয় 
যথাস্থানে নেই । 

(অমাত্যের প্রবেশ) & 


অমাত্য-_অহো কি সৌভাগ্য, মদনমঞ্তরী, যে এখানে . 


বিরাজ করছে। 
বক্ষ__মৌমাছিরা একে একে আবার জুটিতে সুরু করল। 
গ্রীক'পনিক-এক আধটা মৌমাছি তাড়াতে আমার 
বেণীক্ষণ লাগবে না ( তলোয়ার বার করে ) 


অমাত্য-_ আহা! কর কি, তলোয়ার রাখ--তুমি লোকটা . 


একেরারে বর্বর । 
তুমি প্রেমিক । 

যক্ষ--এ প্রস্তাব মন্দ, নয়, অভি মৰা ছলে 
নর্ভকীর রূপ বর্ণনা করে ছুটি শ্লোক রচনা কর । 

অমাত্য_-চমৎকার, চমৎকার, তুমি, হবে বিচারক-_যার 
গ্লোক উৎকৃষ্ট হবে, জয় তার । 

যক্ষ__এবং রাজ-নর্তকীও তার । 

অমাত্য-_আমি প্রস্তুত । | 

যক্ষ_একটু অপেক্ষা কর, এ দেখ আরে! অনেকে এদিকে 
আসছে, হয়তো ওরাও প্রতিধন্দিতায় যোগদান করতে পারে। 

অমাত্য-_(ব্যত্তভাবে) সপারিষদ মহারাজ আসছেন যে! 

রাজ-নর্ভকী_ এখানে থাকা আমার পক্ষে আর রুচিকর 
হবে না। (সে প্রস্থান করে, গ্রীক সৈনিক তাকে অনুসরণ 
করে ।) 

(প্রথমে মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, পরে সপারিষদ 

কাশীরাজের প্রবেশ ) 

মুরজবাদিকা-তোমরা আমাদের প্রিয়সথী মদনমঞ্্ররীকে 
দেখেছ? 2 

অমাত্য-_দেখেছি বৈ কি, আহা সুন্দরী মদনম্তরী | 

মুরলীবাদিকা__কেন কি হয়েছে আমাদের সখীর | 

অমাত্য-_এতক্ষণ যে কি হয়েছে তা ঠিক বলতে 
পারি নে। 

কাণীরাজ__সভানর্ভকীর কি কোন বিপদ ঘটেছে? 

অমাত্য-_সমুহ বিপদ মহারাজ, একটা মন্ত হস্তী তাকে 
তাড়া করেছে । 


এস বাগ যুদ্ধে অগ্রসর হও, তবে না বুঝব 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


bd 


কাশীরাজ্--( সভয়ে ) মত্ত হস্তী | 

অমাত্য--হ্যা মহারাজ, চেহারাটা মান্ধষের মত, কিন্ত 
রসবোধ একেবারে মত্ত হস্তীর মত । 

( সকলে হেসে ওঠে ) 

হুরজবাদিকা_ওম1 সে আবার কে ? 

অমাত্য-_সে আমাদের বিদেশী সৈনিক পুরুষটি, রাজ, 
নর্ভকীকে প্রেম নিবেদন করে বেড়াচ্ছে। - 

যুরজ্বাদিক|--তোমাদের মধ্যে তারই রসবোধ 'দেখছি 
আছে। 


কাণীরাজ-__(সেরোষে) একটা সামান্য কবীরা এতথানি 
স্পর্ধা | যাও তে! তোমরা, সেই ছঃসাহী বিদেশীকে ধরে নিয়ে 
এসো আর আমার সভানর্ভকীকেও সঙ্গে এনো। 
দৌবারিক-_রাজাই অবলার বল। 
অমাত্য-_-এতক্ষণে সত্যিকার রাজসভা 
হচ্ছে। | 

দৌবারিক-_এতক্ষণে বেঁচে আছি বলে মনে হুচ্ছে। 

যক্ষ--জীবন যথেষ্ট জটিল না হলে জমে না দেখছি.। 

অমাত্য--যেখানে মানুষ সেখানেই জটিলতা । 

যক্ষ--বন্ধু এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছে, এই যে, 
অপরিসর স্থান, স্বল্পকাল, আর গুটিকয়েক পাত্র, এ নিয়েই” 
কেমন রসহুষ্টি সুরু হয়ে গেছে। 

(পারিষদগণ, গ্রীক সৈনিক ও রাজ-নর্তকীর প্রবেশ ) 

অমাত্য--এসো বীরবর । - 

গ্রীক-- এই যে বাগ যোদ্ধা । 

পারিষদ্--মহারাজ্র, অপরাধীকে উপস্থিত করেছি ? 

কাশীরাজ-_বিদেশী সৈনিক, তুমি যে অপরাধ করেছ তার 
দও কি জান? 

অমাত্য--প্রাণদও মহারাজ । 

গ্রীক সৈনিক-_বাক্যবাণে ? 

যক্ষ--ও অপরাধের যদি প্রাণদও হয় তা হলে মহারাজ 
আমাদের প্রত্যেকের একাধিক বার মরা উচিত। 

কাশীরাজ--চুপ কর তোমরা, শোনো সৈনিক, তোমার 
প্রাণদণ, আর সে দও দেব আমি স্বহত্তে। 

অমাত্য--রাজোচিত । | 

(কাণীর্যঁজা তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন, এমন সময় ' 
নেপথ্যে ঢং ঢং করে চারটা বাজে, হঠাৎ আলে! সভ্তিমিত হয়ে 
যায়, একটা ব্যস্ততা, ছুটোছুটি সুরু হয়, এক ঝাক কলহৎস 
উড়ে আসে, একদল হরিণ ছুটে চলে যায়, তার পরে হয় 
সব চুপ, আলো আরো কমে আসে) | 








বলে মনে 


ডিগ্রি পাবার জন্য কলেজে পড়ছিল। 
চাকরি পাবে না, আর চাকরি না পেলে খেতে পাবে না। 
.এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তারা পঠদ্বশা শেষ করছিল।. এখন 


হত 


কন্যাদের বিবাহ হবে না? 
(৩ 


) 


গ্রীযোগেশচন্দর রায়, বিদ্যানিধি 


মরনীবীর বিবাহ-ইচ্ছা স্বাভাবিক ধর্ম। এত কাল আমা- 
দের দেশে কোনও কন্তা অবিবাহিত থাকত না। প্রায় 
কোন পুত্রও থাকত ন! । কদাচিৎ কোনও কোনও পুরুষকে 


.কগ্তার অভাবে কিম্বা অন্ত কারণে আইবুড়া থাকতে হ’ত, 


কিন্ত কোনও কন্তাকে থাকতে দেখা যেত না। রুগ্ন বা 


বিকলাঙ্গ কন্যার বিবাহ হত না। 


কিন্ত গত ৮৷১০ বৎসর হ'তে কোন কোন স্থস্থ কন্যারও 
বিবাহ হচ্ছে না। এত দিন কেবল যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রি না পেলে 


কন্যাদের বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে। তারা দেখছে, 
গুনছে, তাদের বিবাহ অনিশ্চিত, তাদের বিবাহ হ’তেও 
পারে, না হ'তেও পারে। বিবাহ না হ’লে তাদের কি 
দশা হবে, এই দারুণ চিন্তায় তারাও কাতর হয়ে পড়েছে। 


১ যাদের স্থযোগ আছে, তারা কলেজে ঢুকছে। তারাও 


ভাবছে, পরে কি. হবে। 
শ্রীমতী দীপ্তি কলেজে পড়ে। ' মুখে, চোখে, কথায় 
দীপ্তিই বটে। কিন্তু যখনই বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষার কথা 


* উঠে, তখনই তার দীপ্তি স্্রান হয়। সে বলে, “পাস হতেই 


Elf 


হবে, একটা আশ্রয় করে’ রাখতে হবে” 
শ্রীমতী কান্তি বি-এ পড়ে । সে স্বভাঁবতঃ গম্ভীর । 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় 
পড়ছ, না বাবার ইচ্ছায়?” 
“বাব! কিছু' বলেন. নাই । আমি নিজের ইচ্ছায় 
পড়ছি।” 
“কেন ইচ্ছা হ’ল ?” 
“একটা ত কিছু করতে হবে» 
অর্থাৎ, পরে কি হবে, কে জানে । 
- শ্রীমতী দীপ্তি ও কান্তির রপ আছে, রূপেয়াও আছে, 
তথাপি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেহ কেহ ধরে” নিয়েছে, 
চাকরি করতেই হবে। শ্রীমতী চিত্রীকে জিজ্ঞাস! করলাম, 
“তুমি বি-এ পড়ছ কেন ?” 
“বিদ্বান হ'তে হবে|” 
“তার পর?” 
" "ভবিতব্যে যা আছে, হবে” 
অর্থাৎ, পরে সে শিক্ষিকা হ'তে পারবে । < 
দ টা 


অল্পকাঁল পূর্বেও কুমারীরা শিব-পূজা করত। এখনও 
কেহ কেহ করে। তারা চায় মহেশ্বরের তুল্য এশ্বর্শালী 
স্বামী, আব উমার তুল্য স্বামী-সৌভাগ্য । এইরূপে উমা- 
মহেশ্বর প্রতিমা কল্পিত হয়েছিল । এখন সব অনিশ্চিত। 
কোন কোন কন্যা নিজের বিবাহের পথ নিজেই 
পরিষ্কার করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক কন্যা 


_ কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে 


আসত, এটা ওটা জিজ্ঞাসা করত। বি-এ পরীক্ষা হয়ে 
গেল। নে একদিন ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ নিয়ে 
গেল। মাস দুই পরে এসে বলছে--"'দাদু, আমি পুরাণ- 
পরীক্ষায় পাস হয়েছি, ‘ভারতী’ উপাধি পেয়েছি ।” 

“বেশ, এখন তোমার নাম লেখ, শ্রীমতী . কাদঘ্িনী 
ভারতী I” 

“আমার লজ্জা করে।” 

“তবে উপাধির লোভ কেন?” 

“একটা রইল ।” I 

সে বি-এ পাম হ’ল। দু-এক দিন যেতে না যেতে এসে 
বলছে, “দাদু, আমরা একটা মাসিক-পত্র বীর করব । 
আপনি একটা নাম বলে’ দ্িন।” 
তোমরা কারা ?” | 

“আমাদের কমিটি আছে, তারা মহিলা, আপনি 
চিনবেন না। আমি সম্পাদিকা হব।* 

"তোমায় এ বায়ু রোগে কেন ধরল? রোগটি 
ছুশ্চিকিৎস্ত । এই রোগে ধরলে রোগী মনে করে, সে 
অতিশয় বিদ্বান ও বিজ্ঞ, তার লেখকদের রচনা বিচার 
করবার ক্ষমতা আছে, তার নাম ও প্রতিপত্তি আছে। 
উত্তম লেখকের! তার কাগজে লিখবে, আর শত শত পাঠক 
উদ্গ্রীব হয়ে পড়বে । তুমি সম্পাদিকা, তোমার এ সব. 
আছে কি? এই বীকুড়ায় কত কাগজ এল, গেল । তুমি 
মনে করছ, তোমার কাগজের সে দশা হবে না?” 

“জলে না নামলে সাতার শিখব কেমন করে? ?*-. 

“দেখছি, রোগটি পেকে দীড়িয়েছে। সর নাম টাম 
বলতে পারব না”: 

“আপনি না পারলে কে পারবে ? 

“আমি কি জানি ?” 

“আপনি না জানলে কে জানবে ?” 

শ্রীমতী কাদপ্ষিনীর এই অসামান্য যুক্তিজাল ছিড়তে 
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প্রবাসী 
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পারলাম না। তার জলবিষ্ব কাগজের নাম দিতে হ'ল। 
আর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য ছুটি ছোট ছোট 
প্রবন্ধও লিখতে হ'ল। 

, তৃতীয় মাসে আর এল না। তার জলবিষ্ব মিলিয়ে 
জীন । শুনলাম, এমৃএ পড়তে কলিকাতা গেছে। দু- 
বৎসর পরে এমএ পরীক্ষা দিয়েই এসেছে । কীদ, কীদ, 
স্বরে বলছে, “দাদু, আমি ভাল লিখতে পারি নি। বদি 
ফেলে হই, কি হবে ?” 

“সর্বনাশ ! করেছ কি? পৃথিবীর রন রুদ্ধ হবে, 
দিবারাত্রির বিচ্ছেদ থাকবে না।” 

“আমার কি হবে?” 

“তুমি আবার পড়বে। না পার, দাদার কাছে থাকবে। 
দাদার বড় চাকরি, তিনি তোমায় ভালবাসেন, তোমার 
বউদিদিও যত্ব করেন।” 

“আমি দু-তিন মাসের বেশী থাকতে পারব না।” 

“তুমি কি স্বাতন্ত্য চাও?” 


চুপ করে? রইল । আমি তখন বুঝলাম, কোথাকার : 


জল কোন্‌ দিকে গড়াচ্ছে। মাস ছুই পরে শুনলাম সে 
এমএ পাস হয়েছে। 
অনেক দিন পূর্বে একটা হিন্দী বচন শুনেছিলাম__ 
. পহেলে দর্শন-ধারী | পিছে গুণ বিচারী ॥ 
আম্‌রা প্রথমে লোকের দর্শন অর্থাৎ আরুতি বা চেহারা 
দেখি, পরে তার গুণ বিচার করি ।. কিন্ত বিধাতা সকলকে 
সুদর্শন করেন না। পুরাণ-ভারতী হউক, আর মাসিক পত্রের 
সম্পাদিক! হউক, আর এমএ পাসই হউক, বিন! দর্শনে 
কোন গুণেই ফল হয় না। বিবাহ-ক্ষেত্রে মোটেই না। ' 

. এর ৮৯ মাস পরে দৈবাৎ এক দিন পথে কাছুকে 
দেখতে পেলাম । ' এক গা গয়না ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। প্রথমে 
আমি তাকে চিনতে পারি নি lL 

“আমি কাঁদু ৷” 
“তুমি একেবারে বদলে গেছ |” 
ৰ্‌ দ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, “আশীর্বাদ করুন, আশীৰ্বাদ 
* উঠে দাড়িয়ে “আমি সাত মাপ কলিকাতায় 
ছিলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে ।* | 
“তুমি চিরায়তি ইও 1৮ 


আবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, “আশীর্বাদ করুন, 


আশীর্বাদ করুন ।৮ . 
সকল শ্রীহীনা কুমারীর এইরূপ অধ্যবসায় থাকে না, 
স্থযোগও হয় না, তাঁদের বিবাহও হয় না। 
. -- বিবাহেচ্ছার কাল আছে। নারীর পনর হ'তে -কুড়ি 
বৎসর, নরের কুড়ি হ'তে পঁচিশ বৎসর বলা যেতে পাঁরে। 


এই এই বয়সেই তাঁদের চিত্তে বসস্তের হিল্লোল বইতে 
থাকে। তখন যা দেখে, সব সুন্দর । যদি সন্যাসী হয়, ত 
এই সময় । আর, যদি প্রাণ দিতে হয়, তা-ও এই সময়। 
কারও এই বয়দ এগিয়ে যায়, কারও পেছিয়ে পড়ে। কেহ 
অকাঁল-পক্ক হয়, কেহ কালাপঙ্ধ থাকে । | 

এখন সকল কন্যার বিবাহ হচ্ছে না, সমাজের এক নৃতন এ ' 
দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কোন কৌন কন্তাও বিবাহ 
করতে চায় না। কিন্তু যখনই এ কথা গুনি, তখনই বুঝি 
সে প্ররুতিস্থ নয়। 

আমরা মানব জাতিকে নর ও নারী, এই ছুই ভাগ 
করি। কিন্ত অনেক নর নারীভাবাপন্ন, তারা কা-নর। 
তার! যৌবনেও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হয় না। তেমনই, 
কোন কোন নারী নরভাবাপন্ন, তার! কা-নারী। তারা 
সাহসী হয়, পুরুষৌচিত কাজ করতে ধাবিত হয়।। কখনও 
উত্তেজনা-বশে স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতির "বিপরীত কাজ 
করে, এরা বিবাহ করতে চায় না। 

আর, কোন কোন কুমারী নৈরাশ্যে, দুঃখে কিন্বা ভয়ে 
বিবাহ হ'তে দূরে থাকতে চায়। এই অনিচ্ছা সাময়িক 
বলতে পারা যায়। পরে নারী-গ্রকৃতির জয় হয়, বিধা- 7 

হলেই তাঁরা বিবাহ করে। 

নৈরাশ্যের ছুই কারণ আছে। (১) কুমারী যাকে চায়, 
তাঁকে পাবার সম্ভাবনা .নাই। (২) যেমন ঘরের যেমন বর 
চায়, তেমন পাবার সম্ভাবনা নাই । 

দুঃখের ছুই কারণ। (১) কন্তার মা নাই, ছোট ভাই- 
বোন আছে। পিতাকে তাদের দেখাশুনার কষ্ট দিতে চায় 
না। নিজে বিয়ে না করে’ তা"দিকে পালন করতে চায়। 
(২) কন্যা বিবাহের খরচ দেখছে; শুনছে, কোন কোন 
পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সে পিতাকে সে দশায় ফেলতে 
চায় না। 

ভয়ের নানাবিধ কারণ আছে। (১) কুমারী দেখেছে, 
তার পরিচিত এক নারীর স্বামী কু-সঙ্গে পড়ে” দুশ্চরিত্র ৰ 
হয়েছে, তাকে যন্ত্রণা দেয়। তখন লে ভাবে, 
বিয়েতে কাজ নাই, আমি বেশ আছি।” (২) কখনও 
দেখে, তার পরিচিত্‌ এক অল্পবয়সী কন্যা বিবাহের কিছুদিন 
পরেই বিধবা হয়েছে। সে বিধবার দুঃখ দেখে, নিজে 
অনুভব করে। সে দ্রশা তারও হ'তে পারে, সে অনিশ্চিতে 
ঝাপ দিতে ভরায়। (৩) দেখেছে বিবাহের পরেই কন্যা 
কোনও গুরুতর শোক পেয়েছে । বিবাহের সঙ্গে শোকের 
কারণ জড়িয়ে রাখে, বিয়ে করতে ভয় পায়। আমি ছটি 
উদ্বাহ্রণ দিচ্ছি -- Z 

১। এগার বৎসর হ'ল শ্রীমতী গ্রীতি : এখানকার কলেজে 


“না বাপু 


কন্যাদের রিবাহ হবে না? 


২৪৩ . 





পড়ত। সে একটা সুত্র ধরে, আমাকে. 'দাদু’-পদে প্রতিষ্ঠিত 
করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গিনীদেরও দাদু 
হয়ে পড়লাম । মাঝে মাঝে তিন-চারিজন আসত, একথা 
সেকথা হ’ত, চলে’ যেত। কুমারীদের বয়স. যতই হউক, 
আমি কারও সাথে বিবাহ- -প্রসঙ্গ করি না। 
:. একদিন তারা বললে, তারা এক তরুণী-সঙ্ঘ করেছে। 
শনিবারে শনিবারে তাদের সঙ্ঘ বসে। নানা বিষয় 
আলোটিনা- করে, গান-বাঁজনাও করে। সেখানে পুরুষ- 
প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
তাদের মধ্যে চারিজন কলেজে পড়ত। একজন বোধ 
হয়, এম-এ পাস। আমি তাঁকে দেখিনি । অপর সভ্যারা 
অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানত, আর বাংলা গল্প উপন্যাসের শ্রাদ্ধ 
করত । সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা, বিয়ে করবে না। 
দু-তিন জন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ঢেশে এত ছুখ-ছ্র্শা দেখতে 
পাচ্ছে, আরু তারা বিয়ে করে’ ঘরের বউ হয়ে থাকবে ? 
সেই সময়ে (১৯৪৩?) জাপানীরা কলিকাতায় বৌমা 
ফেলছিল। কলিকাঁতাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে 
পালিয়ে যাচ্ছিল। জ্রাপানীরা :এল বলে। লাটসাহেবের 
এ ইকুমে নোয়াখালির শত্‌ শত নৌকা জলে ডুবল, চাউলের 
‘হাজার হাজার বস্তা নদীগর্ভে ফেলা হ'ল।, জাঁপানীর! 
এলে যাতায়াতের নৌকা পাবে না, খেতেও পাবে না। 
দেশময় সন্ত্রাস। আমরা বাঁকুড়ায় ভাবতাম; জাপানীরা 
রাণীগণ্জের লোহার কারখাঁনা,দখল করবে, আব নিশ্চয় এই 
পথ দিয়ে, জামসেদপুরু যাবে। জাপানী সৈন্যের! নৃশংস, 
দুরাচার। পথে যে-কেহ, যুবতীর কথাই নাই, বৃদ্ধ বা শিশু 
পড়বে, তাদের হাতে কারও রক্ষা. হবে না। এক দিন 
গ্রীতি ও তাঁর তিন-চারিজন মিতিন: এসে বললে, “দাদু, 
শুনছেন দেশের অবস্থা ? পুরুষেরা যে যেখানে পারে 
পাঁলাবে,:কে আমাদিকে রক্ষ। করবে? . আপনারা আসবেন 
না,.নিশ্য়। আমরা নিজেরা নিজদিকে রক্ষা করবার উপায় 
ভাবছি। ছোরা-খেল! শিখছি । তীর-ধন্ুক শেখাবার 
-শ লোক পাচ্ছি ন71” আমি নিস্তব্, নিরুত্তর। কিন্তু তাদের 
এই সঙ্কম্ন- শুনে মনে মনে তাঁদের প্রশংসা করতে.লাগলাম। 


বোধ হয় সে সময়ে. কলিকাতায় ও অপর স্থানে “মহিলা- 


আত্মরক্ষাসমিতি” হয়েছিল তরুণীসজ্ঘও সেইরূপ সমিতি 
করেছিল. এখন -মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির দুর্নাম হয়েছে, 
তারা কমু[নিষ্ট, কিন্তু আরস্তে এ ভাব ছিল না। 

- এক দিন. প্রীতি ও তার মিতিনরা এসে একখানা 
মাঁসিকপত্র দিয়ে বললে, “দাছ, আশীর্বাদ করুন|”, 

. ছাপাখানা হ'তে কাগজটা ছাপা হয়ে এসেছে। 
তারপর, আর.যা. কিছু কাজ, তারা নিজেরাই করেছে। 


তাদের মধ্যে 


আমি আদ্যোপান্ত পড়লাম। আর আশ্চর্য হয়ে গেলাম, 
কাগজে একটি ভুল নাই। অর্থনীতির আলোচনা হয়েছে, 
দেশের দুঃখ-হুর্দশাও সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছে। একটা 
উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর কবিতাও আঁছে। কলেজে 
তিনজন অর্থনীতির বই-পড়ত,.ভাদের পত্রে তারই কাচা 
আলোচনা থাকত।. একজন লিখেছে, “আমাদের অন্যের 

ভর্সা করা চলবে না, নিজেদিকে দেখে শুনে নিতে হবে।» 
উপন্যাসে দেখলাম, এক ধনীর ছুলালী এক দেঁশ-সেবক 
দরিদ্র যুবকের প্রতি আকুষ্ট হয়েছে । সব রচনাই নারীর । 
এখানেও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 

. তরুণ-তরুণীরা কবিতা ও গল্পে আপনাদিকে প্রকাশ 
করে। তারা যা চায়, সেটা বেরিয়ে পড়ে । আমি বুঝলাম 
এদের এত আস্ফালন, সেটা সাময়িক । যৌবনের চাঞ্চল্য, 
কিছু করতে চাঁয়। 

আর এক দিন তাঁরা চারিজন এসেছে। 

য়ে ‘দেখে শুনে নিতে চায়, সে আসে নাই। ' 
“সে তেজস্বিনী আজ আসে নাই?” 
“তার বিয়ে হয়ে গেছে ।” 
“বাচা গেল। এখন দিন-রাত দেখে-শুনে নিক 1» 
তারা হেসে উঠল । 
কিছুদিন পরে এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক চাঁকর-সঙ্গে 
তাদের একজন এল ! সে কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। সে 
কবি, “ভূষিত হাসনা-হানার গন্ধে” লিখত। আমি. বাইরে 
একটা! বেঞ্চিতে বসেছিলাম । সে পাশে বসে? বললে, “দাছু, 
আমি শুনেছি, আপনি জ্যোতিষ জানেন, আমার হাতটা 
দেখুন.” .. . 
হাত বাড়িয়ে দিলে: |. আমি বুঝলাম, সেকি জানতে 
চায় । সে বিষয় নিয়ে হাসি-খেল! উচিত নয়। | 

“হাত-গণা, কোগী-গণায় তোমার, দৃঢ় বিশ্বাস আছে? 
ষদি থাকে, তাহ’লে এও বিশ্বাস করতে হবে, তোমার জন্ম- 
কালেই তোমার যাবজ্জীবনের দশ নিরূপিত হয়ে গেছে। 
কারও সাধ্য নাই, তার অন্যথা করে। যদি সুখ থাকে, 
স্থখ আসবেই । - যদি ছুঃ খ থাকে, দুঃখ আসবেই । যখন 
দুঃখের প্রতিকার নাই, তখন আগে হ'তে সেটা জেনে দুঃখ 
বাড়িয়ে ফল কি ?” সি 

. সে বিষগ্রমুখে চলে’ গেল। 

কিছুদিন পরে তার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল | সে অন্য 
স্থানে চলে গেল। . সে পাস হ'ল। আর শুনলাম তার 
বিয়েও হয়ে-গেছে। ৃ 

_ তরুণী-সজ্ঘের ছুটি. খনন } এম-এ পাস মেয়েটির 
অভিভাবক বদলি হয়ে গেলেন, .সেও. গেল এক বৎসর 
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পরে তার বিবাহে নিমন্ত্র-পত্র পেলাম। যে তাঁদের 
কাগুজে উপন্যাস লিখুছিল সে ধনীর দুলালী, নিকটের 
এক যুবকের সহিত' বিবাহপাশে বদ্ধ হ'ল। দে একেই 
চেয়েছিল। * 

 এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘ ভেঙ্গে গেল। তাঁদের 
মাসিকপত্রও তিন সংখ্যার পর অনৃষ্ঠ হ'ল। ' দু'জন অচল- 
অটল'। দেখতে সুপ্রী, অক্রেশে বিয়ে হতে পারত। কিন্ত 
তারা দেশসেবাঁ ছাড়তে পারবে না। আর যে কিছু করত 
নাচ তাও নয়। সে বদর ছুভিক্ষের সময় এখানে তিন- 
চারি জায়গায়. অন্নমূত্র খোলা হয়েছিল। তারা এক সত্র 
চালাবার ভার নিয়েছিল। তাদের কড়া. নজরে একটি 

দানাও চুরি হয়নাই । আর ' একবার জল-বাড়ে অনেক 
দরিদ্র লোকের চাল উড়ে গেছল। ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় 
দাড়াবে, স্থান ছিল না । কেউ দেখে না। এরা! এক দিন 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাঁছে যেয়ে তাদের দুঃখের কথা 
জানিয়ে প্রায় হাজার ছুই টাকা যঞ্জুর করিয়ে আনলে । এই 
রকম কাজ করত, আর কাজের অভাব হলেই ছটফট 
করত। আমি নব. জানতাম না, তারা আমার কাছে 
আসত না। | 

এক দিন কি উপলক্ষ্যে শ্রীমতী গ্রীতি সকালবেলা 
আমার কাছে এসেছিল। একটা খবরের কাগজ পড়তে 
লাগল। আমি একটু দূরে কি কাঁজ করছিলাম । পড়তে 
পড়তে সে বললে, “্দাছু, Love marriage is never 
happy.” ( প্রেম-বিবাহ কখনও আখের হয়'না)'। ' 
'" “তোমার সে চিন্তা কেন? 

দনা দাছু, আমি পাঁচ-ছস্টা কেস্‌ (০৪৪০) জানি। 

প্রথম প্রথম বেশ ছিল, তারপর খিটিমিটি। তারপর এমন 
দাড়িয়েছে, কেউ কারও মুখটুদেখে না।” 
" তার কথীয় বুঝলাম, সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ঠিক 
করতে পারছে না।. ইতিমধ্যে অপরটি খসে’ ছিল। আরও 
মাস কতক পরে শ্রীমতী গ্রীতিও-খসল। বোধ হয়, ভয় 
বিবাহে দ্বেষ-ভাবের 'গুঢ় কারণ, উত্তেজনা! একটা কাল্পনিক 
আবরণ । তারা সময়ে বিয়ে করেও দেশনেবা করতে 
পারত। ' 

২। কন্যাটি ভারতীয় প্রত্বতত্বে এম-এ পাস, এক 
বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা । বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় 
নাই।' শুনলাম সে মাতা আনন্দময়ীয় শিষ্যা হয়েছে, 
সম্যাসিনীর মত দিন কাটাচ্ছে । এক দিন যেয়ে ' দেখলাম, 
সরু নরুনপেড়ে ধুতী পরে আছে। মাথার চুল রুক্ষ; পিঠে 
এলিয়ে পড়েছে । 'মুখ নিশ্রভ । সে রাদাবাস’ পরলে 
তাঁকে যোগিনী মনে হ’ত। আমি একবার তাকে হাঁসাবার 


চেষ্টা উন কিন্ত মুখের হাসি সুখেই মিলিয়ে, গেছল। 
কন্যার রূপ ছিল না, বরং মনে হ'ত পুরুষের মুখ । এক দিন 
শুনলাম, গোপনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। বর ও কন্যার, 
পিতামাতা এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন । প্রেম-বিবাহে 
যোগ্যাযোগ্য বিচারের ধৈর্য থাকে না; উত্তমের সহিত 
অধমের মিলন প্রায়ই ঘটে । এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। 
বিবাহের বৎসর দেড়েক পরে আমি তাকে দেখতে 
গেছলাম। তখন সে রঙ্গিন শাড়ী 'ও হাতে ছু-একখান। 
গয়না পরেছিল। আমি গেলে তার মুখে হাসিও ফুটে 
উঠেছিল। 

"দেখ, তুমি প্রত্বতত্বান্বেষণে' এত রত ছিলে, সে তি 
কোথায় গেল ?” 

নিকটে একটি ছোট খাটে এক শিশু -শুয়ে ছিল। সে 
তাকে দেখিয়ে দিলে । সে পুনঃ পুনঃ শিশুর প্রতি অনিমেষ 
টিতে মৃদু মৃদু হাঁসতে লাগল, উত্তর দিলে ন1।' 

বিবাহের সময় তাঁর বয়স ৩৬ বৎসর 1 তাঁর পিতা নির্ধন 
ছিলেন না, অনেকবার জেদ করেছিলেন, কিন্তু কন্ঠা-বিবাহে 
সশ্মত হয় নাই | বোধ হয়; সে যেমন' বর' ইচ্ছা করেছিল) 
তেমন পাবার: আশা ছিলনা 'ভেবে স্গ্যাসিনী হ'তে 4 
গেছল | ছু-তিন’বৎসর হ’ল সে পরলোকে গেছে । তি 

' গান্বরব-বিবাহ্‌ ও প্রেম-বিবাহ এক নয়। গাদ্বর্-বিবাহে 
গুরুজনেরা বর-কন্যা বাছেন না, তারা নিজেরাই বাঁছে। 
অন্য বিষয়ে অপর বিবাহের তুল্য । সবর্ণে বিবাহ, কদাচিৎ 
অন্থলোম বিবাহ হত। বর অবশ্য দেখে কন্তা তার পিতার 
সাত পুরুষেরও মাতার পাঁচ পুরুষের মৃধ্যে নাহয়। ইহা 
বৈজ্ঞানিক বিধি। প্রায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই বিবাহ 
প্রচলিত ছিল। তক দাডিকুলের বিচার থাকে 
না। 

এই রকম আরও শুনেছি । দুটি উচচশিন্িতার ক কথা 
মনে পড়ছে। ছু-জনেই দেশপ্রেমী, ছু-জনেই দেশহিতব্রত 
গ্রহণ করেছিল, নিজেদের স্থখ" চিন্তা করে নাই | কিন্তু 
৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করে? ঘরকন্না করছে ' - এ 

কোন কারণে বিবাহ না হলে সকল কন্যারই শুন্য হৃদয় 
হাহাকার করতে থাঁকে। বালবিধবাদেরও সেই দুঃখ, যে. 
দুঃখ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কেদে উঠেছিল। 
কেহ কেহ মনে করেন, প্রেম-বিবাহ প্রচলিত হলে বিবাহ- 
সমস্যার পুরণ হবে। তীরা ভরাস্ত। পশ্চিমদেশে প্রেম- 
বিবাহ প্রচলিত 'আছে, এ অসংখ্য. বৃদ্ধা কুমারীও 
আছে। 

শিক্ষিত বংশের ও না কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা 
করছি) তাদেরই বিবাহ এক সমস্যার মধ্যে দাড়িয়েছে। 


রা 


কন্ঠাদের বিবাহহুবে না? 


২৪৫: 





অশিক্ষিত কিন্বা গ্রামবাসীদের মধ্যে এ সমস্তা নাই । মেয়ে 
গোরা কি কালো, নে চিন্তাও তত প্রবল নয়। কন্যাদের, 
বিবাহ কেন ছ্ুর্ঘট হয়েছে ?: এর তিন কারণ দেখতে 
পাওয়া যায়। ১1. যুবকদের মনোভাবের বাত । তারা 
আত্মস্তরি' হয়েছে । 
২। ভা বন্য সে কেমন হবে, । কে 
জানে ?” - fe 
৩ দেশের দারিদ্র্য যুবকদের (বিবাহের টা 
বয়ন আছে। সে বয়স পেরিয়ে গেলে -সে- বিবাহের 
জমা-খরচ কষতে' বসে । - ভাবে, একটি পরের. . মেয়ের 
অশন-বসন-ভূষণ-প্রসাধন যোগাতে পারলেও. তাকেই 
তার পুত্রকন্যাদ্দের লালন-পালন করতে হবে। আজ 
ভুতোর জর, কাল -ছেনীর...কাসি, ডাক্তারের. বাড়ী 
ছুটাছুটি । সে যে কি খরচ আর কি উদ্বেগ! 
বাবা! আমি একা মানুষ, এত পেরে উঠর কি'.করে?? 
বেশ আছি। সকালে চা খাই, খবরের: কাগজ -পড়ি, 
দশটার সময় হোটেলে খাই, আপিসে. যাই, ৪টার সময় 
ফিরি, বন্ধুরা আসে, চা পান করি, সকলে মিলে সিনেমা 
_ দেখতে যাই। : আবার' হোটেলে. খেয়ে বাড়ী ফিরি। 
"আর, সিনেমা-নক্ষত্রদের রূপ ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে 


পড়ি । বেশ আছি, নিঝঞ্ধাট। ছুটি পেলে, যেখানে ইচ্ছ! ' 


সেখানে চলে, যাচ্ছি, কেউ গছ ডাকে না। এই তে 
স্বাধীনতা । 

কিতা লাগে. না। 

তখন সে এক সঙ্গিনী খোজে। আপিস হ'তে ফিরে. এসে 


লস এমন একজনের অভাব বোধ করে,.যাঁকে নিয়ে তার; 


শূন্য গৃহ পূর্ণ করতে পারে। ৩৫1৩৬ বৎসর বয়স হ'লে 


বিয়ে না করে’ থাকৃতে পারে না৷. যেমনই. হউক, নিজের- 


একটি ' বাসায় কপোত-কপোতীর ন্যায় টি ছিত 
কাল Ys চাঁয়। 
- কেহ কেহু দেখে, বিবাহ করা আর অন্ধকারে 


রি রি দা 'একই.কথা। তিনি যে.কেমন হবেন, কিছুই 


জানা নাই । : সরুল নারীই স্থশীলা নয়, সকল নারীই পতি- 
গতপ্রাণা নয় । - 
পুরুষস্ত ভাগ্যং দেবা ন জানস্তি কুতো মন্ুষ্যাঃ।» স্ত্রীর 
চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য, দেবতার! জানেন, না, মানুষের 
কথা কি। এই দেখ না মিহিবের কি দশা হয়েছে। স্ত্ীটি 


রতুই বটে, দিন রাত মানেই বসে থাকেন 17 ‘বুঝতে : হবে, 


তিনি ক চান। মিহির বেচারী কতই বা মান ভাঙ্গাবে? 
তার দশা দেখে কায়া পায়। -আমি .বিহঙ্গম,উড়ে বেড়াই, 


আর, সে পিঞ্চরের পাখী ।১ আরও দেখছিতকত পরিবারে 


ংস্কৃতে একট! ব্চন.আছে, “প্রিয়াশ্চরিত্রং 


খিটিমিটি রা আছে। ৷. ঘেখানে৷এত  দটিকিছ সেখানে 
কেন যাই.?.' 

‘ সত্য. বটে, বিবাহরূপ: ব্যাপারে অনেক: অনিশ্চিত 
থাকে। তথাপি চুলোকে বিবাহ:করে, অধিকাংশ লোক 
স্থখে-শান্তিতে জীবন কাটায় । আমাদের জীবনের পরে 
পদেই অনিশ্চিত | কীল কি ঘটবে, কেউ জানে ন! । কিন্তু 
সর্বদা কি ঘটে, 'সেই দেখেই আমরা! জীব-যাত্রা নির্বাহ 
করি৷।: ভবিষ্যতে কি ঘটরে, তা জানবার জন্য, পূর্বকালে: 
লোকে ব্যাকুল হত, এখনও হয়। এই কারণেই লোকে 
বররুন্যার . কোগী: নিয়ে, . দৈবজ্জের বাড়ী; যায়। কিন্ত 
গণনার ফল মেলে. না,.এই কারণেই বিবাহের, পূর্বে বর- ' 
কন্যা:বাছাই করে. প্রেম-বিবাহের দোষই এই, সেখানে 


বাছাই নাই, সমস্তই, অন্ধকার. ।:. অতি অল্প লোকে,, যারা 


দুর্বল-দেহ.ও দুর্বল-চিত্ত, তারাই ভবিষ্যতের ভয় করে। 


. যৌবনে সাহস বাড়ে । ভবিষ্যতের ভয় সাময়িক দুর্বলতা | 


স্থবিধা হ’লেই তারা বিবাহ করে। - 


৩। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিজ্রযই কন্যাদের বিবাহের 
গ্রধান-অন্তরায় হয়েছে। 'যে আপনাকে ভরণ-পোষণ করতে 
পারে না, সে আর একটির ভার কেমনে নিবে? যারা 
ধনবান, তাদের.কন্যাঁদের বিবাহ: আটকাচ্ছে না। আর, 
যারা: কায়িক পরিশ্রম করে’+'জীবনযাত্র| নির্বাহ .করে, 
তাদেরও বিবাহ,আটকাঁচ্ছে না)" যে মধ্য-শ্রেণী সমাজের 
মেরুদণ্ড: হয়েছিল, তাদের..ছুর্ঘশার, সীমা নাই। আর, 
তাদেরই কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়ে'পড়েছে। সেইরূপ, মধ্য 
শ্রেণীর যুবকেরাও অয়বস্তরের চিন্তায় কাতর হয়েছে, সি 
চিন্তা'করতে পাবে নাঁ।- | 

যাদের সন্দে যে মেশে, তারাই-তার সমাজ । প্রত্যেকের 
সমাজের জীবনোপায়ের মানদণ্ড, পৃথক । কেহ. সে মান- 
দণ্ডের বাইরে যেতে: পারে না।. আমরা প্রাণের চেয়ে 
মানের মূল্য বেশী ধরি। তাঁর সাক্ষী, প্রসিদ্ধ, ডাক্তার যা 
উপার্জন করেন, উকীল, ব্যারিষ্টার তাঁর বহু গুণ অধিক 
করেন। নে অর্থনীতিবিদ্‌ অতিশয় নিষ্ঠ র, যিনি বলেন, 
তুমি রিক্শা টান, প্রত্যহ ছ-সাত টাকা পাবে। তিনি 
টাকাই দেখেন, মানুষের মন. নামে.যে একট! "পদার্থ আছে, 
তা তীর স্মরণ হয় না। তারা: হিসার করেন, আমাদের 
দেশে এত লোক মেলেরিয়াতে ভুগে; তারা এত দ্বিন কর্ম 
করতে পারে না, দেশে বৎসরে বৎসরে এত টাকা লোকমান 
হচ্ছে। তাদের কাছে -শারীরিক' ও মানসিক ছুঃখভোগ 
কিছু নয়;-টাকার হিসাবই. বড়... তারাই বলবেন; “বাপু, 
তুমি বিবাহ করো! না॥৮: কিন্তু যদি যুবকেরা বিবাহ «না 
করে, কন্যারা কোথায়. যাবে ? সমাজ কেমনে টিকবে? 
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. অধিকাংশ যুবক নিজের সামাজিক মানদণ্ড অতিশয় হাওয়ায় উড়ে যায়, গল্পে যা পড়ে, তা” মনে দাগ বসায়। 
দীর্ঘ করে। কলিকাতায় একখানি বাড়ী, পাঁচ হাজার গল্প পড়ে পড়ে? -তারা 'কল্পলোকে রিচরণ করে, 
টাকার একটা মোটর,. আর মাসিক বীধা..আয় .পাঁচ-শ যে লোক নিছক মিথ্যা। ট্রেনে এক বাত্বিঃ যেতে যেতে 
টাকা না থাকলে ভদ্রলোকের মত থাকতে পার! যায় না, হঠাৎ থির বিজ্রী” দেখে তারা মনে করে, পৃথিবীতে কেবল 
বিবাহও করতে পারা যায় না. এই অতিরিক্ত স্থখ-ভোগ- বিদ্যুল্তাই আছে, বজ্র নাই। পুরীর সমুদ্রতটে সৈকত: 
সৃহা আমাদের দেশের অকল্যাণের মূল হয়েছে। এস্পৃহা পুলিনে সাত দিন সকালে- সধ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু « 
কমাও, আর দেখবে, অনেক যুবক বিবাহ" করেঃ .তাদের দরিয়া সন্ধান পায় না।' 
উপস্থিত আয় দ্বারাই স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে-পারছে.। . : কুমারী রাত্রে ছাতে . শুয়ে আছে, পঙ্থীরাজ ঘোড়ায় 
+ যে রাজ্যে প্রজার! স্থখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে'না,: সে EE “বাঁজপুত্র এসে. তাঁকে -স্থবর্ণপুরীতে নিয়ে. গেল। 
বাজ্য টিকে না।. সে রাজ্যে অন্তঃকোপ হবেই.হবে। বিশ্ব সেখানে সুর্যের প্রকাশ দরকার হয় না। হীরাঁমাণিকের 
ভার অবশ্ভাবী পরিণাম । : বিবাহ একটা দৃঢ় বন্ধন, অগণ্য গাছ আছে, তাতে অজন্র মুক্তা ফলে। এত .ফলে 
মীশ্্যকে স্থির রাখে । ' সমুদ্রে তুফান উঠেছে, তরী -টলমল যেসকালে দাসীর! বৌঁটিয়ে সরাতে পারে নাঁ। কখনও 
- করছে, নাবিক নোদর ফেলে দেয়, তরী স্থির 'হয়। নরের ' দেখে, তেপাস্তর মাঠ দিয়ে চলেছে, সমুখে, পেছুতে,. পাশে 
 নো্র নারী, নারীর নোদ্ধর নর। নোন্গরের রঙ্ছু উভয়ের লোকালয় নাই। অকস্মাৎ কোথা হ'তে এক মীস কালো 
প্রেম। প্রেম যত গাঢ় হয়, রজ্ছুও তত দৃঢ় হয়, তুফানে . ছুষমন এসে তার পথ আগলেছে। এমন সময় -রাজপুত্র এসে 
ছিড়েনা। যাতে নরনারী পরল্পর প্রেমে বদ্ধ থাকে, অসি তুলে তাকে ধরাশায়ী করলে। কিন্ত, হায় ! রাজপুত্র 
উদ্ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে না৷ বেড়ায়, .সেজন্যই বিবাহ দূরে থাক, কোঁটাল-পুত্রেরও দেখা নাই। . এই রকমেই 
মানর-জীবনের একটা বড় সংস্কার বলে, গণ্য হয়েছে। তাদের শিক্ষা চলতে থাকে। 
সকলেই জানেন, যে গ্রামে দু-পাচটি আইবুড়া যণ্ডা থাকে, : উপন্যাস-লেখক বলছেন, আমরা ,আনন্দ-রস বিজ 
সে গ্রামের গৃহস্থেরা বউ-ঝি নিয়ে সর্বদা সন্তস্থ থাকে ।- এই. করি, হিতোপদেশ-করি না। সে রস গরল কি অমৃত, সে 
উচ্ছঞ্ধলতা-নিবারণের জন্যই আমাদের শাস্্কারের! আদেশ চিন্তা আমাদের নয়। ৃ | 
করেছেন, “তুমি বিবাহ করে’ গৃহস্থ হবে, পুত্র উৎপাদন : . কারও চিন্তা : কিন্তু আকাশে শোনা যাচ্ছে 
করবে। না করলে তোমার পূর্বপুরুষের! . চিরকাল নরকে «যৌবন-জল-তরঙ্ রোধিবে কে?” 
পচতে থাকরেন।” . ইহার অপেক্ষা, গুরুতর শপথ ভার! যুবকেরা বলছে, “আমরা রৌধিব। চলে, এদ, আমরা 
কল্পনা করতে পারেন নাই.।. পূর্বকালের লোকেরা পিতৃ: সব সেদ্াৎ, আমাদের দলে ভিড়ে যাও, আমাদের সেঙ্গাৎনী 
পুরুষকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত । আর যে পিতৃ হও'।” তখন সব লেঙ্গাৎ ও সেঙ্গাৎনী মিলে সমাজ্-দ্রোহী, 
পুরুষকে অস্বীকার করে, সে ত পগ্ু। ,'. .:, ও রাষ্ট্র দ্রোহী হয়ে পড়ে । তারা বলে. “যা কিছু আছে, সব 
অতএব, কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা মাত্র একটা সামাজিক ভেঙ্গে ফেল।: ভেন্গে.ফেললেই দেখবে, নন্দন কানন গজিয়ে 
প্রশ্ন নয়, ইহা রাজনীতির প্রধান সমস্তা। অন্নচিন্তার: পর উঠেছে। . সেখানে গাছে গাছে রসাল অমৃত-ফল ধরেছে, 
বিবাহচিন্ত, আহার ও বিহার--এই দুই কর্ম জীবকুল গ্ধর্বে গান গায়, অপ্সরা! নৃত্য করে।” | 
বাচিয়ে রেখেছে। এই দুই. সমস্তা অবহেলা করাতেই সেই কারণেই বলছি, . কন্যাদের .বিবাহ-সমস্তা কেবল. রী 
দেশে চার্বাকী অর্থাৎ কম্যুনিষ্টের উৎপত্তি হুয়েছে। যুবক- সামাজিক সমস্তা নয়, রাষ্ট্রীয় সমস্তাঁও বটে। ' কিন্ত বর্তমান 
যুবতী দেখছে; সম্মুখে “অন্ধকার, পশ্চাতে . অন্ধকার, 'চারি ভারতরাষ্ট্র বলছেন, “আমরা নর-নারীকে.সমান মনে করি। 
পাশেই অন্ধকার । -আলো নাই, কি করবে, কোন্‌ পথে. সকলকেই শিক্ষাদীক্ষায় ও. রাঁজকার্ধে*. সমান অধিকার, 
যাঁবে, ভেবে পাচ্ছে না। “ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং দিয়েছি।. তোমরা নিজের নিজের পথ বেছে নাঁও.। কিন্ত- 
হন্টমন্দিরে।” যেখানে পায় সেখানে খায়; যেখানে পায় বিরাহিতা নারীকে রাজকার্ষে নিব না।” শিক্ষিতা নারীকে 
সেখানেই শোয়। বন্ধন নাই। ., . অন্নচিন্তা করতে হচ্ছে সে রাঁজসেবা চীয়। রাষ্ট্র বল- 
, যুবকের! ২৪ 'বালিকারা তে এমন শিক্ষা ছেন/তুমি রিবাহ না করলে রাজসেবার উপযুক্ত হবে। 
পায় নাঃ যাতে তার! কল্যাঁণপথ-দেখতে পায়। এমন বই অর্থাৎ, পাকে-প্রকারে রাষ্ট্র. কুমারীদ্বের বিবাহের বিরোধী 
পড়ে না. যাতে তাদের চিত্তের সাম্য আসতে. পারত। হয়েছেন। অভাগা দেশে কন্যার! দাসী হচ্ছে, পুত্রদের 
পড়ে, সংবাদ-পত্র আর গল্প। সংবাদ-পত্রে যা পড়ে, তা প্রতিদন্থী হচ্ছে। পুত্রেরাই খেতে পরতে পায় না, কন্যার 


চাকরিতে ভাগ বসীচ্ছে। নর-নারীর কর্মভের উঠে যাচ্ছে। 
হে দেশ-চিত্তক, আপনি কি ইহাই চান? “ 
কিন্তু অন্ন-চিন্তাই"একমান্র চিন্তা নয়। 'কে সংসার- 
সমুদ্রে কন্যাদের নো্গর হবে 1. যে অফুরত্ত প্রেম নিয়ে 
নারীর জন্ম হয়, যাঁর সন্তান-স্সেহের তুলনা নাই, বিবাহ না 
৯. হলে কেমনে এ সব চরিতার্থ হবে? অতএব বিবাহের 
অন্তরায় দূর করতে হবে। . .. | 
১। (১) কন্যাকে এমন শিক্ষা দাও, যাতে সে কাচ 
ও কাঞ্চনের মূল্য বুঝতে পারে, বিবিয়ানা শিখবে না, বসন 
ভূষণের প্রতি আসক্ত হবে না। (২) কন্যাকে ধর্ম-শিক্ষা 
দাও, যে ধর্ম সাচার! (৩) কন্যাকে শিক্ষিকা হবার 
যোগ্য কর।, নানা প্রকার শিক্ষিকার প্রয়োজন আছে। যথা 
_ বিষ্ভালয়ের শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে -বিদ্যাশিক্ষী করাবে। 
গীত শিক্ষিকা বালিকাদিকে গান গাইতে শেখাবে । অুচি- 
কর্ম শিক্ষিকা নানাবিধ স্থচিকর্ম শেখাবে ।, ভোজ্য-শিক্ষিকা 
আমাদের আবশ্যক ভোজ্য প্রস্তুত করতে শেখাবে, যেমন 
ডাঁইলের বড়ী দেওয়া, নানাবিধ ফলের ' আচার করা, 
মৌরব্বা করা, মুড়ি ভীজা, 'মুড়কি করা, অন্ন-ব্যগ্তন পাক 
করা, ইত্যার্দি। আমি বালিকা! বিদ্যালয়ের পাঠ্য গৃহস্থালী 
ও রদ্ধন-শিক্ষার বই দেখেছি। কিন্তু সে সব ধনবান্‌ পশ্চিম 
দেশের । আমাদের দেশে কয়জন পাকা ঘরে থাকে? 
অন্ন-ব্যগুনাদি ভোজ্য প্রস্তুত করবার উপদেশে দেখি, রদ্ধনের 
যুক্তি আছে, অর্থাৎ কি কি উপকরণ কিকি পরিমাণে চাই।. 
কিন্তু এর মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে, তার: কিছু মাত্র উল্লেখ 
থাকে না! কন্যা মাটির ঘরে থাকবে, তাকে ঘর নিকাতে 
হবে। কেন মাটির সঙ্গে গোবর মেশান চাই, তার কোন 
উল্লেখ থাকে না। কেমন করে, স্থদৃষ্ঠ উনান পাততে হয়, 





যাতে কাঠের অপচয় হবে না, কন্যার! সে শিক্ষা কোথীয় 


পাবে? কেমন করে, সন্তান-পালন করতে হয় ও মুষ্টযোগ 
দ্বারা সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎস! করতে হ্য়, 
_ কন্যাকে সে জ্ঞান দিতে হবে।  " 

কন্যার! এইরূপে শিক্ষিতা হ’লে অল্প আয়ের যুবকেরাঁও 
'অগষ্কোচে তা’দ্িকে বিবাহ করতে চাইবে। কালো মেয়ের 
বিবাহ হয় না; এমন নয়। শীলবতী ও গুণবতী কন্যা চির- 
কুমারী হয়ে থাকেন৷ । এমন যুবকও আছে, যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী কন্যা কালো হ’লেও. পছন্দ করে। 
প্রয়্জেন হ’লে স্ত্রীও অর্থ উপার্জন করতে পারবে। আর, 
‘যে সকল কন্যার বিবাহ হবে না, তারাও তাঁদের ভাই-এর 
সংসারে বাস করে; নিজের ভর্ণ-পোষণের উপায় করতে 

“পারবে- [A 
- ২1৭ আইন দারা বরপণ ওঁ কন্যাগণ নিষিদ্ধ করতে 


বন্তাদের বিবাঁহ হবে না? ১ 


| ৪৭ 





হবে। এই দুই পণ বরের ও কন্যার পিতা খরচ করেন, 
‘কন্যা পায় না। এই সেদিন বিহার রাজ্যে বরপণ নিষিদ্ধ 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই বা হবে না কেন? বরপণের 





. একটা গুণ আছে, মেয়ে যেমনই হউক, অর্থশালী কন্যার 


পিতা অক্লেশে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কিন্ত 


কয়টি কন্যার পিতা অর্থশালী ? ' আইনে বরপণ ও কন্যা- 


পণ নিষিদ্ধ হ'লেও গোপনে কিম্বা অন্য প্রকারে বর ও 


কন্যার -পিতা টাকা আদায় করতে পারেন। তথাপি 


সাধারণের পক্ষে এই নিষেধের ফল ভালই হবে। 
_.৩। বিবাহে ব্যয়বাহুল্য কমাতে হবে! ইহা আইনের 
কর্ম নয়। সমীজ-হিতৈথী মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত ঘৈ 
সমাজের প্রতি তারও কর্তব্য আছে, তিনি 09. 
দেখাতে পারেন, NW 

'৪। : বঙ্গদেশে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এক 
ব্রাহ্মণদের মধ্যেই" কত জাতি আছে--রাটী, বারেন্জর, 
পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী, কনৌজ, 
মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, অগ্রদানী, বর্ণ-ব্রান্মণ ' ইত্যাদি । 
বাম ও হ্যামের কন্যার আদান-প্রদান হ'তে পারলে তারা 
এক জাতি, অন্যথা নয়। এক্ষণে আহারে জার্তিভেদ উঠে 


যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহে জাতিভেদ এখনও অটুট আছে। পূর্ব 


কালের মত ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শৃতর, এই চারি বর্ণে বর্তমান 


হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করনে কোনও দোষ হয় না। ‘হিন্দু 
"শা বলেন, সবর্ণে বিবাহ ভাল ।' 'কিন্ত বলেন না, এক এক 
| বর্ণের অসংখ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিবাহ" অকল্যাণ- 
কর; । আর, দেখাও যাচ্ছে, বিবাহে উপজাতিভেদ ক্রমশঃ 


লুপ্ত হয়ে আসছে। কন্যার পিতার একটু সাহস হ’লেই 
তিনি অনেক যোগ্য বর খুজে পাবেন। . 1 -. 


"শাস্তকার সবর্ণে বিবাঁহ কেন শেঠ বলেছেন, একটু অন্থ- 


_ধাবন . করলেই বুঝীতে পাঁরা যায়। এক এক বর্ণের বিশেষ 


বিশেষ গুণ ও'রর্ম লক্ষ্য হয়েছিল.। ' এখন দেখা যায়, সকল 

বর্ণের গুণ ও কর্ম এক হয়ে গেছে । আকারে, বর্ণে, আচাঁরে 
ও শিক্ষায়, চতুবর্ণ পৃথক করতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে 
পূর্বকালের বর্ণভেদের সার্থকতাঁও নাই। অবশ্ত সামাজিক 
ব্যবধান চিরকাল থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতি-ভেদ 
নাই। 'কিন্তু বিবাহে সামাজিক ভেদ আছে।' পশ্চিম 
দেশেও এই ভেদ আছে। মোট কথা, সমান ঘর ও যোগ্য 
বর পেলেই-কন্যার বিবাহ চলতে পারবে এবং আজ না 
চলুক, ছু-দিন “পরে "চলবেই: চলবে । ( যিনি আমাদের 
বিবাহের মূল তত্ব জানতে 'চান, তিনি পড়তে; পারেন, 


“The Eugenics; of Hindu 441 07700” in Ancient 
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৫1. কখনও কখনও. দেখা যায় কন্যার - পিতার, বিম্বা 
ভ্রাতার অবহেলা বা. অবিবেচনাহেতু তার বিবাহ হয় নান 
আমি দুটি, উদাহরণ দিচ্ছি 

, (১) কন্যা রূপবর্তী, শীলবতী, ও এম-এ, , বি- টিপাস। কুলীন 
বংশ, পিতামাতা নাই । ভাইরা কুলরক্ষার নিমিত্ত অযোগ্য 


পাত্রের সহিত তার বিবাহ-সহন্ধ -করছে।.. কন্যা তেমন. 


পাত্র কিছুতেই. চায় ন!।. মৌলিক্‌ কুলে যোগ্য পাত্র 
পাওয়া যেত, কন্যার, আপত্তি ইত না। কিন্তু ভাইদের 
অবিবেচনাহেতু কন্যা তার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে 
মৰ্মান্তিক দুঃখ ভোগ করছে? আমি. তার এক মিতিনের ; 
মুখে এই বৃত্তান্ত শুনেছি। কণ্ঠাটি কায়স্থ। . . .. 

- (২) কন্যা এম-এ পাঁস। কাযস্থ । তেমনু রূপ নাই বটে, 
কিন্ত কুণী নয়। মা নাই, পিতা ধনাঢ্য ।. তিনি কন্যার 
বিবাহে উদ্দাসীন ছিলেন। তিনি.মার! গেছেন, ভাঁইরাঁও 
উদাসীন । অল্পদিন হ'ল এক রেল-ট্রেশনের _বিশ্ৰাম-গৃহে ' 
তাঁর এক মিতিনের ছোট বোন কথায়; কথায় বলে’ 
৷ ফেলছিল, “তোমার এখনও. বিয়ে হয় নাই 7” আর, 
সেই অনৃঢা, ধৈর্য ধরতে পারে নাই।..ফুিয়ে ফুঁপিয়ে 
আৰ ঘণ্টা কেঁদেছিল। মেই ছোট বোনের ভর্মীপত্তির মুখে 
আমি এ কথা শুনেছি। 

. এই দুজনের মা. থাকলে তাদের এ দশা হ'ত না। । মা 
. মেয়ের দুঃখ বুঝতে পারেন! : ২০২৫ বৎসরের আইবুড়। 
মেয়ে থাকলে, মায়ের মুখে অল্প রত না। এই রকম আরও 
কত মেয়ে আছে | ২০২৫ বৎসরেরও বেশী, বয়স, হয়েছে, 
: বিবাহ হয়নাই । কন্যাদের এই দুরবস্থা দূর করতে হবে.। 


.. মন্ত্র আদেশ.করেছেন, এরূপ কন্যা নিজে ‘ সদৃশ” বর গ্রহণ 


৯৮ 


করবে। আইনেও..প্রান্তবয়স্ক। নারী নিজের, ইচ্ছামত 
. বিবাহ করতে পারে । মন্থর আকা বর্তমান লোকাচার- 
বিরুদ্ধ বটে, কিন্ত যে সময়ে এই লোকাচীরের উৎপত্তি, সে 
সময়ে কন্যার, অল্প বয়সে বিবাহ ' হ’ত। আর, সকল কন্যারই 

হ’ত'। তিনি কন্যার ১৫ বৎসর বয়স হ’লে তাকে এই 
স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। |] আমরা, সে স্থলে ২* বর, করতে 
. পারি ৷. 


1 


হিন্দু-কোঁড-বিল IW 


Ml কয়েক বৎসর হল, ভারত্পরিয়দে হিন্দু-কোঁড-বিল ll 


. নামে এক. আইনের প্রস্তাব হয়েছে। আর-সমগ্র হিন্দু; 
সমাজ, আকুমাঁরিকা. হিমাচল বিশাল, ভারতের অমংখ্য 
সামাজিক [স্তরের চব্বিশ কোটি, _নরনারী বিক্ষুব্ধ ও.সন্স্ত 
হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবের শোধন, সংশোধন ও পরিশোধন ' 
হয়েছে, তথাপি তারা এ প্রস্তাব লমাজ- বিপ্লবী মূনে করছে। 

ংখ্য সভীসমিতি ‘ত্রাহি রাহি, ক্রেছে,...কিন্ত প্রস্তাব- 


প্রবাসী, ,- 
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কর্তারা, Eo ‘অচল । অর্থাৎ তাঁরা যেমন নি ভিষন 
(সমীজ-হিতৈষী, তেমন অপুর কেহ নয়। কে তারা, যারা 
এইরূপ আইন চায়? তারা কি হিন্দু? তারা কি পরলোকে 
বিশ্বাস করে? তার! কি হিন্দুর সংস্কৃতির সমাদর করে? 

- পতি সৌভাগ্যবতী নারী এই আঁইন চাইবেন না। যে 
অভাগী নারী সে সুখে. বঞ্চিত, সে-ই এই: আইন চাইবে। 
কিন্তু তার জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, সে পরক্কতিস্ নাই? 


হিন্দু “কোড্‌-বিলের.আর্তে বল! হয়েছে, [7৩ Progres- 


sive Elements “of. ‘the Hindu Society এইরূপ 
‘আইন চায় | এই, Progressive শব্দটা শুনলেই আমার 
ভয় হয় । কারণ, এ পর্যন্ত আমি এই শব্দটার, বিশদব্যাখ্য। 
শুনতে, পাই, নাই ৷ . পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা 
ত বলেন ?” " তি শব পুনঃ পুনঃ শুনতে 
সই, কিন্ত ক্হে তার রা বুঝিয়ে দেন.নাই।..“হে প্রগতি- 
বাদী. বধু, আপনার গন্তব্য কি? পথ কি? কোনও দৃষ্টান্ত 
দিতে পারেন?” উত্তর নাই। কিন্তু বুঝি, তারা পশ্চিম- 
' দেশের অন্ুকরণ- প্ররাসী। পশ্চিমদেশ ধনে, মানে, বিদ্যায়, 
বিজ্ঞানে, রাজনীতি ুদ্ধনীতি, এই সকল বিষয়ে ভারত 
অপেক্ষা বড়, কিন্তু সে দেশের নরনারী কি সুখে ও শান্তিতে 
.কালযাপন, করছে? বিজ্ঞান তাদের স্থথের অসংখ্য উপকরণ 
'জুগিয়েছে, কিন্তু তারা সুখে আছে কি? I 

এখানে আমি হিন্নু-কোড- বিলের মাত্র তিনটি ধারা 
"স্ব কিছু লিখছি, | 

:১। কন্যাকে পুত্ৰ-তুল্য জ্ঞানকরে, ;“ পিতার সম্পত্তির 
ভাগ দিবার প্রস্তাব. হয়েছে। পত্ডিতেরা কেমনু করে এ 
প্রস্তাব, করলেন,.আমি ভেবে প্রাই না।. এর অন্ত কু ফল 
“দুরে থাক, কোনও ভাই আর .তার ভগ্নীর বিবাহ দিতে 
ইচ্ছা করবে না। কারণ, বিবাহ দিলেই ‘পৈতৃক অম্পত্তির 
অংশ অন্ত কুলে চলে’ যাঁবে। আর, সে সম্পত্তি নিয়ে 
' ভাই-এর সঙ্গে ভগ্নীর মনাত্তর ও বিবাদ চলতে থাকবে। 
,একে কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়েছে, তার উপর এই বিধি 
হ’লে অধিকাংশ কন্যার বিবাহ হবে না। হে বন্ধু, আপনি 
কিং কন্যাদের বিবাহ চান ন!? 
. এঁর পরিবর্তে, যদি এই বিধি হয় যে, অবিবাহিতা ভ্রী 
ভ্রাতার সমান. ভাগ পাবে, তাহলে সে.ভগ্নী নিজের 
"অধিকারে পিতৃগৃহে ৷ বাস করতে. পারবে, কোনও ভ্রাতার 
' অন্গ্রহপ্রার্থী হবে না। কিন্তু তার বিবাহ হয়ে গেলে 
নে আর সে সম্পত্তি পাবে: না, তার স্বামীই তাকে 

ভরণ-পোষণ করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর একই স্বার্থ। 

- স্বামী তার, : পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ. করবে, স্ত্রীও করবে। 


সাবোটাজ । যশিদির নিকট পাঞ্জাব মেল ধ্বংস 





এ লাইনের রেলের বোণ্টের বিধ অক্ষত। রেল ও ন্লিপার অক্ষত 
( আনন্দবাজারের সৌজন্ছে ) 
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নট ্ এ বিবিধ প্রসঙ্গ 


EE তির ভবিষ্যৎ, 


নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি: স্বাক্ষরের পর“য়াসাধিককাল অতি -- 
বাহিত হইয়াছে ।'চুক্তি কার্ধ্যেপরিণত করা এখন-সবচেয়ে.বড় 
“প্রশ্ন । ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের সাংবাদিকের! মিলিত 
হুইয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছেন, - একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আব- 
হাওয়া সৃষ্টির জন্য অনেকের আগ্রহ দেখা.যাইতেছে। . পশ্চিম- 
বঙ্গের জনমত প্রকাশ্ভাবে এখনও চুক্তির বিরুদ্ধে. কারণ পূর্ব 
বঙ্গের হিন্দুর. উপর স্যায় বিচারের আশা এখনও ফেরে নাই, 
" এখানকার, সংবাদপত্রে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইতেছে। 


ভারতের অন্তান্ প্রদেশের সংবাদপত্রসমূহ চুক্তি সম্পূর্ণ সমথন, 


করিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ উহ!,.করে নাই . বলিয়া আমাদের 


কতকটী বিরূপ দৃষ্টিতে, দেখিতেছে:। ভারতের 'অগ্থান্ত প্রদেশ 


“ হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিচ্ছিনন.হইয়া পড়িতেছে এরূপ একটা ধারণা 
২. এই প্রদেশের ভিতরে ও বাহিরে জন্মিতেছে। 
হইতে বাস্তত্যাগী যাতায়ত আগের তুলনায় বিশেষ কমিয়াছে 


বলিয়া মনে হইতেছে ন! ৷ বাস্তত্যাগ এখনও বেশ চলিতেছে ৷; 
”” বাস্ততে প্রত্যাবর্তন. সন্বন্ধে পুর্ধববঙ্গে যাওয়ার যে সমস্ত সংখ্যা: 
প্রকাশিত. হইয়াছে .তাহা'. সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বা উহা দ্বারা 


যাহা বুঝাইনরার চেষ্টা হইতেছে বন্ততঃই তাহ! 'ঘটিতেছে.এ 


কথা বলা. যায়না ।' যথা প্যান্টের পর পূর্বববঙ্গে পুব্বাপেক্ষা 
হই- 


অধিক হিন্দু বান্ততে ' প্রত্যাবর্তন ' করিতেছে-_বলা 
তেছেঃ ইহা! ঠিক নয় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে 
ইহাদের অধিকাংশই ঘর ছুয়ারের বিলি-ব্যবস্থা করিতে 
যাইতেছে কি না তাহা! স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
কতক বাস্তত্যাগী যাইতেছে বটে, কিন্ত মুপলমান্রো অনেকে 


পূর্ববঙ্গ 


ফিরিয়াও আসিতেছে; ‘এবং রিতা সম্পত্তি - দখল নি 
অন্ধ পুলিশের "সাহায্য 'লইতেছে-। এই দখল দান লইয়া 
তিস্ততারংও সরি হইতেছে। এ বিষয়ে এই কথাটি বিশেষ" 
ভাবে মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বান্ততে 
প্রত্যাবর্তন স্থায়ী হওয়া সম্ভব হইবে ন, যদি না: পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুরা অন্থরূপ ভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে । একথা বাস্তবের 
দিক দিয়াই আমরা বলিতেছি।: - j | 
- পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্ততে প্রত্যাবর্তন পাকিস্থানী শাসন- 
যন্ত্রের উপর তাহার আতস্থা.ফিরিয়া'আসার উপর নির্ভর করে। 


পাকিস্থানী উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মনে চুক্তি কাধ্যকরী করিবার 


সদিচ্ছা -আঁপ্তরিক ভাবে 'জাগিয়াছে, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত 
জ্ঞান হইতেও আমরা বলিতে পারি, কিন্ত প্রশ্ন এই যে যাহার! 
দেশের মুদলমান জনতাকে অল্প দিন. আগেও নাচাইয়াছিলেন 
এখন তাঁহারা তাহাদিগকে সংযত রাখিতে পারিবেন কিন1? যে 
সমস্ত এলাকা একেবারে হিন্দুশূন্ত হইয়াছে সেগুলিতে অন্থসন্ধান 
করিলে কি কি কারণে হিন্দুরা বাস্তত্যাগে বাধ্য হয় তাহা বুঝা 
যাইবে; তখন' প্রতিকারের পথ বাহির করা সহজ হইবে । 
কোন কোন ম্যাজিষ্টরেটের এলাকায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা কঠোর 
হস্তে রক্ষিত হইয়াছে 1! ইহাদিগকে বাছিয়া, বিশেষ -উপক্রুত, 
অঞ্লগুলিতে পাঁঠাইয়া পুনর্বসতির দায়িত্ব দিয়া নিজেদের 
ইচ্ছামত কর্মচারী, লইয়া শাসনকাৰ্য পরিচালনার ' স্বামীনতা 
দিলে অনেরু সুফল হইতে পারে। 

-পুর্ধববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের ,চীফ হুইপ ্ীগোবিনাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বেলিয়াছেন যে, পুর্ববঙ্গে আস্থা 
ফিরাইয়া আনিতে হইলে তিনটি : কাৰ্য্য করা দরকার'। প্রথমতঃ 
কম্যুনিষ্ট ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত বন্দীকে যুক্তি" দিতে 


৪৯৮ 





রি Ks সূরিকুইজিশন করিয়াছেন তার শতকরা অন্ততঃ ৫০টি অবিলম্বে} 


“মালিকদের .ফিরাইক্সা দিতে হুইবে। তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘু 
_সম্প্দায়ের লোকদের যে সব বন্দুক গবনে নটি কাড়িয়া লইয়াছেন , 
তাহা জবি, ফেরত দিতে হইবে! মনোভাব পরিবর্তনের 
যৎসামা রাম হিসাবে এই তিনটি কাঁজ অগ্ৌণে করিতে: - 
.পারিলে; হিন্দুর মননে একটুখানি ভরসা জাগিতে' প্রারে । গোবিন্দ* 
বাবু আরও বলিয়াছেন যে রা ও ধর্মম পৃথক বলিয়া পাকি-, 
স্থানের প্রধান মন্ত্রী যখন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তখন আর 
, ট্ান্নীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক: প্রতিষ্ঠান স্বীকার করা উচিত 
“নহে। চুক্তি কার্ধ্যকরী করিবার ইচ্ছা আন্তরিক হইলে 


১ উপরোক্ত তিনটি কাজ অল্পদিনের মধ্যে করিতে অসম্মত হওয়ার 


“কোনু স্চায়দঙ্গত কারণ নাই। 
“পুৰব হইতে এখনও ডাকাতি প্রভৃতির উদ্বেগজনক 


৮ রে . বা আপিতেছে।- কথা উঠিতে পারে যে পূর্ববঙ্গের কতক- 


Lo 


১১2 
গাড়ি এর 


: যাহা, 
রানে পাওয়া যাইবে 'না। »পিতৃপিতামহের ভিটা কেহ 


১* ওলি বেলায় বরাবরই ডাকাতি খুন. প্রভৃতি বেশী হইত, ইহাতে 
“স্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্ত ইহার আর একটা দিক আছে। 


a “এতদিন ডাকাতির সময় বাড়ীর মালিক ধনী কিন! শুধু তাহাই 


দেখা হইত ; রায়বাহাছুরের বাড়ীতে যেমন ডাকাত পড়িত 
খাবাহাদ্বরও:তেমনি আক্রমণ হইতে রেহাই পাইতেন না। 
এখন কেবলই রায়বাহাছরের বাড়ীতেই ডাকাত পড়ে এটা 
ভাল লক্ষণ নয়! খীবাহাছুরের বাড়ীতেও ডাকাত পড়িয়া 


. ডাকাতিতে সাম্প্রদায়িক হার বজায় থাকুক এ কথা বলা 
আমাদের উদ্দেন্ট নয়, খাবাহাছরের বাড়ীতে যে নিরাপত্তা 


আছে রায় বাহাছরের বাড়ীতেও তাহা ফিরিয়া আসুক ইহাই 
আমরা দেখিতে চাই। 

চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে পূর্ববঙ্কে 
হিন্দুদের পুনর্ববসতি সম্পূর্ণ না হইলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের 
পুনর্বপতি কিছুতেই সফল হইতে পারে.ন1।. এখানকার 
গবপ্নেণ্টের সকল চেষ্টা পূর্ববঙ্গ গবন্মেণ্টের' চেষ্টার সাফল্যের 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।. পূর্ববঙ্গ গবন্মে পট তাহাদের 
জনতার উপর কতটা! শাসন রাখিতে পারিবেন এবং হিন্দুদের 
মনে কতটা আস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন তার উপর 
চুক্তির ফলাফল বুঝা যাইবে ৷ | 
nt বান্তত্যাগী হিন্দুদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে বাস্ত, 
“ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মুখে খাপ দেওয়ার আগে শেষ একবার 
বাস্তরক্ষার চেষ্টা করিয়া 'দেখা কি উচিত, নয়? তাহাদের 
নেতৃবর্গ যাহাই বলুন, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি' যে তাহারা 
হারাইয়া আসিতেছেন তাহার শতাংশের একাংশও 


সেচ্ছায় "ত্যাগ করিয়া ্্পুত্রকন্তার হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশের_ 
হাজী হয় নহ আদ বুৰি; কিন নিন 


প্রবাসী 


“হুইবে । দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সর গৃহ গবর্েন্ট 


0৭ 
পৌরুষ স্মরণ করিয়া বাস্ত রক্ষার একটা চরম চেষ্ঠা করাও 
দরকার এটাও আমরা মনে করি। মেয়েদের পক্ষে পূর্ববঙ্গ 
‘নিরাপদ নয় বলিয়া বীহারা মনে, করেন তাহারা স্ত্রীলোক, 
শিশু এবং-অথবাঁদের বাদ দিয়! সবল ও সুস্থদেহ পরিজনবর্গ 
লইয়! “ফিরিয়া যাইতে এবং দৃটচিত্তে বাস্ত রক্ষার চেষ্টা 
কেপ্তিতে কি পারেন না? চুক্তির ফলে আর কিছু না হউক 
অন্তত পক্ষে যে আট নয় মাস.সুমুয় পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে 
এই চেষ্টা একবার করিয়া দা সত্ব কারি চুক্তি 
যদি ব্যর্থ হইবারই হয়ং, উক, কিন্তু তৎপুর্বের টুক্তির ফলে ' 
বান্তরক্ষার কোন সুযোগ" দাসকে তবে সেটাও 
গ্রহণ করিবার পক্ষে কি বাধা” 'াকিটতপাররে ? বহু বাস্তহারা 
চতুর রাজনৈতিক 'এবং ব্যবসায়ী .ভাগ্যান্বেষীর পাল্লায় পড়িয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ; যে সামান্ত শেষ স্থল তাহাদের হাতে 
ছিল তাহাঁও নষ্ট হইতেছে। এরই, যনে অবস্থা সেখানে 
বীরের হ্যায় বাস্তরক্ষার র্‌ Ke অর চু 'মুদ্য আছে 






চেষ্টাটুকু করিতেও কি আমরা বিরত থাকিব? + 


চুক্তি ও সংবাদপত্র 

চুক্তির সাফল্যসাধনে সংবাদপত্রের দায়িত্ব লইয়া প্রচুর 
আলোচনা, গত এক মাসে.হইয়াছে, এখনও, হইতেছে, ৷ ভারত 
ও পাকিস্থানের সংবাদপত্র “সম্মেলনের যুক্ত বৈঠক দিল্লীতে 


'' হুইয়া গিয়াছে। সেখানে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে 


যে উভয্ন দেশের সংবাদপত্রসমূহ- সংবাদ প্রকাশ ও মন্তব্য. 
লিখিবার সময় এমন ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে চুক্তির 
সাফল্য বাধাপ্রাপ্ত না হয়। বাস্তত্যাগের্‌ স্যায়, ছুঃখজ্নক 
ঘটনাকে রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত নয় ইহ! আমরাও 


. মনে করি। “কিন্ত চুক্তি সফল করিবার ক্ষমতা সংবাদপত্রের 


রাখে ইহা মনে করা ভুল। উভয় রাষ্ট্রের যে কোন, এক পক্ষ 
চুক্তির ধারাসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ ন| করে তবে, 
দেশের সংবাদপত্রে চুক্তির সহশ্র স্ততিবাদেও চুক্তি সাফল্যের' 
পথে অগ্রসর হইবে না। চুক্তি সফল করিবার দায়িত্ব 
গবন্ে শণ্টের। সংবাদপত্রসযূহ . তাহাতে, অনেকটা ' ‘সাহায্য 
করিতে পারেন এবং . আশা করি তাহা করিবেন। 
সমস্ত দায়িত্ব তাহাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করা 
ভুল। চুক্তি ব্যর্থ করার কথা আলাদা । 

অব্য একথা আমরা বলিতেছি ন্‌! যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
সংবাদপত্রের দায়িত্ব নাই বা উহা সীমাবদ্ধ) আমর! ররফ 
বলিব যে, সুংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকদিগের উপর 


জ্যৈষ্ঠ 


~ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- পর্ববঙ্গের উদ্ধান্ত সমস্যা 


৯৪৯ 





এখন অন্ত নাঁনারূপে বিষম দায়িত্ব আসিয়! পড়িয়াছে। 'সংবাদ- 
পত্রের পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র জনমতের প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন এবং 


বিহারে, উড়িয়ায় যে বাঙালী বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহারই-:: 
. আর এক পৰ্য্যায় কি. ভ্রাতৃবিরোধরূপপে শেষে শ্রফ 


= দেশের ও বিদেশের ঘটনাবলী ফিরিত্ডি মোটামুটি সঠিক প্রদর্শন, দৈধা দিবে'? উদ্‌ভরাস্তচিত্ত বাস্তহারার একথা ভাঁবিবার অবসর” 


ইহাতেই সম্পাদকের বা চালকের দায়িত্ব শেষ হয় না একথা 
বলা বাহুল্য | জনমতকে সকল সময় ও সকল অবস্থায় ঠিক 


পথে চালাইয়! লওয়ায় সংবাদপত্রের হাতে খুব বেশী, থাকে 


৯আদ্িকার দিনে যে কোন ঘটনা, কিপজণ সাংবাদিকের হাঁতে' 


পারবর্তিত বিকৃত বা অতিরঞ্তি হওয়া সম্ভব এবং বর্তমান 






বিপথে চলিতে পারে: 1 ক ১ গুলে; সা্পাদকের সহজ পথ 
হইল বিক্ষু্ব জনমতকে:: :সেমৰ্খন করিয়া" এবং বিকৃত সংবাদ 


পরিবেশন করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করা। অন্থদিকে কঠোর 


ঘাতিত্বজ্ঞানের পথ হইল জনমতের গতি পরিবর্তনের চেষ্টাই 


করায়, _অবস্থা যতই, ব্ক্িপ হউক বা জনমত যতই উত্তেজিত 
হউক এবং ৮৮০০ সত্যাসত্যের দিকে সজাগ 





নত 


দন অস্বীকার করার উপায় নাহ, যে বাতা 





ইসা {| উভয় দিকের মেয় কতকগুলি চতুর লোক 
“ইহাদের লইয়া এখনও বড়ের চাল চাঁলিতেছেন.। এই অভাগা- 


দের লানি লোকে নানা ফন্দি দিয়! বিভ্রান্ত করিতেছে যাহার. 


fe 


ফলে' তাহাদের দুর্দশার অবসান হওয়া অসম্ভব হইয়া 
দ্বাড়াইতেছে। মাঝখান হইতে একদল প্রতারক মেকী বাস্ত- 
. হারা নিন্দেদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে। দেশের 'সমস্ত অৰ্থ 
নৈতিক কাঠামো এইরূপে চতুদ্দিক হইতে চাপ পড়িবার ফলে 
ভাঙিয়! পড়িবার উপক্রম হুইয়াছে। 
পাতালের ছুয়ারে রোগী বিন! চিকিৎসায় মরিতেছে, ক্কুলের 
‘শিক্ষক বেতনের অভাবে পীড়িত এবং দেশবাসী প্রতিপদে 
সরকারী সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইতেছে । এ সবই দেশের 


লোক সহিতেছে,মানবতাঁর নামে এবং. ছুঃখীর সমবেদনায় ।' 


কিন্ত আজ দেশে একথা ক্রমেই লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে 
.যে দ্বেশবাসী নিজেকে বঞ্চিত করিয়া এবং নিজের পুক্রকন্যার 


. ৯বিষ্কৎ ভুলিয়া যে অর্থ, যে সম্বিৎ আর্ডের ত্রাণের জন্য 


দিতেছে তাহার বিরাট অংশ অপচয় হইতেছে এবং অযোগ্য 
লোকের ভোগে যাইতেছে, উপরন্তু একদল প্রবঞ্কক বাস্ত- 


হারার নাম করিয়া দেশবাসীর সম্পত্তি গ্রাসে উদ্ধত হইয়াছে। 


আমরা এইসব কথা? মনগড়া লিখিতেছি না, আমাদের 
. গ্রাহক ও পাঠকদিগের নিকট হইতে প্রায়ই যেরূপ পত্র 
পাঁইতেছি-__যাহাতে আমাদের উপর অযথা আক্রোরশশও মাঝে 
মাঝে দেখ! যায়-তাহারই ভিত্তির উপর - ইহা লিখিতেছি। 
এরূপ সন্দেহ দেশের লোকের মনে জাগিলে তাহার কি বিষময় 
ফল ফলিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। আজ আসামে, 


পশ্চিমবঙ্গের হাস- 


নাই, ফন্দিবাজ' নকল ‘নেতার: পক্ষে একথাঁ,ভাবাই হীথসিষির 
অন্তরায়; . কিন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ দির, এ." বিষয়ে " 
চিন্তা রুরা প্রয়োজন । : 
_ এইরূপ পরিবেশের মধ্যে: 'আসিরীছেশ নেহরু-লিয়াকং 
চুক্তি | সাংবাদিকের পথে কীকরের উপর কাঁটা । চুক্তি যদি 
সফল হয়. তবে তো ভালই। '্বস্তি-শীস্তি কে:না চাহে ?.. 


নু ২ 


কিন্তুসে সাফল্যের লক্ষণ কৌথায় দেখা দিয়াছে? এখনও' gs 


বিভক্ত বাংলাদেশের ছুই ভাগেই বাস্তহারার আর্তনাদ সমানেই-. 
চলিয়াছে এবং ছুই দিকেই, বে-দখল সম্পত্তি লইয়া সমান তি, 
বিসুস্বাদ চলিতেছে। . 7 - 


by 


কিন্ত চুক্তি অণ্রাহ্‌ করাও ত এখন বাস্তবের ক্ষেত্রে সম্ভব রা 


পর হইতেছে না। বাংলাব্যতীত সমগ্র ভারত ইহাকে ' মহা-' 
সমারোহে গ্রহণ করিয়াছে। এখন চুক্তি ক্ত অগ্রাহ্‌ করার. 
বাংলাবৃঙ্ধিত সমগ্র ভারতের জনমতকে অথ করা৷ সমৃষ্টা 


অতি কঠিন, সথিরবুদ্ধিতে এবং অটলচিতে আমাদের পথ খুজিয়া 
লইতে হুইবে | অনেকে ভাবের আবেগে অস্থির মন লইয়া" 


বাস্তবকে অগ্রাহ করিয়া এখন পাকিস্থানের উপরে য়ে 
ক্রোধ তাহা. প্রাদেশিক সরকারের উপর ‘চালাইতেছেন। 


2) 


তাহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এইমাত্র যে যদি তাহারা -" 


বাষ্ট্রবিপ্রবের" .পথেই ‘চলিতে চাহেন তবে অগ্রপণ্চাৎ 
বিবেচন1 করিয়া. কার্য্যপস্থা “স্থির করুন।. সময় যখন 


আসিবে ' তখন. সঙ্গীই বা কে থাকিবে তাহাও তাহারা 


VB দেখুন | 


পূর্ববঙ্গের ৰি সমস্যা 
ভারতরাধ্রের কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট পুর্বাবন্গের উদ্বান্ত সমস্তা 


সৃষ্টি হইতে পারে। 
পঞ্চাশ ও এক শৃত বৎসর বাংলাদেশে থাকিয়াও অ-বাঙালী 
পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিজেদের ভাষা ও আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান 
হইয়া আছেন। ভবিষ্যতের এই বিপ্রদের- হাত হইতে মুক্তির 
উপায়রূপে কাছাড় কংগ্রেস কমিটির 'ভুতপুর্ব সম্পাদক 


শ্রীবীরেন্্র পুরকায়স্থ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যাহা কোন .. 
প্রস্তাবটি 9 রর 


কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত, হইয়াছে। 
সিরা যোগ্য 

--আসামকে রক্ষা করিতে হইলে" সীমান্ত অঞ্চলে জান 
অন্থগ্ত' লোকদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি 


‘সমাধানের জন্য তাহাদিগকে অত্যান্ত রাজ্যে পাঠাইতেছেন। " 
এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিলে. ভবিষ্যতে অন্য একটি সমস্তার 
জাতির ভাষার সমস্যা দেখা দিবে, যেমন ' 


5০০ 








ব্যবস্থা'করিয়া, আসামের শোচনীয় ছুরবস্থার প্রতিকার ক্রা 
যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আসামের বর্তমান মন্্রিমগলীর 
উদ্বাসীনতা সর্বজনবিদিত । কেন্দীয় সরকার যদি পুনর্বসতির 
ভার নেন, তবেই আসামের নিরাপত্তা ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 


দৃঢ় ও উন্নত, হইতে পারে । আসামের বর্তমান পরিমাপ “ 


( মণিপুর ও. খাসিয়া রাজ্যসযূহুসহ ) ৬৬,৭৪৩ বর্গমাইল এবং 
জনসংখ্যা ৮৬,০৯,০২৬। এই হিসাবে আসামে প্রতি বর্গ 
মাইলের ১,২৮৯ জন লোকের বাস। আসামের প্রতিবর্গ 
মাইলের জনবসতির পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের-্ভুলনায় কত 
এ তাহানিয়োক্ত হিসাব হইতে বুঝ। যায় : 


প্রদেশের নাম .. প্রতি বর্গমাইলে. জনবসতি 
পশ্চিমবঙ্গ * ৮৪৮ 
বিহার:.' ৫২১ রর 
'. উড়িয়া . ২৭১ 
“আসাম ১২৮৯ 


যদি আসামে আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের আমদানী করা 
হয়, তবে প্রতি বর্গমাইলে জনবপতির পরিমাণ ২০০ এবং যদি 
,এক কোটি লোকেরও পুনর্বসতি করান হয়, তবে জনবসতির 
পরিমাণ দীড়াইবে ২৭৮৭ | আসাম পর্ববভপূর্ণ প্রদেশ। এই 
অবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ লোককে,আসামে অনায়াসেই স্থান দেওয়া 
যাইতে পারে । উত্তর কাছাড়ের জনবসতি. প্র্তি-বর্গমাইলে 
‘মাত্র ২০। এইখানে অন্ততঃ ৪1৫ লক্ষ লোকের, বসবাসের 
ব্যবস্থা হইতে পারে। 
আসামের পশ্চিম সীমাস্তে লুসাই পাহাড়, কাছাড়, খাসিয়া 
ও জয়ন্তিয় পাহাড়, গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া, মণিপুর ও 
ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া! আসাম সীমান্তে একটি নূতন প্রদেশও গঠন 
করা যাইতে পারে । আসাম সরকার বাঙালী গ্রহণের বিশেষ 
পক্ষপাতী নহেন, অথচ তাহার! প্রদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 
রক্ষা করিতেও পাঁরিতেছেন না । এই অবস্থায় কথিত অঞ্চল- 
গুলি লইয়া আসাম ও পূর্বববাংলার সীমান্তে একটি নূতন প্রদেশ 
গঠন করিয়া, ভারতের পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা 
' অতি সহজেই কর! যাইতে পারে। এই নুতন প্রদেশের 
পরিমাণ ৪৩,০৪৭. বর্গমাইল , এবং বর্তমান জনসংখ্যা 
৩৮,৬১০২২২ | এই প্রদেশের নৃতন ৫০ লক্ষ লোকের বাসস্থানের 
ব্যবস্থা করিলে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ২০৬-এ দ্রাড়াইবে। 
এই প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকিতে পারে। 
নবগঠিত প্রদেশের আয় প্রায় ছুই কোটি টাকা হইবে । 
প্রদেশের অগণিত বনজ সম্পদের সধ্যবহার ও বিস্তীর্ণ অনাবাদী 
অঞ্চলসমূহে শগ্তোৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা শুধু প্রদেশেরই 
উপকার হইবে ' তাহা নহে, ভারতের খাগ্ঘ-সমস্তা'সুমাধানের 
ব্যাপারেও অনেকটা সহীয়তা হইবে 1” 


প্ৰবাসী : 


" করা একাত্ত প্রয়োজন | পূর্বববক্ষাগত হিন্দুদের পুনর্ষসতির 


১৩৫৭ 





পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবটি নৃতন নয়। প্রায় ছুই 
বংসর পুর্বে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়া তছুপয়ুক্ত ব্যবগ্থা করিতে উদ্যোগী হুইয়া- 
ছিলেন। তাঁর পর কি big না। “বদূলে গেল 
মতটা” | 


আসামে বাঙালী স্কুল ie দেওয়ার দাৰি 
পিক b নিয়লিধিত, সংবাদ 





২ 





শিলচরের ‘জনশক্তি’ 
প্রকাশিত হইয়াছে; পার্থর 
“নওগার জুবিলী, মাঠে নর রণ এম-এল-এ*র 
সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক. জনসূভায়' বক্তৃতা প্রসঙ্গে 


আসাম জাতীয় মহাঁসভার সাধারণ: সম্পাদক আীঅস্বিকাগিরি 


রায়চৌধুরী তাহার চিরাচরিত পন্থায় আসাম্বাসী বাঙ্গালীদের 
উপর বেশ এক হাত লইয়াছেন। আসামে পূর্ববপাঁকিস্থান 
হইতে দুর্গত মানুষের আঁগধন্রে মধ্যে তিনি আসাঁমকে বৃহত্তর 
বঙ্গের অস্তভূক্ত করার যড়যন্তু" আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং 
তৎসম্পর্কে অসমীয়াদের একর হইবার আবেদন করিয়াছেন 


ও আসামে বসবাসের অন্ত বাঙালীদের উপর কয়েকটি. সত 


আরোপ করিয়াছেন একবার তিনি বলিয়াছেন, এত লোককে 
জায়গা দিবার মত ভূমি আসামে নাই, আবার বলিয়াছেন 
অসমীয়া ক্ষ্টি ও ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইলে, তাহার! - 
এখানে থাকিতে পারে। তিনি বলেন, বহুদিন হইতেই 
এখানে বছ বাঙালী আসিয়াছে, কিন্ত তাহাদের মনে এই 
ছুরভিসন্ধি- আছে থে এখানে তাহারা, বৃহত্তর বঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিবে.। "এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এখানে ' বাঙালী স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে, বাংল! ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতেছে ৷. 


‘কিন্ত এখানে বাঙালী স্কুল থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। 


বাঙালীদিগকে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে 
হইবে। এক মাত্র অসমীয়া ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ 
করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে এখান হইতে .চলিয়া 
যাইতে হইবে। পূর্ব-পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়- 
প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে আসামে জমি না থাকার ও 
ভূমিহীন ব্যক্তিদের দাবির অগ্রাধিকারের উল্লেখ কর্ণ. 
তিনি বলেন, তাহাদিগকে (উদ্ধান্ত) জমি দিবার পূর্বে 
গবন্মেন্টকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়া লইতে হইবে তাহার! 
আঁপনাদিগকে অসমীয়া বলিয়া পরিচয় দেয় কিনা, অসমীয়া 
ভাষা ও কৃষ্টি তাহারা গ্রহণ করিবে কিনা 1? . স্রীরাক়চৌধুরী 
আরও বলেন, “আসামবাসী পুরাতন বাঙালীরা পূর্ববঙ্গ 
হইতে আতশ্রয়প্রার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতেছেন, 
যাহাতে আসামে বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। তাহা হইলে 
তাহাদের বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টির স্বপ্ন সার্থক হইবে” অতঃপর _ 
অসমীয়ারাঁ বাঙালীর এই হীন ষড়যন্ত্র কখনও বরদাস্ত করিবে 


৯৬ 


৭ ৪৮ 
লা 


০৯ 


-মা। 





জ্যেষ্ঠ 


মা এবং বাঙালীর! চিরদিন অশান্তি সুষ্টিকারী ও স্বার্থপর 





প্রভৃতি উক্তি করিয়া অসমীয়াকে অবিলম্বে আসামের রাধ- 
ভাষারপে ঘোষণা করার দাবি জানান এবং বাঙালীদের" 


শাসাইয়া বলেন, ,আমি এই শেষবার বাঙালীদিগকে বলিতেছি 
তাহারা অবিলম্বে বাঙালী জুল উঠাইয়া দিয়া অসমীয়া ভাষা 
গ্রহণ করুক, নিজেদের অসমীয়! বলিয়া পরিচয় দিক; নতুবা 
অসমীয়া জাতি কিছুতেই সহ করিবে না। তাহার! ইহার 
প্রতিবিধানে আঙ্ন বদ্ধপরিকর । 

প্ীমলিন+বরা, নামে অপর এক, বস্তা সুর আরও চড়াইয়া 
বলেন, ‘কোন: 'বাঙালী আছ পৰ্য্যন্ত অসমীয়া| ভাষা গ্রহণ করেন 
নাই__কোন বাঙালী স্ত্রীলোক আজ পৰ্য্যন্ত অসমীয়া স্বীলোকের 
মত ‘মেখলা’ পরিধান, করেন নাই ।” 


অতঃপর, বকা: লেন, যদি তিন মাসের মধ্যে বাঙালী ' 
স্কুল উঠাইয়| নাঃ (দেওয়া, হয়, যদি বাঙালীর অসমীয়া ভাষা 


গ্রহণ না করে, যদ্দি, কুঙালী মেয়েরা ‘মেখলা’ পরিধান 
না করেন, তবে: যে-.বিড্রোহানল জ্বলিয়! উঠিবে, তাহা 
প্রাদেশিক সরকার ন কের সরকারও দমন করিতে 
পারিবেন না ০: 

আসামে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচারে আসাম জাতীয় মহাঁসভার 
নৈতৃত্ব এবং উহার সভাপতি শ্রীঅস্বিকা গিরি রায় চৌধুরীর 
প্রচারকার্য্য সুবিদিত। এই শ্রেণীর প্রাদেশিক বিদ্বেষ প্রচার 
আইনের সাহায্যে বন্ধ করা কঠিন, উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। 
প্রদেশের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শিক্ষিতদের, বিশেষতঃ সরকারী 
এবং বেসরকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের সক্রিয় প্রতিবাদ এবং 
আত্তরিক প্রচারকার্য্য এই শ্রেণীর বিষোদ্গার বন্ধ করিবার 
প্রকট উপায়। দুঃখের বিষয়, আসামে তাহা হইতেছে নাঃ 
সেখানে শিক্ষিত জনমত এবং. নেতৃস্থানীয় লোকদের পরোক্ষ 
সমর্থন জাতীয় মহাঁসভার পিছনে বুহিয়াছে ইহার অনেক 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে.। 
হুইতেছে আসাম নিজে ইহাঁও প্রাদেশিকতায় অন্ধ 'অসমীয়ারা 
বুঝিতে চাহিতেছেন না । বাঙালী বিদ্বেষের অন্য গণভোটে 
সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া শ্রীহট্রকে পাকিস্থানে ঠেলিয়া দেওয়ার 


--ফলে আসামের সমৃদ্ধির যে অনিষ্ঠ হইয়াছে. তাহা ধরা 


পড়িতেছে, কিন্ত অন্ুশৌচনার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় 
না। এখনও আসাম পাকিস্থানীদের ডাকিয়া লইয়া আসামকে 
পাকিস্থানের অস্তভু ক্ত করিবার পথ পরিষ্কার করিতেও রাজী, 
তবু বাঙালী হিন্দুকে তাহারা স্থান দিতে চায় না। বাঙালী 
আসামে শোষণ করিতে যায় নাই, আসামের চা বাগানের 
ইংরেজ ও মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তাহাদের কোন তুলনা হয় 
বাঙালীর] অসমীয়াদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষাতেই কথা 
বলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা স্থানীয় ভাষা শিখিয়া লয়; 
অসমীয়ারা কখনো বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা বা. ইংরেজীতে 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_শিলংশিলচর রাস্তা নির্ম্মাণে সাধারণের অর্থ অপচয় 





দিবার অধিকার প্রত্যেক প্রদেশের, এখন' আছে। 


মার্চ বা অর্জিল মাসে রাস্তার নির্ন্মাণকার্য্য 


ইহাতে সর্বপেক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত, 


১০১ 


লাল লালা পাজামা 





কথা বলে না । আসামের টন্নতিকর বহু কাৰ্য্যে বহু বাঙালীর. 
দান আছে। শিক্ষা বিস্তার. এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে, আসাম 
বাঙালীদের নিকট কম, উপকৃত নহে। শোষণ যদি. কেহ 
করিতে চায় তাহা সর্বক্ষেত্রে নিন্দনীয়, আইন করিয়া 
শোষণের রাস্তা বন্ধ করিবার এবং শোঁষককে কঠোর শাস্তি 
| | কিন্ত 
আসাম-প্রবাসী বাঙালীকে বাংলা ভাষা ভুলিতে হইবে; বাংলা 
স্কুল তুলিয়া দিতে হইবে, বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব পোশাক 
ছাড়িয়া অসমীয়া! পোশাক পরিতে হইবে এই সমস্ত দাবি 
অন্তায় | 


শিলং-শিলচর রাস্তা নির্মীণে সাধারণের 
অর্থ অপচয় 


ভারতের সহকারী রেলওয়ে সচির শ্রীযুক্ত শান্তনম ার্লা- 
মেণ্টে আসাম গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে অর্থ অপচয়ের যে অভিযোগ 
করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে নয়াদিন্ীস্থ ভারত-সরকারের রাস্তা 
নির্মাণের কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারের নিকট কাছাড় কণ্ট্বাষ্টর 
এসোসিয়েশন কর্তৃক লিখিত এক পত্রে আরও তথ্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। পত্রটি করিমগঞ্জের “পূর্বাচল” পত্রিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

: পুঁব্বোক্ত পত্রে এসোসিয়েশন বলেন, ১৯৪৮ সালের মে 
মাসে 'শিলংশিলচর রাস্তার কাজ আরস্ত হয়। পরবতী সালের 
সমাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। কিন্ত আদতে ইহা! সত্য নহে। এই 
ঘোষণার কারণ আজও অজ্ঞাত! 

এই কাজ প্রারস্তে 'একজন একুজিকিউটিভ ইপ্জিনীয়ারের 
তত্বাবধানে ছিল; কিন্ত পরে ইহার পরিবর্তন করিয়া এমন 
লোকের হাতে ন্যস্ত করা হয় যাহাদের ইই্থিনীয়ারিঙের 
কোন ডিগ্রি ছিল না । এইরূপ অনভিজ্ঞ লোকের হাতে লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই জাতীয় দুর্গম পাহাঁড়ীয়া রাস্তার 
কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা কত দুর সমীচীন হইয়াছিল, তাহ! 
ভাবিবার বিষয় । . 

এসোসিয়েশন বলেন যে, শিলচর সীম! হইতে প্রথম সাত 
মাইলের কাঁজ ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে শেষ হয়। এরপর 
১৯৪৯ সালে পরবর্তা মাইলগুলির কাজ আর্ত হয় এবং মাস-, 
খানেক চলার পর তৎকালীন নূতন এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার 
হঠাৎ কান্দ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পুনরায় কাজের পুনব্বণ্টন 
আর্ত করেন। ফলে বহু পুরাতন কণ্টাক্টারকে কাজ 
হারাইতে হয়। তৎপর তিনি রাস্তার গতি পরিবর্তন করেন। 
ইহার ফলে,'পূর্ব্ব তৈরি রাস্তার একটা বড় অংশ পরিত্যক্ত 
হয়। ইহার দরুন কণ্টাক্টারদের পূর্বের তৈরি অস্থায়ী গৃহ- 
গুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন লাইনে নূতন করিয়া গৃহ প্রস্তুত 


- স্ুপারিণ্টেণ্ডেট ইঞ্জিনিয়ার কেহই আসেন নাই। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





করিতে এবং পূর্ব স্থান হুইতে নৃতন স্থানে যন্ত্রপাতি ও খাদ্য- 
দ্রব্য বহু টাকা ব্যয়ে আনাইতে হয়। এই অব্যবস্থার ফলে 
বছ পুরাতন মজুর (যাহাদিগকে মোটা টাকা আগাম প্রদত্ত, 
হইয়াছিল) স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এইসব -কার্ধ্য- 
মূলে কণ্টণক্টীরদিগকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। "দুঃখের 


বিষয় এই যে, একুজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের এই সব খাম- 


.খেয়ালীপুর্ণ কাধ্যকলাপ- পরিদর্শন করার জন্য চীফ বা 
এখন জানা 
যায়' যে, তাহারা এইসব পরিবর্তন সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না । 

এসোসিয়েশন আরও বলেন যে, এরপর হইতেই এক্জি- 
.কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক কণ্টু্টির নির্যাতন আরম্ভ হয়। 
ভাহার যথেচ্ছাচারিতা এমন চরমে উঠে, যার ফলে কাজ বন্ধ 
হইবার উপক্রম হয় এবং এই এসোসিয়েশনের এক প্রতি-.. 
নিধিমগ্লী শিলঙে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদের অভিযোগ পেশ করিতে বাধ্য হন।, এরপর এ * 
সনের মে মাসে সুপারিণ্টেণেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিন পরিদর্শন 
করেন: ইহার পর দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে ; কিন্ত অদ্যাবধি. 
এই সব অভিযোগের কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা করা, হয় নাই। 
প্রতিকার কর! ত হুইলই না, অবশেষে কর্তৃপক্ষ কণ্ট্যাক্টরদের 
বিলের টাকা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিলেন, এই কাধ্যের ক্লোন 
কারণও তাহারা প্রদর্শন করেন নাই। এসোসিয়েশন বিভাগীয় 
মন্ত্রী এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিকা রপ্রার্থা, হইয়া ব্যর্থ 
কাম হইয়াছেন। তাহারা সব নীরবতা অবলন্বন করিয়া 
আছেন । 

এই সব জারা দ্ররুন শুধু যে কণ্ট খই ক্ষতি- 
খরন্ত হইয়াছেন এমন নহে, গবন্মেণ্টেরও বছ লক্ষ টাকার 
ক্ষতি হইয়াছে । 

এই সব অভিযোগ করিয়া এসোসিয়েশন বলেন যে, যদি 


একটি নিরপেক্ষ দত্ত কমিটি গঠন করিয়া বিভাগীয় কাৰ্য্যকলাপ , 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে তাহারা ' 


প্রত্যেকটি অভিযোগ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন! 


পাকিস্থানের রক্ষার ব্যবস্থা 
গত ৩০শে চৈত্র নিউ ইয়র্ক হইতে প্রেস ট্রাষ্ট অব ইত্য়া এ 
নিশ্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছিল £. . - 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান “নিউ ' 
ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকার করাচীস্থ সংবাদদাত!, মিঃ সুলজ- 


" বার্জারের সহিত সাক্ষাৎকালে ভারত-পাকিস্থান বিরোধ হ্বাঁস- 
, কল্পে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
-ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা 


করা- হইবে বলিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে সম্মিলিত ভাবে 
অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে । এ ধরণের অঙ্গীকারের একটি 


‘লঙ্ঘন করিলে কমনওয়েলধের সীমানা 


ফল হইবে এই যে, উভয় দেশই সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় হ্রাস 


. করিয়া গঠনমূলক কাৰ্য্যে অধিক' ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে । 


গত বৎসর ব্রিটিশ সরকারের নিকট.-সরাঁসরি এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হইয়াছিল । কিন্তু কোন্ই.ফল হয় নাই। 

, পাক প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, ব্রিটেন যদি সরকারীভাবে : 
ঘোষণা করে যে, পাক-আফগানিস্থান সীমান্তের 'ডূর[ও লাইন 
লঙ্ঘিত হইয়াছে 
বলিয়াই গণ্য করা রন তবে উহার রর ভাল 
হইবে। " 

- বর্তমানে রাভিনা আলী খা না অরকারী 
অতিথিরূপে সফর করিতেছেন এবং এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহার নিজের রাষ্রের বর্তমান অখণ্ডতা 
সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রতিক্রুতির প্রস্তাব: করিয়াছিলেন। . 
পাকিত্তানের প্রধান মন্ত্রী তদ্ুপলক্ষে এই কথাও স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে যখন তিনি ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের নিকট তাহার 'প্রস্তাব 
পাঠাইয়াছিলেন, তখন ভারতরাষধ্রের' পক্ষ হইতে আক্রমণের 
আশঙ্কাই তাহার মনে সক্রিয় ছিল. আজ যে.তিনি মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র নিকট অভয়-বাণীর জন্য আবেদন করিয়াছেন,- 
তাহা কোন্‌ রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে ‘উদ্ধার পাইবার আশায়, 
তাহা উহ হইয়া আছে): কারণ জবাহরলাল নেহরু-', 
লিয়াকৎ আলী চুক্তি ত ভারতরাষ্রের পক্ষ হইতে অভয় বাণী 
উচ্চারণ করিয়াছে । 2 

‘কিন্তু একটা কুথা'আমরা এর্থনও বুঝিতেছি না। | বা 
আসিতেছে, বাঘ আসিতেছে’ -_এরূপ একটা চীৎকার পাকি- 
গানের প্রধানমন্ত্রী কেন তুলিয়াছেন ? ইংরেজ ও মাকিনী 
. সংবাদপত্রপমূহ যে ভাবে তাহার 'ভারত-ভীতি উস্কাইতেছে, 
তার কারণ বুঝ! কঠিন নয়। এই ছুই রাধ্রের মধ্যে একটা 


“রেষারেষি জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে, ইঙ্গ-মাঁকিনী স্বার্থ এবং 


সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অটুট থাকিবে, এই ভরসাঁয় এটলি-ট ম্যান 
যখন-তখন ভারত-পাকিস্তান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং ' : 
পাকিস্তান এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করে বলিয়াই “নিরা- 
'পভা”র দরখাস্ত লইয়া এটলি ও ট্রম্যানের দরবারে উপস্থিত ' 
হয়। 


টি 
এই বিষয়ে এই ছুই রাষ্ট্রের বিরোধী সোভিযেট ইউনিয়নের . 
নিতি লক্ষণীয় ভারত-পাকিস্তান বিরোধে তার' কোন 
স্বার্থ নাই এরূপ কথা কেহ বলিতে পারেন নাঁ। কিন্তু" 
সোভিয়েট রাষ্ট্র চুপ করিয়া আছে; মুরুবিবয়ানী করিতে, ' 
আসিতেছে না । .ই্গ-মাঁফিনী প্রচারে বিশ্বাস করিতে গেলে- 
বলিতে হয় যে, আফগানিস্থানকে সম্মুখে রাখিয়া; পাকৃ- 
তুনিস্থান আন্দোলনে ইন্ধন জোগাইয়া, সোভিয়েট রা তাহার 
কাজ গুছাইয়! লইতেছে। আমর! বর্তমানে এই বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা করিব না, কেননা ইঙগমাঁকিনী খেলা দেখিয়া: এশিয়া 


লাদ 
| 


~~ 


মহাদেশের শাস্তির জন্য ভুয়া আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, আমর! 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছিনা। “৮ “৮ 


সেলস ট্যাক্স বিভাগের তদন্ত দ্বাবি | 


সেলস ট্যাক্স 'পশ্চিমবঙ্গের রাজশ্বের একটি প্রধান উপায়। 
_রংসরাধিককাল' যাবৎ এই বিভাগের নানাবিধ গলদ সম্বন্ধে 


“ সংবাদপত্রে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে কোন 


কোন ক্ষেত্রে, সেলস ট্যান্স এড়ানো বিষয়ে অতিশয় গুরুতর 
অভিযোগও হইয়াছে সেলস টাকে জনসাধারণ পীড়ন- 
' মুলক ট্যাক্স বলিয়া গণ্য করে এবং সরকারের উপর লোকের 
বিরক্তির একটি বড় কারণ এই ট্যাক্স। ইহার উপর এই 
ট্যাক্স যদি ঠিকমত আদায় ন! হয় এবং আদায়ে বৈষম্যের 
অভিযোগ হয় 'তবে-উহারু বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও বাড়িতে 
বাধ্য। 
আদায় হওয়ার কথা,:তার চেয়ে অনেক কম 'আদায় হইতেছে 
এটা এখন একটি সাধারণ: অভিযোগে পর্ধ্যবসিত হুইয়াছে। 
ইহার ছুইটি কারণ আছে ; প্রথমতঃ, কতকগুলি জিনিষের, উপর 
- ট্যাক্স ধাৰ্য্য করা হয় নাই। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে 
কেবলমাত্র চট ও থলিয়ার উপর ট্যাক্স বসাইলে পশ্চিমবঙ্গ 


শু সরকারের বাধিক প্রায় ৬. কোটি আয়ৰৃদ্ধি হয় । “বৎসরে 


প্রায় ১৫০ কোটি টাকার চট ও থলিয়| ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর রপ্তানী হইয়াছে। এই সময়ে উহাদের উপর সেলস ট্যাক্স 


বসাইলে পশ্চিমবঙ্গের রাজত্ব বরাবরের মত ৬ কোটি টাকা: 


বাড়িয়া যাইত।- কারণ নুতন রাষধ্বিধ্তে রপ্তানী মালের 


উপর (সেলস ট্যাক্স বসানো নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু এ সঙ্গে. 


একথাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা আগেই এই ট্যাক্স বসাইয়াছে 


তাহারা ভারত-সরক]রের নিকট হইতে এ টাকা ক্ষতিপূরণ” 7 


স্বরূপ প্রতি বৎসর: পাইবে। রপ্তানী, মালের, উপর, সেলস, 


বিবিধ প্রসঙ্গ ট্রেণে চলাচল 


সেলস ট্যাক্স হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ রাজন্ব 


১০৩ 





অবলম্বন করাইতে পারে নাই ইহা রি কর্তীদের 
কৃতিত্বের পরিচয় নহে। 
সেলস ট্যাক্স হইতে বাংলার ‘রাজস্ব আশানুরূপ না 
হওয়ার দ্বিতীয় কাঁরণ, যে সমত্ত জিনিষের উপর সেলস ট্যাক্স 
আছে তাহা! বহুক্ষেত্ৰে ঠিকমত আদায় হয় না। ইহার মধ্যে 
কতটা কর্মচারীদের গাফিলতি এবং কতটা অন্ত কারণে 
অনাদায় থাকে তাহা অনুসন্ধান না. করিয়া বলা চলে না। 
তবে সম্প্রতি এমন অনেক কিছু একাশিত হইয়াছে যাহাতে 
সন্দেহ হয় যে প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ীরা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে 
সেলস্‌ ট্যাক্স এড়াইঁতে পারিতেছেন। * এইভাবে একটা সন্দেহ 
সাধারণের মনেই ভাগিতেছে যে, ফাইনান্দ ও সেলস ট্যাক্স 
বিভাগের কর্তারা" রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা - কতকগুলি ধনী 
ব্যবসায়ীর স্বার্থের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিতেছেন.। 
এ সন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত - কমিশন অবিলগ্ধে নিযুক্ত-- 

হওয়া উচিত। কর্পোরেশনের এবং বিশ্ববিগ্ালয়ের গলদ 
তদন্ত করিবার অন্ত তদন্ত কমিশন বসানো হুইয়াছে। ইনকাম | 
ট্যাক্স তদন্ত কমিশনও তাহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন 4. কিন্ত যে. সেলস ট্যাক্স বিভাগ প্রাদেশিক রাজস্বের 
একটি বৃহৎ অংশ আদায়ের অন্য দায়ী তাহার অব্যবস্থার তদন্তের 
জন্য এখনও কোন তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হইতেছে না 
কেন, তাহা আমর] বুঝিয়া. উঠিতে পারিতেছি'না। দেশ- 
বাসীর পক্ষ 'হইয়| আমরা এই দাবি করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের 
সেল্স 'ট্যান্স বিভাগের কাৰ্য্যকলাপ তদন্তের জন্য অবিলপ্তে 
'এবুন্রন হাইকোর্ট .জজুকে চেয়ারম্যান, করিয়া একটি তদন্ত 
কমিশন নিযুক্ত করা হউক। 


হি " ট্েণে চলাচল .. 


যশিডির নিকট পঞ্জাব মেলে যে দুৰ্ঘটনা ঘটিয়াছে 
ভারতে রেল দুর্ঘটনার ইতিহাসে বিহু টার পর তাহা বোধ হয় 


ট্যাক্স বসানো যায় না এই যুক্তি অচল, .কারগ মাল্রাজ- চামড়ার, '”সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা ।; এই দুর্ঘটনার পর লোকের মনে রেল- 
বোম্বাই কাপড়ের এবং বিহার কয়লার উপর সেলস ট্যাক্স ." ভ্রমণ সন্ধে আতঙ্ক জন্মিয়াছে, এরোপ্লেনে যাতায়াত রেল- 
অনেক আগেই বসাইয়াছে এবং এই তিনটি ওঁ তিন প্রদেশের ভ্রমণ অপেক্ষা নিরাপদ লোকে ইহা ভাবিতে আরম্ত করিয়াছে 


টি ০ প্রধান রপ্তানী দ্্ব্য। পশ্চিমবঙ্গের “ফাইনান্স এবং সেলস ট্যাক্স ইহাতে রেলের ভবিষ্বৎ খুব উজ্্বল হইয়া উঠিবে না। 


* পলিসি নির্ধারণের ভার-যাহাদের হাতে তাহাদের দোষে, যশিডির ঘটনা সাবোটাশ, ইহ! বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট 
পশ্চিমবঙ্কের বাধিক রাজন্ব ৬-কোটি টাকা বাড়িবার সম্পূর্ণ * কারণ আছে। আমর]! উহার যে ফটোগ্রাফ দেখিয়াছি - 


সম্ভাবনা. থাকা সত্বেও তাহা .বাড়িল না--ইহা ফাইনাব্দ 
" বিভাগের, পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। ইহার পূর্বে আয়করের 
- ভাগ সন্বন্ধেও পশ্চিমবঙ্গের উপর গুরুতর অবিচার ত হ্ই- 
'য়াছে এবং আজও তাহার সংশোধন হ্য় নাই। বাংলার 
করদীতারা অবিভক্ত বঙ্গের তুলনায় বর্তমানে বহুগণ 'বেশী খরচ 
কাইনান্দ ও সেলস ট্যাক্স বিভাগের অত করিতেছে, অনেক 
আন্দোলন সত্বেও তাঁহাদের দিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির এই উপায়টি 


'তাহাতে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হর, সাবোটাশ বন্ধ করিবার 
জন্য গবন্মেণ্টের যতটা তৎপরতা লোকে আশা করে তাহা 
দেখা যাইতেছে না, ইহা বস্ততঃ, ছুঃখের বিষয় । যশিডিতে 
একটি ইঞ্জিন নষ্ট হইয়াই প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল, তার . 
উপর বহ হু মূল্যবান জীবন হানি হইল, অথচ গবন্েন্ট ছুফ্কত- 
কারীদের ধরিবাঁর অন্ত পুরক্ষার ঘোষণা করিলেন মাত্র ১০ 
হাজার টাক! | চন একাধিক লোক এই সমস্ত বদের 


* 


hte) 








যরিয়া দিতে পারিলে প্রত্যেকে অন্ততঃ ২০ হাজার. টাকা 
পুরস্কার পাইবে এরূপে সর্ব্নসমেত লক্ষ টাক! পুরস্কার ঘোষণা 
করা উচিত ছিল। দুর্ঘটনা অধিকাংশই ঘুটিতেছে বিহারে। 
বিহার গবন্মেণ্টের-উপর কোন দোষারোপ করা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের দায়িত্ব কতখানি তাহাই আমরা উল্লেখ 
করিতে চাই! ভারতবর্ষের রেলপথগুলি পরিদর্শন এবং 
হিসাব দেখিবার জন্য লর্ড কার্জন রেলওয়ে বোর্ড গঠন 
করিয়াছিলেন'। বোর্ড শেষোক্ত কাজ ভালভাবে করিতেছেন 
কিন্ত প্রথম কাজটি বাদ গিয়াছে । রেলওয়ে বোর্ডের সদস্তপদ্র 
চাকুরী-জীবনের শেষ বয়সের “প্রাইজ-পোষ্ঠ” হইয়া দাঁড়াইলে 
তাহা দেশের পক্ষে শুভ হয় না। রেল পরিচালনায় গলদ 


যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে এবং সাবোটাশ ছাঁড়া অন্ত দুর্ঘটনার ' 


কারণ রেল পরিচালনার ' গলদ ইহা! রেলসচিব' আয়েঙ্গার 
মহাঁশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন যে মোট 
ছুর্ঘটনার শতকরা মাত্র ১৫টি সাবোটাশ। : 

আসাম-লিঙ্ক রেলের গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের পূর্ব সীমান্তের এই রেলপথটির উপর যথেষ্ঠ মনোযোগ 
দেওয়া হইতেছে না। যাত্রী এবং যালচলাচলে প্রচুর ত্রুটি 
ঘটিতেছে এবং সাধারণের খুব.অস্গুবিধা হইতেছে । উহা দূর 
করিবার যতটা চেষ্টা হওয়া উচিত এবং সম্ভব তাহা -হয় না। 
অথচ এই আসাম-লিঙ্ক রেল ভারতের মূল অংশের সহিত 
তার দ্বিতীয় বৃহত্তম ডলার উপাক্জনকারী ব্যবসাকেন্ত্রকে, যুক্ত 
রাখিয়াছে। চুক্তির ফলে এই রেলপথটির দিকে মনোযোগ 
কমাইলে তাহার ফল ভাল-হইবে না। 
উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সহিত এই লিঙ্ক রেলই একমাত্র সংযোগ 
এবং উহা! বিহারের মধ্য দিয়া গিয়াছে। 
বিষয়েও, খুব বেশী । কেননা মণিহারিখাটের ওপারে যাত্রী 
ও মাল হুইয়েরই ছুর্গতির চরম ঘটিতেছে। 

যশিডি দুর্ঘটনায় রেল-পরিচালনার যে সমস্ত গলদ ধরা 
পড়িবে তাহার সবগুলির উপরই এখন হইতে তীব্র দৃষ্টি দিয়া 


- ভারতে রেল-ভ্রমণ নিরাপদ করিবার জন্য সর্ধাস্তঃকরণে চেষ্টা. 


হওয়া দরকার । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, পক্ষ হইতে আসাম- 
লিঙ্ক রেলপথে চলাচলের সুরাহা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর অবিলম্বে চাপ দেওয়া প্রয়োজন | 


কাশ্মীর বিরোধে মধ্যস্থ 
গত ২৯শে চৈত্র সন্মিলিত জাতি সম্ঘের কর্মস্থল লেকসাকসেস 
হইতে নিয়লিখিত সংবাদটি পরিবেশিত হুইয়াছে : 

“অদ্য জাঁতিসজ্বের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে 
অষ্ট্রেলিয়ান আইন-বিশারদ স্তার ওয়েন ডিক্সন কাশ্মীর বিরোধে 
মধ্যস্থ নিযুক্ত হন। স্তার ওয়েনের নিয়োগের অনুকূলে আট 
জন ভোট দেন। ছুইটি রাষ্র__ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া ভোট- 


পশ্চিম বাংন্থার 


বিহারের দায়িত্ব এ. 


১৬৫৭ 


দানে বিরত থাকে । বিপক্ষে কেহই ভোট দেয় নাই। চীনের 
ব্যাপারের.জন্য সোভিয়েট প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন । . 

গত ১৪ই মাচ্চ' তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 
প্রস্তাবে স্যার ওয়েন ডিব্সনের করণীয় কাধ্য/প্্পর্কে নিম্নলিখিত 





নির্দেশ , রহিয়াছে (১) বিনোধমূলক “এলাকার জন্য 


অসায়রিকীকরণ পরিকল্পনা রচনা .ও তত্বাবধানে সাহায্য, 
(২) বিরোধ মীমাংসার পথ সুগম হইতে পারে, এরূপ কোন 
প্রস্তাব করিয়া সংশ্লিষ্ট দেশ ছুইটি ও নিরাপত্তা পরিষদকে 
সাহায্য করা, (৩) জাতিসত্ঘের কাশ্মীর কমিশনের দায়িত্ব ও 
ক্ষমতা গ্রহণ, (৪) এডমিরাল চেষ্টার নিমিংস কাশ্মীর গণভোট 
পরিচালকের দায়িত্ব যাহাতে গ্রহণ করিতে পারেন, সেজন্য 
উপযোগী আবহাওয়া স্প্তি করা। 

স্তার.ওয়েনের নিয়োগ প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদ বর্তমান 
যুদ্ধবিরতি চুক্তির মর্ধ্যাদা যাহাতে বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষিত 
হয়, সেজন্য যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বনের নিমিভ উভয় 
গবন্মেণ্টের নিকট পুনরায় আবেদন জানাইয়াছেন। মীমাংসা 
আলোচনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইতে পারে, 
তহুদ্দেশ্যে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যও পরিষদ- 
সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্ব়কে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে “অনুরোধ 
করেন। 


স্তার ওয়েনের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিনা আলোচনায় “১ 


গৃহীত হয়। ইকুয়েডরের প্রতিনিধি ডাঃ হোমেরো! ভিতেরি 
লা ফ্ৰণ্ট পরিষদের কার্যে ‘সহায়তা করার জন্য চতুঃশক্তিকে 
(ব্রিটেন, মা্চিণ যুক্তরাধু, নরওয়ে এবং কিউবা) ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন । তিনি ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণকেও 
তাহাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন। রর 

' ভারতীয়, সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইতে শ্ীগোপাল মেনন স্তার 
ওয়েনের নিয়োগে সন্মতি জ্ঞাপনের পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র 
সচিব স্তার জাফরুল্পা থা পাকিস্তানের সম্মতি ঘোষণা করেন। 
সাহারা উভয়েই স্যার ওয়েনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি 
দেন 1” রঃ 

কাশ্মীরের ব্যাপারে বাহিরের লোকের সন্তোষ হইতে 
পারে। কিন্ত কাশ্মীরের নাগরিকবর্গের মনোভাঁব অগ্রাহ 
করিবার শক্তি কাহারও নাই । সেই মনোভাবই “আনন্দ- 


বাজার” পত্রিকায় ১০ই বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; 


সংবাদ প্রেরণ করেন পত্রিকার ‘বিশেষ .সংবাদদাতা। ' এই 
মনোভাঁবকে সংযত করিবার জন্য, ভারতের প্রধান: মনীকে: কি. 
কাশ্মীর যাইতে হইতেছে ? ৰ ০ 
“কাশ্মীর ব্যাপারে রাষ্্রসজ্বের মধ্যস্থ নার ওয়েন নে 
কাশ্মীর আগমনে শেখ আবল্লার গবন্মেন্টি অত্যবিক উৎসাহের 
সঙ্গে সরকারী অত্যর্থনারর ব্যবস্থা করিবেন না, ইহা মপ্ভাবেই- 


he 


সি 


উঠ. 


বিবিধ প্রসঙ্গ-যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্বাস্ত 


১০৫ 





 কর্তৃপকষসথানীয় জনৈক ব্যক্তি আমাকে * বলেন, আমাদের , 


পক্ষে যতদূর সস্তব স্যার ওয়েন ডিব্সনকে “সর্বপ্রকার, জুযোগ- 
সুবিধা দেওয়া হইবে। স্যার ওয়েন ও তাহার কর্মচারীদের 
শ্রীনগরে থাকিবার জন্য শীদ্রই ব্যবস্থা কৃরা হইবে। কিন্ত 
কারীর কমিশনকে যে আনন্দোৎসব দ্বার! সম্বন্ধিত করা হইয়া- 
ছিল, স্তার ওয়েনের'বেল! সেরূপ হইবে না ইহা নিশ্চিত। ' 


চন স্তার ওয়েনের আগমনে সরকারী ও রাজনৈতিক মহল 


4 


০৮2 


অবলম্বন করা হয়। . 


বিশেষ উৎসাহবোধ করিতেছে না। জন্তবভঃ কাশ্মীর কমিশন 
“যে ‘জেকিল ও হাইড'-এর ছু’যুখো খেলার অংশ । অভিনয় 
করিয়াছে, তাহারা এখনও উহা ভুলিতে পারেন নাই 1. 


পুর্ব কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে প্রধান 


মন্ত্রী শেখ আৰব ল্লা যাহা বলিয়াছেন, উহা দ্বারাই এ ব্যাপারে, - 
কাশ্মীর গবন্মেণ্ট ও কাশ্মীরবাদীর মনোভাব বুঝা ঘাইতেছে।” 
তিনি বলিয়াছেন, “মধ্যস্থ একজ্জন বা এক হাজার আমন, 


. ক্কাশ্বীরবাসী জানে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি।”? | 
প্রকাশ, কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের এক শ্রেণীর প্রভাব- 


শালী ব্যক্তি শেখ আব্দ ল্লা ও নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করিয়াছেন, 


রাষইসজ্বের মধ্যস্থের প্রতি যেন সম্পূর্ণ অসহযোগের মনোভাব 
তাঁহার! বলেন, কাশ্মীর গবন্েট সুস্পষ্ট 
জানাইয়া দিবেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণের পক্ষে মধ্যস্থের 
কোন প্রয়োজন নাই। প্রকাশ, সম্মেলনের কতিপয় প্রতিনিধি 
মধ্যস্থকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট-করিবা'র্‌ জন্য প্রধান রাজনৈতিক 
প্রস্তাব সম্পর্কে একটি .সংশে(ধিন প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে 
বিবেচনা করিতেছিলেন। 4 রা 

কিন্ত শেখ আব ল্লা! ইহাদের বুঝাইয়া বলেন যে,.কাশ্মীর 
গবন্মেন্ট যদিও নিরাপত্তা পরিষদের এই. প্রচেষ্টার ব্যর্থতা 
সম্পর্কে সচেতন, তবুও তাহারা স্তার ওয়েনের প্রতি, অশোভন 
মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন নাঁ। 

.. কাশ্মীর গবন্মে ণ্টের মনোভাব ভারত গবন্মেপ্টের মনোভাব 
তে ভিন্ন হইতে পারে না. প্রকাশ, তিনি জাতীয় সম্মেলনে 
এই বিরোধী দলকে বলিয়াছেন যে, মধ্যস্থ এবং তাহার, কর্শ- 
চারিগণের প্রতি অতিরিক্ত সৌজন্য প্রদর্শন করা হইবে না। 


«যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্বাস্ত, 


ৃ মুক্তার: “ও ব্রিটেনের অবিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিয়া, 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, বিখয়ুদ্ধে জাপান যখন যোগদান করে 


তৎন,তাহাকে: পরত 'করিবার জন্য ভারতবর্ষের নান! অঞ্চলে 
যুক্তরাষ্ট্রের - অনেকখলি টির প্রয়োজন হয়; অনেক লোকা- 
লয়কে: 'উৎখাৰ্ড। বং :স্বীনান্তরিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান 
জিলার পানু সেইরূপ একটি অঞ্চল । “দামোদর” ( অর্দ্ধ- 
সাপ্তাহিক ) পত্রিকার ৪ঠা বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
যাহা .লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে সরকারী চিমে- 
তে-তলা নীতির, পরিচয় পাওয়া যায় ₹. 

চি ০ রি 


ফ 


৯২ 


পাইলে জানিবার উপায় নাই। 


“পানাগড় রিজার্ভ বেসের অধিকৃত জমির মালিক শত শত 
কৃষকের পুনর্ববদতির ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করিলেন না । 
রিজার্ভ 'বেসের জন্য. যে সমস্ত জমি লওয়া হইয়াছিল, প্রজা- 
দিগকে এজন্য বংসর বংসর ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু 
কিছু টাক! দেওয়া হইতেছিল।. তাহাতে একরকম করিয়া! 
অন্যস্থানে মাথা গুঁছ্িয়াও তাহাদের উদরাগ্গের ব্যবস্থা! হইতে- 
ছিল। তাহার পর চারি বংসর পুর্বে অস্থায়ীভাবে গৃহীত 
জমিজায়গাগুলি . স্থায়ীভাবে, গ্রহণ করিবার নোটিশ দিয়! 
একেবারে জমির মূল্য দেওয়া হইবে এই অজুহাতে ফসলের 
ক্ষতিপুরণ দেওয়া বন্ধ করা! হুইয়াছে। এই চারি বৎসর 
প্র্জাদিগের . একমাত্র সম্বল ও জীবিকার সংস্থান জমিদ্বমা্ুলি 
ফসলের ক্ষতিপূরণ 'না দিয়া আটকাইয়! রাখিলেও হাজার 
হাজার কৃষককে, মুল্য বাবদ রন একটি কপর্দকও দেওয়া 
হয় নাই। 


“এই লোন বান কব বিভিন্ন সম্মেলনে, বিভিন্ন 
মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের গোচরে আনা “হুইয়াছে। 
জানা গিয়াছে সম্প্রতি খেয়াল খুসীমত অত্যন্ত মন্থর গতিতে 
কিছু কিছু জমির মূল্য দেওয়া! হইতেছে । এতদিন পরে যদিও 
জমির মূল্য. দেওয়া হইতেছে, কিন্ত তাহার যে পদ্ধতি দেখা 
যাইতেছে তাহা আরও মর্শীত্তিক। যে কোন .একজন এর! 
নাকি তাহার নিজস্ব জমির টাকা পাইবে না, যতক্ষণ না 
বর্ধমানের মহারাজা এবং মহাঁরাজার পতনিদার' গ্রামের 


জমিদার ও ওঁ জমির সঙ্গে সরকার কর্তৃক একই সময়ে গৃহীত 


অপর জমিখলির মালিকগণ সকলে একসঙ্গে টাকা গ্রহণ না 
করেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রন্ধাকে যংপরো নাস্তি হয়রানি 
ভোগ করিতে হইতেছে এবং এন্সগ্ত অনেকে টাকা পাইতেছেন 
না! একটি গ্রামের উৎখাত প্রজার কে কোথায় আছে, 


তাহাদের পক্ষে একসঙ্গে টাকা প্রদানের সংবাদ পাওয়া 


ও একসঙ্গে হাজির হওয়া অসম্ভব ব্যাপার । রাজা মহারাজা 
ধনবান, জমিদারদের অবস্থা উৎখাত প্রজাদের ন্যায় নহে যে, 
ওঁ টাকা: তাড়াতাড়ি না পাইলে তাহাদের হাঁড়ি চড়িবে না । 
এজন্য তাহাদের ব্যত্ততাও নাই। যেহেতু একই সময়ে একই 
ডি, আই, কেসে একজন: নাবালকের ও অন্য একশত জনের 
জমি গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই হেতু বর্তমান পদ্ধতিতে 
উক্ত নাবালকের যদি কোন” অভিভাবক উপস্থিত না হইল, 
তাহা হইলে উক্ত নাবালকের সহিত সন্বন্ধহীন উক্ত 
একশত জন প্রজা তাহাদের জমির (যে জিতে উক্ত নাবা- 
লকের কোন সম্বন্ধ বা অংশ নাই ) দাম পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ 
খতিয়ান ও জমির উল্লেখ করিয়া”কোন নোটিশ ন! দেওয়ায় 
কাহার কত টাকা পাওনা জানা! যাইতেছে না । ইহার ফলে 
অনেক ক্ষেত্রে এক জনের. টাকা অন্ত জন অন্ধায়ভাবে বেশী 
এই স্থলেই সংশ্লিষ্ট অফিসের 


১০৬ =, 


weit Lm শিশাশিশীাশিশশীশীশীাীশীশীশীশীশিত 


কর্মচারীদের 'ব কবলে বাপ্ত ও ভূমিহারা প্রজাদিগকে পড়িতে 
হইতেছে বলিয়া প্রায়ই অভিযোগ আসিতেছে। অধিকাংশ 
উদ্বান্তর নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া শান্তিপূর্ণভাবে লুষ্ঠনকার্ধ্য 
চলিতেছে। বর্ধমানের ছুর্নীতিদ্মন বিভাগটি এবিষয়ে কি 
করিতেছেন তাহা আমরা অবগত নহি।” 

- আমর! এই জটিল পদ্ধতির কারণ বুঝিলাম না । . ক্ষতি- 


পূরণ প্রাপ্তির ব্যাপারটা কি সহজ ও সরল করা যায় না? ট্রাক্টর আছে। রাণাঘাটের পশ্চিমে চুণী নদীর তীরে ৪০০ ৯ 


_ নিয়মকান্থন দিয়া নাগরিক জীবন অসহ করিয়া তোলাই 
সরকারী দফতরে- মাথাওয়ালা লোকের একমাত্র কাজ হইয়া 
উঠিয়াছে দেখিতেছি। এই গোয়াল ঘর থাটাইয়া' পরিফার 
করিবার কেহ নাই কি? পশ্চিমবন্কের এই পুরাণে! উদ্ধান্ত- 
দিগের পুনর্বপতি কবে হুইবে? কলিকাতার সংবাদপত্ৰগুলি 


তো পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উধিবাসীদিগের সমস্তাগুলির সম্পর্কে: 


একেবারে উদাসীন । পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাহাদের য়ে চেতনা" 
দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাহার শতাংশ দেখিলেও আমর! - 
সন্ত হইতাম I 


ন্ট ০ 
i) 


ER থ া্ঘ-শস্তের তারও 


গত খরা চৈত্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় প্রদেশের খাত- 
সমগ্তার আলোচনা হয়। কৃষি-মন্ত্রী ও সরবরাহ-মন্ত্রী গীএরফুল- 
চক্র সেন কৃষিবিভাগের খাতে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার 
ব্যয় মঞ্জুর করাইতে সক্ষম হইয়াছেন ; তাহার উপর পণ্ড, 
বিভাগের জন্য আরও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। 
মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় এই সংবাদ পাইলাম যে. সরকারী 
পরিকল্পন! মেতে ঃ আগামী বৎসরে ( ১৯৫০-৫১ ) এই প্রদেশে 
প্রায় ৩৭,০০,5০০ টন চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে; 
পরের বৎসর “উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৪২,৯৩,০০০ টন চাউল 
পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে। 
উপরোক্ত. ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে খাল, বিল, 
দীঘির উন্নতিকল্পে কত অংশ ব্যয় হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
২,০০০ ইউনিয়নে এক জন করিয়া “সহকারী” কৃষি কর্মচারী 


রাখায় কতটা ব্যয় হইবে তাহার পৃথক হিসাব পাইলে প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; অর্থাৎ তাহাকে- 


পক্ষে কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা কতটা হইবে তাহার ধারণা করিতে 
, পাঁরিতাম-। বর্তমান বৎসরে প্রথযোক্ত কার্য্যের ফলে প্রায় 
৯,৬২,১৬০ বিঘা জমি পুনরুদ্ধার কর! হইয়াছে, এবং তার 
কল্যাণে খাত্য-শম্তের (চাল-গমের ) উৎপাদন .বাড়িয়াছে 
১,৯৮,০৬৫ টন ও রবিশস্ত বাড়িয়াছে ৪,১৭,৬৩৪ টন । 2 

" চাষের জমি ছাড়া চাষের বলদের অভাব পশ্চিমবঙ্গে , 
আছে । সুতরাং কৃষি-মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে ৪২,১৯৩,০০০ 
- হাজার টন চাউল উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের প্রদেশ 
থাদ্ধে স্বাবলম্বী হইবে, তাহার পথে এই চাষের বলদ 
একটি বরণে দীড়াইরা আছে। এক উপায় ট্রাক্টর (কলের 


পরবাসী 


১৩৫৭ 





লাল )। ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি-বিভাগের তাবে ১০টি 
ট্রাকটর ছিল; আরও ১০টি পতিত ও জঙ্গল! জমি চাষের 





উপযোগী কলের লাঙ্গল ক্রয় কর! হইয়াছে। সাধারণ ও. 


চাষের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে ১০টি,। এই. হিসাবের মধ্যে 


হুরিণঘাটার আট-দশটি ট্রাক্টর অন্তভূ্ত কিনা, বুঝা যায় না।, 


ইহার অতিরিক্ত অনেক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 


বিঘায় বিস্তৃত একটি কৃষি ফার্শ্মে ট্রাক্টরের কাজের বিবরণ 
পাইয়াছি; তাহা নাকি চাউলের কলের কাজও করে, 
এবং এইভাবে স্থানীয় কৃষক পরিবারের শ্রমের লাঘব করে। 
মন্ত্রী মহাশয়ের ব্ততার মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিলাম 
না যাহা তাহার সমন্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করিতে পারে । 
সেই আশঙ্কার কথাই বনগীও, বারাসত, বসিরহাট মহকুমার 
মুখপত্র “সংগঠনী” পত্রিকার ১৬ই চৈত্রের সংখ্যার নিয়লিখিত 
"মন্তব্যে দেখা যায় £ 


“আরও কয়েকটি পাকিস্থানগামী এই অঞ্চলের মুসলমান - 


অধিবাসী কেহ কেহ এমন কি নিজের পরিত্যক্ত ঘরে আগুন 
দিয়াছে মাঠের ধান, কলাই গরুকে দিয়! খাওয়াইয়াছে এবং 
-লাঞ্গল 'ধরিবে, কিনা এ বিষয় চিন্তা করির্তেছে। এগুলি সবই 


যে টি নীতি এবং তর ক্ষতিকারক সে বিষয়ে সন্দেহ + 


না সি 

বাটি সেনের বিভিন্ন বিভার্গে মিলিয়া মিশিয়া' কাজ 
* চলিতেছে না বিভাগীয় রেষারেষিতে'। | তাহার পরিচয় পাই 
গত, ১৬ই বৈশাৰ্ঘ-তারিখের “খীদ্য-উৎপাদন” পাক্ষিক পত্রিকার 
মাধ্যমে i নিয়ে তাহা উদ্ধত রুরিলাম : 


” “গ্রকিরণকুমার ঘোষ, আই-এ-এস্‌, পশ্চিমবঙ্গের ক্যি- 
বিভাগের অধিনায়ক ( Director ) ছিলেন; এই এপ্রিল 
মাসের প্রথমে ডাঃ এইচ. কে, নন্দী স্কুযিবিভাগের: অধিনায়ক 
"নিযুক্ত হইয়াছেন। যদিও পশ্চিমবর্দ সরকার শ্রীকিরণকুমার 
ঘোষ মহাশয়কে কৃষিবিভাগের অধিনায়কের দ্বায়িত্ব হইতে 
মুক্তি দিয়াছেন-_কিস্ত বর্তমানে কৃষিবিভাগের . অধিকতর 


অধিকতর খাগ্ উৎপাদনের অধিনায়ক ( Director of FE Food 
Production ) নিযুক্ত করিয়াছেন। ঘোষ 'মহাশয় পূৰ্ব্বে 
ডেপুটি ম্যাঞ্িষ্েট ছিলেন ; সম্প্রতি “আই-এ-এসে-. উন্নীত 
হইয়াছেন ; এবং খুব গই তাঁহার অবসর - গ্রহণের সময়, 
আসিবে । আমাদের মনে হয় ক্কষি” বিভাগের এবং খাস 
উৎপাদনেরও অধিনায়করপে একজন = ক্কষি- বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজন ছিল এবলিয়াই ডাঃ নন্দীকে নিযুক্ত কের! হইয়া 
ছিল। ইতিপুর্ধে কৃষি বিভাগের অধিনায়কের, উপরেই 
অধিকতর খা উৎপাদনের ভার, স্তত্ত ছিল। যদিও? ডাঃ নন্দী 
একজন কমি-বিশ্লেষজ, বর্তমানে ভীহার উপর পরে ভার নাই 


~~ 


জ্যৈষ্ঠ 


বিবিধ পরদ্_দামোদর নবী ও পম্চিমবজ 


$+ 


১০৭. 


পচ 





যুক্ত কিরণকুষার ঘোষ খন, কৃষি বিভাগের অধিনায়ক-: আমলেও বিশেষজ্ের কাজের পদে কখনও ম্যাজিছ্ট বা 


ছিলেন তাহার অধীনে অধিকতর খাছ উৎপাদন কার্ধ্যের 
জন্য একজন সহকারী অধিনায়ক ( Deputy Director ) 
ছিলেন? ইনি পূুর্ব্বে সব-ডেপুটি ম্যাঞ্জিধ্েট ছিলেন; কয়েক 
বংসর পুর্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদে উন্নীত হুইয়াছেন। 
খুব সম্ভবতঃ বর্তমানে তিনি ঘোষ মহাশয়ের অধীনেই কার্খ্য 


-৯১" করিবেন! 


“সুতরাং অধিকতর. খাদ্য উৎপাদনের অন্য, পুর্ব্বের ব্যবস্থাই 
বহাল রহিল। কিন্তু পূর্বের ব্যবস্থার ফলে কৃষি বিভাগের 
বিশেষজ্ঞ কর্ণ্চারিগণের ( Technical offers ) মধ্যে 
এমন এক মনোভাব ও মর্ম্ত্বালার টি হইয়াছিল য৷ স্বষ্ঠ- 
ভাবে কাৰ্য্য পরিচালনার পক্ষে আদ অনুকূল নহে। বর্তমান 
‘ ব্যবস্থায় তাহা অধিকতররূপে "_ প্রকট হইবারই আশঙ্কা । 
ইহা ছাড়া “ভ্রগাখিচুড়ির” মতই কাজ চলিবে। ‘জগাখিচুড়ির’ 


একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি £ আমরা অতি বিশবস্তন্ত্রে শুনিয়া, 


ছিলাম যে, কৃষি বিভাগের বর্তমান অধিনায়কের (ডাঃ, 
নন্দীর ) এমন একটি পরিকল্পনা আছে যাহাঁ কার্য্যকরী করিয়া 
তুলিতে পারিলে আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে পৃহ্চিমবঙ্গে 


ধানের উৎপাদন. শতকরা! ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে।- যা 
A আমরা ইহাও শুনিয়াছিলাম - যে, ইহা ব্যতীত্‌ কৃষির উন্নতি- 


কল্পে তাহার অষ্ঠান্ত পরিকল্পনাও আঁছে।, - সম্প্রতি” তাহার 
নিকট হইতে আমরা.ঙাহার, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির পরি- 
কল্পনাটি চাহিয়াছিলাম,  তিনি:আমাদের জানাইয়াছেন যে, 
গরীকিরণকুমার ঘোষ. অধিকতর খীঁঘ-. “উৎপাদনের... , অধি- 
নায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন ; এই, সম্বন্ধে কল পরিকল্পনার 
ভাহারই উপর গুপ্ত হইয়াছে । ” ডাঃ নন্দী তাহার পরিকল্পনৃটি 
আমাদিগকে পাঠান নাই। জানি না, তাহার, পরিকল্পনা 
যুক্ত ঘোষ্‌: মহাশয়ের ব্বেচনাধীন আছে কি না | 
“আমর যত দুর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হ্য় 
অ-বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগের ফলে এবং আরও বনু কারণে 
কৃষি বিভাগের নৈতিক অবস্থা (170119 ) খুবই নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে এবং বিভাগের মধ্যে বহু দল-উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে । 


পা ইহার ফলে নিয়মান্থবন্তিতা, কর্খচারিগণের দায়িত্ব বোধ, 


আশা, উৎসাহ প্রভৃতি খুবই হাস পাইয়াছে। মাননীয় কৃষি 
ও থাদ্যসচিব কৃষির উন্নতিকল্পে, বিশেষতঃ অধিকতর খাদ্য 
উৎপাদনের অন্ত “বহু আয়াস ও পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্ত 
প্রধানতঃ ধাহাঁদের সম্পূর্ণ সাহায্য, সহাহভূতি এবং সহযোগি- 
তার-উপর ডঁহীর আঁয়াল ও শ্রমের ফল নির্ভর করে তাহাদের 
বর্তমান মনোভাবের উন্নতি করিতে ন! পারিলে তাহার চেষ্টা 
বিশেষ ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয় না% তাহার বিভা- 
গের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি করা স্ব্বাণ্ে প্রয়োজন । 


: . “এই জন্পর্কে ইহাও উল্লেখ করিতেছি -যে” ইংরেজের . 


স ০৮০ চিড়ে ~ 
এক, = 
. = 


-আমদানী করতে পারবে। 


ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত “হয় নাই। অর্থাৎ ডেপুটি ডিরেক্টর 
অব এগ্রিকালচারের পদে ডেপুটি ম্যাজিপ্রেট নিযুক্ত হয় নাই। 
বহু পুর্বে তত্বাবধান ও পরিচালনার ( Administration ) 
জন্য একভ্বন আই-সি-এস, অধিনায়ক (1)1:5002 )-নিয়ুক্ত 
হুইতেন.) এই ব্যবস্থাও পরবস্তাকালে লোপ পাইয়াছিল এবং 
একজন কৃষি-বিশ্যেজ্ঞই অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন ৷” 
দামোদর নদী. ও পশ্চিমবঙ্গ . 
দামোদর নদী প্রতি ১২ বৎসরের মধ্যে ৫ বংসর বন্তার 
জ্বল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত-করে এবং ১০।১২ বৎসর অন্তর 
বস্তায় দেখ ভাসাইয়া লয়। এই নদীকে সংযত ও সুপরিচালিত 
করিবার জন্য প্রায় ৫৫ কোটি: টাকা, ব্যয়ের হিসাবে- একটি 
পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে" এবং” পশ্চিমবঙ্গের লোকের 


মনে আশার সঞ্চার কর! হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বাংলা 
-সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং লোকের 


মনে ভবিষ্যতে কৃষি-উন্নতি ও বৈহ্যতিক অ আলোর ব্যবস্থাসম্বন্ধে 


নানা জন্পনার-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। গর্ত ১৭ই চৈত্রের ‘সমাজ’ 


সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি প্রবন্ধ তাহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে £ 
“দামোদর পরিকল্পন! কার্ধ্যকরী হলে, রাণীগঞ্জ থেকে 
ক’লকাতা পর্যন্ত নৌ চলাচলের উপযোগী-জলপথের স্ষ্টি হবে । 
ফলে কলকাতা অনেক স্তা খরচে" রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা 
কলকাতার জিনিষও অনেক অল্প 
ব্যয়ে মফস্বলের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে পারবে। পশ্চিম- 
বাংলার সমস্ত নদীর উপরই এই বিরাট সম্ভাবনা, কার্ধযকরী 
হতে পারে। শুধু স্বাস্থা ও কৃষির উন্নতিই নয়; নদীসংস্কারের 
ফলে জলস্ত্রোতের ঘুমন্ত বিহ্যৎ-শক্তিকে জাগিয়ে তে লি! যাবে | 
শিল্পোন্নতির জন্ বিদ্যুতের প্রয়োজন একান্ত । - 

“পৃশ্চিমবাংলীর অজয়, ময়রাক্ষী, দামোদর বিছ্যৎ 
উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র । দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা কার্ধ্য- 
করী হলে বছরে ঘণ্টায় প্রায় ৮ কোটি কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন . 
হবে। দামোদর পরিকল্পনার স্থায় ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা কার্ধ্য- 
করী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই কান্ত আরম্ভ 
করে দিয়েছেন। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা, যখন শেষ হবে, তখন 
তার স্রোত থেকে বীরভূম গ-মুশিদাবাদ জেলার জলসেচ ও 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কর! খুব সহজ হবে।” 

এত আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল যে পরিকল্পনা, শোনা যায় 
‘তাহারও 'কোন কোন বিশেষ অংশের উপর সন্দেহের 
অবকাশ আছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে ২৭ পৃষ্ঠার, একখানি 
পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকুয়ুদবন্ধু 
রায় একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এবং এই পরিকল্পনা! সম্পর্কে 
তাহার চিন্তাও গবেষণা আছে। তিনি বলিতেছেন যে নদী- 
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নিয়ন্ত্রণ ও বন্তা-নিবারণ এক কথা! হইতে পারে, কিন্ত তাহার 
সঙ্গে চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা জুড়িয়া দিলে সফলতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ থাকিবে । 

রায় মহাশয়ের আশঙ্কা যুক্তিসহ হইলে বলিতে হয় 


যে, দ্ামোদর-পরিকপ্পনা আংশিক ভাবে ভুল তথ্যের ' 


উপর প্রতিষিত। কিন্তু রায় মহাশয়ের পুত্তিকার ৯ম 
পৃষ্ঠায় একটা উদ্ধারের সঙ্কেত আছে। দামোদরের জনপদ 
বিধ্বংসী বস্তা] 
ক্কষির জন্য খালে চালাইও না; দুর্গাপুর ব্যারেজের জন্য 
১৩ কোটি টাকার ব্যয় বাচিয়া যাইবে। উত্তর প্রদেশ 
ও বিহারে বিদ্যুতের সাহায্যে টিউব ওয়েল হইতে... জল 
তুলিয়া চাষের বিস্তার কর] হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভে 
জল অপ্রচুর নয় ; সেই. জল তুলিয়া ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে 
জল প্রদান সহজ হইবে, কম ব্যয়সাধ্য হইবে । 
দুই প্ৰথাই সংযুক্ত করিয়া! নূতন পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিতে, 
পারে। পশ্চিমবঙ্গের & সকল অঞ্চলে টিউব ওয়েলের সাফল্য 
কতটা সম্তাব তাহাও পরীক্ষা” কর! প্রয়োজন এয়ং দুর্গাপুর 
ব্যারাক্ষের নীচে কতটা জল চলা আবশ্যক তাহাও দেখা 
প্রয়োজন ।. | 


হিদ্যলিয়ৈ সামরিক শিক্ষা 

বালীর “সাধারণী” পত্রিকা নিয়লিখিত মন্তব্যটি প্রকাশ 
করিয়াছেন । আমর! পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে এরূপ প্রচেষ্টার “ 
বিশ্তার দেখিতে চাই £ 
বালি শাস্তিরাম বিগ্ালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক বেচায়াম 
রায় য় গৌধুতী গত বৎসর “ফতেগড় রাজপুত রেজিমেণ্টাল ট্রেণিং 
কেন্দ্র হ'তে সাঁমরিক:শিক্ষা গ্রহণ ক’রে কমিশন লাভ করে- 
ছেন। “তার তত্বাবধানে: বর্তমানে এই বিদ্ভালয়ে ৩০.জন ছাত্র 
নিয়ে ৬ পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বাহিনীর ( 6th, West Bengal 
ম. 0.0.) একটি শাখা খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে এখান- 
কার কয়েকটি তরুণ যুবক ভারতীয় নৌবহর প্রভৃতিতে যোগ 
দিয়েছে।' বছ শতাব্দীর পরাধীনতার পর রুদ্ধ দুয়ার খুলে 
গিয়েছে । ভাজ এদের কথা ভেবে আমরা গর্ব, অস্থভব করছি। ' 
কিন্ত এতেই আমাদের সন্তষ্ঠ থাকলে চলবে না । আজকে 
আমরা চাই যে গ্রামের যুবকরা দলে দলে জাতীয় রক্ষী 
বাহিনীতে যোগ দিয়ে সত্যকারের দেশপ্রেমের পরিচয় দিক্‌ ।” 


ভারতের কৃষক |... 

বর্তমান শিক্ষিত সমাজের চক্ষে ভারতের ‘কৃষক’ পটু, 
অজ্ঞানী। এই সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া গত ২৩শে চৈত্রের : 
“সৈনিক” সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীনলিনাক্ষ বন্থু একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। বর্তমানে “অশিক্ষিত” কৃষকের পূর্বপুরুষেরাই 
“হিঙ্গলী তামাক, রামপালের রকমারি কলা, মুর্শিদাবাদের 





নিবারণ কর, কিন্ত দামোদরের জলকে 


হয়ত এই.. 
-"উৎপাদিকা শক্তির উপর আঘাত পড়ে বলিয়া কেহই এ সার 


রকমারি আম, মালদহের লেংড়া-ফজলী, ভেল্লাযুখী, শামসাড়া, 
পুড়ি, ধলি ও কাজলে প্রভৃতি সুমিষ্ট ইক্ষু” ইত্যাদির বর্তমান 
রূপ দিয়াছিল। তাঁদের বংশধরেরা তাদের কৌশলাদি ভুলিয়া 
যায় নাই। দৃষ্ঠস্ত-স্বরূপ এই প্রবন্ধের একটি "অংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি ঃ 


“হুগলী জিলার অন্তর্গত জিঙ্গুর ও হরিপাল' থানার যে" 


অংশ লইয়া কাণা-দামোদর চলিয়া গিয়াছে, সেই নদীর ধারে 


“যে সকল ,ক্কষক বসবাস করে তাহারা হাতের কাছেই 
পেচনৈর জল প্রাপ্ত হয় বলিয়া! ডোঙ্গার সাহায্যে এককালেই 
জল তুলিয়া! সেচন ও জমিতে গোবর ও রেড়ির খইল সার 
প্রয়োগ করিয়া বিঘা প্রতি এক শত পনের মণ হইতে এক শত 
কুড়ি মণ আলু উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানসম্মত তেজাল বিলাতী 


সার প্রয়োগ করিয়া ইহা অপেক্ষাও অধিক আলু উৎপন্ন করা ' 


যায়। কিন্তু তাহাতে হুগলী জেলার বেলে ঘোয়শ উচ্চ ভূমির 


প্রয়োগ করে ন! ৷ বিলাতী সারের তেজ এত বেশী যে দোয়াশ 
ও বেলে দোয়'শাশ মৃত্তিকার সারবান পদার্থসমুহকে টানিয়া 


বাহির, করিয়া লয় বলিয়া ছুই এক বৎসরের মধ্যে জমি-- 


এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে বিনা সারে আর কোন ফসলই 
উৎপাদন করিতে পারে না। বিলাতী লাঈলের সাহায্যে 


. করিয়া জমি প্রস্তুত: করিলে, তাহাদের উৎপাদিকা শক্তিও শী্র 
শীদ্র ও ছধে এটেল ও এঁটেল মাটির, শক্তি একটু বিলম্বে নাশ. 
' হুইয়া থাকে । পরীক্ষা করিলে. যখন ইহার সত্যতা নির্ধারণ 
করা বার তখন তর্ক না করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত । 


bs চন্দননগরের ভারততুক্তি 


গত ১৯শে বৈশাখ আহা নিকডী কে চন্দননগরের ভারত- 
ভুক্তি পর্ব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাঁভা- যেমন' তিনটি গ্রাম 
অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, "সেইরূপ চন্দননগর খলি- 
শানি, বোড়ো ও গোন্দলপাড়া এই তিন স্থানের উপর 
" প্রতিষ্ঠিত । আড়াই শত বৎসর ইহ1 ফরাসী শাসনের অধীনে 
ছিল) ভারতরাষ্টরের পক্ষ হইতে গ্রীবি, কে. ব্যানাজ্জি ফরাসী ২৫ 
শাসনকর্তা-ম তেউরের নিকট 2 “কাৰ্য্যতঃ” এই নগরীর 
শাসনভাঁর গ্রহণ করেন ।-: 
“ক্যৰ্য্যতঃ” “কথাটির: বহার রজাইনের দিক হইতে যুক্তি- 


"সঙ্গত । কারণ খুঁটিনাটি বিষয়ে উহার সার্বভৌম অধিকার, 


_সন্ধিচুক্তি চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত - ও চন্দননগর “আইনতঃ, 
ভারতে হস্তাস্তরিত ন! হওয়া পর্য্যন্ত ফরাসী ইউনিয়নের হাতেই 
রহিল বলিয়া গণ্য হইবে। তৎসত্বেও ভাঁরত-সরকার অদ্য 
হইতে সম্পূৰ্ণ শাসন-কর্তৃত্ব, গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধির প্রধান 
অর্ভ, চন্দননগর ন. হতাজরের প্রশ্ন ভারত ও ফ্রান্দের মং 
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গ্রীক্মপ্রধান দেশের দোয়াশ ও বেলে দোয়শশ মাটি কর্ষণ : 


~~ 


জ্যৈষ্ঠ 


আপে।ষে মীমাংসিত হইয়াছে ৷ অতি শীঘ্রই ইহা চূড়ান্ত 
রূপ পরিগ্রহ করিবে । * চন্দননগর হস্তান্তরের দলিল 
আইনতঃ স্বাক্ষরিত হওয়ামাত্র হত্তাত্তর বৈধ ও সম্পূর্ণ হইবে। 
ইহা অবস্ঠ স্বরণীয় যে, গণভোট দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ 
স্থির করার জগ্ত ফরাসী অধিকৃত এলাকাসমূহের জনসাধারণকে 
নির্দেশ দিয়! ফরাসী গবন্ধেণ্ট কর্তৃক ঘ্বৌষণ! প্রচারিত হওয়ার 
-১৯পর গত ১৯৪৯ সালের জুন মাসে চন্দননগরের জনসাধারণ 
সর্ধসম্মতিক্রমে ভারতভৃক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 
“স্বদেশী” আন্দোলনের সময় হইতে ফরাসী চন্দননগর 
ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 সংগ্রামে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে । 
সুতরাং ভারতভুক্তি তাহার নাগরিকবর্গের আদর্শ ছিল। সেই 
আদর্শ রূপ গ্রহণ করিয়াছে গত ১৯শে বৈশাখ “আমরা 
তাহাদিগকে সাদর-সম্ভীষণ জানাইতেছি। বাঙালীর উপর 
দিয়া ছুর্য্যোগ চলিতেছে, তাহা না হইলে এই উপলক্ষে 
আনন্দোৎসব হুইত । 


কলিকাতায় শিক্ষার ব্যবস্থা 

“কলিকাতা র স্কুল কলেজগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা” সম্বন্ধে মন্তব্য 
প্রসঙ্গে “শিক্ষাব্রতী” লিখিয়াছেন-_“বর্ভমান ব্যবস্থায় সৰ্বা- 
পেক্ষা দৃষণীয় যাহা! হইয়াছে, তাহা হইতেছে একই শিক্ষক 
বা অধ্যাপকের সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা, বিভিন্ন একাধিক 
- বিভাগে শিক্ষকতা. করা। ইহা! শিক্ষকতার নামে ছু’পয়সা 
_ রোজগার করা ছাড়া আর কিছুই নহে শিক্ষক বা অধ্যাপক- 
দের শিক্ষাদানের জন্য নিজেদের জ্ঞানার্জন এবং মানসিক 
বিশ্রামের যথেষ্ঠ প্রয়োজন, রহিয়াছে-। .. ছুই. তিন্‌. 'শিফ টে? 





ৰা 


কারখানার -মভুরের মতো শিক্ষকৃতা করা কখনো সম্ভব হইতে ” 


পারে না। কেবল-তাহাই নহে, শিক্ষার দিক হইতে উহাতে 
যেমন ক্ষতি হইতেছে, তেম্‌নি দেশের বেকার” 'সমস্তার বিরাট 
গুরুত্বকেও ইহা পুষ্টতরক্‌ ছে | যেখানে তিন জন অধ্যাপক 
বা শিক্ষক অধ্যাপনা: করিতে: পারিতেন ; সেখানে একজন 
শিক্ষক বা অধ্যাপক শিক্ষকতা, “করিয়া হুই জন শিক্ষক বা 
অধ্যাপককে বেকার করিয়া দিতেছেন। এই ব্যবস্থা কি শিক্ষা- 
নীতি কি অর্থনীতি কোনে! দিক হইতেই বরদাস্ত করা 





চলে না ।” 


ইহা! সমস্তার একটা দিক মাত্র; বর্তমান সমাকে শিক্ষকের 
উপার্জন সংসার প্রতিপালনের পক্ষে: প্রচুর নয় সাধীরণতঃ এই 
অবস্থা সমস্যার আর এক দিক। কিন্তু “এ বাহ” ৷ কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ে যাহারা হাজার টাকা উপার্জন করেন; 
তাহারাও সকলেই যে আদর্শ শিক্ষক তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ 
. হইয়া পড়িয়াছে। 
ক্ষেত্রেই কর্তব্যনিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিতে হইবে । +" রা 

পুরুলিয়ার “যুক্তি” ৮ সেরূপ: চেষ্টার পরিচয় পাওয়া 
যায়ঃ .. | EEE 


be 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পুর্বববঙ্গের মুসলমান নাগরিক 


কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে. নয়, সমাজের সকল 


"সকল মহল আরও বলেন £ 
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“গত ওরা ফেব্রুয়ারী 'ম্যঝিহিড়া বিদ্যালয় ভন্মীভূত হইবার 
পর তিন সপ্তাহের জন্য বিদ্যালয় ছি দেওয়া হয়। মাচ্চ মাসের 
প্রথম সপ্তাহেই পুনরায় বিদ্বানিয়ের কান্ড সুরু হইয়া গিয়াছে। 
বর্তমানে নূতন পরিকল্পনায় কান্দ চলিতেছে । মাঝিহিড়া 
গ্রামের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও দুরবর্তী,১শ-এগারটি গ্রামের কিছু 
ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়িত। এইভাবে আবাসিক বিদ্া- 
লয়ের রূপও একসঙ্গে গড়িযা-উঠিতেছিল। বর্তমানে গ্রামের 


৮০ ছুইটি ঘরে ক্লাস চল্লিতেছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী 


গিয়া কাজ তদারক করিতেছেন। যে সব ছেলে অন্ত খ্ায়ে 
আছে তাহাদের বাড়ী সপ্তাহে এক দিন শিক্ষকের! উপস্থিত 
হইয়া তদারক করিয়া আসিবেন, স্থির হইয়াছে ।” 
পূর্ববঙ্গের মুসলমান নাগরিক 
"পুর্ববঙ্গ এখন পর-রাষ্টরের অন্তভূক্ত । তার কর্ম্ম ও অকর্ম্ 
প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের শাস্তি ও স্বস্তির হানি করিতে 


' সপারে |. সেইজন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসমট্টির নিত্য নূতন 


মনোভাবের সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হুইবে। 

গত ২৬শে চৈত্রের “আজাদ” দৈনিক পত্রিকায় “লাহোরের 
চিঠি” শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ নগরীর 
“সিভিল ও মিলিটারী গেজেট” পত্রে সাত কলমব্যাপী শিরো- 
নামায় মালিক ফিরোজ খঁ' নুনের গভর্ণর'গ্রদে নিয়োগ সম্পর্কে 
বল! হয়-_“পূর্ববঙ্গে প্রথম পাঞ্জাবী. গভর্নর” । টিউনের 
“ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন £ 

“পত্রিকাখানির এহেন দ্বণ্য মনোভার এখানকার জন- 

সাধারণের মধ্যে অসস্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা “পু রা 
হীন শিরোনামার তীন্র নিন্দা করিতেছে।” " | 

পত্রলেখক লাহোরে, বসিয়া লাহোরের “জনসাধারণের” 
মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছেন । এই শিরোনামায় পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান জনসমষ্টির মনোভাব কি ডাহা “আজাদ” “পত্রিকা 
জানাইতে পারিতেন। লাহোরে বসিয়া লেখক পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে 
অন্তান্ত আলোচনাও করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ষে এখন 
পুরাতন (সমস্যাগুলির দিকে ূর্ব-পাকিভান আবার নজর 
দিতেছে। bs 

“গত সপ্তাহে ‘সকলের চিন্তা ছিল নো ফিতার রক্ষা 
ব্যবস্থার প্রতি । সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের জনাব নূর আহম্মদ বলিয়া- 
ছিলেন যে. পূর্বধঙ্গকৈ তাহার রক্ষার ব্যবস্থার ব্যাপারে 
স্বাধীনতা]; ওয়া হউক। তাহার মন্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
মহলের, :অভিযিত হুইল এই যে, সামরিক ব্যাপারে পুর্ব্ব- 
পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে হইলে প্রদেশের জনসাধারণকে 
“সামরিক মৃনোভাব-সম্পন্ন করিয়া তোলা প্রয়োজন 1” এই 
*পুর্ব-পাকিত্তানে একটি স্বতন্ত্র 
মিলিটারি একাডেমি করার প্রস্তাব মন্দ নয়। কারণ প্রদেশ- 
বায়ীকে পমর-মনা৷ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে (নিকটেই 


১১০ ৪৫ 
একট! শিক্ষা-কেন্ত্র থাকা প্রয়োজনীয় পূর্বব-পাকিস্তানের 
যুবকবৃন্দ পাকিস্তানের যে কোন অংশের যুবকদের সমকক্ষ 
হইতে পারে যদি তাহাদের মধ্যে. সামরিক মানসিকতা গড়িয়া " 
তোলা যায়। টা 

“গত সপ্তাহে পাকিস্তান নৌবহরের জন্য মনোনয়ন-প্রার্থা 
" ছেলেরা এখানে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ 
হইতে আসিয়াছিল মাত্র ১৪. জন, এবং তন্মধ্যে মাত্র 
১জনকে মনোনীত করা হইল্‌। জানিতে পারা গেল- 
যে, তথায় প্রচার কার্য্যের ১অভাবেই এত" অল্পসংখ্যক 
ছেলে আসিয়াছিল; তাহাদিগকে সময়ও দেওয়া হইয়াছিল 
অল্প। 

“এই প্রসঙ্গে নি, মজার কথা মনে পড়ে_মজারও 
বটে, আশ্চর্য্যেরও বটে। 


“পাকিস্তান মিলিটারী PE লোফভর্তির, জন্য. 


লাহোরের এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে প্রচারপত্র” ও. 
দেওয়ালপত্র দেওয়া হয় নাই ।. এমন কি এখানকার পশুশালা- . 
গুলির দেওয়ালেও. প্রচারপত্র: কানে: হইয়াছিল ; কিন্ত. 
“ঢাকার বিখ্যাত কলেজগুলিতেও, কৌন -প্রচারপত্র দেখ! যায় 
নাই। “আয়াদিগকে শরণ- “রাখিতে হইবে, একমাত্র *পুর্ব- 
- পাকিস্তানের যুবকগণই তাহাদের প্রিয় 'পুর্ব-বাংলীদেশকে” 
রক্ষা করিতে পারে ; অন্ত কেহ নহে” | 
Hl লাহোরের পত্র-লেখকের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব্ব- 
বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধেও আমাদের 
অবহিত-ইওয়া- 1-উচিত বলিয়া মনে করি। সেইজন্ত ঢাকার 
“ইমরোজ”, (মাসিক পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ .মাসে- 
প্রকাশিত -*সম্পাদকীয়”: * মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
রি করিতে চাই। - 
'**আরকী হরফে - বাংলা- “লৈবা EG. কোন 
"উপকার হবে কিন|। এমনি স্থির ভাবে বিবেচনা করে 
. দেখলেই দেখা, যাবে যে এতে কারুরই কোন উপকার হবে 
কান বাষ্ট্রের বৃহত্তম অংশ এই পুর্ব-পাকিভান 
য়ে আরও ছুর্ববল, আরও পঙ্ু' ‘হয়ে পড়বে.। 


পাত টি 
শি ত 






পুবলাকিভীনক সতেজ ও সবল করে তুলতে হুলে দরকার 
হবে বাংলা ভাষাকে সহজ্ব ও ইসলামি ভাবধারা দিয়ে ভরপুর 
করে তোলা । সি ৯ 


প্রবাজী 








- ১৩৫৭ 


পাপ 





অযথা হতবাক্‌ বা হৃংকম্পিত হতে দেখেই আমাদের এমনি 
ধারণ] জন্মেছে 17: Eo 

“কতকগুলি ্ ভাষাভাবী র্বা-পাকিভানবাসীবের মূনে 
এই inferiority ০718019-কে সুদৃঢ় করতে ইন্ধন জ্বোগাচ্ছেন 
বলে মনে হয়। অন্ততঃ তাহাদের কার্য্য-কলাপে যে শাসক 
মনোভাব’ প্রকাশ পায়- সে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয় ।-৯ 
বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমরা সৈহবাহিনীতে স্থান পায় না শু 
-াষার জন্যই; বাঙালী. কর্মচারী শুধু ভাষার জন্যই 
নানা বাহানায় অপদস্থ: হয় এমন নিন প্রায়ই শুনা 
যাচ্ছে 1৫ 


ন." উদ্বাস্তর সেবা 


গত ১৯৪৭ সালের, অক্টোবর মাসে “যখন শোক়ার্ধানি- 
: ত্রিপুরার অংশ বিশেষে পাকিস্তানী তাওব সমাজজীবনকে 
“বিধ্বস্ত করে, তখন হইতে সাধারণ ত্রাক্মাসমাজজ উদ্বান্ত নারী ও 
= শিশুর সেবা-ত্রত নূতন করিয়া গ্রহণ করেন। এই সাড়ে তিন 
বৎসর কলিকাতা নগরীর জনারণ্যে সেই সেবা অনির্ববাণ 
রহিয়াছে । আজ নূতন করিয়া! পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু নর-নারী 
পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে । 
ব্ৰাহ্ম সমাঙ্জ্রে দায়ও বাঁড়িয়াছে। নিন্ললিখিত ALAN 
সেই স্বীক্ৃতির পরিচয় দিতেছে। Zz 

“আছ রাণাঘাটে, বানপুরে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে হৃদয়- 
= তেদী জুন্দনধ্বনি উঠিয়াছে, ‘আশ্রয় চাই, খান্ত চাই, বন্প চাই’ ' 
_ তাহা! চ্তুদ্দিক ছাইয়ী ফেলিয়াছে। - শত শত শ্বেচ্ছাসসেবক- 
সেবিকা আরাম স্বার্থ ভুলিয়া সাহায্য দিতে, জুটিয়ঁছে। ব্রাহ্ম 
সমাজ্ব চিরদিন আর্ডের সেবায় সাড়া দিয়াছে” .এনারেও ব্রাহ্ম 
সমাজ ঈখরের' প্রিয় কার্য্য বোধে এই অগণিত অসহায় 
আশ্রয়হীনদের সেবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন । এই দের! 
কার্য বিরাট ; এ সমস্তা সমাধান আরও বিরাট । ত্রাহ্মসমাজ 
তাহার মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা সত্তেও: এই দায়িত্বভার কিছু 
পরিমাণে গ্রহণ করিবার সাহস এজন্য. করিয়াছেন, ' কারণ- 
নোয়াখালী বা অন্তান্ত সেবাকার্য্যে তাহার সেবক ও অর্থের 
অভাব যাহারা মিটাইয়াঁছেন, তাহারাই মুক্ত হস্তে আৱাৰ 
ছার 'তাহারাই-সাড়া দিবেন। 


7৫ টহল টা অর্থ বসত, ওঁষধ ইত্যাদি, প্রয়োজন ।. ৃ 


শি 





- সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে হি এমনি একটা ভাৰ ee : 


' মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। অনেক উচ্চপদস্থ বঙ্গবাসী মুসলিম 
কর্মচারীকে সমকক্ষ বা 1. উত্দ ভাষী কর্মচারীর নিকট 





ই টু 
"সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা-_সাধারণ আসমা, ২১১ 


কর্ণওয়ালিস টি, কলিকাতা৬।. ES 


পি ০ 





জ্যেষ্ঠ 


হলালাতলালো লো লোলা" 
হট 


“বিশ্বহিতৈষণা 


__ ভারতবাসী আমরা ইংরেজের বিশ্ব-হিতৈষণীর' ফল হাড়ে 
হাড়ে ভোগ -করিয়াছি। জাপানের “Co-prosperity” 
সম-সুখভোগের নমুনাঁও দেখিয়াছি। আজ বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নাকি বিশ্ব-নিয়ন্রণের ভার 
- সম সিয়া পড়িয়াছে। এই অধিকার ছিল ইংরেজের_উনবিংশ 
শতাব্দী ভুড়িয়া । তাহার ফলে আসিয়াছিল ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ. 
মার্কিন যুক্তরাষ্রের নেতৃবর্গ ও শীসকসম্প্রদায় প্রচার 
করিতেছেন যে তাঁহারা কম্যুনিজমের বিস্তারে বাধা: দিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর ৷. কি উপায়ে তাহা, সম্ভব তাহাই তর্ক ও 
বিচারের. বিষয় ।, তাহাদের মধ্যে, কেহ কেহ ' .আমাঁদের 
শুনাইতেছেন যে লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার একটা 


সছুপায় উদ্ভাবন .করিয়া দিতে পারিলে কম্যুনিজম রোগের 


পোৌকা-সমার্জদেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না; অর্থাৎ .. 
খালি পেটে ও খালি গায়ে থাকিলে এই রোগের বীজ সহজে 
মানুষের শরীরে ও মনে বাসা বাধে । এই চিকিৎসার মধ্যে * 
. কোন সত্য বস্ত থাকিলে, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে প্রতি 
ফলিত হইবে, এই আশা অনেকেই করিতেছেন।- এ রাষ্ট্রের 
অধিপতি প্রেসিডেন্ট ই ম্যান তাহার - “৪“দফা” (Point 4) 

কল্পনায় আমাদের মতন দুর্ভাগ্য দেশসমূহের ভাত-কীপক্ের 
* ব্যবস্থা হইবে বলিয়াছেন । 4৪ 


প্রা ৪ মাস যাবৎ এই পরিকল্পনার কথা ভঁনিতেছি এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে তাহার” পরিপুরণের ' প্রতীক্ষায় “আছি। 
পরিপুরণ্রে চেষ্টা ক্রিংভাবে চলিতেছে তাহার সঠিক সংবাদ 
পাওয়া সম্ভব; নয় 1" নান! সভাসমিতির বিবরণ হইতে তাহা 
সংগ্রহ করিতে'হয় । সব বিবরণ পাওয়াও সহজ নয়। -? 
এইরাষ্রের কয়েকজন নাগরিক কর্তৃক পরিচালিত একটি 
সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান আছে ; তাঁদের মুখপত্রের নাম-_ ০৭ 
0৮৪ Press (ওয়ার্লড ওভার প্রেস)। মাত্র ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা- 
খানি অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের কার্ধ্যকলাপের মর্ম্মার্থ "আমাদের 
নিকট বোধগম্য করিয়া! দেয়। - 
_দেইমত এই পত্রিকার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত . 
সংখ্যায় যুক্তরাষ্রের বিশ্বহিতৈষণা'র প্রক্কত bd চিন্তিত হইয়া 
" পড়িয়াছে। রি রঃ 
"ও কৃষি প্রতিষ্ঠান” নামে একটি স সঙ্ব: 
খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ" সম্পূর্কে 
" এবং খাছত্্রব্যাদির বণ্টনের স্মব্যরস্থ 
a তিনের মুখ্য কর্তব্য |- Ll ‘গত সর্ভেস্বর- 





বিবিধ প্রসঙ্গ জাৰ্ম্মানীকে লইয়া উভয় স্কট. 












- ১১৯ 
করা হউক যাহা নান! খুঁটিনাটি বাধার পথ সহজ ও সরল 
করিতে পারে !. এই প্রতিষ্ঠানের, বাম হইবে [International 
Commodity Cleatcing“,House— আন্তর্জাতিক খাছ ও 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চলাচল সহজ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্কষকশ্রেণীর তিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান_- 
National Grange; Farm Bureau, Farmer’s Union 


স্াশন্াল খ্রেঞ্জ, ফার্ম বুরো, ফার্মার্স ইউনিয়ন__এই প্রস্তাবের 





“পক্ষে মত দেয়! স্বৰ্গত প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের আমলের অথ- 
"সচিব হেনরি মর্গানথো জুনিয়র. এই প্রস্তাবের এত বড় সমর্থক 


হইয়া উঠেন যে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেন, তার দেশের 
বাড়তি খাগ্ঘ-শস্ত দান করিয়া দেওয়া হউক-; তাতে ক্ষতি 
হইবে না, কারণ এই খাত শন্ত রক্ষা করিতে দৈনিক প্রায় 
৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হুয়। 

কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে ধিধার ভাব দেখা দিয়াছে। 
: এঁক পক্ষে তাহারা ভাবিতেছেন যে বিশ্বব্যাপী খাগ্চ-অনটনের 
সময় বাড়তি শম্ত যক্ষের ধনের. মতন ধরিয়া রাখা অন্তায় 
(immoral) | এই ই যযোড়াৱৈর পক্ষে কোন দৃঢ় কর্তব্যবুদি 
বা বিশ্বহিতৈষণার প্রের্ণী $ নাই |= থাকিলে পণ্ডিত নেহরু * 
যখন'ন্যায্য মূল্য দিয়া ২ কোটি ৭5 লক্ষ:মণ গমের জন যুক্ত- 
রাষ্ট্র.নিকট হাত পাতিয়ছিলেন, তাঁর উত্তরে দরকষাকষি- 
করিয়া যুক্তরাষ্রের ব্যবসায়ী শ্রেণী এরূপ ভাবে প্রস্তাবটা বাতিল 
করিয়া দিত না।- একটা চাল টিপিলে যেমন, বুঝা : 'যাঁয় ভাত : 
হইল কিনা, পেইরূপ ভারতবাসী বুঝিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের, পক্ষ 
হইতে বডি ব্বহিতেষণ ও ৰি্-নেতৃত্বের bl কি I. 


2৬. 


~ জাৰ্মানীক লইয়া উফ রা 


টর্চ যুদে বিজয়ী: পুভিবর্গের প্রধান ডি 
ফোভিয়েট রা, ব্রিটেন ও ফ্ৰান্দ--জাৰ্ম্মানীকে লইয়! বড়ই 
বিপদ্ধে *পড়িয়াছেন। পরাজিত জার্্ানীকে. জবার: মীথা 
তুলিতে দিবেন না, এইরূপ একটা নীতি বুঝিতে? ' 
তার সামরিক+পুনরৃভ্যুখান অসম্ভব করিবার: 
প্রতিষ্ঠানাদির উপর: কঠোর নিয়গ্ণ বজায়: বি, হইবে: 
এ-ও বুঝিতে পারি“ কিন্তু ৬1৭ কোটি: লোককে বাঁচাইয়া 
রাখিতে হইলে ভাত-কাপড়- জোগাড়. করিবার স্যোগ 





- দরিয়া তাদের পরিশ্রম ও .কৌশল ' স্ূপথে পরিচালিত, 
"করিতে: না” পারিলে বিজয়ী শক্তিবর্গকে এই লোক 


_বসাইয়া 4 বাইয়া খাওয়াইতে হয়। . মীঞ্ষিন - 


উক:হেনরি, মর্গেনথো (জুনিয়ার ) প্রস্তাব করিয়া- 


ন" 


ইহার একটি অধিবেশন হয়। ” ৬২টি রাষ্ট্রে প্রতিনিধি বই ছিলেন য়ে” জান্মীনীকে একেবারে কৃষি-প্রধান দেশে. , 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় পরিণত করা হউক, তার শিল্প-বাণিজ্যের বিরাট আয়োজন-_ 
যে, খাদ্য উৎপাদর্নে বাড়তি দেশসমূহ হইতে ঘাটতি দেশসমূহে . কল্-কলকারখানা প্রভৃতি-ব্জিরী দেশসমূহে স্থানান্তরিত 

থাস-শস্ত, বণ্টন করিবার অন্ত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক । ইহার পডিদানে- তাকে _ক্ষতিপুরণের দায় 





১৯২ 2 প্রবাসী ৮ তা 





হইতে মুক্তি দেওয়! হইবে; :"এবং জীন্মানীর সামরিক 
পুনরুখানের আশঙ্কা চিরতরে. বিনষ্ট হইয়া যাইবে । 
জার্মানীর অনেক কলকারখানা ক্ষতিপূরণের নামে বিজয়ী 
রাষ্ট্রেরো নিজ নিজ.এলাকায় লইয়! গিয়াছে । পলোভিয়েট রাষ্ট্র 
নিশ্মমভাবে তাহা করিয়াছে; অন্ধ তিনটি উভয় সঙ্কটে 
পড়িয়াছে। জার্মানীর লোক-সমষ্টিকে বাঁচাইয়! রাখিবার পক্ষে 
শিল্পাির কলকারখান! একেবারে নিঃশেষ করিতে গেলে যে 
দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া নিতে হয়, তাহা দেখিয়া তারা 
ভয় পাইয়াছেন। তাঁদের দ্বিধার আর একটা কারণও আছে। 
রাধ্রের নিয়নত্রনাধীনে শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন যুক্তরাষ্র চায় না, 
তাদের ব্যষ্টিস্বাতন্র্যের...প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই নীতি- 


প্রবর্তনের পথে বাঁধারপে 'দীড়াইয়া জাছে। ব্রিটেন অর্দেক-. 


সমাজতান্ত্রিক বলিয়া সোভিয়েট নীতির বিরুদ্ধে যাইতে পারে 
না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধেও নানা কারণে. যাইতে 


পারে ন! ফ্রান্স জার্শ্মানীকে শক্তিমান দেখিতে চায় না বলিয়া ' 


মন খুলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সপক্ষে যাইতে পারিতেছে না? 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের এরূপ দ্বিধার বালাই নাই। সে রাষ্ট্রের 
মালিকানায় বিশ্বাসী ও তার অধিকৃত অংশের জার্্নানীকে_ 
ওডার নদীর পূর্ব্বাংশকে--নির্জের ভাবে'গড়িয়া তুলিতেছে। 
সে ২০ লক্ষ. রাশিয়ান কৃষককে "তাহার নীতির পায়ে 
বলি দিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তাহার জ্রাতশক্র 
টিউটনকে দয়! করিবার কোন কারণ নাই। 
কিন্ত পশ্চিম জার্মানীতে দো-টানা নীতি চলিতেছে | 
" **” সুইটি দৃষ্টান্ত দিলে এই অবস্থাটা বুঝ! সহজ হইবে । গত - 
' ধৎসরের শেষভাগে স্থির হয় যে জার্মানীর কলকারখানা 
' জার ভাঙ্গ! হইবে না ।- ব্ৰিটিশ এলাকায় অবস্থিত গেলছেনবার্ 
| ' বেনজিন এজি--09860978 39021 A. G—এই. 
" শিল্পের কারখানাটি রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকা, 
“ব্যয় করা হয়, ভাঙাচুরা 'সারানে! হয়,?কোন.কৌঁন স্থলে- নূতন 
ফলকারখানাও বসানো”হুয়। "এই প্রতিষ্ঠানে কয়লা হইতে 
কৃত্ৰিম তৈল প্রস্তুত করা হইত, বর্তমানে দৈনিক উৎপাদনের 
" পরিমাণ প্রায় ১৭০ হাজার মণ হইতে পারে | 
রি ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের শেষে নূতন উদ্যমে কারখানাটি 
:চালাইবার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হয় | এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে 
.মুতন “হুকুম "আসিল কারখানাটি ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য । 
১৯৪৯ সালের ৮ই এপ্রিল এই হুকুম আসে । যদি তাহা প্রতি- 
. পালিত হয় তাহা হইলে প্রায় ৩০০০ পরিবার বেকার হইবে, 
... প্রায় ১৪০ হাজার মণ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হইবে'। গত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই হুকুম পালন কর! হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না! । কিন্তু কারখানাটি অচল হইয়া আছে। 
L গত চৈত্র মাসে ব্রিটিশ পৈ্-বাহিনীর পাহারায় . একটি 
ইন্পাত কাঁরখানা ভাঙিয়া ফেল! হইতেছিল: 1: জার্মান শ্রমিক 
বাধা দিতে গিয়া গুলির আঘাতে মরিযীছে ফলে জীান্মান 
জাতির মন পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া -বিষাইয়া 
উঠিতেছে ; পুর্ব জান্মানী হইতে .কমুযুনিষ্ট : প্রচারযন্ত্র এই 


সুযোগের সধ্যবহার করিয়া জার্মান শ্রমশক্তি ও ১ 


“পারীয়াকে স্পর্শ করিতাম তবে আমার মাতা আমাকে স্থান 
“কর্িতাম 


১৬৫৭ 





সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ্-অপহরণকারীর বিরুদ্ধে জান্মানীর 

গণ-মন উত্তেজিত করিতেছে"! এই উভয় সঙ্কটের মুখে গণতন্ত্রী ' 
রাধসমূহের এই তিন প্রধান কাঁ্পণ্য-দোষএ্ন্ত হইয়! আছেন।. 

অম্পুষ্ঠাত! 
গান্ধীজী আজ ইহলোকে নাই। তাহার নানা অসম্পূর্ণ 

কার্ধ্ের মধ্যে অস্পৃষ্ঠত| প্রথার অবসান তাহার সর্বাপেক্ষা কাম্য 
বস্তছিল। কারণ তিনি অনুভব ও বিশ্বাস করিতেন থে 

“অস্পৃশ্ঠতা যদি হিন্দু ধর্মের অঙ্গ হয়” তবে তিনি হিন্দু থাকিতে 
পারেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব স্বৰ্গত “চার্লি” 
এন্ড জের 'নিকট লিখিত একখানি. পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
পত্রখীনি তিনি কলিকাতা হইতে ১৯২১ সালে ২৯শে জানুয়ারি 
তারিখে লেখেন। গত ১৫ই মাঘের “হরিজন” পত্রিকায় তাহা 
প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশের একটি . অবশ্যকতব্যের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে ঃ 

- “এ কাজে আপনার প্রভাব দ্বার! আমি পরিচালিত হইতেছি 
এই কথা বলিয়া-গুজরাটীরা আমার চেষ্টাকে দুর্বল করিতে 
_চাহিতেছে। তাহারা বলিতে চাহে, আমি যাহা বলি “তাহা . 
হিন্দুরপে'বলি না, বলি আপনার প্রভাবে স্ব-ধর্মুভ্রষ্ট এক ব্যক্তি 
রূপে। আমি জানি এ সর বাজে কথা। আপনার "নাম, 
শুনিবার পুর্বে দক্ষিণ-আক্রিকায় এ কান আমি আরম্ভ" করি 
এবং দক্ষিণ-আক্রিকায় অন্ত কোন গ্রীষ্টানের . প্রভাবে পড়িবার 
গর্বেই, অন্পৃগ্ততাকে আমি পাপ বলিয়া মনে -করিতাম্. 
আমি যখন শিশু ছিলাম তখনই- এই সত্য আমার নিকট . 
প্রকাশ পাইয়াছিল । আমি এবং আমার ভায়ের যদি কোন 


করিতে বাধ্য করিতেন বলিয়া তাহাকে বিজ্বপ্ন ১ 
ডারবানে?১৮৯৭ সলালে 'গীযুক্তা গান্ধীকে: আমি গৃঃ 
বহিষ্কার করিয়া. দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কারগ তিনি 
লরেন্সের সহিত সাম্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না| । 
তিনি জানিতেন লরেন্স পারীয়! সম্্রদায়ভুক্ত, আমি তাহাকে - 
আমার সঙ্গে-বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। 
অস্পৃষ্যদের সেবা আমার জীবনের এক গভীর স্পৃহা । কারণ : 
আমি অনুভব করিয়াছিলাম অস্পৃশ্যতা যদি ১০৪ অঙ্র- 
হয় তবে আমি হিন্দু থাকিতে. পারি না।৮ | 
A 


ভবানী দয়াল & 
মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে এই সন্ন্যাসী তাহার প্রাথিতলোকে 
চলিয়া গেলেন্‌। দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজী নিজের জাতির 
আত্মসম্মান - রক্ষার্থ যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, তাহার 
অন্থপস্থিতিতে তাঁহা 'চালাইয়া! যাওয়ার দায়িত্ব ভবানী দয়ালের 
উপর আসিয়া পড়ে ।-তিনি গৃহী ছিলেন যদিও পত্বী বিয়োগের " 
পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন 1 * ধর্ম প্রচারের ভ্রন্ভ আফ্রিকায় 
গিয়া তিনি রাজনীতির.সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন এবং প্রায় ২৫ 
বংসর এই বিদেশে হার কর্তব্য পালন করিয়া যান। 
আজমীড়ে তাহার দেহাবসান্ন: হইয়াছে । আমরা তাহার 
“নিষ্কাম কর্ম্মজীবনের স্থৃতির প্রতি. রা “নিবেদন হি | 





[গত বদির ‘প্রবাদী’তে ২১-এর পৃষ্ঠা, : ২য় পাটি, ৬ 
পঙ,ক্তিতে একটা বিষম তুল ছাপ! হয়েছে। বিধবার খোপা 


৯ বীধবার’ না হয়ে হরে--বিনাবার ও খোঁপা বীধবার। ] .. 


নূরনারীর সৌন্দ্য-্পৃহা স্বাভাবিক । সকল জাতিরই : 


এই প্রবৃত্তি আছে, কেবল এক এক জাতি এক:এক প্রকারে 
মে প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। আমাদের দেশে এই প্রবৃত্তি 


২ থে আকারে প্রকাশ পায়, অন্ত দেশে সে আকারে পায় না। 
, - সকলের রূপ থাকে না, বেশ্যা দ্বারা সকলে রূপবান্‌ হ'তে 


চায়। নর ও নারী সুন্দর সেজে পরম্পরকে আকর্ষণ 
করতে চায়। 
-- যৌবনকালেই শৌন্দৰ্ঘ-পপৃহা প্রবল হয়। Ee আমাদের 


' দেশে অতি অল্প বয়সেই বালিকার! বুঝতে পারে, তারা 


সুন্দর কি: অহুন্দর,। একবার আমি এক পাঁচ" বছরের 
কন্যাকে বলেছিলাম, “তুমি ভারি সুন্দর |” সে তৎক্ষণাৎ" 
বলেছিল, “আমি সুন্দর নই, আমি কালো।* সে বুঝেছিল, 


স্‌ রং ফরসা হ’লেই জুন্দর। বয়স যত বাড়তে গ্রাকে, “আমি 


সুন্দর, আমি অস্থন্দর)” এই জ্ঞানও তত পাকা হতে থাকে। 
আর, সুন্দরীই হউক, -আর অহন্দরীই হউক, কি করলে 


. সুন্দরী: দেখায়, সে কথা ভাবতে থাকে । এটা "স্বাভাবিক 


প্রবৃত্তি: নরজাতিকে আকর্ষণ, করবার অন্য, বিশ্বকর্মা 


নারীকে এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন: কিন্তু এই প্রবৃত্তির আঁতি-” 


শয্য ব্যসন-ন্বরূণ হয়ে দাড়ায়। বরের! এরূপ কন্তাকে ভরায়, 
অন্যের! অপদার্থ মনে করে। 

‘ বিশ্ববর্ষ। সকল নারীকে সমান রূপ দেন নাই। যার রূপ 
নাই, মে কৃত্রিম উপায়ে রূপসী হতে পারে না! ব্ধপ শব্দে 
বুঝি শ্বেত-রুষ্তাদিবর্ণ” আক্কৃতি আর দৌনর্য। কবিরা 
উপমাদ্বারা এই তিন অর্থ বুঝিয়ে গেছেন। আমরা বলি, 

মেয়েটি কালো, মেয়েটি গোরা, মেয়েটির নাক-মুখ-চোখ 


রশ ভাল; কিনব! বলি, মেয়েটি হুন্রী। যাকে দেখলে -আনন্ব 


হয়, সে-ই সুন্মমী । উপরে যে পাঁচ বছরের মেয়েটির কথা 
লিখেছি, মে আ-কুষণ বটে, কিন্ত সত্যই সুন্দরী ছিল। 
তাকে দেখে আমার আনন্দ হ'ত। ' শুধু আমার নয়, যে 
দেখত তারই আনন্দ হ’ত। . 

কিসে সৌন্দর্য হয়, কিনে হয় না, তার বিশ্লেষণ ভারি 
কঠিন কন্যা গোরা হ’লেই সুন্দরী ইঞ না, কেবল নাক-মুখ- 
চোখের গড়ন ভাল হ’লেও হয় না, অঙ্গ-প্রত্যধের সামন্তন্ত 
থাকলেও হয়. না! Ei শিখছেন, 8 

১ 


ক কন্যাদের বিবাহ হবে না... 
ছিল, (২), ৰ 3 
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সী | 


যুগলে মহুয়ার“ ফুল দেখ্ছিলেন। 


“বাহুতে মৃণাল হেরি, নয়নে, কুরজ। 1 
. প্রীরাতে মরালু হেরি, বেণীতে'তুজঙ্গ |” 

কেমন বাহু ? মৃণালের তৃল্য। বঙ্িমচন্ত্র "ষণালিনী”তে 
লিখেছেন, “কণ্টকে-গড়িল বিধি মৃণাল অধমে ৷” এখানে 
তিনি ভূল করেছেন।, মৃণালে কণ্টক নাই। পদ্মের মুল 
হ'তে শাখা বহির্গত হয়, পাকের ভিতর দিয়ে একটু দূরে 
যেয়ে উপর দিকে বেড়ে আর একটি গাছ হয়। সেই শাখার 
নাম মৃণাল । মৃণাল শাদা কোমল ও গোল, আঃম্ভ হতে 
ক্রমশঃ সরু হয়ে উপরে উঠে।.. চলিত বাংলা নাম মুাম। - 


কেহ মূলাম ভেজে খায়, কেহ বা কাচাই খায়।. নয়ন কি 


রকম? কুরঙ্গ-নয়ন-তুন্য । কুরঙ্গ মেষতুল্য ছোট এক 
প্রকার হরিণ।. সহজে পোষ মানে, কিন্ত বাচে না। চোখ 
বড়, ভামা! ভাসা, দৃষ্টি “কোমল, আয় সর্বদা যেন চকিত। 
কুরঈকে ওড়িয়াতে খুরং বলে। গ্রীবাতে.মরাল। মরাল 
রাজহান। "অর্থাৎ গ্রীবা দীর্ঘ, সম্মুখে তরধিত। বেণীতে 
ভূ, অর্থাৎ বেণী দীর্ঘ ও-উপর হ'তে নীচের দিকে ক্রমশঃ 
কিন্তু এই বৰ্ণনা হ'তে সে বন্যা; সুন্দরী কি অর, 
বুঝতে পারা যায় না৷, 

কবিরা এইরূপ এক এক অঙ্গের. এক "এক উপমা 
দিয়েছেন! যেমন, জয়দেব ও বড় চণ্ডীদাদ রাধিকার গণ্ড 
অর্থাৎ" গণ্যুগল 
পীতাভ ও ন্ফীত্‌। বড়, রাধিকার নাসারজ্জ গেলি, দেখে- 
ছিলেন, দুই. রন যেন-ছুই নল ৷  কবি-ব্ণিত ‘তিলফুল জিনি, 
নাসা” কিবা 'থগ-নাপা" দুর্লভ নয়; গ্রাম্য লারী বলে, 
কাটারী-পারা নাক*। ধনুর তুল্য বক্র ভ্র-ও দুর্লভ নয়। 
কৃষ্ণ পন্ম-পলাশ-লোচন ছিলেন, অর্থাৎ চক্ষু- পন্ম-দলের 


তুল্য দীর্ঘ-ও মধো স্ফীত, ভাস! ভাসা ক্ষুদ্র ও কোটর- 


গত.নয়। ইহাই পটোল-চের! চোখ। 'যার দৃষ্টি কুরষ্বের 


তুল্য চকিত, সে কুরঞ্র-নয়ন।। যৌবনে অধিকাংশ নারী _ 


কুরঞ্জ-নয়ন! হয়। যে নয়ন আয়ত হয়, পল্পব আর্দ্র বোধ হয় 
এবং ভ্র দীর্ঘ ও বঞ্চিম হয়, তাতে যদি কুরখদৃষ্টি ' থাকে, সে 
নয়ন আমাদিকে যুগ্ধকরে। তখন পাশের নাক. মোটা কি 
সরু, কিছুই লক্ষণ য় না। নয়নই হালে, নয়নই কাদে, 

নয়নই স্মেহ করে, নয়ন্ই ক্রোধ করে। নয়নের এই সকল, 
অদামান্য শ্‌ক্তি- ভাঁষীয় প্রকাশ" করতে পার! বায় না। 
‘খঞ্জন “ভিনিয়া আধি_-সে- .চক্ষুগোলক এ-পাশ হতে 
সে-পাশৈ, দে-পার্শ হ'তে এপাশে নিরন্তর নড়তে থাকে।,. 


১১৪ 
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এইরূপ সাথি দুর্লভ, কিন্ত আমার আবন্দর মনে হয় না। 
বিশ্বৌষ্ঠ, ওষ্ঠ পাকা তেলাকুঁচা ফলের'ন্যায় লাল ও মধ্যে, 
স্কীত। এরূপ ওষ্ঠ’ গোরী কন্যাতেই সম্ভবে। এইরূপ এক 
এক অঙ্গ সুদৃশ্য হ’লেও পরস্পর সামগরস্তের- অভাবে 
আমাদের আনন্দের উদ্রেক করে না|, ছু 
মুখের লাবণ্য একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু সকল বর্ণে 
অথবা সকল বয়সে এই গুণ থাকে না। রূপে ঘর আলো! 
হয়, কথাটা সত্য । যুবতী কন্যার গৌর মুখে লাবণ্য-লহরী 
খেলতে থাকলে তন্বার! রবিকর কিছুদূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত 
হয়। তখন ঘর আলেচহয়। এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা 
“কোটিক গোটিঞ্ মিলে কিনা সন্দেহ । 
কিন্তু সর্বাগ-স্থন্দরী ও লাবণ্যময়ী হলেও এক অনির্বচনীয় 
গুণ না থাকলে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। নে গুণ 
মাধুর্য । যে কৰি লিখেছেন, 
“মাধুরিতে মাথা মুখানি তার, 
অতৃপ্ত-ন্যনে হেরি বার বার” 
তিনিই সৌন্দধতত্ব বুঝতে পেরেছেন। অন্য কবির! শরতের 
“পূর্ণশশীর সহিত সুন্দরীর মুখের তুলনা করেছেন। পূর্ণচন্জর, 
এর বাচ্যার্থ কিছুই নয়। _পচিজের পীত, উজ্জল, স্িঞ্ধবর্ণ 
স্থন্র বটে, কিন্তু আমরা কি অতৃপ্ত:নয়নে দেখতে থাকি? 
এর নিগুঢ় অর্থ আছে। চন্দ্রে অমৃত আছে, দেবতারা. সে. 
অমৃত পাঁন করে’ অমর হয়েছেন এবং চিরযৌবন পেয়েছেন। * 
সন্দরীর মুগ হ'তে যেন অমৃতরশ্মি দ্রষ্টার চোখে পড়ে এবং 
তাতেই দ্র মুবসধ প্রাপ্ত হয়। আমরা বলি, ‘তার গানে 
যেন অমৃত বৃষ্টি তয় এখানেও সেই নিগৃঢ় অর্থ। চক্ষু 
দ্বারা কিন্বা কর্ণ দ্বারা রূপের কিম্বা ধ্বনির এক ' অনিবঁচনীয় 
শক্তি অনুভূত হয়। সে শক্তিই মাধুধ। যার মুখে মাধু 
নাই, মে .মুখ-আমাদিকে বার বর আর্ট করে না । নদ 
অস্মবে এর উৎপত্তি নয়, গাত্রবর্ণে নয়, লাবণ্যেও নয়। এর 
উৎপত্তি বিস্ময়ে । এখানে ভাষা পরাভূত হয়। তখন 
আমরা কেবল বলি, “কি সুন্দর ! কি সুন্দর !” 
বরেবা ফরসা মেয়ে খোজে । যে কালো নয়; সে ফরসা। 
সেট! যে কত বড় ভূল, যার সৌন্দধের অনুভূতি-আছে, সেই 
বুঝতে পারে। একদিকে গোরা, আর একদিকে কালো। 
গে'রা গৌরব যাক বর্ণ বুধবার বাটা হলুদের মত ।' কেবল 
গাঢ় গীত নয়, ঈষৎ বক্ত। এই বর্ণে শ্বেত মিশ্রিত হ'তে 
হ'তে ফেকাসে দীড়ায়। ফেকাসে বং স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়) 
এর সঠিত অল্প কৃষ্ণ মিশ্রিত ₹’লে তাকেও ক্রস! বল] চলে, 
কিন্তু সে গোরা নয়। কৃষ্ণ অধিক হ’লে উজ্জল শ্তামবর্ণ। 
শ্রীকষ্ণ অতসী-কুন্থমস্টাম ছিলেন। এইট বর্ণের সহিত কেহ 
কেহ নীলোৎপল অর্থাৎ নীলকমল বা নীল-স্থাধির তুলনা" 


করে গেছেন । এই ছুই-এরই বর্ণ ঈষৎ নীল। পূর্ব- 
কালে কৃষ্ণ বর্ণকেও নীল বলা হত। এমন মনোহর 
বর্ণ ছুর্ণভ।- আমি ছুই ভাইবোনের এবং অন্য পরিবারে 
এক কিশোরের "ও তার জননীর মুখে এই বর্ণ দেখেছি। 
তাদের নাক মুখ চোখও ভাল ছিল। পুরীতে এই বর্ণের 
এক কিশোর মোহস্তের কপালে শ্বেত-চন্দরনের তোরণ এবং 


দু'পাশে তিলকপাতার ( তিলপাতা নয়, তিলক গাছের 


পাতা, বন্য তিল! গাছ) চিত্র দেখেছিলাম। তার মুখ কি 
সুন্দর দেখাচ্ছিল! কৃষ্ণবর্ণ অল্প গাঢ় হ’লে মহিষবর্ণ হয়। 
আরও গাঢ় হ’লে গ্রাম্যজনে-বলে, ধান সিজ! হাঁড়ির মত 
কালো? অর্থাৎ মীন কালো, মসীবর্ণ,একেবারে কান্তিশুন্য ৷ 
কদীচিৎ বাণিশ-করা কালোও দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ 
এই বর্ণ দেখলে চমকে উঠতে 'হয়। যারা বিয়ের কনে! 
দেখে কিন্ব' বর দেখে, তাঁরা প্রায়ই গায়ের রং দেখে ভূলে 
যায়। কিন্তু মাধুর্য গায়ের রং.এ হয় না। : . . 

বিবাহের কন্যা বাছাই বড় সোজা কাজ নয়। (১) 
প্রথমে তার কুল দেখতে" হবে, সৎকুল কি দুঞ্ধুল । কুল. 
অর্থাৎ বংশ। যে কুলে কীতিমান্‌ উদ্ার-চরিত, সৎস্বভাব 
পুরুষের জন্ম হয়েছে, সে কুলের কন্যাও উত্তম দৃষ্টান্ত পায়; 


কন্যা স্থশীল হয়ে থাকে। ' থে কন্যার পিতা কিম্বা ভ্রাতা ba 


কলহৃপ্রিয়, অলচ্চরিত্র, প্রবঞ্চক, চোর (বেমন, উৎক্োচ' 
গ্রাহক, খাদ্য-মিশ্রক ). পরদ্বাপহরক, সে কন্যা এই এই কর্ম 
দেখে অভান্ত হয়ে যায়, তার স্বভাবও সেইরূপ হ'তে: 
থাকে ।: দে কুল, অবশ্য বর্জনীয়। দৈতাকুলে' প্রহলাদের 
জন্ম হয় বটে, কিন করাচিৎ। (২) কন্যার শীল, কন্যার 
আচরণ দেখতে হবে, কন্যা স্থশীল কি ছুঃশীল। কনার 
দাঁড়াবার ও বসবার ভর্গি, তাব কথার ধরণ, চোখের দৃষ্টি 
ইত্যাদি খুঁটিনাটি ছারা শীল কতকট। অনুমান করতে পারা 
যায়। (৩) বুদ্ধি । নিবুদ্ধি কিহ] জড়বুদ্ধি কন্য। পরিত্যাজ্য । ' 
আজকাল গ্রামের কন্যারা9 অন্প-স্বল্প লিখতে পড়তে 
শিখেছে, তারা গৃহস্থালীও জানে. কিন্তু এই ছুইএর বুদ্ধি 


এক প্রকার, আর সংসারে হঠাৎ, কিছুর অভাব ঘটলে যে. 


বুদ্ধি তা পূরণ করতে পারে, নে বুদ্ধি আর এক প্রকার। 

এর নাম প্রত্যুৎপন্ধমতিত্ব। এই গুণের গৃহিণীই. কোন কিছু 
ঘটলে অস্থির হয়ে পড়ে না। (৪) কন্যার কান্তি অর্থাৎ 
মুখের দীপ্তি । এর দ্বার! কন্যার স্বাস্থ্য বুঝতে পারা যায়। 
যৌবনারভ্ভতে অধিকাংশ কন্যার কান্তি প্রকাশ পায়। 
অতিশয় কৃষ্ণা কন্যার কান্তি অল্প কয়েক বৎসরেই অদৃশ্য 
হয়। কিন্তু মাধুর্' থাকলে শীন্ত লুপ্ত হয় না। (৫) সঞ্চারী 
রোগ ( যেমন যক্ষ্মা, উদরপীড়া )। পূর্বকালে কুষ্ঠ রোগকে 
রী মনে করা হত, ইদানীং তা মনে কর] হয় না ৷ কিন্তু 


ত্যৈষ্ঠ - 


বন্ঠাদের বিবাহ হবে না? 


৯১৫০, 





বাড়ীতে কারও থাকলে সংস্পর্শের আশঙ্কা, অবশ্য করতে 
হবে। বংশে কেহ বোবা, কালা, জড়, কিন্বা বিকৃত-মস্তি্ 
থাকলে বুঝতে পার! যায়, :সে বংশের পূর্বপুরুষ দুশ্চরিত্র 
ছিলেন। সে দে দোষ কন্যাতে ন! থাকলেও তার; পুত্র 
কন্যায় এমন কি ভার পৌত্র পৌত্রীতে প্রকাশ পেতে 


পারে। (৬) কন্যা বিকলাঙ্গ ও চির্কুগ্র হবে না। 
করে’ আনতে ভয় করেন। 
হবে, আর সে সব কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়বে। ৮) 
কন্যার ভাই থাকা চাই। মনও এই বিধি 'দিয়েছেন। 
“কুমার সম্ভবে" কালিদাস লিখেছেন, পার্বতীর এক ভাই 
ছিল। এই উল্লেখের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল, কৰি" ত! 
লেখেন নাই। টাঁকাঁকার মল্লিনাথ লিখেছেন, ব কন্যার ভাই 


থাক! চাই, তাই কবি উল্লেখ করেছেন। কেন চাই, তা.. 


সবাই জানত, টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই । ভাই থাকার 
" প্রথম প্রয়োজন, কন্যা. পতিপুত্রহীনা হ’লে এবং শ্বশুর-. 
বাড়ীতে অন্দর: দেখলে বাপের বাড়ী যেয়ে থাকতে পারে 
এবং তাই থাকে। এ ছাড়া আরও প্রয়োজন আছে। 


দম্পতীর কলহ হয়ই হয়। তখন স্ত্রী দেখাতে চায়, “তার, 


মশ্বেশ্তরবাড়ীই একমাত্র আশ্রয় নয়, তার স্থথে থাকবার ' অন্য 
ঠাই আছে। সে ঠাই বাপের বাড়ী-্ছাড়া আর কিছু হ'তে : 


পারে না। কিন্তু সেখানে গেলেই দু'এক দিনের মধ্যে 
‘তার নিজের ঘরকন্নার কথ। মনে আসে । ভাবতে থাকে, - 


তার স্বামী কোথায় খাচ্ছে, কে-খেতে দিচ্ছে, চাকর-বাকর .. 


থাকলেও সময়ে ঠিকমত খেতে জুটছে না, ঘরেও খাকতে- 
পারে নীা।. সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকে, তান সংসার লণ্ডভণ্ড 
হচ্ছে, পরে গুছিয়ে নিতে তাকেই ভুগতে হবে। তখন: 
আর-সে থাকতে পারে না, ফিরে আসবার জন্ত ব্যগ্র হয়। 
যখন ফিরে আসে, তখন সে আলাদা মানুষ, যেন কিছুই হয় 

নাই। - তার ভাই না খাকলে কোথায় গিয়ে দ্বাড়াত ? 
স্তনেছি, কলিকাতায় নব্য-সমাজে স্ত্রী ঘর আগলে, বসে? 

াকেন, স্বামী হোটেলে চণে যান. । কিন্তু এখানে 'প্বীর স্থান- 
পরিবর্তন হ'ল না, ভ ভাইবোনদের দেখ। পেলে নাঃ তার.বরাগও 
সহজে পড়ে না । এ দুইএর মধ্যে. কোন্ট। ভাল ? 


(৯) সকলেই জানে, সমান ঘরে বিবাহ হওয়াই শ্রেয়। 


সমান ঘর, অর্থাৎ আচারে, সংস্কারে, ধনে, মানে সমান? 
এক্সপ স্থলে কন্যা পিতৃগৃহে যেমন ছিল, শ্বপ্তরগৃহেও তেমনই," 
থাকে, শ্বশ্তরগৃহের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যায়। সমান ঘর 
না পাওয়া গেলে কন্যাকে, উচু ঘরে দেওয়া উচিত; 
কদাপি নীচু ঘরে নয়। সকল জাতির মধ্যেই উ'চু-নীচু 
ভাব আছে, “কুলীন-মৌলিক ভাগ আছে । এই কারণেই: 


(৭). 
-১৯৮যে কন্যার অনেক বোন আছে, গৃহিণীরা সে কন্যাকে বউ 
আশঙ্কা, তারও অনেক কন্যা 


মৌলিকের ঘরে তন বিবাহ হস্ত নাঁ,. কুলীন, 
যৌলিক-কন্যা আনতে পারত । 'পূর্বে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্ত-শুন্র, এই চারি বর্ণ-ভে্৯ ছিল, তখন ক্রাক্ষণ-বর ব্রাঙ্ষণ- . 
কন্যা! না পেলে ক্ষত্রিয-কন্তা, তাও না৷ পেলে বৈশ্য-রুন্যা এবং. 
কদাচিৎ শৃন্র-কনন্যা বিবাহ করতেন। কিন্ত শূদ্ৰ পত্নী 
দাসী হয়ে থাকত, ধর্মকর্ষে তার অধিকার থাকত না | এর 
নাম অঙ্গুলোম বিবাহ ।. কিন্তু এর বিপরীত, নিম্নবর্ণের ' 
পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্য' গ্রহণ করলে সমাজে. নিন্দিত হ’ত। 
এর নাম প্রতিলোম . বিবাহ । এটা কুসংস্কার নয়, এর. 
বৈজ্ঞানিক কারণ-আঁছে । পুরুষকেঃবীজ, নারীকে ক্ষেত্র 


বলা হ’ত। সন্তানে বীজের প্রভাব সমধিক, ক্ষেত্রের তত 


নয়। প্রাচীনেরা এর সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেন,-ুধানা হতে - 
ধান্যই উৎপন্ন হয়, তিল হয় ন], ক্ষেত্র যেমনই হউক । 
(১০) সকলেই জানে ও মানে, বর বয়সে বড়, কন্যা ছোট 
হওয়া চাই । কেন চাই, তারও বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। 
কিন্তু কত বৎসরের অন্তর হবে? পূর্বে দশ বৎসরের কন্যার * 
{ সহিত ত্রিশ. বৎসরের বরেব বিবাহ হ’ত। অন্ততঃ আট-দশ' 
‘বৎসরের অন্তর থাকলে ভাল। 


এখানে কন্যার রূপের উল্লেখ করলাম না ।' কারণ রূপ. 
দ্বারা বংশের কিন্বা সংসারের ইষ্টানিষ্ট হয় নাঁ। 
এত তত্ব বুঝে কন্যা দেখা হয়'কি না- সন্দেহ । কলি 
কাতায় কনে? দেখ! এক বিচিত্র ব্যাপার "অনেক বৎসর 
পূর্বে একদিন সকালবেলা আমি এক হদ্ধুর সহিত দেখী- 
করতে গেছলাম। তার বসবার ঘরে এক পাশে এক: 
তক্তাপোষ ছিল। তিনি তাতে বসেছিলেন, আমিও" 
বসলাম. ঘরের অন্য দিকে খারকয়েক টেয়ার আর একটা 

মা . 3: 
বড় টেবিল ছিল। একটু বসেছি, দেখি এক চাকর এসে- 
বাইরের দরজার নিকটে দু'খান! চেয়ার আর ভিতরের: 

দরজার নিকটে একখানা চেয়ার রেখে চলেগেলণ মাঝ: 
খানে টেবিল। একটু পরেই দেখি, ছুটি আগন্তক এসে সে: 
ছুই চেয়ারে ব্ল। 'আর, ভিতর হ'তে বন্ধুর দৌহিত্রীঃ 
অঞ্জলি এলোচুলে, এসে সেই দিকের চেয়ারে বসে” টেবিলের: 
দিকে চেয়ে রইল । আমি কিছুই জানিনা, ভাবছি একি: 
হচ্ছে। সেই আগন্তক: হু-জনের একজন গলা :বাড়িয়ে 
অগ্জলির পানে একদৃষ্টে এমন চেয়ে রইল, দেখে আমার; 
বাগ হ'তে লাগল । কথা নাই ।. পাঁচ-সাত মিনিট এই 
মুক অভিনয় চনল। তারপর তারা ছু-জন উঠল। “এর 
পর জানাব-বলে*চলে* গেল অগ্রলি ভিতরে ঢুকে তার 
মাকে. বলছে, "এর! কি জুভে1. কিনতে এসেছিল '?* .. আমি 
বলে’ উঠলাম, “দেখ, .তুই যদি তোর..চটি খুলে সেই, 
ব্বরটার দু-গালে দু-ঘা বসিয়ে দিতিম্‌. আমি. ঘুর থুমী 


১১৬ ৮ , 





হ’তাম।” বন্ধু হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, “এ 


সব কি হল? আপনি কেমন করে’ চুপ করে? আছেন ?* . 
এই তিনবার 


তিনি বললেন, “কনে? দেখতে এসডি | 
হয়ে গেল।” 

একটা! চৌদ্দ বছরের মেয়ের ৬ দেখতে - কতক্ষণ 
লাগে?” : 
«এ সব সইতে হবে । করিকাতার এই ধরণ।৮ 
. “আপনি অগ্জলির ফটো ভুলিয়ে রাখুন আর, যখন 
ঘটক সম্বন্ধ আনবে, তখন ফটো দেবেন। বরের সগো্ঠা 


| বাপ-মা সে ফটো নিরীক্ষণ করবে। আর, আপনিও বর.. 
ও তাঁর ভাই বোনদের ফটো দেখবেন। তখন উভয়ের 
যখন সেখানেও 


মন. হ’লে দেনা-পাওনার কথা পাড়বেন। 
* মিটে যাবে, তখন কন্যা দেখাবেন। 
“কলিকাতায় এ চলে ন। |* 


“খুলতে হবে।” 


সত্যই ভাই। ঘটক বলে’ আসে, অমুক দিন বেলা 
“সাতটার সময়, কোথাও দশটার সময়, কোথাও দুটোর 


সময়, কোথাও সন্ধ্যাকালে বরের পিতা কিছা' ভার ভাই 
কিন্বা খুড়ো কনে’ দেখতে আসবে । এরাও যথাসময়ে যায়। 
আর কন্যা এলোচুল করে’ এসে দেখা দেয়। কখনও বা 
কন্যাকে ছু-পাচট। কিছু ভিজ্ঞাসা করে, কখনও বা তাও 


করে না? কন্যাদের এই অভিনয় অভ্যাস হয়ে যায়। মিষ্টি. 
মুখ করাবার বালাই নাই, আর কতবার কতঙনফেই বা". 


করাবে? 
এইরূপ কন্যা-প্রদর্শনী বরং সহ্য হয়, কিন্তু যখন শুনি 
কলিকাতার বরের পিতা দূরস্থ কন্যার পিতাকে হুকুম 


করেন, “তোমার মেয়েকে এখানে আন, 'আমরা যেতে 


পারব না,” তখন নেই বরের পিতাকে জানা বলব, না 


পামর বলব, বুঝতে পারি না । যিনি কন্যার এমন অপমান - 


করতে পারেন, তিনি শ্বশুর হবার যোগ্য নন। পাণিপ্রার্থী 
হয়ে বরই কন্যার গৃহে যায়, কোথাও -কনা! ররের বাড়ী 
যায় কি? উত্ভিদকিছ্বা প্রাণীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত. আছে 
কি? সে কন্যা তার পুত্রবধূ হ'তে পারে, সে পিতার এই 
সামান্য জ্ঞানটুকুও নাই। .আর যিনি পুত্রবূকে এইরূপ 
অপমান করতে পারেন, .তার সহিত সম্বন্ধ অবশ্য পরি- 


ত্যাগ্য। তিনি কন্যার ফটো চেয়ে পাঠাতে পারেন ;: 


* ভাঁতে মন হলে দেন1-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে পারেন । এই. 
দুই কর্ম নিষ্পত্তি হ'লে আর বরের পিতা বৃদ্ধ কিম্বা গমনা- 


গমনে অসমর্থ হ'লে কন্তাকে কলিকাতায় কোনও আত্মীয়ের 


বাড়ীতে. নিয়ে যেতে পারা যায়। i 


“তা হলে দেখছি, বাড়ীতে বাড়ীতে বন্যা এরনী 


১৬৫৭ 
বর- বাহাৰ সম্বন্ধে এক প্রচলিত শ্লোক আছে," -- 
“কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিভ্তং পিতা শ্রুতম্‌ । 
বান্ধব! কুলমিচ্ছস্তি খিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥৮. 
' (5) কন্যা বরের রূপ চায় যদি তাকে স্বয়স্বরা হ'তে 
বলা হয়, দে কদাপি মৃদু, ভীরু, স্ত্রী-ভাব, দীর্ঘাঙ্গ, কুজপৃষ্ট,- 
কোটর-চক্ষু, শীর্ণ, মহিষবর্ণ বন্ধের গলায় মালা দেবে না। 


বিক্রম আছে। যে যুবক গোফ কামিয়ে নারী সাজে কিন্বা 
মুখে পাউডার মাখে, কন্যার! তাঁকে অপদার্থ মনে-.করে 1- 


যে যুবক' 'বাটারক্রাই” অথবা ইদানীর ‘ডগলাস’ গৌফ রেখে 
মনে-করে, তাকে ভারি স্থন্দর দেখাচ্ছে, অথবা পোশাকে - 


ফুলবাবু সাজে, তরুণীরা তাকে স্বণা করে। 
- ৫) কন্যার, মাতা চান বরের বিত্ত, মেয়েটি খেয়ে পরে? 


ব্থথে খাকবে। এই বিত্ত নৃতন চাকরির বেতন নয়, চাকরি 


গেলেও কন্য! খেতে পাবে, সে পরিমাণে বরের সম্পত্তি 
থাকা চাই। 
. (৩) কন্যাব পিতা চান বরের বিদ্যা, যা 


পারে। আকা মূর্থের হাতে কোনও পিতা কন্যা সমর্পণ 
করতে চান না। 


বা থাকলে বর . 
সভ্য-ভব্য, সন্মানিত, মাজিতরুচি ও বিবেকসম্পন্ধ হ'তে”: 


- সে'চায় স্থপুরুষ, অর্থাৎ রূপবান পুরুষ, যে বূপে- পৌকুষ ও এ 


যাদের বিস্ত:নাই, বিদ্যাও নাই, .তাদ্িকে” Ba 
. কন্যা ক্ৰয় করতে হয়। : আমরা ভুনি কেবল বরপণ, কিন্তু 


কন্যাপণ বহু বহু প্রচলিত আছে। -এত লেখাপড়ার দিনেও, . 


ব্ৰাহ্মণ-জাতির মধ্যেও আছে। পঞ্চাশ-যাট 'বৎসর পূর্বে 
লেখাপড়া-জানা কিন্ত দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে -আড়াই-শ 


_তিন-শ টাকা পণ দিয়ে তিন-চারি বৎসরের . কন্যা ক্রয় 


করতে হ’ত। অন্য বহু জাতির-মধ্যে আইবুড়া নাম 
ঘুচাবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বরকে তিন-চারি বংসরের 
কন্যা কিনতে হয়। 'নানাঁবিধ বিবাহের মধ্যে ইহা জঘন্ত 
বিবেচিত হ’ত্‌ ।. অনার্ধদের মধ্যেই এই বিবাহ প্রচলিত: 
ছিল। এখনও যাঁদিকে অনার্ধ বলতে পাবা যায়, তাদের: 
মধ্যেই বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। - বংশরক্ষার . নিমিত্ত" 


কদাচিৎ দ্বিজাতিরাও -কন্য! ক্রয় করতেন. কন্যাপণের ২. 


বদলে দু-একখান1 অতিরিক্ত গয়না করে, দিলে দু:খের-'দিনে 
তার একটা সম্বল থাকত। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতা সে টাকা 
আত্মপাঁৎ করে কন্যা বলি দেয়। কন্যা অল্প, বর বেশী 
হ’লেই এই অবস্থা ঘটে | শোনা যায় ঢাকায় ‘ভরার মেয়ের 
এইরূপ বলি হ’ত ৷ দালালেরা গ্রামে. গ্রামে কন্যা কিনে 
নিয়ে ভরাঘ অর্থা নৌকায় করে” টাকায় আনত, আর 
মেখানে বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষেরা কন্যা বেছে কিনে. 


"নিত দালাল কাকেও বামুনের মেয়ে কাকেও অন্তজীতির 


মেয়ে ব্লত। তার কথাই প্রমাণ, হয়ে বিয়ে হয়ে যেত 


সপ 


তদের বিবাহ হবে না? 


১ ১১৭ 





এক-শ বছর পূর্বেও নাকি এই ‘ভরার মেয়ে’ আসত । অন্য 
আকারে কন্যা-পণ উচ্চ জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। 
কুলীন কন্যার পিতা কুলীন বর খোজেন, না পেলে মৌলিক 


" বরে পণ নিয়ে বিবাহ দেন । - কুলীনেরা এই পণকে কৌলিন্ত 


মর্যাদা বলেন। কন্যা-পশের বিপরীত বরপণ। বরের পিতা 


পৃত্র বেচে টাকা নেন। যদি বরের পিতা সে টাকা নিজে 


»নানিয়ে কন্যার যৌতুক করে’ দিতেন, তা হ'লেও মন্দের 


ভাল হ’ত। কন্যার পিত! মাত্রেই এই কুপ্রথায় উৎপীড়িত 
হয়ে আনছেন ।. বরেরাই এই প্রথা উঠতে দিচ্ছে না। 
বর-বাবাজীরা পণ- আদায় করে? আত্মগ্ররিমণ তৃপ্ত করে 
দেখ, আমাকে পাবার জন্য ভাবী শ্বন্তর কত সাঁধেন, আমি 
মানী, এই জন্যই টাকা দেন। যদি তারা টাকা না চাইত; 
তাহ'লে তাদের বাঁবারাঁও চাইতেন না। বরের পূজা অবশ্য 


কর্তব্য, কিন্তু সে পূজা শ্বশুরকে উৎপীড়ন নয়। পূর্বে অল্প. 


বরসে কন্যাদের বিবাহ হ’ত। তখন কন্যার, বরপণের 
প্রকৃত অর্থ বুষত না। এখন বেশী বয়সে বিবাহ হচ্ছে। 
এখন তারা, বিশেষতঃ শিক্ষিতা কন্যার বরপণকে তাদের 
- সম্মানের হানিকর মনে করে। কারণ এর প্ররুত অর্থ, 
তাঁকে কেউ চায় নাই, বাবা টাকা দিয়ে ভুলিয়ে বর এনে 


হম্মিদিয়েছেন। 


শান 


একটা উদ্দাহরণ দিচ্ছি। পীচ-ছ. বছর পুর্বে এক বি-এ, 
বি-টি পাম কন্যা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল'। 
ছ-মাস -পূর্বে ভার বিয়ে হয়েছিল । 

“কৃত পণ লেগেছিল?” 

“পণ লাগে নাই ।” 

*এ ত আশ্চৰ্য কথা 1” 

" *প্ৰথমে যেখানে সম্বন্ধ হয়েছিল, তাঁরা হু-হাঁজার হাজার টাকা 
চেয়েছিল। আমি সেখানে বিয়ে করতে চাই নাই ।. তার 
পর আর এক জায়গ'য় সম্বন্ধ হ'ল। আমার শ্বশুর 
ঠাকুরের আয় অল্প । তিনি 9 খরচ মাত্র ছ-শ টাকা 
নিয়েছিলেন 


৮৮ কন্যার নিবাস বরিশালে। যদি শিক্ষিত, ুষারীয়া 


এই রকম বেঁকে বসে, তা" ছলে বানাবার চৈতন্য 
হ্য়। 
(৪) বন্ধবের! সৎকুল ইচ্ছা করেন। আমর! বান্ধব 
শব্দের অর্থ ভূলে গেছি; বন্ধু শব্দের অর্থও ভুলে গেছি। 
আমরা এখন ধদিকে কুটুম্ব বলি,- তাঁরাই বান্ধব; তারাই 
বন্ধু। এঁরা তিন প্রকার, পিতৃ-বন্ধু, আীতৃ-বন্ধু ও শ্বশুর- 


হ্য়। 2 - 
(৪) অন্যের! বিবাহে মিষ্টান্ন ইচ্ছা করে। তারা বর- 


বন্ধু। নচ-কুলে বিবাহ হ’লে ভাংদরও গৌরবের. হানি 


যাত্রী অর্থাৎ বিবাহ-কর্মে বরের সহায় হয়। তাঁরা কন্যার 
ble গিয়ে উত্তম চর্ব্য-চোধ্য পেতে চায়। 

“সকল.বরের পিতাই বর-পণ দাবি করেন না। এমন 
ক্ষেত্রও-আছে যেখানে বরের পিত! কিছুই চান নাই 1. 
একবার এক কলিকাতাবাদী কন্যার পিতা বারদ্বার লিখে 
ছেন, ঘটক দিয়ে লিখিয়েছেন, নিজে এসেছেন, কিন্তু বরের 
পিতার এক উত্তর, “আপনার কন্যাকে যা ইচ্ছা দেবেন” 
কন্যার পিতা ফাপরে পড়েছিলেন। এ ত নূতন কথা। 
তিনি ভাবলেন, এটা পাকা কথা হ'ল. না, হয় ত অন্য 
কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ দেখছেন ।-”তিনি বিলম্ব না করে? 
কন্ঠার বিবাহ দিয়ে দিলেন। পর দিন বর বিদায়ের 
সময় জানবার জন্য বরের পিত! কন্যার বাড়ী গেছলেন। . 
সে পাড়ার দশ-বার জন ভদ্রলোক বসেছিলেন। কন্যার 
পিতা উঠে দাড়িয়ে বললেন, “ইনি অদ্ভুত মান্য । 
আমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাদ] করেছি, কত দিতে হবে? ইনি 
কিছুই চাঁন নাই।” ভদ্রলোৌকেরা- ররের পিতার দিকে 
চেয়ে রইলেন । তখন তিনি বললেন, “আপনি ওকথা বার 
বার বলছেন কেন?. আমি আমার পুত্রের জন্য. আপনার . 
কন্য? প্রার্থনা করেছিলাম । আপনি আপনার প্রিয় কন্যা 
দান করেছেন, প্রদান করেছেন, সম্প্রনান করেছেন। এর 
অধিক আপনি আর কি দিতে পারতেন? টাকা? 
রোজগার করতে পারা যায় ।” 

সভাস্থ ভদ্রলোকের] বললেন, “আমরা কথাটা এভাবে 
কখনও ভাবি নি।” টা 
_ বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী দরকার সে পুত্র. 
কুল-পাবন হবে। সমান বা রাষ্ট্র স্থজন বাঞ্ছা .করেন। 


. কেহ কুলাঙ্গার পুত্র চান না। কোনও রাষ্ট্র কুজন বা দুর্জন 


প্রজা ইচ্ছা করেন না। যে রাষ্ট্রের প্রজা, যত সুজন হয়, 


‘সে রাষ্ট্র তত উন্নত হয়। এইজন্য রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থা 


নিজের হাতে রেখেছেন।. কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে 
কোনও শিক্ষায় স্থফল হয় না।.. স্ুজন্য-বিছ্যা ‘নামে এক 
বিদা! আছে। সমাজ-ব্যবস্থা কি রকম হ'লে সথজন-গ্রজার 
সংখ্যা বাড়তে পারে, স্থুজন্য-বিহ্বানেরা সে বিষয়ে চিন্তা 
করেন। তাঁরা দেখেছেন, বর-কন্য] সুনির্বাচিত না হ'লে 
স্থজন:উংপন্ন হয় না। রাষ্ট্র প্রজার যে যে-গুণ বাঞছনীয়- 
মনে করেন, যোগ্য বরের সহিত যোগ্য কন্যার মিলন 
ব্যতীত প্রজায় সে সে গুণ আসে না। যুবক-যুবতীর অন্ধ 
রাগ জন্মের পর যে বিবাহ, তার নাম গান্ধব-বিবাহ্‌। 
পশ্চিমদেশে এই বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ুজন্য-বিছানেরা 
বলেন, এর ফল ভাল হয় না। কারণ, ছুূর্বল-চিত্ত যুবক-- 
যুবতীরাই .. অতি শীগ্র পরস্পন্র আঁকিষ্ট হয়; তাদের 


চি 
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সন্তানেরাও সেইরূপ দুর্বল-চিত্ত হয়। আমাদের শাস্ত্র 
কারেরা বহুকালের ভূয়োদর্শনের ফলে প্রাজাপত্য বিবাহকেই 
শেষ্ঠ বলে গেছেন। এই বিবাহে পিতামাতা! রা অন্ত গুরুজন 
বর-কন্যা নির্বাচন করেন। ইহাতে প্রথমে বিবাহ হয়, 
পরে অনুরাগ জন্মে। প্রজাপতি ফড়িং নয়, চতুমুখ ব্রহ্মাও 


নন। যে জন্মে, সে প্রজা । যিনি সেই জন্মের প্রতি দৃষ্টি 


রাখেন, .স্থ-জন্মকে রক্ষা করেন. এবং ' কু-জন্মকে. বিনাশ 
করেন, তিনিই গুজাপতি। 
গ্রজাপতিকেই, প্রধান দেবতা. মনে করতেন। হিটলার 
প্ৰাজাপত্য. বিবাহ দ্বারাই জার্মান জাতিকে আর্ধ করতে 
চেয়েছিলেন । 

আধুনিকারা মনে করতে পারে, “কি সর্বনাশ! যাকে 
দেখলাম না, চিনলাম না, তার সঙ্গে সার! ‘জীবন কাটাতে 
বি 
ধরে 'কোটি কোটি নর-নারী গ্রাঁজাপত্য বিবাহ করেঃ 
আসছে; তারা স্থখে-স্বচ্ছন্দে আছে। দম্পতীর মনাত্তর 

হয় না, ‘এমন নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? পশ্চিম 
_ দেশে পাণিপ্রার্থী হয়ে বর কন্যার নিকটে যাতায়াত করে। 


পরে উভয়ে সম্মত হ’লে তাদের বিবাহ হয়। তবে কেন 


তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় ? এত দেখাশোনা, এত মেলা 
" মেশার-পর বিবাহ, তথাপি কেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে চায় } * - 

অধুনা কন্যাদের বেশী বয়সে বিবাহ ইচ্ছে। তাদের 


ইচ্ছা-অনিচ্ছা অবশ্য জানতে হবে। প্রথমে পিতামাতা. 


বরকন্যার ঘর-বর উত্তমরূপে বাছবেন। তার পর কন্যা 


বর দেখবে, /বরও কন্যা দেখবে । প্রথম দৃষ্টিতেই যার প্রতি: 


বিরাগ জন্মে তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নয়।. কন্যার 
মত ও বরের মত অবশ্য জানতে হবে. তার! সম্মত হ'লে 
বিবাহ হবে। - . 

কেহ কেহ মনে করেন; ইংরেজী লেখাপড়া শিখলেই, 
কন্যা পরাজাপত্য-বিবাহের».বিরোধী হয়, ইংরেজী-শিক্ষিত1 


কন্য। গান্বর্ব-বিবাহ চায়, আর সেরূপ বিবাহ না হ'লে চির- . 


কুমারী থাকতে চায়। এ ধারণা ভুল। আমি গোটা দই 
উদাহরণ দিচ্ছি । 

১।: এক" কন্যা ম্যাটিক পাঁস। বাংলা শিখতে 
আমার কাছে মাঁঝে- মাঝে আসত । আমার চিঠি লিখে 
দিত, প্ৰবন্ধও লিখে-দিত।- আমাকে দাছু কলত। 
দিন শুনলাম, তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে । 

“মাধু, দেখছি তারা ভারি লোভী ।' তারা! শুধু তোমাকে 
চায় না, -পঞ্চাশ ভরি সোনাও-চায়। তাদের বুদ্ধি একটু 
মোটা। এই পঞ্চাশ ভরির মধ্যে সেক্র|.অস্ততঃ.দ্রশ ভরি 


প্রবাসী 
চুরি করবে। এখন পঞ্চাশ ভরি দোনার দাম পাঁচ হাজার 


বহু বহুকাল পূর্বে, আর্ষেরা - 
৮ বুঝি ?* 


তারা ভাবে না, -আমাদের দেশে শতশত বৎসর 


এক. 


১৩৫৭, 


টাকা, দশ বৎসর পরে চল্লিশ ভরির দাম হবে এক হাজার 


টাকা।. তখন ঠকে’ যাবে। যদ্দি তোমার নামে পাঁচ. 
হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ চাইত, তা হ'লে বরাঁ - 
বরই সেই দাম থাকত, আর বছর বছর স্দও আসত।. 


আর, পাঁচ হাজার টাকার সোনা নিয়ে তোমাকে চোরের, 

ভয়ও করতে হ'ত না। 
ঠা 1” x 
“কেমন দেখলে ?” 

“কেমন. আবার কি? আমি কি বাবার চেয়ে বেশী 


নিরূপিত দিনে বিয়ে -হয়ে গেল। আমি পর দিন 


“সকালবেলা বর দেখতে গেলাম । বর চেনা খুব সোজা! । 


আমি তার ডান হাতখানা জোরে ধরে’ বললাম, “তুমি কে 


হে? তোমাকে যে নৃতন দেখছি, তোমার ঘর কোথা? 
কেন এসেছ ?” 


বর হতভম্ব । ' মাধু কপাটের আড়াল হ’তে স্বড়-সুড়. 
করে এসে আমাকে প্রণাম করে’ দাড়াল । বর আমার 
প্রশ্ববাণ হ'তে বেঁচে গেল । 


বর তোমাকে দেখতে এসেছিল 1৫ 


“ওহে বর, এটি, আমার শুধু নাতনী নয়, আমীর অন্ধ: নর 


লেখিকা । এই বুঝে যত্বে রাখবে ।” 
বিয়ের পর প্রায় দুই বৎসর হয়ে গেল। মাধু আমাকে - 


চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করে। 


সে বেগ আছে, শ্বশুর-বাঁড়ীতে যত্বে আছে। 

২। মেয়েটি এম-এ পাঁস। এখানে কলেজে পড়ত, 
সেই সময় হতে আমি তার দাছু।” বি-এ পাস হবার পরে 
বৎসর দেড়েক মেলেরিয়া নাকি এক রোগে ভূগেছিল। 
সেরে গেলে কলিকাতায় 'এম-এ পড়তে দু’ বদর ছিল। 


এম-এ পাস হবার: কিছু পরে তার বাড়ী হ'তে আমাকে 
লিগলে, “আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে.। শুনছি, সব ভাল । 


বাকুডায় বিয়ে হবে, তখন দেখা হবে।” তার বিয়ের দু- 


তিন দিন আগে আমার সঞ্নে দেখা করুতে ৫০ 


আমি খু'টিয়ে খুটিয়ে সব শুধালামি I 
“রাধু বর তোমাকে দেখতে এসেছিল ?” 
গনা।” ্ঃ 
“কে এসেছিল?” 
“বরের খুড়ো ॥” 
«কে বর দেখতে গেছল ?*-- 
“বাবা 1৮ nz এ ২ টি 
গ্তুমি বর দেখ নাই ?' ” Vl Ste 
ন)” bela “3 dh TA 


বটি 


> রকম শাড়ী চা, বেছে নিবি |? 
চিরজীবন কাটাতে হবে, আমি তাকেই দেখলাম না, আর 


জ্যৈঠ 


বৰ্ধবরতা 


১১৯ 





“তোমার দেখতে ইচ্ছা হ'ত না ?” 


বিয়ের পর-প্রায় এক বৎসর হতে চলল। . রাধুর দু- 


"হ'ত, কিন্তু ভাবতাম, দু-পীচ মিনিট দেখে কি জানব. তিনখানা চিঠি পেয়েছি, ' এই. ফান্তুন মাসে একখানা 
আর, ছুই পক্ষেরই মতে বিয়ের ন বর-কনে'র দেখ! পেয়েছি'। তাতে লিখেছে, “আমার শ্বশুর্-শীশুড়ী দু-জনেই 


ভাল নয়।* 
"বাঃ! বেশ তো যোগ Ee 


বৃদ্ধ। আমি তাদের সেবা করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে 
করছি। বাঁড়ীর পরিজনেরাও আমাকে ভালবাসে ৷” 


“বাবা বলছিলেন, ‘আমার সঙ্গে কলিকাতায় আয়, কি প্রত্যেক চিঠিতেই . স্বামীর কথা থাকে, সম্তরযের সহিত 


আমি বললাম, ‘যার সঙ্গে থাকে। বেশী বয়সে বিবাহে ভাবোচ্ছাস থাকে না। 


এই দুই বিবাহ-সংবাদ পড়ে উচ্চ-শিক্ষিতা অথবা বিলাত 


একটা শাড়ী বাছতে কলিকাতা যাব? শাড়ী কিনতে গ্রত্যাগতা! মহিলা হয়ত সন্তুষ্ট হবেন ন!। তীর! বলবেন, 


. পাওয়া যায় 1” 
নিরূপিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। 


পর দিন সকালবেলা 


“এই ছুই কন্যা দেশের কু-সংস্কারের হাঁড়িকাঠে আপনাদিকে 
বলি দিয়েছে । যেখানে self-realization নাই সেখানে 


রাধু বরকে নিয়ে আমাকে প্রণাম করতে এল। এসেই , সন্তোষের সার্থকতাঁও নাই ।” 


বলছে, "আমি যা চেয়েছিলাম, তার থেকে অনেক গুণ বেশী, 


পেয়েছি ।” 


. আমি ইংরেক্গী বুলি ডরাই, বুঝতে পারি না। এই 
শব্দের বাংলা! না শুনলে অন্ধকারে থাকতে হয়। একি 


“দেখ, এই কথাটি চিরদিন স্মরণ রাখবে, . তুমি স্থখী আত্মসিদ্ধি, 'না আত্মোপলন্ধি? এতেও অর্থপ্রকাশ হ'ল 

' হবে। কিন্ত এ লোকটির সামনে বলা ভাল হয় নাই, ওর: না। আত্মসিদ্ি, অর্থাৎ আমি যেমন চাই, তেমন পাওয়া । 
বুক ফুলে উঠবে । আর একটি কথা মনে রেখো, জগদন্বা বোধ হয় মহিলারা ৪০14798112010% শব্দের এই অর্থ কারে 
নারীকে সংযম ও সহিষ্কুতা গুণ দিয়েছেন। -কখনও ভুলবে থাকেন। কিন্তু মানুষের আকাজ্জার সীমা আছে কি? 


না" 


এব “সীমা?” 


“যতদূর বাড়াতে পার, ততই ভাল 1৮. 


না তার তৃপ্তি আছে? এক স্থানে সীমারেখা টানতেই 
হবে। কে সে রেখা টানবে ? বিবাহের পর যে অনুরাগ 
জন্মে, সেটা কি মিথ্যা, কাল্পনিক ? [আগামী বারে সমাপ্য] 


A _- বৰ্বরতা 


সভ্যতা ও তে! ক্কপাঁণ শোণিত-মাথা,, 
মতে বদ্ধ সুচারু সোনালী খাপে, 
বেশী দিন তার সহে না সেভাবে থাকা, ur 
'কক্তত্যায় কাপায়, নিজে সে কাপে | 
তার ইতিহাস.-বর্বরতায় ভরা,  - 
তার ইতিহাস পাপে ও দ্বন্তে গড়া, 
" অপহরণের পসরা তাহার শিরে। - 
si সভ্যতম্‌ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি : 
৮৮ বলিয়া-_আত্মপ্রচার নানি সাধ, 
-... তারাও চলেছে নৃযুগমাল! গাথি 
আচরি ভীষণ হীনতম অপরাধ |. 
ভাবাঢ্য মন, বাকৃজাল পরিপাটি. 
প্নচে আবরিয়া রক্ত-মাৎস-মাটি 
সুধার কুহেলি, গরল-সাগর-তীরে । 
রাখে! কৃষ্টির মহিমা! ও গরিমার | 
- "_ যত আবরণ আভরণে তারে ঘিরে 
- - মানব আদিম পিপাসা ও হিংসায় 
- “যাবেই নগ্ন বর্ধারতায় কিরে |: 


শ্রীকুমুরঞজন মল্লিক (a 


দেবত্ব নয়, পশুত্ব তার প্রিয়, 
মুনি, খষি, তার কেহ নয় আত্মীয়, 
ধৰ্ম্ম নয়, সে শক্তি-আকাঙ্কীরে ] 
হয় জাতি যবে লুঠিত ধনে. ধনী-- 
হতে চায় তারা ভদ্র সাধু ও সৎ। 
সত্যতার যে গড়ে দৃঢ় আবরণী . 
॥; করিতে ছুম্য-সম্পদ-নিরাপদ | 
তখনি সর্ধশক্তিমানে.সে ন্মরে, 
যত সদাচার বিধি ও বিধান গড়ে, . 
বাধন রচে সে সকল বাঁধন ছি'ড়ে। ' 
ধরাকে গীড়িত করাই নরের কান্ধ, 
ধ্বংস হরণ মারণেতে উল্লাপ। 
নমনীয় তার বিবেক-_নাহিক লাজ, 
নিপুণ সবাই সাধিতে সর্বনাশ । 
 ধর্বারতায় কির উন্মেষ, 
ধর্বরতায় পুনঃ হয় তার শেষ 
পব উখান মিশে পতনের ভিড়ে 1 


আঘাত. -. 


১. 


সুমিত যখন . প্রথম শ্বশুরধর করতে এল--সে ছযুগ . 
গেঁথে দেবতার গলায় পরাবার সাধ জাগত, আজও দেবতার 


আগের কথা । তখন প্রকাণ্ড উঠানের মাঝরানে খানদুই 
জীর্ণ ঘর-_আর তার সামনে ফালিমত টান] রোয়াক দেখে ও 
সত্যিই চমকে উঠেছিল। - ওর মনে হয়েছিল-_কুল- 
কিনারাহীন মাঠের মাঝখানে ছুখানা থর বপিয়ে দিলেই কি 
সে বস্তু বাসগৃহের মর্যাদা লাভ করে ? বাড়ির সীমানা 
নির্দেশক প্রাচীর ন! থাক-_নিদ্রেনপক্ষে কঞ্চির বেড়াটীও 


থাকা উচিত। অত বড় উঠানে ছুটি গাছ থাকলে শ্রীষ্ম-” 


কালের দুপুরটা কিছু স্থপহ হয়--আর রোয়াকের উপর একট! 
আচ্ছাদন__অস্তত খড়ের_তা হলে এঘর থেকে -ওঘরে 


যাবার সময় পিমেণ্টের তপ্ত মেঝেতে দৌড়ধাপ করতে হয় না1;: 


তা ছাড়া শ্রীন্মকালের পাতকুয়োটা পাকগোল! জল দিয়ে 
গৃহস্থকে আপ্যায়িত করে নাঁ। যাই হোক-_ছু*যুগে এসব 
ক্রুট প্রায় শুধরে নিয়েছিল সুমিত্র। ৷ প্রথমে খানিকটা জমি 
বাইরে রেখে বেড়া তুলে বাড়িটাকে মাঠের গোত্র থেকে স্বতন্ত্র 
করলে__কয়েক বছর পরে সেই বেড়ার গায়েই উঠল প্রাচীর 
আর উঠানে-পোতা আম-কীঠীলের গাছ - ছুটি এক মুগ 
পরে বেশ খাকড়া হওয়াতে রোয়াকের উপর ছায়া নামতে, 
লাগল, রোয়কফের আচ্ছাদন দরকার হ’ল না। 


ইট-কাঠের পাকা দালানই তুলে ফেলবে । যেমন কীকালে 
রূপোর বিছের বদলে গলার সোনার ফাস হার হয়েছে 
আত্রকালকীর রেওয়াজ । . | 
পুরাতন ঘরের সংস্কার হ’ল এবং - যেখানে যা মানায়__ 
একে একে তাও যথাসাধ্য সংগ্রহ করলে সে। এখন বাড়ি- 
খানা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেন, তোমার ভাই ব্যবস্থা 
আছে। কি সুন্দর করেই 'না; সাজিয়েছ ঘরদোর । উঠানে 
' গাছ ছুটিও এমন হিসেব" করে পুঁতেছ--- | 
সুমিত্ৰা পুলকিত স্বরে বলে, তবু ভাই সব সাধ্যে কুলোয় 
নি। আমার ইচ্ছে বাড়ির লাগাও একটি. পুকুর হয়। পুকুরের 
পাড়ে থাকবে সারি সারি নারকোলগাছ, আর শীন-বাধানো 
ঘাটের ঠিক,ওপরেই একট! ঝাকড়া বকুলগাছ। ছু'ধারের 
দ্বানায় বসবার জায়গায় বারে. পড়বে ফুল--শ্রাচল ভরে 
. কুড়িয়ে তুলব । . ৮.৭ 
কেউ হয়ত হেসে রহন্ত করে, ফুলও তুলবে- মালাও 
হুয়ত গাথবে--কিস্ত কার গলায় পরাবে ভাই? - 
কন-_রাধাবিনোদের ! 


"ওর বেড়া-ঘেরা জমি দেখে অস্বস্তি বোধ করে। 
মনে কল্পনা, 
রইল-_আচ্ছাদন যদি দিতেই হয় তো! খড়ের চালার নয় 


5) আ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় *" 


-" প্রশ্নকারিণী লজ্জিত হাস্যে বলে, তা বটে। . 
যুগ আগেকার কথা অবশ্য আলা?1। তখন মালা 
অঙ্গশোভার ভ্রন্ভ মালা গীথা_কিন্তু ছু'কালের দেবতার রূপ 
এক নয়। 
পরেছে । 
EA পু র্‌ EE 
স্বামী অমরনাথ কাজ করেন কোন সাহেবি কারখানায়। 

সে কারখানার অবস্থা এককালে ভালই ছিল। মাইনে ছাড়া 
বছরে দু'বার করে বোনাস দিত । যুদ্ধের মরশুমে তিনবারও 
দিয়েছে । জুমিত্র! হিসাবী .মেয়ে। ছেলেমেয়েদের সাধ 
যথাসাধ্য মিটিয়ে ঘর গুছাবার কাজে মন দিয়েছিল। কিন্ত 
যুদ্ধ থামলে মাইনে বাড়া সত্বেও ঘর-গুছানোর কাজ্গ আর 
এগোয় নি--বাড়ির বাইরের পড়ে! জমিতে একটা বেড়া 


কামনার লাল রঙ ফিকে ঠরিকের খোলস 


তুলবার সামর্থ্যও হয় নি। অবস্ত বেড়! তুলে লাভ নাই_-ও 


জানে। ছু-ছুবার সে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ওর পড়ে জমির / 
প্রান্ত থেকে আরম্ভ হয়েছে যুসলমানপাড়া__দরিজ্র রান্জ-:. 
মিত্রি-ঘরামির কাধ করে দিন-আনা দিন-খাওয়ার দল। তারা. 
গাবভেরেও]. 
জীয়লের ডাল কেটে শুধু যাতায়াতের রাস্তাটি সুগম করে নি-_ 


রূপে ব্যবহার, করেছিল--ও পক্ষ থেকে যথেষ্ট শাসানি ও 


গালাগাল দেওয়া হয়েছিল--কিস্ত তার. জগ্য একপাড়া সর্ব | 
হারা মাহ্যকে তো দায়ী করা চলে না! 


- সুমিত্ৰা স্থির করেছিল--ক্ষণভঙ্কুর বেড়া না দিয়ে পাকা 
্রালীর তুলবে । তার মধ্যে কাটাবে একটি মাঝারি গোছের 


পুকুর, পুকুরের চার পাশে তৈরি করবে আম নারকেলের . 


বাগান। ঘরের লাগোয়া পুকুর আর বাগান না হলে ঘরের 


সৌন্দর্য্য বা! মৰ্য্যাদা কিসের ? পিছনে চিত্রিত চাল ন| থাকলে. 


দেবী-প্রতিমার মহিমা কল্পনা করতে পারেন কেউ ? 
যুদ্ থেমে গেল-_জিনিষপত্রের ঘর অগ্নিযূল্য হয়ে উঠল । 
তবু সুমিত্রার মনের স্বপ্ন মন থেকে মুছে গেল না। আর হু’ 
বছর পরে স্বামী অবসর নেবেন_-ছেলে ঢুকবে. চাকরিতে। 
ছেলের রোজগার যাতে ভাল হয়--সেজন্য ওকে শিক্ষার 
উচ্চস্তরে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। সে শিক্ষা শেষ হলেই... 
কিন্ত ইতিমধ্যে মুসলমানের! দাবি তুললে ভারতবর্ষ ছু'ভাগ 


হোক । এর প্রতিবাদে তার! যা করলে তাতে হিন্দুরাও . 


সায় দিলে- ছু'ভাগ হয়ে . ভারতবর্ষ : স্বাধীন হল । এটা 


৯ 


বেড়ার কফি বাশ ও বাখারিগুলিও খুলে নিয়ে চুলীর ইনধদ- .. 


অপ্রত্যাশিত__কাজেই স্বাধীনতা কি বস্ত_তার পরিচয় 
নেওয়ার অবসর রইল না কারও । অশনবসনের কৃচ্ছুতায় 
মানুষের. প্রাণ কণ্ঠীগত-_উদ্রপু্ির জন্য তাকে সর্বস্ব 
খোঁয়াতে হচ্ছে-_অন্য সাধের জায়গা কোথায় | 

যাই হোক-_-এই সময়ে দেবু একটা চাকরি পেয়ে গেল। 
মাইনেট! আশামুরপ মোট! নয়। না হলেও মিত্রা পুজা 


৯৯”পাঠিয়ে দিলে সিদেশ্বরী:; তলায়--দেবুর বন্ধুরাও একদিন গ্রীতি- : 


ভোজ খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে ৷ 
- তু 

প্রথম মাসের টাকাটা মানত শোধ আর গ্রীতিভোজে 
গিয়েছে--দ্বিতীয় মাসে মিত্রা বললে__-আলছে মাসে অন্তত 
পঞ্চাশটি টাকা আমায় দিস-_ছু*বছরে রাগানের পাঁচিল 
তুলব্‌। 

ছেলে হেসে বললে_ক্ষেপেছ তুমি | আর কি সেদিন 
আছে--- শুধু ছ'বেল! মেসে খেতেই পড়বে পঞ্চাশটি টাকা । 





vw 


কাপড় জ্বামা ধোপা নাপিত ট্রাম বাস ভাড়া--বাড়ি আসা এ 


' সবের হিসেবটা ধর । 
সুমিত্ৰা বললে_-তা হলে কত করে দিবি? - 
দেবু বললে --দ্বিতে পারব কিনা সন্দেহ । তবে বাড়িতে 
_ না আপি 
১ ছুর্বল স্থানে আঘাত পড়তে সুমিত্ৰা তাড়াতাড়ি বললে__ 
- আচ্ছা আচ্ছা--মাস শেষ হোক--তার পর হিসেব । 
পরের মাসে ছেলের কাছে স্থমিত্রা আর হিসাব নিলে না । 


ছেলে যা হাতে তুলে দিলে--তাতে বুঝলে, পাঁচিল .তোলার : 


আশাটা আকাশকুঙ্গম, কোনমতে ত্রৈমাসিক ট্যাক্সের বিলট! 
খিটানে! যাবে | 
নিলে । 

এক দিন শনিবারে বাড়ি এসে অমরনাথ বললেন-_ইটের 
দর দেখি দিন দিন উঠছে--পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ । 

সুমিত্ৰা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলে-_-আবার বুঝি যুদ্ধ বাঁধল। 

না গো_পাকিত্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসছে দলে 
দলে । সব জিনিসই হয়ে উঠছে অগ্নিমূল্য ৷ 


সর্ট তা এই বেল! কিছু ইট.কিনে রাখলে হয় না? 


- অমরনাথ বললেন--এই পঞ্চাশ টাকা দরে ? তার চেয়ে 
ধছর ছুই দেখাই যাক না--এইরূপ চড়া বাজার নিশ্চয়, 
বানি না। 

- আরও ছু’ বছর | বারো 

এদিকে বত্স বাড়ছে_-শরীরের সামর্যও কমছে । চারি- 
দিকে যা সব ব্যাপার ঘটছে-_তাই-কি সুমিত্রা কল্পনা করেছে 
কোন দিন। :আভরন্মকাল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস 


সুমিত্র! বুকের মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে 


করে এল--বন্ধুত্বে বা শত্রতায় তারা জাঁতিভেদের গঞ্জ! 


স্পষ্ট করে টানে নি কোন দিন__-তবু কেন জানি তারা 
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, মনকে অসাড় করে দেয় না তো । 
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পরষ্পূ্রকে মনে করছে শক্র-_পরম শক্র। দিনের. পর দিন 
লাঠি__ছোরা-বন্দুক- বোমা নিয়ে তেড়ে আসছে 


পরস্পরের বুকে হানছে ম্বত্যুশেল। ঘর পৌঁড়ানু, সম্পত্তি 


. লুঠ, মেয়েছেলের সন্মান ন...সুমিত্রা মনে মনে বলে--কি 


লাভ হ’ল এই স্বাধীনত| পেয়ে] ঘরের পবিত্রতা, ন্ট হরে- 
গেল ঘদি-_ 

ও বাঁড়ির শিক্ষিতা মেয়ে স্ুযমা--কথাটা একদিন শুনতে 
পেয়ে বললে, স্বাধীনতার মূল্য:দেবেন না থুড়িমা ? এমনিতেই: 
কি রাজ্য লাভ করা যায়? . - 

‘কে জানে কিসের রাজ্য+--কাঁরা লাভ করে কোন্‌ 
উপায়ে । রামায়ণ মহাভারতে অন্যায় যুদ্ধের কথা যে নেই তা 
নয়-কিন্তু তা পড়তে পড়তে এমন কলুষ-মাখানে! বিভীষিকা 
যুদ্ধ হবে রাজায় রাজায়-_ 
পৌর জনের ক্ষতি অবশ্য হবে, কিন্তু ঘর ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাবে__ মেয়েদের হবে চরম অসম্মান | ধরে, 
রাজত্বে ছিল কি এই অসন্মান । ০ 

সুষমা হাসে । কোথায় ছিল অসন্মান_-কৌোথাঁয় জমত 
কলুষ গ্লানি__অফুরস্ত রক্ত দানের মূল্যে লেখা হয়েছে-_তিলে+ 


তিলে অগ্রসরোন্ধুখ এই স্বাধীনতাঁ__কে রেখেছে তার হিসাব? 


সুমিত্রা রেখেছে কি? সে অত্যাচারের কাহিনী পল্লীর অন্তঃ- 
পুরে অতিরঞ্জিত হয়ে যে পৌছত না তা নয়। প্রত্যক্ষ দর্শনের 
অভাবে তার স্বাদ ছিল অন্ুগ্র। মুখে হয়তো! “আহা বলেছে 
-মনের গভীরে পৌছায় নি আঁঘাতগুলি। দিনের পর দিন 
খাওয়া শোওয়া গল্প আর ঘুম সবই ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে । 
কিন্ত আর্জকাল..-স্বাবীনত! পাওয়ার আগের বছরেই তে! 
সপ্তাহুকালের জন্য পালাতে হয়েছিল--গ্রামের অন্য প্রান্তে 
হিন্দু বসতির ' মাঝখানে । তাঁদের বাড়ির প্রাপ্ত থেকে 
দরিদ্র মুসলমান বসতির আরম্ভ--ওরা এত কাল অত্যত্ত 
নিরীহ ও অন্থগত প্রতিবেশী ছিল, চুরি কর] ছিল ওদের 
স্বভাব__আর সেইজন্তই অত্যন্ত-ভীর। অথচ পাকিস্তানের 
ধূয়ো উঠলে-_শখহরে খুনজখমের, খবর পৌঁছলে ওই জীক 
মানুষগুলির ভয়ে খ্রামের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়েছিল 
সুমিত্রারা । সেইজন্যই- তো জায়গাটিকে পাঁচিল ঘিরে 
বাসস্থানকে খানিকটা নিরাপদ করতে সাধ হয়। কিন্তু; টু: 
বছর-_সে কত কাল--কত যুগের কথা! আুমিত্রার স্বপ্ন কি 


সফল হৃবে। 
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মাসের শেষ সপ্তাহে, বাড়ি আসেন নি অমরনাঁথ।. 
পক্ষকাল বাদে সুমিত্রীকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন । একি 
--তোঁমার কি কোন-অস্ুুখ করেছে? s 

লা তো। ভ্রান হাসিতে সুমিত! স্বামীর দি 
চাইলে । . | ৫ 


? 


" ৩২৫, 


"প্তার স’মনেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল সুমি | - 
ডাজ্ঞার রায় দিয়ে অল্প: এথরচেই. উঠে যাবে। 


২ 


"ভাতে বেশী করে চমকিত হলেন অমরনাথ। বলিলেন, 

আ], না, তুমি নিশ্চয় আরশিতে নিজের মুখ দেখ না আজকাল... 

দেখলেই বাঁ--নিজের অস্ুখ-বি দুখের কথা কে'না বুঝতে 
পারে | ছাসিটা উচ্চগ্রামে তুললে স্থুমিত্রা । কিন্তু নিটোল 
শ্রাপপূর্ণ সুয় বার হ'ল না ভ! থেকে--কেমন যেন ক্লান্তির রেশটা 
গানে বাজল । . 

অমরনাথ এগিয়ে এশে মীর পিঠে হাত স্বাখলেন। 
খজলেন__কি হয়েছে_-বলবে ন].? 

সত্যি কিছু না--রাত্তিরে ভাল. দুম হয় না_ মাথার চিন্‌ 
চিন্‌ ফরে---ইস্‌ ভেবে ভেবে ঘে গেলে { পরিহামেত্রন্ভফ্িতে 
অয়রনাধের হাতখানা সে নেড়ে দিলে।. 


দুমিত্রার নিষেধ 
মা শুনে ডান্তান্ব আনালেন অমরনাধ। 


7.০, প্রবাসী 
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বেশে তো-দোভলাই তোল। তার পর দেবুর মাইনে 


বাড়লে 


রা 


অমরদাথ হীলেন_-আশীর সী নেই তোমার |... .-. ৪ 
ভারি তো আশা [. বালিশে মাথা রেখে স্থমিত্রাও হাস tL 
অতঃপর. দোতলার জস্সনা-কল্পনায় মেতে উঠল্‌ দমিজা। 2, 


হা গা ক’খান! ঘর তুলবে ওপরে ? চি রঃ 


দুখানা__এক দেয়ালে পাশাপাণি ছুথাদ! খর 
সামনে বারান্দা থাকবে না? 
যদি খরচে কুলোতে পারি-- 
ভা ঠিফ--বনিয়াদট| অবস্থ পত্তন করা থাকবে--আর 


ক 


এফবার সুবিধে ঘটলে-..হঠাৎ মুখখানি উজ্জল হয়ে উঠল 
কিন্ত পরের দিন সকালেই অম্রনীথকো চা দিভে গিয়ে সুমিত্রার। সুবিধে ঘটবে না-ই বা কেন? দ্েনুয্ন বিয়েতে 
=কুলমৰ্য্যাদা! পাওয়! যাবে । টালির ছাউনি একটি সুন্দর বারান্দা 


ন! হয় নিজের গায়ের গহন! 


গেলেন--রক্তের চাপ বৃদ্ধি । এ রোগের দের! ওযুধ হ’ল সম্পুর্ণ ছু’ একখামি---স্ুমিত্রা স্বরাধ্ধিত হয়ে উঠল । 


বিভ্রাম--চিন্ত:টিভ! থেন বেশী না যারা হয়। .. 
ফাদের দায় থেকে মানুষকে জোর করে মুক্ত বারা যায় 
চিন্তার শাসন থেকে অব্যাহতি দেবে কে 1; £ 
তেমন চিন্তা সুমিত্ৰা আজকাল করে মা। সংসার পরিচালনার . 
প্রন্ভ এককালে যে ভাবন! জ্াগত--আজ তার শতাংশের 
একাংশও নাই, তবু মনের কোণে যে স্বপ্ন লেগে রয়েছে তার 
দাগ মুছে ফেলা! যায় না। চিন্তায় প্রসারে দিন দিন ত বেগ- 


ঘাগাঁন--মাঝথানে ম্বচ্ছতোয়! নাভিদীর্ঘ এফ সরোবর। তার 
চাালে ছায়া মেলে দাড়িয়ে যে খাকড়া -যাথা ফুলসর্ধদ্ধ বকুল 
পাদ--তাফে ভোলা বি এতই সহজ ? ৪১ 
* প্রদাপের় মুখে শ্বপ্ন-কথা বার বার উচ্চারিত হ’ল। 
, ডাক্তার অগরমাথকে বললেন--ওঁকে আশ্বাস দিম । 
ভামরনাথ বললেন-_সে আশ্বাসের মুল্য কি? 


পাঁচু মিল্লিকে ডেকে জিজ্ঞাসা ফরলে__আচ্ছা মিত্রি--. 


সওপরে দুখান! ঘরের কোলে ঘদি টান বারান্দা করা যায় 
_ কত খরচ পড়বে? 


পাচু খুশী হয়ে বললে-_ঘর তুলবেন ওপরে ? বেগ.ছবে। 
কৃত খরচ পড়বে? 
- তা-তাঁমাথা চুলকাতে চুলফাতে পাচ ঘললে-বড় . 


মিতিরিকে ভদোধ', তা পাচ ছ’ হারাতে ফুলিয়ে ঘাবে_- 
শালী হচ্ছে। বাড়ির সামনে সুবিস্তীর্ণ একটি আম-মারকেলের মা ঠাকরোণ। : | 


এত | মনে যনে সবিশ্বপ প্রশ্ন করলে নুমিআা।, রড 


বললে__ত বারান্দা যদি টালির দেওয়া যায় . . 
. খরচ অবিশ্ঠি কমই পড়বে--ত! কতই বামা. ঠাকক্োণ 1 
স্ুল্যে দু’ এক শো টাকা । তার থেকে পাকা ফরাই ভাল-- 


একেবারে ছির জেবন কেটে ষাবে। 


ক একবারই তে1-_ 
ঠিক কথা--একবারই য়া খরচ । যদিই থণ হয়, সায় 


'উদ্দি সেরে উঠবেন ভাড়াত[ড়ি। সংসারকে বাড়িয়ে জীবন রইল খণ শোধের জন্ভ। লারা জীবনে তো ঘরে বা 
ঘারান্দায় হাভ দিতে হবে না) 


হন যে কোন উপায়ে-ফল'পাবেন। - 


-ফেমন করে আখান দেবেন ভীবতে লাগলেন অমদ্ধনাথ । 


কিন্তু অত টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? ছু এক 


7 পরের দিন প্রসঙ্গটা - সুললেম--ডাঙ্তার কি বলছিলেন টাকার তফাৎ এমন কিছু নয--কিন্ত উপরের সংখ্যায় একের 


গান? একট! দ্বোতল]'তুলে্ফেলুন । 

- দোতল! | গুমিত্রার দৃষ্টি আএহে' উদ্ছবল হয়ে উঠল। 
ধালিশের উপর কই [বেপ্ে আধ-শৌওয়! অবস্থায় ঘললে__ 
‘দোলা ঘর তুলতে খরচ ক্রি কম হবে? ছি দেওয়ার 


চেয়েও কম? 


+ কিন্ত দোতলা খর-চাই ভো। 
বিনে ছবে-জ্রামাইয়া আসবে! পাচু .বললে-_জায়গাটা 
পাঁচিল দিয়ে আটকে রাখলেই তো হবে নাঁঁ পুকুর কাটাতে 


হবে--বাগান তৈরি করতে হবে । তার যা খরচ 


সঙ্গে ছইয়ের প্রভে্ মারাত্মক স্লবকমের । 
গরীবৈর এক টাকাই এক শ'র সামিল । 


কথায় বলে না 


৫ 2৫2৮ 
সুমিত্ৰা আশ্চর্য্য হয়ে গেল--এর কিছু দ্বিম পরে অমরমাথ 


যখন পুরোপুরি পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে পাস বইথানা 


-আজ্র "খাদে ফাল দেবুর তান হাতে দিলেন। 2১ 


.সত্যি--এত টাকা ফোধায় পেলে? 2. 
সেথৌোক্ে তোমার কাজ কি। অমরনী হেসে বললেন, 


যে খায় চিনি--তার চিনি যোগান চিন্তামণি । . 


জ্যৈষ্ঠ 


চিন্তামণিটি কে _শুনিই না ।. 

আন্ত নয়__আর একদিন শুনবে । 

.লটারিতে পেয়েছ বুঝি-? 

হাতা । ৃ 
১ কই আমাকে তো জানাও নি কোন দিন যে টিকিট 
কিনেছ। আন্গকাল আমার কাছে অনেক কিছু লুকোও 





-৯/তুমি। কৃত্রিম অভিমানে স্থমিত্রা মুখ ফেরালে। অভিমানটা 


. অক্কত্িম হতে পারত যদি ব্যাঙ্কের পাস বইবানায় স্বপ্ন” 
সাফল্যের আশ্বাস না থাকত । 

ভমরন[থ ছু'হাত দিয়ে তার মুখখানা ঘুরিয়ে হাসতে, 
হাঁসতে বললেন-_-নমুকিয়ে মন্দ করেছি কি। তোমার নামেই 
অবন্ট-_। বলতে বলতে থেমে গেলেন ভিনি। এই পর্য্যস্তই 
যথেষ্ঠ । অনর্থক মিথ্যার জাল বুনে যাওয়ার প্রয়োজন কি? 
জীবনে সভ্য কথা বলার নীতিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু 
কোন গুরুতর সমস্তায় মিথ্যাত্রিত সত্যের আশ্রয় নেওয়া 


অন্যায় মনে হয় না তার । “পুরাণ ইভান এমন্র বহ দৃষ্টান্ত 
7 বাশঝাড় আয়.নাকি সুমিত্রাদের নেই--জমিও নয়। 
. এক উদ্বান্ত ভদ্রলোক বেশ চর! দামে জমিটা কিনেছেন--সেই 


আছে ।-- 
চাকু ছোক সুমিত্রা আয় কোন প্রশ্ন করলে না। 
আরও কিছুদিন পরে খালি ভরমিতে ইট এসে জমতে 
লাগল-_এল পারমিট সংগ্রহ কর] সিমেন্টের বস্তা, চুণ-_নৃতন 
ভুড়ি__নারফেলকাতার দড়ি । ~ 
সুিত্রা যললে--তুমি ছুটি নাও ছু’মাসের । 
ছুটি নিয়েই এসেছি । 
আবার সুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা । ছাঁদের পক্ষে লোহার 
কড়িই ভাল আর বরগাগুলি ক্ষাঠের। ইচ্ছামত বদলানো 
যাবে । ঘর হবে দর্কণ-ছুয়ারী--ঘরে জানালা থাকবে অনেক- 
গুলো-আর বড় বড়। জানালার মাথায় যেন উচু খিলান 
করা হয়_কাঠের-ভাক বসিয়ে তাতে অনেক, ্রিনিষপত্র রাখা 
যাবে । আলমারী কি ফুটো করে থাকবে ঘরে ? মেঝে হবে 
লাল টুকৃটুকে সিমেন্টের। সিমেন্ট বুঝি লাল হয় না, রং দিতে 
হয়? তা হলে মেঝের চারদিকে পাড় দিতে হবে' কালে। 
ফ্ঙের ৷ কালোর মাঝে লাল--চমৎকার মানাবে । দরদ! 
৯ আনলায় কিন্ত আল্কাতরা মাখালে চলবে নাঁ_বেণ সবুজ রং 
চাই-_ছূর্গাপ্রতিমার অসুরের গায়ের রঙের মত চকচকে সবুজ | 
.হুমিত্র নুতন কল্পনায় মেতে উঠল । 
নি 
তারপর এক দিন মিদ্রি এল । 
না---স্থমিত্ৰা বললে, ওব্লো এসো। 
মিস্তি বললে, ভা হলে যে রোজ কামাই হবে মা ঠাকরোন। 
কাল রবিবারে তে বাশ কাটা হবে না_ আন্ত বাঁশ কেটে 
রাখব, কাল ভারা বাধা হবে। আপনি শুধু বলে দিন কোন্‌ 
ঝাড় থেকে কাট! হবে। : 


অমরনাথ যাড়ী ছিলেন 


আঁঘাভ 


১২৩ 





রর - খালি জায়গায় পুকুর প্রতিষ্ঠার কল্পনা ভি-তার পূর্ব 


দক্ষিণ ফোণে ছিল ছু’ ঝাড় বাশ ৷ ক্ষয়িষ্ণু ঝাড়, বেড়া দেওয়ার 


অভাবে বাড়তে পাস্থ না-কৌড় বেরুলেই গরু, ছাগলে. 
মুড়িয়ে খায় । তবু ঘন ন্যুহের মধ্যে ছ” একটি কৌড় সতেন্ত 
হয়ে ঝাড় ছুটিকে রক্ষা করে আসছে । | 

ঘাড়ির দক্ষিণ দিক ফাকা রাখা স্বাস্থানীভিয় অপরিহার্খ্য 
অঙ্গ--ডাক্তারের এই উপদেশ মনে পড়ে গেল স্ুমিত্রার। সে 
একটু ভেবে বললে, দক্ষিণের ঝাড় থেকে কাটগে--ওখাৰে 2 
ঝাড় রাখা হবে না তো। 

ৰাইরে ছুখানা দায়ে ফোপ পড়ছে--শব্দ উঠছে খটাখটি 
খটাস। ঝপাস করে ছুখানা বাণ পড়ার শব্দও হ’ল--সেই 
সঙ্গে মাহুষের কণ্ঠেও জমল কোলাহল । সে স্বর ক্রমশঃ 


.. উচ্চগ্রামে উঠাতে বোঁঝা গেল ওট1 ফলহের সুরই । কিন্ত বাশ 


ক।টা নিয়ে কলহ বাধাবে কে ? এ তো আর পরের বাড়ে বাশ 
কাটতে যায় নি কেউ! 
ঘরামি এসে যা বললে--তার ভাবার্থটা ওই ন । গু 


কোন্‌ 


সঙ্গে বাশবাড় দুটিও । 
পার। . 

সুমিত্রার মুখ পাঙাশ হয়ে গেল । তাড়াতাড়ি ঘথলঙ্গে, 
ভবে আন থাক-_উনি আন্কণ । . . 

কিন্ত সারাদিনে কি কান্ত করলে সুমিত্রা তার হিসাষ 
রইল লা। ছোট মেয়েট] পদে পদে কাজের ভুল ধরতে 
লাগল ।- তা ধরুক-_শরীরটা ম্যাক্ষ ম্যাজ করছে, মাথাটা! 
কেমন খালি খালি বোধ হচ্ছে । সার! গায়ে আগুনের ভা 
চোখ থেকে বেরুচ্ছে আগুন-নিখ্বাসেও আগুন । চলতে 
ফিরতে মনে হচ্ছে মাগরদোলার ঘুরুনি। হয়ত-বা শুরই 
এল । কিন্ত বরের চেয়েও ভ্বাল! বোধ হচ্ছে। প্রাণের ভিতর 
থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে কান্নার সমুদ্র--চোখের কোলে 
অশ্রুর আভাসে সে মন্থন বেশ হয়েছে প্রদারিত। সারাদিন 
অভুক্ত আছে-_ভবু ক্ষুবাবোধ"নাই। 

সনধযাপ্রদীপ না হেলেই সে শুয়ে পড়ল।  .. 

অমরনাথ ফিরলেন সন্ধ্যাপ্পপতর। বাড়িটায় আলো ভুলতে 
নাঁ,দেখে মনটা ভার উদ্বেগে ভরে উঠল 1 শুক কঠে ডকিলেন 


বিশ্বাস না হুয় পাটা কথুলভি দেখতে 


"সুমিত ৭ ~ 


সপ্ত ঘুম ভাঙ্গা ধরে হুমিতা অবাধ দিলে, এসো। 

একি আলো ছাল ন্নি ?- অন্ধকায়ে ভয়েই ঘা ফেন। গ্তা 
ছবি ওর! গেল কোথায় ? 

ওই কুলুক্িতে দেখলাই আছে_ কি আলোটা ছাল । 
রোগখিষ্ন স্বরে সুমিত্রা বললে ! - ia 

আলো হেলে নুমিহার শিয়য়ে বসলেন মদ] শক 


৯ 
“খানি হাত সুমিজার কপালে রেখে বললেন, কই হুর হয়নি 
-তো-_গা বেশ ঠাণ্ডা | 
হাঁ--মিছেই ভাবছ। বলে ক্ষীণভাঁবে হাসল দিত ৭. 
তবে শুয়ে আছ কেন ?' | < 
মাথায় যেন তিন মণ ভারি বোঝা কে চাপিয়ে দিয়েছে__ 
মাথা তুলতে পারছি না। 
"_ আবার কি চাপটা-_ 
না-তুমি বস। ওঁর হাত টেনে ধরলে সুমিত্রা । 
কিন্ত তুমি অস্থির হয়ে উঠছ কেন ? 
কৈ--নাতেো ৷ একটু চুপ করে থেকে স্ুমিত্রা বললে, 
দেখ একটা কথা রাখবে ? | 
. . অমরনাথ সবিম্ময়ে বললেন, কি ? 
. এনাহক--কতকগুলো টাক! খরচ করে কি হবে--বোতল! 
তুলে কাজ নেই এখন । 
অমরনাথের বিশ্ময় বাড়ল । বললেন-_তা কি হয়, এত 
কষ্টে পারমিট জোগাড়- করে সিমেণ্ট আনালাম-_ লোহা 
কিনলাম 
বেশ তোৌ--বেচে দাঁও চড়া দামে--লাভই হবে । 
লাভের জন্ঠ কি আমি...বলতে বলতে সুমিত্রার মুখের 


পানে চেয়ে কথাটা শেষ করতে পারলেন না অমরনাথ 1... - 


আশ্চর্য্য নিলিগ্ত সে মুখ । সেখানে নুতন জিনিষ পাওয়ার 
উৎসাহ কিছুমাত্র নাই'..নব রচনার গৌরবে উজ্জ্বল নয় তার 
দি 


হি 





. লাগল । অপরিমিত-_উচ্সিত-_ প্রগল ভ হাঁসি । 


১৩৫৭ 

সুমিত্ৰা বললে-_ লাভের জন্যই তো মানুষ সব করে। 
লাভের জন্য না হুলে--; সহসা সে উত্তেজিত হয়ে, 
উঠল, নানা দোতল! এখন হবে লাঁ। স্বর. তার দৃঢ় 
অনমনীয় | . টি 


অমরনাঁথ সান্ববনা দেবার চেষ্ঠা করলেন; তা হলে তোমার 
মতে-_বাগানের পাঁচিল দিয়ে পুকুর-_ 

স্থুমিত্রার চোখ অকস্মাৎ বলে উঠল--দাঁতে দীত চেপে সৌ 
আত্মসম্বরণ করলে। মুখে তার ফুটে উঠল হাসি--ব্যঙ্ক 
মাখানো! হাঁসি । 

এখনও ছেলে-ভোলানো বয়সে আছি-_নয় ? 

কেন? 


কেন? কেন? তাও ভুমি জাননা? আহা! আর 
নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না সে উচ্ছ্বসিত হাসিতে 
ফেটে পড়ল ৷" এমন বিচিত্র পরিহাস ও যেন বহুদিন উপভোগ 
করে নি। তারই রসে মগ্ন হয়ে ও টেনে টেনে হাসতে 
| পরিণয়- 
ক্ষণের প্রান্ত থেকে স্থৃতির স্থতো৷ টেনে আনলে- দীর্ঘ দুরত্বেও 
ও হাসির পরিচয় মিলবে না। কঠিন শিলাহত তরঙ্গের 
বিরামহীন কল্পোলে এ হাসি ক্রুতিকে গীড়িত করে বুকের 
রক্ত অমিয়ে দিচ্ছে। 


স্তব্ধ অমরনাথের. চৈতন্য এই নিবি প্রবাহে কোথায় যেন 
তলিয়ে যেতে লাগল । 





La 


উত্তর 


এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 


পেয়েছি তোমার পত্র বহুদিন বছদিন হয়ে গেল গত, 
অবিরত ভাবিয়াছি কি তাপ উত্তর দিব মজন্ুনের মত ৷ 
‘তোমার সোনার লিপি, সোনার অক্ষরে লেখা সবুজ পাতায়, 
মমতা ও গ্রীতিরসে ঝলোমলো! টলমলো লতাঁয় লতায়। 

কত না বেদনা বন্ধু কত না সে আবেদন, কত ভালবাসা, 
কত সে বিসশ্বয়-ব্যথা, বিচ্ছেদের বহ্িলেখা, কি যে তার ভাষা, 
"আমার ভুবন ভরি আলোড়িয়! মর্মযূলে কহিল ক্ষণেক 
“অনেক প্রীতির কথা, মধুর প্রেমের কথা-_-অনেক অনেক 
সে লিপির গন্ধ-রঙে রাঙিল আকাশ আর মাটির গোলাব, - 
আক কৰিস্থ পান আলোকের পেয়ালাতে প্রেমের শরাব, 
‘সে’ শরাব পান করি কত সুফী কত কবি ভাপস-প্রেমিক, 
ভুলিল'বিরহ তার যোজন-দুরত্ব শত ভুলে গেল দিক, 
'ভুলিল আপন সত্তা--আমি তুমি, তুমি আমি-__-সে কি উন্মাদনা, 
মদিরার সেই নেশা ছুঃখের আঘাতে আর কভু ঘুচিল ন! 
-ুলিল ন! ক্ষণতরে চির-প্রাখ-প্রিয়তমে ভরিল অস্তর-- 


নির্মম আঘাতে শোকে ভুলিল না তবু সে যে, তথাপি সুন্দর ৷ 
আমি শুধু ভূলিলাম-__প্রাণের বন্ধুরে, শুধু আমি ভুলিলাম, 
শত তুচ্ছ দীনতার হীনতার পাকে পাকে আমি ডুবিলাম। 
বিস্ময় কাটিয়া গেল, মিলাইল আলোকের অস্ত প্রসাদ, 
মাটির ঢেলায় ভরি জীবনের পাত্র, ভুলি প্রেমের আত্বাদ-- . 
তোমার প্রেমের স্বাদ__আঃ সে.ভুলেছি কবে-'মধুর মধুর ১৩ 
কি মধুর...আজ শুধু মিঠা লাগে কাঞ্চনের পাত্র ভরপুর-_ 
প্রস্তরের বর্ণছটা__পথে ভিক্ষাপানত্র হাতে কেঁদেছে মানুষ, 
ক্ষুধায় মরেছে শিশু-_আঁমারি সে ভাইবোন, তবু নাই হুশ। 
যে প্রাণ তোমারে চাহে তার টু টি চাপা দিয়ে করেছি সঞ্চয়, 
কি তার উত্তর দিব-_আঙ্ধ শত ঘন্দ-দ্বিধা জড়তা সংশয়, 

শুধু ক্লান্তি অবসাদ লজ্জা দুঃখ অগ্তাঁপ অসংখ্য ধিক্কার । 

তবু জানি তুমি আছ--আছে তব নিত্য প্রেম মমতা উদার, ' 
আলোকে আলোকে মর্মে উচ্ছৃসিত বিশ্বপ্রাণ-অসৃত সঞ্চার । 
আজও আছে অধিকার একান্তে তোমারে শুধু ভালবাসিবার। 


৮কিরিল। 


রহম রাষ্ট্রবিপ্লবের স্বরপ 
অধ্যাপক অীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


যুদ্ধোত্তর যুগে সমগ্র দক্ষিণ-পুর্ব্ব এশিয়ায় অশান্তির আগুন 
স্বলিয়া উঠিয়াছে। অচিরে নির্বাপিত না হইলে এই আগুন 


-১৯.এক দিন মাস্থষের ইতিহাসে এক প্রলয়ঙ্কর কাও ঘটাইবে | 


দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল এখনও স্বাধীনতা লাভ 
করে নাই, সে সে অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের সহিত জাতীয়তা- 
বার্দের মরণ-পপ সংগ্রাম চলিতেছে । আর যেখানে যেখানে 
পরাধীনতার নাগপাশ খসিয়া পড়িয়াছে, পেখানে সেখানে 
আত্মঘাতী অন্তদ্বন্দের তাওব সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার 
কারণও পরিষ্কার । ভিন্নদেশীয় শাসক গোঠী নিজেদের প্রয়ো- 
জনে অধীন দেশসমূহে অস্তখিরোধের কারণগুলিকে সযস্ে 
জিয়াইয়| রাখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজদেহে অনৈক্যের 
বীজ বপন ফরে। 
পদানত দেশসমূহে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ফলে 
অনৈক্যের কারণগুলি চাপা পড়িয়া থাকিলেও নিৰ্ম্মুল হয় 
না। সুযোগ-সন্ধানী শাসক-গোষ্ঠীর উষ্কানিতে মধ্যে মধ্যে 
১ মাথা নাড়া দিয়! উঠিয়া ইহারা জাতীয় সংগ্রামকে ব্যর্থ করিয়া 
দেওয়ার প্রয়াস পায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত দেশ 
সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহার কোনটিতেই বিদেশীয় 
সরকারের উত্তরাধিকারী জ্বাতীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে 
শক্তিশালী নহে ৷ ইহাদিগের ছূর্বলভার সুযোগে এবং ভূত- 
পুর্ব শাসক-গোষ্ীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতে ও সমস্ত দেশের 
সমাজদেহে যে ভেদের বীন্র বর্তমান ছিল, তাহাই সক্রিয় হইয়া 
উঠিয়া জাতির সদ্যলবন্ধ স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত 
হুইয়াঁছে। 

এমনই একটি দেশ সুজলা-সুফলা, শশ্তস্তামলা ব্ৰহ্মদেশ ৷ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে ১৯৪২ সালে জাপানের তীব্র আক্রমণের 
নিকট ব্রিটিশ সিংহ পরাজয় স্বীকার করিল । এই সময় হইতেই 
ব্রহ্মদেশের ছুর্ভাগ্যের সুচনা হয়। জাপান ত্রহ্মদেশ অধিকার 
১৯৪৫ সালে ইংরেজ ত্রহ্মদেশ পুনরধিকার করে। 
ইংরেজ রাঁজ এইবার ল্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার 
সঙ্কল্প করিলেন। ১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী ব্ৰহ্মদেশ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিল । 

১৯৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত ব্ৰহ্মদেশ ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের 
অন্ততম প্রদেশরপে শাসিত হইত। এ বৎসর ব্রহ্মদেশকে 
ভাঁরতবর্ধ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়। ক্রন্ধদেশীয় জন- 
মতের একটি অংশ অবশ্য এই সময় ত্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত 
ত্রহ্মদেশকে পৃথক করিবার গভীরতর কারণ বিদ্বমান। এই 


কিন্ত তাহা হইলেও তাহারা দৃঢ় হস্তে 


খানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা *সম্ভব নহে। সংক্ষেপে 
বলা যাইতে পারে যে ইংরেজ বণিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং 
ইংরেজ রাজের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাদিগেই ব্রন্মদেশকে 
পৃথক ক্ররা হইয়াছিল 1= ইংরেজের মনে আশা ছিল যে 
ভারতবর্ষ হইতে স্বত্ত ব্রহ্মদেশকে নিধ্বিবাদে দীর্ঘকাল শোষণ 
করা চলিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর ! সাম্প্রতিক 
ইতিহাসের পাতায় এই উক্তির সমন মিলিবে ৷ 

ভারতবর্ষ হুইতে পৃথক হইবার পর পাঁচ বংসরও কাঁটিল না । 
ব্ৰহ্মদেশ জাপানের পদানত হইল । ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ 
রাজধানী রেন্কুন জাপবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল । এক 
মাসের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ব্রন্মের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাঁ ভাঙ্গিয়! 
পড়িল এবং জাপান দক্ষিণ ত্রন্মের মালিক হুইয়া বসিল। 
উত্তর ব্রন্মও দক্ষিণ ব্রন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল । ব্রহ্মদেশে 
ইংরেজ শাসন অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হইল । জাপান 
ব্রন্মদেশকে “স্বাধীন রা বলিয়া স্বীকার করিল। ডাঃ বাম 
স্বাধীন’ ব্রহ্মদেশের রাষ্রপতি হইলেন প্রক্কত প্রস্তাবে তিনি 
জাপানের করঘৃত পুত্তলিকামাঞ্জ ছিলেন । জাপ তাবেদারির 
যুগ ব্রন্মবাসীর স্থখে কাটে নাই। 

১৯৪৫ সালে ভাগ্যচক্রের আবর্তনে জাপানকে ব্ৰহ্মদেশ 
ছাড়িয়া যাইতে হইল । ব্রন্মদেশে পুনরায় ইংরেজ শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৪৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল 
আউং সানের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠিত হইল। 
পর বৎসর জানুয়ারী মাসে লণ্ডন কন্ফারেন্দে নিশ্নলিখিত 
সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়__. 

১। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্ম গণ-পরিষদ 
নির্বাচিত হইবে । পরিষদে কেবলমাত্র ব্ৰহ্মদেশীয় প্রতিনিধি 
থাকিবেন। 

২। পুর্ণ স্বাধীনতা লাত না করা পর্যন্ত রন্মদেশ ১৯৩৫ 

সালের শাসন-সংস্কার আইনের বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং 
১৯৪৫ সালে বিধিবদ্ধ শীসন-সংক্কীর বিষয়ক 'আইনের অস্থায়ী 


বিধান অন্থযায়ী শাসিত হইবে । 


৩। অন্তর্বর্িকালে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তগণ প্রদেশ শাল 
কর্তৃক গণ-পরিষদের নির্বাচিত জদস্তগণের মধ্য হইতে 
মনোনীত হইবেন । গণ-পরিষদ-রচিত শীসনবিধি ফার্ধ্যকরী 
হওয়া পৰ্য্যন্ত ইহারা আইন-পরিষদের সদশ্ত থাঁকিবেন। 


০৮ পরা রা পা 
* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী 


মাসের ‘মডার্ণ রিভিয়ু’তে প্রকাশিত লেখকের ‘British Rule in 
Burma’ প্রবন্ধ ভরষ্টব্য। - 


১২৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





৪1 ব্রহ্ম অন্তর্বর্তী সরকার মোটামুটিভাবে ভারতীয় 
অন্ত্বন্তী সরক।র যেভাবে পরিচালিত হয়, সেভাবে পরিচালিত 
ছইবে। 

উ স এবং তাখিন বা | সিদের পেহৃকে aR জনমতের একটি 
বিশেষ প্রভাবশালী অংশ এই সর্তাবলী অনুমোদন করিল না। 
উ স এবং বা সিনের দল লণ্ডন কন্ফারেন্সের সিন্ধান্ত অনুযায়ী 
অন্থঠিত সাধারণ নির্ব্বাচন বর্জন করিল । এই দল ‘ইণ্ডিপেণ্ডেন্দস 
ফাষ্ট এলায়েন্স’ নামক একট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া নির্ববাচন- 
_ বিরোধী আন্দোলন চালাইতে লাগিল। এই আন্দোলন 

মোটেই নিরুপদ্রব বা অহিংস ছিল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে শাস্তিভঙ্গ এবং রেলরাস্তা নষ্ট করিয়া দেওয়া প্রভৃতি 
ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর খবর পাওয়া গেল। | 

: জেনারেল আউং সানের নেতৃত্বাধীন “এ, এফ, পি, এফ, 
-এল? (Anti-Fascist People’s Freedom Lcagie) দল 
নির্বাচনে জয়লাভ করিল। 
"সরকারী পুলিস ও সৈশ্ঠবাহিনীর সহায়তার জন্য ‘এ, এফ, পি, 


এফ, এল’ দলের নিজন্ব বাহিনী “পি, ভি, ও'-র সাহায্য গ্রহণ 


হইতে স্পষ্ট ধুঝা গেল যে ব্রহ্ম রাঞ্রনীতিক্ষেত্রে দুর্যোগের 
স্কফমেঘ ঘনাইয়া আপিয়াছে। এদিকে জ্রেণারেল আউং সানের 
জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। 
জুলাই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী উ স-র চক্রান্তে তিনি অন্তরব্তী 
সরকারের অপর পাঁচ অন মন্ত্রীসহু-রেসুন হি জয় ভবনে 
নিহত হইলেন । 
ধ্রেনায়েল আউং সানের' হত্যার পর ‘এ, এফ, গ্ এফ, 

এল” দলের সহকারী সভাপতি তাখিন ছু তাহার স্থান 
গ্রহণ করিলেন । স্বাধীন ব্রহ্মদেশের তিনিই প্রথম প্রধান মন্ত্রী 
আল পর্য্যন্ত তিনি এই-পর্দে অধিষ্ঠিত আঁছেন। ১৯৪৮ সালের 


£ঠ| জান্য়ারী ব্ৰহ্মদেশ নিজেকে সার্বভৌম সমাদ্রতাস্ত্িক রা ' 


ঘলিয়া ঘোষণা করিল। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে. ত্রন্মদেশীয় 
ক্রয়ানিধগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণ। করায় 
দেশে অস্তবিপ্বের দাবাগি জ্বলিয়া উঠিল । এই দাবানল ক্রমশঃ 
" খৰ্িততেজাঃ হইয়া ব্রন্মদেশে যে মা-স্তন্তায়ের স্টি করিয়াছে 
তাহা আজ ত্রদ্ম-স্বাধীনভাঁকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইয়াছে । 

: *'ব্রদ্মদেশীয় কয়্যুনিষ্গণ প্রথম প্রথম সরকারের সহিত 
প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া! ধ্বংসাত্মক কার্ধ্যাবলীর 
উপর ভোর দিয়াছিল। সরকারী রক্ষণ-ব্যবস্থ! যেখানে দুর্বল 
সেখানে অত্কিতে আঘাভ হানিয়া ইহারা সরিয়া পড়িত। 
দ্বিতীগ্ন'চীন-জাপান যুদ্ধের যুগে মাকিন সেনাপতি চিনণ্টের 
নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা বিমানবহর এই নীতি অঙুসরণ 
" করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইহা "মার এবং 
পালাও” (1 90৭ 70) নীতি নামে পরিচিত । সরকারী 


- সমৰ্থক মহলের ধারণ! ছিল যে অচিরেই কম্যুনি্ বিপ্লবের . 


কিন্তু নির্বাচনকালে শাস্তিরক্ষার্থ 


১৯৪৭ সালের ১৯শে- 


'দলের কোন সুনিন্দিধ নীতি 


অবসাঁন ঘটিবে। জনৈক পদস্থ সরকারী কর্ণচারী একবার 
লেখককে বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের বর্ষা: শেষ হইবার 


পুর্বে কয়্যুনিষ্টগণ নিষ্ঘুল হইয়া যাইবে । এই ধারণা যিথ্যা 


প্রতিপন্ন হইয়াছে ৷ ব্ৰহ্মদেশীয় লাল ফৌছে বর্তমানে ন্যুনাধিক 


১০,০০০ অপ্পবিস্তর শিক্ষিত সৈন্য 'আছে- এবং ব্রহ্মদেশের ' 


মোট ২৬১,৬১০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের ৪০,০০০ বর্গ মাইল 


আজ কয়ানিষ্টদিগের অধীন ৷ ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রাপ্ত সাম্রতিক 


সংবাদে প্রকাশ যে রাজধানী রেঙ্গুন হইতে ১৬০ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে ইরাবতী কুলে অবস্থিত প্রোমে তাঁখিন তান টুনের 
নেতৃত্বে একটি কমুযুনিষ্ঠ সরকার প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। ব্রক্ষ 


 কম্যুনিষ্গণ লাল এবং সাদা .এই ছুই দলে বিভক্ত । 


তাঁখিন সো’র নেতৃত্বাধীন প্রথমোক্ত দল টট্ক্ষীপন্থী পক্ষাস্তরে' 
-তাঁখিন থান টুনের কর্তৃত্বে পরিচালিত শেষোক্ত দল .ালিন- 
পশ্ছী। তাঁখিন তান টুনের অন্থতম প্রধান সহকর্মী হুরি- 
নারায়ণ ঘোষাল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি- 
প্রাপ্ত। হঁহার পিতা ব্রহ্মপরকারের অধীনে জেল বিভাগের 
কর্মচারী ছিলেন। ইহার! ' ঢাকা জেলার বেতকা গ্রামের 
অধিবাঁপী। সাদা কমুনিষ্ঠ দলে আরও একাধিক বাঙালী 
আছেন। ব্ৰহ্মদেশীয় কম়্যনিষ্টগণকে লাল চীন কোন সাহায্য 
প্রদান করিবে কিনা এখনও বলা যায় মা) কিন্ত 
চীনে মাও সে তুং পরিচালিত কয়্যুনিষ্ঠগণের হস্তে চিয়াং 


-কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জবাতীয়তাবাদীগণের, পয্লাভব যে 


বিশ্বের সর্ধহত্র কমুযনিদিগের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের 
মনোবল দৃঢ়তর করিবে-তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 
উপরে একবার "পি, ভি, ও” বাহিনীর কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহারা খেত এবং হরিদ্রা' এই ছুই দলে বিভক্ত । 
সংখ্যাগরিষ্ঠ খেতদল সরকার বিরোধী । সংখ্যাল্প হরিদ্রাদল 
সরকারের সমর্ণক | ব্রহ্মরাজ্রনীতি, বিশেষ করিয়া “পি. ভি, ও” ' 
বাহিনীর রান্রনীতির ধারা বোঝা ভার। 
সানের হত্যার অব্যবহিত পরে “পি, ভি, ও’ বাহিনীর বেঈীর 
ভাগ আত্মগোপন করে। ইহারাই পরে শ্বেত ‘পি, ভি, ও? ' 
নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৯ সালের জাহুয়ারী" মাসের শেষ- 
ভাগে যখন কারেনগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকা বিদ্রোহ 
ঘোঁষণ| করে তখন শ্বেত “পি, ভি, ও’ বাহিনী সরকারের সহিত 
আপোষ করিয়] কারেনদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধীরধণ করে। - এই 


জেনারেল আউং . 


হর 


> 


সময় সরকার ইহাদিগকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া- -- 


ছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পুনরায় সরকারের সহিত 
তাহাদিগের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শ্বেত “পি, ভি, ওঃ 
ত বা কর্মপন্থা নাই। ভাঁবগতিক 
দেখিয়! মনে হয় ইহারা সুবিধাবাদী। ইহারা কোথাও 


সরকারের পক্ষে, কোথাও বা সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধ করি-- 
তেছে। কোন কোন অঞ্চলে ইহান আবার নিজেরাই মারা- 


জ্ে্ঠ: 
মারি কাটাকাটি করিতেছে। ‘পি, ভি, ও? বাহিনী অত্যন্ত 
বহিরাগত বিদ্বেষী "হইলেও স্বদেশপ্রেমিক । কিন্ত ইহাদিগের 
সংগঠন এবং যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত নিয়াঙ্গের বলিয়া ইহার! 
মোটেই শক্তিশালী-নহে। কারেন এবং কম়্যুনিষ্ট বিদ্রোহের 
ফলে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে না হইলে এতদিনে শ্বেত 
“শি,ভি, ও’ বাহিনী সরকারী সৈন্ধদলের হাতে নিম্মুল হইয়া 
২৯২য়াইভ অথবা সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইত। 
. এত দিন পর্য্যন্ত কারেন বিরোছের জন্যই ব্ৰহ্ম সরকারকে 
ধুব বেণী ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। কারেনগণ ত্রহ্মদেশের 
সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জাতি । .১৯৪১ সালের 





আদমন্মারির হিপাব অন্থযায়ী ভ্রহ্মদেশের মোট অধিবাসী. 


সংখ্যা ছিল ১৬,৮২৩,৭৯৮ |. ইহার মধ্যে পনর হইতে কুড়ি 
লক্ষ ছিল কারেন জাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে খ্রী্- 
ধর্মাবলম্বী হইলেও অধিকাংশ: কারেনই বৌবর্মাবলম্বী অথবা 
. প্রেতাগাসক'। কারেন গ্রীষ্টানগপণ বহুল পরিমাণে জাতীয়ভা- 
বোধ বক্ষিত। অতীতে সংখ্যাগুরু ত্রন্মজাতীয়গণ কর্তৃক ইহারা 
Fae প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছে। সেই বেদনাদায়ক কাহিনী 
এখনও ইহাদের স্মৃতিতে 'জাগরূক রহিরাছে। ফলে ইহারা! 
সংখ্যাগুরু ব্রন্ধত্বাতীয়গণকে বিশ্বাস করে না । .সেইঘ্ষ্ই 
হার! ব্ৰহ্ম যুক্তরা্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সার্বভৌম 
ফারেন রা স্থাপন করিতে বধ্ধপরিকর | 
ক্সাইবিবিতে একটি স্বয্ংপ্রাপিত কারেন রাষর স্থাপনের ব্যবস্থ!- 
| য়হিয়াছে। প্রথম দশ বৎসর কাল এই বাইকে রহম যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্ভূক্ত থাকিতেই হইবে। কিন্ত স্বাতন্ত্যবাদী কারেনগণ 
ইহাতে সম্মত নহে। দেইজ্বন্ত তাহারা “কে, এন, ডি, ও? 
(K, N D. 0-— Karen National Defence Organisa- 
802) নামক একটি সংস্থা গঠন করিয়|। ১৯৪৯ সালের 
জানুয়ারী মান হইতে তাবিন সু সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাহ্ঠ 
সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে । মার্চ-এপ্রিল মাদে এই বিদ্রোহের 
তীব্রত। এত বৃৰি পাইয়্াছিল যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন 
যে “কে, এন্‌, ডি, ও’ সমগ্র ব্রহ্মদেশ. পদ্থানত করিবে। হু 










সরকার আপাততঃ এই টাল সামলাইয়া উঠিয়াছেন বলির! 
_ মনে হয়। ফষারেন বিপ্রোহের সুযোগে অন্ঠান্ত দলভুক্ত 
বিল্রোহীগণ্ এবং সমান্র-বিরোধী লক্তি গুলি পুর্বাপেক্ষা সক্রিয় 
হইয়া! উঠিবার ফলেই সরকারকে নিদারুণ সত্ঘটের সম্মুখীন 

_ হইতে হইয়াছিল। 
্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ নেপাল 
ছুইতে আগত 1. 
অভিহিত হয়। ইহারা নিঃসন্দেহে; ভ্রন্মদেশের সর্বোৎকৃষ্ট 
যোদ্ধসন্দ্রদায়। ইহাদিগের নিয়েই কার্রেনদিগের স্থান: 


বর্গ রাষ্ট্র-বিপ্পবের স্বরূপ 


' সহায়তা 


স্বাধীন ব্ৰহ্মদেশের:- 


কারের পতন আদন্ন এবং অবশ্যস্তাবী মনে হুইয়াছিল।-. 


ইহারা সাধারণভঃ ব্রন্মদেশীয় গুর্থ! নামে, 


না 


১২৭ | 





কিন্তু কারেেন্ন বিস্রোহের ফলে. সরকারী ফৌন্ধে আম 
একটিও কারেন সৈশ্ত'নাই। কারন দসৈন্তদিগের মধ্যে 
অনেকেই “কে, এন্‌, ডি, ও'-র পক্ষাবলগ্ষন করিয়া সন্প- 
কারের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। যাহারা! তাহা করে নাই বাঁ 
করিবার সুযোগ পায় নাই, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী 
কর! হইয়াছে। সরকারী ফৌন্দে এখন ত্রন্ধন্তাতীয় ৫দন্ত- 
গণই সংখ্যায়ন 'স্ব্বাধিক। কিন্তু ইহাদিগের হৈ, 
সাহসিকতা বা বিশ্বত্ততার সুনাম নাই। ৃ 

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কারেন বিদ্রোহের পশ্চাতে 
এক বা একাধিক শক্তিমান পররাষ্রের সমর্থন এবং সক্রিয় 
রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও এই 
অনুমান বোধ হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে। ইংরেজ সেনানী 
টুলক এবং ইংরেজ সাংবাদিক' ক্যার্থেলের কার্যকলাপ এই 
সন্দেহকে দৃঢতর করিয়াছে । ৃ 

গত বৎসর মার্চ-এপ্রিল মাসে সমগ্র দেশের, এক 
দশমাংশও মু সরকারের হাতে ছিল কিনা সন্দেহ । আজ 


"অবশ্য অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বের প্রাপ্ত 


সংবাদে প্রকাশ যে সরকারী ফৌন্জ কারেন বিদ্রোহীদিগের 
প্রধান ঘাটি মধ্য ব্রন্মের টাঙ্কু শহর অধিকার করিয়া ভাহা- 
দিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ইহার ফলে সত্যই 
কারেন বিদ্রোহের অবসান ঘটিল কিন! বলিবার সমর এখনও 
আসে নাই। অতীতে . একাধিকবার দেখা গিয়াছে যে 
নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরও কারেনগণ পুনরায় শ্বীয় শক্তি 
সুসংহত করিয়া টাল সাষ্লাইয়া উঠিয়াছে। এই ইতিহাদের 
পুনরাবৃত্তি হইবে কিন! কে জালে! ত্রক্ষদেশ হইতে সম্প্রতি 
প্রাপ্ত আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে সরকার খাবেন বিদ্রোহী- 
ধিগের সহিত আপোষের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। 
খবর সত্য হইলে বুঝিতে, হুইবে যে ‘বিদ্রোহের মেকুদণও্ড 
এখনও অটুট আহে। 
টান্ু হইতে কারেনগণের পন্চাদপপরণের পুর্বে র্গেশের 
অর্ধাংশ বা-তাছারও অধিক এবং সমগ্র দেশের জনঘৎখ্যাত্স, 
ভিন-চতুর্থাংশও হু সরকারের আছ্থগত্য স্বীকার ফরিত.না।, 
টাঙ্গুতে অবস্থিত কে, এন্‌, ডি, ও’ সরকার, একাই মধ্য এবং 
নিম়ত্রদ্ষের ৫০,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের উপর 'শাসর্লদু.. 
পরিচালনা কর্নিভেন। টাচ সরফারের একটি নিজশ্ব বেতার. 
কেন্দ্র ছিল। বিদ্রোহী কারেন ফৌজে ন্যুনাবিক দশ সহস্র 
দৈনিক আছে। সরকারী ঠ৭গ্ঠসংখ্য। ইহার প্রায় বিগুগ.. 
হইলেও সরকারী, নৈৱ অপেক্ষা কারেন সৈষ্ঠ. যুদ্ধবিদ্যায়- 
অধিকতর গার্দশখাঁ। প্রৌঢ় সবাউত্রি (Saw BaU- Gy; )" 
কারেন বিস্োহীদিগের প্রধান মেতা । পূর্বে ইনি আইন: 
ব্যবপায়ী ছিলেন ।. তিনিই টাঙ্ছুতে প্রতিষ্ঠিত ‘কে, এন, ডি, ও” 
সরকারের প্রধান ম্জ্জী, ছিলেন। . : 


১২৮, 


প্রবাসী 


»৩৫৭ 





‘নিয় ব্রন্মের আরাকানে-বছ দিন যাবৎ ত্রহ্মদেশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার আন্দোলন চলিতেছে । এখানেও সরকারের 


বিরুদ্ধে সশত্ত্র বিদ্রোহ আরস্ত হইয়াছে। আরাকানী বিক্রোহী-.. 


দিগের ছুইটি দলের মধ্যে একটি উদ্ষিভার ( UU 906108) 
নেতৃত্বে পরিচালিত । পূর্বে ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন । অপরটি 
মুসলমান ‘মুজাহিদ’ দল। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে 
পূর্বব পাকিস্থান নাতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র আরাকান না হইলেও 
ইহার বড় একটা অংশ নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে । গত এক বৎসর 
বাঁ তাহার কিছু অধিক সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র পাকিস্থানী 
মুসলমান আরাকানে অনুপ্রবেশ করিয়াছে । এই স্রোত এখনও 
রুদ্ধ হয় নাই। আরাকান জেলার উত্তরাংশ, বিশেষতঃ 
রথিডং, বুখিডং এবং মংড অঞ্চল ত আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । পর্বত ও নদীবহুল 
ব্ৰহ্ম পাকিস্থান সীমান্তে লোকজনের গতিবিধির উপর 'সম্যক্‌ 
দৃষ্টি'রাঁখা সম্ভব নহে । ইহারই সুযোগে 'এবং স্থানীয় মুসলমীন- 
দিগের সহায়তায় এবং হয়ত পাকিস্থানী" নেতৃবৃন্দের উন্কানিতে 
পাঁকিস্থানী “মুসলমানগণ দলে দলে নিব্বিবাদে আরাকানে 
প্রবেশ করিতেছে । : সরকারী কর্মচারীগণের" -অযোগ্যতা এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে হঁহাদিগের অসাধুতাও অবশ্য ইহার জন্য 
কম-দায়ী নহে। 'আসাম-পাকিস্থান সীমান্তেও অনুরূপ ঘটনাই 
বে | আসাম তথা ভারত সরকারের চোখ কি I 
i 1? - 

- ব্রন্মদেশের আর রা রক শানগণও আজ 
আর-সমগ্রভাঁবে তাখিন স্থ সরকারের অনুগত নহে বলিয়া মনে 
" করিবার কারণ আছে । - গত আগষ্ঠ মাসে দক্ষিণ শানরাই- 
পুপ্রের রাব্দধানী টাউপ্ি-শহর .কারেন বিজ্রোহীগণ কর্তৃক 
অধিকৃত হয়। বৰ্তমান লেখক সেই সময় উত্তর.ব্রন্ষের ম্যাগডালে 
শহুরে ছিলেন। ইহার পর দীর্ঘ দিন টাউগ্রি কারেন-কবলিত 
ধাকিবার কথা শোনী যায়। কিন্তু লেখকের একাধিক 
ভারতীয় এবং ত্রচ্মদেশীয় বন্ধু তাহাকে বলিয়াছেন যে টাউগ্রি 
ওঁ সময় প্রকৃত প্রস্তাবে শান বিদ্রোহীদিগের হাতে ছিল। 
এক জন ক্ষুদে শান সামন্ত এই বিদ্রোহীদিগের নেতা ছিলেন। 

মন, বা ভালাইংগণ ত্রক্মদেশের অপর একটি জাতি । 
পংখ্যায় ইহারা খুবই কম,--ইহাদিগের জাতীয় সংগঠন “এম, 
এন) ডি, ও’ (৫, মি. D. 0.—Mon National . Defence 
Organisation )-ও সরকারের বিরুদ্ধে অন্তরধারণ করিয়াছে। 
অন বিদ্রোহের জন্ঠ অবশ্য তাখিন ছু সরকারের বিশেষ কোন 
অন্ুবিধা হয় নাই। ব্রন্মদেশের অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির 
ঘনধ্যে চিন, কাচিন এবং প্রবাসী নেপালীদিগের নাম করা 
খাইতে পারে । ইহারা এখনও সরকারের অনুগত । চিন, 
ক্কাচিন এবং নেপালী সৈশ্তগণই বছ রণাঙ্গনে সাহস ও 
নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিস্রোহীদিগকে পয়ু্দণ্ত 


সাক্ষী এই যে কঠোর এরুনায়কত্ব ব্যতীত অন্ত কোন শাসন- 


করিয়াছে । কিন্ত সরকার ইহাদ্দিগের গ্যাঁয়সক্গত আশা- 
আকাকঙ্ষার প্রতি উদ্দাসীন, এবং ইহাধিগের, ব্রাষ্ট্ান্ছগত্যের 
যোগ্য পুরস্কার দিতে পরামুখ | প্রবাসী নেপালীগণ কয়েক- 
পুরুষ পূর্বে ব্রহ্মদেশে স্থায়ী ঘর বাধিয়াছে। ইহারা বরাবরই 
নিষ্ঠার সহিত সরকারের সেবা করিয়াছে। কিন্ত স্বাধীন - 
ব্ৰহ্মদেশের রাষ্রবিধিতে ইহাদিগকে ত্রহ্মদেশের নাগরিক,বলিয়া 
স্বীকার করা হয় নাই। জাতীয় পরিষদে ইহাদিগের কোন 
প্রতিনিধি নাই । অথচ শান, কাচিন, চিন, কারেন প্রস্ততি 
সংখ্যালঘু জাতিকে পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার 
দেওয়া হুইয়াছে। সামরিক কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই. ভ্র্ম- 
জাতীয়। ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কোন প্রবাসী 
নেপালী সরকারী সৈম্তদলে ক্যাপ্টেনের পদ অপেক্ষা উচ্চতর 
পদ লাভ করেন নাই। তাহার পরের খবর লেখকের জানা 
নাই । "ফলে ইহারা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। ন সেং- 
এর নেতৃত্বে কাচিন জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এক 
বংসরেরও অধিক দিন যাবৎ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? 
কিছুদিন পূর্বেও যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হুইতে 
মনে হয় যে স্বজাতির মধ্যে ন সেং-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ক্রমশ£ই বাড়িয়া যাইতেছে | কাচিনিগের অনেকেরই ধারণা 
যেস্থ সরকারের কাচিন দফ তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (01941 
for Karen Affairs) কাচিন জাতীয় দোয়া সিমা সিনোয়া 
নাওঁ ( Dwn Sima Sinw Naong )-কে ত্রহ্মজাতীয় রাজ্- 
নীতি ধুরদ্ধরগণ স্বাভীষ্ট সাধনের যন্ত্ররপে ব্যবহার করিতেছেন । 
জনৈক উচ্চশিক্ষিত কাচিন সরকারী কর্মচারী লেখককে 
বলিয়াছেন যে পরবর্তী নির্বাচনে দোয়া সিমা সিনোয়া নাওঁ- 
এর পক্ষে.নির্ববাচিত হওয়া সম্ভব হইলেও মোটেই সহজসাধ্য 
হইবে না । 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাখিন স্থ গঠিত : সরকার অতি 
অল্পকালের মধ্যে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যতীত দেশের প্রায় 
সকলকেই বিগ ড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। বব্রন্মদেশের 
সমস্যা অত্যন্ত জটিল ! ইহার সমাধান সত্যই ছুফর | ইতিহাসের 








ব্যবস্থাই অতীতের ত্রন্মদদেশের এঁক্য বা আভ্যন্তরীণ শাস্তি. 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রন্মদেশের পক্ষে আজও এক- 
নায়কত্ব অপরিহার্য্য এমন কথা না বলিলেও, আমাদের দৃঢ়: 
বিশ্বাস যে একটি . সাধু এবং শক্তিশালী সরকার আজ. 
তাহার পক্ষে সব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । দেশের ' 
বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নির্ধারিত নীতি এবং কর্্মপস্থাকে 
রূপায়িত ফরিবার জগ্ভ এই সরকারকে প্রয়োজন হইলে" 
যে কোন কঠোর ব্যবস্থা. . অবলম্বন করিতে হুইবে। 
একমাত্র এই উপ্রায়েই ভ্রহ্মদেশের স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে 


পাল্নে। 


চিত্র-প্রদর্শনী 
“শিল্প-চক্র” Bt 


প্রতি বংসর নির্ি্ সময়ে কলিক।তায় দেশী-বিদেশী নানা- করবার জন্তে সেই সকল ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় খাদের 
প্রকার চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্টিত হয়। এই সময়টিতে খ্যাত- পদমর্ধ্যাদা, বিত্ত সবকিহুই আছে, কিন্ত নেই শুধু রসবোধ। 
অখ্যাত বহ শিল্পীর শিল্প-রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। 
'» “ইঞ্জিয়ান স্কুল অব আৰ্টে'র উদ্যোগে এবার মাচ্চ মাসের মাঝা- 
মাঝি থেকে যে শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন সুরু হয় তাতে 
বহু তরণ শিল্পীর শিল্ন-রচনার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ 
লাভ করা গেল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কুশলী 





আমিকদের ভোজনাগার 


শিলপী_ ভ্ীগণেশ নায়েক 

অতুলবাবুর কণ্ঠে এই প্রচলিত প্রথার প্রতিবাদ প্রতিধবনিত 
হয়েছে । তিনি বলেছেন__“আদর্শ শিল্পীরা বিভ্তবানের হাতের 
ক্রীড়নক হলে তাদের শিল্পস্থপ্টি বার্থ হতে বাধ্য। জীবন- 
সংগ্রামে কুশলী শিল্পীই প্রকৃত মানবদরদী শিল্পা সুষ্টি করতে 
পারেন। কৃষ্টির যারা ধারক তারা কারো অঙ্গুলি হেলনে 
চালিত হতে পারে না ।” 

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের “কমার্শিয়াল আট” বিভাগের ছান্জ- 
‘শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিতে মৌলিকতা আছে । তাদের শিল্পস্থষ্টিতে: 





মালাবারের তরুণী 
শিলী-__শ্রীদাশরথি পাল 


শিল্পী শ্রীঅতুল বন্গ। অতুলবাবু আজ তথাকথিত চিত্র- 
সমালোচকদের ঢক্কানিনাদিত কলাজগৎ থেকে বছ দূরে সরে 
গেছেন । রাঞ্জনীতির ঘূর্ণাবর্ভ আজ শিল্জগতেও বিপর্যায়ের 
সৃষ্টি করেছে__সত্া শ্রয়ী শিল্পী তাই শিল্পকলার সত্যকে আকড়ে 
ধরে জনতার কোলাহলের বাইরে সাধনায় রত আছেন। তরুবীথির ভিতর হইতে গঙ্গার দৃশ্য * 
আজকাল বহুক্ষেত্রে দেখ! যায় শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন শিল্পী- শ্রীন্ধীর মৈত্র 





১৩৪ প্রবাসী 


গতানুগতিকতা! নেই__ঠারা যা একেছেন তাতে ড্ঠাদের বর্ণ- 
প্রয়োগ-কুশলতা! এবং শক্তিপ্রাচুর্য্যের সন্ধান মেলে। এদের 
জ্রাকা প্রায় তিন শ’ ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে । 

চতুর্থ বাখিক শ্রেণীর ছাত্র শ্ীদাশরথি পালের “মালাবারের 
তরুণী” (২২) ও আমার বোন (৭১) ছবি দুখানি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। তার অঙ্কন-পদ্ধতি দেখে মনে হয় শিল্পজগতের চিরা- 
চরিত পন্থ! অঙ্ুসরণ না করে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন এক নূতন 








গ্রামের ঘাট 
শিঙ্গী__ভ্ীসতা মুখোপাধ্যায় 


পথে। সুধীর মৈত্রের জলরং-এর ছবি আকার নৈপুণ্য তার 
আলো ও ছায়াতে (১০৪) প্রকটিত। তার তেল রং-এর 
“পঞ্চবটি” (৬১) একটি সার্থক চিত্ররচনা। তার উজ্বল 
ভবিষ্যতের আভাস এই ছবিগুলোতে পাওয়া যায়। সত্য 
মুখোপাধ্যায়ের “পুরনো বটগাছ” (৩৫) ও “গাছের নীচে” (৫৪) 
তার বর্ণপ্রয়োগের নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচায়ক | তার 
জল রং-এর ছবি “গ্রামের ঘাট” (১) শয়ন-মন যুদ্ধ করে। 
সুনীল বৈপ্তের “উচু মাটি” (৯৯) ছবিটির অঙ্কনরীতি 
প্রশংসনীয় । তার “বাংলার পল্লী” (৫০) ছবিটিতে উচ্চশ্রেণীর 
পেন্টিং-এর মর্ধ্যাদা অক্ষু্জ | সুশীল দাশের সুক্ষ চিত্রকর্ট্মে দক্ষতা 
উল্লেখযোগ্য । তার এক টাকার নোটের নকল ছবি দৃষ্টিকে 








১৩৫৭ 


সপ 


বিভ্রান্ত করেছিল। কমাশিয়াল ডিজাইনে তার হস্ুনৈপুণ্য 
প্রশংসার্থ। 





বাংলার পল্লী না 
শিল্পী--শ্রীস্থনীল বৈদ্য 
ভারতীয় পদ্ধতিতে অস্কিত ছবিগুলোর মধ্যে সরিৎ নন্দীর 


“যমজ-বোন” (১৮), গৌতম মছুমদারের “জল্‌কে চল” (১৬) 


+ 


জল্কে চল 


es © মংমদার 





$ প্রাচীর চিত্র 
শিলী_ আীমশোহর দে 
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প্রসাধন (২১১) ছবিটীতে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব থাকলেও ডুইং 
নিভূল নয়। অমিতাভ বন্ধনের “কীর্ভন” (১৮০) ছবিটি বলিষ্ঠ 
ভঙ্গীতে আকা-_এতে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
গণেশ নায়কের “কুলি রেস্তোর1”তে (৩৩) রং প্রয়োগে ত্রুটি 
থাকলেও ছবিটি মনকে পরিতৃপ্ত করে। 

শিক্ষকমগ্জলীর মধ্যে একমাত্র কাশীনাথ দাশ মহাশয়ের 
কাজই প্রদশিত হয়েছে । তার “নর্য্যের আলো! ও ছায়া”তে, 
(১১) শিল্পীর নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 

কমাশিয়াাল আর্ট সৃষ্টিতে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র- 
দের বিশেষ নৈপুপোর পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যালেগারের 
ডিজাইন যারা এঁকেছেন নিয়মিত ভাবে চচ্চা রাখলে 
তাদের শক্তির বিকাশ অবশ্ঠান্ভাবী। সরিৎ নন্দীর “মোহিনী 
মিলে”র, শৈলেন দের “রম্গুই”-এর ও অনিন্দ্য বন্ধুর 
“ভারত” ক্যালেগার নয়নানন্দকর | প্রাচীর-চিত্রের মধ্যে 
সুনীল বৈদ্ধ, সুশীল দাশ ও মনোহর দে এই কয়জন শিজীর 
আকা! রেলওয়ে পোষ্টার উল্লেখযোগ্য । কমাশিয়যাল আর্ট 
বিভাগে গোপীবললভ অধিকারী, স্থব্রত সেন, গৌতম মজুমদার, 
দীপ্তিমেধা বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী ও শঙ্কর 
দাশের কাজ প্রশংসনীয় । অমরেশ গাঙ্গুলির স্কেচ ভার উদ্ছবল 
ভবিষ্যৎ স্থচিত করে। 

প্রথম বাধিক শ্রেণীর পরেশ চৌধুরীর গ্লেট খোদাই দেখে 
যুদ্ধ হতে হয়। এতে তিনি যে ক্জনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন 
তাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন কুশলী ভাম্কররূপে 
খ্যাতিলাভ করতে পারবেন। 


কিছু কিছু ত্রুটি সত্বেও ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্প 
সৃষ্টি দেখে তৃপ্তি লাভ কর! যায়। অনেকগুলি ছবিই রস 
চেতনাকে উদ্ব দ্ধ করবার শক্তি রাখে । 


ও অমরেশ গাচ্চুলীর ভারতীয় সৌন্দর্য্য (২৫) সত্য মুখোপাধ্যা- 
য়ের “কালো মেয়ে” (১৫) প্রভৃতি কয়েকটি ছবিতে রেখার 
স্থক্মতা আছে আর আছে একট! অপূর্ব ছন্দ। তারাপদ বন্ুর 


৮ ূ ঝরা পালখ 
শ্ীকালিদাস রায় 


পালখ তোমারে অঙ্গে বুলায়ে কোমল পরশ লভি, 
সে পরশ মাঝে হরষ জাগায় বনের অজানা কবি। 
দে পরশে পাই শত কাননের কত মধু সৌরভ, 

নীল আকাশের উদারতা যেন করি তায় অন্থভব ৷ 
তাহার মাঝারে পাই শুনিবারে সুনীল মুক্তি বাণী, 
কতনা EE" শিহরণ দেয় আনি । 


কত না নীড়ের উষ্ণতাটুকু চঞ্চল করে স্নায়ু, 

অঙ্গে আমার চামর চুলায় চৈত্রী মলয়-বায়ু। 

নানা ভঙ্গীতে কত সঙ্গীত কুহরিয়া উঠে কানে, 
বনমৰ্্মর, ঝর্নার ধারা, ঝঙ্কার তোলে প্রাণে। 
অজান! পাখীর স্বলিত পালখ, তোমার পরশ পেয়ে 
তরুণ-অরুধস্বন্দনা-গান মোর প্রাণ উঠে গেয়ে ; 
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কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। ইহা! ছাড়া অন্ত কোন পথই 
__ মঞ্চুষার চোখে পড়ে নাই, কিন্ত সবন্ময় চলিয়া যাইতেই বার- 
বার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, কাজটা হয়তো সে ভাল 
করে নাই। এমন করিয়া মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া 
1 দেওয়া উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া সে এতখানি রূঢ় 
. হইতে পারিল | 
_. ম্বন্ময় চলিয়া গিয়াছে । আর হয়ত কোন দিন তাহার 
সম্মুখীন হইবে না। মঞ্চুষা শিহরিয়া উঠিল, বিস্মিত হইল 
ই আত্মবিশ্েষণ করিতে বসিয়া । নিজেরই হাতে যেন সে তার 
 স্বত্যুদণ্ড লিখিয়া দিল | জীবনে আজ আর যেন কোন কিছুতেই 
হার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তাহার চতুর্দিক 
রে শুন্ত হইয়া গিয়াছে। যে পথে কিছুক্ষণ পূর্বে 
নয় অন হইয়া গিয়াছে সেই দিকেই সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া 
ছে। ছু'চোখ তাহার ছালা করিতে লাগিল, কিন্তু সে 
বিচলিত হইল না, বরং যুক্তি দিয়া সে তাহার আচরণের 
সমর্থন খুঁকজিতে লাগিল । সংসার তাঁহার জন্য নয়। অদৃষ্ঠ- 
লিপি তাহার অন্ত ঈঙ্গিত করিতেছে । তাই ত মঞ্চুষার পক্ষে 
টা এতখানি বধ হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ম্বন্ময় তাহার সমপ্র 
সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়াই এতখানি সাবধানতার 
প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । নিজেকে সে পুরাপুরি বিশ্বাস 
__ করিতে পারিতেছে না । হয়ত কোন ছূর্বল মুহুর্তে তাহার 
ছদ্ম আবরণের ভিতর হুইতে অন্তরের সত্য প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে । 
মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে । অন্ততঃ একটা 
ছর্ভাবনার হাত হইতে সে একেবারে মুক্তি পাইয়ছে। একে 
একে সকলেই তাহার পথ হইতে সরিয়া গেল--এবারে সে 
 অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে । 
নুতন করিয়া যাত্রারস্তের দিন আবার তাহার জীবনে দেখা 
.. দিবে_কিস্ত কোন্‌ পথে? মঞ্চুষা ভাবে, ঘরে সব চেয়ে 
খড় বন্ধন তাহার বাবা । যিনি আজ শিশুর মতই একাস্ত ভাবে 
তার উপর নির্ভরশীল। তাহার ভাল সবকিছুর দায়িত্ব-ভার 
তাহাকেই বহন করিতে হইবে। বাহিরের জগতের 
সহিত মঞ্চুযার ঘনিষ্ঠ যোগ নাই অথচ ঘরের বদ্ধ আবহাশুয়াও 
আজ অসম হইয়া উঠিয়াছে। শ্বাস রোধ হইয়া আসে, 
মাঝে মাঝে তাহার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। 
ধদিও বর্তমানের বহু সমস্তার সন্মুখীন হইতে গিয়া তাহার" 
বিপন্ন হইতে পারে । তাহা হউক, এই বহুর কোনও একটিকে 


















কেন্দ্র করিয়া যদি সে তাহার কর্ম্মশক্তিকে নিয়োজিত করিতে 
পারে তাহা হইলে দিন কাটানো তাহার পক্ষে আর তত 
বেশী ক্লাস্তিপ্রদ মনে হইবে না । নতুবা নিরস্তর একই চিন্তার 
মারাত্মক বিষ তাহাকে অচিরাৎ জর্জরিত করিয়া ফেলিবে। 

যুক্তি বিচার দ্বার! প্রভাবিত হইয়া সে যাহাই করুক না 
কেন উহা নিতাত্তই বাহিরের বন্ত, অন্তরের সহিত এক বিন্দু 
যোগ নাই। সেখান হইতে স্বন্ময়কে কোন দিন সে নির্ব্বাসন 
দিতে পারিবে না ।--" 

নাস্ুর জন্য তাহার বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই । ওর মত লোকেরা 
আর এক জাতের মানুষ । সুং-ছুঃখের বোধশক্তি ওদের 
আলাদা । নহিলে এই বিবাহের নাগপাশ হইতে এত সহজে 
নাস্কু মুক্তি পাইত না। কিন্ত মৃন্ময় নাঙ্কু নয়, একথাটাঁ সে 
ভাল করিয়া জানে বলিয়াই দুশ্চিন্তায় মন তাহার ভারাক্রান্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সংস্কার কাঁটাইয়া উঠাও তাহার 
পক্ষে সম্ভবপর হুইল না। তাই তন্ময়ের সহিত তাহাকে 
এই অভিনয় করিতে হইল । ভগবান জানেন ইহাতের্চ... 
মঞ্জযার অন্তরের কতটুকু সায় ছিল। তবুও তাহাকে এ 









পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে । ইহা ছাড়া আর . 
দ্বিতীয় পথ তাহার চোখে পড়ে নাই। দশ জনের কাছে. 
ন্ময়কে দোজা হইয়া দাড়াইতে হুইবে। এতথানি স্বার্থপর 


সে কেমন করিয়া হইবে? মৃন্ময় তাহার সন্বদ্ধে যাহা খুশী 
ভাবুক, কিন্ত নিজের কাছে ত তাহাকে জনাবগিহি করিতে 
হুইবে না। বি 
কিছুপুর্ব সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘর অন্ধকার । আলো 
ভ্বালানো হয় নাই, ভ্বালিবার প্রয়োক্দনবোধও করে নাই। 
ভৃত্য ছুই বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে । ডাকে নাই। 
মঞ্জুযাও টের পায় নাই । 
মঞ্জুযা ভাবিতেছিল, এত দিনের আশা-নিরাশা এবং দ্বিধ্ব- 
হুন্দের আজ পরিসমাপ্তি ঘটিল। এত দিন সে শুধু ভাবিয়াছে, - 
কেমন করিয়া একটা সহঙ্জগ সমাধানে পৌঁছান যায়, আর 
আজ মাকে যে, এই পথেই কি সে সমাধান চাহিয়াছিল? 
পুনরায় ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। এবারে সে সাড়া 
দিয়! ঘরে প্রবেশ করিয়াছে । আলোটা জেলে দেব দিদিমণি ? 
এই আকম্মিক আহ্বানে মঞ্চুষা চমকাইয়া উঠিল । একটু... 
নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বলিয়া সবছুক্ঠে বলিল, ধ্যা দিকে 
যাও ৪ 
সুইচ টিপিয়া দিয়া ভৃত্য পুনরায় : বলিল, বড়বাবু আপনার 
খোজ করছিলেন। দমি খাৰত হবার, | Lo 






প্‌ 


জ্যৈষ্ঠ 


মঞ্জুযা মনে মনে নজ্জিত হুইল। প্রকান্ঠে বলিল, তুমি 
ডাক নি কেন--কিস্ত বায়ুনদিদির আজ হ’ল কি! -বাবা 
কি খাবেন না খাবেন এ কথাটাও কি এতক্ষণে জিজ্ঞেস 
করবার তার সময় হ'ল না? এরা দিন দিন সব হচ্ছে 
কি? মঞ্জুষা অকারণে খানিক চেঁচামেচি করিল। ভৃত্য 
কিছু না বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িল । 

_ বায়ুনদিদি আসিয়া প্রতিবাদ জানাইল। খাদ্যের ফিরিস্তি 
লাকি সকালেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে: এবং মঞ্চুযা 
নিজেই দিয়াছে। 

মঞ্চুষা একটু অপ্রস্তত হইল, বলিল, ভা বলে এবেলা আর 
একবার জিজ্ঞেস করায় কিছু দোষ ছিলনা । তুল হুতে 
কতক্ষণ * 

মঞ্জু! আর দীড়াইল না, গম্ভীর যুখে প্রস্থান করিল। 
যাযুনদিদি বিন্মিত হইল, কিন্তু সে কথা বাড়াইল না । ভাবিল, 
বড়লোকের মেক্জাজই আলাদা ৷ অবশ্য প্রকাশ্যে এক প্রকার 
অপরাধটা স্বীকার করিয়া লইল |. 

'মঞ্চুষা নিজের এই অকারণ রূঢ়তায় মনে মনে লক্ষিত 
হুইয়| পড়িয়াছিল, তদুপরি বায়ুনদিদির এই নীরব স্বীক্কতিতে 
তাহা আরও চতুগুণ হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া 
ফেলিল। সে আর দ্বিতীয় কথা না! বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান 
করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহার বাবার কাছে আপিয়া 





উপস্থিত হইল। ভীবানন্দ আয়স্থতাবে বসিগ্লাছিলেন, মঞ্জুযা 


কোন প্রকার ভূমিক! ন! করিয়া ঘিজ্ঞাস1! করিল, আমায় 
তুমি ভাকছিলে বাবা ? 


এই আকম্মিক প্রশ্নে তিনি যেম সহসা দুম হুইতে জাগিয়া 
উঠিয়াছেন এমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে খানিক কন্তার রে পানে 
চাহিয়! থাকিয়া বলিলেন, কই না " 

মঞ্জুযা বলিল, কিন্ত নিবারণ বললে যে 

জীবানদা বলিলেন, তা হলে বোধ হয় ডেকেছিলাম মঞ্চ, 
নইলে নিবারণ তোমায়...কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া তিনি 
অন্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত হুইলেন, বলিলেন, মিহ্থ বুঝি এন না 
মু? নিবারণ বলছিল সে নীচের ঘরে আছে... - 

মঞ্জুযা কোন জবাব দিল না।,  - | 

জীবানন্দ পুনরায় বলিলেন, আমি জানি ও আসবে না ।-- 
ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছি ত। তাছাড়া নি 
উপর খানিকটা অবিচারও আমি করেছি". . 

মঞ্ুষা প্রতিবাদ জানাইল, ইনিতনি তা? 
বাবা 


তারার EE জিভে নামি অন্যায়. 


বৈকি মা, কিন্তু তা বলে সে যে আমায় এমন করে অগ্রাহ্ি 
করে চলে যাবে এ আমি ভাবতে পারি নি।--- 


মঞ্জুযা গম্ভীর হুইয়া উঠিল, স্ব কণ্ঠে বলিল, মিম্দা হয়তে| 


ভু 
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কখনই তোমায় অগ্রাহ্থি করে চলে যেতে পারত ন! বাবা, 
কিন্ত আমিও যে তাকে ভবিষ্যতে আর এ বাড়ীতে আসতে 
নিষেধ করে দিয়েছি ৷: . 

জীবানন্দ বিশ্বয়পুর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, মিহকে এ বাড়ীতে 
আসতে তুমিও নিষেধ করে দিয়েছ মু | কিন্ত তুমি কেন 
একাজ করতে গেলে মা ?-.. 

মঞ্চুষা ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, সে অনেক কথা বাবা, 

তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। . 

. জীবানন্দ বলিলেন, সত্যিই আমি কিছু বুঝাতে পারছি 
নামঞ্চু। নান্কু চলে গেছে--ও যাবার জন্তেই এসেছিল । 
কিন্ত স্ৃ্ণয়-_ 

বাধ! দিয়া মঞ্জুষা কহিল, দে যাবার জনে আসে নি__ 
আমি তাকে যেতে বাধ্য করেছি? সত্যিই ত...তুমি ত মিথ্যে 
বল নি বাবা । তাকে আর আমাদের কিসের প্রয়োজন” 

কথা কয়টি স্বাভাবিক ভাবে বলিবার চেষ্ঠা করিলেও 
মঞ্তুষ! তাহা পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার 
কঠ রোধ হুইয়া আসিল । 

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বরের 

এ সব রাগের কথা মঞ্জ--এ সব অভিমানের কথা । তিনি 
একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোরা সবাই মিলে 
যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা ফরিস ভা হলে আমি যাই 
কোথা মা--. 

মঞ্ুষা করুণ দৃষ্টিতে তাহার বাবার মুখের পানে খানিকক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়া শান্ত ঘছুকণে বলিল, তুমি এ সব কি'বলছ 
বাবা"*.কে তোমায় এ সব কথা বলেছে ? 

জীবানন্দ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 
সব কথাই কি বলে দিতে হয় মঞ্চ, আমি কি কিছুই বুঝি নে। 
কিন্ত আমায় একট! সত্যি কথা বলবি মা? 

প্রত্যুত্তরে ০০ আমি ত তোমায় মিথ্যে ধলি 
না বাবা। 


| ননদ করিব ত গহ কোন দিনই আসবে 
না? 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া মঞ্চুযা বাহির, আমার ত' 
তাই মনে হয়। এখানে আসা তার আর উচিত নয় বলেই 
আমার বিশ্বাস। কিন্ত এ নিয়ে কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বাবা । 

জীবানন্দ অকস্মাৎ অতান্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাহার 
ছুই চোখ চক্‌ চক্‌ করিতে লাগিল। তিনি বেদনার্ভ কে 
বলিতে লাগিলেন, বলতে পার মঞ্জু কেন এমন হ'ল। যা 
কিছু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম সবই আমার জীবনে 
মিথ্যে হয়ে গেল । এ কি আমার বিচারের ভুল, না এইটেই 
আমার অদৃষ্টলিপি-_এ কথার | সুত্র আমি আজও পেলাম 
না মা।. 
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মঞ্জুযা নীরব । 

জীবানন্দ সঙ্মেহে কন্যার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া 
কি যেন আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে 
দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্তুষ! সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সহজেই সে 
ভাবটা কাটাইয়! উঠিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, শুধু একটা কথাই. 
তুমি বড় করে ভাবছ বাবা, নইলে মি্ুদার চলে যাওয়া নিয়ে 
কথনই তুমি এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে না। একটু ভেবে 
দেখলেই তুমি আমার কথা! স্বীকার করে নেবে | .. 
_.. জীবানন্দ বলিলেন, অস্বীকার কোন কিছুকে করতে 
পারিনা বলেই ত এত অশাস্তি পাচ্ছি মঞ্জু। পাষাণের 
মত আমার বুকের উপর কি যেন চেপে আছে । একে-নামিয়ে 
 ফেলতেও পারি না, বইবার শক্তিও আজ আর আমার নেই। 

মঞ্চুষা এ সব কথার তাংপর্য্য ভাল রুরিয়াই উপলব্ধি করে, 
কিন্ত প্রতিকারের কোন পথই তাহার জানা নাই। নিজের 
বুদ্ধিবিবেচনায় যাহা সে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই 
প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
পায়ের গ্লানি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। 
দে নিজেও সুখী হইতে পীরে নাই, তার বাবার দুশ্চিন্তার 
একবিদ্দুও লাঘব করিতে পারে নাই। উপরস্ত নুতন নুতন 
স্মস্তা আসিয়া তার .চলার পথকে আরও জটিল, করিয়া 
তুলিয়াছে। তবুও 


মঞ্ত্যার চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। জীবাননদ রা 


বলিতে লাগিলেন, কিন্ত এমনি করে ত আর বাঁচি নে মা। 
হিসেব করে আর বিচার করে জীবনের এতগুলো বছর ত 
কাটালাম, কিন্তু তাতে লাভ কতথানি হয়েছে, তা ত বুঝতে 
পারছি না, বরং দেখছি ছুঃখের. বোঝা দিন দিন আরও ভারী 
হয়ে উঠছে। আমি আর পারি.নে--এবার তোরা আমায় 
যুক্তি দেমা। 


জীবানন্দের চোখের. টি কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া 


₹উঠিয়াছে। দেই দিকে চোখ পড়িতেই মঞ্জুযা চঞ্চল হইয়া. 


উঠিল। বলিল, এ সব বাজে কথা তুমি আর কিছুতেই ভাবতে 
পারবে না বাবাঁ। আমার মুখ চেয়েও তোমাকে অন্তত. 
চুপ করে থাকতে হবে। * 

.জীবানন্ ম্বছু কণ্ঠে বলিলেন, তোর মুখের দিকে চাইলেই 
যে ভাবনাটা আরও বেশী করে দেখা দেয় মঞ্জু, নইলে আমার 
আর কি-_কটা দিনই বা বীচব।-.. 

মঞ্জুষার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থামিলেন। সে 
অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মুখের উপর তার দৃঢ় আঁত্ম- 
প্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে মঞ্জুযা 


বলিল, একথা আর কতবার বলা! যায় । আসলে আমার কথা: 


নিয়ে ছুশ্চিন্তা করাটাই: তোমার একট! ব্যাধি হয়ে দাড়িয়েছে 


অথচ বললে: কোন কথাই. তুমি শুনবে না। খামোক! 


প্রবাসী 


বোধ করিতেছিল । 
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নিজেও কষ্ট পাও আমাকেও, দুঃখ দাও । তার চেয়ে সোজা 
আমাকে হুকুম দিলেই ত পার, কি আমাকে করতে হবে 
কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে। | 

মঞ্জুয থামিল। খানিকক্ষণ জীবানন্দের মুখের পানে. 
করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায়" বলিতে লাগিল, 
তোমার সব কথা আমি বুঝতে পীরি না। যতটুকু বাইরে 
থেকে তোমাদের চোখে পড়ে সেইটুকুই কি আমার সব। "4 
কোন এক জন পুরুষের স্ত্রী হয়ে সংসার করা হ'ল না বলেই 
কি আমার সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে ?... 

'মঞ্ুষা তার বাবার শয্যার একাংশে বসিল, তাহার একখানি 
হাত নিজের ছুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্িপ্ধ কঠে বলিল, 
এ চিন্তা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে বাবা । যা একেবারে 
মিথ্যা... 
জীবানন্দ কথার 'মাবখানে প্রতিবাদ জানাইয়! বলিয়া 
উঠিলেন, কথাটা তোমার ঠিক বলা হ’ল না মঞ্চ! 

মঞ্জু! জিজ্ঞাক্ু দৃষ্টিতে চাহিল। জীবাণন্দ বলিলেন, 
তোমার কথায় তুমি নিজেই জড়িয়ে পড়েছ। আমিও বলি 
তুমি সত্য কথ! বলেছ । যেটুকু বাইরে থেকে বোবা! অথরা 
শোন! যায় সেইটুকুই সব একথা. ভাবতে পারলে ত কোন 
গোল থাকে না'। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 

মঞ্জুষা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না । হয়ত : 
জবাব দিবার কিছু নাই বলিয়াই।. সে শুধু তার বাবার- 
হাঁতথানি লইয়া নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, এবং 
নিজের বর্তমান অবস্থাটা মনে মনে পর্ধ্যালোচনা করিয়া 
দেখিতে লাগিল। তার জীবনের গতি আজ একটা! নির্দিষ্ট 
বিন্দুতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে । এ অবস্থায় মান্থুষ বেশী 
দিন থাকিতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়। 

জীবানন্দ পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন, যে কথাটা তুমি ' 
আমাকে বোঝাতে চাও তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু 
মন বলে, সব মিথ্যে । - সেইজ্জন্তেই আমি কোন কিছু বিশ্বাস 
করতে পারছি না মা! তা ছাড়া আমাকে ত তোমরা কোন 
কথা খুলে বল না মঞ্জু 

মকুষা তথাপি মিরুত্তর, কিন্ত See Hae 
জীবানন্দ থামিতে পারিলেন না--রলিয়া 
চলিলেন, এবারে আর ভাবব না ঠিক করেছি । এতে কারুরই 
কোন লাভ “হচ্ছে না| । যার জন্তে ভাবছি তারও না, আমার 
নিজেরও না। = - 

পিতার কথায় মঞ্জুযা কিছু আখ্বত্ত হইলেও- পুরাপুরি 
আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। ৃ 

" জীবানন্দ বন্গিলেন, কথাটা যে এর.আর্গে আমি ভাবি নি 
তা নয়, কিন্ত মাঝে মাঝে আমার সব গোলমাল হয়ে যায় মঞ্জু । 
দিনরাত, শুয়ে পেকে থেকে মাথার ভেতরটা যেন দুশ্চিন্তার 
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কারখানা হয়ে গেছে। ধীর স্থির ভাবে ভাল চিনি 
চিন্তা করতেও ধেন ভুলে গেছি। 
মগ্চুষা সহসা মুখ খুলিল, নিতান্ত অপ্ৰত্যাশিতভাবে অন্ত 
প্রসঙ্গ তুলিল, দিনকয়েকের জন্য দেশের বাড়ীতে যাবে বাব! ? 
এই আকম্মিক প্রশ্নে জীবানন্দ চমকাইয়! উঠিলেন.। বলিলেন, 
কি বললে, তুমি মা? দেশে যাব ?."তিনি চোখ. বুজিয়া 
"> কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়! পুনরায় বলিলেন, যেতে পারলে ত 
বেঁচে যেতাম মঞ্জু ! কিন্তু তা কি কোন দ্রিন আর সম্ভব হবে? 
মঞ্ুষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, কেন সম্ভব হবে না বাবা | : 
জীবানন্দ বলিলেন, বাধা ত বর্তমানে শুধু একটাই নয় 
- মঞ্জু। যার জন্যে এক দিন বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়েছিলাম সে 
কারণ ছাড়াও অবস্থা আজ আরও ঘোরালে। হয়ে উঠেছে। 
আমাদের নিজেদের দিক থেকেও-_-দেশের অবস্থার দ্রুত 
পরিবর্তনের জন্যও ৷ এর কোনটিকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে মামা। . 
মঞ্জুযী জবাব দিল, হি হরির 
তুমি পিছিয়ে যাও সে আলাদা কথা, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত 
কোন কিছু নিয়ে তোমাকে একতিল চিন্তা করতে হবে না । 
তোমার মঞ্জু সব অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে শিখেছে । 
কিন্ত আমি বলি--এসব কথা এখন থাক । পরে বরৎ-ধীরে 
সুস্থে ভেবে দেখা যাবে। আপাতত দেখে আসছি তোমার 
খাবার তৈরি হয়েছে কিন|--রাত নিতান্ত কম হয় নি। 
মঞ্জুষা দ্রতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে 
তার বাবাকে যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন 
নিজের মনকে আজ আর কিছুতেই আয়ত্তে .আনিতে 
পারিতেছে না । শরীর খারাপ এই অছিলায় সে আজ 
অলম্পর্শ করিল না। স্বশ্ময়ের পরিত্যক্ত সিঙ্গারার প্লেট- 
খানি এখনও খাবার ঘরে পড়িয়া আছে। সেই দিকে 
চাহিয়া চাহিয়া মঞ্কুষার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মনে 
পড়িল বিগত দিনের নানা ছোটবড় ঘটনার কথা যাহ! বর্ত- 
মানে তাহার কাছে এক অমূল্য জম্পদ_-সযত্কে এবং 
সঙ্গোপনে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে। স্যোগ এবং 
.শর্ুবিধা মত সমস্ত ইন্দরিয়কে সজাগ রাখিয়া অন্থভব করে 
পু তার অভিস্বকে । একটা অপূর্ব পুকাছতুতিতে তার ছুই চোখ 
বুজিয়া আসে । 
নাঙ্ুকে সে. বিবাহ করিয়াছে:। - তার জীবনে এ এক 


চমৎকার প্রহসন | রাধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইবার ' 
পর বিবাহটা আঙ্ণুঠানিক ভাবে শেষ হইতে পারে নাই।- 


নাথ অন্ষ্ঠানটিকে সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। 
তাহার.. অপরাধ কি? সে. বরং - তাহার ' প্রকৃত সত্তাকে 
অপমৃত্যুর হাত হইতে বীচাইয়াছে। তার এই. উদারতার 
কথা মঞ্চুষা আমৃত্যু অকুঠ শ্রদ্ধার সহিত, স্মরণ করিবে 
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তার বাবার এত কথা টি দেখা সম্ভব 'নয়।. ভার চোখে 
পড়িয়াছে শুধু কতকগুলি অকৃতজ্ঞ মান্থৃষের অনুদার আচরণের 
কুৎসিত রূপ যাহাঁ তাহার. টিনার ভিজে যত 
আঘাত করিয়াছে । 

“মঞ্জুযী বাহিরের পথে শুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে'। রাত 
বেশী হয়-নাই, কিন্ত ইহারই .মধ্যে-লোক চলাচল একপ্রকার : 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আকাশের পানে মঞ্জুষা দৃষ্টি ফিরাইল। ' 
মাত্র একটি তারা তার চোখে পড়িল । একি তার ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ 
জীবনের নীরব ইঙ্গিত | এমনি একাঁকিত্বের দুঃসহ বেদনার ' 
বোঝাই কি তাহাকে সারা জীবন বহন করিতে হইবে | 

অঞ্জযার ঠোটের কোণে কেমন এক প্রকারের হাসি দেখ! 
দিল । কত দুৰ্বল, কত অসহায় মানুষ । নিজের উপর তাঁর 
কতটুকু বিশ্বাস, কতখানি আস্থা । কয়েক মুহুর্ত পূৰ্ব্বে সে যে 
কাজ করিয়াছে . পরক্ষণেই তাহাই আবার কাটা হইয়া 
“তাহাকে বিধিতেছে। 

পাশের ঘরে নিশ্চয় তার বাবা ধহ্রগতিতে পায়চারি 
করিতেছেন । 'কিত্ত কেন? মঞ্জুষা নিজেকে প্রশ্ন করে |. 

লঘ্ুপদে মঞ্জুষ! ঘর হইতে বাহির হুইয়! আসিল । . দরজা 
খুলিতেই এক ঝলক বাতাস তাহার সারা দেহ জুড়াইয়৷ দিল 
ধীরে ধীরে মঞ্তুষা আসিয়া তার বাবার ঘরের সম্মুখে দীড়াইল। 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কিছু: চিন্তা বনি তার পর 
ধীরে ধীরে ঘরে. প্রবেশ করিল । 

জীবানন্দের বিশ্বয়াহৃত : কণ্ঠস্বর হা দেল, কে 
কে ওখানে? | 

আমি- মঞ্কুষ1 সুইচ টিপিয়া আলো ছ্বালিয়া; টি 

জীবানন্দ তেমনি বিল্ময়ভরা কণ্ঠেই বলিলেন, তুমি মঞ্জু ।.. 
বড্ড চমকে উঠেছিলাম, 5 রাত রে হয জেগে 
আছমা! 
একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুয কি, আমিও" " 
তোমায় সেই কথ! জিজ্ঞেস করবার জন্যেই এসেছিলাম । রাত 
জেগে একটা কাণ্ড বাধালে তখন সিরাত জানি সামনাতে 
পারব না বাবা! 

বাপ এবং মেয়ের মধ্যে আর নহি সাকা 
জীবানন্দ টানিয়! টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাঁসি এবং 
দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুষা কেমন কুঠিত হইয়া গড়িল এবং আয় দ্বিতীয় 
কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিল । : 

জীবানন্দ তার চলার পথের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিলেন॥ ভীহার মুখেও কোন কথা ফুটিল না ' শুধু বুক 
ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আপিল । , 
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যাক, এতদিনে অস্ততঃ একটা ভাবনার-হাত হইতে মৃদ্ময় 
মুক্তি পাইয়াছে। আর তাহাকে মঞ্জুষার জন্ভ অনাবস্যক 


১৪৩. 


প্রবাস 


১৩৫৭ 





চিন্তা করিতে হইবে না। শুধু নিভ্রের ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান 
করিয়া লইতে পারিলেই চলিবে । অকস্মাৎ তার মনে পড়িল 
মা বাবার কথা । একবার অন্তত: চোখের দেখ! দেখিবার 
অন্ধ মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 

JE edo or STORE HEL 
জীবনের সহস্র মধুর স্থৃতি মপ্জযার কথা.তাহাকে নিরস্তর স্মরণ 
করাইয়| দিবে। সেগুলি মানসপট হইতে যুছিয়া ফেলিবার 
প্রয়োতরন আজ রড় হইয়া উঠিয়াছে_ভাগাইয়া তুলিয়া মনকে 
সে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে না। অন্ততঃ দেই 
চেষ্টাই তাহাকে আত্ম করিতে হইবে। 

মঞ্জুযাকে সে অহুযোগ দেয় না। দেওয়া উচিতও.নয়। 
ঘটনা-প্রবাহ তাহাদের আজ যেখানে টানিয়া আনিয়াছে 
তাহাতে সে হয়ত ঠিকই করিয়াছে । ভাঁবাবেগকে প্রশ্রয় না 
‘দিয়! বাস্তব দৃষ্টিভঙ্কীতে সে সবকিছু . দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে 
এবং একটা নির্দিষ্ট পথকে সে বাছিয়া লইতে সক্ষম হুই- 
স্বাছে। হয়ত একটা ছুঃরকে বরণ করিয়া লইয়াছে আর 
দশটার. হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে । 

ভাঁহাদ আভা দে জাল নি সাত চিত ভার রি 
‘হয়ত যৃন্ময়ের কাছেই সে ঢের বেশী ছোট হইয়া যাইত । 
দৈনদ্দিন জীবনের নানা ছোটবড় ঘটনা এক একটি জটিল 
- সমস্যার স্বষ্টি করিয়া বসিত.। যে সংশয় সহস্র যুক্তির কাছেও 
, একদিন নিঃসঙ্কোচে মনের বেড়াজাল ছিন্ন করিতে পারে নাই 
সুযোগ পাইলেই .আবার তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। 
মন আল্মও সংস্কাধযুক্ত হইয়া উঠিতে পারিল কোথায়? 
তাইতো নাক্চু মাহা পারিয়াছে সে তাহা পারে নাই-_না 
একেবারে ছাড়িয়া যাইতে; না পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ 
করিতে । 


মাছ পূর্ণ বিশ্বাসে TOR মত ভার সরষের উপর ; 


চ্ত্ত করিয়৷ একাত্ত নির্বিকার ভাবে চলিয়া! গেল, আর 
তার কাছে একটা অসম্পূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান এত বড় 
হইয়া উঠিল যে তার আওতায় আর সব তুচ্ছ হুইয়া 
গেল। মঞ্জুষাকে সে অকুগ্চিত্তে আগের, মত কাছে 
‘টানিয়া, লইতে পারে নাই। হাসিয়ুখে তার একখানি হাত 
ধরিয়া বলিতে পারে নাই যে,. সত্যের আসন- বুকের মধ্যে-- 
তুলভ্রাপ্তি বাইরের জিনিয ৷ তাহা ছাড়া অন্ায় অথবা অবিচার 
যে-ই করিয়া থাকুক, না জানিয়া করিয়াছে । জানিয়! শুনিয়া 
যাহা করিতেছে তাহা এই মুহুর্তে, সুতরাং অপরাধ বা 
অন্তায় করিলে তাহা! এখনই করিবে- পুর্বে করে নাই। 

_ ভুঁলমবন্ময় করে নাই এমন কথ! সে বলে না, কিন্তু তাহা 
আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সেইজন্ই আজ আবার নূতন 
করিয়া তাহাকে পথে আসিয়া, দ্াড়াইতে হইয়াছে । এই 
. পথের মাঝেই সে তার জীবনের শেষ্ঠ সম্পদ খুঁজিয়া বাহির 


করিবে।” বহু মূল্যবান সময় সে নষ্ট করিয়াছে, কিন্ত আর 
নয়। "নুতন করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিবার দিন তার 
আসিয়াছে। তার চলার পথ হইতে সবিয়া গিয়া আরও 
সহস্র পথের সন্ধান দিয়াছে । সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আর 
তাহাকে আবদ্ধ ভূইয়া থাকিতে হইবে না। 

স্বন্ময় অন্থমনক্ক ভাবে পথ চলিতেছিল |." 


একথা স্বন্ময়্ ভাল করিয়াই জানে যে, আক উনি ভাহার- রর 


চোখে পড়িল ঠিক ততটুকুই যণ্ুষার সত্য এবং সমগ্র পরিচয় 
নয়। অন্তরালে অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে, কিন্তু * 
তথাপি সে জোর করিয়া তাহার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে 
মাই। কোন যুক্তি দ্বারাই ইহার সমর্থন খুজিয়া পায় নাই। . 
বিগত দিনের সহিত বর্তমানের যে বছ প্রভেদ। তখন একটা . 
পথই তাহার চোখের ০০ আজ তাহা সহত্রে 
পরিণত হুইয়াছে। 

অকস্মাৎ মনে পড়িল REE সে যাহা বনে তাহা 
হয়তো! একেবারে মিথ্যা নয়__হয়ত সে খাঁটি কথাই বলিয়াছে। 

নাঙ্তু বলে, তোদের মত নিয়ম মেনে চল! ভাল ছেলে 
না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। কোন-বাধাই আমার পথ 
রোধ করে দ্রাড়ায় না। 

মন সংস্কারমুক্ত না থাকিলে এমনি করিয়া কেহ অবাধ 
গতিতে সংসারের পথে চলিতে পারে না, শুধু তাহারই মত 
একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিরস্তর পাক খাইতে থাকে ।. না ? 
পারে অগ্রসর হইতে, না.পারে পিছাইয়া যাইতে । . 

সন্ময়ের হাসি পাইল ৷ মাম্থুষ এমনিই বটে । এই নাঙ্গুকেই 


সে এক দিন কপার চোখে দেখিত । অথচ জীবনের পথে আজ 


তারই কাছে ঘটিল কত বড় পরাজয়। ঘর আর বাহির তাহার 
কাছে একাকার হইয়া গেল। কোন একট! পথকে সে দৃঢ়তার 
সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিল ন!। আর নাস্ুর -্বচ্ছন্দ গতি 
রহিয়া গেল অব্যাহত। মাঝের কয়েকটি বৎসরকে একটা 
দুঃস্বপ্ন বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছে। দিনের আলোর 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে । 

কিন্ত ্বন্ময্ন সহজভাবে ঘটনাটাকে মানিয়া লইতে পারে 
নাই--সে চুলচেরা হিসাব করিতে বসিয়্াছিল।. ফলে, 
জীবনের একটি বছবাঞ্ছিত দুর্লভ ক্ষণকে সে হারাইয়াছে। _ 
এই অমূল্য মুহুর্ত বারে বারে আসে না। E 

আহত ব্যথিত হইলে কি হইবে--ছুঃখ করিলেই বা শুনিবে 
কে। মঞ্থুষা তাহাকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে, জানিয়াছে 
অত্যন্ত হু্বলচিত্ত বলিয়া । হয়ত সেইজন্যই-*.কিস্ত সত্যই 
কি সে তাই? মৃদ্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করে, অন্তরের 


"সত্যকে উপলদ্ধি করিতে পারিয়া আর ত সে কালবিলম্ব করে 


নাই।  ছুটিয়া আসিয়া আগ্রহভরে হাতি বাড়াইয়া দিয়াছে, 
কিন্ত. ম্ুষা সে হাতে হাত রাখিতে পার্রিল .না। হয়ত 


জ্যৈষ্ঠ 


বাঁধ 


১৪১ 





সেদিনের প্রত্যাখ্যানটাই মঞ্জুর ফাছে আত্বও বড় হইয়া 


তাহার মনকে বিরূপ করিয়া রাখিয়াছে। 

স্বত্ব অন্থযণক্ষভাবে পায়ে হাটিয় বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে । 
অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হুইয়! গিয়াছে । পাগলের মত এসেকি 
করিতেছে । এমনি করিয়া পায়ে হাটিয়া সে কতক্ষণে বাসন্থানে 
পৌছাইবে। সম্মুখেই একট! বাস ধপের গানে চোখ 


Ef 'পড়িল। ম্বদ্ময় সেখানে গিয়! দাড়াইল । আপাতত তাহাকে 


of 


[) 


না থাকিলেও জোর করিয়া কিছু খাইল । 


হোটেলে পৌছাইতে হইবে । তারপরে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট 
সময় পাওয়] যাইবে 1... A 

বাস আসিয়া দীড়াইল। তিল ধারণের স্থান নাই 
তথাপি মৃন্ময় উঠিয়া পড়ল । 

আন্বিকার ব্যাপারে মৃন্ময় সুন্ধ হইলেও মোটামুটি শান্ত 
ধৈর্যের সহিত অবস্থাটাকে মানিয়া লইল। আহারে প্রবৃত্তি 
সে তাহার 
প্রত্যেকটি পবক্ষেপকে স্বাভাবিক করিয়! তুলিতে প্রাণপণ 
চেষ্ট! করিতেছে ।-.- 

যৃন্ময়ের কাছে এতদিনে যথার্থই মঞ্জুষার মৃত্যু ঘটিয়াছে।--* 

নামমাত্র কিছু মুখে গুণিয়া মৃন্য়- ফিরিয়া আসিয়া 
শয্যার আশ্রয় লইল। ভিতরটা তাহার একেবারে খালি 
হইয়। গিয়াছে । বিভিন্নমুখী চিস্তাধারায় তাহার মনকে 
বিপর্ধ্ন্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্থির চিত্তে কিছু চিন্তা করিবার 
শক্তিও যেন তাহার ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। 
অবসাদগ্রস্ডের হায় সে চুপচাপ পড়িয়া আছে। কিছুই ভাল 
লাগিতেছে না । কিছুক্ষণ ঘুমাইবার নিক্ষল চেষ্টায় কাটিল__ 
পরমুহর্তেই উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। পকেট 
হইতে একবার মঞ্জুষার নিজের হাতে লেখা তাহার বাবার 
এবং নাচ্চুর বর্তমান ঠিকানা লেখা কাগঞ্খানি বাহির করিয়া 
চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। | 

মঞ্জুযার স্বহস্তে লিখিত সুন্দর হৃত্তাক্ষর আরও সুন্দর 
হইয়াছে। তাহার লেখা আরও বহ চিঠি আজও মৃন্ময় সযত্বে 
রাখিয়া দিয়াছে ।*** টিটি | 

চিঠিগুলি সে ট্রাঙ্গ খুলিয়া বাহির করিল-_একবার সতৃষ্ণ 


৮৫ নয়নে চাহিয়া দেখিল। আপন মনে খানিক সে হাসিল। এ 


হাসির রূপ আলাদা। স্বন্ময়কে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে* 
হইল নাঁ। চিঠিগুলিতে অকস্মাৎ সে আগুন ধরাইয়! দিল। 
নিজের হাতেই সেসব শেষ করিয়া দিবে । কিন্ত আগুন 
ছলিয়া উঠিতেই তার ক$ হইতে একট! অস্ফুট আর্তনাদ বাহির 
হুইয়া আদিল । চোখ দুইটা সম্মুখের অগ্নিশিখার গ্তাম্ব এক.বার 
মাত্র লিয়া উঠিয়াই যেন দীপ্তিহীন হইয়া গেল । একটা নিংখ্বাস' 
ফেলিয়!-ভাবিল,. যখন সবই শেষ হইয়া গিয়াছে তখন এই 


,অনাবন্ক মিথ্যার। বোঝা বহিয়া বেড়াইবে সে কিসের জন্য | 


আগুন নিভিয়া গিয়াছে ।. পড়িয়া আছে ছাই। স্বম্ময় হুই 


পায়ে তাহা ঘষিতে লাগিল । একেবারে মাটির সঙ্গে মিলিয়া 
যাক। কিন্তু সত্যই কি তাহা সম্ভব। এত সহজে কি 
সবকিছু শেষ হয় | যাহা! বাহিরের বন্ড, চোখে দেখ! যায় 
তাহাঁকেই ন! হয় 'যব্ময় ধ্বংস করিয়াছে, কিন্ত তার সত্তার 
সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যাহা বিজড়িত. তাহার বিলুপ্তি ঘটাইবে, 


সে কেমন করিয়া ? 


সবম্ময় পুনরায় পাদচারণ করিতে লাগিল । কিন্ত এভাঁবেও 
বেশীক্ষণ কাটান তার পক্ষে সম্ভব হইল না। সহসা সে তার 
বাবার কাছে চিঠি লিখিতে বসিল--কিন্ত অনেকক্ষণ চুপচাপ 
বসিয়া থাকিয়াও একটি ছত্র লেখা হইল না। সত্যই ত 
লিখিবার .মত তার আছেই বা কি। তার চেয়ে সেবরং 
নান্চুকে চিঠি লিখিবে। জ্বানিতে চাহিবে কেমন করিয়া সে 
দিন কাটাইতেছে । 

নাঙ্ুকে সত্যই সে চিঠি লিখিন। কোন কথাই গোপন 
করিল না । একের পর এক এই দীর্ঘ ছয় মাসের কাহিনী.সে 
লিপিবদ্ধ ‘করিল। ইহার প্রয়োজন ছিল। মনের রুক্ধ 
আবেগকে মুক্তি দিতে না পারিলে মান্য বুঝি ঝাঁচিতে পারে 
নাঁ। চিঠির উপসংহারে সুশ্বয় সত্বর জবাব পাইবার জন 
অমুরোধ “করিল, কিন্ত নিজের ঠিকানা জানাইতে গিয়া 
গোলমালে পড়িল। ভবিষ্যতে সে কোথায় থাকিবে, কি 
করিবে তাহার কিছুই স্থিরত! নাই। 

স্বন্ময় পুনরায় ভাবিতে 'বসিল। প্রন্কতপক্ষে এই ভাবে . 
মাসের চলিতে পারে না । চলা সম্তভবও নয়। তাহাকে 
বাঁচিতে হইবে। চেষ্টা করিলে সে এখানেই. একটা! ব্যবস্থা 
করিয়া লইতে পারে। কিন্ত সে তাহা চায় না, বরং দুরে, বহু 
দুরে কোথাও চলিয়া যাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে ভাল 
হয়। j | 

_ মনে পড়িল রাজ্জাবাবুকে, মনে পড়িল লিলিকে। সেই 

ভাল । অনাত্মীয়ই আন্জ তার পরমাত্মীয়। | 

মৃন্ময় সহসা নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গোছগাছ 
করিতে লাগিল । যেন এই মুহুর্তেই তাহাকে কোথাও চলিয়া! 
যাইতে হইবে । মোটের উপর এখানকার পারিপার্থিকে তার 
শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে ।. আনিকার রাত্রি শেষ হইবার 
পৃর্ধেই সে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। তার পরে দেখিয়া 
শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু করিলেই চলিবে ।. 

লিলির সহিত তাহার একবার দেখ] করিবার প্রয়োজন 
আছে। নইলে সেখানকার বন্ধুবান্ধবরা তাহাকে কি ভাবিবে। 
লিলি তাহার পুত্রকে হারাইয়াছে। হারানোটা মৰ্ম্মান্তিক 
দুঃখজনক, কিন্তু লিলির পক্ষে ইহা আশীর্বাদ-স্বরূপ | 
আহ সে সবদিক দিয়াই যুক্ত | হয়ত আবার একদিন সে 
স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে । অশ্টাতের সাক্ষ্য দিবার 


অন্ধ কেহ আপিয়া তাহার সন্মুখে দাড়াইবে না। 


১৪২. 


পাশপাশি, 





মৃন্ময় পুনরায় নাঙ্গুকে লেখা চিঠিখানি লইয়া বসিল। 
" চিঠির শেষে সে নিজের ঠিকানা লিখিয়া তাহ! বন্ধ করিল। 
আপাততঃ: সে তার গম্ভব্যস্থান স্থির করিয়াছে । 
মৃম্ময় উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাড়াইল। 
অন্ধকার আকাশ--কোন নূতন অস্থভুতি তার মনে জাগাইল 
না। এ যেন তার একান্ত পরিচিত, আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি । 
একট! চাপা মিষ্ট হাসি মৃশ্ময়ের কানে আনিল । সে চমকিত 
হইল।. একটা অতিপরিচিত সুর 'তার মনে অণুরণিত 
হইয়া উঠিল। ম্বম্ময়ের সমগ্র সত্তা আএছে 2৪ হইয়া 
উঠিয়াছে 


প্রবাসী 


শসা 


১৩৫৭ 


মাহী শী 





জীবনে ফেলিয়া! আস! দিনগুলির মধুর স্মৃতি হয়তো এমনি 
করিয়াই তার চলার পৃথের বাঁকে বাকে আসিয়! দেখা দিবে, 
2 ৰ 
তার মনে বেদনার সুষ্টি করিবে । হাসিতে আত্ম সে প্রায় 
ভুলিয়া গিয়াছে । অথচ এক দিন সেও কারণে-অকারণে হাসির 
ঝড় তুলিত। সেদিনের কথা আত্ম তার কাছে স্বপ্ন । . শুধু 
স্মৃতির বেদ্রন! বহুন করিয়া আনিবার জন্যই বীচিয়! থাকিবে। 

পুনরায় চাঁপা হাসির শব্দ, শোনা গেল--সেই সঙ্গে গুটি-- 
কয়েক কথার টুকরা ৷ ম্বন্ময়ের অসহা ঠেকিল। সে সশবে 
জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়! পুনরায় শয্যার আশ্রয় লইল | 
প : ক্রমশঃ 


আমাদের স্বাধীনতা ও খান্যসঙ্কট 


শ্রীনীলরতন দাশ 


রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আমরা দেখিতে 'পাই-_নির্বীসিত 
রামচন্দ্র রাজধানী হইতে আগত ভরতকে প্রশ্ন করিতেছেন__ 
“ভ্রাতঃ | অযোব্যাপুরীতে ত ছুন্ডিক্ষ হয় নাই? ভূমিসকল 
ত শস্পূর্ণ আছে? ক্কষককুল ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করে 
নাই? তাহারা কোন দদ্থ্য কর্তৃক ত প্রপীড়িত হয় নাই?” 
.- ইস্লাম-রাজ্যের খলিফ| হজরত ওমর ছদ্মবেশে প্রজাদের 
অবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি একদা অনাহারক্রিষ্ঠ 
সম্ভানগণসহ রোকরুদ্যমান! এক ছু:খিনী বিধবার কুচীরে প্রবেশ 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বাছা! তুমি তোমার 
দুরবস্থা কথা খলিফাঁকে জানাও না| কেন?” উত্তরে বিধবাঁটি 
বলিয়াছিল, “আমার মত .ছুঃখিনীর কথা শুনিবার অবসর কি 
খলিফার আছে? সেই পামরের মস্তকে বজ্রপাত হউক 1” 
মহামতি খলিফা ইহাতে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
সেই বিধবা ও তাহার সস্তানগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করিয়া! দেন। 
- যে ভারতবর্ষে প্রজ্াপুপ্তকে দুর্ভিক্ষের কবল তে রক্ষা 


করাই শ্রেষ্ঠ রাজ্ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই দেশে এখন ' 


নিত্য অন্নাভাব এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার ৷ যে দেশের শাসন- 
কর্ভা একদা অনশনক্লি্ট নরনারীর অন্নকষ্ঠ নিবারণের জন্ক 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন, সে দেশের রাষ্্রনায়কগণ আজ 
আদর্শত্রষ্ট এবং কর্তব্যবিযুখ ।.এতদিন বিদেশী শাসন দেশের 
বুকের উপর জগদ্বল পাথরের মত চাপিয়া ছিল, এবং 
বৈদেশিক শোষণনীতির ফলে ন্ুজবলা, সুফলা শস্তশ্যামলা ভারত- 
ভূমি ছুংখ-দারিজ্র্য-ছূর্তিক্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল । 
এত বড় একটা বিরাট দেশে এত শ্রমশক্তি, এত ধনসম্পদ, 


এত জোত-জমি বিছমান থাকা! সত্তেও দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ 
আসিয়া সমস্ত দেশের বুকে বিপর্ধ্যয়ের সু্টি করিয়াছে এবং 


সমগ্র সামাজিক কাঠাযোটিকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস - 


পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাঁষায়__“সেদিন ভারতবর্ষের 


জনসাধারণের" যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সন্মুখে উদযাটিত ' 


হ’ল তা দ্বদয়বিদারক ! অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য 
প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যাঁ-কিছু অত্যাবস্তক তার 
এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন- 
চালিত কোন দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে 
দীর্ঘকাল ধরে ভার এঁখর্য্য জুগিয়ে এসেছে ।” 

‘বহু সাধনায়, দীর্ঘদিনের ছুঃখকষ্ট এবং ত্যাগের মধ্য 
দিয়া দেশ এখন বিদেশীশাঁসনের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াছে বটে ; কিন্তু জনগণের মনে মুক্তির উল্লাস কই? 
এত "বড় একটা! সৌভাগ্যলাভে তাহাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দ-উচ্ছাস কোথায়? স্বাধীন ভারতে লোকের এই ছুঃখ-. 


ছুর্দশী দেখিয় মনে পড়ে কবি নজরুলের উক্তি, “ক্ষুধাতুর শিশু 


চায় না স্বরাজ, চায় ছু'বেলা ছুটি ভাত আর একটু মুন ৷” 
জনসাধারণ একাস্তভাবে আশা করিয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকার 
ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই দেশে স্বর্ণযুগ বা রামরান্বত্ব 
ফিরিয়া আসিবে । কিন্তু হায় 1 যথা পুর্ব্বং তথা পরং--দেশ 


“যে তিমিরে সেই তিমিরে |? রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টি বলে 


ইংরেজ পরিত্যক্ত ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন 


করিয়া ভবিস্বদ্বাণী করিয়াঁছিলেন-_“ভাগ্যচন্রের পরিবর্তনের 
দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত জাত্রাজ্য 
ত্যাগ ক'রে যেতে হবে? কিন্ত কোন্‌ ভারতবর্ধকে সে পিছনে 


জ্ঞষ্ঠ আমাদের স্বাধীনত| ও খাদ্যসঘট ১১৪৩ 


ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? দেশের . প্রতিনিধিববন্দ সমবেত হন। তাহাদের আলোচনা 
একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুফ হ'য়ে যাবে, তখন ও মতামত পাঠ করিলে পৃথিবীর ভাবী খাগ্ধসক্কটের ভয়াবহতা 
একী বিস্তীর্ণ পঙ্বশয্যা দুর্বিষহ নিক্ষচলতাকে বহন করতে উপলব্ধি করিয়া হ্বংকম্প উপস্থিত হয়। ভাহাদের মতে, যুদ্ধ- 
থাকবে |” শোষণরিক্ত স্বাধীন ভারতে তাই আঁজ দেখিতেছি। জনিত লোকক্ষয়সন্ত্েও গত দশ বৎসরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা 
এ দেশে খাতসঙ্কট ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, প্রায়, বিশ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পৃথিবীতে প্রতিদিন, 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে_অনাহারে, অর্ধ লক্ষের “অধিক নূতন লোকের মুখে অন্ন জোগাইবার 
৯ অর্ধাহারে জনগণ তিলে তিলে সত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে; প্রয়োজন হইতেছে ।-..দ্বিতীয় মহাঁয়দ্ধের পুর্বে পৃথিবীর অর্ক 
তাই আত্ম দিকে দিকে চাঞ্চল্য আর বিক্ষোভ, গণচিত্ত পীড়িত লোকের. প্রয়োজনাহুরূপ খানের সংস্থান ছিল না ; অতিরিক্ত 
এবং ক্ষু্ধ। দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত এ ছুর্গতি খাঁণ্-উৎপাদনের আয়োজন যথোচিত ভাবে করিতে না পারিলে, 
মোচনের অন্য কোন উপায় নাই, আর্থিক সচ্ছলতা! ব্যতিরেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্তাবনাতেই খাগ্ভাভাবে হাহাঁকার পড়িয়া 
গণবিক্ষোভ উপশমের আশাও ছুদুরপরাহত.।  . যাইবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খাগ্ঘ-বিশ্বারদ্, লর্ড বয়েড 
বস্তুতঃ আজ সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যে -অশাস্তির অনল অর্‌ ওয়াশিংটনে অহথঠিত বিশ্বের খাণ-পরিষদের অধিবেশনে 
ত্বলিতেছে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা! যাইবে বলিয়াছেন--“এখনও যদি আমরা বিশ্বের খান্সহ্কটের রমাধান 
যে, বর্তমান বিশ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে- দুইটি শ্রেণী--সব-পাওয়া করিতে না পারি, তবে ভবিস্যতে মানবজাতির অস্তিত্ব লোপ 
( Haves ) এবং সব-হারা! (7৮6-069) 1 জগতের এক দল পাইবে ।” 
লোক বিনাপরিশ্রমে বা অল্পপরিশ্রমে সর্বপ্রকার সুখ ও সম্পদ ' এখন আন্তর্জাতিক. এই খাগ্ঘপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 
লাঁভ- করিতেছে, আর এক দল উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও ' আমাদের দেশের খাগ্ভসমন্তা আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে 
ছু'বেলা ছুই মুঠি অন্নের সংস্থান করিতে পাঁরিতেছে না । থাগ্ভাভাব দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ' সুইটি কারণে,.১) , লোক- 
এদেশেও এক শ্রেণীর ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি আজ প্রাচূর্য্যের মধ্যে সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি এবং (২) খাগশস্ত উৎপাদনের. ক্রমিক 
গবিলাসে মত্ত, আর একশ্রেণীর হতভাগ্য জীব অন্নবস্ত্রের হ্রাস । অর্থনীতিবিদ্গণ বলেন, লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক 
সমস্তায় বিব্রত_ ছুঃখদারিত্র্য অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিত। বৃদ্ধিই খাগ্র-সক্ষটের প্রধান কারণ। নিয়ে ভারতবর্ষের লোক « 
দেশের অগণিত জনগণ স্বভাবতঃই অধীর হুইয়া যে অর্থনৈতিক সংখ্যা বৃদ্ধির যোটামুটি হিসাব দেওয়া! হইল £__ 
বৈষম্য তাহাদের হুর্গতি ও দুর্ভোগের. কারণ হইয়াছে তাহার সপ্তদশ , শতাব্দীতে লেকিগংখ ছিল ১০ কোটি 
আশু প্রতিকারের জন্য দাবি জানাইতেছে। বস্ততঃ ' অষ্টাদশ ৮ » ১৩০» 
জীবজগতের সর্বপ্রথম ও স্বপ্রধান দাবি হইতেছে বীচিয়া উনবিংশ: * এ ক 
. থাকার অধিকার'। এই অধিকারকে রক্ষণ ও পোষ করার ১৯৩১ সালের আদমশুমারি মতে লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ ” 
জন্য ম্মরণাতীতকাল হইতে মানুষ সাধন! করিয়! আসিয়াছে । ১৯৪১ * ১ ৮. 8০ * 
সেই সাধনার ফলে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ ও রাষ্ী। ' কিন্তু ১৯৩১ সাল হইতে ভারতবর্ষে উৎপদ্,খাড়শনতের 
সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্ববপ্রধান কর্তব্য--মান্গুষের বাচিয়া _ পরিমাণ মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে খাঁতশস্ত ' 
থাকার পথকে সুগম করিয়া দেওয়া । স্বাধীন রাধ্ের- প্রত্যেকটি উৎপাদন হয় ৪৬ মিলিয়ন টন ; 
লোকের খাইয়া-পরিয়! বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। ১৯৪২-৪৩ সালে খাগ্তশস্ত উৎপাদন হয় ৪৮ মিলিয়ন টন 
বর্তমান খাছ্ধসঙ্কটের আতঙ্কে ও ইহার ভয়ারহ পরিণামের ১৯৪৭-৪ টি বা: টানি 
শজাশকায় ভারতের কোটি কোটি. মানবের জীবনযাত্রা আজ যে ডাঃ রাধাকমল ৃ 
মুখোপাধ্যায় তাহার 77090 তি 
ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার আগু প্রতিবিধান করিয়া সুস্থ and Population নামক গ্রঞ্থে এই মর্মে লিখিয়াছেন, 
ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথকে সুগম করিয়া দেওয়াই “বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই প্রয়োজনীয় খান্য ও লোকসংখ্যা 
আমাদের স্বাধীন রাষধ্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ‘শিশু- প্রায় সমান সমান হইয়|.আসিয়াছিল। পরে লোকসংখ্যা 
খ্বাষ্টে'র দোহাই দিয়া এই সমন্তাকে ধামা-চাপা দেওয়া অথবা বৃদ্ধির তুলনায় খাষ্য উংপাদন কম হইতে আরম্ভ হয় ; ১ ১৯৩০- 
এই বিরাট দায়িত্বকে লঘু করিয়া দেখা কোনমতে সমীচীন ৩১ সালে লোকসংখ্যার তুলনায় খান্ত উৎপাদন বাড়ায় শতকরা 
৪ - ১৫ ভাগ কম 1” কাজেই অপ্রত্যাশিত লোকবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের 
আজিকার বিশ্বের জটিল সমন্তাসমূহের মধ্যে খাগ্-সমন্তাঁ- থাগ্ঠউৎপাদন' সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে না পারায় থাগ্ঠ-ব্যবস্থা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । এই সমন্তার বিপর্যস্ত হইয়!. গিয়াছে।. সম্প্রতি এলাহাবাদ রোটারি ক্লাবে * 
স্মাধানকল্সে প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক থাগ্য-সন্মেলনে বহু My. Mason vogh (of Nani Agriculture Institute ) 








১৪৪ প্রবাসী . | ১৩৫৭ 


ভারতের লোকসংখ্য! বৃদ্ধি ও খাত্তসঙ্কট সম্বন্ধে যে মন্তব্য from abroad, and if this continued, the country would 
করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি very soon go into bancruptey. If war broke out, 


imports would become impossible. Unless any country 
বলেন, _ পু was self sufficient in food, it had to be dependent on 





“India is crowded ৪3 any one will realiss who other countries.” ‘J 


00০2৩ Bn i েশের এই হাটে করিতে হইবে, বাহাতে 
BG longer be standing room, let alone room for pro- খাদ্যশন্ত উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, অচিরাৎ ভাঙার, 
ducing food.” ॥ ৮, সুব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা অথনৈতিক বিপর্য্যয়হেতু 

ভারতবর্ষে এইরূপ হা হুর মাথাপিছু স্বাধীনতা রক্ষা করাই কঠিন হইয়া ধাড়াইবে। তাই গতির 
অমির পরিমৃণ করিয়া গিয়াছে । আবার জমির পরি- বলিয়াছেন 
মাণ কমিয়া যাওয়ায় এবং ক্রটিপুর্ণ জমি বিলি-ব্যবস্থার “Production of more food is necéssary to protect 
ধরুন চি বড়, জমি খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হওয়ায় জন- ০ freedom and remain free from influences of foreign 
countries. All the economic problems which India is 
সাধারণ ভুমিহীন পর্ধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে! . অভাবের facing today centre round our food problem.” 
তাড়নায় এবং শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ চাষীকে শহর- | 

মুখো হইয়া মজুর ও শ্রমিকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হুইয়াছে। ভারতের ক্যি-সচিব ১৯৷৩৷৪৯ তারিখের ঘোষণায় 
এইরূপে ক্রমশঃ চাষের প্রতি যান্থষের আগ্রহ ও আকর্ষণ বলিয়াছেন, “১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে খাদ্যশস্ত আমদানী 
কমিয়া যাওয়ায় খা্যশন্ত উৎপাদনে প্রভূত ব্যাধাত জন্মিয়াছে। করা দরকার হইবে না। আট লক্ষ একর পতিত জমির 

- সাধারণ অবস্থায় ভারতবর্ষে চাউলের গড়পড়তা বাৎসরিক - উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া নলকৃপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং অপ্রয়োজনীয় 
উৎপাদন ছিল ২৬৪৪ লক্ষ টন; সেই উৎপাঁদন' উল্লিখিত শল্তাির বপন-বন্ধ করিয়া থাদ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
কারণে-কমিয়া আসিতেছিল। ইহার উপর ব্রহ্মদেশ থাইল্যাও সম্ভব হইবে । যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করিয়া আমাদের 

 এপ্রস্থৃতি,হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত, দ্বিতীয় এই কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে ।” 
বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তেই তাহা বদ্ধ হইয়া যায় এবং ভারতের খাস্চ+ যে, থাদ্যপমন্তাকে যুদ্ধকালীন জরুরী সমস্যার মত গুরুত্ব দিতে 
সঞ্চট ক্রমশঃ চরমে উঠিতে আরম্ভ করে। ইহারই প্রতিক্রিয়া হইবে এবং যেরূপ উদ্যমের সহিত যুদ্ধকালীন জটিল সমস্া 
রূপে দেখা দেয় “পঞ্চাশের (১৯৪৩ সালের ) ভয়াবহ মন্বত্তর। সমাধানের চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার ফলে সহিত আমাদিগকে ধাদ্য-সমন্তার সমাধানে আত্মনিয়োগ ' 

বিশ্বব্যাপী যে দারুণ সঙ্কট দেখ! দেয় তাহার প্রভাব হইতে করিতে হইবে | .কিন্ত স্বরণ রাখা প্রয়োজন ঘে, াদ্যসংগ্রামে 


টা ভারতবর্ধ আক্ও মুক্ত হইতে পারে নাই-_বিপুল-.অর্থব্যয়ে আসন দৈনিক চাষী । দৈনিক ভাল থাইতে পরিতে না পাইলে 


বিঘ্বেশে হইতে খাগ্যশত্ত আমদানী করিয়াও এই সমন্তার তাহার পক্ষে যুদ্ধ করা. সম্ভব নয়। চাষী যদি রোগে; অনা] 
সমাধান হইতেছে না। নিয়ে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে, হারে এবং অর্জাহারে জীবন্ত ও খণভারে জর্জরিত হইয়া 


< 


bd 
~~ 


প্রধান মন্ত্রীও বলিয়াছেন 


শ্লোতশন্ত আমদানীর সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদত্ত হইল £--. , থাকে, তাঁহার ফসলনাশের যদি প্রতিকার না হয়, যে ফসল 
১৯৪৫-৪৬ সালে মারাতিানা নী ৮০ কোটি টাকার -সেযাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং শরীরের রক্ত জল করিয়া 
১৯৪৬-৪৭ এ এ এর য়া উৎপন্ন করে, তাহা যদি যথাযথভাবে তাহার ভোগে না লাগে 
১৯৪৭-৪৮ , - ৮. 5. 5 ১৩০ ঠা তবে ডগ্নোদ্যম, অনশনক্লষ্ট, প্ষণভারগ্রস্ত চাষীর দ্বার! থাদ্যং 
১৯৪৮-৪৯ , ০ ০ ৮ ১৭৫ , ০ সংগ্রামে সাফল্যলাভ করাও সম্ভব হইবে না । ' যুদ্ধকালীন *. 


সম্প্রতি যুদ্রাযূল্য হ্রাসের দরুন ডলার অঞ্চল হইতে জরুণী সমন্তার সমাধানকগ্পে যেরূপ অন্ধ্র অথের প্রয়োজন, 
থাদ্যশস্ত আমদানী করিতে হইলে ভারতবর্ধকে আরও অধিক খাদ্যশত্তের উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাপারেও সেইরূপ প্রভূত অর্থ চাই । 
অর্থব্যঘ করিতে হুইবে । এই উপ-মহাদেশটি যদ্দি খাদ্যশন্ত কিন্ত দেশে যখন কোন গুরুতর সমস্ত! সমাধানের জন্ত 
বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিত, তবে এই বিপুল অর্থ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখনই রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদূগণ -ও 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে ব্যয় করা যাইভ এবং তাহার ফলে এ দেশ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন। 
জগতের স্বাধীন রাষ্ট্রগোগ্ীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে লর্ড ওয়াডেল ভারতের বড়লাট পদ এহণের পুর্বে যে কয়েকটি 
সক্ষম হইত। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত ভ্ববাহরলাল যে মন্তব্য কথা আক্ষেপ সহকারে বলিম্বাছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ- 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-- ২. - যোগ্য--“যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধবিগ্রহে শত্রুর বিনাশসাধনের জন্ত 

“Vast sums were spent for purchasing foodgrains ব্যগ়িত হইতেছে, কোন জাতিই অজ্ঞতা, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, 


জ্যৈষ্ঠ 


আমাদের স্বাধীনতা! ও খাদ্যসঙ্কট | ist 





ব্যাধি প্রভৃতি শাস্তিকালীন শত্রুকে রোষ করিবার জন্ত সেই 
পরিমাপ অর্থ উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই |” 7. 

অধিক শস্ত উৎপাদন করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন, 
বর্তমানে যে পরিমাণ কৃষিকার্ধ্যের উপযোগী জমি: আছে 
সেগুলিতে সারা বদর ধরিয়া চাষ্বাঁসের ব্যবস্থা করা, এবং 
ইহার জন্য চাই কে) জলসেচের ব্যবস্থা, খে) বন্তা -নিরোধের 
যাবা, গে) উপযুক্ত বীজ ও সারের ব্যবস্থা, (ঘ) বৈজ্ঞানিক 

যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত প্রণালীর কৃষিব্যবস্থাঃ ে কষিজীবী- 
দের খণদানের ব্যবস্থা । আর বিশেষ প্রয়োজন পতিত 
জরমিকে ক্রমশঃ চাষবাঁসের যোগ্য করিয়! তোলা । এই সকল 
ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে বিপুল: অর্থব্যয় অবশ্থস্তাবী। 
সুতরাং অর্থের যাহাতে সদ্ধ্যবহার হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখ! প্রয়োজন | এ সম্বন্ধে “যুগবাদী” পত্রিকা. যে মন্তব্য করিয়া- 
ছেন তাহ! ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য । আমাদের দেশে কৃষির 
উন্নতি ন হইলেও তাঁর নামে টাকা যে কি তাবে খরচ হইতেছে 
তাহা! বন্ততঃই ' বিশ্মপ্নকর। শ্বাধীনতালাভের পর “ফসল 
বৃদ্ধি আন্দোলনে’র অন্ত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইরা ক্রয়ের 
. খরচের হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল £ | 
| ই আগষ্ট, ১৯৪৭ হইতে ৩১শে মার্চ, 
রর ১৯৪৮ পৰ্য্যন্ত ১০, ২,৬৬১১৭৭ 
টা | রি হা 5 tel ৩৫ 8 - 


-- ১৯৪৯৫০ (এ) 22০ 
“অস্তান্ত কয়েকটি খরচের নয়ুন! £_ 


১। ‘রোগযুক্ত? আলুবীন বিতরণ--বীজের দাম , ১০,০০০ 
kl ভারপ্রাপ্ত কর্চারীর তি _:১,৩৭১০০০১, 

J ১,৪৭,০০০ 

ই | গ্রাছসংরক্ষণ, ্বীম_ গাছের দাম ৫০০০৯ 
রক্ষণকার্ধ্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতনা্টি ৫১২২১০০০২ 

পল ৫,২৭,০০০, 

৩! হাপযুরীর বং শি ্বীম__হাসযুরগীর দায়: :.১০,০০০২- 
কর্মচারীদের, 'বেতনাদি ১,৪৬,০০০২ 

- ~ ১, ৫৬ ১০০০২ 


মহানগরীতে বাতিক পাখার নীচে বসিয়া, বৃহৎ পরিকল্পনা 
চিল করিয়! বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া অথবা শুধু সভাসমিতি 

করিয়া ‘ফসল ফলাও’ আন্দোলনকে সাফল্যমগ্ডিত করা আদে 
সম্ভব হইবে না। বরং যখন লক্ষ লক্ষ-দেশবাসী অনাহারে 
বা অর্ধাহারে মৃতপ্রায়, তখন তাহাদের নিকট কেবল বড় বড় 
বুলি আওুড়াইয়া আশার সৌধ রচনা করা মর্খাস্তিক পরিহাস 
মাত্ত। আবার অন্নহীনকে উপবাসের আধ্যাত্মিক তাঁৎপর্ধ্য 
শুনাইলে, অথবা তাহার নিকট “আহার কমা” এই বাণী 
প্রচার করিলে তাহার ধৈর্ধাচ্যুতিরও সম্ভাবনা ৷ : দেশের ছুর্গতি 
দুর করিবার জন্য" সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ বরণ, করিতে 
হুইবে স সত্য, কিন্ত ইহাতে রাষের শির এবং দার 
6 ৭9. 


. তাহা স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য । 


- সর্বসাধারণের সঙ্গে সমানভাবে অংশীদার হইতে হইবে ; তবেই 


জনগণ বুঝিতে পাঁরিবে যে, রা্রনায়ক ও নেতৃরন্দ তাহাদের 
প্রকৃত হিতৈষী ৷ মহাত্বাজীর কটিবাঁদ পরিধান এবং দৈনিক 
সাড়ে তিন আনার খাদ্য গ্রহণের আদর্শ তাহাকে অনপাঁধারণের 
নিকটতম আত্মীয় করে। রাশিয়ার নব রাষ্ট্রের স্রষ্টা লেনিন 
সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন করিয়া রা পরিচালনা 
করিতেন। ন্‌ 
সম্প্রতি ভারত-সরকাঁর দামোদর বাঁধ প্রভৃতি কতকগুলি ' 
বিরাট পরিকল্পনা লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতৈছেন ঃ 
সে সকলের সুফল যে দেশবাসী কত দিনে ভোগ করিবে 
তাহা বলা কঠিন। ভারতের গায় দরিদ্র দেশে শুধু বড় বড় 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল অমন্তার সমাধান করা সম্ভব 
হইবে না । আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে ব্যষ্টির প্রতি এবং 
কর্মক্ষেত্র রচনা করিতে হুইবে গ্রামাঞ্চলে । বড়'বড় শহরের ' 
সরকার পরিচালিত তথাকথিত, আদর্শ ক্কষিক্ষেত্রের গণ্ভী 
ছাড়িয়া কৃষি-বিশীরদ ও ক্কষিশিক্ষাপ্রাপ্ত . কর্ম্মচারীদিগকে 


আসিতে হইবে পরী অঞ্চলে, এবং সেখানে চাষীদের সুখহুঃখের 


অংশীদাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, হইয়া হাঁতেকলমে উন্নত ' 


_ ধরণের কৃষিপদ্ধতি-শিক্ষা দিতে হইবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন - 


রিপোর্টে সার সর্ব্বপল্লী'রাধাক্ুফন সত্যই বলিয়াছেন, 


" “Our methods of agriculture are primitive. কি 
as our agricultural problem is grimly modern. Ou 


. agricultural methods must be modernised. and . our 


education must be directed, towards that purpose.” - 


নায়কের মুখ দিয়া কথাশিল্পী শরং চন্দ তার কোনও. 
উপন্তাসে “প্রসঙ্কক্রমে চাষীদের সম্বন্ধে যে কয়টি মুল্যবান্‌ 
কথা বলাইয়াছেন- পল্লী-উন্নয়নকামী ক্কষকবন্ধু কর্মিগণের 
উক্ত নায়ক বলিতেছে,_- - 
সত্যিকার চাষী নেই। চাঁষ করা, 
পৈতৃক পেশা, তাই সময়ে অসময়ে জমিতে তে 
লাঙ্গল দিয়ে, বীব্জ ছড়িয়ে আকাশের পানে হুঁ ৃ 
চেয়ে বসে 'থাকে। একে চাষ করা বলে না, জারী 
খেলা বলে । “কোন্‌ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে 
সার বলে, কাঁকে সত্যিকার চাষ করা বলে, এসব জানে ন]: 
*--এসব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে: 
দেওয়া যায় না।..তাঁদের, হাতেনাতে চাষ করিয়ে দেখাতে. 
হয় যে, এ জিনিষটা রীতিমত শিখে করলে ছু*গুণো এমন কি 
চার গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্য মাঠ দরকার, 
চাষ করা দরকার. কপাল ঠুকে মেঘের, পানে চেয়ে হাত, 
পেতে বসে থাকার দরকার নয়।” আমাদের কৃষিপ্রধান: 
দেশে জাতির মেরুদণ্ড ও দেশের আঁশাভরসাস্থল ক্ষককুল'। 
তাহাদের উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে জাতীয় উন্নতি- 
অবনতি । - অতএব ভারতের ক্ৃষিজীবীদের অবস্থার উহ 
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শত তত ৮ 


“আমাদের দেশে 


ত 


রামানন্দ-স্মৃতি 
শ্রীকালীপদ সিংহ 


দীর্ঘদিন পরছুঃখকাতর, শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ উপাসক লোক- 

হিতব্রতী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহার জনহিতৈষণার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহাই এখানে 
সংক্ষেপে বিবৃত করিব । 

১৯২৭ সনে বীকুড়ার অভয়. আশ্রমে একটি সভায় সভা- 
পতিত্ব করিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন ৷ সেই সময় তাহার 
সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তারপর দুর্ভিক্ষে সেবা-কাধ্যে, 
প্রবাসী-বঙ্ব-দাহিত্য-সন্মেলনের অধিবেশনের উদ্ভোগপর্ে, গ্রাম 


উন্নয়ন বিষয়ে, নিরক্ষরতা! দূরীকরণ প্রয়াসে, গ্রশ্থাগার পরি- 


চালনা প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর কর্মে বহু প্রকারে তাহার 
অনুপ্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়া- 
ছিল। 


১৯৩৬ সনে যখন বাকুড়ায় ডি ছুণ্িক্ষ দেখা দেয় এবং , 


লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তাহার 
সহায়তায় ছুণ্ভিক্ষ নিবারণের একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা সাফল্য- 
ম্ডিত হয় এবং সেই অন্নস্কট হইতে বহু লোক রক্ষ! পায়। 
তখনকার দিনে এদেশবাসীর. দুঃখ কষ্টে উদাসীন 

বৈদেশিক সরকারের মনোভাবের কথা সকলেরই স্মরণ 
আছে।. বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ থাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়া 
সত্বেও সরকার বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। শুধু তাহাই 
নয়, বিপদের গুরুত্ব স্বীকার করিতেও তাহারা পরাম্ুখ ছিলেন, 
কেননা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা একবার স্বীকার করিলে 
ফেমিন কোডের নিয়মানুযায়ী ছুন্ভিক্ষ নিবারণের যাবতীয় 
ব্যয়ভার সরকারকে বহন করিতে হইত। বীকুড়া ডিদ্রিকট 
রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অযুত শশাঙ্কশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক দিন এই ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে 
আলোচন! করিয়া জানিলাম যে, উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাহা- 
দের রিলিফের কাৰ্য্য সুষ্ঠভাবে চলিতেছে. না, তাহাদের 
সংগৃহীত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে উপরস্ত 'জন- 
সাধারণের পক্ষ হইতেও বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। 
তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিলেন যে, সংবাদপত্রে এই 
বিষয়ে কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না । 

ইহার পর কোন্‌ কোন্‌ থানায় কি পরিমাণ ফসল হইয়াছে, 
কি পরিমাণ ঘাটতির সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি স্থান 
হুইতে তথ্যান্ুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম । এই ভাবে সমগ্র 
জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করিলাম, ৷; বৃষ্টির অভাবে 
কোথাও ছয় আনা, কোথাও চারি আনা পরিমাণ ফসল 
হইয়াছিল এবং শুধু খাদ্যাভাব নয়, পুক্ষরিণীগুলিও শুকাইয়া, 
যাওয়ায় মারাত্মক ভ্বলাভাব উপস্থিত হইয়াছিল ৷ 


কলিক।তায়-গিয়া বহু বিশিষ্ট নাতির সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ছুণ্িক্ষ নিবারণের চেষ্টা করার অন্ত দেশব্যাপী একটি 
আন্দোলন চালাইবার কথা বলিলাম । অনেকেই সহাহুভুতি 


প্রকাশ করিলেন, কিন্ত এই প্রচেষ্টার সাফল্য সন্বদ্ধে ভরপা দিতে ত 


পারিলেন ন| ৷ তখন নিরাশ হৃদয়ে অরদ্বেয়'রামানন্দবাবুর নিকট 
যাই। কি আশ্চর্য্য | প্রথম কথাবার্তার পরই তিনি ইহার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং শুধু মৌখিক সহাম্থভূতি প্রকাশ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। তিনি ছুঁ্িক্ষ সম্বন্ধে একটি পূর্ণ বিবরণ 'প্রবাসী”তে 
প্রকাশ করিলেন এবং “প্রবাসী” -ও “মভার্ন রিভিয়ু’ পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার. উপর খুব জোরালো মন্তব্য করিয়! 
দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 

তাহার নিকট উৎসাহ পাইয়া আমি কয়েকজন তরুণ' 
সহকন্মী লইয়া বাঁকুড়া সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে কলিকাঁতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ১৯৩৬ 
সনের ২রা এপ্রিল একটি জনসভার আয়োজন করি । উক্ত হল 
সংগ্রহ ব্যাপারে রামানন্দবাবু নিজে উহার কর্তৃপক্ষের নিকট /_ 


আবেদন করেন। শারীরিক অন্ুস্থতাঁর জন্য তিনি সভাপতিত্ব: ২ 


করিতে অসমর্থ হওয়ায় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীত্ুষারকাস্তি ঘোষ মহাশয় ইহার সভাপতির কাজ করেন। 
তিনি এবং বাঁকুড়া! সন্মিলনীর ৬বিজরয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
ছুণ্ডিক্ষের কথা বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। এই সভায় 
একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই 
স্বীকার করেন এবং সরকারকে অবিলম্বে ছুঙিক্ষের 'কথা 
প্রকান্তঠে ঘোষণা করার জন্য অন্থরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত 


.হুয়। ইহার বিবরণ পরদিন অস্ভতবাজার পত্রিকা, আনন্দ- 


বাজার পত্রিকা, বন্থমতী, এডভান্স প্রভৃতি সংবাদপজে বিশদ 
ভাবে প্রকাশিত হয় এবং দেশব্যাপী একটা আলোড়নের সৃষ্ট 
হয়। অবশ্য ইতিপুর্বেই রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া সন্মিলনী, 
জিষী্ট বোর্ড ও ডিগরী্ট রিলিফ কমিটি প্রভৃতি ছু্িক্ষের দেবা 
কাৰ্য্য চালাইতেছিল। 

তারপর ভারত-ভবনে অম্ৃতবাজার পত্রিকার সিটি আপিসে 
২৯শে এপ্রিল একটি জনসভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া 
একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠন কর! হয় এবং ইহার 
বিবরণ তৎপরদিন কলিকা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়। 
সভাপতি- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি-_ তুষার 
কানম্ভি ঘোঁষ ও শ্রী পি. এল, ত্ৰিবেদী, সম্পাদক--ডাঃ বিনয় 
সিংহ, সহ-সম্পাদক--এীকালীপদ সিংহ ও ডাঃ আবছুল মালেক, 


, সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। 


জ্যৈষ্ঠ 


পাস, 





লাভত 


শ্রীকমলক্ক্ণ রায় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপুর্র্ব সচিব), বিজয়- 
কুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) শ্রীযামিনী রায়, 
হরিসাঘন সিংহ, আীবিপিন দাস, গ্রীমণন্দ্রনাথ পালিত, 
এীরাধিকাপ্রসাদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । এই সমিতির নাম 
দেওয়া হইল “বীকুড়া সম্মিলনী কেন্দ্রীয় ছুশ্ডিক্ষ সাহায্য 
/ সমিতি 1? 

তারপর প্রায় প্রত্যহই কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে রি 
সমিতির আবেদন প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ছুণ্ডিক্ষের 
প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল । তৎকালীন সরকারী মুখপত্র 
ট্েটস্ম্যান পত্রিকাঁও সহাম্ুভূতিশ্থচক মনোভাব লইয়া দুর্ভিক্ষ 
সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । দেশবাসীর নিকট 
হইতে যথেষ্ট সাহায্য আসিতে লাগিল এবং বছ স্থানে সেবা- 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল । যাহাই হউক, সরকারী সাহায্য 
ব্যতীত শুধু বেসরকারী সাহায্যে কখনই এইরূপ বিরাট 
দেশব্যাপী একটি প্রবল 
আন্দোলন সুষ্টি হওয়ায় জনমতের চাপে সরকার আর নিশ্চেষ্ট 
থাকিতে পারিলেন না । বাংলার তৎকালীন রাঁজস্ব-সচিব 
বি. কে, বন্ধ মহাশয় তুষারবাবুর সহিত ছুণ্ডিক্ষণীড়িত বাকুড়ার 
গ্রামে গ্রামে গিয়া স্বচক্ষে লোকের ছুরবস্থা,দর্শন. করেন এবং 


“*ু্‌ সংবাদপত্রে একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।. তারপর 


টি 


সরকার এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রায় ষোল আনা দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া কৃষিখণ, দুঃস্থদের অর্থসাহায্য, পু্ধরিণী খনন, রাস্তাঘাট 
নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি পূর্ত-কার্য্যে আন্দাজ আট-দশ লক্ষ টাকা ব্যয় 


_ করেন। 


উক্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতির যািতীয় যুদ্রণকাৰ্ষ্যের 
ব্যবস্থা রামানন্দবাবু প্রবাসী প্রেস হইতে বিনামূল্যে করিয়া 
দিয়াছিলেন। অন্তান্ যে সব সেবা-সমিতি সেবাকার্ধ্য 
করিতেছিল. বলা বাহুল্য, দেশব্যাপী, আন্দোলনের ফলে 


_ তাহাদের কার্ষ্যের পরিমাণও বহু গুণ বর্ধিত হইয়াছিল এবং 


সার! বাংলার তথা ভারতের দৃষ্টি এই-দ্িকে পতিত হইয়াছিল । 
ইহার পর ১৯৪০ সনে জামসেদপুরে প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য 


র্পপপ্েনন অহ্িত হওয়ার ব্যাপারে রামানন্দবাবুর সক্রিয় 


সহযোগিতার কথ! বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয় । 
জামসেদপুরে উক্ত সভা আহ্বান করার প্রসঙ্গ ১৯৩৯ 
সনের প্রথম দিকে বেক্লী এসোৌসিয়েসনের একটি সভায় 
আমি উখাপন করি । উপস্থিত সদস্তগণ্রে মধ্যে কোনও 
কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার বিরোধিতা করেন। তাহার! 
বলেন, এই এসোসিয়েসন শুধু বাঙালীদের সুবিধা ও অস্থবিধা 
বিবেচনা করিবার জন্ত গঠিত, ইহার সহিত সাহিত্যালোচনার 
কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না । ' তাহারা বলেন লোহার 
কারখানায় যাদের কাজ তাদের আবার সাহিত্য লইয়া মাথা 


রামানন্দ-স্থৃতি - 


. কোষাধ্যক্ষ ভূতনাথ কোলে, সদস্তগণ-_-শ্রীথষীন্্নাথ সরকার, 
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ঘামানোর অবসর কোথায়? কিন্তু উহার সভাপতি বিশিষ্ট 
জনসেবক শিল্পপতি নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় আমার প্রস্তাব 
আএহের সহিত সমর্থন করেম। তার পর ১৯৩৯ সনের জুন 
মাসে আমি রামানন্দবাঁবুকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখি । 
ইহার পর আমি তাহার সহিত কলিকাতায় দেখা করি । তিনি 
এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন এবং আমাকে এ বিষয়ে 
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি কানপুরের ডঃ সুরেন্্- 
নাথ সেন মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহার করিতে উপদেশ 
দেন। তদহুসারে আমি ডঃ সেনকে একখানি পত্র লিখি । 
এই পত্রখানি একটি ভুল ধারণার স্ব করে। আমার পত্র 
পড়িয়া কর্তৃপক্ষ ইহাকে জামসেদপুরের পক্ষ হইতে সম্মেলন 
আহ্বানের আমন্ত্রণ মনে করেন এবং পরিচালক সমিতির একটি 
সভায় উক্ত আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়! প্রস্তাব গ্রহণ করেন; সেই 
বৎসর আবার অন্ত কোনও স্থান হইতে সন্মেলমকে আহ্বান 
করা হয় নাই। পরিচালক সমিতি বোস্বাইয়ের বাঙালী 
এসোদিয়েসনকে সম্মেলন আহ্বান করার জন্য অন্থরোধ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের অসামর্থ্য জানাইয়া দেন। 
অগত্যা সেই বংসর পরিচালক সমিতি সম্মেলন বন্ধ রাখার 
কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। - 
আমি তাহাদের পত্র পাইয়া বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া 
পড়িলাম। চলস্তিকা সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদণ্ত শ্রীবৈদ্য- 
নাথ সরকার, ভঃব্রন্মপদ মুখোপাধ্যায়, এীজ্ঞানেন্্রনাথ চট্টো- 
পাব্যায়, শ্রীন্ধীর সেন,. শ্রীহরিপদ সাহিত্য-রত্ব প্রভৃতিকে 
এই পত্রগুলি দেখাই এবং এ বিষয়ে কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে 
পরামর্শ করি। তাহারা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং 
যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্যাপারটি তত সহজ 
ছিল নাঁ। বিরাট সমারোহ এবং বিপুল অর্থের প্রয়োজন, 
কেন নী সারা বাংলার এবং প্রবাসের বাঙালী সাহিত্যিক ও 
সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই উপলক্ষে একত্রিত হইয়] থাকেন। 
আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে আমার কম্মেকটি বিৰৃতিও 
প্রকাশিত হয়৷ কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে সেরূপ কোনও 
আগ্রহ দেখা ,যাইতেছিল না। অগত্যা পুনরায় রামানন্দ- 
বাবুকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়! পঞ্জ লিখিলাম। তিনি ইহার 
উত্তরে জামসেদপুরে আসিয়া একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে 
সন্মত হন। তিনি ৬ই আগষ্ট ১৯৩৯ সনে জামশেদপুর মিলনী 
হলে মর্ম্ম্পর্শা ভাষায় সম্মেলনের ভার গ্রহণ করিতে জন- 
সাধারণকে আবেদন জানান । এই বক্তৃতার ফলে এবং তাহার 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেকেই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি 
করেন এবং তীহাব্রা এই বিষয়ে উদ্ভোগী হইতে স্বীকৃত হন। 
পরবর্তী বড়দিনের সময় জামসেদপুরে ইহার অনুষ্ঠানের জন্য 
প্রস্তাব গৃহীত হুইল । 
কিন্ত তাহার পর বড়দিনের ছুটিতে রামগড়ে নিখিল ভারতীয় 
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জাতীয় মহাঁসমিতির অধিবেশন হইবার কথা ঘোষিত' হওয়ায় 
ওঁ বৎসর জামসেদপুরে ' প্রবাসী-বদসাহিত্য সম্মেলনের ila 
বেশন স্থগিত রাখা হয়। পর 
তাহার পর পুনরায় যখন রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনের 
তারিখ পিছাইয়া যাওয়ার কথা প্রকাশিত হইল তখন "রামানন্দ 
বাবু আমার নিকট ৬১১/৩৯ তারিখে এক পত্র মারফত 
জীমসেদপুরের বাঙালীদের বিশেষ 'অন্থরোধ জ্ঞাপন করেন 
যেন এবংসর বড়দিনের ডুটিতেই উক্ত সম্মেলনের অনুষ্ঠান কর! 
হয়। উক্ত পত্রে তিনি লেখেন, “জামসেদপুরে এবার প্রবাসী- 
বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইলে বড় ভাল হয় জাঁম- 
'সেদপুরের ও টাটানগরের সমুদয় প্রধান বাঁগালীদের অনুরোধ 
করিবেন এবং আবশ্ক হইলে তাহাদিগকে আমার এই পত্র 
দেখাইবেন। ডিসেম্বরের গোড়াতে সকলের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে যাইতে পারি যদি আবশ্যক হয়।” - কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, সময়ের স্বল্পতার জন্য উহা আর সম্ভব হইল না এবং 
পর বৎসরের জন্য অধিবেশন স্থগিত 'রহিল।, তখন অত্যন্ত 
মৰ্ম্মাহত হইয়া ৭১২৩৯ তারিখে আমাকে লেখেন “আপনি 
প্রবাসী-ব্ভ-দাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন জামসেদপুরে 
- করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছেন । 
চেষ্টা সফল না৷ "হওয়ায় দুঃখিত হইলাম ।' এবার উক্ত 
সম্মেলনের অধিবেশন কোথাও হইবে না ইহা আমাদের অর্থাৎ 
বাঙালীদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।” পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০ 
সনের ডিসেম্বর মাসে নগেন্্রনাথ: রক্ষিত, শ্রীসত্যেশ গুপ্ত 
স্থির বন্ধ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আন্কুল্যে, চলভ্ভিকা 
সাহিত্য পরিষদের'ও জনসাধারণের সহযোগিতায় গুরুসদয় 
দণ্ড মহাশয়ের সভাপতিত্বে জামসেদপুরে ' উক্ত' সাহিত্য 


প্রবাসী 
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লালাশলাপলপাপা লালা শল 


‘লনের ' অধিবেশনের, বছ পূর্ব 'হইতে 'জামসেদপুরে গিয়া . 


"ইহার উদ্যোগ."আয়োজনের তত্বাবধান করেন। বাংল! 
‘ও বাংলার বাহিরের -বহু খ্যাতনামা...দাহিত্যিক উহাতে 
‘যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা যে শুধু বাঙালীদের মধ্যেই 
সাড়া জাগাইয়াছিল * তাহা! *- 


প্রতি: আক্ব্ট হইয়াছিলেন 1'-:টাটা 'কোম্পীনীর তৎকালীন 


জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, জে. গান্ধী বাংলাভাষায় সভার 


উদ্বোধন-ভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। ' 

বাঁকুড়া, জেলার - অন্তর্গত আমাদের- স্বগ্রাম ভাঁছুলস্থ 
-গ্রন্থাগারের  বাধিক অধিবেশনে ১৯৪১ সনের আীবণ মাসে 
বর্ধাকালের দারুণ হুর্য্যোগে রামানন্দ বাবু একবার সভাপতিত্ব 
করেন! উক্ত সভায় সিদ্ধ ক্খাধাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর 
রায় ছিলেন প্রধান বক্তা |. : 

ভাঁহারা উভয়ে প্রামবাসিগণকে পল্লী-উন্নয়ন-কার্ষ্যে প্রভূত 
উৎসাহ দান’ করেন। রামানন্দবাবু উক্ত গ্রন্থাগারের এক 
জন পৃষ্ঠপৌষক ছিলেন এবং ইহাতে অনেকগুলি পুস্তক দীন. 
করেন।. এই গ্রন্থাগারটিকে কি ভাবে পল্লীগ্রামের আদর্শ 
গ্রন্থাগারে পরিণত করা যাঁয় তিনি তৎসন্বন্ধে অনেক মূল্যবান 


উপদেশ দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করিয়া কিরূপ - 


শিক্ষাবিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, ম্যালেরিয়া নিবারণ, 
"জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন. প্রভৃতি ' পল্লীসংগঠনযূলক কার্য করা, 
যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ক্রেন । 

' আমার নিকট তাহার লিখিত পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে তাঁহার 


সরলতা, সৌজন্য এবং হৃদয়ের স্বচ্ছতা সুপরিক্ডুট । ১৯৪১ সনে . 


রামানন্দবাবুর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ যখন বীকুড়ায় আসেন তখন 
তাহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি 


টু 


নয়, বহু: অবাঙালীও 'ইহাঁর - 


/ 


৯ 


 সন্মেলন মহা অমারোহে অনুষিত হইল। রামানন্দবাবু সম্মে- শহরের মিলির ঠাতি নাহি করল ৃ 
. দিবাশেষে ১, 

ৰ আশুতোষ সান্যাল বি MS LE tes 
ক্ষয়রোগএন্ডসম পাও্র আকাশ : fh ৪ এনা kd | 
ধুকিতেছে শুয়ে কোন্‌ বিস্তীর্ণ শয্যায়. . :. কনক-গাঁগরী ভরি” তরল তিমিরে, 
এই বুঝি এইবার উঠে নাভিশ্বা়, 
্রস্ত দিগঙ্গনাদল কৃরে হায় হায় | . I বিহাঁইয়| শাস্তি শে জলে সথলে-- 
সমীর আঁতপ্ত সত শিথিল মন্থর, এ সুপ্তি -যুবনিকা দিবে টানি, ধীরে ধীরে । 
নীরব নিশ্চল শ্যাম বিটপী-পল্পর, : ' আজি সাধ যায়, নিয়ে ক্লান্ত দেহমন . 
নিরজন পল্লীবাটে বিল্লীকলস্বর-: 


সহস্র কের যেন তীব্র আর্তভরব |... 


- তব বক্ষ-দরসীতে করিতে গাহন। 


EAE 





ভারত-আশ্রমে (১৮৭৪) কেশবচন্ত্র সেন (মধ্যস্থলে), শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ও অন্তান্ত মহিলাগণ | (১) জগন্সোহিনী সেন, 
(কেশব-পত়ী ), (২) রাঁধারাণী লাহিড়ী, ( ৩)'লৌদামিনী মজুমদার, (৪) রাজ্লক্ষ্মী সেন, (৫) সুদক্ষিণ! গঙ্গোপাধ্যায়, - 
৬) বরদাহু্দরী চট্টোপাধ্যায় (৬সরোছিনী নাইডুর মাতা! ), (৭) যোগম্যায়! গোস্বামী, (৮) -অন্নদায়িনী সরকার, 
'_ (৯) শিবনাথ শান্্রীর পত্বী : 


স্্রীশিক্ষা-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 

ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন জনসমাঁজে ধর্মমনেতা ও সমাজ-সংস্কারক 
₹ বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমাজের কল্যাণ- 
কর্মে তাহার প্রতিভা কত গভীরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল সে 
সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত সম্যক ধারণা নাই। 
্ত্ীজাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্রের বহুমুখী 
প্রতিভার একটি প্রকষ্ঠ নিদর্শন। তাহার জীবনী-এস্থসযূহে 
এবিষয়ে উল্লেখ আছে সত্য, কিন্ত ইহার যথাযথ বিবরণ 
তাহাতে তেমন মিলে না ৷ সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক- 
পত্র, শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণ এবং প্রামাণ্য পুস্তকাদি 
হইতে এ বিষয়ে বিস্তর, তথ্য পাওয়া “যাঁয়- ,-আমি এই 
.সমুদয়ের নিরিখে এখানে কেশবচন্ত্রের ্রীশিক্ষা আন্দোলনের 
কথা কিঞ্চিৎ অলোচনা করিতে চাই। 

স্বীশিক্ষা তথা দ্বীজ্জাতির উন্নতি-প্রচেষ্ট কেশবচন্ত্রের 
“আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরব্ধ হয়। রাজা রামমোহন রায় 
সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে যে-সব পুস্তিকা লেখেন 
সেগুলির মধ্যে শিক্ষাহীনতার দরুনই যে নারীজাতির . এরূপ 
অধঃপতন-ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মিশনরী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্থকুল্যে বহু বালিকাঁ-বি্ালয় স্থাপিত হয় 
বটে, কিন্ত হিন্দুদ্িগকে “ীষ্টান” করাই তাহাদের মনোগত 
বাসনা! ছিল বলিয়া সমাজ্জে তাহা গ্রাহ হয় নাই । শ্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারকল্পে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা ও পণ্ডিত 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের . “স্রীশিক্ষাবিধায়কে”র কথ! 
সর্বাণ্থে উল্লেখযোগ্য । নব্যশিক্ষিত' বাঙালী যুবকের! 


নিজেদের পত্বীগণকে গৃহে জা আধুনিক শিক্ষাদান, 
অগ্রসর. হন । শ্ত্ীশিক্ষা যাহাতে সমাজে অবাধে. প্রবর্তিত 
হুইতে পারে সেব্রন্তও তাহারা নানারূপ জল্পনাকল্পনা করিতে- 
ছিলেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার প্রযুখ নব্যশিক্ষিত 
বাঙালীগণ কর্তৃক ১৮৪৭ সনে যে কাবিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়, তাহা আধুনিক কালের সাধারণ -বালিকারিদ্যালয়- 
গুলির আদি বলিয়া ধরা যায়। ইহার ছুই বংসর পরে, 
১৮৪৯ সনের ৭ই মে ভারত-সরকারের ব্যবস্থাসচিব জন এলিয়ট 
ডিক্কওয়াটার বেখুন_প্রধানতঃ 'রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন 


. মুখোপাধ্যয়.এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়ে 


ইদানীভ্তন পরিচিত বেখুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল সম্পাদকরূপে এই 
বিদ্যায়তনটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। সরকার কর্তৃক: 


বিদ্যালয়ে সাহাধ্য-দানের ব্যবস্থা হইলে তিনি কলিকাতাঁর 


পার্খবর্তী কয়েকটি জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। 
সরকারী সাহায্য বন্ধ হইলেও টির তির 
চাদা তুলিয়া এগুলি চালাইয়াছিলেন |১ 

‘কিন্তু তখন বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইবার, রীতি 
প্রচলিত থাকায় তাহারা অধিক দিন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ 
পাইত না, দশ-বার বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে. বিছ্ালয় 
হইতে বিদায় লইতে-হুইত- খ্বশুরগৃহে লেখাপড়ার:চ্গা-সম্ভব - 
না হওয়ায় বালিকাঁদের শিক্ষা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হুইত। 


১! ঈশ্বর বিদ্যাসাগর (সাঁহিত্যসাঁধক 2৬ )- শ্রীত্রজেন্্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয় সংস্করণ, পু. ৭৩৭ 





১৫০ ৰ 


নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু 
যে.কারণে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হয় নাই ঠিক সেই 
কারণে তাহাদের এ প্রচেষ্টাও কার্যকরী হইল না । উচ্চ- 
শিক্ষিত যুবকগণ ্রান্ষধর্ম্বর আশ্রয়ে আসিয়া কেশবচন্দ্রের 
নেতৃত্বে উক্ত অভাব পুরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। জন- 
কল্যাণকর এবং আধ্যাত্মিকতা--ছুই-ই ছিল কেশবচন্দ্রের 
জীবনাদর্শ । সাধারণের মধ্যে স্থশিক্ষা প্রচারোদ্দেষ্যে ১৮৬১ 
সনের ৩রা অক্টোবর কলিকাতা ব্রান্মপমাজ-গৃহে স্থবিখ্যাত 
স্টামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে যে জনসভার অধিবেশন হয় 
তাহাতেই উক্ত সভার. আহ্বায়ক কেশবচন্দ্র নারী-শিক্ষার 
আবশ্যকৃতার বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।২ ১৮৬৩ 
সনের মাঝামাঝি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকগণ কর্তৃক 
্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠিত হইল । এই সভার দুইটি উদ্দেন্ঠ-_ 
দেশোন্নতি এবং ত্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। “তত্ববোঁধিনী পত্রিকা” 
অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক ( ইং ১৮৬৩) সংখ্যাতেই লেখেন, “বয়স্থা 
নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যের এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন,'..” | সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের পরিপুরকরূপে 
: ভ্ৰাহ্মবঙ্ধু সভা ‘অস্তঃপুর শ্রীশিক্ষা"র প্রবর্তন করেন। সভার 
পক্ষ হইতে “অস্তঃপুর শ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীহরলাল 
রায়”__এই স্বাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঘোষিত হইল £ 
“ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশে শ্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় 
বিদ্যালয় সংস্থাপিত; হইয়াছে । কিন্ত বালিকাগণ বিদ্যালয়ে 
ছুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল 
উৎপন্ন হইতেছে না । যাহাতে বালিকাঁগণ উত্তমরূপে শিক্ষা- 
লাভ করিতে পারে এই রূপ একটি প্রণালী কলিকাতা ত্রান্ষবন্ধু 
সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী ক্রমে বালিকাগণ 
বিদ্যালয়ে না গিয়া: বাগিতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ 
কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের 
বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হুইবেক । 
বৎসরে ছুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পান্রী- 
দিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাহার! এই প্রণালী 


অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিক।দিগকে 


শিক্ষা দিতে চাহেন তাহারা তাহাদিগের নাম, খাম, বয়স, 
পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় 
বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র 
কলুটোলার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট 
পাঠাইবেন 1৮৩ 

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি শ্রেনীর 





২। তত্ববোধিনী পহ্হিক_কার্তিক ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। 
ও! এ "ভাতৰ ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩) পৃ. ৮৩ । 


প্রবাসী 
মিশনরীরা ইতিপূর্বে জ্রেনানা মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অস্তঃপুরে 


১৩৫৭ 








পাঠ্য পুস্তক নির্ধারিত করা হইল । ব্রাহ্ষবন্ধু সভা প্রায় ছুই 
বৎসরকাল পরে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্ধ্য বামাবোধিনী 
সভার হস্তে অর্পণ করেন। শেষোক্ত সভা উমেশচন্দ্র' দত্ত, 
বিজয়কৃষণ গোস্বামী প্রমুখ ত্রাক্ম যুব-নেতাদের দ্বারা ইহার 
মুখপত্র “বামাবোধিনী পত্রিকা” পরিচালনার জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রতিষ্ঠাবধি অন্তঃপুর স্ত্ীশিক্ষার কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অক্টোবর 
১৮৬৭ (আমিন ১২৭৪) সংখ্যায় , “বামাবোধিনী পত্রিকা” - 
লেখেন £ 

“বিগত ১৮৬২ শ্রীঃ অবে((8), ১২৭০ বঙ্গাব্দে এই কলিকাতা 
মহানগরীতে “থিস্টিক্‌ ফ্রেওস্‌ সোসাইটি” নামে একটি ত্রান্ষবন্ধু 
সভা সংস্থাপিত হয় । শ্রীশিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে কিয়ম্মাস পরে . 
উক্ত সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটি স্বতন্র 
সভা প্রতিঠিত হয় 1.--১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা 
্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্ীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টি ছাত্রীকে 
পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কার প্রদত্ত হইলে, অনস্তর 
১২৭১ বঙ্গাব্দের.শেষে ব্রান্ষবন্ধু সভা এই অস্তঃপুর জ্রীশিক্ষা 
প্রণ।লীর ভার বাঁমাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। 


তদ্বধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের ' 


.পুর্ববাবলম্ষিত প্রণালীর. সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং 


১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রারস্তে বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় 
সভ্যদিগের অনুমত পরীক্ষা পুস্তক সকলের একটি নৃতন তালিকা! 
প্রকাশ করেন।' তাহাতে অস্তঃপুর শ্রীশিক্ষার সময় পাঁচ 
বৎসরে বিভক্ত করা হয়---১২৭০৷১২৭১ এই ছুই বৎসর ব্রাহ্ম 
বন্ধু সভার হস্তে তাহার ভার থাকে । এবং ১২৭২1৭৩।৭৪ - 
এই তিন বৎসর উহা! বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে ।” 
তৎকাল প্রচলিত স্রীশিক্ষার পরিপুরক হিসাবে অন্তঃপুর 
ত্রীশিক্ষা কেশব-য়গুলী কর্তৃক পরিকল্পিত ও অনুস্থত হয়। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিগ্ভালয়গুলিরও যাহাতে সম্যকৃ উন্নতি হয়, 
সে উদ্দেশ্তেও ১৮৬৬ সনের শেষভাগ হইতে আয়োজন চলিতে 
থাকে । শিক্ষয়িত্ৰী প্রস্তুত কর! দ্বারাই প্রধানতঃ উহা! সম্ভব । এ 


A 


~~ 


বৎসর নবেম্বর মাসে ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেন্টার ' 


ভারতবর্ষে আগমন করেন । তিনি শিক্ষয়িত্রী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 


পক্ষপাতী ছিলেন -এবং কলিকাতায় আসিয়া নারী-শিক্ষা২ 


বিস্তারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর, কেশবচন্দ্র সেন 
প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন। 
তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইহার 
সাফল্য সম্বন্ধে বিষ্ভাসাগর মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন । 
কেশবচন্ত্র কিন্ত কার্পেন্টারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে 
উৎসুক হইলেন। কলিকাতার বেখুন স্কুলের সঙ্গে একটি 
শিক্ষয়িত্রী বিগ্ঠালক্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সরকারকে কার্পেন্টার 


_ ৪ ইহা ভুল, ‘১৮৬০ খ্রীঃ অনা হইবে। 


শখ 


টি 


জ্যৈষ্ঠ 


~ 





লা লালালা লা লা 


একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে বিশেষ কাজ হইল । কিছুকাল 
আলাপ-আলোচনার পর সরকার এইরূপ একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার সন্মতি দ্রিলেন। ১৮৬৯ সনের জানুয়ারী মাসের শেষ 
ভাগ হইতে তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে একজন 
ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষব্রতীর তত্বাবধানে বেথুন স্কুলের সঙ্গে 
ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্ৰী বিষ্কালয়ের কার্য্যও আরস্ত 
১৮/হইল। কেশবচন্ত্ের সহায়তায় কুমারী কার্পেন্টারের উদ্দেশ্য 
কার্ধ্যকরী হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
বিলাত পরিভ্রমণকালে ( এপ্রিল-অক্টোবর ১৮৭০) 
কেশবচন্ত্র স্বদেশের নারী জাতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় 
উপায়াদি সম্বন্ধে সেখানকার জনসভায় একাধিক বক্তৃতা! 
করেন। তাহার উপস্থিতিতে কুমারী কার্পেন্টার ব্রিষ্টল নগরীতে 
১৮৭০১ ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। এই সভায় ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ ভারতীয় নারী- 
জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার দ্রুততর করিবার উদ্বেস্টে 
“নেশন্তাল ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েশন” নামে একটি সভা! প্রতিষ্ঠিত 
হইল । কেশবচন্দ্র একটি বক্তৃতায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের স্থচন/কে 
'. ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে. অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। 
নেশগ্তাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মাদ্রাজ, বোশ্বাই, করাচী, 
কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে শীখা-সভা 
“গঠন করিয়! বিগ্তালয়ে সাহায্য, উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বৃত্তি, স্বীপাঠ্য 
. পুন্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদি নানা ভাবে স্ত্ীশিক্ষা প্রচারে তৎপর 
হইম়্াছিলেন | 


৩ 


স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কেশবচন্ত্র জাতিধর্্মবর্ণ নির্ববি 
শেষে স্বদেশবাসীদের সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন জনহিতরুর কার্যে 
" উদ্বদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সভা স্থাপনে উদ্ভোগ্ী 
হইলেন.] ইহার নাম হইল-__1110180 Reforms Asso- 
018090৮ বা ভারত-সংস্কার সভা | ৭ই নবেশ্বর (১৮৭০) 
তারিখে অন্ুঠিত ইহার প্রথম অধিবেশনে কার্যক্রম যথাযথ 
নির্ধারিত হইল । সভার কার্ধ্য পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হয়! 
“ন্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন বিভাগ”-_কার্ধ্যস্থচীতে স্বভাবতঃই 
প্রথম স্থান অধিকার করিল। কেশবচন্্র দেন হইলেন ভারত- 
সংস্কার সভার সাধারণ সভাপতি, গোবিন্দটাদ ধর সাধারণ 
সম্পাদক । প্রত্যেক বিভাগের কার্ধ্য তত্বাবধানের জন্য ইহার 
" অন্তৰ্গত স্বতন্ত্ৰ সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। “্রী- 
জাতির উন্নতি সাধন” বিভাগের সভাপতি হন প্রতাপচন্্র 
মজুমদার এবং সম্পাদক উমেশচন্্র দত্ত । উমেশচন্্র ইতিপুর্কেই 
‘বামাবোধিনী পত্রিকা” সম্পাদন ও পরিচালন কার্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়া নানাপ্রকারে নারীজাতির সেবা করিয়া 
আসিতেছিলেন। কাজেই উপযুক্ত পাত্রেই এই বিভাগের 
সম্পাদনাভার অর্পিত হইল । এই বিভাগের কার্য সাধিত 


৫ 


ত্ীশিক্ষা-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন 





১৫১ 


হইবার কথা হয় “বালিকা-বিস্ালয়, অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামা- 
গণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ 
এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিভোধিক দান” ইত্যাদি৫ দ্বারা । 
জ্ীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের কার্য্যও শীদ্রই আরম্ভ 
হইল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কেশবচন্ত্র শিক্ষয়িত্রী তৈরি 
করিবার উদ্দেন্টে কুমারী কার্পেন্টারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া" 
ছিলেন। বেখুন স্কুলের সঙ্গে যে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা 


- শিক্ষয়িত্ৰী বিগ্ভালয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার 


বিশেষ উন্নতি হয় নাই, ১৮৭১ সন নাগাদ বিগ্ভালয়ের অবস্থা 
শোচনীয় হুইয়া দাড়ায়। কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত 
বিভাগে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্ভালয় -১৮৭১ সনের ১ল! 
ফেব্রুয়ারী স্থাপন করিলেন। “বামাবোধিনী পত্রিকা” মার্চ 
১৮৭১ সংখ্যায় বিষ্চালয় সন্ধে লেখেন, 

“তারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্ৰী বিভালয় 
হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টি হইয়াছে । 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজ্রয়ক্ষ্চ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা 
শিক্ষা দেন এবং একটি বিবি [ মিস্‌ পিগট- বেখুন স্কুলের ভূত- 
পূর্ব জুপারিণ্টেণ্ণ্টে ] ইংরাজী ও শিল্পকার্য্য শিখান। ভক্তি- 
ভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকারী 
বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়| থাকেন ।” | 

- বিষ্ঞালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই, এই বৎসর্রে মে মাসে 
কেশবচন্ত্রের প্রেরণায় এবং ছাত্রীদের উদ্যোগে নারীজ্জাতির 
কল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ আলোচনার উদ্বেষ্ঠে 
বামাহিতৈষিনী সভা” প্ৰতিষ্ঠিত হয় ।৬ প্রতি পক্ষান্তে শুক্রবার 
ইহার অধিবেশন হইত । এই সভায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষঃ 
গোস্বামী প্রমুখ বিভিন্ন নেতার সভাপতিত্বে নারীজাতির উন্নতি 
বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষামূলক নান! বিষয়ে ছাত্রীরা 
প্রবন্ধ পাঠ. করিতেন এবং তদুপরি নানারকম আলোচনা! 


চলিত । শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ' সঙ্গে এ সভাও বছ বৎসর 


জীবিত ছিল। 

প্রথম বংসর বিজরয়কৃ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে অঘোরনাথ গুপ্তও৭ 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্ধ্যে ব্রতী হন. ছাত্রীগণ প্রায় 
সকলেই বয়ন্থা ; অল্গকালের মধ্যে তাহারা পাঠে উৎকর্ষ 
দ্রেখাইতে সমর্থ হইলেন। তাহাদের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায়ই 
ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাত্রীসখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া 
জুলাই মাস (১৮৭১) নাগাদ বাইশ জনে দ্রাড়ায়। বিপ্তালয়ের 
আয়ব্যয় এবং ষাম্মাসিক পরীক্ষাদি সম্বন্ধে ‘ৰামাবোধিনী 
পত্রিকা” শ্রাবণ ১২৭৮ লেখেন, . | 


৫ বামাবোধিনী পত্রিকা-_অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭')। 
৬. বর --বৈশাথ ১২৭৮ (মে ১৮৭১) 
৭ ধর্মততব ১৬ ফান্তুন, ১৭৯৩ শক (ইং ১৮৭২) 


১৫২ 





শা 


- “বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যুনাধিক ১৫০২ দেড়শত টাকা 


হইয়া থাকে, তজন্থ বামাকুলহিতৈষী মহাত্বাগণের দাতব্যের 


. উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ৷ -এইকূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টির কার্য 
" চল্লিয্না গত মাসের প্রথমে ইহার যান্নাধিক পরীক্ষা ও. ছি 
তোধিক বিতরণ হইয়াছে 1. 

(পিই আগষ্ট গণের পারিতোষিক বিতরণ কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয়।-. 


| হি পারিতোষিক-প্রাপ ছাত্রীদের নাম, ; এইরূপ 


উল্লেখ করেন, 


“১ম শ্রেণী । গ্রীমতী র রাধলক্দী সে সেনচ, কুমারী সৌদামিনী 


| কাস্তগিরী৯ কুমারী রারারাণী লাহিড়ী১০। , 
এ বয় শ্রেণী। 


১ ৩য় শ্রেণী { 
বন্ধ, বসস্তকুমারী মৈত্র 1” 


“বামাবোধিনী পত্রিকায় পারিতোষিক-প্রাপ্ ছাত্রীদের 
এখানে; 
উন্নতি-বিধান বিভাগ 


উৎকৃষ্ট রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইল। 
এই পত্রিকাঁখানির, সঙ্গে ্্ীজাতির 
তথ! শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্তালয়ের সম্পর্কের - কথাও একটু বলা, 
আবশ্যক । 
চনত দত্ত স্রীজ্বাতির উন্নতি-বিধান বিভাগেরও সম্পাদক । 
বিভাগের একথানি মুখপত্রের আবশ্যকতা অনুভুত হইতেছিল, 


বামাবোধিনী পত্ৰিকাই এ অভাব পূরণ করিল ।. ভাগ্র ১২৭৮. 
স্ন ( সেপ্টেম্বর ১৮৭১) হইতে, পত্রিকাখানি ইহার, মুখপত্র- 


রূপে গৃহীত হয় ।১২ . বামা-রচনা অধ্যায়ে ছাত্রীদের উৎকৃষ্ঠ 


রূচনাসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। বামাহিতৈষিণী 
সভায় পৃঠিত- ছাঁত্রীগণের প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে ।- 


. পরবতী ডিসেম্বর মাসে (১৮৭১) শিক্ষয়িত্ৰী বিষ্তালয়ের 
| ছাজীদের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয় । পণ্ডিত (পরে 
মহামহোপাধ্যায় ) মহেশচন্তর ন্যায়রতব, 





৮ ৮ ৰেশব্চতা সেনের বিলাত্যাত্রার অন্যতম. গা রা প্রচারক, 
গ্রসনফুমীর সেনের স্বরী। . 
= ডাই অনদাচরণ খাঁভতযীরের কন্তা ও পেরে) মিষিলিয়ান বিহারীলাল 
গুপ্তের পত্নী ৷ 


. 
পপ ৬ 


১* রামতন্ত লাহিড়ীর ভর আপু ও (পরে) বেখুর কুলের শি 


‘৯১ বিজয়কৃষ্ণ গৌন্বামীর সহধর্ম্মিণী। -' ৭ 
"১২। "বৰ্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার -সম্পীদকীয় ভার .ভারত- 
সংস্কারক সভার বামাঁকুলোন্নতি সাধক ( Female [Improvement ) 


বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পঞ্জিকার স্বত্ব যেমন 


বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে । ইহার লেখন কাঁধ্য কেবল 
ভারত-মংস্কার সভার উক্ত বিভাগ টি সম্পন্ন হন '_ৰামাবোধিনী 
গত্রিকা, ভাদ্র ১৮৭৮ 





শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী১১, অগন্মোহিনী: 
"'" রায়, জগভারিন বন, সারদা সুন্দরী ঘোষ, কুমারী সরলা বনু : 
শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন,, কৃষ্ণবিনোদিনী: 


আমরা দেখিয়াছি, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক উমেশ - 
এই. 


পত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন | 
পান্্রী, ক্মোহন- 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ পে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন 


" সুতরাং সরকারী সাহাধ্য স্ায়তঃ ইহার, প্রাপ্য । 


১৩৫৭ 
বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন ছা বাংলা শিক্ষায় কতখানি 
উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন কৃমোহনের ইংরেজী মস্তব্য১৩. 
হইতে তাহা জানা যাইতেছে, , 

" F.return the Bengali exercises of the students of the 
Female School of the I. R. Association. They have all 
done‘ very well indeed. I do not at this.moment remember 
any Bengali Mss. written by Hindoo. ladies with 197 
accuracy and correction which characterise. “the enclosed 
papers ৪০ free from mistakes as these.” এ 

তি (Revd.) K.. M. BANERJEE. 
‘শিক্ষয়িত্ৰী বি্ালয়ের পুরা ইংরেজী নাম “Female Normal 
and Adult School" | বিদ্যালয়টি কলিকাতার মীর্জ্জাপুর. 





- ষ্রীটে প্রথম আরম্ভ হয়। পরে ১৮৭২ সনের প্রারস্তে কলিকাঁতার - 


সন্িকটবর্তা বেলঘরিয়ায় ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা! 
তথায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে তিন মাস অবস্থানের. পর 
আশ্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়টি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কীকুড়গাছি উদ্ভান- 
বাটিকায় চলিয়া যাঁয়। এইখানেই ৬ই এপ্রিল (১৮৭২) তারিখে 
তৎকালীন বর্ডলাটের পত্ভী লেঁডী নেপিয়ারের পৌরোহিত্যে 
প্রথম সাস্বংসরিক পারিতোধিক-প্রদান উৎসব সম্পন্ন হইল। 
উৎসব অস্তে ফাদার লাফে বিজ্ঞান বিষয়ে একটি সুন্দর ' “বক্তৃতা 
করেন ( “বামাবোধিনী পত্রিকা!” চৈত্র, ১২৭৮)। ক্রীকুড়গাঁছি: - 
হইতে অঙ্গ.কাঁল- পরেই ভাঁরত-আশ্রম কলিকাতা! -মীর্জাপুর. * 
্রীটে উঠিয়া আসিলে স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখানে স্থানাত্তরিত হুইল 1” 


“ধর্মতত্ত্ব” (১৩ মে ১৮৭২.) এই. সংবাঁ দিয়া লেখেন যে; ্ 
লন কাক ১২টা হইতে : ৫টা পর্য্যন্ত -আঁর্ত হুইরা.. 
ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ 1”. 


কি বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়--১৮৭২ পনের 
প্রারন্তে প্রায় এক শত. আশী টাঁকা_-দেশী-বিদেশী কয়েকজন 
মহান্ভব ব্যক্তির . অর্থপাহাধ্যে মিটানো হইতেছিল। কিন্তু . 
শুধু মাত্র টাদার উপর নির্ভর করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান 
সম্ভব নহে । সুতরাং সরকারের সঙ্গে কেশ্বচন্দ্র এ সম্বন্ধে 
১৮৭২ সনের ৩১শে জানুয়ারী 
বেখুন স্কুল সংলগ্ন শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয় সরকার ভুলিয়া দিলেন। 


এই সময় ছোটলাট সার জন ক্যাষ্বেল এই মর্মে মন্তব্য করেন = - 
- ,যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য 


কাহারও.পক্ষে একপ বিদ্যালয় সুষ্ঠ, রূপে পরিচালন! করা... 
সম্ভব নহে। . কেশবচন্দ্র. পরবর্তী ওরা ফেব্রুয়ারী সরকারের * 
জ্ঞাতার্থ তাহার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বিষয় একখানি পত্রে 
বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া লেখেন যে, ভাহার বিদ্যালয় দ্বারা 
সরকারের উদ্দেন্ঠ কথফিংও সিদ্ধ ,হইয়া আঁসিতেছে। 
এই পত্র 
হইতে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আঁমরা সম্যক্‌ : জানিতে 
পারি। শিক্ষযিত্রী বিদ্যালয়ের চব্বিশটি ছাত্রী চারি ' শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিলেন । এতব্যতীত ছয়টি বালিকা লইয়া ইহার সঙ্গে 


- ১৩ খীমীবৌধিনী পত্রিকা, চৈ ১২৭৮.। 





/ 


আষাট 


২৪৯ 





উভয়ের সংসার এক। স্বামী ও স্ত্রী স্বতন্ত্র নয়। স্ত্রীর পৃথক 
সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। সে একেবারে নিঃস্বও 


. নয়, সে বিবাহের সময় যৌতুক পায়, উৎসবে ও পর্বে গ্রীতি- 


ম্‌ 


২ 


৮ 


উপহার পায়। স্ত্রীকে স্বামীর-সম্পত্তির কিছু অংশ দিলেও 


ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামী বর্তমানে সে ধর্মাস্তর ও ্বামী- 


বিয়োগে ধর্মাস্তর কিছ! পত্যন্তর গ্রহণ করলে শ্বশুর-গৃহের 
সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। 

__২। বিবাহ-বিচ্ছেদ কথাটা শুনলেই প্রকৃত হিন্দু কানে 
আঙুল দিবেন।, বৈদের কাল হ'তে অগ্যাবধি কেহ কল্পনাও 
করে নাই, স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করতে পারে। কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারে, পরাশর তার, বিধি 
দিয়ে গেছেন। ইহাই যথেষ্ট, দম্পতীর বনিবনাও না হ’লে 
বর্তমান আইনেই তার প্রতিকার আছে। যে নারী বিবাহ- 
. বিচ্ছেদ খুজছে; সে বুঝছে না, সমাজের চক্ষে সে হীন 
বিবেচিত হবে । কে সে নারীকে বিবাহ.করবে? যদি কেহ্‌ 
ক্রে, তখনই সন্দেহ হবে, তাকে পাবার জন্তই দে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ করেছে। বিধবাদের পুনরধিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু 
“কয়জন বিধবার বিবাহ হচ্ছে? পশ্চিম-দেশেও পতিবিচ্ছিন্না 
নারী ভদ্রসমাজে বাইরে না হউক, মনে মনে হীন বিবেচিত 
হয়। আমেরিকায় তিনটি বিবাহের একটি ভঙ্গ হয়। ' 

৩। প্রস্তাব হয়েছে, এক পত্রী থাকতে কেহ দ্বিতীয় 
পত্রী গ্রহণ করতে -পাঁরবে"না। এই বিধি অনাবশ্তক | 
পূর্বকালেও অতি অল্প লোকের -বহু পত্নী থাকত । এখন 
দেখতে পাওয়া যায় না'। "অতিশয় ধনবান্‌ ও বিলাঁসীরাও 
দ্বিতীয় দার গ্রহণ: করতে -ভরাঁয়। এমনও. দেখা গেছে, 
স্ত্রী বন্ধ! কিম! চিররুগ্না, সে স্বামীকে পুনরায় -বিবাহ করতে 
জেদ করেছে। স্থতরাং এক পত্নী সত্বেও দ্বিতীয় পত্নী 
গ্রহণের পথ রোধ করবার আইনের.কোনও প্রয়োজন নাই। 

হিন্দুকৌভ বিলের এই তিন: ধারাই হিন্দু-স্মাজকে 
ব্যাকুল করে? : তুলেছে । কত মহিলাসমিতি বিরোধী 
হয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের. জেরা বিরোধী । 
তথাপি, যদি কেহ চান, তারা প্রগতিসমাজ নায় নিয়ে পৃথক করলেই ন 


"সমাজ ম্ধুম্‌ক্ষিকা-সমাজে পরিণত হবে। 


হয়ে পড়ুন, আমাদের ধীরগতিদের কোনও আপত্তি নাই। 
ত্রিশ কোটি হিন্দুর দুই-তিন শত চলে" গেলে হিন্দু সমাজের 
অনিষ্ট হবে ন| | 
‘ কোন কোন ভারতীয় ইয়োরোপীয়দের তুল্য জীবন- ' 
যাপন করছে, তারা এক পৃথক সমাজ গড়ে, তুলছে | কেহ 
কেহ ইয়োরোপ আমেরিকার ম্মে বিয়ে করে’ আনছে। 
কিন্তু: মেমদিকে মাঝে সাঝে বাপের বাড়ী পাঠাতে 
হচ্ছে।. আর -পতিবিয়োগে. মেমেরা ইত নষ্ট সতত 
ভ্ৰষ্ট’ হয়ে জীবন কাটাচ্ছে । প্রগৃতিদমাজ এই রকম হবে। 

এই ভারতখণ্ডে অসংখ্য জাতি, অনংখ্য আচার, অসংখ্য 
সামাজিক ব্যবস্থা আছে। এই বহুত্ব হেতু রাষ্ট্রের কি ক্ষতি 
হয়েছে? আমাদের, ধর্ম-ব্যবস্থাপকেরা কাল অনন্ত মনে 
করতেন! স্বাভাবিকক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তনে সকলকে 
উন্নতির পথে যেতে দিতেন। বলপূর্বক অনার্যকে আর্য 
করতে চান নাই । এই কারণেই হিন্দু-সংস্কৃতি এত দিন 
টিকে আছে।' খ্ৰীষ্টান মিশনারী আমাদের দেশের কত 
নিয় শ্রেণীর নরনারীকে খ্রীষ্টধর্ম দিয়ে সভ্য” করে তুলছেন । 
ফলে এই নূতন আলোকে তাঁদের চরিত্রের অধোগতি হচ্ছে, 
সত্যতার যত পাপকর্ম শিখে ফেলছে। কিন্তু 

. চোরা না শুনয়ে কতু ধর্মের কাহিনী। 


যে গতিক দেখা যাচ্ছে, মনে হয়, কালে মনুষ্য- 
যে সকল 
নারীর বিবাহ হবে না, কিম্বা যার! কা-নারী, তারা সমাজের 
দাসী হয়ে : থাকবে। তারা পরের সন্তান পালন করবে, 
পরের সেবা করবে। কদাচিৎ তাদের পদ-স্থলন হবে। 
এইরূপে কয়েক পুরুষ যেতে যেতে তাঁদের বিবাহ-ঃচ্ছাই 
থাকবে না! এইন্নপ বহু নরেরও বিবাহ-ইচ্ছ। খাকবে 
না। তখন মন্থয্য-সমাজে পুং-স্ত্রী ব্যতীত নপুংসকের সংখ্য! 
বেড়ে উঠবে। মনুষ্য জাতি শীঘ্র বিলুপ্ত হবে না। নপুংসকের 
সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচুর সময় আছে এবং নপুংসকেরা সমাজের 
দাসরূপে জীবনযাপন করবে । নরনারীর কর্মভেদ অস্বীকার 
কবুলেই নপুংসকের সং খ্যাৰৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হবে। 


অজ্ঞাত ত বিভীষিকা 


ভ্রীনৈলেন্দকৃষ্ লাহা 


জগৎ ভরিয়া আজ ধূমায়িত দারুণ সংশয়, 
জমে পুঞ্জীভূত মেঘ মাহষের মনের আকাশে, 
সন্দেহ-আকুল চিত্তে সমুজ্ছল সূৰ্য্য নাহি হাসে, 

- সন্ত্রাসে শিহরে পৃর্ণী__চারি দিকে অজ্জানার ভয় 
টি কি সার্থক হবে? অপ্ববা সে ঘটিবে প্রলয়? ' 
বদ্ধ-পাত্রে কি অনর্থ জালুকের জালে উঠে আসে, ' 
আবরণ-মুক্ত হয়ে কোন্‌ দৈত্য এল তার পাশে? 
ধুম নিল রূপ এ কি ভয়ঙ্কর, দারুণ, দূর্জয় { 

৮ 


বিক্ষুব্ধ অস্তরে কবে প্রশান্তি সে ফিরিবে আবার ? 

: শারদ আকাশ সম মন হবে প্রসন্ন নির্মল, 
অজ্ঞাত আশঙ্কা আর রচিবে না ছায়া-অন্ধকার, 
যুছে যাবে, ঘুচে যাবে পরস্পর সন্দেহ প্রবল, 
মানব করিবে রুদ্ধ দানবের কারাগার-্বার, 
প্রেমে ও বিশ্বাসে হবে এ জীবন সুন্দর পবল। 








পশ্চিমবঙ্গের খাগ্য-বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (খ) ফল _-২৬৬০০০ ১ 
“খাদ্ধ নিয়ন্ত্রণ” বলবৎ রাখার পক্ষে যেমন জনমত আছে (৬) হুধ --১৭৭৬০০০ ৯ 
ইহার বিপক্ষেও তেমন আছে। ছুই পক্ষই নিজেদের মতের (চ) মাংস, মাছ  --৫৮২০০০ ৯৪ 
সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক পক্ষের (ছ) ডিম _ দাঁড়ে সাত কোটি 
যুক্তিই চিন্তাপ্রস্থত এবং বিশেষ বিবেচনার বিষয় ৷ (জ) ঘি, মাখন, 
সরিষার তৈল — 80৯০০০ টন 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার “খান্ত নিয়ন্ত্রণের” পক্ষেই 
যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
খান্ত স্বন্ধে দেশ ( ভারতবর্ষ ) সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ ন! হওয়া 
পৰ্য্যন্ত “খান্ত নিয়ন্ত্রণ” চালু রাখা হুইবে । “খান্ঠ নিয়ন্ত্রণের” 
পক্ষে পশ্চিমবর্গের কৃষি ও খাদ্য সচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুন্নচ্্ 
সেন মহাশয় প্রধানভঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন £ 

(১) ১৯৪৮ সালে আসাম, উত্তর প্রদেশ, পুর্ব পঞ্জাব, 
বোম্বাই এবং.অন্তান্ত, স্থানে “খাত নিয়ন্ত্রণ” তুলিয়া দিবার ফলে 
যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আমাদের সর্বাগ্রে মনে 
রাখিতে হইবে । . 

(২) দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে খাদক উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইতেছে ন! ; এই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশেষ 
_ উল্লেখযোগ্য; প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে জন- 
সংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় তিন লক্ষ ; ইহ! ব্যতীত গত আড়াই 
বৎসরে ১৪ লক্ষ লোক পুর্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
আসিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থান হইতে লোকের 
আগমন বহুল পরিমাণে বাঁড়িতেছে। 

77 (৩) বর্তমানে বিদেশ হইতে খাগ্ধ আমদানী করিবার 
জন্য ভারত-সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় ১৩০ কোটি টাকা 
খরচ হয়; এই খরচ নিবারণার্থে ভারত-সরকার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে বিদেশ হইতে 
খাগ্তের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং 
দেশের (ভারতের ) মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা 
সুষ্ঠ ভাবে বন্টিত না হইলে দেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় 
হইয়া উঠিবে। অথচ উৎপন্ন খাতের সুষ্ঠ বন্টন একটি জটিল 


ব্যাপার ৷ কিন্তু সমস্তা যতই জটিল হউক না! কেন জনরুল্যাণের 


জন্য আমাদিগকে এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে । 

(৪) জর্ধবিধ শ্ররীররক্ষাকারী খাগ্ সন্বন্বেই আমাদের 
দেশ পরনির্ভরশীল ; পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা . অধিকতর মন্দ। 
বিবিধ খাগ্ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ ঃ 


(ক) ডাল শস্ত | --৩৯৯০০০ টন 
(খ)- চিনি ও গুড় --৩৩৪০০০ ১১ 
(গ) আনু . ' - ,-৯৬৫০০০ ১১ 


hs 


বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি 
দিন ১৪ আউন্স ( মোটায়ুটি ৭ ছটাক ) তুল জাতীর খাদ্ধের 
প্রয়োজন ; কিন্ত এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 
অন্তান্ত খাণ্চের উপযুক্ত পরিমাণ জোগান হুইলেই ১৪ আউন্স 
চাউলও উপযুক্ত পরিমাণ হইবে। কিন্তু উপরের তালিকা 
হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ঘাট তি বশতঃ আমরা অন্তান্ত 
খাছ উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারি নাঃ সুতরাং 
আমাদের অধিকতর পরিমাণ তঙুল জাতীয় খাছ্ছের প্রয়োজন 
হয়। সেই হেতু বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্তমান অবস্থায় প্রতি 
দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়ক্ষের জন্য অন্তত: ১৫ আউলের কিছু 
অধিক পরিমাণ তুল জাতীয় খাতের দরকার | এই হিসাব / 
অন্থসারে পশ্চিম বাংলায় বাধিক তুল জাতীয় খানের 
প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন-_আড়াই কোটি লোকের জন্ত। কিন্তু 
পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিক তঙুল জাতীয় শ্রস্তের বাখিক 
উৎপাদন ৩৭ লক্ষ টন ; ইহার মধ্যে বীজ, অপচয় ও ক্ষতি 
প্রভৃতির জন্য ৩ লক্ষ টন বাদ দেওয়া দরকার । সুতরাং 
কেবল খান্বের জন্'পাঁওয়] যায় ৩৪ লক্ষ টন। অর্থাৎ ঘাটতির 
পরিমাণ ৪ লক্ষ টন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথ! পিছু প্রতি 
দিন ১৪ আউন্স হিসাবে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ টনের প্রয়োজন 
হয় ; সুতরাং এই হিসাবে বাঁড়তির পরিমাণ দীড়ায় দেড় লক্ষ 
টন।. কিন্তু বর্তমান সময়ে এই-হিসাব ভুল হইবে । 


(৫) দেশে তঙুল জাতীয় খাদের অভাব আছে-_-এই. 
মত যাহার! সমর্থন করেন তাহারা অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন 
যে, উৎপন্ন খাগ যদি সুষ্ঠ ও সমান ভাবে বণ্টন করা না হয় 
তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকাংশের ছুঃখ-ছুর্ঘশাঁর সীম! 
থাকিবে না। এই সম্পর্কে ইহাও আমাদের বিশেষ ভাবে 
মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের সর্ব শ্রেণীর ব্যক্তি- 
গণের সমান ক্রয়শক্তি নাই। ১৯৪৩ সালের অবস্থা কি 
হইয়াছিল তাহা মনে করিলেই বিষয়টি অম্যক ভাবে বুঝা 
যাইবে । কলিকাতা'র ধনী ব্যক্তিগণ এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান 
সমুদূয়ের অত্যধিক ক্রয়শক্তির বলেই ১৯৪৩ সালে চাউলের 
মূল্য অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের 


আষাঢ় 


অধিকাংশ লোকের সেই মূল্যে চাউল ক্রয় করিবার শক্তি 
: ছিল না; ইহার ফলে প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের লোকেরাই 

খাগ্ধাভাবে মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছিল । 
(৬) যুদ্ধের পূর্বের কলিকাতার অধিকাংশ লোক একই 

. সময়ে তাহাদের এক মাসের উপযুক্ত পরিমাণ খাঁদ্ধ ক্রয় করিয়া 

»ব্লাখিতেন ; এমন কি অনেকেই একেবারে. তিন মাসের, 
ছয় মাসের, এমন কি এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাগ্ সংগ্রহ 
করিতেন। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলের বাজ্বারসমূহে 
চাউলের টান পড়িত। কিন্ত বর্তমানে কলিকাতা ও টং 
“রেশনিং, চালু থাকার জন্য যে সকল অঞ্চলে “রেশশিংঃ 
সেই সকল অঞ্চলে পুর্বাপেক্ষ। অধিকতর পরিমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । 

0) খাষ্ধ নিয়গ্রণের সপক্ষে ইহাও বল! যায় যে, ইহার 
দ্বার! “গণতান্ত্রিক শিক্ষার” সুযোগ ঘটে ; ছোট বড় সকলকেই 
একই রকমের এবং একই পরিমাণে খাঁ ক্রয় করিতে হয়। 

ধান-চাঁউল সংগ্রহ 
ধান-চাউলের সংগ্রহ নীতি প্রধানতঃ স্বেচ্ছাধীন। যে 
সকল অঞ্চলে বড় বড় কৃুষকদিগের নিকট বহু পরিমাণ বাড়তি 
». ধান-চাউল থাকে এবং যে সকল বড় বড় কৃষক নিজেদের 

"* ব্যজ্তিগত লাভের আশায় বহুল পরিমাণে ধান-চাউল . মজুত 
করিয়া- রাখেন কেবল সেই সকল অঞ্চল হইতে এবং এইরূপ 
যঞ্জুতকারী বড় বড় কৃষকদিগের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক 
হিসাবে ধান-চাউল সংগ্রহ করা হয়; বাড়তি অঞ্চলসমূহ 


শা 





হইতেই ধান-চাউল বিনা অন্থমতিতে রপ্তানী করা আইন- | 


বিরুদ্ধ। অর্থাৎ এই সকল অঞ্চলে ধান-চাউল “আটক” রাখা 
হয়। ইহার ফলে বাড়তি অঞ্চলসমূহ হইতে ন্যায্য মূল্যে 
সরকারের পক্ষে ধান-চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং এইরূপ 
সংগৃহীত খান্ত দ্বারাই অসংখ্য বৃভুক্ষর আহার জোগানো হয়। 
পল্লী অঞ্চলের সহিত বাহাঁদের যোগাযোগ আছে তাহারা 
সকলেই জানেন যে, ১৯৪৪ সালের পূর্বে বড় বড় ক্কষকগণ 


পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 





| 


সাধারণতঃ ছুই-তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান মজুত করিয়! , 


১০/রীখিতেন ; কিন্তু বর্তমানে সরকারী সংগ্রহ-নীতির ফলে 
৭. তাহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং 
সাধারণতঃ এক বৎসরের প্রয়োজন মত ধান মজুত করিয়া 
রাঁখিতেছেন। সুতরাং ইহার ফলে বাঁজারে অধিকতর 
পরিমাণ ধান-চাউল আমদানী হইতেছে এবং ভক্ষণকারিগণ 
অধিকতর পরিমাণে ধান-চাউল পাইতেছেন। অবশ্য সকল বড় 
বড় রুষকই যে স্বেচ্ছাপুব্বক তাহাদের বাড়তি ধান সম্পূর্ণরূপে 
বাজারে আনিতেছেন, তাহা! মহে ; তবে বাড়তি ধান সরকার 
আইনতঃ সংগ্রহ করিতে পারেন এই ধারণার বশে অনেকেই 


্বেচ্ছাপূর্বক তাহাদের অতিরিক্ত পরিমাণ ধান বিক্রয় করিয়া 


ফেলেন। . 


২৫১ 








বাড়তি অঞ্চল হইতে খাট্‌তি অঞ্চলে বিনা অন্থমতিতে ধান- 
চাউল রপ্তানী না করিতে পারার জন্য বাড়তি অঞ্চলের কৃষক- 
দের এবং ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসিগণেক মধ্যেও বিক্ষোভ 
দেখা যায়। বাড়তি অঞ্চলের উৎপাদনকারিগণ, মনে করেন 
যে, ধান-চাউল অবাধে রপ্তানী করিতে পাঁরিলে তাহারা ধান- 
চাঁউলের বর্তমান মূল্য অপেক্ষা অধিকতর মুল্য পাইতেন ; 
আবার ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মনে করেন যে, চাঁউলের 
এইরূপ “আটক-প্রথা” উঠাইয়া দিলে তাহারা বর্তমান মূল্য ' 
অপেক্ষা নিয়তর মুল্যে ধান-চাউল ক্রয় করিতে সক্ষম হইতেন। 
কিন্ত উভয় পক্ষের বিক্ষোভই ভিত্তিহীন । বর্দমান জেলার 
সদর, কাটোপ এবং কালন! মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের 
বড় বড় কৃষকগণের মাসিক খরচের হিসাব গ্রহণের ফলে জানা 
গিয়াছে যে, বর্তমানে তাহারা ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা অধিকতর 
পরিমাণে তঙুলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং অধিকতর 


পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। নিম্নের হিসাবে ইহ! 
বুঝা’ যাইবে । 
মাসিক ব্যবহার সের) 
১৯৩৯ ১৯৪৮ * 
চাউল ২৩*০৯ ২৪৯৪ 
আটা ০*৮১ ০*৬৯ 
ডাল ১৩৮ ১:৩৪ 
চিনি ০*৫৬ 08৬ 
গুড় ২০৫৬ ২৫৯ 
সরিষার তৈল ০*৬২ ০৬২ 
লবণ ০৮১ ০৯৭ 
বস্ত্র ১৭৯ গজ ১৮৫ গজ 


সুতরাং ধান-চাঁউল “আঁটক-প্রথার” জন্য বাড়তি অঞ্চলের 
ধান্য-উৎপাঁদনকারিগণের অবস্থা পুর্বীপেক্ষা অধিকতর 
শোচনীয় নহে, বরং উন্নত । 

বাড়তি অঞ্চলের ধান চাঁউলের আটক-নীতি পরিত্যক্ত 
হইলে বর্তমানে সরকার ধান-চাউলের যে মুল্য দিতেছেন 
তাহ! বাঁড়াইতে বাধ্য হইবেন এবং ‘রেশন’ এলাকায় বর্তমানে 
যে মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে তাহাঁও বাড়াইতে 
হইবে । ইহার ফলে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল 
প্রকার দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং দেশে এক বিপর্যয় 
উপস্থিত হইবে । কারণ যুল খাতের মুল্যের উপরেই অন্যান্য 
জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। 

বর্তমানে সরকার যে মূল্যে ধান বাঁ চাঁউল ক্রয় করিতেছেন 
সে সম্বন্ধে অনেকেই তীন্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন । কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে সকলেরই নিয়লিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার । 

(১) আমাদের জীবন-যাত্রার জন্য মোট যে পরিমাণ খরচ 
হয় তাহার শতকরা] ৭০ ভাগ খাছ বাবদে যায়; এবং প্রধান 





২৫২ 
প্রধান খাছসামণ্রীর মূল্যই সাধারণতঃ অন্যান্য দ্রব্যের ৪ 
নিয়ন্ত্রিত করে । 

(২) বিশেষভাবে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, 
যে সকল ক্কষকের ৪ একরের অধিক পরিমাণ ধান-জমি আছে 
কেবল তাহাদেরই বিক্রয়ের জন্য উদ্ধত ধান থাকে ; কিন্ত 
এইরূপ কৃষকের সংখ্যা সব্বসমেত ৪০ লক্ষ ; এবং অবশিষ্ট ছুই 
কোটি ১০ লক্ষ লোকের মোটেই টদ্ধত্ত ধান থাকে না। 
সুতরাং ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কোনই উপকার 
হইবে না, বরং অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবে, কেননা তাহাদের 
ধান কিনিয়া খাইতে হইবে । 

(৩) যুদ্ধের পূর্বের কৃষক্দিগের জীবনযাত্রার ব্যয়ের যে 
মান ছিল বর্তমানে তাহা শতকরা ২০০ ভাগ বাঁড়িয়াছে, কিন্তু 
সেই হিসাবে ধানের দাম শতকর1 ৪৫০ হইতে ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
নাই। 

(৪) বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের চাষের খরচের হিসাব গ্রহণের 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত মণ 
প্রতি সাড়ে সাত টাকা মূল্যেও ধানের চাষে লোকসান ত হয় 
না, বরং লাভ হয় ; এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার 
উপর এবং ধানের চাষে সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্ধ্যার 
উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। অনুসন্ধানে ইহাঁও জানা 
. গিয়াছে যে “কম্পো্ঠ” সার প্রয়োগ করিয়] কৃষকের! বিঘা 
প্রতি ৫০২ টাকা লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় 
আীপ্রফুঈচন্দ্র সেন মহাশয়ের গত “বাজেট” বক্তৃতায় বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যাইবে । “প্রবাসী”, “জ্ঞান-বিজ্ঞান” ও *খাঁছ- 
উৎপাদনে” লেখকের সংগৃহীত কয়েকটি হিসাবও প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
| ধান-চাউল সংগ্রহের ও সরবরাহের মূল্য 

ধান-চাউল সংগ্রহ করিতে সরকারের কি পরিমাণ খরচ 
হয় তাহা নিয়ের হিসাবে বুঝা যাইবে ; ইহা এই প্রদেশের 
মধ্যে সংগ্রহের হিসাব । 


চাউল ধান 
(১) ক্ৰয় মূল্য ১২৮০ ১১০ 
(২) ডি, পি এজেন্টের 
কমিশন /০ (ক) ৩০ 
(৩) মঙ্গুতকারী 
এজেণ্টের কমিশন - ৩০ 1১৩ 
(৪) বস্তা uo ‘uo 
(৫) সংগ্রহের স্থান 
হইতে বিতরণের 
স্থান পর্য্যন্ত 
আনার খরচ ১৪৩০ 


১%৩/০ 


প্রবাসী 





কিন্ত ইহার ফলেও ধানের উৎপাদন তেমন বাড়ে 











১৩৫৭ 
(৬) ধান ভাঙ্গার খরচ | ১1০ 
(৭) রাস্তায় এবং গুদামে প 
ক্ষতি (শতকরা ৩ ভাগ ) 1৩০ Io 
মোট-- ১৬০ ১৬/১০ 


(ক) গড়-পড়তা ; মণ প্রতি %০ কমিশন; মিল হইতে. 
সংগৃহীত চাউলের জন্য কোন কমিশন দেওয়া হয় নাঁ। 

উপরের হিসাবে দেখা যাইবে যে এক মণ চাউলের জন্য 
গড়পড়তা ১৬/০ খরচ হয়। কলিকাতার সরকারী গুদাম 
হইতে পাইকারী ১৬০ মূল্যেই চাউল সরবরাহ করা হইয়া 
থাকে। চাউলের ক্রেতাগণকে মণ প্রতি ১৬॥%০ দিতে হয়, 
কারণ খুচরা বিক্রেতাগণকে মণ প্রতি ৮০ আনা লাভ দেওয়৷ 
হুইয়া থাকে৷ বর্তমান মন্ত্রীসভা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পুর্বে খুচরা 
বিক্রেতাঁগণকে মণ প্রতি ১1০ লাভ দেওয়া হইত; পরে উহ! 
কমাইয়া ১২ টাকা কর! হইয়াছিল) ১৯৫০ সালের প্রথম 
হইতে ॥০ দেওয়া হইতেছে । কলিকাঁতার বাহিরে অন্যান্য 
“রেশন এলাকায়” পাইকারী ও খুচরা চাউল বিক্রেতা আছেন, 
এবং সেই সকল অঞ্চলে মণ প্রতি ১৬%০ অপেক্ষা কম 
মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হয়; সাধারণতঃ ১৫%%০ 
হইতে ১৬/০ মুল্য। যে সকল অঞ্চলে “রেশনিং নাই, 7 
সেই সকল অঞ্চলে মণপ্রতি ১৬২ টাকা দরে গবর্ণমেক্ট 
চাউল সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং ১৬%%০ মূল্যে ইহা 
খুচরা বিক্রেতাঁগণ কর্তৃক বিক্রীত হয়। মোট কথা, এক মণ 
চাউল সংগ্রহ, মজুত ইত্যাদি বাবদে সরকারের ১৬%০ আন 
খরচ হয়, কিন্তু গড়ে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা সরবরাহ 
করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, খাগ্চ 
বিভাগ পরিচালনার জন্য বাৎসরিক আড়াই কোটি টাকা 
খরচ হুয় ; এবং এই খরচ চাউলের মুল্যে যৌগ করা হয় না। 

ভারতের বাহির হইতে চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে মণপ্রতি 
২২৭ টাকা (খিদিরপুর ডক পর্য্যন্ত) খরচ পড়ে, এবং ভারতের 


মধ্যে অন্ান্ত প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি 


১৬২ টাকা! হইতে ১৮২ টাকা খরচ হয়। ১৯৪৯ সালে ৪ লক্ষ. 
৩৭ হাজার টন চাউল এই প্রদেশের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল, 
এবং বাহির হইতে ৯৮ হাজার টন আমদানী করা হইয়াছিল। 
৪ nN clas LL i ১০ হাজার টন 
আমদানী কর! হইবে । 

, পুর্বে গমজাত দ্রব্য আমদানী ও বিক্রয় ব্যবস্থায় সরকারের 
নাধিক তিন কোটি.টাকা ক্ষতি হইত ; এই ক্ষতিপূরণের জন্য 
ভারত-সরকার ছুই কোটি টাকা দিতেন; সুতরাং .এই 
প্রদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা । কিন্ত 
বর্তমানে এই ব্যবস্থায় কোন ক্ষতি বা কোন লাভ নাই । 

ইহাঁও দেখ! গিয়াছে যে, পূর্বে যে পরিমাণ চাউল বা ধান 


আঁষাঁঢ় 





সংগৃহীত হইত-_তাহাঁর প্রায় শতকর] ৫ ভাগ নষ্ট বাঁ ক্ষতি 
হইত ; বর্তমানে ইহার পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ। 
চাউল সংগ্রহ, চালান, মজুত প্রভৃতি সর্ব অবস্থায় .খরচ 
কমাইবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে ; কিন্তু বর্তমানে 
সকল জিনিষের মূল্যস্ফীতির জ্রন্ভ ইহার অধিক কমান সম্ভব 
হইতেছে না। 
বর্তমান বৎসরে ভাতার সংগ্রহের পরিমাণ 
১৯৪৯ সালের প্রথমে এই রাষ্ট্রে রেশন এলাকায় মাথা- 
পিছু সপ্তাহে ২ সের চাঁউল দেওয়! হইত ; উক্ত সালের ১৮ই 
জুলাই হইতে ২ সের ১০ ছটাক দেওয়া হইতেছে ; বর্তমান 
বৎসরে এই হারই রাখা হইবে । সুতরাং ১৯৪৯ সাল অপেক্ষা 
বর্তমান বৎসরে অধিকতর পরিমাণ তঙুল জাতীয় খাগ্চের 
প্রয়োজন হইবে । ভারত-সরকার এই প্রদেশকে আড়াই লক্ষ 
টন তুল জাতীয় খান্ভ সরবরাহ করিবেন_ ইহাই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম এবং 
১০ হাজার টন চাউল । গত বংসরে ভারত-সরকারের সর- 
বরাছের পরিমাণ ছিল-_৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন গম এবং ৯৮ 
হাজার টন চাউন--মোট ৪ লক্ষ ১২ হাজার টন। 
১৯৫০ সালে বণ্ধিত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের এবং 
৯ ভারত-সরকারের পুর্ব বৎসর অপেক্ষা কম সরবরাহের অন্ত 
, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রদেশ হইতেই অধিকতর পরিমাণ 
চাউল সংগ্রহ করিতে হুইবে ; গত বৎসর তাহারা এই প্রদেশ 
হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজ্জার টন সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বর্তমান 
বৎসরে তাহারা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে ধানের 
ফলন অধিক হইয়াছে ; সুতরাং সর্বঞ্রেণীর সহযোগিতা 
থাকিলে বর্তমান বৎসরে সাড়ে পাচ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ 
কর! কঠিন নহে । এই সম্পর্কে আমাদের পূর্বব পাকিস্থান হইতে 
আগত শরণাধাঁদিগের কথ! বিশেষ ভাঁবে মনে রাখিতে হইবে 
এবং ইহাদের জন্য সংগ্রহের পরিমাণ বাঁড়াইতেই হইবে। 
গত বৎসর “বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়” ৫৫ লক্ষ লোককে 
. খাগ্ঠ সরবরাহ করা হইয়াছিল ; ইহ! ছাড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানে 
নিযুক্ত ৮ লক্ষ লোক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খান পাইয়াছিলেন। 
১২ লক্ষ লোক modified rationing-এর অস্তর্ভু ক্ত ছিলেন। 


সশ্চিমবজের খাঁদ্য-বিভাগ্ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


২৫৩ 


আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার ১৯৫১ সালের পর ভারতের বাহির হইতে খাস 
আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন; .স্তরাং আমা- 
ঘের পশ্চিম বাংল! বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার হুইুতে যে 
পরিমাণ খাদ্য পাইতেছেন তাহা ক্রমশঃ কম হুইয়া ঘাইবে। 
এ ক্ষেত্রে. আমাদিগকে আভ্যন্তরিক সংগ্রহ বাড়াইতেই 
হইবে। প্রদেশের বাহির হইতেও আমদানী বন্ধ কর] খুবই 
বাঞ্চনীয় ; কারণ বাহির হইতে আমদানী খুবই ব্যয়বহুল 
ব্যাপার ; ভারতের বাহির. হুইতে আমদানী করিতে 
১৯৪৯ সালে মণ প্রতি ২৩২ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। 
বর্তমান বংসরের জাঙ্গুয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ২২২ 
টাকা মূল্যে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।. ১৯৪৯-৫০ 
সালে যুক্ত প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি 
২৫২ টাকা খরচ লাগিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ইহাঁও মনে রাখা 
দরকার যে, প্রদেশের মধ্যে সংগ্রহ করিলে আমরা কেন্দ্রীয় 
সরকার হইতে মণ প্রতি 1০ আনা “বোনাস্‌” পাইয়! থাকি। 
এই অর্থের শতকরা ৭৫ এবং ২৫ ভাগ আমর! যথাক্রমে 
অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে এবং সংগ্রহের উন্নতিমূলক ব্যবস্থায় 
ব্যয় করিতে পারি। কিন্ত বাহির হইতে সংগ্রহ করিলে 
আমাদের কোন আয় হয় না। অপর পক্ষে যে সকল প্রদেশ 
হইতে সংগ্রহ করা হয় তাহার! ‘বোনাস’ পায়-__-এবং 
আমাদেরই সেই “বোনাস” বহন করিতে হয়। 

গম সম্বন্ধে আমরা কবে যে আত্মনির্ভরশীল হইব তাহা 
বলা খুবই কঠিন। সুতরাং গম আমাদের বাহির হইতে 
আমদানী করিতেই-হইবে। গমের বাধিক প্রয়োজন ২ লক্ষ 
৭৫ ভাজার টন ; আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ হাঁজার 
টন। এই সম্পর্কে আমাদের ক্ষতি বহন করিতেই হইবে ; 
কিন্তু চাউলের সংগ্রহ বাঁড়াইয়া এই ক্ষতি আমর! অনেকটা 
নিবারণ করিতে পারি । 

দেশের মধ্যে খাগ্ভ উৎপাদন ও সংগ্রহ যাহাতে বাড়ে সে 
বিষয়ে সকলেরই, বিশেষতঃ পলী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার 


এবং এই সম্বন্ধে সরকারের সহিত পুর্ণ সহযোগিতা করা 
আবম্যক । 


নট 
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লিলি বিন্মিত দৃষ্টিতে খানিক মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া 
রহিল । মৃন্ময় আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না! 'বলিয়াই 
সে ধরিয়া লইয়াছিল। আজ দীর্ঘ ছয় মান যাবৎ প্রতিদিনই 
লিলি তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় দিন গুনিয়াছে। 
লিলি খুশী হুইয়া উঠিল । হাত বাড়াইয়| সময়ের নিকট হইতে 
সুটিকেসটি টানিয়া লইয়া গভীর কণ্ঠে বলিল, দীড়িয়ে আছ 
কেন.:.চল- 

ুন্ময় নি শকে তাহাকে অনুসরণ করিল । চলিতে চলিতে 
লিলি পুনরায় কহিল, তুমি তাহলে সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত ফিরে 
এলে মিন্ন-দা ! 

. যৃন্ময় শান্ত সহ কে জবাব দিল, তোমার তুবি সন্দেহ ছিল 

লিলি? 

লিলি বলিল, সেটা কি অগ্ঠায় মিহুদা ? তা ছাঁড়া ভেবে- 
ছিলাম, হয়ত আজুীয়স্বজ্নের মধ্যে এত দিন পরে ফিরে গিয়ে 
আমাদের কথা ভুলেই গেছ ! | 

আঙ্ুীয়স্ব্ন---মবন্ময় একটুখানি হাসিল । এ হাসির 
সহিত লিলির পরিচয় আছে। সে চমকাইয়া উঠিল । বিন্ময়- 
ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া 
পুনরায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল । অল্পক্ষণেই যে ঘরে স্বৃন্ময় 
পূৰ্ব্বে থাকিত সেইখানে আসিয়া' ছেজনে উপস্থিত হইল! 
যৃন্ময়ের চোখে মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব. ফুটিয়া উঠিল। 
ঘরখানি-চমৎকার ভাবে সাজ্জানো-গোঁছানে! রহিয়াছে.। 

লিলি কতকট! কৈকিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে বলিল, হাতে 

কাজ না থাকলে যা হয় মিন্নদা । কোনকিছু নিয়ে - সময় 
" কাটাতে হবে ত? কিন্ত সেকথা এখন থাক ॥: 
হচ্ছে সারাদিনে তোমার কিছু খাওয়া হয় নি। বাথরুমে 
জল তোলাই আছে। একটু বিশ্রীম করে স্বানট| সেরে ফেল, 
আমি ততক্ষণে তোমার কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি৷ 

স্ব হাসিয়া সবশ্ময় বলিল, তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না 
লিলি-_ | 

কি যে তুমি বল মিন্নদা--লিলি বাধ! দিয়া কহিল, আমি 
ব্যস্ত না হলে আর কে হবে বল দেখি ।**'লিলি আর অপেক্ষা 
করিল না, দ্রুত প্রস্থান করিল। ম্বন্ময় সেই দিকে ক্ষণকাঁল 
চাহিয়! থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বীস ত্যাগ করিল। এমনি 
. করিয়া ইতিপুর্ববেও আর একটি মেয়ে তাকে একই কথা 
বলিত। শুধু বলিতই না_সব দিক দিয়া তাহাকে সেবায় 
যত্নে, ভালবাসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রাণ ভরিয়া সে 


যতদুর মনে 


সেই সেবার মাধুর্য উপভোগ রিরাছে দি পরদিন 
রাতের পর রাত সে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে। কিন্ত, 
তাঁর পর***কোথায় গেল সে স্বপ্নমাধর্য্য ?-""দেখা দিল প্রচও 
ঝড়। তার দাপটে সবকিছু লওভও হইয়া গেল । সেই তুযুল 
ঝটিকা! সৃমবয়ের স্বপ্রসৌধকে কোথায় উড়াইয়া লইয়! গিরাছে। 
আজ সে উনুক্ত প্রান্তরে একাকী দীড়াইয়! | * সঙ্গী নাই, সাথী 
নাই-_শুধু অন্ধের হ্যায় সে ছটিয়া বেড়াইতেছে। "নীড়-রচনার 


- সাধ তাহার মিটিয়াছে-_আজ সে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির কাঁগাল। 


লিলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। যৃন্ময়ের অন্থমন্কত| 
লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো. 
এবারে । 

মৃন্ময় উঠিবার নামও করিল না। বলিল, তুমি ভেবেছিলে 
আমি আর ফিরব না'--আর আমি কি ভাবছিলাম জান-_ 
মৃন্ময় সহসা থামিল । একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, আর 
হয়তো কোন দিন এখান থেকে যাব নাঁ। জান লিলি সে 
এক প্রকাণ্ড ইতিহাস । fs 

লিলি বলিল, জানি মিনুদ্বা জানি, অন্ততঃ আন্দাজ করে: 
নিতে আমি ভুল করি নি, কিন্তু দোহাই তোমার সে. 
ইতিহাসের কথা শোঁনাবার ঢের সময় তুমি পাবে । শুধু নিজের 
কথাটাই তুমি ভাবছ-_-একবার চেয়ে দেখতো আমার পানে-*+ 

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কহিল, আমার সন্বন্ধে কোন 

কথা ত তোমায় বলি নি লিলি? 

লিলি ম্বছু কণ্ঠে বলিল, সব কথা বলবার দরকার হয় না. 
মিন্ন-দা। কিন্তু সে থাক, তুমি সত্যিই আর 'দেরি করো! না! । 
চায়ের জল এতক্ষণে ফুটেছে। লিলি পুনরায় চলিয়া গেল। 

“চায়ের জল ফুটিয়াছে-"*এই বারে চা আসিবে-৷ ' চায়ের 
সে ভক্ত--বহুদিন হইতেই । অভ্যাসটা আজও সে ত্যাগ 
করিতে পারে নাই। মঞ্জুযা চা খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে? 
বেশী ভালবাঁসিত বলিয়া! 

মৃন্ময় উঠিয়া দাড়াইল । এখনি হয়ত নিলি আসিয়া উপস্থিত 
হইবে, আবার হয়ত প্রশ্ন করিবে, কিন্তু তাহাকে সে এড়াইয়া 
যাইতেই চাঁয়। 

আজ ছুই দিন পরে মৃন্ময় প্রাণ ভরিয়া স্থান করিল । শরীর 
ও মনের অনেকখানি গ্লানি দূর হুইয়াছে । 

লিলির পুনরায় সাড়া পাওয়া গেল। সে বলিতেছিল, 
অত জল চেল না মিশ্থদ্া, সহ হবে না। কথাটা হ্বশ্ময়ের 
কানে পৌছাইল না । লিলি পুনণ্চ কহিল, তোমার চা নিয়ে 
এসেছি মিহ্-দা । | 


আষাঢ় 


বাধ ২৫৫ 


মৃন্ময় সাড়া দিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া . 


সোদ্ধা গিক্সা চায়ের টেবিলে বসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই 
লিলি আয়োজন নিতান্ত মন্দ করে নাই। মৃন্ময় চায়ের 
পেয়ালায় চুমুক দ্িল। সোনালী চায়ের মধ্যে. যেন ভাসিয়া 


উঠিল আর একখানি মুখ । মৃন্ময় চমকাইয়! উঠিল । খানিকটা - 


চা ছলকাইয়া পড়িল । 


bd লিলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা বনি কি হ'ল ?--. 


একটু অন্যমনস্ক ভাবেই, মৃন্ময় জবাব দিল, বেশী ভালরাসি . 


বলেই ত্যাগ করতে হবে এ আবার একটা যুক্তি হ’ল 
নাকি |'-- | 
' লিলি.বলিল, এ সব তুমি কি বলছ মিম্থদা ?...কি তুমি 
বেশী ভালবাস? কে আবার তোমাকে ত্যাগ করতে 
বলেছে ?,-. 


ইনি দেখা দিল। সে বলিল, 


আমাকে আবার ত্যাগ করতে বলবে কে? আর বললেই বা 
শুনছে কে। কথাটা আমার নয়. 

মৃন্ময় থামিল। লিলি চাহিয়া আছে।, তে তার 
' নীরব প্রশ্ন । স্বনময় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, .মঞ্ত্যা চা খাওয়া 
ছেড়ে দিয়েছে-_সেই সঙ্গে সিঙ্গাড়াও। ওগুলো সে অত্যন্ত 
বেশী পছন্দ করত বলে। কি ছেলেমানুষী বলতো ।--- 

থর মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল । বলিল, এমনি পাগলামি. মেয়েরাই 
করতে পারে, 

নিলি এ হাসিতে যোগ দিতে পারিল না ।. বরং তার 
মুখখানি বিবর্ণ হইয়া | উঠিল। 

‘লিলির এই আকম্মিক ভাব-পরিবর্ভন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল 
ন|। সেম্বছ কণ্ঠে বলিল, কিন্ত তুমি অমন চুপ করে আছ 

- কেন লিলি 1... 

একটু হাদিবার চেষ্টা করিয়! লিলি বলিল, চুপ করে না 
থেকে কি করি মিনুদ৷। তা ছাড়া কথাটা ত আর তুমি 
একেবারে মিথ্যে বলে! নি। মেয়েদের এই পাগলামির জন্যে 
কি তারা কম ছুঃখ পায়-..কিন্ত তবুও দেখ তারা চে 
জেনে শুনে মেনে নেয় ।- : 

৮ লিলির কথা শুনিতে শুনিতে সে আর এক বাঁর চায়ের 
পেয়ালায় চুয়ুক দিল। লিলির মনে হইল. সে যেন: বিষ 
গলাধঃকরণ করিতেছে ।- 

লিলি কিন্তু থামিতে পারিল না, সে বলিতে লাগিল, এই 
. দুঃখের মধ্যেও মেয়ের! একটা সান্বনা খুঁজে পায়, কিন্ত 
যারা জেনে শুনে আত্মপ্রবঞ্চন! করে তারা নিজেকেও ঠকায়, 
অপরের সম্বদ্ধেও ভুল করে ।-.-কথার মাঝখানে সহসা ধামিয়! 
গিয়া সে অন্ত প্রসঙ্গে আসিল, ও কি ডিম. যে একেবারেই 
ছাঁলে না। ওটা তুলে নাও মি দা। না না, কোন কথা 
তোমার আমি শুনতে ছা না! 


মৃন্ময় হাসিল। বণিল, এই অসময়ে আর বেশী খেতে 
ইচ্ছে নেই, আবার রাত্রেও এমনি জুলুম করবে ত তুমি | 
“লিলি. সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। শীস্ত কণ্ঠে 
বলিল, তোমাকে অকারণে ব্যথা দিতে আমি চাই না মিহ্-দ! । 
কোথাও যে নৃতন করে গেলি বেধেছে সে ত দেখতেই পাচ্ছি, 
রিত্ত.তা বলে :নিজ্বের উপর. এক তিল অত্যাচার করতেও 
তোমায় আমি দেব না--কিছুতেই নয়। . 
লিলি থামিল, একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, একবার 


আমার কথাটা ভাবতে । সভ্যিই কি ছুঃখ করবার মত 


আমার কিছুই নেই? না: আমাকে তোমরা" পাথরে গড়া, 
মনে করো 1. সে আর ফীড়াইল না--ছ্ুত ঘর হইতে 
বাহির হইয়া গেল।. ভার চোখে জল দেখা দিয়াছিল। 
মৃন্ময়'একটা! প্রচও..ধাকা খাইয়া জাগিয়া উঠিল.। হয়তো! 
তার খানিকটা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছিল, লিলি সেই 
কথাটাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়! গেল। লিলি 
একথা বলিতে -পারে বটে।. ম্বন্ময় উঠিয়া গিয়া বারান্দায় 
দরাড়াইল। চোখে পড়িল লিলির ফুলের বাগান--তার পরেই; 
ছোট.একটি ল্ন। এ লনে লিলির ছেলের সঙ্গে কত-দিন 
সে খেলা করিয়াছে এ বাগানে প্রত্যহ দেখা যাইত 
মানা জাতীয় ফুলের সমারোহ । ছেলের , সহিত লিলি 
রোজই যাইত :& বাগানে--নিজের হাতে সে প্রত্যেকটি 


গাছের সেবা যত্ব করিত। আজ যে লিলির আর সে যত্ব নাই... 


বাগানের দুরবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে 1... 
 সবন্ময় পুনরায় চায়ের টেবিলে. ফিরিয়া আসিল। বাকী 

চাঁটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া সে অন্ুচ্চ কণ্ঠে ,লিলিকে 
ডাক দিল, কিন্তু লিলির পরিবর্তে দেখা দিল মহীপাল। 
ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে স্বন্ময়কে অভিরাঁদন জানাইল। 
বলিল, খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে । এমন করে কি ভুলে থাকতে হয়। 

্রত্যুত্তরে মৃন্ময় একটু .হাসিল-_-কৌন জবাব দিল না। 
মহীপাল পুনরায় বলিল, এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি ? 
এদিকে আপনি নেই আর কতবম্চ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। 
কিন্ত দ্রিদিমণিকে সত্যিই ধন্তবাদ দিতে হয়।. এত বড় 
আঘ[তটাকে তিনি. আশ্চর্য্য ধৈর্ধোর সঙ্গে সামলে নিয়েছেন | - 
এক দিনের জন্যও ভেঙে পড়েন নি ! 

তয় স্বছকণ্ঠে বলিল, ভেঙে পড়বার উপায় ছিল না যে 
ভাই, . 

মহীপাল লে একথা বলছেন কেন সৃশ্ময়বাবু। 

মৃন্ময় বলিল, আমি মিথ্যে বলি নি। 

মহীপাল অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হুইল। বলিল, আপনাকে 


"আমরা অনেক আগেই আশা করেছিলাম । 


মৃন্ময় স্বদু কণে কহিল, আপনাদের আশা সফল করা 


২৫৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





ছিল আমার কর্তব্য, কিন্ত নানা ছুর্দৈেবের জন্য তা! সম্ভবপর 
হয়নি'। তবে আমার ভরসা ছিল যে, লিলি আপনাদের 
কাছে আছে, কিন্ত এ সব কথা এখন থাক-_-লিলি হয়তো 
শুনে ফেলতে পারে। | 

মহীপাল লজ্জিত হইল ৷. বলিল, আমার এতক্ষণ এট! 
বোঝ! উচিত ছিল, অতটা! তলিয়ে আমি দেখি নি। এখন ত 
আছেন নিশ্চয় কিছুদিন । 

মৃন্ময় জবাব দিল, সেই ইচ্ছে নিয়েই ত এসেছি। 

মহীপাল উঠিয়া পড়িল। বলিল, আজব আর আপনাকে 
বিরক্ত করব নাঁ--আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। কাল 
সকালে আবার দেখা হবে। 

বম্ময় হাসিয়ুখে বলিল, আমার এখন বিশ্রামের কোন 
প্রয়োজন নেই। আপনি এখন না গেলেই বরং আমি ধু 
হতাম। 

মহীপাল হাসিল, বলিল, আপনি অবশ্য একথা বলতে 
পারেন। কিন্ত জানেন কি, বাবা বলেন যে, আমি এখন 
সাবালক হুয়েছি। সে যা হোক আমি এখন আসি- বলিয়া 
সে খীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্ত লিলির 
কি হুইল । এতক্ষণে একবারও সে আসে নাই। মহীপাল 
আসিয়াছিল, এতক্ষণ বসিয়| গল্প করিয়|। গেল--ইহা নিশ্চয় 
লিলির অজ্ঞাত নয় অথচ ভদ্রতার খাতিরেও একবার আসিয়া 
দেখা করিল না--ইহাতে সবন্ময় যার পর নাই বিস্মিত হুইল । 
সে ধীরে ধীরে আসিয়া পাশের ঘরে উপস্থিত হইল । লিলি 
খোলা জানালার কাছে দীড়াইয়া আছে। কোন দিকে তার 
খেয়াল নাই। মৃন্ময় লিলির এই তনুয়ত!| ভাঙ্ষিতে চাহিল নাঁ। 
কিন্ত একি চেহারা হইস্সাছে'লিলির ঘরের | শ্রীহীন ঘরটির 
সর্বত্র বিশৃঙ্খল! | শুধুমান্ত টেবিলটা সযত্নে সাজানো । 
টেবিলের উপর লিলির যৃত পুত্রের একখানি ফটো রক্ষিত। 
তার পাশে পক্চজের ব্যবহৃত হু’জোড়া জুতা, একটি ছোট 
ফুটবল, ছুধ খাইবার কাপ-_তাহাতে দুখ রাখিতেও ভুল 
হয় নাই। ফুলদানিতে রহিয়াছে একপাঁশ ফুল। টেবিলের 
পাশে আছে একটি পেরামধুলেটর, একটি ট্রাইসাইকেল, 
এমন কি পঙ্কজ্জের খরগোসের খাঁচাটিও সেখানে স্থানলাভ 
করিয়াছে। মৃত পুত্রের স্মৃতির মাঝে লিলি হয়তো একেবারে 
ডুবিয়া আছে। তাহার নিদর্শন এই কক্ষটিতে বিদ্যমান । 
অথচ তাঁর কিছুক্ষণ পুর্বের ব্যবহারে একথাটা বুঝিবার কোন 
উপায় ছিল না। স্বন্ময় বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কিন্ত 
মুখে তাহার একটি সাত্বনার বাক্য যোগাইল না । সে শুধু 
এবদৃষ্টে লিলির নিশ্চল মূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। আরও 
কিছুক্ষণ নিঃশবে দ্রাড়াইয়া থাকিয়| যৃন্ময় সবদুকণ্ডে ডাকিল, 
লিলি-- 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটুখানি হাসিল, 


' সাড়৷ না পাইয়াই সে উঠিয়! আসিয়াছে। 


বলিল, মহীপাল চলে গেল বুঝি ? বড় ভাল ছেলে । রোজ 
ছু’ বেলা খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্ত তুমি আবার উঠে এলে 
কেন, আমায় একবার ডাকলেই ত পারতে । 

স্বন্ময় একথা! বলিল ন! যে, ইতিপূর্বে বহুবার ডাকিয়া 
বরং কথাট! এক- 
প্রকার মানিয়া লইয়াই সে বলিল, ভাবলাম যে দেখে আসি 
তুমি এতক্ষণ ধরে কি করছ, তাই আর ডাকি নি। তা ছাড়া 
একলা চুপচাপ বসে থাকতেও আর ভাল লাগছিল না । 

লিলি একটি দরীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মছকঠে বলিল, আমার 
কিন্ত বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। 

মৃন্ময় নীরব । লিলি তাঁর নির্বাক. মুখের পানে খানিক 
চাহিয়| থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না মিমু-দ 


.-অবশ্ত এক এক সময় তোমার উপর রাগ হত। আচ্ছা 


এর কি সত্যিই কোন মানে হয়। কেন তুমি ফিরে এলে না-_ 
কিসের জন্ত এত দেরি হচ্ছে এ নিয়ে কম ছুশ্িন্তা. ভোগ 
করিনি আমি। অথচ তুমি একটা খবর দেওয়াও আবশ্যক 
বোধ করনি। তোমাকে মিথ্যে বলব না 'মিহ্থ-দা_ 
তোমার এই ব্যবহার আমায় কম ছুঃখ দেয় নি। 

মৃন্ময় -ভথাপি নিরুত্তর । সব কথা ঠিক তাঁর বোধগম্য না 
হইলেও একথা স্বন্ময় বুঝিল যে, যাহা লিলি প্রকাশ করিল 
এইখানেই ভার শেষ নয়, তার মধ্যে মরি কিছ গোঁপন' 
রহিয়াছে । 

লিলি থামিতে পারিল নাঁ। ' বলিয়া চলিল, . নিজেকে 
বড় নিঃসঙ্গ মনে হ’ত। একটা-কিছুকে.আপন করে আকড়ে 
ধরে রাখবার অন্ত মনটা আকুল হয়ে উঠত। পথ্বজ্- আমায় 
সবদিক থেকেই রিক্ত করে গেছে। লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিল। বলিল, মনটা ভেঙে-চুরে ' এমন হয়েছে 
যে, এখন তাঁকে না পারছি নূতন করে গড়ে তুলতে, না সন্তব 
হচ্ছে পুরাতন অবস্থার মধ্যে ফিরে যাওয়া । অথচ দশজনার 
মত হেঁটে চলেও বেড়াচ্ছি--দরকাঁরমত হেসে কথাও বলছি। 
লিলি একটুখানি হাপিবার চেষ্টা করিল। 

মৃন্ময় যে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই সহসা লিলির 
সে খেয়াল হইল। সে একটু লক্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, ওঁ" 
দেখ 1 পোড়া মন একটু সুযোগ পেয়েছে কি অমনি কাছুনি 
গাইতে সুরু করেছে । আর তুমিও তাই: দীড়িয়ে দীড়িক়ে 
শুনছ মিম্ন-দা !--- 

মৃন্ময় গভীর স্মেহে ডাকিল, লিলি-- 

_ লিলি সাড়া দিল, কিছু বলবে মিন্থু-দা ? 

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃন্ময় কহিল, না--আজ থাক । চল 
ঘরে যাই! 

লিলি পুনরায় একটু হাঁসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাবছ 
বুঝি লিলি হুঃখ পাবে । একটুও নয় মিনুদ!:--একটুও না ৷--- 


আবাঢ় 


বাধ 
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মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, তার চোখের 
সন্মুখে তখন উজ্বল’ হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে পক্ষজের 
ছবি। ঘরের ভিত্তরকার বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন ছুঃখটাকেই 
নিরস্তর মনে করাইয়া দেক্স। অথচ ইহাকেই গোপন 
করিবার জন্য তার কি প্রাণপণ চেষ্টা! কিন্ত ইহা কি 
শুধুই আত্মগোপন করিবার আকাক্ষা? ম্বন্ময় একটু 
চিন্তিত হইল। এই শ্রেণীর মাছষকে লইয়াই বিপদ 
বেশী। যাহার! চিৎকার করিয়া! আত্মপ্রকাশ করে তাহাদের 
জন্য ভাবন! হয় না, কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে দুঃখের আগুন 
যাহার মনে মনে ধিকিধিকি হ্বলিতে থাকে ধ্বংসের মারাত্মক 
আক্রমণের হাত হইতে তাহাকে বাঁচান শক্ত । লিলিকে 
তার আন্ত একান্ত প্রয়োজন। তার নিজের জন্তও বটে, 
লিলির জন্যও বটে ।... ৃঁ | 

য্বন্ময় এই মুহূর্তে নিজের কথা ভুলিয়া গেল। 

লিলি কিয়ৎক্ষণ যৃন্ময়ের চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া 
থাকিয়া সহজ ভাবেই জিজ্ঞাস! করিল, তুমি হঠাৎ একেবারে 
চুপ করে গেলে কেন মিহ্ু-দ্রা ?--- 

মৃন্ময় কহিল, না, চুপ করে যাব কেন { '- 

লিলি বলিল, তা ছাড়া আবার একে কি বলব { কতদিন 
পরে এসেছ, কোথায় তোমার কাছ থেকে কত গল্প শুনব, না 
তুমি সেই থেকেই মুখ বন্ধ করে আছ। 

মৃন্ময় বলিল, কিসের গল্প আবার তুমি শুনবে ? 

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বেশ যা হোক-_গল্প আবার 
কিসের হয় | যেখানে গিয়েছিলে সেখানকার | 
' লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কত দিন যে 
আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের চোখে দেখি,নি। তাই তো মাঝে 
মাঝে ভাবি কেন এমন হয় । যাদের কাছ থেকে চিরদিনের 
জন্য চলে এসেছি, কোন দিন কোন ছলেও আর যাদের মাঝে 
ফিরে যাব না তাদের জন্যেও মন এমন করে কাঁদে কেন? 
একটা খবর জানবার অন্য এমন ব্যাকুলতা কেন ? 

মুন্মস্স বলিল, বিদেশে অনাত্বীয়ের মধ্যে থাকতে গেলে 
সকলেরই এই অবস্থা হয় লিলি 

লিলি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হয়তো .তাই ঠিক, তবে 
সকলের সঙ্গে আমাকে এক মাঁপকাঠিতে বিচার করতে বসো! 
না মিন্ণুদা 1-'.কিত্ত কি কাণ্ড দেখ ত, সন্ধ্যে হয়ে গেল অথচ 
বিয়ের এখনও দেখা নেই! অস্তত হু’খণ্টা হ'ল তাঁকে বাজারে 
পাঠিয়েছি। 

মৃন্ময্ন বিস্মিত হুইয়া বলিল, এ সময় আবার বাজারে কেন 
লিলি। | 

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল । কহিল, আজকের রাতটাও 
উপোস করে কাটাতে চাও নাকি তুমি? না না হাসি নয় 


মিঙ্ব-দা, আমার কাছে যে ক'টা দিন থাকবে তোমাকে নিয়ম 


a 


মেনে চলতে হবে, নইলে আমি অনথ বাধাব-_একথ! তোমায় 
আগেই জানিয়ে রাখছি। 

আলোচনাটা একটা সহজ পথে ফিরিয়া আদায় মৃন্যয় ঘুণ 
হুইল। সে হাসিমুখে জবাব দিল, নিয়ম না মেনে চললে বরং 
পত্রপাঠ বিদেয় করে দিও লিলি! ~ 

লিলি হাসিল, কহিল, ঠাট্টা নয় মিহ্-দা। আয়নায় 
নিজের মুখ দেখাও বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ, নইলে একথা 
বলতে তোমার আট্কাঁত। 

লিলি আর দীড়াইল না। 
গেল। 


দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিয়া 


BS ৬ 
দিন কয়েক পরে-- 


লিলি বলিল, তারপর মিহ্দা ? ৰ 

মৃন্ময় একাগচিত্তে একখানি বই পড়িতেছিল। লিলির এই 
আকন্সিক প্রশ্নে মুখ তুলিয়া ন্মিতহাস্তে কহিল, কিসের 
পর লিলি ?... 

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, এরই মধ্যে ভুলে গেছ | 

মৃন্ময় একটু নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। কোন- 
প্রকার ভুমিকা না করিয়। বলিল, কিন্ত আজকের এই 
পরিণতির জন্য আমি মঞ্জুকে একতিল অহযোগ দিতে পারি” 
না। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েই সে আমাকে 
প্রত্যখ্যান করেছে এ ছাড়া আর কোন পথ তার ছিলনা 
লিলি। | 

লিলি বলিল, ছিল বৈকি মিন্নদ! কিন্ত বোকা মেয়েটার 
মিথ্য। আত্মসম্মানজ্ঞান এবং সৃর্িবন্নাহ সবচেয়ে বড় অন্তরায় 
হয়ে উঠল । 

মৃন্ময় তাহাকে বাধ! দিয়া কহিল, অন্যায় ভাবে অবিচার 
করো না লিলি। তাঁর জন্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ 
করবার আগে আমার কথাটা ভুলে যাওয়! উচিত হবে না। 
যেদিন সব কয়টা দরজা আমার কাছে খোলা ছিল আমি কেন 
তখন সেখানে অসঙ্কেচে প্রবেশ করতে পারি নি। সত্যকে 
মেনে নিতে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা--না লিলি তোমার কথ! 
আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। যা সত্য তা 
মানতেই হবে। ; 

লিলি শাস্ত কণ্ঠে বলিল, ভুল ল তুমি কর নি, একথা কেউ 
বলছে না মিহুদা ! কিন্ত সেই ভুলের সংশোধন অ.র পাচট। 
ভূল দিয়ে ত কর] যায় না।' এ যেন একটা প্রকাশ্য" লড়াই 
হয়ে গেছে । ' 

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, লড়াই সে করে নি লিলি, শুধু 
নিঃশব্দে আমার পথ থেকে সরে গেছে । 

লিলি কহিল,.ও একই কথ! হ’ল মিন্নদা। কিন্ত আমি 
ভাবছিলাম এতে মঞ্থু কতখানি সুখী হবে] 
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‘সেটা আমার বিচার করে দেখবার নয়।” যৃন্ময় বলিল, 
তবে আমার মনে হয় তার এই ব্যবহার একটা আকস্মিক 
ঘটনা নয়।- অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফল এটা । কিন্তু 
মঞ্জুর কথা এখন থাক লিলি। ওকে এখন আমাদের চিন্তা- 
ভাবনার বাইরে রাখাই উচিত। 

মণ্ুষা সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই মৃন্যয় সযত্বে তাহা 
এড়াইয়া মাইতে চায়, কিন্ত কিজানি কেন তাহাকে কেন্দ্র 
করিয়াই লিলির আগ্রহ ইদানীং মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে । 

লিলি বলিল, বাইরে রাখব বললেই ত সব সময় তা 
পার! যায় না মিন্থ্দী। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? 

যুন্য় বলিল, ভুলে আমি কোনকিছুই যাই নি লিলি, কিন্ত 
অবস্থার পরিবর্তনের ভন্তই আজ একথা আমাকে বলতে 
হচ্ছে। 

লিলি কহিল, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের 
পরিবর্তন ঘট! সম্ভব হলে অবশ্য কোন গোল থাকত না। 

ময় বলিল, খুব সত্য কথা । আর সেইজন্তেই উন্মুক্ত 
দ্বার-পথে খোলা মনে প্রবেশ করতে অত ভয় পেয়ে- 
ছিলাষ__নিজেকে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজনট| বড় 


হয়ে উঠেছিল। ভিতরের তাগিদটা মনের পরিবর্তন না 
- সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ এই কথাটা বিচার করতে 
বসেছিলাম । 


লিলি কহিল, কথাটা খোলাখুলি মঞ্জুকে তুমি জানালে 
না কেন? 

মৃন্ময় মৃদু কে বলিল, কি কারণে কোন্‌ কাজটা করি নি 
তা এখন তোমায় বোঝাতে পারব না, তবে একথা আমাকে 
স্বীকার করতেই হুবে যে, মন তখনও আমার পরিফার ছিল 
না। সংস্কারের বেড়াজাল থেকে সে যুক্ত ছিল নাঁ। মঞ্জু 
হয়ত কথাটা বুরঁতে পেরেছিল _- 

লিলির জর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, এ তোমার 
বাড়িয়ে বলা। মঞ্জুর কথা ভেবে আমার ছুঃখও হয় রাগও 
হয়। মিথ্যা দম্তকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সে এ কি করলে | 

ৃন্ময়ের মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে 
ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছ লিলি। 
মঞ্জুর জন্য ছুঃখ আমারও হয়, কিন্তু সে অন্য কারণে । আর 
দস্তের কথা যদি বল--ওট! তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় । যনে প্রাণে 
যেটা সে বিশ্বাস করেছে কোনকিছুর প্রলোভনেই তা ত্যাগ 
করতে পারে নি। এতে বরং তার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও 
বেড়ে গেছে। 

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, দুঃখের ভিতর 
দিয়েই সে ছুঃখকে অয় করবার চেষ্টা করছে। সে সফল হোক 
“জয়যুক্ত হোক । আমার নিজের কথা আর আমি ভাবি না। 
হিসেব করে আর বিচার করে করে ত অনেক দিনই চলে 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 





দেখেছি, তাতে জীবনের সত্যরূপ দেখা আজও ভাগ্যে ঘটল 
না--এবারে না হয় অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখি 
কোথায় সে টেনে নিয়ে যায়। ছুঃখকে আর আমি ভয় করি 
না। সুখের অনুভূতি দুঃখের মধ্যেই একদিন জন্মলাভ করবে! 
একলা এর কোনটাই সত্য নয়। 

লিলি বিশ্ময়ভর! চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে এতক্ষণ 
একদৃষ্টে চাহিয়াছিল! সে থামিতেই লিলি বলিয়া উঠিল, 
এ স্ব তুমি কি বলছ মিনা 

মৃন্ময় বড় অদভুত ভাবে হাসিতে লাগিল | মাথা নাঁড়িতে 
নাড়িতে জবাব দিল, স্রেফ পাগলামি লিলি, কিন্তু চটপট একটু 
চা খাওয়াতে পার! এখুনি একবার বেরুতে হুবে । 

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ-পরিবর্তনে লিলি রীতিমত বিস্মিত 
হইল, কিন্ত মুখে কোন কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে প্রস্থান 
করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এইমাত্র 
উন্নন ধরান হয়েছে, চা পেতে দেরি হবে । 

মৃঝযয় কহিল, তা হোক দেরি তুমি বসো. 

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এই যে বললে তোমাকে 
বেরুতে হবে ।**" 

মৃন্ময় নির্বিকার কণ্ঠে কহিল, বলেছিলাম বটে, কিন্তু 
বাইরের রোদের পানে চোখ পড়তে আমাকে মত বদলাতে 
হয়েছে। ” 

লিলি বুঝিল স্বব্ময় মঞ্জুযাকে লইয়া কোনপ্রকার আলোচনা 
করিতে চায় না, কিন্ত জানিয়! শুনিয়াও সে বারে বারে তারই 
প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে থাকে। তাহাকে যেন 
কেমন নেশায় পাইয়াছে। মঞ্চুষাকে লইয়া আলোচনা 
করিতে করিতে সে ম্বন্ময়কে লক্ষ্য করে। তার মুখের উপর যে 
গভীর ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় লিলি তাহার সমস্ত 
ইন্জিয়কে সন্জাগ রাখিয়া তাহা! অনুভব করে। কোনকিছু সে 
অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে ওর শুষ্য মুঠি ভরিয়া উঠে 
না__বরং শুন্ভতাঁটাই আরও বড় হইয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলে । 

মৃন্ময় চলিয়! যাইতে সে ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । তার পরিত্যক্ত 
ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গেলেই একটা বিচিত্র অনুভূতি" 
মুহুর্তের জন্য তাহার গতিবেগ রদ্ধ করিত, কিন্ত পক্কজ্বের পানে 
চোখ পড়িলেই তাঁর ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা একস্থ/নে 
আসিয়া স্থির হইয়া দ্বাডাইত। ফলে বাহিরের কোন কিছুই 
তার মনকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে নাই। কিন্ত 
পঞ্ধজের মৃত্যুর পরে সে নিজেকে নৃতনভাবে আবিফার করিল। 
এই আবিষ্কার তাহাকে শঙ্কিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিল। 
যাহার ফলে পুত্রের স্মৃতিকে খিরিয়!..- 

যৃন্ময় পুনরায় কথা বলিয়! উঠিতে লিলির চিন্তাধারায় বাধা 
পড়িল। মৃন্ময় বলিল, ভালবাসায় দ্বিধা থাকলে তা কোনদিন 


লা 


আবাচু 





পাপা 





_ ছন্দর হয়ে উঠতে পারে না লিলি। সামঞ্জস্ত সম্পূর্ণ 


হলেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে । আসল কথা দোষ মঞ্চুষার 
নয়, আমার নিজের । 

লিলি বলিল, তোঁমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি 
না মিনুদা ! খামোকা নিজেদের এ ভাবে বিপন্ন করবার 

»ছুর্মাতি তোমাদের কেন হয়? তা ছাড়া এ কথাটাও আমি 

বুঝে উঠতে পারছি না, কথাগুলি তুমি কাকে লক্ষ্য করে 
বলছ? আমার যতদুর মনে হয় তোমার নিজেকে নয়। 

এই প্রশ্নে ন্যয় চমকাইয়া উঠিল। তার এতক্ষণের 
কথাগুলি একবার মনে মনে পর্ধ্যালোচনা করিয়া দেখিল, 
কিন্ত লিলির উক্তির সমর্থনে কোন যুক্তি খুজিয়া পাইল না। 
প্রকান্টে সে কহিল, তুমি ভুল করেছ লিলি, কথাটা আমি 
নিজেকে লক্ষ্য করেই বলেছি। তুমি ত জান আমার অকারণ 
দ্বিধাই আবার নূতন করে মঞ্জুষাকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। 
হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে পারি নি । 

লিলি বলিল, তুমি ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে মিহু-দা । 
সে হাতে হাত রাখতে মঞ্জু পারলে কোথায় ৪. 

সয় বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এটা ঠিক কথা হ'ল 


, নী লিলি। তোমার শুধু একট! দ্িকই চোখে পড়েছে, নইলে 


নার দেওয়| দায়িত্বকে এড়াঁবার অন্ত আমার চোরের মত 
পালিয়ে যাওয়াটাও তোমার চোখে পড়ত এবং হয়তো! ভার 
জন্ত তুমি আমাক তিরস্কার করতে । আসলে কোন প্রকারেই 
আমি একটা সামঞ্রন্ত করে নিতে পারি নি। 

লিলি বলিল, তুমি ছঃখ পাবে জানলে আমি এসব কথা 
তুলতাম না মিহ্থদা | কিন্তু সংসারে ভুল না করে কে-_তাই 
বলে তাকে সংশোধন করে নেওয়া চলবে না কেন | ভুলটাকে 


) চিরদিন ভুল হয়েই বেঁচে থাকতে হবে এ একটা কথাই নগ্ন। 


ব্ময়ের মুখে বড় চমৎকার একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। 
সে স্িষ্ধ কঠে বলিল, কি জানি হয়তো! তোমার কথাই ঠিক । 

লিলি কহিল, হয়তো নয়, সেইটেই সত্য কথা৷ 

সৃম্য় হাসিমুখে কহিল, বেশ ত না হয় তাই হু'ল-_তাঁতেই 
/বা দোষ কি। 


শে 
লিলি বলিল, দৌষ-গুণের কথা| নয়, মোট কথা অন্তায়কে - 


প্রশ্রয় দেওয়াও অন্ঠাঁয় মিষুদা । 
য় প্রত্যুত্তরে বলিল, সত্য কথাই তুমি বলেছ লিলি, 


কিন্ত স্তায়-অন্তায়ের হিসাব ত সকলে এক পথ ধরে করে না। 


মঞ্জু যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় সঙ্গত 
মনে হয়েছে বলেই সে তাঁকে গ্রহণ করেছে। তার পথে সে 


চু. বাধ, 





২৫৯ 
পাস্পাস্পাস্পিাস্পিপাস্পানিশা পভ তা লাল সি 


পুর্ণ হয়ে উঠুক- আমার মতের সঙ্গে তার মতের মিল হয় নি 
বলে, কিংবা আমার পথকে তার নিজের পথ বলে সে গ্রহণ 


করে নি বলেই সে ভুল করেছে এমন কথা আমি বিশাস 


করি না। | 

একটা! জবাব দিবার জন্থই হয়তো! লিলি যুখ তুলিয়া ছিল, 
কিন্ত সহসা বিয়ের উপস্থিতিতে সে থামিল এবং ঝিকে' উদ্দেশ 
করিয়া বলিল, তোমার চুলে! ধরলো ? . 

ঝি জানাইল যে, চুলা বছক্ষণ .ধরিয়াছে এবং চায়ের জল 
এতক্ষণে ফুটিতে সুরু করিয়াছে ।_-লিলি প্রস্থান করিল। 

ঝি সৃন্ময়ের ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল । হাতের 
সঙ্গে তাহার মুখও সমানে চলিতে লাগিল। সব কথাই সে 
লিলিকে উপলক্ষ করিয়! বলিতেছিল ৷ পক্কজের স্বত্যুর পর সে 
নাকি অসম্ভবরকম বাতিকথত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পান হইতে 
চু খপিবার উপায় ছিল না । অকারণে চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী 
মাথায় করিয়া তুলিত। চুপ করিয়া থাকিত শুধু পুজা-অচ্চনার 
এবং মৃন্যয়ের ঘরের জিনিষপত্র গোছগাছ করিবার অময়। 
একটা তরকারি রান্না করিতে গিয়া পঞ্চাশ বার তাহাতে হাত 
ধুইতে দেখা যাইত। পঞ্চ ব্যঞ্তনে ভোগ সাঁজাইয়া রোজই সে 
তার মৃত পুত্রের ফটোর কাছে ধরিয়| দিত। নিজে সে দিনাস্তে 
কোনদিন বা একবার আহার করিত, কোনদিন একেবারে 
উপবাস করিয়া! কাঁটাইয়া দ্বিত । বারণ করিলে গ্রাহ করিত নাঁ। 
শুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু সবত্ময়ের উপস্থিতি নাকি দৈব- 
শক্তির মত কাজ করিয়াছে । উপসংহারে সে একথা জানাইতেও 
ভুলিল না যে মৃন্ময় যেন এখন কিছুদিন এখানে" থাকিয়া যায়। 
নতুবা আবার হয়ত তেমনি...কথাটা বি সমাপ্ত করিতে 
পারিল না । লিলি এদিকেই আসিতেছে । দূর হইতে সে 
বিয়ের হাত-পা নাড়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কাছে আসিয়া 
হাঁসিয়া বলিল, হাত-মুখ নেড়ে এত কি বলছিলে লছমিয়া ? 

যেন মন্তবড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এমনি 
মুখের ভাব করিয়া সে নীরবে দ্রাড়াইয়া রহিল, কিন্তু জবাব 
দিল যৃন্ময়, লছমিয়ার বুঝি গল্প করবার কিছু থাকতে নেই? 

লিলি বলিল, থাকবে না কেন। আর সেই কথাই ওকে 
আমি জিজ্ঞেস করেছি মিনুদা। . | 

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, কথাটা সকলের সামনে বলবার হুলে 
তোমার সামনেই বলতে !, ওটা গোপন কথা । ব্যক্তিগত | 

লিলি হাসিতে লাগিল । ল্‌ছমিয়া! এক পা ছুই পা করিয়া 
সরি পড়িল। 


ক্ৰমশঃ 


সেকালের, বেথুন কলেজ ও স্কুল 
প্রীবাসম্তী চক্রবস্তা 


আমার মা লীলাবতী মিত্র (রাঁজনারায়ণ বন মহাশয়ের 
চতুর্থ কন্যা ও সন্জীবনী-সম্পাদক কৃষকুমার মিত্রের পত্নী ) 
১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলে পড়তেন । তিনি তখনকার স্কুলের 
কথা নিজের ভায়েরীতে যা লিখে রেখে গিয়েছিলেন তা 
পুর্বে থেকে এখানে কিছু বলছি। বেথুন স্কুলটি মাইনর 
স্কুলের মত ছিল । ম! এই স্কুলের প্রথম শ্রেণী পধ্যস্ত পড়ে. ১৮৭৯ 
সালে পুজার বন্ধের সময় তার পিতার সঙ্গে দেওঘরে চলে 
যান। ১৫ বৎসর বয়সেই তার এ বিগ্ালয়ের পাঠ শেষ হয়। 
_ বেখুন স্কুলে তখন শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্ঠা শ্রীমতী 
প্রতিভা দেবী (পরে সার আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী হয়ে- 
ছিলেন ), শ্রীমতী জ্ঞানদ! মজুমদার, হরনাঁথ বস্গু মহাশয়ের কন্ঠ] 
হেমলতা! রায় (পরে কালীনাথ রায়ের পত্নী হয়েছিলেন ), 
দীনবন্ধু মিত্র (স্ুবিখ্যাত' সাহিত্যিক) মহাশয়ের কন্যা 
তমালিনী মার সঙ্গে পড়তেন । তিনি এই সহপাঠিনীদের কথা 
প্রীতি ও স্বেহের সঙ্গে স্বরণ করতেন। মা অতিশয় শাস্ত- 
প্রকৃতির ছিলেন, এজন্য স্কুলের কি ইউরোপীয় শিক্ষক্িত্রী, কি 
বাঙালী পঙ্ডিতেরা সকলেই তাকে খুব সেঁহ করতেন। 

‘সেকালে ইংরেজ-মহিলারা স্কুলের প্রধান শিক্ষ্িত্্রীর পদে 
নিযুক্ত হতেন । তাঁরা শিক্ষাদানে তেমন নিপুণা ছিলেন না, 
শিক্ষার ব্যবস্থাও আশান্ছরূপ উৎকৃষ্ঠ ছিল না। তাঁর বিলাতী 
সুরে বাংলা গান শেখাতেন ৷ 

একবার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থক্রকের কন্ঠ! মিস্‌ 
ব্যারিং স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তার 
অভ্যর্থনার অন্ত একটি বাংলা গান রচিত হয়েছিল-_সেই 
গানের কয়েকটি পদ এই রকম ছিল-_ 
নমস্কার, নমস্কার সুমতি মিস্‌ ব্যারিং 
এখন আমরা হধিত হুই, 
কারণ আপনার দর্শন পাই 
নমস্কার, নমস্কার | 
দয়া কর এই বিদ্যালয়ের প্রতি, 
নমস্কার নমস্কার । 

, ছাত্রীরা যখন স্কুলে গোলমাল করত, তখন তাদের 
গোলমাল থামাবাঁর জন্য একটি গান রচিত হয়েছিল । কোন 
শ্রেণীতে গোলমাল হলেই শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর্দের সেই গান 
গাইতে বলতেন-_গানটি এইরূপ := 

চুপ, চুপ, একেবারে চুপ, 
কারণ শিক্ষক বলেন চুপ, 
চুপ, চুপ, চুপ, 


ছাত্রীরা স্কুলের কাজ আঁরস্ত হওয়ার আগে নীচের গানটি 
" গাইত-- 
আইন আমরা পাঠশালে যাই, 
ছোট মেয়ে, ছোট মেয়ে 
পাঠশাল মাঝে শিষ্ট রয়, শান্ত রয়। 
_ ছাত্রীরা স্কুলের ছুটির পর যখন স্কুলের গাড়ীতে বাড়ী 
ফিরত, তখন খুশীমনে সমস্বরে গাইত-_ 
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে 
ফে বীচিতে চায় । 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে 
কে পরিবে পায়। 
মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে যখন গাড়ী উপস্থিত হ'ত, 
তখন ছাত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে গাইত--_ | 
মেডিকেল কলেজ 
Have no knowledge 
বড় বড় থাম | 
কুছ নাই কাম। ১ 
সেকালের স্কুলের উচ্চশ্রেণীোতে Royal Reader IV, 
নবনারী, সীতার বনবাস, রোমের ইতিহাস প্রভৃতি বই পড়া 
হত । | 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে, ১৯০১ সালে, আমি ব্রাহ্ম 
বালিকা শিক্ষালয় হতে এণ্টাল ( বর্তমান ম্যাট্রিক ) পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে বেখুন কলেজে প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ভর্তি হুই। 
তখনকার দিনে ঘোড়ায় টানা লম্বা বড় “বাঁস*-গাঁড়ীতে 
ছাত্রীদের কলেজে যাতায়াত করতে হু'ত। বলা বাহুল্য, 
মোটর বাসের তখন চলন হয় নাই। এই বাসে চড়ে মাঝে 
মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হু’ত। | 
কোন দিন চলতে চলতে হঠাৎ ঘোড়া ক্ষেপে যেতৃ, 


গাড়ীতে লাধি মারতে থাকত আবার কর্ণওয়ালিস দ্রীট দিয়ে” 


গাড়ী নিয়ে পাগলের মত ছুটত | কোচম্যান প্রাণপণে ঘোঁড়া - 


ছুটিকে সংযত করতে চেষ্টা করত, কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভবপর 
হয়ে উঠত না। বাসসহ ঘোড়া ফুটপাতের উপর উঠে গিয়ে 
ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ধাকা খেয়ে থেমে যেত । কোন দিন 
ঘোড়াগুলি ছুটতে ছুটতে সোজা! রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় 
ঢুকে বাস গাঁড়ীকে অনেক দুর পর্ধ্যত্ত নিয়ে যেত । মাঝে মাঝে 
কোঁচয্যানের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাড়াত। ঘোড়া পিছনের 
পা তুলে জোরে জোরে গাড়ীতে লাথি মারত, কোঁচম্যান স্থির 
ভাবে লাগাম ধরে থাকতে পারত না--সে গাড়ী থেকে পড়ে 


আষাঢ় 


সেকালের বেখুন কলেজ ও স্কুল 


২৬১ 





যেত আৰু ঘোড়া বেদম ছুট দিত-_কোচম্যানও ঘোড়া ধরবার 


অন্যে চাবুক হাতে বাসের পিছনে পিছনে দৌড়াত আর- 


মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে টেচাতে থাকত । এই হাঙ্গামায় বাড়ীতে 


: পৌঁছাতে আমাদের রাত্রি হয়ে যেত--মা বাবা কত ভাবতেন 


চি 


' (বি-এ ক্লাসের ইংরেজী ), 


আর খোঁজ্ঞ্চবর নেবার জন্য কলেজে লোক পাঠাতেন। 

আমি যখন বেখুন কলেজে ভরি হুই তখন চন্ত্রয়ুখী বস্তু 
প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। প্রথম দ্বিনই তিনি আমাকে কাছে ডেকে 
আদর করলেন, আমি তার আদরে মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, আঁমার 
কি সৌভাগ্য যে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে স্সেহ- 
ভরে কাছে ডেকেছেন | 
কাজ হতে অবসর নিলেন। তার বিদ্বায়ের দিনে ছাত্রীর! 
সকলে মিলে চাদ! তুলে জড়োয়ার ব্রেসলেট উপহার দিয়ে- 
ছিল। 

তিনি চলে যাবার পরে কুমুদিনী দাস বেথুন কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন | তিনি বেশ মিষ্টি জুরে গান গাইতেন 
আর বেশ ভাল বীণা বাজাতে পারতেন । তিনি বি-এ ক্লাসে 
আমাদের শেক্সপীয়ার পড়াতেন । তখনকার দিনে অন্ঠান্ত 
ধারা অধ্যাপনা করতেন তাদের নাম এখানে উল্লেখ করছি £ 

জুরবালা ঘোষ (এমএ ক্লাসে ইংরেজী ) পরেশনাথ সেন 
আঁদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
(লক্ষিক ও ফিলজফি, এফ-এ ও বি-এ ক্লাসের ) হেমপ্রভা বস্থ 
(বোটানি-ুএফ-এ ক্লাসে), বিজয়গোপাঁল মুখোপাধ্যায় 
(বি-এ ক্লাসের ইংরেজী ), হেমচন্দ্র দে (বি-এ ক্লাসের 
ফিলজফি ), কালীপ্রপন্ন দাসগুপ্ত ( ম্যাথেমেটিকমৃ বি এ ক্লাস) 
আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (ম্যাথেমেটিকৃপ, এফ-এ ক্লাস) 
এরা সকলেই অতি যত্রের সঙ্গে আমাদের পড়াতেন। 
তাদের আত্ম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। | 

তখন বেখুন কলেজে বিজ্ঞান পড়ান হ'ত না। কাজেই 
কোন গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি ছিল ন! । বি-এ ক্লাসে যখন 
48800005 ( জোতিৰ্বিজ্ঞান ) পড়তাম, তখন একটি মাত্র 
পুরাণে গ্লোব বা গোলক ছিল, আর কোন সরঞ্জাম ছিল 


৯ নাও অধ্যাপক এক হাতের মুঠীকে স্বর্য্য বানাতেন ও আর 


"এক হাতের মুঠাকে পৃথিবী ধরে নিয়ে, পৃথিবীর গতির 
ব্যাখ্যা করতেন । 

আমি যখন প্রথম বাখিক শ্রেণীতে (কার্ট আর্টস_ এখনকার 
আই-এ) পড়ি তখন আমাদের ক্লাসে মোট ১৫ জন ছাত্রী 
ছিল। তার মধ্যে এক জন ইংরেজ (মার্গারেট নেলসন ), 


ছুই জন এংলো-ইগিয়ান (ডলি ও রোজি) আর একটি 


কয়েক মাস পরেই তিনি কলেজের 


নিগ্রো (গার্ট্রড কক্স) ছিল-_বাঁদবাকী কয়েকটি বাঙালী 
মেয়ে । 

তখন 'স্কুলগৃহের বড় হল-ঘরে বেখুন স্কুল বসত। 
উঠানের দক্ষিণদিকের হুলে কলেজের ছাত্রীরা পড়ত 

আমরা যখন ভ্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে পড়তাঁম তখন খালি 
পায়ে, সেমিজ, ব্লাউজ ও শাড়ী পরে স্কুলে যেতাম। টিফিনের 
ছুটির সময় উঠানে স্কিপ করতাম, চোর চোর ও হা ডু 
খেলতাম । কিন্তু বেখুন কলেজে ভরি হরার সময় আমাদের 
বেশভুষার একটু পরিবর্তন হ'ল । আমরা তখন সেমিজ, ব্লাউজ, 
শাড়ীর সঙ্গে পেটিকোট ও জুতা পরতে লাগলাম । কলেজের 
টিফিনের সময় আমাদের খেলাধুলাও ছাড়তে হু'ন। তখন 
শাস্তশিষ্ট হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেঁধে বারান্দায় বেড়াতাঁম, 
না হয় কমন রুমে বসে বই পড়তাম । 

তখনকার দিনেও স্কুল ও কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভা 
হু'ত। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত থেকে আবৃত্তি ও সঙ্গীত 
হ'ত। একবার টেনিসনের “ইন মেমোরিয়ম” থেকে 
ও সংস্কতে শকুম্ভলা থেকে আবৃত্তি করেছিলাম । 

১৯০৬ সালে আমি বি-এ পাস কপ্রি। সে বছর আমরা 
তিনটি মাত্র মেয়ে বি-এ পাস করেছিলাম। আমি বেথুন 
কলেজের মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান-_আর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম । সেজ্রন্ত 
বাইশ টাকার পুরস্কার পাই । সেবার বড়লাট লর্ড মিন্টো 
পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারের বইগুলি সংখ্যায় বেশী 
ও অনেক ভারী হওয়াতে বড়লাট বলেছিলেন, “এতগুলি 
বই তুমি কি একবারে নিয়ে যেতে পারবে ?” আমি ছু'বার 
এসে বইগুলি নিয়ে যাই। 

যাদের সঙ্গে কলেজে পড়েছি তাদের সঙ্গে দেখা হলে 
এখনও কত আনন্দ হয়। 555 দিনের কথা 
মনে হয়। 

বেখুন কলেজের নিকট আমরা খধী_কারণ এ কলেজটি 
স্থাপিত না হুলে আমরা তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করতে পারতাম না--যেটুকু জ্ঞানের আলোর আমাদের 
মনের অন্ধকার খানিকটা অপগত হয়েছে ভা থেকে বঞ্চিত 
থাকতাম । আক বিশ্ববিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাই 
আর প্রার্থনা করি আমাদের এই প্রিয় কলেজটি অক্ষয় পরমায়ু 
লাভ করুক ।* | 





* বেথুন কলেজ শতবার্ধিকী উৎসবে পঠিত। 


কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ 
অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী পাল 


কমলাকান্তের প্রথম দেখা মিলে “বঙ্গদরর্শনে’, বাংলা ১২৭৯ 
সালে। ইংরেজীর গন্ধ না থাকিলে যাহারা গ্রাস মুখে লইয়াও 
হাই তুলিতে থাকেন, গিলিতে পারেন না, ভাহাদের লইয়া 
আর কি করা যায়? তাহাদের মুখ চাহিয়া গাণিতিকের 
উপর বরাত দেওয়! রহিল, সন তারিখ খতাইয়া তিনি ইংরেজী 
সালটা বাহির করিয়া দিবেন। মনে হয় আজকাল আর কেহ 
‘বঙ্গদর্শন: লইয়া গোলে পড়িবেন না । কমলাকান্ত নিজে সেই 
বহু ভেদ করিয়! বাহির হইবার পথ বাতলাইয়া দিয়াছে। 
বিঙ্দর্শন” “বঙ্গদেশ দর্শন” নয় বা “বাংলার দ্বাত’ও নয়, এমন 
কি 44 Guide to Bast Bengale নম্ম। উহ একটি 
মাসিক পত্রিকা, তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক পিওদান 
হুইত। যাহাই হউক, কেমন করিয়া যে তাহার শৈশব 
এবং বাল্যকাল কাটিয়াছিল তাহার এতটুকু ইঙ্গিত গ্রচ্থের মধ্যে 
কোথাও নাই। বোধ হয় গ্রন্থকাঁরের সে ইচ্ছাই ছিল না। 

' কমলাকান্ত জাতিতে বাযুন_-উপাধি চক্রবর্তী, রাজ্রচক্রবর্তা 
ভাবিয়া অঞ্জলি পাতিলে কাহারও রাজ্রপ্রসাদ লইয়া ফিরিবার 
সম্ভাবনা! একেবারেই নাই । জনশ্রুতি--কমলাকাস্ত বঞ্চিমচন্জ্রের 
প্রিয়তম পুত্র, তা মানসপুত্রই হোক বা! পোস্বপুত্রই হোক । 
কিন্ত গোল বাধিয়া যায়, চাটুজ্জে-তনস্ব কেমন করিয়া চক্রবর্তী 


হইয়া উঠিল। শোন! যায় আন্বকাল নাকি পৈতৃক খেতাব, 
বরখাস্ত করিয়া নয়া খেতাব কুড়াইবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে" 
--এষেন সেই' “বাঁসাংসি জীর্ণনি যথা বিহায়...” হয়ত বাঁ 
কমলাকাত্ত সেই দলে ভিড়িয়া তাহাদের খাতায় নাম লিখাইয়া 


থাকিবে । 


কমলাকাস্ত কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহাকে বিদ্বান বলা চলে না। কেননা যে বিষ্চায় তালুক- 
মুলুক হুইল না তাহা বিদ্ভাই নয়। একবার তাহার একটা 
চাকুরী ডুটিয়াছিল, তাহার ইংরেজী শুনিয়া! কোন সাহেব খুশি 
হইয়া করিয়া দিয়াছিল। 
-পাঁরিল না । বোধ হয় চাকুরী করা তাহার ধাতে সহিত. না । 
‘ন শ্ববৃভ্যা কদাচন’ মন্থর এই বচন স্মরণ করিয়াই যে সে 
চাকুরীতে ইন্তফা দিয়াছিল তাহা নহে । আপিসের খাতাপত্রে 
কেবলই কবিতার আবির্ভাব হইতে থাকিলে তাহার জন্য অন্ত 
যে-কোন ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় হোক সওদাগরী আপিসের চাকুরী 
নিশ্চয়ই নয়। অর্থে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না! বলিয়াই 
“যেন তেন প্রকারেণ” অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাহার মাথায় একে- 
বারে খুন চাপিয়া বসে নাই। সামান্য কিছু জুটিয়া গেলে 
যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি 


কিন্ত সে তাহা পাইয়াও রাখিতে 


ছিল না--সে গোশালাই হোক বা সরকারী অতিথিশালাই 
হোক, অর্থাৎ যত্ত তত্র ভোজন শয়নং হট মন্দিরে’ ইহাই সে 


জীবনের সার করিয়াছিল । সংসারে সবকিছুর মায়া কাটাইয়] ' 


উঠিলেও একটি বস্তুর নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। 
ইহার অভাব হইলে তাহার মগজের ভিতর যততকিছু বুদ্ধির 
আস্ফালন “উখায় হৃদি লীয়ন্তে দরিজরানাৎ মনোরথাঃ 'র মতই 
তলাইয়া যাইত। | 

সেই দ্রব্যগুণেই তাহার উর্ধবর মস্তি বিস্তর ফসল ফলিয়া - 
ছিল। তাই জীবনের সব কিছু খোয়াইয়াও সে সম্বল 
করিয়াছিল-_সাত রাজার ধন মাণিক নয়, আফিঙের ডেলা__ 
মোটেই সরিষা ভোর নহে, একেবারে এক আধ ভরি। এই 
আফিঙের মাত্রা চড়াইয়াই সে আমাদের জন্য রাখিয়| গিয়াছে 
ভাহার অমূল্য দপ্তর। ইহার অভাবে কমলাকান্তের কেরামতি 
বিলকুল.বাঁনচাল হুইয়া যাইত, সব্‌ কিছু তালগোল পাকাইয়া 
উঠিত। না বসিত “বড়বাজার”, না হইত “ফুলের বিবাহ, না 
ডাকিত “বসন্তের কোকিল” । দ্ছুর্গোৎসবের” বোধন-বেলায় 
বাজিয়া উঠিভ বিসৰ্জ্জনের বাজনা, “বিড়াল” হইতে মায় “টেকি” 
পৰ্য্যন্ত সব কিছু হিউসিলি ভেক্ষির মত একেবারে উধাও 


হইয়া যাইত । 


অনেকে কমলাকাস্তকে পাগল বলিত। শেক্সপীয়ার 


লিখিয়া গিয়াছেন-- . 


‘The lover, the টির and the poet 

Are of imagination all compact 
_ অর্থাৎ প্রেমিক, পাগল এবং কবি ইহারা সকলেই এক- 
গোত্রের মান্য । হয়ত পাগলামি তাহার কতকটা ছিল, কিন্ত 
তাই বলিয়া! তাহার মধ্যে কবিত্বের ছিটেকোটাও যেটুকু ছিল 
তাহাও পাগলামির দাপটে বাষ্প হইয়া উবিয়া গিয়াছিল ইহা 
মানিয়া লইতে মন নিতান্তই নারাজ । বরং উভয়ই কখনে 
কখনো উপ্ররূপে ফুটিয়া উঠিত, বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিত 
নতুবা তাহার চাকুরীর ক্ষেত্রটা কবিতার আখড়া হুইয়া উঠিত 


“Mh 


bd 


Pad 


না, আপিসের খাতাপত্রগুলা হিসাব-নিকাশের বালাই ঘুচাইয়া 


দিয়া কাব্যবধূর সোহাগে মাতামাতি দাঁপাদাপি করিত না। 
তবে কাব্যরসের কিঞ্চিৎ তাহার মধ্যে স্থান পাইলেও তাহা 
যে অত্যন্ত মোটা রকমের ইহা বলাই বাহুল্য । না হইলে 
আমাদের সাধের সংসারট! হরকিসিমের নাচ-গানের আসর না 
হইয়া তাহার চোখে ঢেঁকিশাল বলিয়া ঠেকিবে কেন? ইংরেজী 
সাহিত্যে পাই--“প্রেম অন্ধ, আমাদের সাহিত্যে প্রেমের 
অন্ধত্ব ঘুচিয়া একটু একটু করিয়া চোখ ফুটিতেছে না ফি? 


আবাঢ 


সকলেই জানেন যে, কমলাকান্ত বিবাহের ফাঁসিকাষ্ঠে- গলা 
বাঁড়াইয়! দিয়া দুৰ্গ!’ বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে রাজ্জী ছিল না, ও 





বিষয়ে তাহার উৎকট অরুচি এবং দস্তরমত অনিচ্ছা ছিল, '_ 


কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমের মজলিসে সে নিতান্তই আনাড়ী_ 
চোখ বুজিয়া কেহই এ যুক্তি মানিয়া লইবে না। ইহা 
জানা কথা যে, অনেকে বিবাহের বোবা ঘাড়ে না 
লইয়াঁও মধুকরের ন্যায় ফুল হইতে ফুলে উড়িয়া মধুসংগ্রহে 
ব্যস্ত--ভীহারা কি প্রেমিক নহেন? প্রেম নামক পদার্থট 
একেরারেই নাকি বিশ্বজৌড়া, ইহার তড়িং-প্রবাহ- সবকিছুই 
নাড়া দিয়! যাঁয়। ইহার ছোয়া 'লাগিলে মৃত অস্থিতেও 
নাকি প্রাণ নাচিয়া উঠে। ইহাকে ক্ষুক্র .গণ্ডীর মধ্যে 
আটক রাখিলে ইহা একেবারে অতলে ওলাইয়! যাইবে । এই 
ভরাড়ুবির হাত হইতে ইহাকে বাঁচাইতে হইলে ইহার রাশ 
টানিয়া ধরিলে চলিবে না, আল্গাঁ করিয়া দিতে হইবে। 
প্রেমের এই বহুৎ রকমের কসরত দেখা ইয়াই ত উপন্যাসের যা 
কিছ রুজিরোভ্রগার । ন! হইলে উপন্তাঁস' বাচে কি করিয়া ? 
ইহার অভাবে: হয় আরব্যোপন্তাস, না হয় বড়ন্ধোর 
ঠাকুরদাদার ঝোলা বা ঠাকুরমার ঝুলিতে দেশটা ছাইয়া 
ফেলিত, আর আসল উপন্তান-সাহিত্য গা ঢাকা দ্বিয়া আস্তে 
আস্তে সরিয়া পড়িত। টি 
সংসারে কমলাকান্তের বড় কেহ আপনার ছিল না। 
, ভীত্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর 
' সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। নসীরামবাবুর বাড়ীতে 
কমলাকান্ত একটা আশ্রমও বসাইয়াছিল, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত 
সে আশ্রম তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রসন্ন 
' গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা. ছিল বেশ কাছাকাছি 
এবং পাকাপাকি গোছের, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে ছিল 
মঙ্গলা গাই । কাজেই তাহাদের -সম্পর্কটা বরাবরই কেমন 
গব্যরসাত্মক হইয়া রহিল, কখনো কাব্যরসাত্মক হইয়া উঠিতে 
পাইল না। কাব্যপ্স আর গব্যরসের বিনিময়ে, গোড়া 
হইতেই ওখানে দবীড়ি পড়িয়া গেল, কিছুতেই হুই রসে মিলিয়া 
মিশিয়!। গলাগলি ঢলাঢলি হইয়া উঠিল না। না ছইবারই 
কথা । অধুনা যে হালচাল দেখা যাইতেছে তাহাতে 
গব্যরস, খাগ্রপ যে পরিমাণে কমিয়া! আসিতেছে, ওবিষয়ে 


রণ 


বক্তৃতার বহর সেই পরিমাণে জোরালো! হুইয়া নির্জলা কাব্য- ' 


বল পরিবেশন করিতেছে । -সেইভ্রন্ভই বোধ হয়, চারিদিকেই 
একটা কাব্যিক পরিবেশ কায়েম করিবার ওঠবোস আন্ত 
হুইয়াছে। তাই এক একবার বলিতে ইচ্ছা করে, ‘হায় 
.মঙ্গলী এক দিন তোমার অক্ষয়র্বাট হইতে নির্জ্জলা ছুধ দিয়া 
কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়াছিলে, আজ কিন্তু ভারত- 
মাতার বাঁটি হইতে ছুধের বদলে বক্তৃতার পর শুধু বন্তৃত1 


ঝরিতেছে : আর নেপথ্যে ভাবী মহাভারত-রচনার মহড়া ' 


কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ 
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চলিতেছে । বোধ হয় অদ্ভুত রসের ফোড়নে উহাই হইবে 
এ মহাকাব্যের একমাত্র কাব্যরস 1” 


বঞ্চিমচন্দ্রের না ছিল কি? প্রসন্ন গোয়ালিনী, মঙ্গল! গাই, 
ভীম্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু, স্বয়ং কমলাকান্ত, তাহার 
আফিঙের ডেলা, তাঁহার প্রসাঁদে দিব্যদৃষ্টি, সর্ব্বোপরি 'কল্পনার 
রভীন চশমা । তাছাড়া চাতক-চকোর, দ্রিবাকর-নিশাকন্তু, 
কুজন-গুগ্রন দখিনা পবন কিছুরই অভাব হইত না। তবু 
তাহার! সকলেই কেমন যেন আল্গাঁ আল্গা রহিয়। গেল, 
বেশ আটসাট হইয়া জমাট বাধিয়া উঠিল না । মনচুরির 
ব্যাপার লইয়া কমলাকান্ত মাত্র একটু রসিকতা. করিতে 
গিয়াছিল, কিন্তু তাহা বঞ্চিমবাবুর মোটেই পছন্দসই হইল না, 
অমনি তর্জন-গজ্জনে তাহাকে বিদায় করিলেন-__সামান্ত একটু 
অছিলাক্সও রতিপতি এমুখো না হন, কোন অজুহাতে 
কোথায়ও চুকিয়া না পড়েন সেই দিকে তাহার কড়া নজর 
ছিল। চারিদিকেই কাটার বেড়া খাড়া করিয়া ঝুলাইয়! 
দিয়াছিলেন "সাইনবোর্ড, বড় বড় হরফে রং কর! ‘প্রবেশ 
নিষিদ্ধ’। মতলবটা অনধিকারপ্রবেশ করিলেই .যেন ভস্ম 
করিয়া ছাঁড়িবেন। তাই ক্ষেত্রই প্রস্তুত হইয়া! রহিল, 
কিন্ত তাহাতে প্রেমের বীঞ্জ পড়িয়া অন্তু গঞ্জাইয়া 
উঠিল না। কোন দিন পথ ভুলিয়া আসিয়াও দখিন! হাওয়া 
ভিতরের পর্দাখানি একটু সরাইয়া দিয়া চারিচোখের চোরা 
চাহনির পথট! খুলিয়া দিল না । এমন হইবারই কথা-। 
নিতান্ত একটা ভবঘুরে, গুণের মধ্যে সে আফিংখোঁর, জীবনে 
যার এক পয়সার সম্বল নাই, মাথা গু'জিবার মত ত্রিভুবনে যার 
এতটুকু ঠাই নাই তাহাকে লইয়া! উপন্যাসের কৌলীন্য বজায় 
থাকে কেমন করিয়া? "যন্ত নজ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ 
স্থিতিঃ, উপন্যাসের বাজারে তাহার দর যাচাই করিতে 
যাওয়া নিছক বিড়ম্বন । তবে যে মুচিরাম গুড় আসর 
জাকাইয়া বসিল তা শিশুকাল হইতেই সে বাবাকে শালা 
বলিতে শিখিয়াছিল বলিয়া নয়। সে রহস্তের চাবিকাঠি অন্য 
কোথাও আছে। রজতচক্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক 
ছিল কিনা ইচ্ছা করিলে গবেষকেরা সেই বিষয়ে গবেষণা 
চালাইতে পাবেন । তারপর কেহ কেহ হাতে পায়ে ধরিয়া 
কোনমতে উপন্যাসের আসরে আসিবার অঙ্গমতি পাইলেও 
কোনরূপ-মর্য্যাদাই তাহাদের কপালে জুটিল না। না হইলে 
চন্দ্ৰশেখরের মত লোকের কপাল পুড়িবে কেন? পাইয়াও 
ভিনি শৈবলিনীকে রাখিতে পারিলেন না কেন? যৌবনের 
ভরা জোয়ারে শৈবলিনীর প্রতি অঙ্গের উপর দিয়! যে লাবণ্যের 
বান ডাকিয়|। গেল, তাহাতে প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী নিজে 
ভালিয়া গেল, চন্্রশেখর তখন- পু'ধির. ভিতর মাথা গু'্জিয়া 
তত্বের অথৈ জলে একেবারে বেছু'স হইয়া আছেন-। বনবাসে 
কোন রকয়ে বাঘের গ্রাস এড়াইয়া আসিলেও নবকুমার 
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কাঁপালিকের কাছে করালী চামুগার বলি হইয়াই রহিল । 
কপালকুওলা! অনেকটা ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াই তাহাকে স্বত্যুর 
মুখ হইতে টানিয়া ' আনিল, কিন্ত সে-ই আবার তাহাকে 
সর্বনাশের মুখে ঠেলিয়! দিয়া সরিয়া পড়িল। স্বামিগৃহকে 
নরককুও জানিয়া সর্য্যযুখী মরিতে গিয়াও মরিতে পারিল না, 
আবার ফিরিয়া. আসিয়া তাহারই মধ্যে তাহাকে ঘরকন্া 
ফাদিয়া .বসিতে হইল। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সে ত 
জমিদার নগেন্দ্রনীথের, তিনমহল! চকমিলান আর চোখ- 
ধাধান. ইমারত + 
তা ছাড়া কথায় বলে একহাতে তালি বাজে নাঁ। পুরুষ 
মহাপুরুষ হইলেও শুধু তাহাকে লইয়া ঘরসংসার চলে না। 
এইজন্যই স্থষ্টির মূলে প্রক্ৃতি-পুরুদষের কল্পনা__অর্ধনারীশ্বরে 
তার রূপায়ণ। বাইবেলে আদমের হাড়পাজর| হইতে ইভের 
জন্ম, তাই অদ্ধীঙ্গিনী- আমাদের আছুরে সোহাগিনী। তাই 
শুধু -কমলাকান্তকে" দিয়া আর কি হইবে? সর্বদোষের 
রাহুগ্রাস হইতে ছাড়া পাইলেও শুধু তাহাকে লইয়া আর 
'যাহাই চলুক না কেন, অন্ততঃ উপন্যাসের বাজার বসানো চলে 
না। কথা উঠিতে পারে, প্রসন্নও ত ছিল, তাহাকে লইয়াও 
নায়িকার কাজটা,চলিতে পারিত। হাঁ, প্রসন্ন ছিল বটে এবং 
'সতীসাধবী পতিব্রত1 বলিয়া তাহার কিছু সুনামও ছিল। 
কমলাকান্ত যে বলিয়াছিল_-একপোয়া ছুধে তিন পোয়া জল 
দেখিলেই চিনিতে পারা যায়-প্রপন্ন গোয়ালিনীর ছুধ, এজন্য 
তাহাকে অসতী বলা যায় না, কেন না ইহা নিছক রসিকতা! 
তবে সাধু ঘোষের শ্রী বলিয়া সাধ্বী এবং বিধবা হইয়াও 
'পতিছাড়া নহে এজন্য পতিত্ৰতা--ইহা| বদলোকের বদ্মজাজী 
ভঙ্কার, মোটেই গ্রাহ করিবার মত নয়। 
: আসল কথা প্রসন্ন জাতিতে গয়লামী, ভাহার উপর আবার 
বিধবা ।- ঘরে নাই কানাকড়ির পু জি, কাজের মধ্যে ছুধ দই 
মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রী করা । এইরূপে কোন 


'ক্কমে হাড়মাস জোড়া দিয়া তাহার দিন গুজরান হয় । কিসের 


গরজে এবং কোন্‌ খেয়াল-খুশীতে বিধাতা ইহাদের মত 
জীব হুট্টি করিয়াছেন, ইহারা সংসারের কি কাজে লাগিবে 
তা জানার প্রয়োজন না থাকিলেও এটুকু জানা উচিত 
যে, উপন্যাসের ভোজসভায় ইহারা ছিল অপাংক্তেয়। 


কখনো যেন এইসব অনাহুত রবাহুতের দল কোন ছুতায় - 


চুকিয়া না পড়ে সেইজন্ত দেউড়িতে দারোয়ানের ব্যবস্থা 
করিতেই হয়|: শুধু তাই নয়) “বদ্ধ দুয়ার দেখ লি বলে, অমনি 
কি তুই আস্বি চলে”_এই জিগির তুলিয়া, সকল রকম বিধি- 
নিষেধের আগল ভািয়া, যাহারা একরকম জোর করিয়াই 


উপন্যাসের - অন্দরমহলে . চুকিয়া পড়িল, তাহাদের অন্ত - 
অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগে পুলিস ডাকিতে হয় নাই বাঁ 
হাজ্ত-বাসের হুকুম হয় নাই সত্য, কিন্ত মনে হয় তাদের 


প্রবাসী 


ভাঙান। 
কুস্তকর্ণ-বিশেষ । 


কেহ -নয় অভিধাঁনেই তাহার অকাট্য প্রমাণ 
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প্রবেশাধিকার না দিলেই ছিল ভাল ।, বিধবার কণ্ঠা অনাথ! 


কুন্দ, তাহাকে আপন . কুটিরেই মানাইত. ভাল। ঠেলাধাক৷ 
খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে কোন রকমে হয়ত তাহার দিন 
কাটিয়া যাইত, কিন্ত কিসে তাহাকে পাইয়া- বসিল । সর্ব 
নাশের পাখা মেলিয়া সে উড়িয়া আসিয়া বসিল কুগির হইতে 
একেবারে জমিদার নগেন্্রনাথের, অস্তঃপুরে। এই অপরাধেই 
কি এই বিরাট সংসারে তাহার জন্য শুধু মরণের পথটাই খোলা এ 
রহিল। যে কাননে কত ফুল ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, সেখানে , 
“অকালে কুন্দকুসুম শুকাইল+ কেন? পরের বাড়ী হাঁড়িকুড়ি 
ঠেলিয়া হেঁসেলের মধ্যেই বিধবা রোহিণী ভাহার ছুনিয়াদারী 
লইয়া বসিয়াছিল। কিন্ত- সে যখন ধাক্কা খাইয়া বাহিরে 
আসিয়া “প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাছুঘবাছুরিব বামনঃ”র মতই . 
হরলালের দিকে'হাত বাঁড়াইল, তখন অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাঁতা- 
পুরুষ বোধ করি একটু মুচকি হাসিয়া লইলেন। শেষ পর্য্যন্ত 
তাহার কপালে না জুটিল হরলাল, ন! টিকিয়া গেল গোবিন্দ- 
লাল।. তাহার জন্ত বাছিয়া .বাছিয়া বরাদ্ধ হুইয়া রহিল 
পিস্তলের গুলি এবং বোধ হয় পাথেয়-স্বরূপ একরাশ গায়ে 
পড়া বহুমূল্য উপদেশ । তবে যে রঞ্জনী অন্ধ হুইয়াঁও অচল 
হইয়া রহিল না, তাহার কারণ সে রাজকন্যা । - রাজকন্ত! অন্ধ 
হইলেও চোখ ফুটিতে কতক্ষণ ? 

যাহা হউক, এক দিন কমলাকান্ত সকলের মায়া কাটাইয়া | 
উধাও হইয়া গেল। যাইবার বেলায় লোকহিতৈষণা প্রকৃতি 
তাহার কিছু প্রবল হওয়ায় সে দপ্তরটি বক্শিস করিয়! গেল। ' 
উহা নাকি অনিভ্রা-রোগে ধন্বস্তরি বিশেষ । যাহার! কুস্তকর্ণের 
ঘুম ঘুমায় এই দাওয়াইটি তাহাদের কোন কাজে লাগে কিনা 
জান! যায় নাই। এই দেশে এঁরূপ. একটি দাওয়াইয়ের বিশেষ 
প্রয়োজন । বর্তমানের কাছ অনিদ্রা তাড়ানো নয় সুনিদ্রা 
কেননা আমরা সকলেই প্রায় এক টি আস্ত 


সেই যে কমলাকান্ত চলিয়া গেল বন্ধিমচন্্র আর তাহার 
কোন হদিস পান নাই। কিন্ত ‘কপালকুওল| ডুবিল” 
বলিয়া বঙ্কিমচন্ত্র যে হাল ছাড়েন, দামোদর সেই হাল ধরিয়া 
তাহাকে উঠাইয়া লন । ও ৯২ 

নিরুদিষ্ঠ কমলাকান্ত সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
আমাদের মনে হয় এই নেশাপ্রিয় ব্রাহ্মণ তনয় বঞ্চিমচন্্রকে 
ছাড়িয়া শরৎ চন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রেরে আধ 
আলোতে যে কুঁড়ি ফুটি '' করিয়াও ফুটতে পায় নাই 
তাহাই শরৎ চন্দ্রের পূর্ণ আলোতে পাপড়ি মেলিয়াছে তবে 
“কমলাকান্ত” একান্ত’ হইয়াছে এই যা তফাৎ। শ্রীকান্ত .যে 
কমলাকাস্তেরই চেহারা বদল তাহা সহজেই মালুম হুইবে । 
প্রথমেই দেখুন নামটা । “কমলা” যে “শ্রী” ছাড়া আর 
মিলিবে 


পি 


৮ 


'কণলাঁকান্তের কিঞ্চিৎ 


1 
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: পাতা খুলিলেই সেখানে চোখে পড়িবে ‘লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা 


কমলা শ্রীহরিপ্রিয়া”। কমলা’ এ’ হইয়াছে বিশ্রী ত হয় 
নাই। হইবে না কেন? হালের রেওয়াজ দীড়াইয়াছে তাই । 
এখন যে কুমুদিনী সৌদামিনী সরোক্জিনী পঙ্কজ্জিনী মাতক্ষিনী 


" ইন্দুনিভাননীকে সবিয়! গিয়া যুই বেলা কৃষ্ণা শিপ্রা রেবা 

“ রেখার দলের অন্ত পথ করিয়া দিতে হইয়াছে? ইহাতে বর্ণে 

' যেটুকু ফিকা হইয়াছে, লাবণ্যে সেটুকু ফুটিয়াছে ; বর্ণবাহুল্য 
" যেটুকু গিয়াছে গড়নপেটনে সেটুকু পুরিয়াছে। কমলা যেন. 


“ কতকট! শিখিল, কেমন যেন আল্গা আলগা টিলাটিলা ; এ 


বেশ গোলগাল, আঁটিসাট, একেবারে যেন ঠীসবুনানি। 


একান্ত যে বামুন বিনা আপভিতে ইহা! মানিয়া লওয়াই 


“ভাল। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে হয়ত রাগিয়া বলিয়া 
' বসিবে “দেখছ না গলায় আমার দুলছে কেমন পৈতে, 


আমি যে কুলীন বামুন একথা কি আর কইতে ৷? পীঁড়েজী 


“যে বলিয়াছিল; বায়ুন বলিয়াই সে যাত্রা শ্রীকান্ত শ্মশান হইতে 


প্রাণট! লইয়া আসিয়াছিল তাহা! মোটেই মিছা! কথা নহে। 
বামুন বলিয়া এক জন ত রেছুনের রাস্তার উপরই তাহার 
পায়ের উপর টিপ করিয়া পড়িল। আজিকার দিনে যেখানে 
হিন্দু কোড-বিলের বিধানে বামুন কায়েত শুদ্রের ব্যবধানটাই 


ট 'লোপ পাইতে বসিয়াছে সেখানে শ্রীকান্ত চক্রবর্তা কি চাটুজ্ছে 


' তাহ! লইয়া] কাহারও বিশেষ ছুশ্চিস্তাগ্রস্ত হইবার কথা নয়। 


'শ্রীকান্তও কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাহার দৌড় কি 


পৰ্য্যন্ত এখানে ওখানে হাঁতড়াইয়াও তাহার কোন ঠিকঠিকানা . 


মিলে না। তবে স্কুলের অনেকগুলি সিড়ি ডিঙ্গাইয়া সে যে 
একেবারে ডগায় চড়িয়া বসিয়াছিল অর্থাৎ এন্ট্রান্স ক্লাসের 
পড়য়া হইতে পারিয়াছিল তাহার নত্জির হাতির রহিয়াছে। 
স্কুলের সীমা-সহরদ্দ ছাড়াইয়া অনেকটা দুরে সরিয়া যাইবার পর 
পুঁথিপত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাৎ হইলেও বিষ্তাটা 
তাহার ঠিক কেতাবছুরত্ত হইয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, 
এ বিগ্ভাও তালুকমুলুক করিবার মত নহে। অন্ততঃ তাহার 
বেলায় তালুকমুলুক করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কেহ 


সি তাহাকে ডাকিয়া লইয়া চাকুরী করিয়! দেয় নাই, রেছুনের 


কথায় তাহার মায়ের ‘গঙ্গান্দল’ যে বলিয়াছিল জাহাজ হইতে 
নামিতে না নামিতে সাহেবের! বাঙালীদের কাধে তুলিয়া 
লইয়া গিয়া" চাকুরী 'দেয় ইহা নিতান্তই শিকার পাকড়াও 
করিবার ছেঁদো কথা । রেস্কুনের পথে পথে ঘুরিয়া, অনেক 
কাঠখড় পৌড়াইয়া এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে 


চাকুরী, জুটাইতে হইয়াছিল-_আপনি আসিয়া জুটে নাই।' 


বোধ হয় ইংরেজী পড়নেওয়ালা এবং বুঝনেওয়ালারা দলে 
এত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল যে কে কাহাকে ডাকিয়া চাকুরী 
দেয়1 “তা ছাড়া ফন্দি-ফিকির, তদ্বির-তদারক, সই-নুপারিশ্‌, 
ঘুষঘাষ-বলিয়াও ত কতকগুলা কথা আছে। না হইলে করিয়া 
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"ড়ুত। 


খাইবার জন্য তাহাকে সাগর পাড়ি দিয়া সুদূর বৃর্স্মাযুজুকে 
ছুটিতে হইকে কেন? তবে চাকুরীর মসনদে বসিয়া. কখনো 
তাহাকে কাব্যচচ্চায় মাতিয়া উঠিতে দেখা যায় নাই, আঁপিসের 
থাতাপত্রে আপিসের হিসাবপত্র ছাড়া কখনো. কবিতার 
মহামারী লাগিয়া যায় নাই। বরং কাব্যরসের বদলে 
যাহাতে চাকুরীটা বজায় থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ গব্যরসের 
সংস্থান হইতে পারে সেই দিকেই তাহার মন পড়িয়া থাকিত। 
সুতরাং চাকুরীতে তাহার জবাব হওয়া ত দূরের কথ! সে ‘হাত 
বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাতমোড়া 
টেবিলের” মালিকানায় বহাল হইয়া গেল এবং মাহিয়ানার 
অঙ্কটাও ফুলিয়া ফাপিয়া আড়াই গুণ টার উঠিতে একটুও 
টালবাহানা করিল না । 

শ্রীকান্তের বাল্যকালটা কাটিয়াছিল অদ্ভুত রকমে, ঠিক 
আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। নিতান্ত সুবোধ ছেলের মত 
খানকতক কেতাব কায়দা করিতে করিতে একজামিনের পূর 
একজামিন পাশ করিয়া দশ জনের বাহবা কুড়াইবার 
জন্য তাহার কোনই মাথাব্যথা ছিল না। বরং দৌড়াইয়! 
ছুটিয়া, লাফাইয়া ঝাপাইয়া গাছে উঠিয়া, নৌকা. চড়িয়া, 
ছিপ ফেলিয়া, দেয়াল ডিঙ্গাইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি, 
ঠেলাঠেলি, করিবার দিকেই তাহার মাথা খেঁলিত বের্গী। 
ইহার উপর সাথী ছুটিল ইন্্রনাথ-_ঠিক যেন, যুড়্রি সঙ্গে 
কড়াই ভাজা, মদ্রের সঙ্গে হরিনাম ৷’ ইন্দ্নাথ ছিল আরও 
সে যে ঠিক কেমন বলা শক্ত, তবে তাহার প্রকৃতি 
বুঝাইতে ‘ধ্ি ছেলে’, দবিস্তি ছেলে” “ডাকাত ছেলে’ .এরং 
আরও এ গোছের নাকসিটকানো এবং যুখ-ভেঙচানো 
(বিশেষণগুলিই চলিত ছিল । সে ছিল দাক্াহাঙ্গামায়; ..পাকা, 
ভয়ডর বলিয়া! কোনকিছু, তাহার ছিল না।, হাত ছুখানি 
ছিল ছাত-তিনেক করিয়া লন্বা’, বুকখানা বোধ হয় পাথর 
দিয়া তৈরি, কিন্তু এ পাথরের মধ্যেই আঁবার স্নেহ-কারুণ্যের 
বর্ণাধারা বহিত। স্কুলে সে চুকিয়া ছিল কিন্ত বীণু- 
পাঁণির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এবং মাষ্টারমশায়ের 
জবরদন্তির জন্ক সে কলম ফেলিয়া নৌকার হাল ধরিল,। 
শ্রীকান্ত তাহার সাগরেদি করিয়া হাত পাঁকাইল এবং রাত- 
বেরাতে নদী নালা, বনবাদাড়, শ্বশান-যশানে দুরিয়া গুরুর 
যোগ্য চেলা হইয়া উঠিল। . . 
_ অৰ্থে গীকান্তের কোন প্ৰয়োজন ছিল না বলিতে রিলে 
হয়ত শুনাইত ভাল । যাহারা অর্থই সকল অনর্থের মুল. বলিয়া 
.গলাবাজি.আরম্ত করিয়াছেন তাহারাও. ধুশী হইতেন, কিন্ত 
তাহাতে সত্য কথাটা চাপা পড়িয়া যাইত | . তাহার নিজের 
জন্য তেমন না হোক অন্ততঃ পরের জন্যও তাহার, কিছু; কিছ 
অর্থের প্রয়োজন হইত। না হইলে, আজ প্যসও: বৌর-তুয় 
তাহার মায়ের ‘গঙ্গাজল’ -ছুহিতা এবং পুটুর আইবুড়ো. নাম 


২৬৬ 


সপপাপিপাসপিস্পসসাসিিপাপানিসিসীপিসিস্পিিিসি 








' ঘুচিত নাঁ। ধূমপানে প্রীকীস্তের অভ্যাস থাকিলেও তাহাকে 


“খোর” বৃলা চলে না। চুরুটের ধেঁায়া ফু'কিয়া ফুঁকিয়া তাহার 


হাতে খড়ি হইলেও সে বহাল হইয়াছিল গুড়গুড়িতে। আফিং 
গঙ্গায় মঞ্জিয়াছিল তেমন-প্রমাণ নাই । এমন কি সিদ্ধিতেও 
তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। 

গুড়গুড়ির অভাবে তাহার কি হাল হইত বুঝিয়া উঠা দায়, 
কিন্ত তাহার ধোঁয়ায় তাহার মাথ| খুলিয়া ঘাইত ইহারও 
প্রমাণাভাব। কেহ তাহাকে পাগল বলিত এমন শোনা যায় 
নাই, তবে তাহার স্বভাবট1 ছিল ভবঘুরেগোছের | 
ছু’দিন স্থির হইয়া বসা তাহার কুষিতে ছিল নাঁ। সুতরাং 
তাহার ছিল ‘ছি-ছি’ মার্কামারাঁ একটানা একটা হতচ্ছাড়ার 
জীবন। তাহার মধ্যেকার এই ভবঘুরেটাই তাহার ছন্নছাড়া 
জীবনের ছিন্রসুত্রগুলি কোনরূপে জোড়াতালি দিয়া ভ্রমণ- 
কাহিনীর ভিতর দিয়া আমাদের সামনে হাজির হইয়াছে। 
তাহার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাম্পটুকুও ছিল না বলিয়া সে 
তাহার পোড়া ছু”টা চোখে যাহা দেখিয়াছে তাহাকে ঠিক 
তাহাই দেখিয়াছে, জলকে জল এবং আকাশকে আকাশ ছাড়া 
আর কিছুই দেখে নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া ঘাড়ে ব্যথা 
হুইয় গিয়াছে কিন্ত কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি ত 
চুলোয় যাক একগাছ! চুলও চোখে পড়ে নাই। চাদের পানে 
চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গেলেও কাহারও মুখচন্রমা 
ডাহার নম্বরে পড়ে নাই। কাজেই তাহাকে সত্য কথাটাই 
সোঞ্া করিয়া বলিতে হইয়াছে । কোনরূপ রং ফলাইয়া, 
পালিশ লাগাইয়া খরিদ্ধার হাত করিবার বু্ররুকি করিতে হয় 
মাই। বোধ হয় ইংরেজীতে ইহাকেই বলে-_৭]0 09] & 
৪])809 & 30906. মোট কথা রাখিয়! ঢাকিয়া বল! অর্থাৎ 
ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব তাহার মনে কখনো ঠাই পায় নাই। 

পাগলামি এবং কবিত্ব তাহার কাছ ঘেঁষিতে না পারিলেও 
প্রেমের হাটে সে বড় করিয়াই চালা বাঁধিয়াছিল এবং দামী 
জিনিষেই দোকান সাজাইয়াছিল। বিবাহের দিকে তাহার 
তেমন টান না থাকিলেও নিতান্ত চাপিয়া বসিলে বিবাহের 
বোঝা ঘাড়ে করিতে সে মোটেই পিছ-পা ছিল না| । পুটুত 
পৌঁটলা-পুঁটলি বাধিয়া ঝুলিয়া পড়িবার জন্য একরকম প্রস্তুত 
হুইয়াই ছিল, শেষ পর্য্যস্ত রাজলক্ষী বাকিয়া বসিয়াই সব মাটি 
করিয়া দিল। 


সংসারে শ্রীকান্ভের আপনার জন বলিতে বড় কেহ ছিল 


ন!, কিন্ত এমন একটাকিছু তাহার মধ্যে ছিল যাহাতে সে 
পরকে আপন করিয়া.লইতে পারিত। কত দেশ-দেশাভ্তরের 
মাটই না সে.ছুপাঁয়ে মাড়াইয়াছে, বনে গিয়াছে, শ্মশানে 
ঘুরিয়াছে;..মোসাহেবি করিয়াছে, গেরুয়া ধরিয়াছে, রোগীর 
পাশে রসিয়াছে, মড়া ঘাড়ে করিয়াছে--এমন কি আপিসের 
'বড়বাযু পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই জীবনে দয়ামায়া সহ হিংসাদ্েষ 


প্রবাসী 
প্রেম-গ্রীতি কলহ-ইর্ষার জটিল-কুটিল আবর্ভের মধ্যে পড়িয়া 


কোথাও, 


১৬৫৭ 


স্স্পাসিসপস্পাস্পিপিসপাশিশপিসপাপিসাশিসিশিসি শীশিপিিস্পিসপািস্পাসি শি 





হাবুডুবু খাইয়াছে এবং কত রকম-বেরকম মানুষের সঙ্গেই না 
তাহার পরিচয় হইয়াছে! কিন্তু সকলের সঙ্গেই নিজের 
সম্পর্কটাকে যথাসম্ভব মধুর ও মোলায়েম করিয়া লইতে সে 
ক্রুটি করে নাই। মাহুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাকে সে 


সত্যটি দিয়া যাচাই করিয়াছে এবং তাহার উচিত মূল্য দিতে 


কখনো কন্গুর করে নাই। নারীকে বিচার করিতে গিয়া সে 
কখনো নারীত্বের অবমাননা করিয়া বসে নাই ৷ জীবনের 


রঙ্গমঞ্জে সে নিজেও অভিনয়ে নামিয়াছে, দর্শকের গ্যালারিতে 


বসিয়া দুর হইতে হাততালি দেয় নাই। 

তাহার জীবনের ভারবেন্দ্রটা নান! দিকে হেলিয়া ছুলিয়া 
শেষে একটা জায়গায় স্থির হইয়া ধীড়াইয়! ছিল, সবাই তাহাকে 
জানিয়া রাখিল পাটনাঁর বিখ্যাত পিয়ারী বাইঈজী বলিয়া। 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উন্মন্ত গ্রহের মত জীবনের পথে সে 
অবিরত ঘুরিয়াছে, কখনো কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে নাই। কোন্‌ 


Fo) 


শৈশবে রাজলক্সী বৈঁচির মালা গীখিয়া সাগ্রহে তাহার গলায় 


পরাইয়া দিত, তাঁহার পর পিয়ারী বাঈক্জীর বিড়স্বিত জীবনের 


বন্ধুর পথেও সে নিজেকে হারাইয়| ফেলে নাই, তাহার আসল 


সভা শুধু আত্মগোপন করিয়াছিল । তাই এক হূর্ঘ্যোগের 
রাত্রিতে পিয়ারী বাইজ্জীকে জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করিয়া 
ভাঁহার ভিতর হইতে ধ্রবজ্যোতির দিগ দর্শনী লইয়া বাহির হুইয়া 
আসিল রাজ্রলন্মী। সেইদিন শিকার-পার্টর আসরে পিয়ারী 
বাঈজী মরিয়া রাজলক্মীকে চিরদিনের জন্য বাঁচাইয়! দিল। 
শ্রীকান্তের জীবনের এহিগুলা এই নারীর জীবনের সঙ্গে 
জড়াইয়! গিয়া পাক খাইতে খাইতে অগ্নান প্রণয়ের একটি দীর্ঘ 
ইতিহাস রচনা করিয়াছে। তাহার অনেকগুলি অধ্যায় 
ভুড়িয়া রহিয়াছে তিনটি নারী, নারীত্বের সমস্ত হ্্য্য ধৈর্য্য ও 
মাধুৰ্য্য লইয়া-_তাহারা অন্নদাদিদি, অভয়া ও কল্মিলতা । 
জানি, সতী সাবিত্রী বলিয়া তাহাদের পায়ে মাথা ঠেকাইবার 
জন্য কেহ বসিয়া নাই, কিন্তু যথার্থ প্রেমের যদি কিছুমাত্র মূল্য 
থাকে তবে ইহার্দিগকে উপযুক্ত মৰ্য্যাদা দিতে হইবে কেবল 
গায়ের জোরেই শুধু হাতে বিদায় করা চলিবে না! । 
ছুনিয়ার যত হতভাগা ও হতভাগিনীদের লইয়াই শ্রীকান্তের 
জীবনের যাহা-কিছু সঞ্চয়। ভাল যাহারা তাহারা হয়ত 
ভালই, কিন্তু মন্দের, ভিতরে ভালটুকু দেখিয়া লইবার আশ্চর্য্য 
ক্ষমতা তাহার ছিল। সে জ্বানিয়াছিল প্রেমপ্রীতি এমন 
জিনিষ নয় যে শুধু দর চড়াইয়া তাহার সেরা জিনিষটুকু ঘরে 


. তোলা যায়। ও জিনিষ ওজনদরে বিক্রী হয় না, বহর 


মাপিয়াও কেহ উহা কিনিতে যায় না, এমন কি পেটেণ্ট 
আপিসের ছাপ মারিয়াও উহা! বাজারে চালু করা যায় লা। 

১ প্রেমগ্রীতি ভালবাসা--এক কথায় মানুষের হৃদয় লইয়া 
যদি সাহিত্যের কারবারে নামিতে হয় তবে শুধু ক্লাইভ দ্বীটের 


A 


আবাঢ় 


তা, 


দিকে চাহিয়া থাকিলে লোকসানের অঙ্কটাই ব্যাঙের মত 
লাফাইয়া চলিতে. থাকিবে এবং লাভের দিকটায় কেবল 
শুষ্যের পর শুন্তের জঞ্জাল জমিয়া উঠিবে। ভাই শরৎ চন্্রকে 
উপন্যাসের উপকরণ কুড়াইতে গিয়া নামিয়া আসিতে হইয়াছে 
পথঘাট, হাটবাজার, গলিঘুঁজির মধ্যে । সমাজের যাহারা 


পা 


‘কেউকেট!’ নয়, ভাঁহাদেরই ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে, ' 


“কেষ্টবিষ্টঃদের ধার থেঁষিয়া যাইতেও তাহার দ্বিধা-সক্কোচের 
অবধি ছিল নাঁ। তাই সেকালের ‘কমলাকান্ত’ তাহার হাতে 
পড়িয়া হইল একালের ‘গ্রীকান্ত 1 


আফিং ছিল কমলাকান্তের হাতিয়ার, খোলা চোখ দুটা 





আলোচন! 





২৬৭ .. 








শ্রীকান্তের এক্তিয়ার। উভয়েরই চাকুরী হইয়াছিল-_একজ্রম 
রাখিতে পারিল না, আর একজন থাকিতে চাহিল. মা। 
একজনের আশ্রয় চারিপায়া, আর একজনের ছুই হাত ছুই 
পা। একজন আশ্রম গড়িয়াছে, আর. একজন ভাডিয়াছে। 
কমলাকান্ত আকাশে উড়িয়াছে, শ্রীকান্ত মাটিতে গড়াইয়াছে। 
কমলাকান্ত কল্পনার ছায়া, শ্রীকান্ত বাস্তবের কাযা । কমলা- 
কান্ত বুঝাইয়াছে প্রেমের তত্ব, শ্রীকান্ত ঘ'টিয়াছে প্রেমের তথ্য ৷ 


_কমলাকাস্ত প্রসন্নকে দূরে সরাইয়াছে, শ্রীকান্ত রাজলক্মীকে 


কাছে টানিয়াছে। কমলাকান্তের লক্ষ্য পরলোক, শ্রীকাস্তের 
ইহলোক । কমলাকান্ত অতীত, শ্রীকান্ত বর্তমান । এক 
কথায় কমলাকাস্ত বঞ্চিমচন্তর, শ্রীকান্ত শরৎ চন্দ । 


আলোচনা 


“প্রাচীন ভাঁরতীয় মুদ্রাতত্তব” 
শ্ীন্বাতী রায় 


গত বৈশাখের প্রবাঁসীতে শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত “প্রাচীন 
ভারতীয় যুদ্রাতত্ব” প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের যুদ্র! 
সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা করেছেন। 


এক ভ্বায়গায় তিনি লিখছেন, “কাশ্মীরের কবিশ্রেষ্ঠ 
কল্হনের রাজতরপ্গিণী, বিশাখদভের দেবীচন্ধ ' গুপ্ত এবং 
একটি প্রাচীন অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হায় যে, এই অত্রাট্‌ 
( দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ) উঠয়িনীর শেষ শক সম তৃতীয় রুদ্র- 
সিংহকে যুদ্ধে পরাক্ষিত করেন ও কৌশলে নিজ হন্তে তার 
প্রাণনাশ করেন 1” 
সমগ্র রাজতরঙ্গিণীতে গুগ্তবংশের কোনও মনৃপতির উল্লেখ 
মা নেই। তৃতীয় রুদ্রসিংহ দুরের কথা, সুদীর্ঘ অষ্টম তরঙ্গ 
ব্যাপী এই গ্রন্থে কোন শক সআরাটের নাম এমন কি শক কথাটি 
পর্য্যন্ত অনুর্লিখিত। এ অবস্থায় রাঁজতরঙ্গিণী কেমন করে 
যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের হন্তে তৃতীয় রুদ্রসিংহের পরাজয় ও স্বত্যু 
সপ্রমাণ করতে পারে--তা বোঝা দুঙ্কর-। 
রাজ্তরর্দিণীর কথা| ছেড়ে দ্রিলেও অন্ত এমন কোনে! 
* উপাদান কি বর্তমান আছে যা! দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ও তৃতীয় রুদ্র- 
সিংহের সংঘর্ষ ও গুপ্তরাজের.নিকট শকরাজের পরাজয় ও প্রাণ- 
নাশের কথা প্রমাণিত করে? দাসগুপ্ত মহাশয় বিশাখদত্ের দেবী- 
চন্ত্রগুপ্তের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন৷ “দেবী চন্দরগুপ্ত? 
নাটকের মাত্র কয়েকটি খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং 
সেখানে প্রুবদেবীর স্বামী চন্দ্ৰগুপ্ত কর্তৃক জনৈক শকরাজাকে 
হত্যার কথা লিখিত হয়েছে বটে, কিন্ত সে শকরাজা যে 
তৃতীয় রুদ্রসিংহ তার কি প্রমাণ আছে? গুপ্তযুগে শকরা শুধু 
পশ্চিম ভারতেই'নয়, সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশাকলেও 


বাস করতেন। তা হাড়া, বিশাখদত্ত কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনার 
মধ্যে কতটা যে সত্য ও কতটা কবিকল্পনা তাও তো জ্বানা 
যাচ্ছে না । তৃতীয়তঃ যে একটি প্রাচীন অহথশীসনের কথা 
লেখক বলছেন তা সপ্তান অথবা ক্যান্বেতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকুট 
তাত্রশাসন, কারণ এই দুইটি শাসনেই জনৈক গুপ্তান্বয়ের উল্লেখ 
আছে যিনি তার ভ্রাতাকে হত্যা করে ভ্রাতার রাজ্য ও পত্তী 
অধিকার করেন। অসম্ভব নয় যে এই গ্রপ্তান্বয়’ দ্বিতীয় 
চন্দ্ৰগুপ্ত এবং তার ভ্রাতা দেবীচন্ত্রপুপ্ত উল্লিখিত রামগুপ্ত আর 
ভ্রাতৃক্ায়া প্রবদেবী। কিন্তু লেখক দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত কর্তৃক 
শকরাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাস্ত করার ও কৌশলে . 
নিজ হস্তে তার প্রাণনাশ করার কাহিনী কোন্‌ অন্থশাসনে 
পেলেন তা জানবার অন্ত স্বতঃই ওঁংসুক্য বোধ করি । 


গুপ্তরাজবংশের পতনের পর তাদের মুদ্রার অন্ুরণে 
উত্তর-ভারতে' যে সকল মুদ্রা নির্দিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে 
শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত গৌড়ের সম্রাট শশাহ্কদেবের “শিব, বৃষ এবং 
চন্দ্ৰযুক্ত মুদ্রা” এবং “রাজলীলা” যুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন । 
কিন্ত “রান্্লীলা” যুক্ত মুদ্রা শশাঙ্ক তৈরি করেন নি, করেছিলেন 
শশান্ষের প্রায় সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্ত একজন নৃপতি, 
ধার নাম সমাচারদেব ৷ টু 


গুপ্ত সত্রাটগণের মধ্যে কোন্‌ জন কয়প্রকারের মুদ্রা নির্শ্মাণ 
করেছিলেন তার একটি হিসাব লেখক দিয়েছেন। ভার 
হিসাবে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন প্রকার তাত্রমুদ্রা 
নিৰ্ম্মাণ করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই প্রথম গুপ্ত সম্রাট 
যিনি স্বীয় নামাঞ্কিত তাঅমুদ্রার প্রচলন করেন । জন এল্যান 
তার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মুদ্রার তালিকায় দ্বিতীয় চন্রগুপ্তের 
তাঅমুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা ইতিয়ান 
মিউজিয়মেও দ্বিতীয় চত্্রুপ্তের তাত্রযুদ্রা রক্ষিত আছে । 

দাসগুপ্ত মহাশয় গুপ্তসত্রাটগণ কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন রীতি 


২৬৮. প্রবাসী: . 


১৩৫৭২. 





সুবর্ণ যুদ্রার যে হিসাব দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ নয়। তার গুপ্ত দ্র যে তালিকা প্রকাশ কায়ছেন- তার চিডি লেখকের - 
হিসাব মত বিভিন্ন রীতির (?) স্ব্ণমুদর ব্যতীত নূতন নূতন আরও: দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। < 
মহ রীতির সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন গুপ্তসআটগণ করেছিলেন ।' প্রকাশাদিত্যের মৃতিযুক্ত মুন্রা বিশেষ ভাবে ঠা বারে: 
এই প্রসঙ্জে Journal of the Numismatic :90001%তে মুদ্রিত কর! হয়েছে অথচ.সমগ্র প্রবন্ধে প্রকাঁশীদিত্যের উল্লেখ 
বৎসরাধিক কাল হতে অধ্যাপক আলটেকার বায়োনায় প্রাপ্ত পর্য্যস্ত নেই কেন, তা হৃদয়ঙ্গম হ'ল না! 





জাগ্রত ভারত 
শ্ীকুমুদরপ্তন মল্লিক 
স্বর্গ হইতে হৃত ভূখও-_ 
হের এ ভারত ভুমি, 
হীনতা এবং পরাধীনতার 
গ্লানি ভুলে যাও তুমি । 
নাড়ি 
ব্বত্যধৰ্ন্মনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি, 
জীবন যাদের সুদীর্ঘ এক 
বসন্ত পঞ্চমী । 


আকাশ-_দেবের আখিভার! ভরা 
| দেখ উৰ্দ্বেতে চাহি, 
বায়ু রাজন অখমেধের 
যজ্ঞ-গন্ধবাহী । 
ভুতল ভূষিত মহতের পদরজে, 
শাস্তির বারি ছিটাইছে দিকৃগজে, 
প্লব করুণার পবিত্র নীরে 
উঠ তুমি অবগাহি। 
| জন্ম মুনি ও খষির গোত্রে 
"১. ৮৭ এ. অপাপবিদ্ধ, সৎ, " 
'' গোগবময় অতীত তোমার, 
উজ্বল ভবিষ্যৎ । 
ভক্ত তুমি যে, তুমি কল্যাণকৃৎ 
যুগে যুগে কর ধরাকে অকুৎসিত, 
শুভ সুন্দর মঙ্গলময় 
তোমার যাত্রাপথ। 
সিদ্ধ শুদ্ধ এই মৃত্তিকা 
বিবিধ জমাট স্নেহ, 
উহার বিকার করিতে পারে ন 
‘দস্যু কি দানবেও । 
মানুষ হয়েছ সতীর ত্তন্ পিয়ে, 
দেশ যে তোমার ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে 
কবর রচিয়! কলুষিত তারে 
করিতে পারে না কেহ 


' হাজার বছর ব্যাপী হুর্গতি,-_ 


দারুণ বিড়ম্বন, 
মহাকাল দেহে মসীর বিন্দু 
রহিবে কতক্ষণ ? 
গত-গর্কের গলিত মেধের নপ 
ভাসে, গঙ্গার বদলাতে নারে রূপ, 


রাজরাজাদের খেয়াল খাতা সে নয়। 
দেয় না দভী দুষ্টের পরিচয়, 
মানব-মনের ক্রমোন্নতিই 

হয় তাহে পরকাশ । 


- সে জানায় প্রতি অণুকণিকায় 


'. হরির অধিষ্ঠান; - 
জ্যোতির্ময়ের আলোক-প্রপাতে 
করে এ ভুবন স্বান । 
সব প্রাণময্ন, পরমাত্বার দেশ, 
মৃত্যুতে হেথা কিছুই হয় ন শেষ, 
সকল প্রাণীই করিতেছে এক 
অম্বৃতের সন্ধান | 


ভুলিয়! যেয়ো না নর-নারায়ণ 
অধ্যুষিত এ ধাম, 
স্যাম ও হামার আদরে শ্যামল 
তরুলতা৷ অভিরাম 1 
তোমার ফুলের গন্ধ তাহার প্রিয়, 


তব ফল জল জেনো! তাঁর গ্রহণীয়, 


মধুর এ দেশ সব চেয়ে মধু 
তব মুখে তার নাম । 


পল পা, 


বামাহিতৈধিলীস সভা ও ভারতাশ্রম. ২. 


্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


শত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন” প্রবন্ধে প্রসঙ্গত: 
“বামাহিতৈষিণী সভা” ও “ভারতাশ্রমেগ্র কথা উল্লেখ 
করিয়াছি কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত সমাজ্র-কল্যাণপ্রচেষ্ঠাসমূহ সম্বন্ধে 


"সম্যক্‌ ধারণা করিতে হইলে এই ছুইটি সম্পকে আমাদের ' 
কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক । এ কারণ ইহাদের কথাও এখানে ' 


কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতেছি। 
ব্হ্মানদ্দ কেশবচন্ত্র' সেনের অন্নপ্রাণনায় ১৮৬৫. সনে 


টি ্রাহ্ষিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।- প্রায় সমসময়ে ' 


ভাগলপুরে ও' বরিশালে 'অন্থ্রূপ সভা! স্থাপিত হইয়াছিল । 
' কিন্ত এরূপ সভা ছিল নিছক ধর্মসম্পর্কিত। নান্ীত্বাতির 
সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ধর্দের ভিভিতে বামা- 
হিতৈষিণী সভা নামক সর্বপ্রথম মহিলা সমাজ বা সমিতি 
১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা 
কেশবচন্ত্রের অনুপ্রেরণায় এবং বিজয়ক গোস্বামীর সহায়তায় 
শিক্ষয়িত্রী বিগ্ভালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ স্থাপন করেন। পরবর্তী 
কালে বহু ছাত্র-ছাত্রী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ এক হিসাবে 
ইহাকে তাঁহারও আদি বলা যাইতে-পাঁরে | 
ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার প্রায় এক বংসর পরে 


১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে । একদল দেশহিতব্রতী - 
ত্যাগ কন্মী গঠনে এই আশ্রম কতখানি সহায় হইয়াছিল ভাহ! 


এতৎসম্পর্কিত আলোচনা হইতে জানা যাইবে । শিক্ষয়িত্রী 
বিষ্ভালয় তথ! বামাহিতৈষিণী সভাও পরে রর আশ্রমের 
অঙ্গীভূত হইয়া যাঁয়। 

*._ ১। বামাহিতৈষিণী সভা ' 


বামাহিতৈষিনী সভা নারীজাতির সর্ববাজ্ীণ উন্নতিকল্পে ১৮৭১" 


"সনের ২৮শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। “বামাবোধিনী 
পত্রিকা’ এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম ছুইটি 
অধিবেশনের বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭২) সংখ্যায় 

/এইবূপ বিবৃত করিয়াছেন £ 
“গত আধখিন মাসের বামাবৌধিনীতে একটি শ্রীসমাজ 
সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদৃহদারে কলিকাতায় কয়েক- 


বার স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার, 


অধ্যক্ষতাঁ করেন। আমরা পাঠকগণের অবগত করিয়াছি, 


এই সভা পরে ভারত সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে ' 


পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত 
হইয়াছে ।--'এক্ষণে যারপর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে 
হইবে, সেই শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয় হইতে আবার নারী সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিদ্যালয়ের কার্খ্য যেমন চলিতেছে 
চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভাঘ্বারা -শ্রীজাতির সর্ব্ববিধায় 


উন্নতিসাধনের উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা! অপেক্ষা সুসংবাদ 
আর কি আছে? . 

“ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যে এবং 
শিক্ষয়িত্রী বিগ্ভালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই জভা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা । বামাগণের 
সব্বীক্ষীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য । ইহার অধিবেশন 
পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে ছুই বার হইবে । সকল জাতি 
ও সকল ধৰ্ম্মাক্তান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, 
শিক্ষয়িত্রী বিগ্চালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে 
গণ্য। সভাস্থলে শ্্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ বক্তৃতা ও 
কথোপকথন হইবে । এই সভার দ্বিতীয় অরে রা 
৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ 
ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। 
সভাপতি বাবু কেশবচন্্র সেন সভাকার্ধ্য নির্বাহ করেন। 
প্রথমতঃ বাবু বিজয়ক গোস্বামী স্্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি 
বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের 
শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, 
বিষ্ঠা ও ধৰ্ম্ম সাধন না হইলে পুর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না 
সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাহার চারিটি ছাত্রী সেই 
বিষয়ে রচনা! পাঠ করিলেন । কেশববাবু বিবি ফিয়ারকে এই . 
সকল বিষয় ইতরাজীতে বুঝাইয়! দিলে তিনি অতিশয় সন্ত 
হইলেন এবং অভ্য শ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে 
বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, 
বাবু উমেশচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের 
পড়ীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য" মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন । ৮ 

বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন. 
এবং সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বি্ালয়ের ছাত্রী রাধারাধী লাহিড়ী! 
প্রথম বৎসরে প্রতিপক্ষান্তে অন্যুন ষোলটি সভার অধিবেশন, 
হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হর রাঁজলক্মী সেন এবং সৌদামিনী 
খাস্তগিরি এই বিষয়ে সুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এই 
ছুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্যা “বামাবোমিনী” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। বাঙালী মহিলার কিরূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে 
সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহুগড় হইতে জনৈক! বক্রনারীর একখানি 
পত্র পরবর্তাঁ কাণ্তিক সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল । " 
ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ভ্ঞানদানন্দিনী রহ ভিন্ন অন্ত 
কেহ নহেন। . 

রাণী স্বর্ণময়ীর কারুডগাছিহ উত্াদে ১৮৭২”“দনের ২৬শে 
এপ্রিল এই সভার প্রথম সাহ্বৎসরিক উৎসব স্থায়ী সভাপতি 


২৭ 





কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিভ্যে সুসম্পন্ন হয়। সম্পাদক 
রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কার্ধ্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ 
করেন। জ্ুচনাতেই তিনি বলেন, 

“অগ্ভ কি শুভদিন { অদ্য আমাদের বাঁমাহিতৈষিণী সভার 
প্রথম সাস্বংসরিক অধিবেশন | ১২৭৮ সালের ১৭ই বৈশাখ 
শুক্রবার এই সভা সংস্থাপিত হয়। শ্রীলোকদিগের উন্নতির 
নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্ৰ সেন 
এবং স্্ীনর্শ্যাল ও বয়স্থা বিভালয়ের অন্ততর শিক্ষক শ্রদ্ধাম্পদ 
যুক্ত বাবু বিজয়ক গোস্বামী মহাশয়দয় ইহা স্থাপন করেন। 
াহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্ধ্য শ্রীলোক- 
ধিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা সমস্ত 
ভার এহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাহাদিগকে কোন কোন 
অংশে সাহাধ্য করিতে হইয়াছিল । এই সভার স্থাপন 
অবধি এই পৰ্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন 
পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্স্যাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই 
প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাহারাই ইহার সভ্য শ্রেণীরূপে 
পরিগণিত হয়েন। ১৩১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪২৫ জনে পরিণত হইয়াছে ।” 

সভার পাক্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে যে বিষয়ের আলোচনা 
হইয়াছিল তাহা এই,_-১ প্রক্কত শিক্ষা, ২ প্রন্কত স্বাধীনতা, 


৩ স্্রীলোকদিগের নিরুগ্ধম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, 


৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিচ্ছদ, ৯ নম্রতা, ১০ অহঙ্কার, ১১ 
ক্রোধ, ১২ গৃহকাধ্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ 
হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া। বলা বাহুল্য, কেশবচন্ত্রের 
সভাপতিত্বে ছাত্রীগগ আলোচনায় যোগদান করিতেন এবং 
এ সকল বিষয়ে তাহাদের প্রবন্ধাবলীও পঠিত হইত । সভার 
নিয়মিত সভ্য ছিলেন রাজ্রলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী খাস্তগিরি, 

সৌদ্ামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সারদাসুন্দরী ঘোষ, 
বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাঙ্গন্দরী দাস, স্থশীলাঙ্ন্দরী দাস, 
জগভারিণী বসু, ভবতারিণী বঙ্গ, কৃষণবিনোদিনী বন, জগন্োহিনী 
"রায়, কৈলাসকামিনী দত্ত, অন্নদায়িনী সরকার, কৃফকামিনী 
দেব এবং মহামায়া বসু । ইহ! ভিন্ন সময়ে সময়ে ইংরেজ 
ও বাঙালী মহিলারাও সভায় যোগদান করিতেন । 


প্রথম সাম্বংসরিক সভায় রাঁধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী 


মজুমদার প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। সভাপতি কেশবচন্তর স্্রীক্জাতির শিক্ষা কিরূপ 
হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি. সাঁরগর্ভ বক্তৃতা করিলেন । ইহা 
হইতে স্ত্রীশিক্ষার ধার! সম্বন্ধে তাহার মতামত-_যাহাঁ পরে 


ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্যক্‌ পরিস্ফুট হয়, সে 


সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া লওয়া যায় । তিনি বলেন, 
“নী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রক্কৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং 


অধিকারও ভিন্ন। ছুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার 


* ইহা ভুল। ১৬ই বৈশাখ হুইবে | 


প্রবান। 


১৩৫৭ 





এবং উভয়েরই তছুপধোয় স্বভাব আছে। কিন্ত এ অধিকার. 
ভিন্ন ; যদিও পরিমাণে সমান । অধিকার প্রক্কৃতি ও স্বভাব 


'অন্থসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কাঁধ্য পুক্রুষজাতির 


অধিকার; দয়া মমতার কার্ধ্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির 
উপযোগী । যখন স্ত্রী পুরুষের প্রক্কৃতি বিভিন্ন, তখন তাহাদের 
উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী 
জাতির উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে |. 
১ বিদ্যাশিক্ষা ; ২ গৃহের স্থনিয়ম সংস্থাপন ; ৩ জনসমাজে 
স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার । 

“ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন 
স্থানে স্ত্ীশিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল 
ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি 
হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। শ্ত্রীজাতিকে শ্রীজীতীয় 
সদৃগুণে উন্নত করিতে হুইবে, পুরুষজ্ঞাতীয় গুণে তাহাদিগকে 
উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবন্তিই করা হইবে । স্ত্রী 
জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিক কোমলতা 
ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কীঠালকে আত্ম বা 
আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি 
বিনাশ উন্নতি নহে। প্রন্কৃতি রক্ষা করা সর্ববতোভাবে 
আবশ্তক। স্ত্রীশিক্ষা সথদ্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত 
শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতামাতার 
সেবা, সভ্ভানপালন, পুক্ুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এ সকল 
বিশেষরপে শিক্ষা করা উচিত ইতিহাস অঙ্ক ষ্যায় প্রভৃতি 
শিক্ষা করিয়া নবদ্ধীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব 
প্রভৃতিতে সন্তরান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, 
এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ষ্যায় বিখ্যাত হইতে 
পারেন; কিন্তু ইহা! স্্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয় । বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ 
মাতা, বিশুদ্ধ কন্া,-বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্্রীজাতির জ্ঞানলাভের 
এই লক্ষ্য। স্বামী, ক], মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্তব্য না. 
জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা । কেবল 
ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা! কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত 
হইতে পারিবে না । ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু ২ 


আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে 


পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খল] নাই, বস্ত্র মলিন, 
শয্য! মলিন, শরীর অপরিস্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, যেখানে 
পিতামাতা পুত্ৰ কন্ঠ! ইহাদিগের মধ্যে অসভ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে 
অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত দ্রীশিক্ষা নাই। যাহাতে 
পরস্পরের প্রতি বিশেষ অঙ্থুরাগ জন্মে, সংসার ধৰ্ম্ম পালনে. 
তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অস্থ্রাগ হয় এরূপ জ্ঞান 
শিক্ষা! অত্যাবন্তক ।”* 

. বায়াহিতৈষিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বংসরিক অধিবেশনের 


- = বামাবোধিনী পত্রিকাবৈশাৰ ১২৪৯ (মে ১৯৭২), 


আধাটু 
একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে । ১৮৭৩ সনের ২১শে 
জুন বেলঘরিয়ায় এই অধিবেশন অনৃষিত হয়। এবারেও 
কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদিকা 
রাধারাণী লাহিড়ী বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা 
হইতে জানা যায় : 
= “প্রতি পক্ষে শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে ৬ ঘাটকা 
পৰ্য্যন্ত সভার কার্ধ্য হইয়া থাকে । ' দুঃখের বিষয় নানা কারণ 
বশতঃ প্রথম বৎসরের গ্চায় দ্বিতীয় বর্ষে ইহার কার্য নুচাঁরুরূপে 
সম্পন্ন হয় নাই। গত বৎসরে ক্রমান্বয়ে নি্নলিখিত প্রবন্ধ 
কয়েকটি পঠিত হয় ও  তদ্ধিষয় লইয়া সভাপতি মহাশয় 
সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার. পর 
সভাপতি মহাশয় মীমাংসা স্থির করিলে সভা! ভঙ্গ হয় ।” . 
বিভিন্ন অধিবেশনে যে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহা 
যথাক্রমে--(১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্তমানকালের সুসভ্য 
ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সম্ভান পালন, 
(৩) দয়া, (8) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্তমান 
অবস্থা এবং তাহাদিগের. প্রতি ইংলভীয় নারীগণের কর্তব্য, 
(৬) নারীগণের ধর্মহীন শিক্ষা অন্থচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা 
দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে, (৭) নারীজীবনের 
: উদ্বেষ্য । যে সব সভ্য সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন তাহাদেরও 
নাম এইরূপ পাইতেছি, যথা--রাজ্রলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী 
সরকার, মহামায়া বন্ধ, মহালক্ষ্মী ঘোষ, মতিমালা দেবী, 
মালতীমাল! বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ুশীলাসুন্দরী দাস, বরদাস্ুন্দরী 
চট্টোপাধ্যায়, নিন্তারিণী রায়, কষ্ণবিনোদিনী বস্থ, কুমারী সিংহ, 
কৈলাসকামিন' দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী। পূর্ব বৎসরের মত 
এবারকার অধিবেশনগুলিতেও সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী 
মহিলার! উপস্থিত হইতেন । 

- আলোচ্য বাধিক অধিবেশনে শিক্ষয়িত্ৰী রি ছাত্রী, 
শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ এবং কলিকাতার ভদ্্রপরিবারস্থ বহু 
মহিল! উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন নূতন সভ্য মনোনয়নের 
পর “বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা” এবং “শিক্ষিত 
রমণীগণের কর্তব্য” বিষয়ে ছুইটি বক্তৃতা পঠিত হয় । গৌরগোবিন্দ 

রায় ( উপাধ্যায় ), উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার. প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর 
সভাপতি মহাশয় একটি সুদীর্ঘ, সরল ও মনোহর বক্তৃতা দ্বার] 
উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন ৷ 
বামাহিতৈষিণী সভার আর কোন বিবরণ এতাবৎ পাওয়া 
যায় নাই। কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কার্ধ্য বন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ “প্রচারকগণের 
সভায় নির্ধারণ” নামক পুস্তকে (পৃ. ৬৪) ২৯ মাঘ ১৮০০ 
সালের সভায় এই নির্ধারণটি পরিদৃষ্ঠ হয়,--্রাহ্মিকা 
সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভা পুনরুদ্বীপনের কথা হইল 1 
ইহার পর সভা যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 





৯৬, 


education, 


বামাহিতৈষিণী দভা। ও ভারা শ্রম ২৭১ 





পাইতেছি। .পিরিচারিকা” আশ্বিন -১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় 
“লগুন” শীর্ষক একটি বন্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার 
পাদটীকায় আছে, “বামাহিতৈষিণী সভায় সভাপতি কর্তৃক. 
বিবৃত 1” এই সময় “আর্ধ্যনারী সমাজ” (মে, ১৮৭৯) ও 
“বঙ্গমহিলা সমাজ’ (আগষ্ট, ১৮৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
সমাজের, বিশেষ করিয়া স্্ীজাতির উন্নতিমুলক কার্যে ইহারা 
ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
বামাহিতৈষিনী সভাই প্রথম বলা চলে । ভারত সংস্কার সভার 
(Indian Reform Association) অধীনস্থ শ্রীজাতির উন্নতি 
বিভাগের সম্পাদকরূপে .“বামাবোধিনী পত্জিকা”র সম্পাদক 
উমেশচন্দর দত্ত এবং বামাহিতৈষিন সভার সম্পাদক শিক্ষয়িত্ৰী 
ও বয়স্থা বিগালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ীর কৃতিত্বের কথা 
উল্লেখ করিয়া কেশবচন্ত্রের ইংরেজী জীবনীকার প্রতাপচন্জ 
মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,_. 


“The steadiness and perseverance with which this 
gentleman (Umesh Chandra Datta; Principal, - City 
College, Calcutta), a veteran in the cause of female 
has laboured in this department of the 
work of the Brahmo Somaj, deserves the highest 
praise. Miss Radharani Lahiri (Teacher, Bethune School, 
Calcutta) was the Secretary of the Bama Hitaishini Sava 
as long as the Society was alive. Her’ example and 
৪0007078013) the devoted self-sacrifice with which she has 
given the best years of her life to the improvement of her 
Sex, have won the admiration of the whole Brahmo Com- 
munity. This gentleman and lady. were of great service 
to Keshub’s cause at this time.”* 
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গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া এক দল যুবক “গৃহ ‘ত্যাগ করিয়া চলিয়া : আসেন । 
ক্রমে তাহার! নিজ্ব- নিজ পরিবার-পরিজ্ঞনকেও লইয়া 
আসিতে বাধ্য হন। তাহাদের. আশ্রয় বা আবাসস্থলের 
প্রয়োজনীয়তা অন্থৃভূত হইতে লাগিল । প্রথমে অনেকে একক - 
ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন ৷ কিন্তু ক্রমশ: পরিবার 
সংখ্যা বন্ধিত হইলে তাহার! কেহু কেহ একত্রে বসবাস করিতে 
আরম্ভ করেন । কেশবচন্ত্র এই সকল ত্রাহ্মকে. একটি আদর্শ সুখী 
পরিবারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সনের প্রারস্তে একটি 
আশ্রম প্রতিষ্ঠায় উদ্চোগী হইলেন |. এই বৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উগ্চানবাটিতে এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, হইল । কেশবচন্দ্র ইহার ' নাম. দিলেন 
ভারতাশ্রম। আষাঢ় ১২৭৯-সংখ্যা 'বামাবোবিনী পত্রিকার 





*The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen, 
By P, C. Mozoomdar, third edition, p. 156. 


+ আচাৰ্য্য কেশবচন্ত্র ২য় খও-_উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ 
রায়, পৃ. ৯২৭। | 
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ভারতাশ্রম পথন্ধে at: নিবন্ধ মাহি ভারতাশ্রমের 
উদ্দেশ্য তাহাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
| “যখন পুরাতন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল 
ছিল, তখন নর-নারীর একই ভাব ও রীতি ছিল। সুতরাং 
তাহার! এক প্রকার স্তাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসারযাত্রা 
“নিৰ্ব্বাহ করিত কিন্তু এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু 
"সমাজের পত্তন ভুমি বিকম্পিত হইয়াছে এবং রীতি পদ্ধতি 
আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্য্যন্ত 
আন্দোলিত হইয়াছে । এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র 
“ধর্ম ও উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক । 

“এই উদ্দেশ্যেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটি 
“পরিবার নিয়মিত. উপাসনা, বিষ্তাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সাধন দ্বারা 
বালক যুব! বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য । 
তাহাদের এই অভিপ্রায়, যে কিরূপে- স্বীয় মন ও আত্মাকে 

 ব্রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে 
হয়; কিরূপে পিতামাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে 
-হম় ও কিরূপে বর্ণের অঙ্গত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় 
.কাধ্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন ।” 
ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা তখন যুবক-মনে কিরূপ উন্মাদনার 
,১উপ্লেক.করিয়াছিল, কেশবের অন্থরক্ত শিবনাথ শাস্্রীর নিয়- 
এরি কবিতাংশটি: তাহার প্রমাণ, 


“ভারতাশ্রম বাসিদিগের প্রতি ৷ 
কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে। 
বাঁধ ভেঙ্গে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ 
. প্রেম সাগরে. লেগেছে তুফান ।- | 
ঘন.ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাও বা যায় ফুটে 
উত্তরেতে ডাকিতেছে বাণ৷ 
ওই ডেকে আসে বাণ, সামাল আমার প্রাণ 
ঢেউ খা রে নির্ভযন -অস্তরে » 
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়, 
দুঃখীদের দুঃখ শোক হরে। . 
. ব্ৰহ্মনাম হৃদে ধরে, ব্রন্মেতে নির্ভর করে, 
- ক্ষপধ'কাল এই-কিনারায় 
* সাবধানে বসে থাক্‌, আগে বান'ডেকে যাক্‌ 
পরে পাড়ি দিবি পুনরায় । 
ওই দেখ সারি গেয়ে, আনন্দে আসিছে ধেয়ে _ 
“ছোট .বড় কতগুলি তরি; 
বোধ হয় যাবে পারে, দেখ যেন ভুল না রে 
কি 'কাঁছে এলে যাস্‌ সঙ্গ ধরি । | 








কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে । | 
সারি গৈয়ে উচ্চ স্বরে, মহা কোলাহল করে, * *''" 


পি পি ভি তি সপ পপ তা তত 





কোথা যাস্‌ একা বু 
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে 1.. 
আশ্রমের বসবাস ও প্রাত্যহিক কাৰ্য্য রি নিবন্ধে 

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
. “আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন তি পা জন্য 
স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দিষ্ট ঘরে তাহারা বাস 
করেন। উপাসনা বিদ্ধাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে 
নির্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও নির্দিষ্ট ছাদ আছে। 
ধর্ম জ্ঞান সংসার সধবন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় 


নিৰ্দিষ্ট আছে; যথা :-- 
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ভারতা শ্রমের সঙ্গে শিক্ষযিত্রী বিদ্যালয় ও মানি 
সভা যুক্ত হইল। একটি পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইল । প্রতিষ্ঠা-._ 
বধি প্রথম ছুই মাস বেলঘরিয়ায় থাকিয়া এপ্রিল মাসে আশ্রমটি 
রাণী স্বর্ণময়ীর কীকুড়গাছিস্থ উদ্ভানবাঁটিতে স্থানান্তরিত হয় এবং * 
এখানে এক মাস অবস্থান করে। তৎপর ইহা কলিকাতায় 
-১৩নং মির্জাপুর ষ্্রীটে উঠিয়া আসে। আশ্রম পরিচালন 


“অর্থসাপেক্ষ। এ বিষয়ে উক্ত নিবন্ধে আছে. ঢ ১৯, 


“আহার বিভাগের তত্বাবধানের জন্ত এক জন. অধ্যক্ষ 
আছেন, তাহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন 7" ‘অধ্যক্ষ 
মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার. যাহা 
প্রয়োজ্জন তাহার বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং 


, * ধর্মৃতত্ব_-১ ফান্তুন ১৭৯৩ শক। শিবনাথ সী 
“আত্মচরিতে? লিখিয়াছেন, . | 
“আমি. কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের  ময়্যে য় পরাণমল 
ঢালিয় দিলাম । সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি 
কবিতা লিখি, তাহ! বোধ হয় ধর্তত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল” 
২য় সং, পৃষ্ঠা ১৮৩। 





৮ 


- থাকে । 


আধা 


রুটির বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের 
প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানান্থসাঁরে তাহা দেওয়া হয় 1” 





আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ জন্য প্রত্যেককে মাসে মাসে এইরূপ 


টাকা দেওয়ার বিষয় ধার্ধ্য হয়-_ পূর্ণবয়স্ক ৬২ টাকা, ১০ 
বৎসরের ন্যুন বাঁলকবালিকা ৩%০ আনা, ছুর্ধীপোষ্য ১০. 
“আনা, ভৃত্য ৪০ আনা ৷ এতঘ্যতীত ছুঞ্চ জলখাবার ইত্যাদির 
ব্যয় এবং ঘর-ভাড়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দিতে হইত। এক জন 
অধ্যক্ষের হত্তে ‘উপাসনার ও ধর্ম্মশাসনের’ ভার অর্পিত ছিল। 
সে যুগের নব্যবাংলার সামাজিক জীবন সংগঠনে ভারতা- 
শ্রমের ক্কতিদ্ব অনষ্যতুল্য। ভারত-সংস্কার সভার বিবিধ 
। বিভাগের কাৰ্য্য সম্পাদনের জন্য এক দল নিভাঁক সাংসারিক 
চিন্তা-বিমুক্ত ত্যাগী কর্মীর প্রয়োজন ছিল। ভারতাশ্রম 
প্রতিষ্ঠাবধি এরূপ কর্মীদিলের অভাব .বিদুরিত হইল, .ভীহার! 
বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতে 
সক্ষম হইলেন । শিবনাথ শাস্্রীর আত্মচরিত .( ২য় সং পৃ. 
১৮১৯৭) পাঠে ভারতাশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা আমরা 
জানিতে পারি । আশ্রমবাপীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য 
বিদ্ধমান ছিল এবং-কোন কোন বিষয়ে দ্বন্থ, কলহ ভীষণাকার 
ধারণ করে। সংবাদপত্রেও নানারূপ' সমালোচনা হইতে 
কেশবচন্ত্র একবার একখানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
বিচারাদালতের শরণ লইতে বাধ্য. হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন 
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাঁরতা শ্রমের সার্থকতা স্বতঃই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ভারতাশ্রমের শিক্ষয়িত্রী ও 
বয়স্থা বিষ্ভালয়ের অন্যতম ছাত্রী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যাক্স ( পরে, 
সেন ) ১৮৭৩ সনের ৮ই নবেম্বর এখানে আসিয়া যোগদান 
করেন। তখন আশ্রম ও বিগ্তালয় কলিকাতা ১৩নং মির্জাপুর 
গ্বীটে অবস্থিত ছিল? আশ্রমের লোকসংখ্যা ৰৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার 
অল্পকাল পরেই বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইন্টিটিউশনের বিপরীত 
দিকে আপার সারকুলার রোডের পূর্বব পারে ত্রজনাথ ধরের 
বাগান ও পুকুরসহ একটি বৃহৎ বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। 
সুদক্ষিণা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ভারতাশ্রমের আভ্াত্তরিক 
ব্যাপারাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 


ol " “প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ভারতাশ্রমের আহারের 


ভাঁর লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার । প্রতিদিন 
প্রত্যুষে উঠিয়া বাজার করিতে. যাইতেন। : প্রতিদিনই বুড়ী ৮ 
ঝুড়ী মাছ তরকারী ও কলাপাতা ক্রয় করিয়া আনিতেন__ 
প্রতিদিনই ভোজ । অএতগুলি লোকের, ছুই.বেলা আহারের 
আয়োজন করা সহজ. ব্যাপার ছিল না৷ : রান্না, বাড়ীটি একটু 
দুরে-পৃথৃক ছিল । ' সেটিও নিতান্ত ছোট নহে। ছুই বেলাই 
আহারের জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা শ্রবণ মাত্র আমরা নিজ নিজ 
গ্লাসে করিয়া এক 5 রান্নাবাচী ই ০ 





১১ 


বামাহিতৈষিনী সভা ও ভাঁরতা শ্রম 


২৭৩ 





ছুই তিন জন ব্ৰাহ্মণ রন্ধন করিত, ও ছুই তিন জনে পরিবেশন 
করিত। কলাপাত! ও আসন বিছান থাকিত ।--- 

“আশ্রমের কথাই বলি। আমাদের ভারতাশ্রমের নিয়ম 
ছিল প্রত্যেক মেয়ে একদিন করিয়া একটি তরকারী রন্ধন 
করিবেন। আমি এক দিবস" একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিব. বলিয়া 


. ভাণ্ডার হইতে আলু, নারিকেল, কিছু এছোলা ও না 


তেল, ঘি, মস্লা ইত্যাদি জোগাড় করিয়া লইলাম ।.. 

“আমরা! কখন কখন পুঙ্ধরিমীতে সাতার দিতাম । ভারতা- 
শ্রমের অনেক মেয়েরাই সাতার জানিতেন না। আমি পাড়া- 
গায়ের মেয়ে ; বাল্যকালেই সীতার দিতে শিখিয়াছিলাম। 
কাধ্যতঃ আমিই সর্বাপেক্ষা সম্তরণৃপটু ছিলাম । এক দিন 
আশ্রমের পু্করিণটি আমি সাত বার সীতার দিয়া পার হুইয়া- 
ছিলাম । সেই সব আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না f 
স্থৃতির পটেই তাহাদের অঙ্কুলিপি সযত্রে রক্ষিত হইতেছে। . 

“আমাদের ভারতা শ্রমের ডাক্তার ছিলেন ছুকড়ি ঘোষ 
মহাশয় । তিনি প্রত্যহ সকলের ঘরে যাইয়া কে কেমন আছে 
সংবাদ লইতেন। কাহাকেও অসঙ্গুস্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
$ষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । তাহার হুচিকিৎসায় 
আমাদের অসুখ পড়িলেও কখনও চিন্তিত হইতে, হয় নাই । 

“সর্বাপেক্ষা প্রচারক কাস্তিচন্ত মিত্র মহাশয় সকলকে স্সেহ 
করিতেন, তজ্জন্ত সকলে তাহাকে মা” আখ্যা দিয়াছিলেন। 
কি ছেলে কি মেয়ে সকলকেই ইনি মায়ের মতন ভাল- 
বাসিতেন। প্রচারক্‌ মহাশয়ের বধুরাও হঁহাকে . খ্রমাতার 
স্থানে পাইয়াছিলেন।”* 

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল অতি উচ্চ ] সেই জী 
পৌঁছিতে, না পারিলে তিনি কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাইতেন 
না। এইজন্য যখন: শিক্ষয়িত্ৰী বিভ্ভালয়ের কার্য পূর্ণোগুমে 
চলিতেছিল তাহার মধ্যেও তিনি একবার -ছাত্রীদের শিক্ষা 
সন্বন্ধে স্বীয় .অসস্তোষ ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হুন নাই.। 
১৮৭৪ সনে তিনি ভারতাশ্রম, হইতে এ একই কারণে বেল্‌- 
ঘরিয়ায় স্বতন্্রভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন 11 ভারতাশ্রম 
ইহার পরও চারি বৎসরাধিককাল স্থায়ী ছিল। - পরিশেষে 
কেশবচন্দ্রের সহকল্মা এরচারকদের অন্য ১৮৭৯ সনের ২১শ্রে 
জানুয়ারী আপার সারকুলার রোডে স্বতন্ত্র গৃহ নির্শিত হইলে 
'আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে যে শিক্ষিত 
'ন্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠাবান, স্বধর্্পরায়ণ, আদর্শ মানুষ ও পরি- 
‘বার সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূল পাই এই আত্রমটর 


মধ", রী 





ক রর ৯০-১, ৯৩। - 
- 1.কেশবচন্ত্রের “সুখী পরিবার? পু্তিকা,রষ্ব্য। < টু 
(আচাৰ্য্য কেশবচত্ত্র, ২য় থও, পৃ. ৯৯৭). : . : " 


খত 


1... অধস্তেক্্রনাথের জন্মরহস্য - 
সিং , শ্রীবাজমোহন নাথ 


নাথ-সিদ্ধা মতন্তেন্রনাথের জন্ম ও ভীবন-কাহিনী নানারূপ 
রহস্তজালের মধ্যে বিজড়িত। ক্রন্দপুরাণ নাগরকাও ( ২৬৩ 
অধ্যায় ), হাড়মাল!, গোরক্ষবিজয়, কৌলজ্ঞান নির্ণয় প্রভৃতি 
গ্রন্থে একই কথার সামান্য অদ্ল-বদল করিয়া পুনরাবৃত্তি কর! 
হইয়াছে, এবং এই 'কাহিনীগুলিই নাঁথ-সাহিত্য সম্পর্কে 
গবেষণীকারী পণ্ডিতমওলীর প্রধান উপজীব্য । ' 

গগযোগে ভৃগ্তবংশীয় এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র জাত হয়। 
জ্যোতিষের বিচারে এই অপবিত্র যোগে জাত বালক বংশের 
সর্ধবনাশসাধক' এবং মাতৃহস্তা ( “গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় 
মা-খেকো ছেলে”--রামপ্রসাদী সঙ্গীত ) বলিয়া নবজাত 
শিশুটিকে সমুক্থে নিক্ষেপ করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্র- 
মধ্যস্থ এক বৃহদাকীর রাঘব-মৎস্ত শিশুটিকে: উদরসাৎ করিয়া! 
ফেলে, মৎস্তের উরে খাকিয়া শিশুটি ক্রমশঃ" বর্ধিত হইতে 
থাকে । ' 

মহাদেবের নিকট হইতে জনম্তত্যুর -পাশ-ছিন্নকারী যোগ- 
শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্বমূলক “মহাজ্ঞান” জানিবার জন্য পার্ধতীর 
সাধ- হুইল। হুরপার্ব্বতী. ক্ষীরোদসাগর মধ্যস্থ চন্্রধীপের 
নিভৃত টঙ্গী-ঘরে বসিয়! মহাজ্জীন আলোচনা আরম্ত করিলেন । 
পার্বতী তন্ময় হইয়া ‘শিবের -কোলে: নিদ্রাতিভূতা -হইয়! 
পড়িলেন। শিব পার্ধতীর অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া আপন 
মনে নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন। টঙ্গীর নীচে জলমধ্যস্থ 
রাঘবের উদরে ব্রাহ্মণ বালক শিব-মুখনিঃস্থত তত্বকথা 
শুনিতেছে এবং পদে পদে “হু” “ছ"” করিয়া উপলব্ধির সাড়া 
দিতেছে । পার্ধাতীর নিদ্রাভঙ্গের পর মহাযোগী মহেশ্বর 
্রক্কত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং রাঘব-মৎস্তের উদর 
ছিন্ন করিয়া! নরশিশুটিকে উদ্ধার করিলেন । পার্বতী সঙ্মেহে 
শিশুটিকে মন্দার পর্বতে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিলেন । 
এই শিশুই কাদে মহাযোগী মংৎস্তেন্্নাথ নামে জগতে 
খ্যাতিলাভ করেন। . 

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মস্ত বা হাঙ্গর ভক্ষিত কোনও 
প্রাণী উদরাভ্যন্তরে কতক সময় প্রায়, অক্ষত অবস্থায় থাকিলেও 
তাহার মধ্যে প্রাণের লেশমাত্রও থাকা সম্ভবপর নয়-। কিন্তু 
পুরাণাদিতে এরূপ অবৈজ্ঞানিক ঘটনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করা.হুইয়াছে। 
বধিত আছে--কুক্সিমীর গৰ্ভজাত 'ভ্রীকফের, নবজাত পুত্র 
প্রহ্যয়কে শহ্বরাগ্গর হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র 
এক বৃহদাকার মতস্ত পিশুটিকে উদ্রসাৎ করে-_-পরে ধীবরেরা 
& মৎস্তটিকে জালে ধৃত করিয়! শহ্বরাসুরকেই প্রদান করে। 


ন 


ভাগবত পুরাণ দশম স্বন্ধ ৫৫শ অধ্যায়ে: 


পাচকেরা তন কর্তন করিবার সময় তাহার রি 
শিশুটিকে প্রাপ্ত হয় এবং মায়া নামী পাঁচিকী এই শিশুটিকে এ 
লালনপালন করে। শিশু বস্সঃপ্রাপ্ত হইলে" পালিকা মায়াই 
তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করে ; এবং শন্বরাস্থরকে বধ করিয়! 
প্রহ্থা্ন পত্নী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় গমনপুর্ববক পিতামাতার 
চরণ বন্দনা করিয়া তাহাদের আনন্দ বর্ধন করেন। | 

এই ভাগবতেই (৮ম স্কন্ধ ২৪-অধ্যায় ) 'দ্ৰবিঢ় দেশের 
সত্যব্রত রাজার অগ্লিস্থ জলের মধ্যে প্রবিষ্ট শফরী মৎস 
কর্তৃক বেদ উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা কর! হুইয়াছে।' 

বঙ্গদেশে মংস্তেন্্রনাথকে এঁতিহাসিক আলোচনার 
গভীর মধ্যে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় ' 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। নেপাল হইতে আনীত হাজার 
বৎসরের প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন “চর্য্যাপদ”কে 
“বৌদ্ধ গান ও দোহা” নাম. দিয়! ১৩২৩ বাংলায় প্রকাশ 
করিবায় সময় এ গ্রন্থের মুখবন্ধে ( ১৬ পৃঃ) তিনি.লিখিয়া- 
ছেন-_“নেপালীরা মংস্তেন্্রনাথকে অবলোকিতথ্বরের অবতার. 


বলিয়া পুজা করে। মৎস্যেন্ত্রনাথের পূর্ববনাম মচ্ছপ্রনাথ, 


অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্দিগের স্মৃতিগ্রঞ্থে লেখা 
আছে যে, যাহার! নিরম্তর প্রাণী হত্যা করে, সে সকল ২. 
জাতিকে অর্থাৎ জেলে মাল! কৈবর্তদিগকে বৌদ্ধধর্হ্মে দীক্ষিত 
করিবে না । কুতরাৎ মচ্ছপ্রনাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না । 
কৌলদিগের সন্বন্ধে তাহার এক গ্রন্থ আছে? তাহা পড়িয়া ' 
বোধ হয় ন] যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন; তিনি নাথপন্থীদিগের 
একজন গুরু ছিলেন, অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপান্ত 
দেবতা হইয়াছেন 1”. সমস্তাঁ থাকিয়াই গেল-_মতস্তঘাতী 


.কৈবর্ত বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইবার অধিকারী না হইয়াও 


কিরূপে বৌদ্ধদিগের উপাস্ত দেবতার স্থান ৪7 
করিলেন ? বিষয়টি হেঁয়ালিপূর্ণ সন্দেহ নাই। 

১৩২৯ সালের -১১ আষাঢ় সাহিত্য-পরিষদের সভা3.. 
পতির অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় মংন্তেন্রনাথের : ' প্রকৃত 
স্বরূপের আলোচনায়- এক নূতন'অধ্যায়ের অবতারণা! করিয়া- 
ছেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে লুইপাদের এক ছবিতে 
অঙ্কিত আছে--“তিনি একটি বড় মাছের ' পেট চিরিয়া 
তাহাতে একটি পা দিয়! দাড়াইয়া' আছেন কঙ্ক 
তাহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া 
আছে। উহার একটির. পেট চিরিয়|- তিনি. কাচা - নাড়ী 
খাইতেছেন | .* * * লুইপাদের আর. একটি: নাম মংস্তান্্রা- 
পাদ। সুতরাং মাছের পোটীয় পা: দেওয়া হইয়াছে. 
অথবা পাদিয়া মাছের. পোটা. খাইতেছেন'।- নেওয়ারীরা: 


আবাঢ় ৭ 





পাম্পি, 


মংস্তান্রাদের অর্থ করিয়াছে- মাছের আতরী কাচা খায়। ছুটি 
দেশই ( তিব্বত ও নেপাল ) পাহাড়ের উপরে.) মাছের সঙ্গে- 
লোকের বড় সম্পর্ক নাই, মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়. 
জানে না । নামের ব্যাখ্যায় এক অদভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে।, 


আমর! মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ ‘অনেক আছে 


২ আমরা মহ্তান্রাদের অথ করিয়াছি__মাছের টা চাট 


উঠল 


তরকারি খাইতে ভালবাসিতেন.।” 
“মহাকৌলজ্ঞান বিনির্ণয়” নামক একখানি বই আছে। 
বইথানি মতগ্তেন্্পাদাবতারিত-| * * * মৎস্তেন্দ্রনাথের আর 


' একটা নাম মচ্ছদ্রনাথ। আমি ভাবিলাম-_তবে কি তিনি 


কৈবর্ভ? শেষে পড়িতে পড়িতে দেখি তিনি সত্য সত্যই 
কৈবর্ভ ছিলেন ; তাহাকে অনেক" স্থলে কেওটি' পর্য্যন্ত বলা 
হইয়াছে--ধীবরও বলা হইয়াছে । "পার্বতী একবার মহা- 
দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন--তুমি কেওটের বাড়ী গেলে কেন? 


 বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল-_কোনও ব্রাহ্মণের 


ছেলে যত বড়ই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষে 
দাড়াইল যে উহা কেওটের লেখা । তার পর, আবার দেখি 
মৎস্তেন্্রনাথের বাড়ী ছিল চন্দ্রদ্বীপে । * * *” 

ইটালী দেশীয় পণ্ডিত Guissep Tucci মনে করেন__ 
'মীননাথ জাতিতে কামরূপদেশীয় একজন কৈবর্ভ ও তদ্দেশীয় 
বাত্কর্ণচারী ছিলেন। সংসারাশ্রমে তাহার নাম ছিল সামন্ত 


শোভা ( larly History of Kamrupa by K. 17. 
Barua, page 7158 )। ডক্টর.গ্রপ্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বত 


দেশীয়. লামা তারানাথের ব্পাগ. ব্শাম্‌ বৃজোন্‌ বজান্‌ 
গ্রন্থের নজির দেখাইয়া লুইপাদকে ঠকবর্তজাভীয় লোক বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন.( কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ভূমিকা, ২২-২৩ পৃঃ )- 

- প্রথম প্রশ্ন হইল-__যে সর. মহাপুরুষ অখ্যাত ও অজ্ঞাত 
অবস্থায়'সংগোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সদৃগুরুর ' আশ্রয় 
প্রহণপুর্ববক -বিজন- বনে বা পর্বতগুহায় জাধনে নিমজ্জিত 
হন এবং বহুদিন .পরে. জন্মভূমি: হইতে বছ দুরে নূতন 
নামে ও নূতন ভাবে পরিচিত হইয়া-লোৌক-সমীাঞ্ে আত্মপ্রকাশ 


» তাহাদের' সংসারাশ্রমের জাতিকুলের তথ্য কে জানিতে. 


পারে এবং কেই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? ইহা 
সন্ন্যাসীদের শুধু রীতিবিরুদ্ধ নহে-_মহা পাপ। 
দের সাধারণ রীতি: এই যে তাহারা নিজমুখে পূর্ববাশ্রমের 
কোন পরিচয় প্রদান করেন না| | সন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের নূতন জন্মলাভ হইল। তখন হইতে গুরুপ্রদত্ত 
নামই তাহাদের নাম, গুরুই তাহাদের পিতা । তখন বংশী- 


বলীর পরিচয় দিতে হইলে গুরুপরম্পর! ক্রমে গুরু, পরম গুরু ' 
প্রভৃতিরই নামোল্লেখ করিতে হইবে ।%€ যোগীরাজ গস্ভীরনাথ ' 


প্রসঙ্ব--৭০ পৃঃ) ।. আধুনিক যুগের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ নাথসিদ্ধা, কুত্ত 
মেলার মগ্লেশ্বর বাব! গল্ভীরনাথ কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশের 


মৎস্তেন্দ্রনাখের জন্মরহুস্য 





“সন্ন্যাসী 


২৭৫. 


কোনও ধনীর সন্তান ছিলেন ' বলিয়া অনেকেই জানিতেদ_- 
কিত্ত. এই সম্পর্কে তাহাকে অনেক গীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা 
করা সত্তেও তিনি গম্ভীর ভাবে শুধু উত্তর দিতেন--“প্রপধ্চসে 
ক্যা হোগা |” এমতাবস্থায় প্রাচীন যুগের নাথসিদ্ধা মৎস্তেন্র- 
নাথ যে নিজহত্তে গ্রন্থ-মধ্যে নিজের পূর্বাশ্রমের ' কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবেন ইহা! কল্পনা করাও অপঙ্গত বলিয়া 
বোধ হয়।- 

- পুরাণোক্ত কাহিনী ও যোগপিদধিলাভের প্রবাদ হুইতেই 
তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্র' চিত্রকরের তুলিতে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে_স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহিষের উদর হইতে 
নিষ্্রান্ত মহিযাস্থুরের এক পদ্ব ছিন্নযুও মহিষের পেটের মধ্যে 
রাখিয়া যুত্তি নির্্াণপুর্র্বক দুর্গার কাঠামে বিভ্তত্ত করা মৃত্তি- 
কারের কল্পনার-স্বাভাবিক স্বরূপ:। প্রবাদোক্ত রাঘব-মৎস্তের 
উদর হইতে নিক্কান্ত মৎস্তেন্্রনাথের চিত্রে তাহার এক বা উভয় 
পদ মৎস্তের পেটের মধ্যে বিন্তত্ত করাও সেইরূপ ভাবে 
চিত্র-শিল্পীর কল্পনা । সাগরে মত্ন্তের উদরে বাসকালীন 
মত্স্তসমভিব্যাহারে থাকার কল্পনাকে চিত্রে রূপ দিবার সময় 
আশে পাশে আরও কয়েকটি মংস্ত আকিয়া দেওয়াও দি 
করের তুলিকার স্বাভাবিক গতির বেগ। 

- “পাদ” শব্দ সন্মানসূচক অর্থে মহাপুরুষ: বা গুরুস্থানীয় 
ব্যক্তির নামের সহিত-যুক্ত করা হইয়া থাকে। মংস্তান্্রাদ- 
পাদ অর্থে মৎস্তের অন্তর বা নাড়ী হইতে নিক্ষাস্ত প্রভুপাদ 
বা গুরুদেব-_এই অর্থই সমীচীন । ইহাতে কাচা 'বা পাকা. 
নাড়ী বা নাড়ীর তরকারি: খাইবার - কল্পনা “করা নিছক, 
মুকতিহীন ও-অবাস্তর ! - 


", লুইপাদকে লোহিত পাদ, রোহিত পাঁদও বলা হইয়াছে: 
এবং তিব্বতী এন্থান্থসারে নাকি লুই, লোহিত, রোহিত শব্দের 
অর্থ মৎস্তরাজ বা মৎষ্েন্দ_i৷৫ ০ [197৩3 ( কৌলজ্ঞান . 
নির্ণর-_প্রবোধ বাগ ডী-_ভূমিকা-_-২৪ পৃঃ)। কিন্ত মৎস্তেন্দ্র- 
নাথের সহিত' রাঘব-মৎস্ত বা “বোগালক্ষন্দরের” অর্থাৎ বোয়াল 
মাছের প্রবাদ জড়িত। বোয়ালের মুখবিবরই হায়তন ; 

এ মুখেই নরশিশু প্রবেশ করা! সম্ভব | | 
প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ছিল, 
লোহিত। ইহা কামরূপের প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্টিক 
জাতির “লাও-তু” (বৃহৎ জলরাশি ) হইতে উৎপন্ন । বর্তমান 
কালেও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন একটি স্থতির নাম লোহিত নদী । 
সাধারণ গ্রাম্য লোকে এখনও ব্রহ্মপুত্রকে লুইত বা লুই বলে। 
মহাভারতে কামরূপ রাজ্যকে লৌহিত্যদেশ বলা হইয়াছে। 
ওঁ যুগে এই নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ( বনপর্ধব- _তীর্ঘযা্ 
পর্ববাধ্যায়_-৮৫ অধ্যায় । সেই দেশের লৌহিত্য তীর্থেরও 
উল্লেখ আছে। সুতরাং এই লোহিত. নদীবিধৌত লৌহিত্য 
দেশের গুরুদেবকে লোহিতপাদ, রোহিতপাদ (ল এর স্থানে 
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র), লুইতপাদ, লুইপাদ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক 
নহে" ইহা হইতে -এইটুকু-মাত্র আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে .যে, তিনি কামরূপ হইতে তিব্বত গিয়াছিলেন। 
আভিধানিক অর্থ বিচার করিয়া সাধারণতঃ কেহই নাম- 
করণ করে না-; সুতরাং শব্দার্থ ধরিয়া নামের সহিত জাতি- 
কুলের তথ্য জড়িত থাকা কখনও সম্ভবপর নয়। এরূপ 
করিতে গেলে অনেক সময় বিপদের সন্তাবনা আছে। 
পুরাঁণোক্ত রূপসী মৎস্তগন্ধার দেহ হইতে এখনও মাছের 
আশটে গন্ধ ভূর ভূর করিয়া নির্গত হইতেছে । গোরক্ষনাথ 
উত্তর-ভাঁরতে গরুর রাখালী করিয়া বিরাজ করিতেছেন । 
. এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া ময়নামতীর গানের রচয়িতা 
সিদ্ধা-হাঁড়িপা”কে রক্ষা করিবার জন্য ছুই হাত তুলিয়া চীৎকার 


করিয়া ,বলিয়াছিলেন-_“হাড়ি নহে--হাড়ি নহে--হাড়িপা 


জালন্ধর |” কিন্তু বলিলে কি হুইবে? পরবর্তী লেখক ও 
আধুনিক গবেষকেরা বেচারাকে ময়নামতীর ঘরে ঝাড় বরদারী 
করাইয়! ছাড়িয়াছেন। সিদ্ধপুরুষ সম্ভবতঃ প্রথম সাধনার 
সময়: সদাপর্রা সঙ্গে একটি মাটির হাঁড়ি রাখিতেন-_-কমগুলু 
বা খর্পর লইতেন না । সেইজন্য হয়ত গুরু হাড়িপা নাম 
দিয়াছিলেন । 

" আর্ধ্য শান্তের প্রতিটি তত্ত্বের ভাষ! ত্রিভাবাত্মক । প্রথম 
একটি সরল আভিধানিক বা সাহিত্যিক বা লৌকিক ভাষা। 
ইছা নিয় অধিকারীর জন্য।. দ্বিতীয়__-ভক্তিভাবয়ুক্ত পরকীয় 
বা পৌরাণিক ভাষা অথবা উপাসনার অনুকূল দৈবী লক্ষ্যযুক্ত 
সুক্ষ বা তাৎপর্য্যবোধক ভাষা । ইহা! মধ্য অধিকারীর জন্য ৷ 
তৃতীয়---উন্নত অধিকারীর পক্ষে সেই শাস্ত্র বাক্যেরই গভীরতম 
জ্ঞানাত্মক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত স্ুক্মতর সমাধি-ভাঁষা । ইহাকে 
ধ্যান ভাষা বা. সন্ধ্যা! ভাষাও বলে। অন্ত ভাবে এই ভাষাব্রয়কে 
আধিভৌতিক, আঁধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাষাও বলা যাইতে 
পারে। চর্য্যাপদ, কৌলজ্ঞান. নির্ণয় এবং নাথ-সাহিত্যের 
অধিকাংশ গ্রন্থ 'সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত। সুতরাং সন্ধ্যা বা 
সমাধির সহিত বিচার ন করিয়া শুধু লৌকিক বা আভিধানিক 
ভাষার সাহায্যে এই সব গ্রস্থোক্ত তত্বের ব্যাখ্যা করিলে 
সিদ্ধ পুরুষদের প্রতি অবিচারই করা হুইবে। 


শাক্রী মহাশয় যখন “কৌলজ্ঞান বিনির্ণয়” গ্রস্থের উল্লেখ 
করেন তখন উহা নেপালের রাজদরবারের পুত্তকীগারে শুধু 
তিনিই দেখিয়াছিলেন ও পড়িয়াছিলেন। অন্ত কাহারও এই 
সম্বন্ধে কিছুই জীনিবার ও বলিবার সুযোগ-সুবিধা ছিল না? 
১৯৩৪ সালে ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বাগ চী এ গ্রন্থখানা নেপাল 
হইতে আনিয়াসম্পাদনাত্তর প্রকাশ করিয়াছেন । (Calcutta 
Sanskrtt Seres No, ]]]) ৷ এখন উহা! পাঠ করিবার 
ও বিচার করিবার সুযোগ সকলেরই হইয়াছে । 


গ্রন্থখানার নাম “কৌলজান. নির্ণয়” ইহা! মৎস্তেষ্, 


মচ্ছেন্্র বা মচ্ছদ্র পাঁদাবতারিত। অর্থাৎ এস্থখানা মংস্তেন্্র- 
নাথের রচিত নহে, ভীহারই মতবাদ ও ধর্ম্মাচরণ বিধান পর- 
বর্তীকালে অন্ত কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । - বাগড়ী মহাশয় 
কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের সহিত আরও অনুরূপ কয়েকটি খণ্ড এস্থ - 
সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। “এগুলিও” মৎস্তেন্র 
পাঁদাবতারিত হইলেও “অকুলবীর তন্ত্রে”“মীননাথেন ভাষিতং*, 
(৯২ পৃঃ) “সিদ্ধনাথ প্রপাদতঃ ( ১০৬ পৃঃ টার নি 
আছে৷. 

রচনার ভাষ! বা ব্যাকরণগত শুদ্ধাশুদ্ধি দেখিয়া টস 
জাতি নির্ণয় করা এক অভিনব গঞ্থা সন্দেহ নাই । প্রাচীন- 
কালে একটি কৈবর্তের ছেলের পক্ষে সংস্কৃত কেন,-_যে-. 
কোনও-ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লেখাও ত পরম ছুঃসাহসের কর্ম ছিল। 
শুধু কৌলজ্ঞান নির্ণর কেন, মৎস্তেন্্রনাথের নামগন্ধহীন 
“সাধনমালা” আদি বহু গ্ৰন্থও এরূপ ভুল সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত হুইয়াছিল। 

কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রস্থখানা সাধনা ও পুজাপদ্ধতির বিধানের 
গ্রন্থ । ইহার প্রতিটি তত্বই সন্ধ্যাভাষায় বোধ্য। লৌকিক 
ভাষায় ইহার ব্যাঁধ্যা করিতে গেলে প্রমাদ্দে পড়িতে হইবে ।- 


‘ ইহা কাহারও জীবনীমূলক গ্রন্থ নহে, এবং ইহাতে মতস্তেন্র- 


নাথের আত্মজীবনীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। লৌকিক { 
দৃষ্টিতে যেগুলি আত্মজীবনী বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইগুলি 
প্রকৃতপক্ষে সাধনার চরম তত্বের বিশ্লেষণ মাত্র । ইহা! পরে 
ব্যাখ্যা করিতেছি । 


লৌকিক ভাষায় মৎস্তেন্্রনাথের - জম্মবৃত্তাস্ত অতি সহুজ- 
বোধ্য। পৌরাণিক ভাষায় ব্রাহ্মণের পুত্র নদীতে ধুব সম্ভব 
ভেলায় ভাসমান হইয়া সমুদ্রতীরবর্তী কোনও ধীবররাজ' কর্তৃক 
লালিতপালিত হুইয়াছিল। এইরূপ কাহিনীর .নজ্বির ইতি- 
হাসেও পাওয়া যায়। খন|-বরাহ-মিহিরের কাহিনী সকলেই 
জানেন । ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামের আহোঁম্‌ রাজ ত্যাও- - 
খাৰমৃতির গর্ভবতী রাণী গৃহবিবাদের ফলে লোহিত নদীতে 
ভেলায় নির্ব্বাসিতা হুইয়া নদীর উত্তর-তীরস্থ এক ত্রাঙ্মণের' 
গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। এ ব্রাহ্মণের গৃহে যথাসময়ে জাত 
পুত্র কালে আসামের সিংহাসনের অধীশ্বর হইলেও 'অগ্ঠাবঘি 
ইতিহাসে “বামনী কৌবর” বা ব্রাহ্মণকুমীর বলিয়া প্ররিচিত। 
( Back-ground of Assamese Culture—Ry M. 
Nath, pp. 91, 729.) 

সন্ধ্যাভাষাঁয় মৎস্ত শব্দের অর্থ ঈড়া-পিঙ্গল! (গঙগা-যুনা ) 
নাড়ীর মধ্যে খ্বাস-প্রশ্থীস রূপে সতত অঞ্চরমাণ প্রাণবায়ু ; এবং 
যিনি যোগবলে এই. প্রাণবায়ুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই মৎস্তবধকারী বা মতস্তজয়ী বীর বা মৎস্তেন্্রনাথ ৷ 

“গঙ্গা যমুনায়োর্মধ্যে মংস্কদ্বৌ চরতঃ সদা । 

তো মৎস্তোঁ ভক্ষয়েৎ যত্ত স ভবেন্মংস্ক সাধকঃ |, 


মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য 


২৭৭. 





"প্ৰাণবায়ু আবার পীচটি__প্রাণ, অগান, ব্যান,. উদ্বান, 
সণান ; ইহাদের সহিত মন যুক্ত হুইয়া ছয়টি হয়। যোগপদ্ধী 
সাধক এই- ছয়টিকে কুস্তক আদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ 
স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। . তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে 
মতন্তেজ্রনাথের আশেপাশে . এইরূপ পাচটি বা ছয়টি - মংস্তের 
» চিত্র থাকাই স্বাভাবিক । 


ঈড়া-পিঙ্গলাবাহী প্রাণবায়ুর্ূপ মতস্তগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে 
, পাঁরিলে সাধকের যূলাধারস্থ শক্তিস্বরূপিনী কুগুলিনী জাগ্রত 
হইয়া সুযুয়া-পথে' উর্ধে গমন করেন, এবং স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্রভেদ, করিয়া আজ্ঞাচক্রে 
প্রবেশ করেন। এই আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত আরও ছুইটি 
গুপ্তচক্র আছে। পশ্চাৎ দিকে যনশ্চক্র ও সম্মুখদিকে 
সোমচক্র । মনশ্চক্রের ছয়টি দলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস, গন্ধ ও তাহাদের অমগ্ঠীভূত প্রতিবিন্বরূপ স্বপ্নের স্থান । এই 
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ছয়টি বৈষয়িক ভাবপূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া মনের কেন্জে ছয়টি দল 
গঠিত হৃইয়াছে। এই মনম্চক্রেই জীবের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার 
রেখা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে৷ 
সাধনার প্রারস্তে সাধক পঞ্চপ্রাণ ও মন এই ছয়টির সহিত 
- প্রবল সংগ্রামে রত হন। তাহারা ষস্থুখের মত বলশালী 
হইয়া বা ষট্পদের মত বাক ' বাধিয়া সাধককে বিভ্রত 
করে। কিন্ত সাধনার 'জালে মত্স্তগুলিকে রুদ্ধ করিয়া 
সাধক যখন কুগুলিনীকে আজ্ঞাচক্রে উখিত করেন, তখন 
আবার মনশ্চক্রের যট্দলস্থিত লি সবলে দংশন করিতে 
থাকে'। 

আজ্ঞাচক্তে ঈড়া-পিঙ্গলা ও অুযুত্ার মিলনস্থান'। এখানে 
একটি ত্ৰিকোণ -ক্ষেন্ত সষ্ট হইয়াছে। ইহাকে ত্ৰিবেণী, যুক্ত 
ত্ৰিবেণী, ত্ৰিকূট, হলক্ষ;" অকথাদি -ক্ষেত্রও বলা হয়। এই 
স্থানেই সাধক জ্যোতিঃ 5 খননত নাদ শ্রবণ 
 ক্ষরেন। 


আজ্ঞাচক্রস্থ ত্ৰিকোণ পীঠ সাধকদিগের সাধনার পক্ষে :একটি 
চরমস্থান। সাধারণভাবে বলা হয় “এ বড় বিষম ঠাই, গুরু, 
শিষ্যে ভেদ নাই৷” ড়া, পিঙগলা ও যু যূলাঁধার হইতে 
আর্ত করিয়া যট্চন্রের এক এক চক্রে শ্রিতয় অর্থাং 
কেশগুচ্ছ জ্বাত বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ হইয়া এই আঁজ্ঞাচক্র পর্যস্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে । এই আজ্ঞাচক্র মধ্যে কুটস্থ প্রদেশে: সাধকেরা 
শ্রীগুরুর পাঁদপীঠ কল্পনা করিয়া তাহারই জ্যোতির্ময় স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করেন । স্ুযুয্নাপথে জীবনী বা কুগুলিনী শক্তি অনাহত- 
স্থিত জীবাত্বা সহযোগে এই আজ্ঞা চক্র পর্য্যন্ত কুওলিনী রূপে 
আসিতে পারেন। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গল! 


ও স্ুযুয়ার ছেদবিদ্দুতেই প্রাণবাধুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। 


ইহার উপরে আর শ্বীসপ্রশ্বীস চলে না । ইহার পর নিরাঁলম্ব- 
পুরী বা শুন্তাত্মক নাদাক্থভবের স্থান__নাথ যোগীদের সাধনার 
চরম লক্ষ্য নাদবিন্দুর স্থান। তাহারই উপরে সহস্রার। 


আজ্ঞাচক্রে আসিয়া কুগলিনী পরম শিবের: সহিত যুক্ত 
হইয়া অর্থাৎ জীবাত্বা পরমাঁত্মায় লীন হইয়া যথার্থ নাদাহুভুতি- 
রূপ শুন্টাত্বক হইয়া যান_-পার্ধতী শিবের কোলে নিদ্রা ভিভুত! 
থাকিয়। আত্মহারা! হইয়া যান। ইহাই সাধকের দ্েহপিওরপ 
ক্ষুদ্র ত্ৰহ্মাও-মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হুইবে। - 

আজ্ঞাচক্রুস্থ ত্ৰিকোণ ক্ষেত্রের হুলক্ষ বিন্দু হইতে তিনটি 
জ্যোতিঃশিখা সমুখিত হইয়া পিরামিভাকারে উক্ত ত্রিকোণ 
চুড়ের শৃঙ্গদেশে অস্তিমবিন্ু ব্রব্ম বিদ্দুতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে 
এই অভিম বিন্দুতেই অখও কেন্দ্ররূপ বিন্দু ও অনাহত “নাদের 
অস্তর-স্বরপ ওঁকার বা প্রণবের শেষ অঙ্র। “কার রূপ 





পর্ধ্যক্কের উপর “৩” নাঁঘরূপা দেবী এবং তছুপরি “'* বিন্ুরূপ 
অর্থাৎ পরব্রহ্মকেন্্র মিলিত হইয়া কামকলা-স্বরূপ “৬৮ চন্ত্রবিপ্লু- 
সদৃশ আকারযুক্ত হুইয়া শিবশক্তি ব| প্রতিলোমভাবে প্রকৃতি 


- পুরুষের. 'নিত্য সহযোগে যোগিগণপের যোগ-প্রতিপাদ্য এই 


পরমধন “ওঁ” প্রণবের নির্দেশ হইয়াছে । ইহার অবস্থিতি 


২৭৮ 





নিরালশ্বপুরীতে বায়ুক্রিয়ার বাহিরে। কুণ্লিনী শক্তিসহ 
জীবাত্মা এই. নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ 
সাধক মংস্তের পেট ছিন্ন করিয়া যুক্ত হইয়া 'আসিতে পারিলে 
প্রকৃত নিৰ্ব্বাণ মুক্তি বাঁ নিৰ্বিকল্প রি হয়। যোগশানর 
বলিতেছেন £-_ 

““শিরঃ কপাল বিবরে ধ্যায়েং ভাগ 7 

ত্র স্থিত্বা সহম্রারে পদ্দে চন্দ্রং বিচিত্তয়েৎ ॥ 

শিরঃ কপাল বিবরে দ্বিরষ্ট কলয়া যুতঃ ৷ 

পীযৃষভাম্বং হৎসাখ্যৎ ভাবয়েত্তং নিরগ্রনধ || 

নিরস্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং ৷ 

দৃষ্টি মাত্রেন পাপৌঁদ্মং দহত্যেব স সাধকঃ ৷৷ . 

ভ্ৰহ্মকপাল-বিবরে বা! ব্রহ্ষরন্ত্র-মধ্যে প্রথমতঃ ছুপ্ধ মহা- 
সমুদ্র চিন্তা করিতে হইবে । পরে-সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ 
লয় যোগাহুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্থানেই জীবাত্মাকে স্থিরতর 
করিয়া 'সহঅ্রদল কমলের অধঃস্থিত চন্দ্রমণ্ল স্মরণ করিতে 
হুইবে। ব্রহ্মরন্তর মধ্যে ষোড়শকলাঘুক্ত সুধারশ্মি বিশিষ্ট বা 
অস্ৃতবর্ষা যে চন্দ্র আছে, তাহা হং-সঃ নামে অভিহিভ. হইয়া 
থাকে । এই নিরঞ্জন হংসের সদা ধ্যান করিতে হইবে। সর্বদা 
এই ধ্যানযোগ অভ্যাস" করিলে, দিবসত্রয়ের মধ্যেই সেই 
নিরগ্তনের সাক্ষাতলাভ হয়,_ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার 
দর্শনেই সাধকের সকল পাপ বিদুরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে 
পারেন। হং-সঃ পরিবর্তিত হইলে সো-হং হুইয়া থাকে । অনস্তর 
উহাদের স্থুল স্বরূপ স ও হ-এর লোপ হইলে ওৎ বা গু মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে!।- “হি” পুরুষ বা পরম শিব, ‘স’ প্রক্কৃতি ব! 
পরমাপ্রক্কতি ; হঁহার। ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়! শিবশক্তি 
স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবের প্রাণে শ্বাসপ্রশ্থাসদূপে সদাই 
স্ুলভাবে বিরাজ করিতেছেন এই 'হুৎসযুগলের স্বরূপ 
খবাসপ্রশ্থাসাস্তক শ্রীপ্তরু পাছুকাগীঠ বা মণিগীঠ বা. সোমতীর্থ 
নির্মল চন্্রকিরণের গ্যায়-শুভ্রোজ্বল, সুধাসরোবরে প্রক্ষুটিত 
সুদর্শন কমলসদৃশ । ইহা হইতে অবিরত সুধাঁধার! প্রবাহিত 
হইতেছে। এই স্থানেই-পরমানন্দপ্রদ. ক্ষীরোদ-সাগর, চন্রদ্বীপ 
বা মণিদীপ ও টঙ্গী-ঘর বিগ্যমান আছে । এই স্থানেই সাধকের 
পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাছধাপীঠ | সিদ্ধাচার্যয লুইসোদ এই স্থানেই-_ 

“__আয্হে-সানে দিঠা । . 

. ধমন-চমন-বেনি পিঙি বইঠা ॥-চৰ্্যাপদ ১" | 

. এই-বিন্দুই” শুভ্র 'ক্কটিকবর্ণ -জ্ঞান্্ধ্যরূপ 'পরমাত্ম_নাথ- 
যোগীদের পরম আরাধ্য বস্ত। ' যৌগ-সমাধির ফলে সেই 
অতীন্ত্রিয়-.অনুভুতি হয়। ‘ইনিই ত্রন্ষস্বর্ূপ পরম শিব বা 
ভ্ৰহ্ম-বিন্দুস্বরূপ ।.তাহীরই অন্তরে-সকল সুধার আধার অমাকল! 
রা আনন্দ ভৈরবী ব্রহ্মশক্তি অবস্থিত আছেন। I 

বিন্দুস্থান_বা .মণিপীঠ নিরালস্বপুরীতে ;_এক প্রকার, আজ্ঞা- 
চক্রের বহির্দেশে অবস্থিত-। ইহার উপরে সহন্রার ব| সহত্রদল 


প্রবাসী 


ডি? 


কমল ত্রন্মরন্ধে কেন্দ্রস্থ হইয়া অধোয়ুখ ছত্রাকাঁরে সি 
আছে। বিন্দুগীঠ ঠিক সহম্রারের অন্তর্গত নহে, অথচ ইহার 
কুক্ষিগত হইয়া নিম্নভাগে গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে ।__ 
“ত্রন্মরন্ধ সরসীরূহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতম্ভুতং” | 
গুরুপাছ্বকাপীঠও এই হিসাবে সহম্রারের. অন্তর্গত এবং 
অস্তিম মোক্ষপ্রদ এই শ্রীপাছুকাতীর্৫থকে সোমতীর্ঘও বলা হয়।. 


সহস্রার একটি সহশ্রদলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ভ সপ্তবর্ণযুক্ত বিচিত্র ki 


কমল ৷ ইহাকে ক্ষীরোদসাগরও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা 
মূলাধারাদি যট্‌চক্রের বা গুপ্তচক্ত লইয়| , নবচক্রের বাহিরে 
অর্থাৎ দেহনগরের বাহিরে বিশধ্বভ্রহ্মাণের স্বরূপ হিসাবে. 
অবস্থিত । কুগুলিনী শক্তি ত্রন্মনাড়ী আশ্রয় করিয়া ইহার. 
মধ্যে উখিতা হন ।-_ 

“নগর বাহিরি রে ডোখি তোহোরি কুড়িআ AE: 
ছোই ছোই জাহ সো বান্ধ নাড়িআ”- চর্যাপদ--১০ ৷ 
তখন সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা কর! যায় 

না। ৃ 
সুতরাং সহআর ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং তাহারই কুক্ষিগর্ভে . 
সোমতী্থ, চন্দ্র্বীপ, এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত ভ্রিকোণক্ষেত্রে পিরা- 


মিডাক্কতি টঙ্গীঘর অবস্থিত। এই ট্দীঘরের টঙ্গে বা তুঙ্গদেশে . 


শিবশক্তি হরপার্ব্বতী নাদবিন্দুরূপে অবস্থিত আছেন । এই টঙ্গীর 
নিয়দেশে ঈড়া-পিঙ্রলার মধ্যে মৎস্তরূপী প্রাণবায়ু আল্ঞাচক্রের 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং তাহার উদরে জীবাত্মা মংস্তেন্্রনাথ 
বিরাজিত। শিবশক্তির অনুগ্রহে মৎস্তের উদর ছিন্ন করিয়া 


{ 


্রহ্মনাড়ী পথে তাহাকে টঙ্গীঘরে উঠাইয়া আনা হয়, এবং . 


কুলকুগুলিনী তাহাকে সযত্বে মন্দার পর্বতে লইয়া নির্ধিবকল্প 
সমাধিতে সমাহিত করেন । 

এই কাহিনী নাথসিদ্বা মৎস্তেন্দনাথের সংসারাশ্রমের 
জীবনী নহে, ইহা! প্রত্যেক যোগাঁবলম্বী সাধকের যৌগিক 
ক্রিগ্কাসাধনের সত্য বিবরণ. 


এখন বীবরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ঈঁড়া- 


পিঙ্গলায় সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ুই মত্ত । ইহাদিগকে যিনি সংযত * 


ও সংরদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধীবর । 
ও সুযুসতার ক্রিয়া হইতে যুক্ত করিয়া যিনি চিন্তরে নিরালম্ব- 
পুরীতে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি মংস্কৰাতী ও মতস্তের 
উদ্বর-ছিন্নকারী ধীবর-_তিনিই মচ্ছপ্রনাথ বা মৎস্তান্তাদপাদ। : 

. পঞ্চ প্রাণ ত সাধারণ - মত্ত । মায়া নায়ক আর একটি: 
মহা মংস্ত আছে। নিরালন্বপুরীতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেও 
তাহার ক্রিয়া চলে । ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যেই সুষ্টি করেন। 


ঈড়া-পিঙ্গল! ্ 


মায়! ও ব্রন্মের.সমশক্তি সম্পন্ন, দেবতারাঁও. ইহার নিকট. 


পরাজিত,। ইহা শুধু ইড়া-পিঙ্গলাতে বাস করে না--ইহা! 
দেহস্থ সপ্ত ধাতু রূপ সপ্ত সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে-। কুদ্রযামল 
গ্রন্থে দেহস্থিত প্রতি চক্রে এক একটি সরোবর বা তীর্থ কল্পনা 


ষাট 





করা হইয়াছে। মায়া-মংস্ত এই সপ্ত সমু জুড়িয়া বিরাজ 
করে। ব্রহ্ষত্ব লাভ করিলেও ইহাকে দমন করা যায় না। 


সুতরাং ত্হবত্ ত্যাগ করিয়া পহত্রারে. উঠিতে পারিলেই : 


তাহাকে বধ করা যায়। সুতরাং এই মহামংস্ত বধকারী 
ধীবর বা কৈবর্ত ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ । 

৫ দীঘনিকায় ত্ৰহ্মজাল স্থত্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন--“হে 
ভিক্ষুগণ | যেমন কোন এক কৈবর্ত বা কৈবর্ভ-শিশ্ত ( কেবষট 
বা কেবট্টোস্তেবাসি) স্বল্পজল হৃদে অস্মজাল নিক্ষেপ করিলে 
তাঁহার মনে এই ভাঁবের উদয় হয়-_এই স্বল্লজল হৃদে যত বড় 
বড় রকমের মাছ আছে, তাহাদের সমন্তকেই আমার জালে 
পুরিয়াছি, জালের মধ্যে থাকিয়াই তাহার! উল্নক্ষন করিতেছে। 
তেমনিভাবে-_হে ভিক্ষুগণ 1" আছ্স্ত বিষয়ে অনুদর্শী ও মনন- 
'শীল যেকোনও শ্রমণ-কি্বা ব্ৰাহ্মণ নানাভাবে মতবাদ প্রচার 
করেন, উহাদের সমস্তই আমার - এই সুত্রে বাটি মতবাদের 
মধ্যে পাইবে। এই মতবাদপমূহের অস্তভুক্তি হইয়াই জালবদ্ধ 
মতন্তের গায় লাফালাফি করিবে ।” 

“আনন্দ | এই কারণে আমার এই ধর্্পোপদেশকে অর্থ 
জাল, ধৰ্ণজাল, ব্ৰহ্মজাল, দৃষ্টিজাল বা অনুস্তর জংগ্ামূ “বিজয় 
নামে গ্রহণ করিবে ।” ' " 

hl - আসামে “রাতিখোয়া” নামক একটি গুহ সাধক-সম্প্রদায় 

“/আছেন।। তাহাদের একটি সীতে আছে-_ যে 
+ ছুনিয়া এদিনে ' '_ দুনিয়া ছুদিনে 

" নিয়! ফুলনি বাড়ী । 
কিহু ছল বল ' কর তই ছুনিয়া 
ধরিব খেওয়ালি মারি ॥ 
খেওয়ালি জ্ালতে গোড়া বার কুড়ি: 
" পাশর লেখ জোখ লাই। ক 
টিকনিত ধরিয়া চোচনি মারিলে 
ঃ সবাকে এক ঠাই নাই ॥” 
অর্থাৎ__ছুই এক দিনের ফুলবাগিচার মত এই. সংসার 


কিসের ছলনা করিতেছে? জাল ফেলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ 


_ বন্ধ করিয়া ফেলিব। আমার হাতে যে উড়া জাল আছে 
তাহার প্রাস্তদেশে বার কুড়ি লোহার গুটি বাধা আছে, জালে 
অসংখ্য পাশা বা তন্তও আছে। জালের শীর্ঘপ্রান্তে ধরিয়া 
টানিয়া আনিলেই সংসারের ছোট বড় সকলকেই একত্র পাইব 
-ঠিক যেমন বীবর রুই, কাতলা, পুটি আদি সকল মাছকে 
একত্রে জালবদ্ধ করে । 
সুতরাং দেখা! যাইতেছে, যে সকল মহাপুরুষ নিজ তি 
ধর্ম-মতবাদের দ্বারা জ্রগতের ছোট বড়. সকলকে এক 
ছত্রের নিয়ে সমবেত করিতে . পারেন তাহারা সকলেই 
প্রকারান্তরে -বীবরের বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, - 
: চৈতন্যদ্বেব, নানক, কবীর, দাদু ইহারা সকলেই খীবরবৃত্তি 


মচ্যেন্রনীথের জন্মরহস্য 
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অবলম্বন করিয়াছিলেন--এই দিক দিয় 2 করিলে 
মতস্তেন্্রনাথও একজ্বন ধীবর ছিলেন । 

এখন কৌলঙজ্ঞান নির্ণয়ের. ষোড়শ পটলে মংৎস্তেন্্রনাথের 
ভিহাররিভভা নাসরিন সারা কর মা! 


* ভৈরব বলিতেছেন : | 
যদাবতারিতং জ্ঞানং কামরূপী য়া ময়! |. 
॥ তদাবতারিত তুভ্যং তত্বস্ত ষনথুখন্ত চ॥ ' রি | 
; তেন কৌলাগমে দেবি | বিজ্ঞানং প্রণবপ্রিরে। 
অব্যক্তেন তু রূপেন চন্দ্রদ্ীপে অহং প্রিরে। .. 
অব্যক্তং গোচরং তেন কুলজ্বাতং মম প্ৰিয়ে ॥ ২১-২২ 
-দেবী-_কিমর্থং চন্্রদ্বীপদ্ভ অহকৈব গত প্রভো। 
কিমর্থং গ্রসিতা প্রা্ঞা আদি ষন্থুখন্ত চ॥ 
ভৈরব--অহংচৈব ত্বয়! সার্ং চত্্রধীপৎ গত যদা । 
তদা! বটুক রূপেন কার্ঠিকেয়ঃ সমাগতঃ & 
“অজ্ঞান ভাবমাহত্য তদ! শাস্ত্রধহি মুষিতম্‌।, 
শাসিতোহহং মহাদেবী ষন্থুথা ম্বষকাতৃকম্‌'॥ -- 
গতোইহৎ সাগরে 'দ্রে জ্ঞান দৃষ্যাবজোকনমূ রি 
মচ্ছমাকর্যয়িত্বা তু ক্ফোটিতং'চোদরৎ পরিয়ে॥ ॥ | 
‘গৃহীত্বা মংস্তোদরস্ত আনীতত্ত গৃহী পুনঃ। '' 
স্থাপয়িত্বা জ্ঞান পট্টং মম গুঢ়ং তু রক্ষিতম্‌ ৷ ' 
পুনঃ জুদ্ধমনেনৈব মুষকেন স্থরৈশ্বরী। 
- গর্ভ ক্বত্বা সুরুঙ্গায় পুনঃক্ষিপ্তং হি সাগরে ॥ '- 
দশকোটি প্রমাণেন.মহামাংসৎ (মৎস্তং ?) হি Wins ] 
.মম ক্রোধে -সমুৎপন্নং শক্তিজালো ময়াক্কতঃ ৷: 
আকধিতে| মংস্ত সপ্তানাৎ সাগর হদাৎ।- ' 
নাগতোইসৌ মহামৎস্ত মমতুল্য বলঃ প্রিয়ে ॥ 
. . জ্ঞানতেজেন-সংভূতো! ছুর্জর়স্ত্িদশৈরপি 1 
. ব্ৰহ্মত্বং হি তদা ত্যক্তং চিন্তরী (চিত্তধী'?) ধীবরাত্মকম্্‌ 
.' অহং সো! ধীবরো .দেবি 1-কৈবর্তত্বং ময়া কৃতঃ। 
আক্ৃষ্য.তু তদা মতস্তং শক্তিজাল সমীক্ৃতঃ২ 
মতন্তোদরস্ত তৎস্ফোট্য গৃহীতঞ্চ কুলাগমে ৷ 
বদভ্তি বিদিত! লোকে পশবো! জ্ঞানবঙ্জিতাঃ ॥ 
দেবী- ত্রান্মণোহসি মহাপুণ্যে কৈবৰ্তত্বং ময়া ক্কতঃ ৷ 
_. মৎস্তাভিঘাতিনৈবিপ্রা মৎস্তপ্মমেতি বিশ্রুতাঃ ॥ 
কৈবর্তত্বং-কৃতং যন্মাৎ কৈবর্তো বিপ্ৰনায়কঃ |... ' . 
্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই হেয়ালিপুর্ণ প্লোকগুঁল্র 


- লৌকিক ব্যাখ্যার যে ইংরেজী অন্বাদ করিয়াছেন (কৌলজান, 


নির্ণয়-_-ভূমিকা ৮-৯ পৃষ্ঠা ) তাহার বঙ্গান্থবার এইরূপ £ - 
ভৈরব পার্কতীকে বলিতেছেন-_তিনিই কামরূপে যন্মুথ 
কান্তিকেয়ের গুপ্ত তত্ব' ব্যক্ত করিয়াছেন ।.. এই জ্ঞানই.কুলা- 
গমের. সারতত্ব এবং চন্্রদীপে তিনিই ইহার অধিকারী 
ছিলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন_-আমি যখন তোমার 


২৮৯ | LE 





সহিত চন্দৰদীপে অৱস্থান . করিতেছিলাম, তখন শিস্যরূপে . 


কাণ্তিক আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অজ্ঞানতা- 
বশতঃ-. গুহতত্তের.. গ্রন্থথানা হরণ করিয়া সমুদ্রে. নিক্ষেপ 
করিল । . আমি. সাগরে গমন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শান্তর 
ভক্ষণকারী মৎস্যকে ধরিয়া তাহার উদর দীর্ণ করিলাম ও 
পবিত্র জান উদ্ধার করিলাম। সেই চোর কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া ভুমিগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং পুনরায় সেই এন 
চুরি করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল | এইবার আরও বৃহদা- 
কার এক মৎস্য ইহ! ভক্ষণ করিল । আমিও ইহাতে অধিকতর 
কুদ্ধ হইলাম. এবং আমার শক্তি-প্রভাবে. এক জ্রাল প্রস্তুত 
করিয়া সেই মংস্যকে জালবদ্ধ করিয়া তীরে তুলিতে চেষ্টা 
করিলাম ৷ কিন্তু সেই মহামৎস্য আমারই মত বলশালী বিধায় 
তাহাকে তীরে তুলিতে পারিলাম ন|। সেই মংস্যেরও দারুণ 
দৈবশক্তি ছিল এবং দেবতাগণও তাহাকে ভয় করেন। তখন 
সেই মৎস্যের সঙ্গে সমূচিতভাবে সংগ্রাম করিবার জন্ আমি 
আমার ব্রান্ষণত্ব ত্যাগ করিয়! ধীবরত্ব গ্রহণ করিলাম। হে 
দেবি 1 আমিই ধীবর বৃত্তিধারী কৈবর্ত ; আমিই দৈবশক্তির 
জালের দ্বারা সেই মংস্যকে ধরিয়া তীরে উঠাইলাম এবং 
কুলাগম শাস্ত্র উদ্ধার করিলাম । ' আমি দিও ব্রাহ্মণ, এখন 
বীবর সাজিয়াছি। কৈবৰ্তরূপে মৎস্য বধ করার. কারণে 
ত্রাহ্মণেশ্বর আমি মৎস্যদ্র কৈবর্ভ হইয়াছি। 


দেবী বলিলেন-_তুমি মহাপুণ্যবান, ভ্রাঙ্গণ। আমিই 
(তোমাকে ..টক্বর্ভুরূপে.পরিণতত- করিয়াছি... মৎস্যঘাতী বিপ্র- 
সকল মংস্যদ্র. নামে বিশ্রুত ,হইবে; এবং আমিই যখন 
-. ঠৈবর্তত্বে পরিণত. করিয়াছি, তখন .. কৈবর্ভরাই: বিপ্রনায়ক 
বলিয়া গণিত, হইবে: $.. .... 
ইহা হইতে বাগচী, মহাশ্রয় মোটামুটি 'সিছান্ত ees 
" হুলাগাম শীত্র প্রথমে কামরূপে, একটিত .হইয়াছিল'।'মৎস্যেন্দ্র- 
"নাথ-প্রথয়ে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্ত শাস্জ্ঞান লাভ. করিবার জন্ঠ 
“নিজের জাতি-ত্যাগ-করিয়া' করর্ভ'হইয়া: গিয়াছিলেন.। 
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বৃদ্ধি করিয়া দিল। 


গিনি শি হী, 


অজ্ঞান ভি প্র £ হান ক, ৩৮২৫- SEU 


১৩৫৭ 





এখন সন্ধ্যাভাষায় ॥ গোকগলির অর্থ হইল. নিম্নলিখিত 
রূপ £- 
| মূলাধার কামরূপে শিৰৃণক্তি থাকেন। ‘সেখান. হইতে 
কুগুলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া, আজ্যাচক্রস্থিত প্রণবস্থান 
চন্্রত্থীপে উখিত করিতে হইলে, প্রথমে আদি ন্তুখ অথাৎ 
পঞ্চ প্রাণ মনের তত্ব জানিতে হইয়াছিল । এই lt কুলাগম 


শাস্ত্রের আদি গুঢ়তত্ব। 


তারপর . আজ্ঞাচন্রুস্থ ত্রিকোণের উদ্দেশে: প্রস্থান 


চ্্দীপ বা মণিদ্বীপে যাইবার - সমস ফুটদল ক্মলবিশিষ্ 
'মনশচক্রে শৰাম্পর্শবপরস্গন্বপ্ এই যন্মুখ আবার অজ্ঞান- 


তার জাল বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ববজ্ঞান হরণ. করিয়া:.চিত্ত তথা 


.কুগলিনীকে অন্থলোম গতিতে নীচে . নামাইয়া, আনিল এবং 


ঈড়া পিলার মধ্যে. মৎস্যরূপী প্রাণবায়ূর দ্বাভাবিক শক্তি 
তখন জ্ঞানচক্রের মধ্যে চিত্ত নিবেশিত 
করিয়া ঈড়া শিক্গলা হুযুন্নার. অধিকার. হইতে উর্ধে জ্ঞানপট্ট 
নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করা হইল। কিন্ত এখান হইতেও 
বিভূতি, সিদ্ধি আদির প্রাবল্যে চিত্ত আবার নিয়গামী হইয়া 
মায়াতে নিবদ্ধ হইল। এই মহামৎদ্যরূপী মায়! দেহস্থ সপ্ত- 
ধাতুর সমুদ্র ডুড়িয়া ব্যাপ্ত হইল। মায়া ত্রন্ষের. সমশক্তিসম্পন্ন, 
দেবতারাও তাহার নিকট পরাঞজিত। সুতরাং -ব্রহ্মভাবের 
অতীত হইয়া তাহাকে বধ. করা হইল. এবং মহালয়যোগে+ 
নির্ব্বিকল 'সমাধি হুইল । ( “মাঅ . মারি] কাহ্ন ভৈলা 
কবালী+--১১চ্ধ্যা )1 ইহাই ধীবরব্ভি এবং ইহাই ভর্ধত্ব- 
লাভের : অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্য-লাভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব! উন্নততর 
অবস্থা । . - 

সুতরাৎ দেখা: যাইতেছে, তরি "স্কন্দ পুরাণ বা 
কৌলজ্ঞান নির্ণয়োক্ত; কাহিলীগুলিতে নাথসিদ্ধা মংস্যেন্্রনাথের 
সংসারাশ্রমের জাতিকুল বিচারের ইতিহাস নাই,--আছে শুধু 
৪8 ধর্মমতান্যায়ী- যোগসিদ্ধিলান্তের গুহা আচরণের 


he ণ. 






ভ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বীকুড়া 
১৯৪৯ সালের কার্ধ্য-বিবরণী 
পূর্ব পুরব্ব বৎসরের স্তায় ১৯৪৯ সালেও মঠে পুজা অর্চনা 
_ এবং বর্দ্মালোচন! যথারীতি হইয়াছে। বিভিন্ন পুদ্ধাহুষ্ঠানাদিতে 
| ₹ বেলুড় মঠ এবং মিশনের অন্তান্ত শাখাকেন্দ হইতে সন্ত্যাসী- 
গণ এখানকার মঠে সমাগত হইয়া ধর্মালোচনা ও ধর্্মবিষয়ক 
বন্ুতা করেন। গত বৎসর সাধারণ পাঠাগারের এবং 
পুস্তকাগারেও বিশেষ উন্নতিসাধন কর! হইয়াছে । পুস্তকাগারে 
মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৬৭৯ খানি। 
বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে 
মোট ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে । তন্মধ্যে ১ জন সর্বব- 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । 
সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১৪ জন ছাজ্জ ছিল। তন্মধ্যে ৩ জন 
বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । গরীব ছাজ্রদের 
সাময়িক সাহায্য-দানের ব্যাবস্থা করাও হইয়াছিল । 
রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্ধ্যও সুষ্ঠু ভাবে 
_ পরিচালিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ে মোট 
১৭৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, তাহাদের মধ্যে ৫ জন বালিকা। 
এতঘ্যতীত রুগ্ন ব্যক্তিদের ওঁষধ প্রদান এবং অন্তান্ক জনহিতকর 
"কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মিশন স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ 
কল্যাণসাধন করিয়াছেন। 


ভ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী 
দ্বলপাইগুড়ির আনন্দচন্্র কলেজের ইতিহাসের প্রধান 
অধ্যাপক এ্ররেবতীমোহৃন লাহিড়ী এম-এ, বি-এল “ইংরেজ 





ডক্টর জীরেবতীমোহন লাহিড়ী 


কর্তৃক আসাম বিজয়” ( Annexation of Assam ) শীর্ষক 
মৌলিক সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়া সমপ্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


হুইতে ডি, ফিল উপাধিলাভ করিয়াছেন। 
১২ 


ইহা আসামের 


দেশ-বিদেশের কথা 


একটি ঘটনাবহুল অথচ অর্দবিশ্বৃত যুগের উপর নূতন 
আলোকপাত করিয়াছে । আসামের খাপিয়া জাতি একদা 
অসমীয়াদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে 
সঞ্চপ্রতিষ্িত ইংরেজ-শক্তিকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। তাহারই এক কাহিনী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা 
সমধিত হইয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্তের এক অংশ সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের 
মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় বাহির হইয়া আসামের ইতি- 
হাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি বিদ্ধব্জনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। নয়াদদিল্সীস্থ ভারত-সরকারের মহাফেজ- 
থানায় ( National Archives of India) সংরক্ষিত 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল এবং অহম্‌ বুরঞ্জীর ( অহম্‌ 
রাজাদের আমলে হস্তলিখিত ইতিহাস ) উপর ভিত্তি করিয়া 
এই সন্দর্ভটি রচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থ 
প্রকাশে অধ্যাপক লাহিড়ীকে এক সহস্র মুগ্্রা সাহায্যস্বরূপ 
প্রধান করিয়া খুণগরাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । 


খিদ্দিরপুর একাডেমির ছাত্রদের ক্রীড়াকৌশল 
অন্তান্ত বংসরের স্থায় এবারও বৈশাখ মাসে বিপুল সমা- 
রোহের সহিত খিদিরপুর একাডেমির নববর্ধোৎসব উদ্‌যাপিত 





বিদিরপুর একাডেমির নবৰ্ধোংসবে পতাকা উত্তোলন 


বিশে সাহিতযসমাজে অনুত চাঞ্চল্য এনেছিল এই 
উপভাস : আধুনিক বুক্ধের ব্যর্থতা ও অনঙ্গতির দির্মম 
"কাহিনী । বেদনায় বিশ্জনীনতা আছে বলেই এ বইএর 


এ আবেরন কখনো কোনো দেশে নিপল হবার নক 


অনুবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। দাম ২৭ 


| পা 


শাস্তির সঙ্ধীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট জাক]। হোটেলে 
আঙ্হ্ত্যা, রেস্তোরীয় গণিকার ভিড়, চোরাগোথা খুন, 
চারদিকে রাজনৈতিক গুপামি -_ যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই 
ধংসন্তপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন 


সৈনিক । তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম জার... ৰ 
অন্যদের অকুঠ আত্মত্যাগের কাহিনী । অমুবাদ করেছেন চু 


হীরেশ্রনাথ দত্ত । ৬৭৫ পাতার বিরাট উপল্ভাস। দা ৫ < 


অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বহু, ক্ষিতীশ রায় 
ও প্রেমেত্ত মিত্র । দাম ৩৫০ 


নীতিবা্দীদের কড়া পাহার! সত্বেও লরেঙ্গের 
এই উপন্তাম যে আজো চাঞ্চলোর হৃষ্ট 
করে তার কারণ রেলের অসামাস্ত 
প্রতিভা । অঙমুবাদ করেছেন হীরেদ্রবাথ 
দত । দ্বিতীয় সংস্করণ যন্স্থ। 


অস্কার ওয়াইল্ড 
হাউই | 


জীবনে যত রচনা ওয়াইল্ড করেছেন তার 
তিতর সর্বশ্রেষ্ঠ নিজের ছেলেদের জন্য লেখা 
ভার গল্পগুলি। প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা 
স্বকীয় প্রতিভায় উৎ্বল। নানা রঙে রঙিন, 
খামখেয়ালি, কোমলমধুর এই গলগুলি 
শিশুসাহিতোর অমূল্য yal অনুবাদ 
করেছেন বহু! । দা হা, ছে। অন 
bi | অচিন্তাক্মার সেন । ধান এ 


লাগে। সম্পাদক : প্রেমের মিত্র দাম ৬২ 


পপ ভাজা ভারা ধারার CUE হাতার াারাট রাার। জাগা (রাজী: 














২৮৩ 





হুইয়| গিয়াছে । ২৫ পল্সী কংগ্রেতসন্থ 
সহ সভাপতি ্চজ্্রশেখত্র আচ্য পন্তাকা! 
উত্তোলন করিলে পর ছাত্রদের ক্রৌড়া- 
কৌশল প্রদর্শন আরম্ভ হয়। এবার- 
কার অনুষ্ঠানের কম্কগ্চলি বৈশিষ্ট্য 
ছিল। বিদিরপুর একাডেমির ছাত্রগণ 
ব্যতীত খিদিরপুরের বিভিন্ন বিভালত্রের 
ছাত্রবৃন্দ, নান! প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, ব্রতী” 
বালকৰাহিনী, ব্যায়াম সমিতি, মপিমেল! 
ইত্যাদির সভ্যগণ ইহাতে যোগদান 
করি! বিবিধ ক্রীড়াকোৌশল প্রদর্শনপূর্ববক 
দর্শকমণ্লীর চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। 
খিদ্ধিরপুর একাডেমির নেশপ্ডাল কেডেট 
কোর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বালক- 
বালিকাদের কুচকাওয়াজ ছিল এবায়কার 
অনুষ্ঠানের সর্ববপ্রধান আকর্ষণ । খিদির- 
পুর একাডেমির কর্তৃপক্ষ খেলাধুলা ও 
আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া ছাজদেন্স 
নিয়মানুবর্ধিতা এবং শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার 
ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা! প্রশংসনীয় । 

এই বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত ছবি- 
গুলি প্রীঅনিলবরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 


গৃহীত । 


প্রয়াগে বাঙালী কবি-সম্মেলন 


গত ১৬ই বৈশাখ প্রয়াগে “বিচিজা।” 
কষ্টি সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় বাঙালী 
কবিদের এক সম্মেলন হয়। প্রবাসে এই 
প্রকার সন্মে্জন ইহাই প্রথম । অম্ৃক্ত- 
বাজার পত্রিকশার বার্ভাসম্পা্ক আপ্রমোদ- 
কুমার সেন এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য 
করেন। প্রায় চৌদ্ধ জুন কবি এই 
সম্মেলনে যোগদান করিয়া স্বরচিত 
কবিতা পাঠ করেন। হঁহাদের মধ্যে 
কতিপয় মহিলাও ছিলেন । 

সভার প্রারস্তে “বিচিত্রা'র কর্ণ্মসচিব 
শ্রীজশোভন গুহ কবিদের স্বাগতম 
জানাইয়া এই প্রকার সম্মেলনের উদ্দে্ঠ 
ও সার্কত!: সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 
বলেন। প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সভা*র 
সহ-সম্পাদক শ্রীঅবনীনাথ রায় জ্ন- 
সাধারণের পক্ষ হইতে এই অনুষ্ঠানের 
উদ্ভোক্তাদ্দের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন । 
কবিতা-পাঠের পর সমবেন্ত সুধীবৃন্দের 
মধ্যে কেহ কেহ কবিতাঞ্চলি সম্বন্ধে 





২৮৪ 


১৩৫৭ 


পা 


আলোচনা! করেন। সভাপতি মহাশয় তরুণ কবিদের 
উৎসাহ প্রদান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
তিনি বলেন, কাব্যের মধ্য দিয়া মানব-হৃদয়ের সুন্দর 


সষ্টির একটা আনন্দ আছে। 
কবিদের দেখিতে হইবে তাহারা ইহাতে আনন্দ পাইতেছেন 
কি না। শ্রষ্ঠার নিকট ইহাই যথেষ্ট। যাহ] অন্তরের ভিতর 
আছে তাহাকে আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ করাতেই স্রষ্টার 
ব্চনার সার্থকতা । 


চোট ভ্রিমিঢরাচগর অব্যর্থ ওষধ 
“ভেরোন। হেলমিন্থিয়।" 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিষিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাধ হয় “ভেরোলা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থৃবিধা দূর করিস্বাছে। 
মৃন্য--৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ--১৮* আনা । 
_ ওর্িয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্চস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 


পপ 


সরোজিনী দত্ত 
সরোদ্ছিনী দত্ত গত ৩১শে বৈশাখ রবিবার পরলো কগমন 
করিয়াছেন। তিনি জেলা ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রামের 
হেমন্ত মিত্রের কন্যা ও পানিহাটি নিবাসী হাটখোলা দত্ত 
বংশোস্তব নারায়ণচ্জ দত্তের পত্নী ছিলেন। যখন মেয়েদের 





সরোজিনী দত্ত 
মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না, তখন তিনি লেখাপড়া 
শিখেন। সরোক্িনী নানাবিধ শিল্পকার্খ্য, স্বচীর কার্যে বিশেষ 


পারদশিনী ও একজন সুগৃহিণী 


ছিলেন। উরগাল রর 
বয়স ৬৮ বৎসর হুইস্থাছিল। 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৩০ সাল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


স্নক্্ব্রন্ষান্ল ল্যাক্ক্িং ক্ষান্ত ক্র! হুন্ম্র ৷ 
স্পা্খাসম্ুহু 


লেকমার্কেট ( কলিকাত।), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 


চন্দননগর» 


মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাঁদ, সম্বলপুর, 
ঝাড়ন্থগুদা ( উড়িষ্যা ), ও রাপাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 











৬. নাথ না ই কলিকাত1। মুল্য দেড় টাক1। 
করে ভু: তীর সাহিত্যক দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্ব 


’ প্রভৃতি রচনায় তিনি ব্ৰহ্মসীমাস্ত থেকে 
পাঁহাড় পর্যন্ত তূভাগের অধিবাসীদের বিশেষ 
ন ভাব ও নীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন। সেগন্ত 
সাহিত্যিকমণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। হর্যবর্্ধনের সমসাময়িক ভাশ্কর- 
ৃ (৭ম শতাব্দী ) সময় থেকে বাংলা ও আঁদাম পূর্বব-ভাঁরতের 
ইহানে সহকন্মীরপে একটি বিশিষ্ট লিপি ভাষা ও সাহিত্য গড়ে 
তুলেছে। তারই ফলে অহমিক্ন। সাধক শঙ্করদেব প্রীচৈতন্তের যুগে- 
তারই মত-ভক্তির প্লাধনে অহমিয়া জাতির প্রাণ উর্বর করেছিলেন 
এবং মেই বঙ্গ-অহুমিয়া সংস্কৃতির প্রবাহ অনা্ধ্য ইন্দোমোন্দোলীয় পার্ববভ্য 
জাতিদের জীবনকেও গভীর ভ!বে ও নূতন করেই গড়েছে। আসামের 
মরণাচারী মানুষ রক্তে, ভাষায় ও আচারে অনাধ্য হলেও ভারতীয় 
শ্ধারায় অনুপ্রাণিত হরেছে। ভারত-রাষ্ট্রের পূর্বব প্রান্তে দেখি ছুটি 
প্রসার । বাংলা ও অহমিয়া--মুলত একই এবং লিপিগত এক্যেও 
| এই এঁতিহাদিক সত্যটি মনে রেখে অহনিয়! ভাষা ও সাহিত্যের 
[ডালীদের সংযোগ রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে আধ্যেতর পাহাড়ী 























গশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


৫ | লী ব্ষলিগি 


সপ্তম বর্ষ 
(১৩৫৭) 


বাংলা ভাষার নির্ভবষোগা “ইয়ার বুক’--প্রতি গৃহের 
অপরিহাধ্য গ্রন্থ । ১৩৫৭ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 
কলেবরে অধিকতর তথাসস্তারে প্রকাশিত হইল। 
. মুলা-২২ টাকা ভিঃ পিঃতে--২|০ টাকা 

ৃ হি পুস্তকাঁলয়ে ও নিম্ন ঠিকানায় পাইবেন 


সংস্কৃতি বৈঠকের অন্যান্য বই 

্‌ হীন ও অসিত রায়ে--ফ্‌য্মেভ ও অনঃসমীমকরণ 311+ 

"ডাঃ নথেন্রনাথ চ্টোপাধ্যায়ের_নিজ্তঞণম মন ২০ 
 উদেশচর তটাচা্যের--চা রশ’ বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ২॥০ 
মহারাজ! তৃপেক্রচ্জ সিংহের--শিকারের কথা। Rie 
কৃফদাদ আচার চৌধুরীর-_ইক্ত্িত (১ম ভাগ)--গল্প-সমন্টি 30 
প্রবামজীবন চৌধুরীর-_রবীজ্রনাথের লাহিত্যাদর্শ 5 
ডাঃ হাত মিত্ের--অনিচ্ছাকৃত 15 


i সংক্তুতি লৈল 
১৭, পত্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা--২৯ 


















বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংপিত . 





ও অরণাচারীদের ‘অলিখিত! সাহিত্যকেও সাহিতিক ক রূপ 
এই কাজটি বহু দিন ধরে নলিনীবাবু নীরবে করে চলেছেন 
মধ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি প্রায় একক; তার এই 
মিলনরতে বহু নূতন লেখকের যোগদান করা উচিত । দুটি 
প্রদেশ ও সাহিতা আন্তরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে শক্তিশালা ₹ 
উঠুক ইহাই প্রার্থনীর | বাংলার প্রকাঁশকদেরও এ বিষয়ে সজাগ করা 
চাই যে, অহমিয়া সাহিত্য, সমাজন্জীবন, শিল্পাদির প্রস্থেরও প্রকাশ বাং 
ভাষায় যাতে বেশী করে হতে পারে সেদিকে তাদের দৃষ্টি খা 
সম্প্রতি শ্রীরাজমোহন নাথ তত্বভূষণ আসামের প্রত্ততত্ব ও : | 
একখানি উপাদেয় প্রামাণ্য গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখেছেন বহু শ্রম 
ব্যয় করে, সেটির বঙ্গানুবাদ প্রকাঁশ করা উচিত। 


আনামের আদিম জাঁতিদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ - অভি লন তথ্য 
পরিবেশনে নলিনীবাবুও অদম্য উৎসাহী সাহিত্যিক। য়ে 
বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ বল! যেতে পারে, তীর সাধন! : 
অসামের অরণাচারীদের শুধু বর্তমান সমস্যাই নয়, অতীতের 
গ্রন্থকার এই পুস্তকে উদঘাটিত করেছেন । জাতীয় সং 
আহোম রাজদের পক্ষে অকাতরে রক্তদান করেছে, সুতরাং স্বাধীন ভারতের 
দায়িত্ব এদের সম্বন্ধে কি হওয়া উচিত সে বিষয়েও আলোচন! করে 
তার রচনাটিকে কালোপযোগী করে তুলেছেন । এরূপ সম! । 
সুলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 
্রীকালিদাস 


মহিলা __ হরেক্রনাথ মজুমদার পরজেক্রনাধ পাধ্যায় 

ও শ্রীদজনীকাস্ত দাস দম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আগার 

সারকুলার রোড, কলিকাতা! । মুলা দুই টাকা। 

রবীন্দ্র-পূর্বব যুগের যে ছুই জন কৰি বাংলার গীতিকাব্য আপ 

শক্তি, স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্টোর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন সুরেন্্রনাথ মনু 
তাহাদের অন্তম | আর একজন বিহারীলাল। একদা 

‘মহিলা’ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল । 1 
বীর প্রেম-সিন্ধু পরে মায়ার তরঙ্গততরে 

বিশ্ব-বিশ্ব বিহরে লীলায়! 

প্রসীদ, প্রসন্ন-মন! জননী আমায় !” 

































অথবা! 

“হে প্রেম” হে সুধাময় প্রবাহ আসার ! 

অবিচিন্তা অব্তির্ব্য মহিমা তোমার 1” 
অথবা AE 

“নন্দর মুখের আঁজ্ঞ কে লঙ্বিতে পাঁরে!” 
অথব! 
“বাবে গীত খুলি হৃদি-দার, 
মহীয়সী মহিম। মোহিনী মহিলার!" 


এইরূপ কৰি-বাক্য সেদিনের কাঁবারসিকের আনন্দ বিধবাৰ পাত 
আজ লোকে ‘মহিলার কবিকে ভুলিতে বসিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিতয- 


_পরিষৎ এই সময় “মহিলা'র এই সংস্করণখানি বাহির করিয়া কাঁব্যামোদীর 
_ ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। 'তৃমিকাঁটি মূলাবান। ইহাতে কা ৃ 


পরিচয় এবং গ্রন্থতালিকা আছে 





নাথ ‘সাধনা’ লিখিয়াছিলেন, “সাধারণের পরিচিত ৰহ 
সহ রচনা যখন বিনষ্ট ও বিশ্বৃত হইয়া যাইবে সারদামঙ্গল তখন 
ত প্রত্যহ উজ্জলতর হ্ইয়। উঠিবে।” কবির সে ভরিযাৎবাণী 
ছে, *বিহারিলাল বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে 
Ps 
“কি জানি কি খুমঘোরে, 
কি চোখে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব ন! আর ! 
 অয়ন-অমৃত-রাশি প্রেকসী আমার!” 
আজও তেমনি পাঠকের মনে অপুর্বব অনুভূতি আনিয়া 
দা-মঙ্গলের এই সুষ্ঠ, সংস্থরণখানি সকলের আদরের বন্ত 
॥ ভূমিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং খ্রস্থতালিকা কবিকে বুঝিতে 









) শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহ! 
[সাধারণ -- আইভান টুর্গেনিড। অনুবাদক--প্রীদৌরীন্্র- 
পাধ্যায়। গুরুদাদ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ, ২:৩৷১৷১, 

রী, কলিকাঁত|। মুলা ২. টাক1। 

উজান টূর্েনিভের 'কুইয়্যার পিপল'-এ গ্রথিত 'ইয়াকভ 

ন কভ' ও ‘আদরে কলোশভ' এই ছুটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ। 

হল, বিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্্মোহনের সাবলীল ভঙ্গী ও স্বচ্ছন্দ 

ভাষায় অনুবাদ সার্থক হইয়াছে 







আরম্ত হইয়াছে, এই বিচিত্র ক্ষণের আভাস দিকে চলায় 
পাওয়া যার়। . ‘কুইয়্যার পিপল'-এর গল্প দুটিতে অবস্থা এ ভাঙ্গনের ইজিত 
নাই, তথাপি প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে ইহার করুণ হুর মনের কোপে 
আঘাত করে এবং আঘাত দিয়াই অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে রাগবিদ্তারের 
মত রসে ও মাধুর্ধ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। পাঁশিন কত, যাবরিচ, 
কলে।শভ, সোফিয়া, ভারিয়! প্রভৃতি চরিত্র দেশকাল-পাত্রাতীত 
উদ্ভাদিত। জাতিধর্ণের গণ্ডীমুক্ত এই সব চরিত্র hk J 
শ্রেষ্ট নিদৰ্শন । 
























ীাসপদ বাগান ৃ 


কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত - প্রগোপালচন্র রায়। গুরুদাস চা 
পাধ্যায় এণ্ড দন্দ, কলিকাতা । মূল্য ২২ পৃষ্ঠা ১৫৩ 
ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের জীতীয় কংগ্রেসের" বান 
অপরিনীম। লেখক ২৬টি অধ্যায়ে এই শ্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের 
কর্মপ্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আলোচনায়. 
কংগ্রেস-পূর্ব রাজনৈতিক আন্দৌলনেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
অব্য প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫ ) প্রথম বিশ বৎসর পধ্যস্ত কংগ্রেসের প্রভাব 
মধ্যবিত্ত তথা! শিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার “দেশী 
আন্দোলনের” (১৯*৫) পর হইতে কংগ্রেসে গণসংযোগ আরম্ভ ) 
হয়। গাঁন্ধীজীর হাতে গড়িয়া! ইহা এক নুতন পথে চালিত হয়।, 
১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ স্বাধীনতালাভ পর্যযস্ত কংগ্রেসের ইতিহাস 





তিমিরঘন নিশিথিনীর নীবঙ্ধ অক্ধকারে ॥ 
শিখাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি 
কালো কেশের ছায়াপটে অন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্্বল দেখায় । রূপচর্য্যার কেশের উৎকর্ষ. 
এইজন্তই অপরিহাধ্য। ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি " 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সৰ্কজনবিদিত। 











ৃ মহা বিট নেতৃত্বের ইতিহাস। খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও মোটামুটি 





হইয়াছে। পুস্তকের শেষের দুই অধ্যায়ে জাতীয় পতাকা" ও ‘জাতীয় 
সঙ্গীতের ইতিহান বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্বশেষে কংগ্রেসের ৫৪টি 
: সাধা ত বিশেষে অধিবেশনের সভাপতিগণের নাম, স্থান ও তারিখ 






an তাৰগহণে সহায়তার জস্ত অনুবাদের প্রয়োজন । 
কীৰোর ভাষা মোটের উপর মন্দ নহে, কিন্তু স্থানে 
ীড়ু্ট।  প্ললাটকুঞ্চনলিঙ্গী চিন্তা ব্যঙ্গ করি” অথবা “তীব্র 
স্প্টধর্ম গীতালাগী” প্রায় অর্থহীন । ছাপা ভাল নয়। 
কারের ছবিখানি, ন! দিলেই ভালো হইত। 


ডিডি-_এনাধুব হক। তিলুটিয়া, বাঁছিরী, বীরভূম। মুল্য ২/০। 
লেখকের অনুভূতিশীল সরস হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম । বাহিরের 
সাঁপ্রদাযিক গণ্ডী কবি-মনকে বীধিতে পারে না, তাহাও দেখিলাম । 
শ্যাম ও শ্যাম! বাঙ্গালীর কল্পনাকে কতকাল ধরিয়া অধিকার করিয়া 
আছে) সে প্রভাবকে অন্ধীকার করা, বস্তুতঃ, জাতীয় রস-সম্পদ্‌ হইতে 
নিজেকে বঞ্চিত কর!। গ্রন্থকার তাহা! করেন নাই 1 কবিতাগুলি মনোরম । 
_ ইকৃবাল-_ডট্টর মুহন্মদ শহীদুল্লাহ । রেনেগণাস পারিকেশন্দ । 
কা।.. মুল্য ১৭ । 
. দেশের কৃতী ব্যক্তিদের পরিচয় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যত পাই ততই 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ চলিতেছে কেবল দলাদলির 















জারি 





aw inf a নিন too ao? 
_১২৪,১২৪/১.বহুবাজাত় সীট তি HAS. 





, ভাঁবরাজ্যে হয়তো মানুষের মিলন-পথের সন্ধান মিলিতেপারে 
ইক্বাল ভারতের অন্ততম প্রধান কবি, তাহীর মূল উর্দি, রচনা পড়িবার 
সুযোগ অনেকেরই নাই। ডক্টর শহীদুরাহর স্তার পঞ্তিত লোকের 
কাছে এমন একজন শক্তিমান্‌ কবির কথ! শুনিতে অনেকেই আগ্রহবোধ 


করিবেন। ৃ 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ--ধ্যাপক 
মন্মখমোহন বনু । কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ৯ f 
পৃ. ২৬৬। মুল্য ৭২ 1 f 
অধ্যাপক মন্মঘমোহন বন্ছ ১৯৪১ খীষ্টাব্দে “গিরিশৃচন্সর ঘোষ লেকচারার 
রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে. কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়া, 
ছিলেন, দীর্ঘ সাত বৎসর পরে তাহাই পুস্তকাকারে_ প্রকাশিত হইয়াছে । 
আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই পুস্তকখানির চতুর্থ অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত 
যে কালের ও ঘটনাপরম্পরার ইতিহাস বর্দিত হইয়াছে, তাহা লইয়! আরও: 
কেহ কেহ আলোচন! করিয়াছেন এবং ইহার উপকরণও : 
হইয়াছে 1 কিন্ত প্রথম তিনটি অধ্যায়, অর্থাৎ “নাটকের উৎপত্তি-- 
আধ্যযুগ ও আর্বাযুগ,” “বাংল! নাটকের প্রাচীন-ইতিহাস উদ্ধারের 
এবং “বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ মধ্যযুগ” বহু মহাশয়ের সম্পূর্ণ নিজন্ব 
অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল। তিনি এই তিন অধ্যায়ে বাংল! নাটক সম্বন্ধে 
যে থিওরী ব তত্ব খাড়া করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ অংশ তদনুরূপ রচিত 
এই তত্ব বহার! নির্বিচারে গ্রহণ করিবেন না, ভাহারাও, অধ্যাপক, 
বিশ্লেষণ ও সমীকরণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করিবেন) রইথানি বাংলা 
সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাতেরই পাঠা । এই গ্রন্থ প্রবীণ 
জেখকের সারা জীবনের ব্যক্তিগত সাঁধন1 ও অনুসন্ধানের ফল। 


























































আছে গাড়ী টায়ারের অবস্থায় । কাঁলোবাজারের 
লাচাদের দলের অবিস্ঠি ভাবনা নেই, তাদের চোরাই 
টাকায় তো এমনিতেই ছাতা ধরেছে--এক যা ভয় ইন্কাম- 
ট্যাক্সের পেয়াদার কাছে। তা সেল্স ট্যাক্সের ব্যবস্থা যেভাবে 
রা মেইমত বদি ওটায়ও হয় তবে এবার পূদ্ধোয় তাদের 


এদিকে অন্ত পাচ জনের জল্পনা-কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় 
_আকাশকুন্থমের মত বাতাসেই মিলিয়ে যাবে ।. আমদানী 
কণ্টোল ডলার এক্সচেঞ্জের ঠেলায় নতুন গাড়ীর দাম এমনিতেই 
আগুন, তার উপর আবার র্যাক-মার্কেটের দালালী আছে, 
কাজেই নতুন গাড়ীর কথা ভাবাই চলে না। পুরোণো গাড়ীর 
 সটীয়ার চাই-_সেখানেই তো মন্ত কড়া, চারটে টায়ারের দামেই 


যাহোক বা না হোক, বিলটা হাজার ছু’ হাজার হবেই। 
সব জড়িয়ে আগেকার দিনের একটা! ছোট গাড়ীর দাম বরাবর 
খরচ। তাতেও ভরসা! নেই, কেন না মোটর কারখানাগুলির 
. অধিকাংশেই এখন যত লম্বা বিল হয় কান্জ হয় তত কম। 

__ সত্যিই যেন এই মোটরের কারখানাগুলি হয়েছে ঘোড়- 
(দৌড়ের মাঠ। টাকা ফেলো, গাড়ী দাও, যদি কপালে থাকে 
আত্ত গাড়ী ফেরত পাবে । নইলে খোঁড়া গাড়ী কাণা হয়ে 
এ ছোট বড় পার্টগুলি চুরি-বদলী হয়ে, পুরাণো 
যে নতুন রোগ নিয়ে আসবে । যদি বল কেন 
এ হ্‌’ তবে আবার খেসারতের অঙ্চই বেড়ে চলবে । 
অবস্থা । 


দান্থরের স্বাধীনতা ভারতের দীন-দরিদ্রের ঘরে কিছু 


মাত্র আলোকসম্পাত করেনি বরং ব্যবচ্ছেদ 
"এনেছে রক্তপাত, শোকাক্র, পরিপূর্ণ জালা ও 

অপাস্তিঃ হেনেছে সমাজ-জীবনে নিঠুর 
॥ তাই প্রতি কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 


ভারতে ত্র বর্তমান: রাজনৈতিক পট-তূমিকায় : 


শির, নির্যা রী স্তরের কথা 


রবীন্দ্-সঙ্গীত এখন প্রায় দশকর্ট্ের অংশ হয়ে এসেছে। 
জাতীয় সঙ্গীত থেকে শ্রাদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত, টৈঠকে- 
আসরে সভায়-মজলিশে, মাঠে-ঘাটে, তারে-বেতারে, সুর্ে- . 
বেস্গুরে দ্বিবারাজ্র রবীন্্-সঙ্গীত সকল দিকে শোনা যায়। : 
আপনার! বলবেন, “এ তো আনন্দের কথা, এত দিনে 
দেশের লোক কবিসআ্াটের অমর প্রতিভার উপযুক্ত সন্মান 
দিচ্ছে” সেটা নেহাৎ ভুল নয়, কিন্ত এর আরও একটা 
দিক আছে যেটা ভুলে গেলে চলবে না। সকল কাকের 
মধ্যেই যেমন একটা শৈলী সংযমের ধারা আছে, রীতিপন্ধতি .. 
আছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বেশী। : ys: 
আজ এক দিকে ভাবের তোড়ে কেউ রবীন্দ্রনাথের গানের 
ছন্দ-তান-লয় ভেঙে ভাসিয়ে বেতারে ঢেউ খেলাচ্ছেন, কেউ বাঁ 
নিজ্বের কারিগরি দেখাতে গিয়ে সুরে বেখাগ্না জট পাকিয়ে: 
নিজে বেসামাল হচ্ছেন এবং সমঝদারকে ক্ষুণ্ণ করছেন । ক্ষচিৎ 
কয়েকজন রবীন্দ-সঙ্গীত শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখে সংযত: য়ে 
কবিগুরুর স্থৃতির সম্মান অক্ষুণ্ন রাখছেন। রর 
ধারা আমাদের মত শৈশবকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ননী, 
শুনে এসেছেন, ভারা জানেন রবীন্দ্রনাথ গানের কথা ও ছন্দের. 
ওপর কতটা জোর দিতেন। কবির পরম আত্মীয় ও প্রিয় শিষ্য 
আমাদের দিহুদাদ!---স্বর্গত দিনেজনাথ কথায় কথায়, গানের 
প্রত্যেক পদে, এই নিয়ে অতি নিখুত ভাবে শিখিয়ে ছাড়তেন। 
আজ কট! গানের কথা বোঝা যায়, যদি না কেট গানের, 
আরস্তের আগে বলে দেয় যে কি গান গাওয়া হবে? 
তবে বক্ষে এই যে এখনও দেখি এমন কয়েকজন : বাছে 
খারা কবিগুরুর মৰ্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছেন। ভাদের গান 
শুনলে মনে এখনও আনন্দ পাই। সম্প্রতি আরামোফোনে যে 
সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড হয়েছে তার মধ্যে ( ম. 81201) 
একটিতে সত্য চৌধুরীর গাওয়া ছুটি গান, “তোমার হল শুরু” 
এবং “নীল অঞ্জন ঘন পুগ্র ছায়ায়” সেই রকম একটি । গায়কের 
স্বর সুর ও কথার উচ্চারণ সবই সুন্দর । আমরা এঁর গান”, 
শুনে যথার্থ আনন্দ পেয়েছি। 


আর আধুনিক গান? কি বলব, তরুণ ছয়ো হ্যা মন 















ও রসে বঞ্চিত ।। তবে কচিৎ কাচিৎ শচী 


j আন্ত দাশ, ননানী প্রেস, ১২০1২ পারলনা রো, : 
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ক্ৰফ্ফলীলা পট । বীর 


বাকুড়াতে প্রান্ত 


দুর্গা পট । 


সংগ্রহ-_আশুতোষ মিউঞজিয়ম 


৫০স্প্ভালগ 1. 
৯ম হগি 


ডে বিবিধ 


‘কোরিয়ায় যুদ্ধ 
- লোকজ্গৎ অতি ভয়ঙ্কর বিপদের সন্মুবীন হইয়াছে। 

কোরিয়ার যুদ্ধ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। অন্য দিকে 
কম়্যুনিষ্ট চীনও চঞ্চল হইয়| যুদ্ধের গন্থ প্রপ্তত; হইতেছে এবং 
দক্ষিণ-ইউরোপে বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের 
ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এখন যে. কোন মৃত্ূর্তে তৃতীয় 
মহাসমরের বাড়বানিল 'ভ্বলিয়| উঠিতে পারে) যদি তাহা-হুলে 
তবে এইবার সভ্যতা ওঁ টির, লেশমাত্র পৃথিবীতে থাকিবে 
কিন! সন্দেহ । 

বহির্জগৎ সম্পর্কে যে কুপম্ুক তির প্রভাবে আমরা ' পাঁচ 
'শত বর্ধাধিক কাল দাসত্ব ভোগ করিয়া ছিলাম, আজ স্বাধীনতা 
ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পুনরাবির্ভাব এদেশের 
লোকসাধারণের মধ্যে দেখা দিয্লাছে।. বোধ হয় স্বাধীনতা 
লাভের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই স্বাতন্্য প্রাপ্তির ফলে ইহা 
হইয়াছে। দেশে ছুঃখদৈস্ঠ কষ্ট সবই ' আছে ইহা সত্য, কিন্ত 
তৃতীয় মহাসমরের ভীষণ বিপদ সম্বন্ধে ৰ সম্পূৰ্ণ ওঁদাশীষ্যের কারণ 
নিদারুণ অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। . 
এই বিষম প্ৰলয়ের সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত নেহরুর শাস্তি-প্রচেষ্টা 
একমাত্র ক্ষীণ অলোকরশ্মি । তাহার উদ্যোগের পিছনে সমস্ত 
দেশবাসীর সমষ্টিগত শুভেচ্ছা থাকা এখন একাত্তই'প্রয়োজন.।' 

যখন জাপানী সমা -হিরোহিতে| গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া তাহার .সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে 
নির্দেশ করেন তখন .কোর্নিয়া যুদ্ধে নিয়ুক্ত জাপানী সৈন্ভদের 
ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয় তাহাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের 
ব্যবস্থার সুবিধার জন্য । ৩৮. অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত 
জাপানী সৈম্চ সোভিয়েটি (সন্যাধ্যক্ষের 'নিকট আত্মসমর্পন 
করে; ইহার -দক্ষিণে অবস্থিত সৈন্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সৈনতাধ্যক্ষের নিকট । কি কুক্ষণে এই ভাবে কোরিয়া দেশকে 
ভাগ করা হইয়াছিল! শাস্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যেও দৈই 
কৃত্রিম ভাগ-রেখা মুছিতে পারা গেল নী। এই দেশ বিভক্ত 
করার পরে এই কয় বৎসরের মধ্যে উত্তর কোরিয়! সোভিয়েট 


কম্যুনি্ আদর্শে এবং দক্ষিণ কোরিয়া চির পির | 


'আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। 


[হার ৯৩৪৭২ 





5." ছুই. প্রবল শক্তিপুর্ধের বিরোধ ও প্রতিযোগিতার জীতা- 
কলের মধ্যে পড়িয়া এই ক্ষুদ্র দেশের আড়াই কোটি নরনানী 
শান্তি ও'স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছে না । মার্কিন যুক্তরাষ্র 
,এত.দিনে অর্থ দিয়া সৈষ্যবাহিনীর .নুশিক্ষীর ' ব্যবস্থা করিরা 
"এবং সৈন্যদল, যন্তরাপ্র ও বিমানবাহিনী পাঠাইয়া সক্রিয়ভাবে 
দক্ষিণ কোরিয়া সাধারণতন্্রকে সাহায্য করিতেছে ; সোভিয়েট 
রাষ্ট্র কি করিতেছে: ভাহা! কেহ জানে নাঃ প্রসিদ্ধ “লৌহ 
'যবনিকার”. অস্তরালে .নিশ্চয়ই:ইতিপুর্ব্েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও 
:আপনার: মনের মত করিয়া! প্রায় এক কোটি নরনারীকে 
সংগঠিত করিয়াছে। একটা মার্কিনী হিসাবে. দেখিলাম যে দক্ষিণ" 
কোরিয়া! গণতন্ত্রের অধীনে প্রায় .৫০।৬০. হাজার সৈশ্যসামন্ত 
আছে; তাহাদের যুদ্ধের সাজসজ্জা অতি সামান্য 1... 
'- কোরিয়ার এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতরাষ্্রের নাগরিকবর্গের 
।কৌতুহল হওয়ার স্বাভারিক কারণ-ত আছেই, উপরস্থ- এই যুদ্ধ 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় মহায়ুদ্ধে পরিণত হুইবার সম্ভাবনা আছে 
কিনা তৎসস্বন্ধে' বিশ্বব্যাপী আশঙ্কায় ভারতবাসীও চিন্তা গ্রত্ত 
‘হইয়া উঠিয়াছে।. পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর "মন্ত্রিসভা উত্তর 
:কোরিয়াকে..আক্রমণকারী 'রাধর বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন; 
সম্মিলিত জাতিসঙ্যের ছুইটি প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
‘প্রস্তাবে স্বন্তি-পরিষদ বলিয়াছেন 'যে, এই আক্রমণকারীকে' 
:ঠেকাইতে.হুইবে ; পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিমুলী ইহাতেও সায় 
দিয়াছেন, তবে এই সার দেওয়ার অর্থ সক্রিয়ভাবে সমরাঙ্গনে 
অন্রধারণ কিনা সে বিষে প্রশ্ন উঠায় ভারত. সরকার বলিয়া- 

ছেন যে বর্তমানে তাহারা শাস্তির পথই খু'জিবেন। 

কিন্ত আমরা যত দুর বুঝিতে পারি তাহাতে ইহা বলিলে 
অন্যায় হইবে না যে, ভাঁরতরাষ্রের নাগরিক এই ব্যাপারে 
‘কিঞ্চিৎ আশ্তর্ধ্যান্বিত হইয়াছে । তাহার একটা কারণ আছে। 
তাহারা ভাবিতেছে যে, সম্মিলিত জ্বাতিসত্ব উত্তর কোরিয়ার 


“বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দুই-তিন দিনও 


বিলম্ব করিল না, আর কাঁশ্বীরের ব্যাপারে গড়িমসি করিয়া 
আড়াই বৎসর কাটাইয়া দিল 1 পাকিস্থানের স্বীক্কৃতি সত্বেও এই 
স্মাস্রকে “আক্রমণকারী” বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিল না । 
এই পার্থক্যের কারণ আমর! ঘানি । ষেইতিক্ত আলোচনা 
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প্রবাস 
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এখন করিব মা । এরূপ অভিজ্ঞতাই মান্থষের মনে উচ্চ আদর্শের 
প্রতি অবিশ্বাস জন্মায় । | 4 

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে মারক্চিন সরকারের প্রচার-বিভাগ 
কর্তৃক যে সংবাঘানি পরিবেশিত হইয়াছে তাহা এই £ 

২৫শে রবিবার ভোর ৪টায় উত্তর কোরিয়ার সুসজ্জিত 
বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণতঙ্ত্রী রাষ্ট্রের উপরে আক্রমণ 
আরম্ত করে। অংজ্ঞীন, কা্স্তং ও চুনিসং এই তিনটি জায়গায় 
স্থল সৈন্যদল ৩৮শ সমাস্তরাল সীমানা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ 
চালায়। জ্ঞাগযুচ্ছ সঙ্গিকটবর্তাঁ সমুদ্রত্তীরে তাহাদের জল ও স্থল 
বাহিনী অবতরণ করে এবং রাজধানী সিউলের সমীপবর্তী বিমান- 
ঘাটি কিম্পোর উপরে উত্তর কোরিয়ার হানাদার বিমান আসিয়া 
হামলা করে। এই সংবাদ দিয়াছেন স্বপ্তি-পরিষদে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি আর্ণেষ্ট গ্রোস ২৭শে জুন তারিখে । 
- মাকিন পররাধ্ীমন্ত্রী ডিন একিসন ২র! . জুলাই বলিতেছেন, 

“বর্তমান ঘটনাবলীর সুরু হয় মাত্র ৪1৫ দিন পূর্ব্বে ; গত 
শনিবার শেষরাত্রে (কোরিয়ার সময়) কোন প্রকার সংবাদ না 
দিয়া এবং কোন প্রকার কারণ না থাকা সত্বেও কোরিয়ার 
উত্তরাঞ্চলের কয়্যুনিষ্ট বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্রের উপর 
সংঘবদ্ধভাবে পুরাদস্তর সামরিক অভিযান আরস্ত করে। কামান 
হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর কযম্যুনিষ্ঠ পদ্ধাতিক বাহিনী তিন 
স্থানে অষ্টন্রিংশ সমান্তরালবত্তা সীমারেখা অতিক্রম করিতে 
আরস্ত করে। অন্ত দিকে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে পূর্ব উপকূলের 
কয়ের স্থানে উভচর-যান কযষ্যুনিষ সৈন্ত নামাইয়া দিতে থাকে । 

“সীমান্ত হইতে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল মাত্র 
৩৮ মাইল দুর । 

প্রাষ্ৃত মিশিওর টেলিগ্রাম যখন মা্কিন-রাপ্র বিভাগের 
‘কেবল রুমে’ পৌছিল তখন শনিবার রাত্রি ৯-২৬ [মার্কিন 
সময়] । উহার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে মাকিন রাষ্্র-বিভাগ 
এ সম্বন্ধে সিউলে একটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, 
মাঞ্চিন সংবাদপত্রে সশস্ত্র আক্রমণ সম্বন্ধে যে প্রথম সংবাদ 
প্রেরণ করা হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রাধ্র-বিভাগ 
্রক্কত সংবাদ জানিতে চাহিয়া তার করেন 1» 

কোরিয়া যুদ্ধে এখনও পর্য্যন্ত উত্তর কোরিয়ান সৈন্তের! 
অগ্রসর হইতেছে, মার্কিন সন্ত পিছু হটিতেছে। তবে মার্কিন 
বোমারু বিমানের ক্রমাগত বোমাবর্ধণের জন্ত উত্তর কোরিয়ার 
অভিযান যতটা দ্রুত হওয়ার কথা ততটা হইতে পারিতেছে 
না। উত্তর কোরিয়ার প্রায় এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য সন্মুখ 
যুদ্ধে নামিয়াছে ; প্রায় ছুই শত ৪০ টন এবং ৬০ টন 
ট্যাঙ্ক তাহারা নামাইয়াছে। ছোট: ট্যাক্কের গতি মার্কিন 
সৈন্যের! প্রতিহত করিতে পারিতেছে, কিন্ত বড় ট্যাঙ্ক 
আটকাইবার উপযুক্ত সরঞ্জাম তাহাদের হাতে এখনও পৌছায় 
নাই ইহা বুঝা! যায়। বর্তমানে আমেরিকার সৈন্য ও ট্যাঙ্ক 


সংখ্যা উত্তর কোরিয়ানদের এক-চতুর্াংশ মাত্র । অবশ্য উপযুক্ত 
সংখ্যক সৈন্য এবং ট্যাঙ্ক রণাঙ্গনে নামাইতে আমেরিকার বেশী 
অসুবিধা হইবে না এবং সময়ও খুব বেশী লাগিবে না । সুতরাং 
এই যুদ্ধ যে কোথায় গিয়া দীড়াইবে তাহা বলা খুব কঠিন । 

-. ইউ-এন-ও উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছে এবং তদস্ুপাঁরে আমেরিকা ইউ-এন-ওর 
পতাকাতলে পুলিস ণআ্যাকশনে” অবতীর্ণ হইয়াছে। এখন স্ব 
প্রশ্ন, ইহার মীমাংসা কোথায় হইবে? আক্রমণকারী উত্তর 
কোরিয়া সৈন্যবাহিনীকে ৩৮ অক্ষাংশের অপর পারে১তাহার , 
নিজের এলাকায় ঠেবিরা দিলেই কি কর্তব্য শেষ হইবে? 
আক্রমণকারীকে তাহার নিজের ঘরে চুকিয়া ঠেঙাইয়া 
আসিবার অধিকার ইউ-এন-ও হয়ত দাবি করিতে পারে, 


. কিন্তু তাহা সমীচীন হইবে কি না বিবেচ্য । যুদ্ধের প্রথম 


কয়েকদিনের মধ্যেই দর্ষিণ কোরিয়ান দৈন্যবাহিনী প্রায় 
একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন আমেরিকান ছাড়া আর 
কেহই রণাঙ্গনে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় 
ইউ-এন-ওর পক্ষে হইলেও আমেরিকা যদি ৩৮ অক্ষাংশের 
উত্তরে গিয়া আক্রমণকানীকে শাস্তি দিতে চায় তবে তাহা ইউ- 
এন-ওর অন্য সদস্তেরা সমর্থন করিবে কি না বলা কঠিন । 
কোরিয়ার যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন প্রত্যক্ষভাবে 
এখনও একেবারে নীরব রহিয়াছে। টাস এজেন্সী মারফত 
উত্তর কোরিয়ানদের বিজয়বার্তী ও মার্কিন. পরাজয় ঘোষণা 
এবং উত্তর কোরিয়ান ইস্তাহার সবিস্তারে মস্কো রেডিওতে 


পাঠ ইত্যাদি ছাড়া রাশিয়া নিজে এবিষয়ে এখনও কিছু বলে 


নাই। চীনও ব্রহস্তজনকভাবে চুপ করিয়া আছে যদিও 
কোরিয়া যুদ্ধকে চীনে তৃতীয় মহাঁসমরের প্রথম অঙ্ক বলিয়া 
মনে করিবার কারণ ব্রহিয়াছে। কোরিয়ার রণক্ষেত্রে যে 
যুদ্ধ চলিয়াছে তাঁর চেয়ে টের বেশী যুদ্ধ চলিয়াছে কূটনীতি 
ক্ষেত্রে। উভয় পক্ষে কে কি ভাবে দ্াড়াইতেছে তাহা সঠিক 
বুঝিয়া উঠিবার মত তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। 


কংগ্রেসে দলাঁদলি 

কংগ্রেসের দলাদলি এত দিনে একেবারে চরমে উঠিয়াছে' । 
অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন উপলক্ষ্যে ১. 
হাইকোর্ট এবং জেলাকোর্ট প্রভৃতিতে মামলা সুরু হইয়াছে। 
কংগ্রেসের ইতিহাসে এই বস্তু নুতন । কংগ্রেস এত দিন রাজ্র- 
নৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিল, কিন্ত জাতীয় গ্ার ধর্শজ্ঞান 
সংস্কৃতি এবং সুনীতির উপর তাহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়া সমগ্র দেশের অবিশিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থন 
হইয়াছিল । যত দিন, কংগ্রেস লোককে কোন লাভের আশা 
দিতে পারে নাই, নিছক দুঃখ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
সর্বনাশ ব্যতীত আর কোন প্রতিদানের কথা সন্মুখে তুলিয়া . 
ধরিতে পারে নাই, তত দিন কংথেসের স্থান ছিল দেশবাসীর 


শ্ৰবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কংগ্রেস পরিত্যাগ 
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অস্তরের অস্তরতম স্থলে, তাহার হৃদয়ের মণিকোঠায় । সেদিন 
কংগ্রেসে যাহারা আসিয়াছিলেন তাহার! জানিয়া বুঝিয়াই 
আসিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে যোগদানের একমাত্র অর্থ ও 
তাতপৰ্য্য সমগ্র ব্যক্তিগত জীবনের পরম ব্যর্থতা । এই ভাবে 
ছখে, লাঞ্চনা ও ক্ষতির কষ্টিপাথরে যাচাই হুইয়া যাহারা 
আসিয়াছিলেন তাহারাই ছিলেন কংখেসের প্রাণ, কংগ্রেসকে 

৮ তাহারাই বুকের রক্ত ঢালিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, কোন 
পার্থিব প্রতিদানের আশা তাহারা রাখেন নাই। দেশবাসী 
কংগ্রেস বলিতে আজও ইহাদেরই বুঝে, তাই আজকালকার 
কৎগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে ইহাদের ছায়া না দেখিয়া চমকিয়া 
উঠে, অসন্তষ্ঠ হয়, ক্রুদ্ধ হয় । 


কংগ্রেসের বর্তমান ছুর্গাতির তারিখ ১৯২৩ সাল ধরিতে পারা 
যায়। এ সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা, কাউন্সিল 
প্রবেশ লইয়া নো-চেগ্ার ও প্রো-চেপ্রারের দ্বন্দ। এই সময়েই 
প্রথম কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া চাকুরি, কণ্টাক্ট 
ও পৃষ্ঠপোষকতার মধুর স্বাদ পাইল । দাশ সাহেব এই সময়েই 
কংখেসকে লাভের পথে পরিচালিত করিলেন, রাজনীতিতে 
পথের এবং পদ্ধতির মলিনতা ধর্তব্য নহে--এই নূতন শিক্ষার 
তিনি আমদানী করিলেন বিদেশ হইতে । এতদিন কংগ্রেসের 
প্রধান সার্থকতা ছিল এইখানে যে রাজনীতিক্ষেত্রেও পথের 
ও উপায়ের মধ্যে মলিনত! আনা চলিবে না, স্তায় ও সুনীতির 
পথ কোন কারণে, কোন উপায়ের জন্য বর্ধন করা ত 
দুরের কথা উহ! এড়াইয়া যাওয়াও চলিবে না । পাশ্চাত্য 
রাজনীতির শিক্ষা--Nothing is unfair in love and 
War; পরে ঃ]-এর স্থলে 1001109 বসিয়াছে এবং বিশ্ব 
জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কংগ্রেস ১৯২৩ সাল পধ্যস্ত এই 
কুশিক্ষা হইতে দুরে থাকিয়াছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে বিদেশীদের, 
বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধার একটি প্রধান কারণ ছিল 
উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেসের ন্যায়নি্ঠা-—Purity of means 
কংগ্রেসের এই মুলদেশে প্রথম আঘাত হানিল স্বরাজপার্ট 
এবৎ কাউন্সিল প্রবেশ ও কর্পোরেশন দখলের রাজনৈতিক 
বিজ্ঞৱল । এই সময় হইতেই কংথেসে ব্যক্তিগত ও দলগত 
* সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের আবির্ভীব। এই যে ক্ষুদকুঁড়ার 
লড়াই সুক্ল হইয়াছে, যাহাকে ইংরেজীতে বলে fight for 
loaves and fishes, তাহাই দ্রুতগতিতে কংগ্রেসকে অধঃ- 
পতনের পথে টানিয়া আনিয়াছে। ৩৮ বংসরে কংগ্রেসের 
যে এঁতিহ গড়িয়া উঠিয়াছিল পরবর্ত্া ২৭ বৎসরে তাহা একে- 
বারে ধ্বংস হইয়াছে। আগে কংগ্রেসের লোক শুনিলে 
লোকে শ্রদ্ধায় মাথ! নত করিত, আজ কংগ্রেসী দেখিলে চোর 
বলে, ঘৃণায় সরিয়া বসে। কংগ্রেসে আজ যাহারা মোড়লী 
করিতেছেন তাহাদের অধিকাংশই ১৯২৩-এর পরের আমদানী, 
তাই দেশের আত এই ছুূর্দশা । 


তগ্রেস নির্বাচন বিষয়ে ওয়াকিং কমিটি 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্বাচন উপ- 
লক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, অন্তর এবং রাজস্থান তিন প্রদেশ সন্বন্ধেই 
তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছেন 
যে, অন্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত কংখেসকন্মা হাইকোর্টে 
মামলা করিয়াছেন তাহাদিগকে এক সপ্তাহের মধ্যে মামলা 
তুলিয়া লইতে হইবে নচেৎ তাহাদের কংগ্রেসের সভ্যপদ কাটা! 
যাইবে । ভবিষ্যতে যাহারা কংগ্রেস নির্বাচন সম্বন্ধে আদালতে 
মামলা করিতে যাইবেন, মামলা! কুজু করিবামাত্র তাহাদেরও 
সভ্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে । এই তিরস্কারের প্রয়োজন 
ছিল এবং ইহ! অত্যন্ত সময়োপযোগী হুইয়াছে। কংগ্রেস যত 


"দিন সুনীতির সুদৃঢ় পথে অগ্রসর হইয়াছে তত দিন তাহাকে 


আদালতকে গ্রাহ্‌ করিয়া চলিতে হয় নাই, আজ কংগ্রেসকর্মীরা 
আদর্শত্রষ্ট ও নীতিভষ্ট হইয়াছেন বলিয়া নিজেদের বিরোধকে 
আদালতের মামলার বিষয়বন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা! বন্ধ 
হওয়া একাস্ত দরকার এবং এ বিষয়ে ওয়াকিং কমিটি উপযুক্ত 
দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 
দলাদলির একজন প্রধান নায়ক ওয়াকিং কমিটিকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, বিচারাধীন মামলা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গেলে 
তাহারা আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হইবেন। 
ওয়াকিং কমিটি এই ধৃষ্ঠ উক্তি যথোচিত তাচ্ছিল্যের সহিত 
উপেক্ষা করিয়া তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছেন । কংগ্রেস 
নির্বাচনী বিরোধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়াস্ত, আদালতে 
কোন স্থান উহাতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ওয়ার্ষিং 
কমিটিও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। আমরা বিদেশের রাজ্র- 
নৈতিক দলাদলির ইত রামি পূর্ণরপেই শিক্ষা করিয়াছি, কিন্ত 
সেখানের 7৪1 0150101176রূপ দলমধ্যস্থ কঠোর সংযম একে- 
বারেই বর্জন করিয়াছি । বিদেশে এইরূপ ব্যাপারে আদালতে 
যাওয়ার কোনও দৃষ্টান্ত আমরা কখনো পাইয়াছি মনে হয় না। 


ংগ্রেস পরিত্যাগ 


কংগ্রেসের দলাদলিতে কোনদিকে ঠাই না পাইয়া এখন 
একদল লোক কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়া সস্তা বাহাছতী 
কিনিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। পদত্যাগকারীদের 
অবস্থা এক কথায় বর্ণনা করিয়া বলা যায় যে, জাহাজ যখন 
ডোবে তখন ইঁছুর সকলের আগে জলে ঝাপাইয়া পড়ে, ভাবে 
জাহাজ ছাড়িলেই বুঝি বাঁচিবে। পদত্যাগ্কারীদের অবস্থা 
হইয়াছে সেইরূপ । কংগ্রেসে ইহারা ঠাই পান নাই, অনেক 
চেষ্টা করিয়াও ক্ষুদকুড়া পাতে টানিতে পারেন নাই। 
নির্বাচন আসন্ন, কংগ্রেস বদনামের ভারে ডুবিতেছে, ইহা 
দেখিয়া আগেভাগে সরিয়! পড়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া 
ইহারা হয়ত আশা করিতেছেন যে, কংগ্রেস পরিত্যাগটাই 


২৯২ 
বুঝিবা৷ আগামী নির্বাচনে ইহাদের সর্ধপ্রধান পাথেয় হইন্তব | 
নিজের চামড়া বাঁচানো, এবং ভবিষ্যতে কুটির টুকরা প্রাপ্তির 
. মনোবৃতি ছাড়া ইহাদের কংগ্রেস পরিত্যাগে আমরা কোনরূপ 
নীতিজ্ঞান দেখিতেছি না । এই সঙ্গে উত্তর প্রদেশের কথা মনে ' 
পড়ে, সেখানকার বিদ্রোহী, কংগ্েসকন্মীরা পদত্যাগ করেন 
নাই, তাহার! নিজেদেরই খাঁটি কংগ্রেস কর্মী বলিয়া দাবি 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন য়ে তাহারাই কংগ্রেসের প্রকৃত 
সেবক, কংগ্রেসের কর্মন্থচী তাহারাই অনুসরণ করিতেছেন, 
কংগ্রেসের ভিতরে যে পাপ ঢুকিয়াছে তাহা ভাহারা! ঝাটাইয়া 
বিদায় করিবেন, তাহারাই আবার প্রকৃত কংগ্রেদ গড়িয়া 
তুলিবেন।- কৈ, বাংলার কংগ্রেস হইতে ধাঁহারা পদত্যাগ, 
করিতেছেন তাহারা তো একথা বলিলেন না। তাহারা 
যদি একজোট হইয়া ভিতর হইতে কংগ্রেসকে, সংশোধন 
* করিতেন, নির্ভীক চিত্তে এই প্রতিষ্ঠানের দোষ-ক্রটি' সংশোধনে 
অগ্রণী হইতেন, আঁদরশতরষ্ট-্বার্পর লোকদের দুর করিয়া 
দিয়া আবার কংগ্রেসকে . পুনরুজ্জীবিত, করিবার চেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করিতেন তবেই আমরা বুঝিতাম দেশপ্রেম 
তাহাদের মনে জাগ্রত আছে, সত্যই তাহারা দেশকে 
ভালবাসেন । স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থের লোভ: যেখানে না থাকে 
সেখানেই এই ধরণের চেষ্টা সম্ভব । দেশের সন্মুখে, কংগ্রেসের 
প্রক্কত দেবকদের সন্মুখে আমাদের .প্রশ্ন-_এমন লোক কি 
নাই যাহারা একত্র হইয়া কংগ্রেস হইতে দলাদলিপ্রিয় 
্বার্র্ধস্ব শকুনির দলকে দুর করিয়া দিয়া কংখ্রেসকে আবার 
পুরানো নৈতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন? 


নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি 

কোরিয়া যুদ্ধের সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই, 
কলিকাতা প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রে আবার যুদ্ধের সময়ের স্থাঁয় 
কোন কোন জিনিষের দারুণ ব্ল্যাকমার্কেট. আন্ত হইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে অনেকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের 
দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। সাগু শিশু ও রোগীর প্রধান 
খাদ্য, দশ দিনের মধ্যে উহার দাম চড়িয়া দেড় টাকা হইতে 
৩৪০ আনা সের হইয়াছে। বালির দামও প্রায় দেড় গুণ 
বাড়িয়াছে। .রবিনসন বালি কলিকাতায় তৈরি হয়, তথাপি 
তার দাম ১৪ দিনের মধ্যে ১%০ হইতে ২1০০ আনা পাউও 
হইয়াছে। মশলার দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে। লবঙ্গ, দারুচিনি, 
বড় এলাচের দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে । . দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
হুইতে যে সমস্ত জিনিষ আসে তাহাদের দরই বেশী চড়িয়াছে। 
কিন্ত তার বাহিরে অন্তান্ত জিনিষও মূল্য বৃদ্ধি হইতে বাদ যায় 
নাই। ডালের দায মণকর! ৫২ টাকা বাড়িয়াছে। কাপড় 
কাচা সোডা, ধূনা, কর্পুর প্রভৃতিও বাড়িয়াছে। কর্পরের দাম 
প্রায় তিন গুণ হইয়াছে বাজারে এইভাবে একটা হঠাৎ চড়তি 
ভাব আসায় তরিতরকারীর দাম পর্যন্ত বাড়িতে সুরু করিয়াছে। 

কলিকাতায় একটি বিরাট এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, 


প্রবাসী . 


১৩৫৭ 





উহার কর্মচারী সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইবে । এক জন আই” 
সি-এস্‌ স্পেশাল অফিসার এবং. পুলিসের এক জন ডেপুটি 
কমিশনার ইহার কর্তী। সাগু, মশলা! প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া হইতে আসে, কাহার! আমদানী করে তাহাদের-নাম 
এবং আমদানীর পরিমাপ কাষ্টযসের দৈনিক তালিকায় পাওয়! 
যায়। এ তালিকানুসারে লোক অনুদন্ধান করিলে এবারকার 


" ক্্যাকমার্কেটিয়ারদের ছাকিয়া বাহির করিতে এক সপ্তাহ সময় সী 
. যথেষ্ঠ হওয়া উচিত । অথচ পুলিস যথারীতি নির্বিকার বসিয়া 


আছে। জনসাধারণের এত বড় অন্গুবিধা যাহারা ঘটাইতেছে 
তাহাদিগকে ধরিবার এবং শান্তি দিবার কোন ব্যবস্থা কি করা 
সম্ভব নয়? এই তিন বংসরের মধ্যে ভজনে ডঙ্গনে আইন. 
পাস 'হইল,, কিন্ত ব্যাকমার্কেট দমনের জন্য একটা আইন 
কিছুতেই পাস করানো! গেল না ইহারই বা রহস্য কি? 

একদল অর্থপিশাচ এইভাবে দেশের লোকের রক্ত শোষণ 
করিবে এবং সরকার নিশ্টেষ্ হইয়া বলিয়া থাকিবেন, এরূপ 
অবস্থায় দেশে অশান্তির আগুন এক দিন ভ্বলিবেই_একথা . 
আমর! স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি। আইন যাহাই হউক 
এবং হাইকোর্টের বিদগ্ধ চূড়ামণিগণ চুলচেরা ব্চারে দেশে 

“হবুচন্দ্রের রাজ্য” স্থাপন যেভাবেই করুন, দেশের লোকের 
কষ্ট ও অসহায় ভাব আমাদের মনে বিষ ঢালিতেছে তাহা," 
অস্বীকার করা যায় না। 5 
ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত মে মাসে তাহার মাসিক 
সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, নেহরু-লিয়াকৎ 
আলী চুক্তি করিবার জন্য কোন বিদেশী রাপর কোন প্রকার 
চাপ দেয় নাই। অথচ “নিউইয়র্ক টাইমূসের” বিশেষ সংবাদ- 
দাতা সি.. এল. সুলজবার্গার করাচী হইতে একটি সংবাদ 
পাঠাইয়াছিলেন, যার সারমর্ম ভারতীয় কোন কোন দৈনিক 
সংবাদপত্রে গত ১৩ই চৈত্ৰ এইরূপভাবে প্রকাশিত হুইয়াছিল £ 

“যবনিকার অন্তরালে কোন কৌশলপুর্ণ কুটনীতির . ফলে 

এবং লিয়াকৎ আলী খা ও জবাহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক 

বিচক্ষণতার দ্বারা ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে এক পরিপুর্ণ 
যুদ্ধের সম্ভাবনাকে খুব অগ্পের মধ্যে এড়াইতে পারা গিয়াছে , 
এই যুদ্ধ বাধিলে তাহা সম্ভবতঃ একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত টি 
হইত 1” 

বিদ্ধ এই রর এখনও থাকিয়া যাইতেছে যে, এই চুক্তির 
ফলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী ছুই রাষ্ট্রের সম্বন্ধ মধুরতর, ঘনিষ্ঠতর 
হইতেছে কি ? জ্রনাব লিয়াকৎ আলী যেরূপভাবে আমেরিকায় 


গিয়া ভারতরাষ্ক্রের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া! আসিয়াছেন, কথা- 


বার্তায়, আকারে ইঙ্গিতে ভারতরাধ্রকে আক্রমণকারী বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন, দেই কৌশল লক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে 
ভরসা কর! সহজ নয়। এবং এবন্বিধ প্রচারে বিশ্বাস স্থাপন না 
করিলে সুলজবার্গার কখনই বলিতে পারিতেন না £ 


শ্রাবণ 


“পাকিস্থান মাকিন .ফুক্তরাষ্্রী হইতে ছুই শতটি আধুনিক 
ধরণের শেরমাঁন ট্যাঙ্ক ক্রয় করিতে এবং ভারতীয় বিমান 
বছরের সহিত সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া পাকিস্থানী বিমান বহরের 
উন্নতি সাধন করিতে উদগ্রীব রহিয়াছে ।”ঃ 

সুলজবার্গের এই উক্তির পিছনে মাঞ্ষিন যুক্তরাষধ্রের শীসক- 
বর্গের একাংশের সমর্থন আছে মনে করিলে অন্যায় হইবে না । 
“ সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দকে এখন হইতে সাবধান না 
হইলে পরে, অত্যন্ত পরে, অনুতাপ করিতে হুইবে। 

একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না । 
বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে দেশের লোকমতকে সত্য কথা বলিয়া 
শিক্ষিত করা হইতেছে নাঁ। ভারতরাধ্রের প্রধান মন্ত্রী 
আত্তর্জতিকতার প্রচার করেন সময়ে-অসময়ে। কিন্তু 
এই বারের জনমতকে শিক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থা 
করেন নাই। 

এই নীরবতা ও নিশ্চলতার সুযোগ লইতেছে সকলে 
শত্র-মিত্র সকলে । এই অবস্থার প্রতিকারের কোন চেষ্টা 
দেখিতেছি না । পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বন্ধুবর্গের মধ্যে 
সকলেই বৈদেশিক নীতি সন্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারে একেবারে 
নিশ্চেষ্ট। অন্যান্য স্বাধীন দেশে কিন্ত সরকারের সাহায্যে 
. নিরপেক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এইরূপে জ্ঞানবিস্তারে 
অগ্রণী দেখা যায়। বৈদেশিক দপ্তরের কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
নিকট আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয় থাকেন নিজেদের 
নীতির সপক্ষে বলিবার জন্য ; এই সব অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্ত্রগুপ্তি 
রাখিতে পারেন। আমাদের রাধে কি এরূপ লোকের এতই 
অভাব যে বিদেশী সংবাদপত্রের কল্যাণে আমাদের আত্ত- 
জাতিক বড়ের চাল সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার 
ফলে আমাদের দেশ এই বিষয়ে ন যযৌ ন তন্থৌ অবস্থায় 
আছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহকুর বহুবার বিঘোষিত 
নিরপেক্ষ নীতির কল্যাণে আমরা ধোপার গাঁধার অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছি। 
সময় থাকিতে জনমতকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে । 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতী-পোষা প্রচার বিভাগ একটা আছে, 
দিল্লী হইতে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্র মাঝে মাঝে 
দেখিতে পাই; পররাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাতে আলোচন! পড়িতে 
হয় আমাদের ; পত্রিকাখানির নাম Foreign Affairs ; 
গালভরা নাম কিন্তু দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সমালোচন! 
অত্যন্ত কম থাকে ; যাহা থাকে তাহা ভাসা-ভাসা। এই 
জন্য নেহরু গবন্মেণ্টের বিরোধী দলসমূহ এমন সব সমা- 





লোচন! করিয়া থাকে । এক দিকে পণ্ডিত'নেহরুর অহমিকা, . 


অন্যদিকে এরূপ সমালোচনার মধ্যে পড়িয়া জনমত বিভ্রান্ত 
হইয়া পড়িয়াছে।. | 
এই ভাবের মধ্যে বিপদের বীজ নিহিত আছে বলিয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ- কমুযুনিষ্ট বিশ্ব-বিপ্ীব 


ভারতরাহ্রের. 


২৯৩ 





আমরা এত কথা লিখিলাম। ইহার প্রতিকার আবশ্যক । 
দেশবাসীকে সেইজন্য তৎংপর্‌ হইতে হুইবে । 


কম্যুনিষ্ট বিশ্ব-বিপ্নব 


“কয়্যনিজ্ম্‌ রপ্তানীর স্রব্য নয়”, ইহাই ছিল নাকি 
লেনিনের মত, কোন দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে ভাঙন ধরিলে 
প্রাকৃ-মার্কস জগতে কয়্যুনিজ্রমূই সর্বরোগহর হইতে পারে। 
এই কথা হয়ত লেনিনের সময় সত্য ছিল, কিন্তু তার উত্তরাধি- 
কারিগণ তার মতানুদারে চলিতে পারিতেছেন না। সেইজন্তই 
আবার বিশ্বজয়ের কথা কম্যনিষ্টদের মুখে ধ্বনিত হইতেছে 
এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিক সঙ্কটের সুযোগ লইয়া 
কম়্যুনিষ্ঠরা ও তাহাদের সতীর্থের দেশে দেশে বিপর্ধ্যয় 
সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে । গোপনে ও প্রকান্তটে আয়োজন- 
উদ্ভোগ করিতেছে । 

এই সব চেষ্টার কেন্দ্রস্থল মস্কো নগরী, সোভিয়েট রাধ্ের 
রাজধানী । সেই স্থান হইতে দিকে দিকে কমুযুনিষ্ট ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে । সম্প্রতি দিল্লীর “নিউজ ক্রনিকল” পত্রিকাস্তত্তে 
কম্যুনিষ্টদের বিশ্বব্যাপী কর্মের একটা ছক্‌ কাটিয়া অবস্থার 
গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । তাহাতে দেখিতে পাই 
যে, “কমিনফর্শ্্প নামে একটি সংস্থা কুমেনিয়ার রাজধানী 
বুখারেষ্টে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। প্রচারকার্য্যের অন্য “পিপলদ্‌ 
পাব্রিশিং হাউস” নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। “কমিনফর্শা” 
কর্তৃক “চির-শাস্তি” ( For a Lasting Peace ) নামে এক- 
খানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। “ওয়ার্লড, ফেডারেশন অব 
ট্রেড ইউনিয়নস্”, “পার্টিজেনস্‌ অফ পিসৃ”, “ওয়ার্লডস পিম্‌ 
কংগ্রেস”, “ওয়ালড ফেডারেশন অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ”, 
“ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জর্নালিষ্টস্‌”, “উইমেন্স ডেমো- 
ক্রেটিক ইণ্টারম্ভাশনাল ফেডারেশন”, মনে হয়, এই “কমিন- 
ফর্মের” অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত-পা । 

এশিসা মহাদেশে বুখারেষ্ট ও মস্কো উভয় নগরী হইতে 
নির্দেশ আসে। “টাস্‌” সংবাদবাহী প্রতিষ্ঠান, “টড”, “নিউ- 
টাইমস,” “রেড ফ্লিট”, “প্রাভদা” প্রভৃতি দৈনিক' ও সাপ্তাহিক 
কম্যুনিষ্ট প্রচার যন্ত্রের অঙ্গ । ভারতরাধ্ে প্রকাশ্য ও বর্ণচোরা 
যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্র আছে তাহা! জানিয়! রাখ! ভাল। 
এই সম্পর্কে বোস্বাই নগরীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার “ট্রেড মিশন” 
একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়: 
দিল্লীতে আছে সোভিয়েট বা্ীদূতের দফ তর, তাঁর অঙ্গরূপে 
আছে-__-“টাস 'দিলী*”, “সোভিয়েট ফিল্ম” ( বোস্বাই ), ইহার 
অঙ্গ “ফ্রেস অব পোভিবেট ইউনিয়ন”, দিল্লী টাসের তাবে 
আছে “ই্ডো-সোভিয়েট জর্পাল” (পাক্ষিক), “ক্রশ রোডস” 
(সাপ্তাহিক, বোস্বাই ), পিপলস পান্লিশিং হাউস, বোস্বাই ও 
ভারতীয় কয়্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় আপিস। “চায়না ডাইজেস্ট” 


২৪৪ 


' প্রবাসী 


১৩৫৭ 





নামে একখানি পত্রিকার সঙ্গে কলিকাতা ও- বোস্বাইয়ের 
“কারেন্ট বুক হাউস’ নামে প্রতিষ্ঠানের সন্বন্ধ আছে। 

এ ছাড়া ‘অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস”, “অল্‌ ইণ্ডিয়া! 
পিস কন্ফারেন্স,” “অল্‌ ইণ্ডিয়া & ডেণ্টস ফেডারেশন’, “প্রোগ্রে- 
সিভ রাইটার্স এসোসিয়েসন’, -“ইণ্ডিয়ান্‌ পিপলস থিয়েটার’, 
মিহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’ (Women’s Self-Defence 
League, Calcutta) পরম্পর গ্রথিত। বুখারে হইতে প্রেরণা 
লাভ করে ইহারা । প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কম্যুনিষ্ঠ কেন্দ্র (091) 
আছে, দিল্লী সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের দফতরের মাধ্যমে মস্কোর 
সঙ্গে এই শেষোক্ত কেন্ত্রপমুহের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ আছে; 
এইসব কেন্দ্র আবার নানাবিধ প্রচার-কার্ষ্যর বার্ভাবহ রূপে 
(transmission belt) কাজ করে, সোভিযেট কূটনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিকে ভাসাইয়া দেয় কম্যুনিষ্ 
সাহিত্যবন্তাম্স । “টাস-সংবাদ-বাহী” প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীরূপে, 


পুস্তক-বিক্রেতা রূপে “সোভিয়েট, সংগঠন” ( ঢ, 8.9, 2. 


in construction ), “সোভিয়েট-ভূমি” (Soviet land), 
নিউ টাইম্‌স প্রভৃতি সোৌভিয়েট প্রচারপত্রাদি সরবরাহ করে। 
কয়্যুনিষ্ঠ বিশ্ব-বিজয়ের পরিকল্পনার মধ্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের 
স্থান আছে। ' তৎসম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে 


কৃষক ও রাষ্ট্র 


আমাদের মধ্যে অনেকেই কল্পনা করিতে পারিনা কি 
করিয়া চীন দেশের লোকের মত প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ একটি 
জাতি কয়্যুনিষ্টপন্থী হইয়া গেল। এই কথা বলিলে চলিবে 
না যে, সোভিযেট রাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়াই চীনদেশের একটি 
দল রাধ্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই 
কথাও ভূলিলে চলিবে ন! যে, চীনের অধিকাংশ লোক ক্বষক 
শ্রেণীভুক্ত ও কৃষক শ্রেণী হইতে উদ্ভৃত। এই লোকপমষ্টির 
উপর যুগ-যুগাস্ত ধরিয়া যে.অবিচার চলিয়াছে ; এবং সেইজন্য 
গণ-মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যেই চীনের 
বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাও-সে-তুডের চেষ্টায় কমুযুনিষ্ট বিজুর 
গুহ রহস্ত নিহিত আছে ।. 

এই ক্কষক বিদ্রোহ চীনদেশের জাতীয় জীবনে যখন-তখন 
দেখা! দিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীতে চৈহুপিং বিদ্রোহ ও 
বকৃসার বিদ্রোহ তার সাক্ষ্য দেয়। কৃষকদের এই বিদ্রোহী 
মনোভাব কম্যুনিষ্ট দলকে রাধ-ক্ষমতা দিয়াছে কিন্ত চীন 
রাষ্ট্রের বর্তমান নেতার কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ক্কষকের 
উগ্র স্বাতন্ত্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; 
রাশিয়ার মত শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্যে কৃষককে পিটিয়া শয়ন 
করিবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। চীনা ক্কষক শ্রেণীর 
স্বাতন্্যবোধের পরিচয় পাওয়! যায় চীনের জাতীয় সঙ্গীতের 


একটি কলিতে ৷ “বন্দনা” নাযক সঙ্গীত সঙ্কলনে তাহা! আছে; 
তার ইংরেজী রূপ এইপ্রকার £ - 
“When the sun rises I toil, 
‘When the sun sets I rest, 
I dig wells for water 
I till field for food এ 
What has the Emperor’s powers 
to do with me ? 
ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ £ 
“তুর্য্য উঠিলে আমি খাটিতে সুরু করি, স্র্য্য অস্ত গেলে 
আমি করি বিশ্রাম, জলের জন্য আমি খনন করি কুপ ৷ 
খাদ্যের জন্য কর্ষণ করি ভূমি--সআাটের ক্ষমতার সঙ্গে আমার 


" কি সম্পর্ক আছে ?” 


সামরিক বিজ্ঞান-পরিষদ 


বরোদা নগরীতে একটি সামরিক বিজ্ঞান-পরিষদ আছে, 
তাহার নিয়ামক ৷ জি, এম. যাদব। সামরিক বিষয়ে 
আলোচনা করা, দেশরক্ষার প্রয়োজনে যে-সব সমস্তার উদয় 
হয় সাধারণতঃ তৎসন্বন্ধে জনমতকে শিক্ষিত করা,. এবং 
সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাঁ__এই 
প্রকার কর্তব্যসাঘন এই সমিতির কাম্য। আজ কয়েক 
বৎসর হইতে এই ভদ্রলোক অনন্যমনা ভুইয়া! ভারতবর্ষে 
সামরিক বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। 

সম্প্রতি তিনি একটি পরিকল্পনীকে রূপদান করিবার চেষ্ঠা 
করিতেছেন-_ভারতরাপ্রের মাগরিকরন্দের মধ্যে সামর্লিক 
বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠন করি- 
বেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহার আলোচনা ও  প্রয়োগ- 
বিধির জ্ঞান বিস্তার করিবেন এই বিষয়ে তিনি অনেকটা 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, বিলাতের সামরিক বিজ্ঞানী 
ক্যাপ টেন লিডেল হার্ট এই পরিষদের সহকারী সভাপতি 
হইতে স্বীকার করিয়াছেন, একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছেন £ 
এরূপ পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, অন্যান্য বিজ্ঞানে 
যেরূপ গবেষণা হইতেছে সামরিক বিজ্ঞানে তাহ! হয় নাই; 
শান্তির আকাজ্ষা থাকিলে যুৱ্-বিভাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে 
হইবে । 

এই পরিষদের নিয়ামক বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ও 
অসংখ্য কলেজ্বসমূহের কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার উদ্দেষ্য সাধনে 
সহযোগিতার জন্ত পত্রালাপ করিতেছেন । বিষয়টির গুরুত্ব 
এত বেশী যে, আমরা এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা দেখিতে 
চাই। সরকারী দেশরক্ষা বিভাগ এরূপ গবেষণা ও আলোচনা 
করিয়া থাকেন গোপনে, দেশের লোকের সঙ্গে তাহার কোন 
যোগদ্ছব আজিও দেখিতে পাইলাম না। সৈশ্তবাহিনী, 


রী 





শ্রাবণ 
নৌবাহিনী, আকাশবাহিনীতে যোগদান করিবার বিজ্ঞাপন 


অনেক সময় দেখিতে পাই। 


কিন্তু এই শেষোক্ত বিষয়ে জনচিত্ের আগ্রহ 
দেখিলাম না। গত বৎসর এই সৈন্তবাহিনী গঠনে কেন্সীয় 
গবন্সেন্ট প্রায় ৫৩ লক্ষ টীকা বরাদ্ধ করেন, কিন্তু মাত্র ১০ লক্ষ 


রর টাকা ব্যয় করিতে পারিলেন না । 


 প্রাপ্তি-স্বীকার আপনি করেন নাই ৷” 
'সীমাস্তবর্তী ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পাকিস্থানীদের অবাধ 


৮ 


পশ্চিমবঙ্গের অনাগ্রহের কথা বুঝিতে পারি। কিন্ত 
অন্ান্ত প্রদেশে এরূপ নিশ্চেষ্টতাঁর কারণ কি তাহা প্রকান্তে 
আলোচনা না করিলে জনমত জাগ্রত ও গঠিত হইবে কি 
করিয়া আমরা বুঝি ন! । পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের একাংশ 
অনেক সময় বলিষ্ঠ সামরিক নীতির সমর্থন করেন। কিন্তু 
তাহাদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণে অনাসক্তির কথা জানিয়া মনে 
করি যে এ-ও একটা হুভুগ। এরূপ লজ্জাজনক মনোভাবে 
ধিক্কার দিতেও আমরা কু বোধ করি। কিন্তু কর্তব্যের 
খাতিরে তাহা করিতেছি। বাঙালী ভারততরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে পারিবে না, যতদিন এই মনোভাব তাহাদের জীবনকে 
নিয়নত্রিত করিবে । এখনও সময় আছে। আগামী দশ 
বরের মধ্যে এই বিষয়ে তাহাদের ভাগ্য সুস্থির হইবে । 


আসামের রাজনীতি 


শ্ীগোগীনাথ বড়দলৈ অত্যন্ত “ভাল মানুষ” ; আসামের 
মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকিয়া তিনি রাজনীতির ঝামেলা 
হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন। “ভাল মান্ষ” পাইয়া সকলেই 
তাহাকে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার একটা নমুনা 
কলিকাঁতার “যুগবাণী”তে (সাপ্তাহিক) দেখা গিয়াছিল। 
ইহা! আসাম কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্মার এক- 
খানি পত্র, গত ২রা মার্চ, নেহরু পার্ক-রোভ, জোড়হাট 
হইতে লিখিত। পত্রখানির প্রথমেই “প্রিয় বড়দলইস্র উপর 


অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে £ “গত তিন মাসে আমি অন্ততঃ 


তিনখানি পত্র আপনাকে লিখিয়াছি, কিন্ত একখানি পত্রেরও 
পত্রে “আমাদের এই 


প্রবেশের জন্য পার্লামেন্টে, ওয়াকিং কমিটিতে...আসাম 
সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে ।...অবাঞ্ছিত বহিষ্কার 


. আইন পাশ হওয়ায় আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে।--- 


আমরা যদি অন্ততঃ সাধারণ যোগ্যতার সহিতও এই আইন 
কার্যকরী করিতে না পারি তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গবন্ধেন্টি 
তথা সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হইতে দিবেন না” এই 
সম্বন্ধে একটা অবান্তর কথা আমরা আলোচনা করিতে চাই। 
শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার পার্লামেণ্টে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন 


.. যে কেন্ত্রীয় গবন্মেষ্ট এই আইন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 


বিবিধ প্রসঙ্ঈ-_আপগামের রাজনীতি 


সামরিক বাহিনীর পার্শ্বচররূপে 
আঞ্চলিক বাহিনী গঠনে চেষ্টা চলিতেছে, তাহাও বুঝিতে ১ 
. পারি। 
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কাগজে পরিণত হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে যে 
ছুই-তিন লক্ষ পাকিস্থানী মুসলিম আসামে গিয়া ভিড় করিয়া 
ছিল, তাহারা ফিরিতেছে একা নয়, নূতন জেহাঁদিদের 'লইয়া 
যাইতেছে এই চুক্তির কল্যাণে । শ্রীদেবেশ্বর শশ্মার পত্রের 
নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে আসামের রাজনীতির লীলা- 
খেলা সম্বন্ধে উদ্দিগ্র হইতে হয়। বড়পেটার কংগ্রেসী- 
অকংগ্রেসী নেতৃবর্গ তিন জন মুসলিমের-_রোৌফ, কুদ্ধ [লী ও 
কাজিযমুদ্দিন উকীল-_বিরুদ্ধে ভারত স্রবিরোধী কার্য্যের কথা! 
প্রীদেবেশ্বর শর্ম্মাকে বলেন। অগ্থান্ত অঞ্চলের কথাও 
তদনুরূপ £ | 

“বড়পেটী হইতে ফিরিবার পথে ২৬শে তারিখ রাত্রে 
আমি তিহুতে অবস্থান করি এবং সেখানকার কংগ্রেসকন্দী- 
দের সহিত আলাপ-আলোচনা করি। এক বৎসর পূৰ্ব্বে যে 
১৫৷২০ জন সমাজবিরোধী লোকের নাম আপনাকে ও মিঃ 
মেধীকে দেওয়া হইয়াছিল, ছয় মাস পূর্বের পুনরায় স্মরণ 
করাইয়া দেওয়া সত্বেও আজ পর্ধ্যস্ত গবৃন্মেন্ট তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই । এই কারণে কংগ্রেস কন্মাদের 
মন -একেবারে তিক্তবিরক্ত হইয়া আছে। তাহারা মনে 
করেন আপনার গবর্মেন্ট সময়মত বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিলে তিহুর সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত না। তাহার! 
বলেন-_ ঘোষণা করা হউক যে আসামে কোন গবন্মেণ্ট নাই, 
তাহা হইলে আমরা নিজেরা সমাজরক্ষার যথাবিহিত ব্যবস্থা 
করিব। শ্রীমহেন্্রমোহন চৌধুরীও আমার সঙ্গে সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। আপনি পছন্দ করিবেন কিন! জানি না, 
কিন্ত অতি দুঃখের সৃহিত আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, 
আমাদের প্রবীণ কংগ্রেস এম-এল-এ সহ সকলে এ বিষয়ে 
একমত যে আসামের গবন্মেন্ট এত ছূর্ববল যে তাহার অস্তিত্ব 
আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। পুলিস বিভাগের এই 
অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷” ' 


শৰ্ম্মা মহাশয় এই পত্রের উত্তর পাইয়াছেন কিনা জানি 
না। গ্রীগোপীনাথ বড়দলৈ “বোবার শত্রু নাই” এই নীতির 
অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা না করিয়! 
উপায় নাই। আসামের অহমদের “বংগাল-খেদা” আন্দো- 
লনে নীরব সন্মতি দিয়া অনেক আসামী রান্নীতিক রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ; হিন্দু বাঙালী 
না হয় তাহাদের শত্রু; মুসলিম বাঙালীর সঙ্গে মিতালী 
করিতে তাহারা ব্যগ্র। আগামী আদমস্মারীর সময় তাহাদের 
চোখ খুলিবে, এই আশায় ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্েন্ট দিন 
গুণিতেছেন। অর্থাৎ আসামী ভাষাভাষী এক-তৃতীয়াংশের 
জন্য আর ৫০1৫৫ লক্ষ নরকীরীকে, বিপদের মুখে পড়িতে 
দেওয়া হইতেছে । 
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প্রবাসী 


১৩৫৭ 





- মফঃস্বল কলেজ | 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিনে মফ:ঃস্বল বঙ্গের উপযোগিতা , 
বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা শুভ লক্ষণ। মফঃস্বলের স্কুল 
কলেজগুলিকে তাহারা এতদিন অবহেলা ত করিয়াছেনই, 
মেডিকেল স্কুলগুলিকে ভাঙিয়া দিয়া কেবলমাত্র কলিকাতা! 
শহরে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কলিকাতা শহর ২০ লক্ষ লোকের উপযোগী করিয়া গঠিত 
হুইয়াছিল। উহার পথঘাট, পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহু প্রভৃতি 
সবকিছুই এ আন্দান্ধে তৈরি হইয়াছে, শহরের লোক তিন গুণ 
বৃদ্ধি পাওয়ার সকলেরই দুর্দশার চরম হইয়াছে । ওদিকে 
মফ:স্বল অবহেলিত হওয়ায় লোকে গ্রামে তো দুরের কথা, 
মফংস্বল শহরে পর্য্যন্ত থাকিতে চায় না। এই অবস্থায় ষোল 
কলা পুর্ণ হইত টিউবরেল তৈরি হইলে । কিন্তু সুখের বিষয় 
ছুষ্ট ছেলেদের বাস পোড়ানো কাজে লাগিয়াছে, গবন্মেন্ট এই 
ধাক্কায় গ্রামযুখীন হইয়াছেন। 

গবন্মেণ্টের এই মতি পরিবর্তনে এখনও কিন্তু প্রচুর গলদ 
রহিরাছে। তাহারা মফংস্বলের কলেজগুলিতে কেবলমাত্র 
টাকা দিয়াই কর্তব্য শেষ করিতে চাহিতেছেন। কলিকাতা 
হইতে ছাত্র সরাহিতে হইলে সাধারণ লোকও সরাইবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । কারণ কলিকাতায় চাকরী করিয়া মফঃস্বল 
কলেজে হোষ্টেলে ছেলে রাখিবার ব্যবস্থা অনেক অভিভাবকের 
পক্ষেই সম্ভব হইবে না। কাজেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি 
বিভাগ জেলা শহরগুলিতে সরাইয়া দিলে এই উদ্দেষ্ঠ অনেকটা 
সাধিত হইবার পথ হইবে৷ 

মফঃস্বলে ছেলেদের পাঠানো! সন্বন্ধে দ্বিতীয় প্রধান কথা, 
তাহাদিগকে ঠেলিয়া পাঠানো. যাইবে না, মফঃস্বল কলেজ- 
গুলিকে আকর্ষণীয় করিয়| তুলিতে হইবে । কলিকাতার উপর 
ছাত্রদের টানের অনেক কারণ আছে। এখানকার কলেজে 
তাহারা শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট পড়িতে পায়। এখানে 
ভাল লাইব্রেরি আছে, কলেজ ল্যাবরেটরি ভাল। বাহির 
হইতে আগত ভাল ভাল লোকের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ 
. এখানে আছে। সাধারণ ছেলেদের পক্ষে খেলা এবং সিনেমা 
প্রবল আকর্ষণ। দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে কলিকাতার একটা! 
বড় আকর্ষণ এই যে, এখানে টিউশনি প্রভৃতি করিয়া কিছু টাকা 
উপার্জনের দ্বারা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের সুবিধা রহিয়াছে । 
এই সমন্ত আকর্ষণের চেয়ে বেশী টান ঘি মফস্বল কলেজে 
করা না যায় ভবে গবন্মেণ্টের পরিকল্পনা সফল হওয়া কঠিন 
হইবে ৷ 

এই কাজ অসম্ভব নহে। আমাদের মনে হয় মফ:স্বলে 
ছুই তিনটি আবাসিক বিশ্ববিগ্ভালম্ল্টগড়িয়া তুলিবার পূর্ণ সুযোগ 
এখন ব্রহিয়াছে। এক একটি বিশ্ববিগ্ভালয়ের জন্য বৎসরে ২০ 
লক্ষ টাক! খরচ করিলেও তিনটিতে ৬০ লক্ষের বেশী হয় না 


এবং এই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা বাংলা-সরকারের আছে । ইহার 
চেয়ে ঢের বেশী টাকা তাহার! শুধু অপচয় করিয়া থাকেন। 
এই সমস্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিষ্তালয়ের সায় 
একটা নিন্দি এলাকার স্কুল কলেজ সমস্ত দিয়া দিলে ওঁ 
অঞ্চলের উন্নতি হইতে বাধ্য । কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় এখন 
কেবল পরীক্ষা লওয়ার যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, লেখা-, 


পড়া একরপ জাহান্নামে গিয়াছে। পরীক্ষার্থীর চাপ কলি- নি 


কাতার উপর কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া, উহা যদি তিনটা বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের মধ্যে ছড়াইয়! দেওয়া যায় তাহা হইলে যাহারা 
শিক্ষালাভ করিবে তাহারা এবং সমগ্র দেশ উপকৃত হুইবে। 
এইরূপ কাধ্যের দ্বারাই পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উপকার সাধিত 
হইবে। ' 
পশ্চিমবঙ্গের পরবশ্যতা--ডাল 

পশ্চিমবঙ্গের পরবস্তত! আজ সুস্পষ্ট হইয়াছে ঃ কলিকাতার 
খঁখূর্ধ্য-প্রদীপের নীচে কি বিরাট অন্ধকার তাহা উপলদ্ধি 
করিবার সময় আসিয়াছে । ভাত-কাপড়ের জন্য আমর! অন্য 
দেশের দিকে চাহিয়া থাকি; শিল্পের কাচা মালের অন্য 
আমরা পর-প্রত্যাশী ; দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও সেই 
অবস্থা । অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও আমাদের এই পরবস্ঠতা 


পীড়াদায়ক ; এবং যাহারা আমাদের এই. অভাবের যোগান " 


দেন তাহারা আকারে ইঙ্গিতে, ব্যবহারে তৎসন্বন্ধে অত্যন্ত 
সজাগ । 

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্তরী শ্রীগ্রফুল্লচজ্জ সেন এই পর- 
বন্ঠতার কথা আমাদের যখন-তখন শুনাইতেছেন। সম্প্রতি 
একটি বেতারবন্ৃতা উপলক্ষে বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি 
খাণ্বস্তর-_ডালের জন্য পরের দুয়ারে হাভ পাতিবার অভ্যাস 
সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া আমাদের সাবধান করিয়াছেন £ 

“এদেশের লোকের! প্রায় রোজই ডাল খেয়ে থাকেন এবং 
ইহা গবাদির খাদ্য হিসাবেও প্রয়োজন, কিন্তু ইহার চাষ খুবই 
কম হয়। রা 

“আমাদের বাৎসঘ্মিক ডালের চাহিদা! হচ্ছে ৬ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ৯শ” টন; কিন্তু পশ্চিমবাংলা উৎপন্ন করে ২ লক্ষ ৬৬ 


হাজার দশ’ টন ডাল। কাজেই বাকী ডালটা আমদানী ১৯ 


করতে হয় অন্য প্রদেশ থেকে । কমপক্ষে ডালের মণকর! 
ঘ্বর যদি ২০২ টাকাও ধরা যায়, তা হলে দেখা যায় প্রায় ৭৫ 
লক্ষ টাকা এর জন্য অন্য দেশে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাষীরা! 
একটু উৎসাহী হয়ে যদি এর চাষবাসে একটু মন দেন, তা হলে 
দেশের টাকা যে দেশেই থেকে যায় তা বলাই বাহুল্য । আর 


কিছু না থাকে, আমদানী করবার ঝামেলা থেকেও তো .. 


রেহাই পেতে পারি। বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাস্থ্য অটুটি রাখতে 
হলে খাদ্যশস্ত ও ডালের সন্বন্ধ হচ্ছে ১৪ £৩। কিন্তু চাষ 


আবাদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমবাধলায় ধান , 


i 


শ্রুবিণ 
বা সমজাতীয় শম্তের চাষ হচ্ছে -সাঁধারণতঃ ৯৫ লক্ষ একর 





জমিতে ; আর ডাল চাষ হয় সেখানে মাত্র ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার, 
অর্থাৎ cereals to 1)0159-78110 হচ্ছে : 


৬শ” একর জমিতে । 
১৫ £১। এতে যে আমাদের স্বাস্থ্য এবং অর্থ ছুই ই নষ্ট হচ্ছে 
তা তো পরিষ্কার বুঝা যায়। এইরূপ অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির 
অবসান যত শীঘ্র'হয় ততই মঙ্গল । বিশেষজ্ঞদের মতে আরও 


চি জান! যায় যে,..ঘে জমিতে “ডাঁলশস্ত উৎপাদন হয় সে সব 


জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভালশস্তের গাছ ও পাতা 


- শুকিয়ে গেলেও গরুর পুষ্টিকর খাগ্ভ হিসাবে ব্যবহৃত হুয়। 


সুতরাং ডালশন্ত চাষে যে শুধু প্রয়োজনীয় থাগ্চ উৎপাদন করা 
যায় তাহা নয়, এর চাষ দ্বারা আমরা জমির উর্বারতাঁও বৃদ্ধি 
করতে পারি। 

“পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া ডাল চাষের সম্পূর্ণ উপযুক্ত I 
নদীয়া, মুশিদাবাঁদ, মালদহ জেলার-ও ২৪ পরগণার বনগ্রাম 
মহকুমার ডাল চাষের জন্য বিশেষ খ্যাতি আছে। বর্ধমান 
জেলার কাঁটোয়া, মেদিনীপুরের ঘাটাল, ও তমলুক অঞ্চলে 
এবং.বীকুড়া, বিষুপুর.অঞ্চলেও প্রচুর ডাল অন্মে-_বিশেষতঃ 


রিউলি ও ঠিকরি কলাই । . এ থেকে বুঝা যায়, পশ্চিমবাংলার" 
প্রায় সব স্থানেই উন্নত প্রণালীর চাষবাস দ্বারা ডালের উৎপাঁদন- 


বাড়ানো যায়।” 


না এ 
#0) পাট চাষ সম্পর্কে দাতার সিংহের মন্তব্য 


D 


raf 


কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সর্দার দাতার 
সিং কটকে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, আগামী 


বৎসর হইতে ভারতবর্ষ পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইবে । 
তিনি আরও বলেন, আর ছুই বৎসরের মধ্যে তুলা সম্বন্ধেও 
ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইবে" সর্দার দাতার সিং হিসাব 
দেন যে, দেশ বিভাগের“সময় ভারতের পাটের অবস্থা শোচনীয় 
হুইয়া পড়িলেও বর্তমানে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভারত 
বিভাগের পর ভারতে মাত্র ১৬ লক্ষ একর পাটের জমি 
পড়িয়াছিল7- 


জমির পরিমাণ বাড়িয়া ৫০ লক্ষ একর হইবে । 


- পাকিস্থানের সহিত পাট ক্রয় চুক্তিতে ভারত-সরকাঁর' 
দেশী পাটের প্রতি যে বিরাগ দেখাইয়াছেন তাহার ফল ভাল 


হইবে কি না সৈ বিষয়ে আমরা আগেই সন্দেহ করিয়াছি। 


ওঁ চুক্তির পর ভারতের পাটের বাজার অনেক নামিয়া 


গিয়াছিল। এখন পাকিস্থানী পাট না আসায় বাজার আবার 
ভাল যাইতেছে । এইরূপ অনিশ্চয়তা পাট চাষের পক্ষে 
অতিশয় অনিষ্ঠকর । দাতার সিং এ দিকে মন দিয়াছেন-কি 


-না এবং তার সন্বদ্ধে কোন সতর্কতা! ..অবলন্বন করা হইয়াছে: 


২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ চন্দননগরের ভারতভুক্তি 


77 ১৯৪৯ মালে ইহা ৪০-লক্ষ একরে নাড়াইয়াছে। 
_তাহরি-মতে ১৯৫১-৫২ লালের মধ্যে পাট সম্বন্ধে ভারত ' 
আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে, কারণ এই সময়ের:যধ্যে পাটের 


২৯৭ 


কিনা সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। অথচ এই 
কথাটাই তাহার সর্ববাণ্ে পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত ছিল। ' 

সবশেষে বক্তব্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে পাঁটচাঁষ উন্নয়ন স্বন্ধে 
গবেষণামূলক কাৰ্য্যে উৎসাহদানে শ্রীযুক্ত দাতার সিংহের 
কার্পণ্য দুর না হইলে তাঁহার সকল উক্তিই আকাশিকুন্ধমে 
পরিণত হইবে । 


হুগলী জেলায় পল্লী-সংগঠন 

“অজয়” পত্রিকা নামে “পলীসমাজের মুখপত্র” একখানি 
সাপ্তাহিক আছে, যদিও তাহা! কলিকাতা! ৭৮-এ বিবেকানন্দ 
রেড হইতে প্রকাশিত এবং পরিচালক ও সম্পাদকমগলী 
কলিকাতার সাংবাদিক। তার একটি সংখ্যায় হুগলী জেলায় 
গঠনমূলক কার্য্যের বিবরণী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম । 
পল্লী-জীবনের সর্ববাঙ্গীন রিক্ততার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া 
লেখক বলিতেছেন ঃ 

“হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ভারতে মলয়পুরও 

ভারতের শতসহম্র ভাষাহীন দারিত্র্ক্লিষ্ঠ ও ব্যাধি-প্রগীড়িত 
গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম । গত শ্রাবণ মাসে গ্রামের কয়েক- 
জন যুবকন্মীর অনুপ্রেরণা ও চেষ্টায় মলয়পুর ইউনিয়ন কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি প্রবীণ, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ 'কংগ্রেসক্মা 
শ্রীগৎ তারণ জামস্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে উন্নয়ন সংঘের 
প্রতিষ্ঠা হয়। জাতির পিত! মহাত্মা গান্ধীর আবর্শবাদের . 
উপর ভিত্তি করিয়া গ্রামে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লীসমাজ গড়িয়া 
তোলার সঙ্কল্প লইয়া উন্নয়ন সংঘের বর্ধজীবন আরম্ভ হয়। 
গ্রামে সমবায় কৃষি প্রবর্তন, কুগিরশিল্প স্থাপন, অশিক্ষা দূরীকরণ, ' 
রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ, শরীরচর্চা, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি গঠন-. 
মুলক কর্মপন্থা লইয়া সংঘ কার্ধ্যক্ষের, অবতীর্ণ হইয়াছে ।” 

অল্প কয়েক মাসের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ের প্রসার 
হইয়াছে। : “হরিজন” বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার ছাত্র- 
সংখ্যা ৩৯ জন। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রসংখ্য ৪০ জন। 
পু ধিধর, ব্যায়ামাগার, ছু বিতরণ কেন্দ্র, ওষধ বিতরণ কেন্ত 
প্রভৃতি সমান্ধসেবা প্রচেষ্টা চলিতেছে । একটি সাঁবানের 
কারখানা চলিতেছে। একটি কৃষিকেন্দ্রের জন্য ৩০।৪০ বিঘা 
জমি লইয়া একটা পরীক্ষামূলক কার্যে উদ্যোগ চলিতেছে। 
এই সংঘের ' ১০ 'জন কন্মী. ওয়াই-এম-সি-এর সৌজন্যে নিয়- 
লিখিত বিষয়ে - শিক্ষালাভ করিতেছেন £:-(১) চামড়ার কাজ 
(২) বেতের কাজ ও হিন্দি শিক্ষা ; (৩) বাংলায় বয়ক্ষশিক্ষা ; 
(৪) ৰ চিকিৎসা ও গাৰ্স্য শশ্রাষা। 


চন্দননগরের ভাঁরতভুক্তি 


১৩৫৭ সালের ১৬ বৈশাখ চন্দননগরের শাসনভার ভারত-- 
রাষ্্রের- প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিয়া ফরাসী শাসনকর্তা” 
বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । -সেই এতিহাসিক ঘটনার মাহাত্ম্য 





২৯৮ 


কীর্ভন করিয়া প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল “নবসভ্ব” 
পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি এই সাপ্তাহিকের 
২৫শে বৈশাখ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল । বর্তমান যুগের 
পাঠকবর্গের তাহা ভানিয়া রাখা প্রয়োজন । সেইজন্য আমরা 
প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম £ 

চন্দননগরের দীর্ঘ ইতিহাস । সে কথা ওঁতিহাসিকের! 
আলোচনা করিবেন। ২৫০ বৎসরের .চন্দননগর বর্তমান যে 
অবস্থায়, সেই অবস্থার যেটুকু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই 
কথাই বলিব। খলিসানী, বোড়ো ও কৃষ্ণপুর লইয়া চন্দন- 
নগর । ফরাঁসীর অধিকারকালে বোড়ো ও কৃষ্ণপুরে বিস্তৃত 
কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে কয়েকটি পর্ণকুগির মাত্র ছিল। 
ক্রমে কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠার বহু পূর্বের ফরাসীদের 
অধিকারে চন্দননগর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। 
খটির ঘাটের ইতিহাস আজিও নুস্পষ্ট। সারি সারি বাণিজ্য- 
পোত এইখানে .আপসিয়াই দ্রব্যাদি দেশময় সরবরাহ করিত। 
কৃফপুর নাম যুছিয়াছে। গ্রীমন্ত সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত 
গ্রীঞএবোড়াইচত্ীর প্রপাদ্দে বোড়ো নাম এখনও বর্তমান । 
কৃষ্ণপুর ভাঙ্গিয়! পালপাড়া, লালবাগান ও গোন্দলপাড়া নামে 
আখ্যাত হইয়াছে । কিন্ত কবিকশ্কনের ভণিতা__“বোড়োতে 
বোড়াইচণ্ডী করিল! স্থাপন” আজিও রহিয়াছে । ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বোড়োর নাম চিরস্থায়ী হইয়া 
থাকিবে । সেই কথাই বলিতেছি। 

কথাটা অনেকখানি ব্যক্তিগত। কিন্তু ইতিহাস রক্ষার 
খাতিরে ইহা গোপন রাখার বিনয় শ্রেক্ঃ মনে করি ন|। 

১৯০১ খ্ীষ্টান্ধে যে সংপথবালম্বী সম্প্রদায় বোড়াইচণ্ডী- 
তলায় স্থষ্টি হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের স্বাধীনতা- 
যজ্ঞের এক অধ্যায়ের আরম্ভ । 


১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হইলে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন সৃষ্টি হুয়। এই আন্দোলনের প্রথম দিন সংৎ- 
পৃথ্থাবলম্বী সম্প্রদায় “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথার তুলে 


নে রে ভাই” বলিয়া! গানের মুর্ছনায় পল্গীপ্রাণ মুখরিত. করে।. 


১৯০৬ গীষ্টাব্দে এই বোড়োতেই ৬কানাইলাল তাহার বাড়ীতে 
যুবকদের সমবেত করেন ব্যাস্বামের অছিলাঁয়। 


ভারপর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের বৈপ্লবিক প্রথম 


পুরোহিত চারুচন্দ্র রায় আলিপুর বোমার মামল! হইতে, 


মুক্তিলাভ করিয়া বিপ্লবের. কর্ম্ম হইতে দুরে থাকার ইচ্ছা 
প্রকাশ করায়, বোড়াইচভীতলায় নূতন বিপ্লব-কেন্তর সুপ্রতিঠিত 
হয়। ৬কানাইলাল এই কেন্দ্র হইতেই শেষ বিদায় গ্রহণ 
করেন। এই বিপ্লবকেন্্রই বিশ্বাপঘাতক ৩নরেজ্দ্রনাথকে হত্যা 
করার -. অভাবনীয় ; আয়োজন জুসম্পন্ন করে। তারপর 
৬রাসবিহারী বঙ্গ এই. বোড়ো কেন্্র হইতে দীক্ষালাভ করিয়াই 
সার! ভারতে বিপ্রবষে্ত_ স্থাপন করেন। দিলীনগরে প্রবেশ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





কালে বোড়োর বোমাই লর্ড হাঁডিপ্রের হাতীতে নিক্ষিপ্ত হয় । 
অখণ্ড বাংলার বিপ্লবকেন্ত্র এই বোড়োতে স্থাপন করিয়া সারা 
ভারতে স্বাধীনতার আকাজ্কা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়; সে 
দীর্ঘ ইতিহাস প্রচারের ক্ষেত্র ইহা নহে। 

স্বাধীনতার প্রধান পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দ এই বোড়াই- 
চণ্তীতলার ঘাঁটেই প্রথম শুভাগমন করেন । পণীচারী যাওয়ার 


ব্যবস্থা এই বোড়োর বিপ্লবকেন্ত্র হইতেই স্ুনিয়ন্ত্রিত হয় 144 


বোড়াইচণ্ডীতলার ঘাঁটেই তাহাকে বিদায়াভিনন্দন দিতে হয়। 
তারপর ভারতের বিপ্লবিগণ সুদূর মহারাধর পঞ্চনদ হইতে 
এইখানেই আগমন করেন। ৬রাঁসবিহারীকে জাপানে 
প্রেরণের ব্যবস্থাও এইখান হইতেই করিতে হুয়। ভারতযুক্তির 
তীর্ঘভূমি এই বোড়ো ; চন্দননগরেরই ইহা অন্তর্গত | ভারত- 
স্বাধীনতায় চন্দননগরের বিশিষ্ট দান আছে । 

৬চাকুচন্দ্র রায়ের ইংরেজ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার পর 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহার পরবর্তী শাসকবর্গ যে 
সহায়তা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান স্মরণমাত্রে পর্য্যবসিত 
হইলে চলিবে না । ভারতের বিপ্লবিগণ চন্দননগরে ফরাসী 
শাসনকর্তৃুপক্ষগণের সে দিন যদি সহায়তা না পাইত, চন্দন 
নগরের ভারত-স্বাধীনভার কেন্দ্রতীর্থরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব 
হইত কিন! সন্দেহ । এইজন্য আজ ফরাসী জাতির অধিকার. 
চ্যুতির পরও তাহাদের স্মৃতিরক্ষায় আমরা উদ্বাসীন হইব ন!। 

অর্ধচন্দ্রাককৃতি এই চন্দননগর । চন্দননগরের অপর নাম 
চন্দ্রনগর । বোড়ো, কৃষ্ণপুর কোন দিন চন্দন-বনে সমাকীর্ণ 
ছিল নাঁ। চন্দনকাঠের ব্যবসায়ে চন্দননগর কোনদিন প্রসিদ্ধি 
লাত করে নাই। 


বাঁকুড়া জেলাঁর সমস্তাঁবলী 
বাঁকুড়া জেলার “প্রচার” পত্রিকার ২২শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £ 
“পশ্চিমবঙ্গ যেমন ভারতের একটি সমস্তাবহুল প্রদেশ, সে- 
রূপ বীকুড়া জেল! পশ্চিমবঙ্গের একটি সমস্তাবহুল জেল! ।. 


জেলার দুইটি মহকুমার জলে কুমীর, ভাঙ্গায় বাঘ’ গোছের 


অবস্থা । বিষ্ণুপুর মহকুমা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ধ্বংস হইয়া- 
যাইতেছে, গ্রামগুলির সে সম্পদ নাই, সে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য- 
নাই। সদর মহকুমায় কুষ্ঠ রোগের ব্যাপকত! এরূপ দ্রুত হই- 
তেছে যে, আশঙ্কা হইতেছে-_এই কুৎসিত রোগের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা অবলম্থিত না হইলে অল্প [কাল মধ্যে ইহা জেলার সর্ব 
ছড়াইয়া পড়িবে । 

বিষ্ণুপুরে স্বাধীন মল্পরাজাদের রাজত্বকালে যে কয়েকজন 
বিদেশী পৰ্য্যটক মল্পরাজ্যে আসিয়াছিলেন তাহাদের লিখিত: 
বিবরণী হইতে জান! যায় যে তৎকালে মন্লরাজ্যে যে পরিমাণ 


সুখশান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্ধমান ছিল--তাহ| অমরাবতীকেও হার” 


সি 


শ্রাবণ 


মানাইয়! দ্রিত। কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে ইহাও স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন যে, মন্পরাঁজ্যে কাহারও :কৌন অভাব ছিল না: সেই 
হেতু কোন চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল না, সকলেই ঘরের 
দরজ।-জানাল! সব সময়েই. খুলিয়া রাখিত ; কালচঞ্রের গতি- 
পথে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিক্সাছে। ম্যালেরিয়ায় বিষ্ণুপুর মহ- 
কুমার প্রামগুলি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। বহু গ্রাম উজাড় 
হইয়া গিয়াছে, মানুষের ভিটায় আজ ঘুঘু চরিতেছে। সরকারী 
জন্মযৃত্যুর খতিয়ান হইতে জানা যায় যে, মহকুমার প্রতি 
থানার জন্ম হইতে স্বত্যুর সংখ্যা বেশী এবং এই মৃত্যুর কারণ 
একমাত্র ম্যালেরিয| | এই ম্যালেরিয়া দমন করিতে ন 
পারিলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমার 
গ্রামগুলি জনশুন্ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। 
সদর মহকুমার সিমলাপাল, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাগি, ওন্দা 
প্রভৃতি থানাতেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৎসরের পর বৎসর 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তছুপরি আছে, ‘গোদের উপর বিষ ফৌড’_ 
কুষ্ঠ । সদর মহকুমায় কুষ্ঠরোগের প্রাহর্ভাব বেশী, সরকারী 
হিসাবে জেলায় প্রায় ৬৫ হাজ্ধারের বেশী কুষ্ঠরোগী আছে। 
ইহা সত্য হইলে জেলার জনসংখ্যার শতকর! ৫ জন কুষ্ঠরোগী। 
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা আরও 
বেশী। কুষ্ঠরোগীর ঠিক ভাবে গণনা করা-হইলে রোগাক্রান্তের 





সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হুইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
) পারে। অনেক ভদ্র ঘরের রোগীরা রোগ গোপন করিয়া 
1 রাখে, এবং রোগ লইয়া অবাধে সকলের সঙ্গে মেলামেশা, 
আহারবিহার করে। খাঁতড়া ও বড়জোড়া৷ থানার এমন 
কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থ পরিবার আমাদের জানা আছে যীহাদের 
ঘরের প্রত্যেকটি লোক রোগাক্রান্ত । কুষ্ঠরোগ লইয়া এই অবাধ 
মেলামেশা ও আহারবিহার করার ফলে রোগবীজাণু ছড়াইয়! 
পড়িতেছে ; ফলে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে ।:-- 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রোধ কর! সহজসাধ্য। পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের এ সম্পর্কে আন্তরিকতার কোন অভাব- আছে 
ইহা আমরা মনে করি না । বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতি ইউনিয়নে 
স্বাস্্যকেন্ত্র খুলিবার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুদিন আগেই 
৮" করিয়াছেন। কিন্ত বিষ্ণুপুর মহকুমায় মাত্র ছুইটি কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে । কোতুলপুরে থানা কেন্দ্রে কার্ধ্য অল্প দিনমান্র 
আরম্ভ হইয়াছে--আর একটি মির্জাপুরে বংসরাধিক কাল 
হইল খোলা হুইয়াছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ কেবল 
কুইনিন বিতরণ ও রোগের চিকিৎসা করাই নহে, ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ যাহাতে বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা করাই প্রধান কর্তব্য ! 
কিন্তু ওঁষধ বিতরণ ও রোগের চিকিৎসা করা৷ ছাড়া রোগ 
আক্রমণের প্রতিষেধক কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয় 
নাই। এই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রচার কাধ্যও 
সরকার হইতে করা হয় নাই 1...” - 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_বর্ঘমান শহরে বিজলী কোম্পানীর অব্যবন্থ! 
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“বাঁকুড়া জেলার এইরূপ সর্ববাঙ্গীণ অবনতির কারণ সম্বন্ধে 
এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা দেখিলাম নাঁ। 'ছু* তিন শত 
বৎসরের মধ্যে এমন কিছু. ঘটিয়াছে যাহার সম্বন্ধে নুতন করিয়া 
আলোচনার প্রয়োজন । আমর! আমাদের বাকুড়ার সহযোগীর 
নিকট তাহাই আশা করিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্বন্ধেও 
আমাদের অভিযোগ আছে যে, এতদিনেও এ বিষয়ে কোনও 
প্রতিকারের চেষ্টা দেখ! গেল না । 


বর্ধমান শহরে বিজলী কোম্পানীর অব্যবস্থা 

গত মাসে আমর! বীকুড়া শহরের বিজ্রলী কোম্পানীর 
কর্তব্যচ্যুতির পরিচয় দিয়াছিলাম ; এই মাসে বর্ধমান শহরের 
নাগরিকবর্গের দুর্দশার কথা বলিতেছি। বর্ধমানের “আর্ধ্য” 
পত্রিকার ৩২শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাহার যে একটি বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম £. 

“পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় নগরী বর্ধমান বিজলী কোম্পানীর 
মালিকের দয়ার উপর যেন নির্ভরশীল" যখন তখন বিজলী 
বাতি নিবিয়া সমগ্র নগরীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। এখন 
আলে! নিবিয়া যাওয়া একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গ্রাহকগণ উচ্চহারে ইউনিট দিয়া থাকেন, 
পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এত উচ্চ ইউনিট 'নাই। প্রকাশ, 
নির্ধারিত দিনে কোম্পানীর প্রাপ্য না দিলে নাকি ফাইন দিতে 
হয়। কোম্পানীর আয় প্রচুর। কোম্পানীকে প্রতিষ্ঠানটির 
সংস্কার করিতে বলিলে তাহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতা- 
মতের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন যে নূতন মেশিনটি আন! 
হইয়াছে তাহাও নাকি অকেজো । সরকার নাগরিক জীবনের 
এই অপরিহাধ্য অঙ্গটি সংস্কারের আদেশ দিবেন কিনা নাগ- 
রিকগণ তাহা জানিতে চাহেন। জনসাধারণ ইহাও দাবি 
করেন যে, উহার সংস্কারের মূলে কি বাধা আছে তাহা 
সরকার জানাইয়া দিন অথবা সরকার উহার পরিচালনা ভার 
স্বহত্তে প্রহণ করিয়া! নাগরিক জীবনকে বিপন্বক্ত করুন। 
নাগরিক জীবনকে প্রত্যহ এই ভাবে বিপর্যস্ত করিবার অধি-' 
কার কোম্পানীর আদোঁ আছে কিন! এবং যদি না থাকে তবে 
অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করা হউক। কোম্পানীর আয় 
কত এবং কোন অজুহাতে কোম্পানী খরচ লইয়াও এই প্রকার 
খামখেয়ালী করিতে সাহস পায় তাহার প্রকাশ্য তদন্ত হউক । 
ইতিপূর্বে কোম্পানী যাহাদের হাতে ছিল সেই আমলে প্রত্যহ 
লাইট ফেল করিত না অথচ এখনই বা কেন করে? নূতন 
কানেকশন চাহিলে কোম্পানী বলেন. নূতন সংযোগ দিবার 
অধিকার তাহাদের নাই। উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেন । 
কিন্ত বহু ক্ষেত্রে নূতন সংযোগ নাকি দেওয়া হুইয়াছে। উহা 
আদে সরকার -কর্ত্ৃক- অনুমোদিত সংযোগ কিনা তাহারও 
তদন্ত প্রয়োজন । লাইটের অভাবে 'নাগরিক জীবন বিপর্য্যপ্ত, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হুইতেছে।' ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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কোম্পানীর ভার স্বহস্তে এহণ করিলে সহরের প্রভূত উন্নতি 
" অন্তর বলিয়া নাগরিকদের বিশ্বাস 1” 


পশ্চিমবঙ্গে “বন-মহোঁৎসব” 

“মহাপুরুষের! . সত্যকে আর পাচ জনের চেয়ে আগে 
দেখতে. পান। ভাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাস্তি- 
নিকেতন আশ্রমে এই বৃক্ষ-রোপণ উৎসব প্রবর্তন করে গেছেন 
আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে ।” পশ্চিমবঙ্গের প্রচার 
বিভাগ ভারতাইরব্যাপী বন-মহোৎসব উপলক্ষে যে মনোরম 
চিত্র-শোভিত পুত্তিকা প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই 
. কথাগুলি আছে ভারতরাষ্ে খাদ্যাভাব আজ উৎকটভাবে 
দেখা দিয়াছে, গত তিন বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ১০০।১৫০ 
কোটি টাক! ব্যয়ে, বিদেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়! ভারত- 


রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ামকগণ তাহাদের নাগরিকবৃন্দকে বীচাইয়া ' 


রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন । . আগামী -১৮ মাসের মধ্যে 
আমাদের খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে হুইবে, এই সংকল্প. ঘোষিত 
হুইয়াছে। তাহারই পরিপুরকরূপে এই বন-মহোত্সব । 


কিন্তু খাদ্যশস্ত উৎপন্ন ও পুষ্টির জন্য জলের প্রয়োজন, ' 
সেই জল আকাশ হইতে পড়িয়া আন্গকে বাঁ মাটির নিল্নভাগ. 


হইতে আসুক ৷ সেই জলের জন্য গাছপালার উপর অনেকাংশে 
নির্ভর করিতে হয়। 
টানিয়া আনে ; জল-সোতের দাপট সংযত করে, বৃষ্টির জলকে 
শিকড়ে আবদ্ধ রাখে। কিন্ত আমাদের দেশ ক্রমশঃ গাছপালা. 
শুণ্ড হইয়| যাইতেছে ; তার অন্যতম কারণ লোক বৃদ্ধি, লোকের 
অজ্ঞতাও অন্য কারণ। সেই কথাই ১৩৪৫ সালে. রবীন্দ্রনাথ- 
বলিয়াছিলেন ; তাহা উদ্ধত হইয়াছে এই পুর্তিকা়.। বৃক্ষ- 
রোপণ, “বন-মহোৎসবের” প্রয়োজন এই কথার মধ্যে আছে। 
যে পরিবেশের মধ্যে. শান্তিনিকেতন স্থাপিত তাহার. .বর্ণনা 
করিতে গিয়া কবিগুরু বলিয়াছিলেন £ - 

“আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরু-বিরল হওয়াতে 


সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে । অথচ পুরাণপাঠক: 
মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল খধিদের অধ্যুষিত 


মহারণ্যে পুর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়া- 
শীতল সুরম্য স্থান ছিল। 
গ্রহণ করেছে, প্রক্কতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই 
সে নির্ন্মমভাবে বনকে নিমূ'ল করেছে। তার ফলে আবার 
মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে। ভূমির ক্রমিক 
ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ভাঙার কঙ্কাল. বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ 
অগ্রসর হয়ে এসেছে--এক সময়ে এমন দশা ছিল না; 
এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত 
থেকে, তার ফল-মূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য 
নষ্ট "হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা 
পেতে হলে. আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই 


প্রবাসী 


করিবার ইচ্ছা! আমাদের নাই। 


এই গাছপালা আকাশ -হুইতে মেঘ, 


মানুষ ভাবে প্রকৃতির দানকে" 
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বরদাত্রী বন-লক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, 
দিন্‌ তীর ফল, দিন্‌ তার ছায়া 1” i 


বাস্তহারা সমস্কা 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্ত- 
হারা হইয়া আসিয়াছেন ; তাহাদের পুনর্বসতি একটা সমস্তার 
সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
সরকার এই সমস্তার সমাধানে যাহ! করিয়াছেন বা করিতৈ- 
ছেন, তৎসন্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে; ইহাতে যোগদান 
পশ্চিমবঙ্গ পন্গীমঙ্গল-সমিতির 
সম্পাদক শ্রীদেবেজ্্রনাথ মিত্র এই বিষয়ে একটা ব্যাপক 
পরিকল্পন! উপস্থিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী 
ভাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় তাহা! বিবেচনা করিতেছেন । পল্লীমঙ্গল 
সমিতি নিজের চেষ্টায় হুগ্লী জ্রেলার জাঙ্গিপুর থানার আটপুর . 
প্রভৃতি গ্রামে এই পরিকলন্ান্যায়ী - কার্য্য করিবার উদ্যোগ 
করিতেছেন। এই গঠনমূলক ভাব লইয়! আরও অনেকে চিন্ত! 
করিতেছেন । শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত “নির্ণয়” সাপ্তাহিক 
পত্রিকার গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বাস্তহার! সমন্তার সমাধানের 
চেষ্টা হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের হরর 





‘বলিতেছেন: - 


“বর্তমানে যত দুর জান! গিয়াছে SIR বিভিন্ন স্থানে f 


যেভাবেই হউক জমি সংগ্রহ করিয়া “কলোনী” গঠন 


করিভেছেন। আমরা- পূর্ববর্তী এক- সংখ্যায় বলিস্বাছিন্দাঁম 
যে, সমস্তার সমাধান হিসাবে গ্রহণীক্স হইলেও নান] কারণে 
স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া হিসাবে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। প্রথমতঃ 
এইভাবে সকল লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কর! সম্ভব নহে, 
দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়প্রার্থাদ্ের এইরূপ প্বতন্রভাবে অবস্থান পশ্চিম- 
বঙ্গের সমাজ্র-জীবনের পক্ষেও শুভ্ফলদায়ক হইবে না । সেই- 
জন্য আমরা বলিয়াছিলাধ, যে, .এইরপ- স্বতন্ত্র “কলোনীর+ 
পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সহ- 
যোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রয়োজন অন্যাম্থী কিছু 
কিছু সমাগতের বসবাসের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে 
এইরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিবার আর. আশঙ্কা থাকে না।১ 
কয়েকটি কারণে -এইরূপ ব্যবস্থা -সত্বর অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। . প্রথমতঃ অন্যান্য বিরাট পরিকল্পনার ন্যায় ইহা 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য নহে, দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদের 
সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এবং অপেক্ষাক্কত কম 
সময়ে সকলের সহযোগে ইহা সুপম্পন্ন হইতে পারে, তৃতীয়তঃ 
পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা 
কল্যাণকর 1৮- 

, বর্তমানে, এইরূপ: কলোনী যেভাবে, হইতেছে তাহাতে 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের স্বার্থহানি বিশেষভাবে হইতেছে 


আঁবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কোশী নদীর নিয়ন্ত্রণ 


৩০৬ 





এবং উহার ফলে বিদ্বেষ ও দ্বন্দের স্থটি অচিরেই হইবে। 


ইহাই লক্ষ্য করিয়া “নির্ণয়” “অবাঞ্ছনীয়” 
করিয়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী অব্যবস্থা . 
বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁও মহকুমার মুখপত্র “সংগঠনী” 


শব্ধ ব্যবহার 


পেত্রিকার ১৬ই আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় সমা- 
লোচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে 2 


“টাকায় টাকা লাভ 


রে ১ “বিগত সংখ্যা সংগঠনীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম 


-এখ, বসিরহাট মহকুমার চাতরা চণ্ডীপুর ইউনিয়নে প্রায় ১,২৫০ 


উদ্ধান্ত পরিবারের জন্য দুই কামরা যুক্ত যে ৬৫০ শত টিনের 
চাল ও বাঁশের বেড়ার একচালা গৃহ নির্বাণ হইতেছে তাহাতে 
সরকারের গৃহপিছু ব্যয় হইতেছে টাকা। যে 
সমস্ত কন্ট্রান্টর এ সমস্ত গৃহ নির্মাণের ভার লইয়াছেন 
তাহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা 
গিয়'ছে যে তাঁহাদের এক একটি গৃহ নিৰ্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে 
২৫০২ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
২৫০২ টাকা! ব্যয় করিয়া ৫০০২ টাকা পাওয়া যাইতেছে। 
অর্থাৎ প্রত্যেকটি গৃহ বাবদ লাভ হইয়াছে ২৫০২ টাক]। 


৫০০১ 


ঘ ইহাঁকেই বলে টাকায় টাকা লাভ । 


লা 


আর আমর! ইতিপূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম অল্প 
ঝড়রটিতেই ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিবে--ঘরের চাল 
উড়িয়া যাইবে । আমাদের সে সন্দেহ কার্যে পরিণত হইয়াছে, 
সামান্য ঝড়বৃটটিতে কয়েকটি ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে, বহু 
ঘর হেলিয়া গিয়াছে এবং জলের ছাটের সমর ঘরের মধ্যে এত 
অল প্রবেশ করে যে, ঘরের মধ্যে বাস করা অসস্ভব হয়|” 

তুরফদেশে বাদশাদঘের আমলে একটা! বাক্য প্রচলিত ছিল 
“বাদশার ভাঙার সমুদ্রের মত অফুরস্ত, তাতে হাত ডুবাইয়া 
যে জল না তুলে সে শুকর পর্যায়ের লোক |” . ভারতরাষ্ট্রেও 
সেই বাক্যের প্রচলন দেখিতে পাই । 


বোঁন্বাইয়ের বাৎসরিক আঁযব্যয় 
অর্থনীতি ও সংখ্যা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত 
বোম্বাই রাজ্যে একটি প্রতিষ্ঠান আঁছে। তাহারা একটি 


হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে বো্বাই রাজ্যের 


জনসমষটির বাৎসরিক আয় ছিল ৫৭৬ কোগি টাকার 
কিফিদ্রধিক--৫৭৬১০ কোটি টাকা । কোন্‌ কোন্‌ খাতে 
কত টাকা উপার্জিত হইয়াছে, তাঁহারও একটা হিসাব দেওয়া 


হইয়াছে। 


২০৭৩৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে ক্কষি বনজ্বাত 
দ্রব্যাদি হইতে, অর্থাৎ সমগ্র আয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ $ ২১৬ 
৬৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে শিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত 


কর্মচারী, মজুরের আয় বাবদে, এবং সম্পত্তির আয় হইতে, 
অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৩৭"৬ ভাগ, ১৫২০৫ "কোটি টাকা! 
পাওয়া গিয়াছে বিক্রয় ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক ইন্সিওর কোম্পানীর 
আয় ও সরকারী চাকুরীর আয় হইতে, অর্থাৎ সমগ্র আয়ের 
শতকরা ২৬ ভাগ। 

আরও নানা খুঁটিনাটি তথ্য আছে। সরকারী চাকুরীয়ার 
সংখ্যা ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিল ১০৮,১২৮ জন, ১৯৪৭-৪৮ সালে - 
ছিল ১০৯, ৩৩৫ জন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ১২২,৭২৬ 
জন। এই তিন বৎসরের প্রথম বৎসরে প্রত্যেক সরকারী 
কর্সুচারীর গড়ে আয় ছিল এক শত টাকার কম। 

১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব 
বেশী তারতম্য হয় নাই, ৩'১৪ কোটি টাকা হইতে ৪'০৩ টাকায় 
মাত্র বাড়িয়াছে। সকল প্রকার বেতনভোগীর আয় ছিল 
১৯৩৯ সালে প্রায় ১৫ কোটি টাকা, ১৯৪৮ সালে তাহা 
বাড়িয়া যায় ৭৮ কোটি টাকায়, প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারীর 
আয় ছিল ১৫৬৯ কোটি টাকা) কেন্দ্রীয় সরকারের বোশ্বাই- 
স্থিত কর্মচারীর আয় ৩৩৪০ কোটি টাকা ছিল! সমস্ত স্বায়ত্ত- 
শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্ণ্মচারীববন্দের আয় ৫৮০ কোটি 
টাকা । 

এই হিসাবে দেখা খায় শহর অধিবাসী ৬০ লক্ষ 
লোকের আয় ছিল ৩৬২'৭২ কোটি টাকা, গড়ে প্রত্যেকের 
আয় ছিল ৬০৩'৫ শত টাকা; ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রামীণের 
আয় ২১৩৩২ কোটি টাকা, গড়ে প্রত্যেকের আয় ছিল ১২৭'৭ 
শত টাকা। শহর ও গ্রামের উপার্জনের এই পার্থক্য 
লক্ষণীয় । 


কোঁশী নদীর নিয়ন্ত্রণ 

বিহারের কোশী নদী বন্তার তোঁড়ে উত্তর-বিহাঁরের জীবন 
প্রায় প্রতি বৎসর বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গে করে 
দামোদর নদদ। এই নদীকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ 
প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা করা 
ভ্ইয়াছে। উত্তর-বিহারের লোকের কাছে বর্ষার সময় এই 
নদী একটা বিভীষিকার সুষ্টি করে; তাই এই নদীর নাম 
“দুঃখের নদী” | যখন দেখিতে পাই যে, এই নদীর আক্রোশে 
প্রায় ৩৫ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলের সমাজ-জীবন বিপন্ন হইয়া 


পড়ে, প্রায় ২০ লক্ষ লোকের ১৮ কোটি টাকা মুল্যের খাগ্ঠশস্ত 


নষ্ট হয় তখন এই নামের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না । 

প্রায় ১০1১২ বৎসর লাগিবে এই পরিকল্পনার জন্পূর্ণ রূপ- 
দান করিতে । শীঘ্রই কাঁধ্য আর্ত হইবে এবং সেই সময় প্রায় 
১০ কোটি টাকা! ব্যয়ের বরাদ্ধ কর! হইয়াছে, পরিকল্পনার এই 
অংশে । পুর্ব-কোশী খালের উপর প্রথম অংশ. ২০,০০০ হাঁজার 
অশ্বশক্তি সামর্থযবান একটি বিদ্যুৎ টিন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হুইবে । 


১৩৫৭ 


eee: 


কোশী নদীর উৎপত্তি-স্থান নেপাল রাষ্ট্রে । এই নদীর 
নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে. নেপালের .. সঙ্গে. বিহার প্রদেশের একটা 
বোঝাপড়া করিতে হইয়াছে, যেমন হইয়াছে মন়ুরাক্ষী নদীর 
নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সঙ্গে, কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট এই 
বিষয়ে মধ্যস্থতা করিয়াছেন। কারণ কেন্দ্রের আম্ুকুল্য ও 
আধিক সাহায্য না পাইলে এরূপ বিরাট পরিকল্পনায় হাত 
দেওয়! সম্ভব নয়.। - - - 


: দামমোহন রাঁষ়ের স্মৃতিরক্ষা 
একখানি সাময়িক পত্রিকায় নিয্ললিখিত বিবরণ টি প্রকাশিত 
. হইয়াছে ঃ 

“উনবিংশ শতকের ঝুগন্ধর পুরুষ মহাত্মা রাজ! রামমোহন 
রায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেষ্যে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তির তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি হুগলী জেলার আরাম- 
বাগ শহরে রামমোহন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাধ্য সম্পন্ন 
হইগ্নাছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গত 
২৮শে মে তারিখে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্ততম 
সম্পাদক গ্রীযুত কাল! ভেঙ্কটরাঁও এই স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন 
করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ছুই ঘটিকায় স্মৃতিসৌধের পার্শ্ববর্তা প্রশস্ত 
ময়দানে নিন্মিত একটি মণ্ডপে অনুষ্ঠানটি আরস্ত হয়। 

সৌধের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে শ্রীমূত কালা ভেঙ্কটরাও বলেন, 
রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের সঙ্গে যে যুগের সুচন! হয় এবং 
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের সঙ্গে যে যুগের 
অবসান ঘটে, রাজা রামমোহন সেই যুগের একজন বিশিষ্ট 
রাধনীতিবিদ্‌ ছিলেন 1 

এই স্মৃতিসৌধটির আয়তন .৭৫ ২৫ ফুট। ইহার উভয় 
পার্শ্বে ছুইটি সুপরিসর কক্ষ নির্দ্মিত হইয়াছে। হলটি নির্মাণ 
করিতে আটচল্লিশ হাজার টাকা! ব্যয় হইয়াছে । ইহার সহিত 
সংলগ্ন একটি গ্রস্থাগার ও একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের 
পরিকল্পনা, অনুযায়ী ইতিমধ্যেই দশ হাজার টাকা ব্যয় করা 
হইয়াছে । এই পরিকল্পন! সম্পৃণ করিবার জন্য আরও পঞ্চাশ 
হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে । হুল-সংলগ্ন জমিতে একটি 
ব্যায়ামাগার ও একটি পার্ক নিশ্মিত হুইবে। স্থানীয় জন- 
সাধারণের সুবিধার্থে পানীয় জল সরবরাহের: জন্য দুইটি 
চিত খনন করা হইবে ৷” 

স্বৃতিরক্ষার এই ব্যবস্থায় আমরা আনন্দিত |: টি আরাম- 

বাগ শহর ও রামমোহন রায়ের জন্মভূমি যেরূপ দুরধিগম্য হইয়া 
রহিয়াছে, তার জন্য ত্রাক্ষসমাজ রাধানগরে যে স্বৃতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ও আরামবাগে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন; 
তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইবে। হুগলী জেলাবোর্ড 
এই বিষয়ে-তৎপর হইবেন আমরা প্রত্যাশী করিতে পারি । 

শ্রীঅতুল্য ঘোষ রামমোহন যে আদর্শের “উপাসক” ছিলেন 
তাহার প্রচারের কথা বলিয়াছেন $ রাধানগর ও আরামবাগ 


যাতায়াতের সুগম করিয়া দিলে রামমোহন রায়ের জন্মভূমি 
আন্তর্জাতিক তীর্ঘে পরিণত হুইবে । 


মুশিদাব!দ জেলার সংবাদপত্র 

মুর্শিদাবাদ জেলায় “যুশিদাবাদ সমাচার” নামীয় একখানি 
“নির্দলীয়” সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় ( ৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭ 

সাল) এ জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের একটি ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আছে £ 

“১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে কাঁসিমবান্ধারের স্বর্গতঃ রাজা 
কৃফনাঁথ রায় বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বগীয়ি গুরুদয়াল 
চৌধুরীর সম্পাদনায় মুখিদাবাদ সম্বাদপত্রী নামে যে সংবাদ 
পত্র প্রকাশিত হুয়, মফ:স্বল বাংলার তাহাই প্রথম সংবাদপত্র। 
বহরমপুরের বান্জেটিয়ায় বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যিনি 
দেখিয়াছিলেন, বিগ্ঠোৎস্াহী সেই রাজা কৃষ্ণনাথের নীম 
যুশিদাবাদের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের সহিত জড়িত। 
তাঁহার পর এই শতাধিক বৎসরে বু সংবাদপত্র যে মুশিদা- 
বাদে ভ্রনিয়াছে ও মরিয়াছে, তাহা নয়। এ যাবৎ যতগুলি 
সংবাদপত্র জেলা হইতে প্রকাশিত হুইরাছে, তাহা! হাতে 
গণিয়া বলা যাইতে পারে । জমিদার-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেল! 
যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিল; তাহার + 
কারণ উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাব "নয়, তাহার কারণ *. 
ধনিকদের নিশ্চেষ্টতা এবং জেলাবাসীর চেষ্ঠার অভাব । 

সংবাদপত্র হিসাবে যে কয়খানি পত্রিকা এ যাবৎ মুশিদা- 
বাদ জেলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বেশীর 
ভাগ সাপ্তাহিক । কয়েকখানি পাক্ষিক পত্রিকাঁও প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমরা এখানে সাহিত্য পত্রিকার উল্লেখ করিব 
না। মুশিদাবাদ সন্বাদপত্রীর পর “ভারতরঞ্রন”, “মুশিদাবাদ 
পত্রিকা” ও “সম্বাদ রসরাজ” মুশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয় 
এবং অল্গদিন চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর “মুশিদা- 
বাদ প্রতিনিধি” ও *মুশিদাবাদ হিতৈষী” (১৩০০) প্রকাশিত 
হুইতে থাকে । তন্মধ্যে হিতৈষী পত্রিকাখানি যেভাবেই 
হউক আজও টিকিয়া আছে। ইহা ব্যতীত নসীপুর হইতে, 
“উন্নতি সোপান” ও বহরমপুর হইতে “প্রতিকার” প্রকাশিত 
হইত। বর্তমানে তাহাদের কোনোটিই টিকিয়া নাই। কান্দী 
হইতে “কান্দী বান্ধব” (১৩৩০) এবং রছুনাঁথগঞ্জ হইতে “জঙ্গী- 
পুর সংবাদ” (১৩২১) অদ্যাবধি যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে। 
পাক্ষিক সংবাদপত্রের মধ্যে “কান্দী পত্রিকা”, “বিদ্ুষক” ও 
“শীখ্বতী” কিছুকাল চলিয়া পরে প্রকাশ বন্ধ করে। ইংরেজ 
শাসনকালে মুশিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত এই সংবাদ- 
পত্রগুলির মধ্যে মাত্র তিনখাঁনি আজও চলিতেছে । কিন্ত 
তাহাদের কোনটিরই প্রচার সংখ্যা অধিক নয়। 

বর্তমানকালে রিতা জেলা. হইতে সংবাদপত্র হিসাবে 





শ্রাবণ 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_ভারতরাষ্ট্রে নাবিক বৃত্তি 


৩০৬ 





পাক্ষিক ‘গণরাজ্’ (১৩৫৫), পদাতিক” (১৩৫৫ ) ও “আগামী 
কাল” ,( ১৩৫৬) নামে তিনখানি নুতন পত্রিক। প্রকাশিত 
হইতেছে ।” ~ se 
পশ্চিমবঙ্গের খাঁদিবোর্ড 

পশ্চিমবঙ্গের খাদিবোর্ডের ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত একটি কার্ধ্য-বিবরণী- দেখিলাম.। নিয়ে তাহার কিয়দংশ 


উদ্ধৃত করিলাম £ 


& 


- ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশে 
খাদি শিল্প প্রসারকল্পে একটি পরিকল্পনা খহণ করেন। গ্রাম- 
বাসিগণকে চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী করা এই 
পরিকল্পনার উদ্দেন্ত ছিল। 

গত ছুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বটি জেলায় ১৪টি 
গ্রাম্য খাদিকেন্ত্র স্থাপন কর! হয় ! নিখিল-ভারত চরকাসজ্ঘের 
নিয়ম অঙ্থ্যায়ী এই সকল কেন্দ্রে সর্ধমোট ২০৫ -জন. 
শিক্ষার্থীকে খাদিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল । শিক্ষা সমাপনান্তে 
খাদি কম্িগণ গ্রামে বপেন। , এই সকল কর্মীদের মধ্যে ১৬৫ 
জন কর্মী গ্রামবাসীদের চরকা প্রচলনের দ্বার! বস্ত্র বিষয়ে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য এ সকল কেন্দ্রে থাকিয়া কাজ . করিতে 
থাকেন। খাদ্ধিবোর্ডের কর্ম্মকেন্দ্র মোট ৪৬২টি. গ্রাম তথা - ৪৫ 


দিয়াছে এবং এ সকল পরিবার ৭৬৩৫টি চরকা এবং স্কুলের 
ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ৫০৫৮টি তক্লীর প্রবর্তন করিয়াছে। 
স্বেচ্ছা কাটুনীরা মোট ৩২৪ মণ স্থতা উৎপাদন করিয়াছে। 
কাপড়ের হিসাবে ইহা! ১ লক্ষ বর্গগজ কাপড় হুয়। .এই ৩২৪ 
মণ স্তার মধ্যে মাত্র ২২১ মণ স্থতা বোনা হইয়াছে। অর্থাৎ 


উহাতে ৬৪,৭৭৪ বর্গগজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে । উপরোক্ত. 


হিসাব হইতে ইহা ধরিয়! লওয়া যায় যে, ৪৫ হাজার পরি- 
বারের মধ্যে ১০ হাজার পরিবার স্থতাকাটা গ্রহণ করিয়াছে 
ও গত ছুই বৎসরে মাথাপিছু ১০ বর্গগজ কাপড় প্রস্তুত 
করিয়াছে । এই কাপড় তাহার! নিজেরা ব্যবহার করিয়াছে। 

খাদির কাজ ব্যতীত কর্মীরা গ্রামের উন্নভিমূলক অন্তান্ত 


বর্ম করিয়াছেন, যেমন পুকুর পরিক্ষার, জঙ্গলকাট!, রাস্তা 


তৈয়ারী ও মেরামত, পারখানা! প্রস্তুত, -পচাইসার তৈয়ারী, 


বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। চরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে. 


গ্রামবাসীদের মধ্যে স্থতাকাটীর মনোভাব জাগ্রত করিবার 
জন্য ১০০ কাটাই মওল গঠন করা হইয়াছে । 

ওঁ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ মণ তুল! বীজ 
বিতরণ করা হইয়াছে .. 2 l 


ভারতে সংঘর্ষের আশঙ্কা 
্রীধীরেন্্রনাথ মজুমদার ভারতীয় চরকা1-সঙ্ঘের সভাপতি ; 
[যৌবন গান্ধীজী প্রদর্শিত গঠনমূলক কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ 


হাজার পরিবার লইয়া । গত ছুই বৎসরের মধ্যে কর্মিগণ 
)৯০১১ জন গ্রামবাসীকে তুলা ধুনাই ও স্থতা কাটা শিক্ষা 


করিয়া বর্তমানে ভিনি এই পদে মনোনীত .হুইয়াছেন। ' 
রাজস্থান গঠন কন্মী-সন্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি যে 
বক্তৃতা প্রেরণ করেন, তাহাতে দেখা. যায় ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে 
দুইটি বিরোধী ভাবশক্তি যে সংগ্রামের জন্য গ্রস্তুত হইতেছে তৎ 
সম্বন্ধে একটা আশঙ্কার প্রকাশ। একজন গঠনকর্দী শ্রেষ্ঠের চক্ষে 
ভারতের এই অন্তধিপ্নবের চিত্র কি. ভাবে. ফুটিয়া! উঠিয়াছে, 
তাহার বক্তৃতায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। আমরা 
বক্তৃতার একাংশ, তুলিয়া দিলাম_। নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মত 
বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন ৫ .. 
যদি আমর! গান্ধী প্রদর্শিত পথে আধিন্ ও সামাজিক 
সমস্তার সমাধান ন]' করতে পারি তা হলে আর্থিক স্মন্তারূপী 


দরজা সোনার বাহনে চড়ে আমেরিকার প্রভাব আমাদের 


দেশে পৌছে দেবে আর সামাজিক সমস্তার দরজা! দিয়ে শ্রেণী 
ও বর্ণবৈষম্য দুর করার অজুহাতে রাশিয়ার প্রভাব ভারতের 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে । 

- আবার ভারতের রদভুমিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার 
প্রভাবের ভীষণ সম্ঘর্য সুরু হবে এবং ভারতের লোকেরা 
তখন অৰ্দ্ধেক এদিকে ও অর্ধেক ওদিকে হয়ে & তাঁওবের 
মধ্যে যোগদান ক্রবে। এই রকম স্বর্ধের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে 
দেশের জনগণ দেড়শ’ বছর আগে যেরকম ইংরেজ এবং 
ফ্রান্সের শক্তির মধ্যে যাঁদের ধ্বনি অধিক শুনতে ভাল 
লেগেছিল এবং যাদের অধিক শক্তি দেখেছিল তাদের 
“ঈশ্বরীয় বিধান” বলে বরণ করে নিয়েছিল সেই রকম 
আজকের দিনে বড় বড় নেতা কুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে 
যার ধ্বনি বেশী আকর্ধক হবে এবং যার শক্তি বেশী মনে করবেন 
তাকেই বুকে তুলে বলবেন “ইহা এীতিহাসিক প্রয়োজন ৷” 


ভাঁরতরাষ্ট্রে নাবিক রতি 


“আনন্দবাজার পত্রিকা”র ২৩শে আষাঢ় কলিকাতা 
সংস্করণে নিয্ললিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
পত্রে উল্লিখিত অভিযোগ পোটট্রাষ্ট কমিশনের সভাপতি 
মহাশয়ের বিবৃতির প্রতিবাদ বলিয়া মনে করিবার কারণ 
আছে। সেইজন্য ইহা! উদ্ধত করিলাম £ | 

“মহাশয়, _হেষ্টিংস্থিত মেরিণ হাউস হইতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের তত্বাবধানে যে সব জাহাজী শ্রমিক লওয়া হয় 
তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯জ্রন পাকিস্থানী মুসলমান । নেহরু 
লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর এই সব বিদেশী দলে 
দলে আসিতেছে। ইহারা যে বিধ্বস্ত মনোভাব লইয়া . আসে 
তাহা! নয়। .সুতরাং ইহাদের মত বিদেশীদের উপর জাহাজী 
শ্রমিকের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া কি ভবিষ্যতের অমঙ্গল- 
সুচক নয়? এমন দেখিয়াছি যে, পুর্বববঙ্গীয় হিন্দু যুবকদের 
মধ্যে যাহারা 8৫ বৎসর নৌ-বিভাগে- কাজ" করিয়াছে, : 


৬০৪ 





চি লিপি পি লা লোলা লিলা লোলা. 


' তাহাদেরও লওয়া হয় না? কেন, এখানে তো আর ট্রেনিং- 
এর প্রশ্ন উঠে না, তবে কেন লওয়া হয় না? ইহা ছাড়াও 
দেখা গিয়াছে যে, বর্ধমান, মেদিনীপুরের যে সব মুসলমান আট 
হইতে ত্রিশ বংসর যাবৎ জাহাজে কান্ড করিয়াছে, তাহারাঁও 
সুযোগ পায় না । একজন বর্দ্ধমানের মুসলমানকে দেখিয়াছি, 
সে ১৯২০ সাল হইতে লক্করের কাজ করিতেছে, অথচ আজ 
তিন বৎসর যাবৎ মেরিণ 'ছাঁউসে চাকুরীর অন্ত: ঘোরাঘুরি 
করিয়াও সে চাকুরী পাইতেছে না (নলী নং ০৭০৩৩৩, মণি- 
কুদ্দীন)। অথচ. চোখের সামনে প্রতিদিন পাকিস্থানীয় 
বিদেশী শ্রমিকর্দের লওয়া হুইতেছে। ইহার সুস্পষ্ট কারণ 
জানিবার ভ্রন্ত কেন্দ্রীয় সরকার, শিপিং মাষ্টার, পোর্ট কমি- 
শনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এইরূপ পক্ষপাতমূলক 
আচরণের ভিতর কি রহস্ত নিহিত রহিয়াছে, তাহা! জানিবাঁর 
দাবি জনসাধারণের আছে। 

তাহাদের পরিচয়পত্র (নলী ) (“ব্রিটিশ প্রজা” ) বলিয়া 
আজও নতুন নলীতে লেখা থাকে) দেশ স্বাধীন হইবার তিন 
বৎসর পরও আমরা কি ভাবে ব্রিটিশ প্রজা রহিয়া গেলাম 
তাহার পরিক্ষার উত্তরের জন্ত পোর্ট কমিশনারদের ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

ৃ ইতি-_জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 1” 

, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি ছোট শহর, 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে যে স্থানে ১৬টি ছোট শহর নির্মাণের 
পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার নাম এবং বর্তমান বংসরের গৃহ 
নিশ্মাণের বা নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 
র ন’ 


*(১) নৈহাটি 

(২) কুটি 

(৩) স্লিপুর-স্থধ্বিপুর 
(8) জয়তারা 
. (৫) হাচি 
8] বেরিজ-রুইপুকুর | ৯০ 
(৭) বেখুয়াভহরি 

(৮) বনর্গাও 
(১) চম্পাবাড়ী 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪). 
(১৫) 
(১) 





গৃহের সংখ্যা 
৯১১২০ 
২০০ 


দেবগ্রীম 
১১২০০ 
সুষাভাঙ্গা ৩৮ 
৩, ৬০০ 
বল্লিনি 

হাবডা-বৈগাছি 


১০০ 
.. ১৪,০০০ 


মোট 
কোন্‌ শ্রেণী বা পর্য্যায়ের লোকের ব্যবহারের জ্রন্ত রঃ 
সর-শহর ও গৃহাদি নিন্মীধ করা হইতেছে, এই হিসাবের সঙ্গে. 


২৩,৫৮৬ 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 


যদ্ধি তাহার একটা বিবরণ থাঁকিত তবে এই পরিকল্পনার মূল্য 
বাধ্য করা সহজ হইত। গৃহের যেমন প্রয়োজন বৃতিরও 
তেমনি প্রয়োজন ; বিত্তহারা লোকের গৃহ টিকিয়া থাকে না । 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিয়ামকেরা তাহাদের পরিকল্পিত গৃহের 


_ অধিকারীবর্গের জন্ত অধিকসংখ্যক বৃত্তির কি ব্যবস্থা করিতে- - 


ছেন তাহা! আমাদের জ্বানাইলে এই নুতন শহর নির্মাণের 
পরিকল্পনার সুষ্ঠ আলোচনা হইতে পারে'। পশ্চিমবঙ্গের * 
প্রচার-বিভাগ এই বিষয়ে একটু তৎপর হুইলে সুখী হইব | 
হিন্দু সমাজে সঙ্কীর্ণতা | 

গত আষাঢ় মাসের “দামোদর” ( বর্ধমান ) পত্রিকায় নিয়” 
লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ধমান সদর থানার 
বুল ইউনিয়নের মূল্যে গ্রামের শ্রীপঞ্ানন গুহের উপর উক্ত 
গ্রামের কয়েকটি গৌড়া উপরক্ষত্রিক্স নানাবিধ সামাজিক 
অত্যাচার করিতেছে । কৈবর্ভের শবদাহ করিবার জন্য 
পঞ্চানন ও আরও কয়েকজনকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য কর! 
হয়। পঞ্চানন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাহার দেব- 
সেবা বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাহার খামার বাড়ীর রাস্তা বন্ধ 
করা হইয়াছে। গত ৫ই চজোন্ঠ ও গ্রামের অবিনাশ সামন্তের 
পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পধণননের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া তাহাকে 

‘একঘরে’ কর! হইয়াছে। 

' এই সঙ্ধীণতার অত্যাচারে ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিপন্ন 
হইয়াছে; হিন্দু-সমাজ শতধা বিভক্ত হইয়া দেশের স্বাধীনতা 
হাঁরাইয়াছে-_এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় আজও আমাদের চৈতন্য 
হয় নাই দেখিতেছি। দেশের কবি, দেশের চিত্তা-নায়কগণ- 
আমাদের সমাজকে সাবধান করিয়াছেন। গান্ধীজী অসপৃষ্যতা 
দূর করিবার জন্য তাহার প্রাণপণ করিয়াছিলেন। রবীন্ত্র- 
নাথ আমাদের ভেদ-বিভেদের কথ! বলিয়া এই সঙ্ধীর্ণতার 
রাজনীতিক ও অমাঁজনীতিক কুফল সম্বন্ধে আমাদের জাখত 
করিবার চেষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেন্দ শাসনের পেষণে 


- হাড়ে হাড়ে আমাদের তাহা বুঝা উচিত ছিল। এই কথাই 
১ রবীন্দ্রনাথ বার বার আমাদের বলিয়াছিলেন বিশ-বিধানের 


অলজ্্য সত্যরূপে £ 
“মাঙ্ষের সন্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিম,» 
তাদের আমর! হারালুম ৷ আমাদের দুর্বলতা ঘটল. সেইখানেই,. 
সেইখানেই শনির রন্ধ ! এই রক্ত দ্বিয়েই ভারতবর্ধের পরাভব “ 
তাকে বারে বারে শত করে দিয়েছে ।...যেখানেই এক দলের " 
অসম্মানের উপর আর এক দলের অন্মানকে প্রতিষ্ঠিত: কর” 
হর সেইখানেই .ভাঁরসামপ্রস্ত নষ্ট. হয়ে বিপদ ঘটে। এর 
থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগৃত ধর্ম ।” 
“যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে 
বাঁধিবে যে, নীচে, 
পশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমারে ' 
পশ্চাতে টানিছ.)” - 


[0 


সুদ্রারাক্ষম ও মগধের রাষট্রবিপ্রব 
ডক্টর ্ীধাংশুকুমার, সেনগুপ্ত এম-এ, পিএইচডি 


রি 

৮ ননদবং ংশ ধ্বংসের অস্তে মগধের রাজসিংহাসনে মৌধ্যবংশের 
প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । বিষ্ণু, 
ভাগবত, বায়ু, ব্ৰহ্মাণ্ড ও মৎস্তপুরাণে ঘটনাটির উল্লেখ 
রহিয়াছে । ঘটনাটি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সন- 
তারিখ নির্ণয়ের পক্ষেও খুব কাজে লাগিয়াছে। মৌর্য 
চন্দ্ৰগুপ্ত ও গ্রীক আলেক্জান্দার সম্সাময়িক। চন্দ্রগুণ্ের 
কথা গ্রীকদের বিবরণীতে বণিত আছে। স্ৃতরাং এই 
প্রথম মৌর্ধ্যরাজার পিংহাননগ্রাপ্থির সময় একরপ 
নির্ধারিত। এই নির্ধারিত সময় হইতে গণনা করিয়া 
চন্্রগুপ্তের পূর্বববত্তী ও : পরবর্তীকালের ইতিহাসকে 
অনেকটা, সন-তারিখের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া 
ফেলা সম্ভব হইয়াছে। . চন্দরগুপ্তের সময় নির্ণয় করার 

১ পুর্বে ইহা কষ্টসাধ্য ছিল। 

& চন্ত্রগুপ্রের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যতকিছু এতিহাসিক উপাদান 

? সংগ্রহ করা গিয়াছে তার একটি বিশিষ্ট অংশ “মুদ্রারাক্ষ" 
নামক সংস্কৃত নাটকথানি হইতে প্ৰাপ্ত । মৌধ্য রাজসভায় 
দূতরূপে আসিয়া গ্রীক মেগাস্থিনিস নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা এখন অপ্রাপ্য । পরবর্ভী- গ্রীক 

ও রোমান লেখকদের গ্রন্থে মেগাস্থিনিস হইতে উদ্ধৃত যে 
সমস্ত উক্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই সঙ্কলনকে 
বর্তমানে মেগ্যুস্থিনিসের “গারত-বিবর্ণ” এই - আখ্যা 
দেওয়া হইতেছে । এই বিবরণ মৌধ্য-রাজ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
প্রামাণিক গ্রন্থ । বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যে 
আর একটি অমূল্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিত সামশাস্ত্রী 
কর্তৃক কৌটিল্য-অথশাস্ত্রের. আবিফারে। ভিন্তেরনীত্স 

প্রভৃতি ইউরোপীয়. পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ মত থাকাসত্বেও 
অধিকাংশ ভারতীয় এতিহাপিকই গ্রন্থথানিকে চন্দ্রগুপ্তের 
মন্ত্রী চাঁণক্যের নিজের রচনা! বলিয়া মনে করেন। 
মৌধ্যরাজ্যের পরিচালনা ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে এই অর্থ- 
শাস্ত্রের গ্রামাণিকতা সর্বোপার। 

- কিন্তু মগধের, রাষ্ট্রবিপ্ররে ' ঘটনার শোত কিভাবে 
বহিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ হইতেই আমর! ততটা 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি না যতটা পারি “মুদ্রারাক্ষন" 
নাটকখানি হইতে । -লিংহলী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম- 
গ্রন্থের ইতিহাস মহাঁবংশের টীকাতেও আমরা চন্দ্রগুপ্ত 


সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত কাহিনীর. আভান পাই । এই 
|) 


টাকার কিয়দংশ মোক্ষমুলার তাহার প্রাচীন সংস্কৃত 


সাহিত্যের ইতিহাস” নামক ইংরেছী পুস্তকে অনুবাদ করিয়া 


দিয়াছেন। এই কিব্বদস্তীগুলিও 'মুদ্রারাক্ষসে’ বণিত 
বিষয়টিকে" বুঝিতে সাহায্য করে। এতদ্যতীত প্রাচীন 
বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম্ম গ্ৰন্থাদিতে মৌধ্যিগের সম্বদ্ষে কিছু 
কিছু উক্তি প্রকীর্ণ রহিয়াছে] এ সমস্তই এঁতিহাসিক 
প্রমাণ-রূপে ব্যবহার করা সম্ভব। আর চন্ত্রগ্তধের 
পৌভ্র অশোকের অন্ুশীসনগুলির ত কথাই নাই। 


. গান্ধারের ' সাহাবাজগড়ী হইতে পূর্ব জলধির প্রান্তে 


উড়িষ্যার ধৌলিশহর পর্য্যন্ত গিরিগাত্রে ও স্তম্ভে স্তস্তে এই 
অনুশাসনগুলি উৎকীৰ্ণ রহিয়াছে। 

এই অনুশাসনগুলিরও আবিষ্কার হইয়াছে খুব বেশী 
দিন আগে নহে। মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থখানি কিন্তু বহুদিন ধরিয়! 
ভারতের পণ্ডিতসমাজে দূত হইয়া আগিতেছে। ইহার 
পঠনপাঠন সর্বত্র প্রচলিত। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মুদ্রা- 
রাক্ষসের সন-তারিখ ও ইহার এতিহামিক বর্ণনা লইয়া 
আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের কাহারও লেখ! পরবর্তী 
কালের তথ্যাবিফ্ধারে ভ্রান্ত. বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, 
কাহারও লেখ! সন্ধান করিয়া বাহির করা বর্তমানে দুঃসাধ্য; 
এবং অনেকেই মুদ্রারাক্ষনকে শুধু মৌধ্য রাজত্বকীল সম্বন্ধে 
অন্যতর প্রমাণ-রূপে ব্যবহার করিবার জন্য যতটুকু আলো- 
চনার আবশ্যক তাহার বেশী আলোচনা করিতে প্রয়াসী হন 
নাই । এই সমস্ত কারণেই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! ুস্তকখানির 
আরও বিস্তৃত আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। 

মুদ্রারাক্ষন হইতে এঁতিহামিক তথ্য সংগ্রহ করিবার 
সময়ে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ 
গ্রন্থকারের নিজ-সময়, অর্থাৎ তিনি বণিত ঘটনাবলীর কাল 
হইতে কত দূর ব্যবধানে; দ্বিতীয়তঃ নাট্যের বর্ণনায় 
তাহার হাতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপান্তরিত হইবার 
সম্ভাবনা! কতখানি । বিষয় দুইটি সম্যক্‌- বিবেচনা করার 
পরও মুদ্রারাক্ষদ হইতে অনেক এভিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করা সম্ভব বলিয়া মনে করিবার বথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 

৫ ২ 

গ্রন্থকার কে ও তাহার সময় কখন? বইখানি যে 
বিশাখ দত্তের রচনা তাহার প্রমাণ এন্থের প্রথমে ও শেষে 
দেওয়া রহিয়াছে! শেষের উল্লেখ কিন্তু মামুলীমাত্র-- 
ইতি বিশাখদত্তবিরচিতং মুদ্রারাক্ষসনাটকং সমাপ্তম্‌। 
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গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ন!- থাকাস্ত্বেও পরবর্তীকালে 
কোন লিপিকার এরূপ লিখিয়া রাখিতে পারে। কিন্ত 
নাট্যের প্রারম্ভে যখন স্থত্রধার নান্দীপাঠ. অন্তে ভণিতা 


করিতেছে যে, বিশাখ্দত্তকৃত নৃতন নাটক মুদ্রারাক্ষস. 


অভিনয় করিতে সে পরিষৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে তখন 
আর এই নাটকের. প্রণেতা কে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না, বিশেষতঃ যখন তাহার নামধাম এবং পিতৃপুরুষের 
পরিচয়ও এই ভণিতার্‌ মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। 

বিশাখ দত্তের সময় লইয়া কিন্তু বাঁদানুবাদ চলিয়াছে 
বিস্তর। কীথ, সাহেব (৪৮ 4. B. Kiet) তাহার 
- সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ' ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, বই- 
খানিকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফেলা হয় বটে তবে ইহা খ্রীষ্টীয় নবম 
শতাব্দীর লেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। শুধু ভাষাগত বিচারেও 
কথাট! অগ্রাহ্‌। উইল্সন্‌ বা কানিংহাম বইখানিকে একাদশ 
শতাব্দীতে ফেলিলেও তাহাদের এরূপ উক্তি অমার্জ্জনীয়, 
নয়, কারণ তীহাদের সময়ে- সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 
কেবল আলোচিত হইতে সরু করিয়াছে। কিন্তু কীথ ও 
তাহার গুরু ম্যাক্‌ডোনেলের উক্তি নিতান্তই দায়িত্হীন ও 
অতিশয় খেলো । বিশাখ দত্তকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের 
গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়ের লোক বলিয়। মনে করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে। স্বত্রধার তাঁহার পরিচয়ে বলেন যে, এই 
বিশাথ দত্ত দামন্ত বটেশ্বর দত্তের পুত্র ও মহারাজপদ্ভাক্‌ 
পৃথুর পুত্র । উপাধি দুইটির প্রয়োগ গুপ্তযুগের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। বিশাখ দত্তের নিজের নামও সেই সময়ের 
পরিচায়ক যখন দেবসেনাপতি কান্তিকেয় ভারতবর্ষে বিশাখ 
নামে বিশেষ পৃজা পাইতেন। চন্দরগুপ্তের সহোখায়ীদিগের 
মাম করিতে গিয়াও বিশাখ দত্ত কতকগুলি নাম ও 
পদবীর উল্লেখ করিতেছেন--গজাব্যক্ষ ভদ্রভট, অশ্বাধ্যক্ষ 
পুরুষদত্ত, মহাপ্রতীহার চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় ডিঙ্গবাত, 
চন্ত্রগুপ্তের স্বনদ্্বন্ধী মহারাজ বলদেব গুপ্ত, কুমার- 
সেবক রাজসেন, সেনাপতি সিংহবলের কনি? ভাত! 
ভাগুরায়ণ, মালব রাজপুত্র লোহিতাক্ষ ও ক্ষত্রগণমুখ্য 
বিজ্য়ব্্মা। যাহারা গ্রপ্তযুগের অন্থশাসনগুলির সহিত 
পরিচিত (471 দ্রষ্টব্য ) তাহাদের নিকট এই নাম্‌ 


এবং পদগুলি খুবই পরিচিত বলিয়া মনে হইবে। বিশাখ. 
দত্ত যিনিই হউন তিনি মানুষের নাম ও পদবীর উল্লেখ 


করিতে গিয়৷ গুপ্তকালের প্রভাব অতিক্রম নারি পারেন 
নাই । 

বিশাখ দত্তের সময়ে ভারতবর্ষে ধর্শ্ না কোন বিরোধ 
ছিল না। হর এবং হরি পাশাপাশি পূজা পাইতেন। 
তৃতীয় অঙ্কে বৈভালিকের শ্লোকে আমর! দেখি শরৎ 


কালের বর্ণনায় হরি ও হরের সমান পুজা । গ্রন্থের নান্দীতে 
শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেনস্থচক দুইটি শ্লোক রহিয়াছে 
এবং শেষের দিকে দেখি সিদ্ধার্থক গাহিতেছে বিষ্ণুর জয়গান 
"জয়তি জলদনীলঃ কেশবঃকেশিঘাতী” বলিয়া । বিষ্ণু 
বরাহ অবতারে সম্যক পুজা পাইতেন, নাটকের শেষ 
শ্লোকে আমরা তার নিদর্শন পাই । মধ্যভারতের এরীণ এ 
প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদিতেও আমরা বরাহমুত্তির বিগ্রহ 
দেখিতে পাই। মন্দির ও মৃদ্িগুলি গুপ্তযুগের | 

এই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরের 
প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। বুদ্ধদেব ও প্রাক্তন 
বুদ্ধের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মনোভাব ছিল: অতিশয় শ্রদ্ধী- 
পূর্ণ। চন্দনদাসের মহান্‌ আত্মত্যাগের প্রশংসা করিতে 
গিয়া কবি বলিতেছেন, বুদ্ধানামপি চেষ্টিতং স্থচরিতৈঃ 
ক্লিষ্টং বিশুদ্ধাত্বনা। এই বিশুদ্ধাত্বা চরিত্রমাহাত্ম্যে বুদ্ধ- 
-দ্বিগের কীন্তিকেও অতিক্রম করিয়াছেন । জৈনধর্মের প্রতিও 
লোকের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ভদন্ত, অর্হঁত, শ্রাবক 
প্রভৃতি বিশিষ্ট জৈন কথাগুলি লোকে যে-কোন সময়েই: 
ব্যবহার করিত। দিন-ক্ষণ দেখিতে জৈন সন্গ্যাসীর খোজ 


-পড়িত। .বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রতি এই শ্রদ্ধা সপ্তম শতাব্দী + 


হইতেই বিদ্বেষে ও দ্বণায় পরিবত্তিত হইয়া আপিতেছিল।. ২ 
হর্ষবর্ধনের রাঁজ্যকালে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণের, 
দল যে বৌদ্ধ-মন্দির পোড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, 
ইউয়াঙচ্যাঙ-এর (71892681808) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহার 


. বর্ণনা আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে ভবভূতি তাহার 


মালতীমাধব নাটকে বৌদ্ধমঠার্দির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা, 
মঠবাসীদের চরিত্রগত অসংযমে 'পূর্ণ। অষ্টযু শতাব্দীর পর. 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের প্রভাবে ভারতবর্ষে বৌ প্রায় 
লুপ্ত হইতে বলিয়াছিল। 

আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । চাণক্যের প্রতি 
বিশাখ দত্তের মনোভাব অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ। চাণক্য তীক্ষ-- 
বুদ্ধি এবং প্রাণের উদারতায় মহান্‌। শক্রুপক্ষীয় অমাত্য ১১২ 
বাক্ষসের প্রতি তাহার সম্মানপ্রদর্শন অতীব হৃদয়স্প্শী। 
রাক্ষপও তাহাকে বলিয়াছেন, “আকরঃ . সর্ধশাস্ত্রাণাং 
বত্বানামিব সাগর:”। বাণভট্রের সময়ে কিন্ত লোকে: 
চাণক্যকে জু ধৰ্ম্মহীন কুটনীতি-বিশারদ বলিয়া গালাগালি: 
দিতে ক্রটি করে নাই ("হর্যচরিত*” দ্রষ্টব্য )। স্থতরাং 
বিশাখ দত্তকে বাণভট্রের বেশ কিছু পূর্ববর্তী বলিয়াই গ্রহণ .. 
করা সঙ্গত। 

মূদ্রারাক্ষম নাটকের শেষে ভরতবাক্যের শ্লোকটি গ্রন্থের 
রচনাকাল বেশ স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দেয়। গ্লোকটিতে 
আছে-' 


শ্রাবণ - 


মুদ্রীরাক্ষদ ও মগধের রাষ্ট্রবিপ্পব 


৩০৭ 
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বারাহীমাত্মযোনে স্তনুমবনবিধা বাস্থিতন্তানুরূপীং 

যন্য প্রাগ দস্তকো টিং প্রলয়পরিগ্ণতা শিত্রিয়ে ভৃতধাত্রী। 

শনেচছৈ রু্বিজযান! তুজযুগমধুন! সংশ্রিতা রাজমূর্তেট 

স শ্রীমদ্বনুতূত্য শ্চিরমবতু মহীং পার্থিব শন্্গুপ্তঃ | 
শ্রেচ্ছগণকর্তৃক বিগ হইয়া ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যে রাজ- 


মৃত্তির বাহুযুগ সম্প্রতি আশ্রয় করিয়াছেন বন্ধুগণের পালক 


৮ সেই পৃথিবীশ্বর চন্দগুপ্ত চিরকাল এই মহীতল ‘শাসন করুন 


Pad 


ৰণে 


A 


_শ্লোকের শেষ অর্ধের ইহাই অর্থ । এই পাথিবশ্চন্রগুধঃ 

প্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ছাড়া আর কেহই নহেন। 
তিনিই গ্রেচ্ছ হুণদিগের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। হ্রেচ্ছ কথাটি »ংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন 
এবং মুসলমান ধর্মের উদ্তবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল। পাধিবশ্্তরপ্ুপ্তঃ * স্থলে পাথিবোহবস্তিবর্মা বা 
পাথিবোরস্তিবর্ষ। বলিয়া যে পাঠাস্তর কোন কোন হনস্ত- 
লিপিতে দেখা যায় তা নিতান্তই অগ্রাহথ। কারণ 
ভর্তবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ব্রাহ্মণ রাক্ষন, তাহার 
বেশ পরিবর্তন ন! করিয়াই। এই আশীর্বাদে এমন 
কোন বাজার নাম উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নয় যে নামের 


. সদৃশ নাম নাট্যের কোন বিশিষ্ট চরিত্রের নহে। সম্রাট 


দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল ৩৮০ হইতে ৪১৫ 
?' খ্ৰীষ্ট'ব্দ পর্যন্ত । ইহারই রাজত্বকালে মুদ্রারাক্ষ প্রণীত 
হয়। মৌৰ্য চন্ুপ্ডের সহিত নামের সাদৃপ্ত থাকাতে ভরত- 
বাক্যে ইহার প্রশস্তি সম্ভব হইয়াছে । 

মুদ্রারাক্ষসে জ্যোতিঃশান্ত্কে বলা হইয়াছে চতুঃ-ষষ্ট্যঙ্গ । 
২৪ অঙ্গ ও ৪০ উপান্ধে রচিত টিন বিভাগ- 
বর্ণনা রহিয়াছে প্রাচীন গর্গ সংহিতায়। পঞ্চম শতাব্দীতে 
পাটলীপুত্র নিবাসী আৰ্য্যভট্ট ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী 
নিবাসী বরাহ-মিহির যে সংহিতাদ্বয় প্রণয়ন করেন তাহার 
অন্গযোজনা অন্তপ্রকাঁর। মৃদ্রারাক্ষণ ইহাদের পূর্বে রচিত 
হইয়া থাকিবে । নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখিতে 
পাই থে, জুরগ্রহ কেতু চন্দ্রকে সম্পূর্ণমগ্ডল পাইয়াও গ্রাস 
করিতে পারিতেছে না যেহেতু বুধ যোগ রহিয়াছে । বুধ 
যোগহেতু গ্রহণের ব্যতীপাত কতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে 
জ্ঞাত ছিল তাহা হয় ত বিশাখ দত্তের সময়ের কিছু পরিচয় 
দিবে। তর্কশান্্র হইতে নিয়োদ্ধত যে উপমা নাটকের 
পঞ্চমান্কে দেখিতে পাওয়া যায় 

সাধ্যে নিশ্চিতমন্বয়েন ঘটিতং বিভ্রৎ স্বপক্ষে স্থিতিং 

ব্যাবৃতং চ বিপক্ষতো ভবতি ষৎ তৎ সাধনং সিদ্ধয়ে । 

যৎসাধাং স্বয়মেব তুলামুভয়য়োঃ পক্ষে বিরুদ্ধং চ যৎ 

তন্তাঙ্গীকরণেন বান ইব স্তাৎ শ্বামিনো নিগ্রহঃ ॥ (দশম শ্লোক ) 

তাহারও নির্ভরস্থল কোন্‌ বিশেষ গ্রন্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা 
তাহা বলিয়া দিলে মুদ্রারাক্ষসের স্যস্ননির্দেশের কাধ্য 
আরও সহজ হইতে পারে। 


নিজে ব্যবসায় . হইতে, 


নাট্যকার যে সমস্ত উপম! সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা কিন্ত 
কোন আধুনিক অলস্কার-গ্রস্থের শ্লোককে মনে করাইয়া 
দেয় না। যষ্ঠ অন্ধের প্রারম্ভে রহিয়াছে, “তৎ কিং নিমিত্তং 
কুকবিকৃতনাটকস্য ইব অগ্যন্‌ মুখে, অন্তন্‌ নির্বহনে |” 
চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গ্লোকে উপমাটি আরও অনেককিষ্র 
প্রকাশ করিতেছে 
কার্যোপদ্ষেপমাদৌ তনুমপি রচয়ং স্তস্ত বিস্তারমিচ্ছন্‌ 
বীজানাং গর্ভিতানাং ফলমতিগহনং গুঢ়মৃত্তেদয়ংশ্চ ৷ 
কুর্ববন্‌ বুদ্ধ! বিমর্শং প্রস্থতমপি পুনঃ সংহরন কাঁধাজাতং 
' কর্তা বা নাটকান! মিমমনুভবতি ক্লেশমন্মদৃবিধো বাঁ । 
দেখা যাইতেছে যে, এ সময়ে নাটকের রুচনা-প্রণালী 
লইয়া ভারতবর্ষে আলোচনা যথেষ্টই প্রচলিত ছিন্ন । এই 
সমস্ত আলোচনা পরবর্তীকালের অলঙ্কার্শাস্তরের গ্রন্থ গুলিতে 
কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার অন্ুসন্ধানও মুদ্রা 
বাক্ষসের সময়নির্দেশে সহায়তা করিবে। 
বিশাধদত্ত কিন্তু কালিদীসের পরবর্তী। অনেকগুলি 
কারণে ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। ভাষাগত একা ও 
ছন্দোগত আনুগতা মুদ্রারাক্ষসকে কালিদাসের 'শকুত্তলার 
কাছে খণী বলিয়া প্রমাণ করে। শার্দ ুল-বিক্রীড়িত ছন্দের 
অত্যধিক প্রয়োগদর্শনে বিশাখ দত্তক কিঞ্চং পরবর্তী 
বলিয়া মনে হয়। এতদ্যতীত পৌরাণিক কাহিনীগুলি 
ৃদ্রারাক্ষসে শকুগুলা হইতে অধিকতর পরিপুষ্ট | প্রথম 
শ্লোকের “কথয়তু বিজয়া” এবং ষষ্ঠ অঙ্কের “জয়তি জলদ- 
নীলঃ কেশব কেশিঘাতী” ইহার পরিচায়ক । 
মগধের বাষ্টরবিপ্রবের যে আভাস মুদ্রারাক্ষসে পাওয়া 
যায় তাহার অনেকটাই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উক্তি হইতে । 
উক্তিগুলিতে বিগত ঘটন! সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান শ্রোতৃ- 
বৃন্দের মনে সম্পূর্ণ বিদ্যমান বলিয়া ধরিয়! লওয়া হইয়াছে 
এবং এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে যেগুলি সম্বন্ধে 
লোকের মন পূর্ব হইতে কিছুমাত্র প্রস্তুত নয়। এই সমস্ত 
সহজ উক্তি হইতেই ধারণা হয় যে, বিশাখ দত্তের সময় 
লোকে মৌধ্যবাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেককিছু জানিত। 
বিশাখদত্তের এতাদৃশ উক্তিগুলি তাঁহার গ্রন্থকে এতিহাপিক 
গ্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ স্থধোগ দিতেছে । 
পাচ-ছয়খাঁনি পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দবংশ ধ্বংস 
করিয়া কৌটিল্য চন্দ্রগুপচকে সিংহাসনে বসাইবেন। মুদ্রা - 
রাক্ষসের সর্বত্র আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি পাইতেছি। 
কিন্তু নন্দগণ কাহারা ও চন্দ্রগুপ্ত কে এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে 
নানা পরস্পরবিরোধী উক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কাশীপ্রসাঁদ জয়লওয়াল বলেন যে, “নব নন্দান্” কথার 
অর্থ নৃতন নন্দবংশীয়েরা। নন্দিবর্ধন ও মদনন্দী ছিলেন 
পূর্ব নন্দ । মহীনন্দীর পুত্র নন্দমহাপদ্ন ও তৎপুত্র- 
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গণ ছিলেন এই নৃতন নন্দপর্য্যায়ের। কথাটার সমর্থন কিন্ত 
পুরাণ গুলিতে নাই । মহাপদ্ম ও তাহার আট জন পুত্রকে 
লইয়াই নবনন্দের সমষ্টি । মুদ্রারাক্ষম লিখিতেছেন “সমু 
খাতাঃ নন্দা নব” এবং “উৎখাত্য নন্দান্‌ নব” ; “নব” যদি 
নৃতন, এই অর্থে ব্যবহৃত হইত তবে বাক্য দুইটির অস্ত 
আমরা নবাঃ ও নবান্‌ পাইতাম । মুদ্রাবাক্ষসকার স্পষ্টতঃই 
“নব” কথাটিকে “নবন্” শব্দের বহুবচন রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন, অকারাস্ত নব শব্দের নহে। 

নন্দ মহাপদ্নের নামই কি মহাপদ্ম ছিল, ন! মহাপদ্ম 
শব্দটি খ্যাতিবাচক বিশেষণ মাত্র? বায়ুপুরাণ বলেন, 
“মৃহানন্দিন্থত শ্চাপি শূদ্ৰায়াং কলিকাংশজঃ। উৎপৎস্তৃতে 
মহাঁপদ্মঃ সর্ববক্ষভ্রান্তকো নৃপঃ।” এখানে মহাপদ্ম ব্যক্তি- 
বিশেষের নাম বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু ভাগবতে 
রহিয়াছে, “মহানন্দিম্থতো রাজন্‌ শৃন্রাগর্ভোত্তবো বলী। 
মহাপন্মপতিঃ কশ্চিন্‌ নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৎ। নন্দরাঁজকে 
ম্হাপন্ুপতি বলিলে মহাপদ্ম শব্দটি বিশেষণাত্মক বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হয়। মুদ্রারাক্ষসমও এই কথারই সমর্থন করে। 
চাণক্য নন্দদিগের বর্ণনায় বলিয়াছেন “নবনবতিশত-দ্রব্য 
কোটাশ্বরান্তে ।” নন্দদিগের অর্থগৃর্ভার উল্লেখও মুদ্রা- 
রাক্ষসে পাই। স্থতরাং. মহাপন্ম কথাটি লোকের দেওয়া 
খেতাব বলিয়াই মনে হয়। 

মুদ্রারাক্ষমের টাকাকার ঢুন্টিরাজ ভাহার কথোপো- 
দ্ঘাতে নন্দমহাপদ্মের নাম সর্বার্থনিদ্ধি বলিয়া একটা মস্ত 
ভুল করিয়াছেন। জর্বার্থসিদ্ধি নব নন্দের কেহ নহেন, 
তিনি নন্দবংশীয় মাত্র। নবনন্দের বিনাশের পর অমাত্য 
রাক্ষস সর্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। তন্সিন্কাঁলে সর্বার্থসিদ্ধিং রাঁজানম্‌ ইচ্ছতে! 
রাক্ষসম্ত (৫ম অঙ্ক), এ কথা মুদ্রারাক্ষসেই আছে। চাণক্য 
সর্বার্থসিদ্ধিকে বলিয়াছেন “তপস্বী. ( বেচারা ) নন্দবংশীয়ঃ 
সর্ধার্থপিদ্ধিঃ।” স্থতরাং এই সর্বার্থপিদ্ধি যে কি করিয়া নব 
নন্দের প্রধান নন্দ হইতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া 
যায় না। ছুণ্টিরাঁজ পরবর্তীকালের গৌজামিল দেওয়া 
লোকগ্রবাদ এবং আজগুবি ব্যাপারে পূর্ণ কথাসরিৎসাগর 
প্রভৃতি গল্পাদির উপর অযথা! বেশী নির্ভর করিয়াছেন । 

নন্দমহাপদ্ম জাতিতে কি ছিলেন? পুরাণগুলিতে 
তাহাকে একবাক্যে শূদ্রার পুত্র বলা হইয়াছে। তিনি 
ক্ষত্রিয় রাজ। মহানন্দীর পুত্র, কিন্তু “শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ,” 
“শূল্পাগর্ভোন্ভবো বলী” বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত। মুদ্রা- 
রাক্ষসের উক্তিগুলি কিন্তু এই শুদ্রত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
রাক্ষস নন্দবংশকে বরাবর বিপুল আভিজাত্যের অধিকারী 
বলিয়াই বৰ্ণ! করিয়াছেন। এই মহান্‌ নন্দবংশকে রাক্ষস 


বলিয়াছেন বৃষ্ণীনামিব শাস্তদ্বিধাং নন্দানাং বিপুলে কুলে |” 
নন্দকে রাক্ষস সর্বদাই উল্লেখ করিয়াছেন: “দেব” বা 
“দেবপাদ]:৮ বলিয়া, এবং তাহার তুলনায় চন্দ্রগুধকে ' 
বলিয়াছেন কুলহীন, মৌর্য্য, মৌধ্যপুত্র, বুষল, মৌধ্যবুষল। 

নন্দ পৃথিবী-বাসব, দেবতাঁম্বরূপ, “উচ্চৈ অভিজনম্”। এত - 
সব বিশেষণ শৃদ্রাপুত্রের প্রতি প্রয়োগ করা খুবই অসংলগ্ন 
হইত। রাক্ষস কোনক্রমেই নন্দমহাপদ্মকে শৃদ্রা-সন্তান, 
মনে করেন নাই। ক্ষত্রিয়ের শৃত্রান্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান 
পিতার ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারিত না, স্থতরাং নন্দের 
মাতা যে শুদ্রা ছিলেন সে কথা মুদ্রারাক্ষসে, স্পষ্টতঃই 
অস্বীকৃত হইয়াছে । মনে হয় পুরাণকারের "উক্তি নন্দের . 
ক্ষত্রান্তক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া! রচিত হইয়াছে, এবং 
হয়ত নন্দ মহাপদ্ের পুত্রগণ ক্ষত্রিয়ত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী 
ছিলেন না। গ্রীক লেখকেরা বলেন যে, নন্দরাজ Agram- 
"es নীচবংশ্দ্ভব ছিলেন । তাহার পিতা ছিলেন জাতিতে 
নাপিত (11090700019 —Invasion of India by 
Alexander the Great পুস্তক দ্রষ্টব্য )। অধ্যাপক 
হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী অনুমান করেন যে, এই Agrammes 
নামটি ভারতীয় শব্দ “উগ্রসেন” কথাটির গ্রীক্‌ রূপান্তর 
উগ্রসেন হয়ত নন্দমহাপদ্নের কোন পুত্রের নাম হুইবে। 
গ্রীক্‌ লেখকের! বলেন যে, বৃদ্ধ নন্দরাজার নাপিত-মন্ত্রী 
যুবতী বাজমহিষীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে আঁট জন সন্তান 
উৎপাদন করেন। নন্দবংশের শূত্রত্বের মূলে এই লোকাপ- 
বাদের সম্পর্ক থাকা আশ্চর্য্য নহে। তা ছাড়া মহাঁপদ্ম ছিলেন 
“সর্ববক্ষত্রান্তকো নৃপঃ,”  “সর্ববক্ষভরবিনাশকৃৎ», “অখিল 
ক্ষত্রান্তকারী”। তাহার ক্ষত্রধ্বংসী কাৰ্য্যকলাপ তৎপরবর্তী 
শাদকদের শূদ্রত্বকে আরও দুটীভূত করিয়াছে। “ততঃ 

প্রভৃতি রাজানো৷ ভবিষ্যাঃ শৃঙ্রযোনয়ঃ” ইহাও পুরাঁণেরই 
কথ|। হয়ত ততঃ প্রভৃতি কথাটি নন্দকে বাদ দিয়া তাহার 
পরবর্তী রাজাদেন্ প্রতিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য । নন্দের 


" একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এল এক্ষাকু প্রভৃতি প্রাচীন 


ক্ষত্ররাল্ুকুলের ধ্বংসসাঁধন করিয়া । এই ভাবেই “একরাট্‌ 
স মহাপনদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি” বলিয়া বায়ুপুরাণে বণিত 
আছে। কিন্ত তিনি ছিলেন মহাকুলীন্‌ ক্ষত্রিয়-সম্তান, 
তাহার সন্তানেরা বংশে যাহাই হউন। 

চন্দ্ৰগুপ্ত মৌধ্য এই নন্দবংশের সহিত সম্পর্কিত।. এই 
সম্পর্কের প্রকৃত রূপ যে কি সে সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক 
সাহিত্যে মতভেদ স্পষ্ট । পরবস্তীকালের সংস্কত সাহিত্য 
হইতে লোকের মনে এই ধারণা দুঢমুল হইয়াছে যে চন্তর- 
গুপ্ত মূরার পুত্র বলিব মৌধ্য, এবং এই মূরা ছিলেন নন্দ 
মহাপন্নের শৃত্রা স্ত্রী | ঢু্টিরান্ তাহ টাকার, উপোদবাত্তে 


শ্রাবণ 


মদ্রারাক্ষস ও মগধের রাষ্টবিপ্লব 


৩০৯ 





বলেন যে মৃহাপত্নের প্রধান! মহিষীর নাম ছিল সুনন্দা! 
তাহার অন্ত একটি স্ত্রী ছিল বৃষলকন্তা মুরা--“মুরাখ্য! সা 
প্রিয়া ভর্ত,ঃ শীললাবণ্য সম্পদা।” এই মুরার পুত্র ছিলেন 
চন্দ্ৰগুপ্ত, মুর! প্রানস্থুত তনয়ং মৌধ্যাখ্যং গুণবত্তরম্‌ ।” 
পুরাণগুলির কোথাও কিন্তু মুরার নামগন্ধ পাওয়া যায় না, 
)মুট্রারাক্ষসেও নয়। অধিকন্ত মৃদ্রারাক্ষসে চন্ত্রগুপ্তকে বলা 
হইতেছে “মৌধ্যপুত্র” | রাজলন্মীকে সম্বোধন করিয়া 
রাক্ষস বলিতেছেন--“আনন্দহেতুমপি দেবমপাস্ত নন্দং 
সক্তামি কিং কথয় বৈরিণি মৌধ্যপুত্রে।» মৌর্য যদি 
জাতিবাচক বা কুলবাচক আখ্যামাত্র হয় তবে সেই মৌধ্য 
আখ্যান্ধারী বাক্তিকে মৌধ্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। 
কিন্তু যাহ! হইতে মৌধ্য কথার উৎপত্তি, ধিনি প্রথম মৌধ্য, 
মুবার পুত্র, তাহাকে মৌধ্য ন| বলিয়া মৌধ্যপুত্র বলা 
ব্যবহার-বহিভূতি। ছৃষ্যোধন অজ্ঞুনকে কখনও পার্থপুত্র 
বলিয়া গালাগালি দিতে পারিতেন না কারণ অজ্জু'ন ছিলেন 
স্বয়ং পার্থ, পৃথার পুত্র । যুধিষ্িরও পার্থমাত্র, পার্থপুত্র 
নহেন। বস্তুতঃ মুবা নামটির স্ষ্টিই বোধ হয়, হইয়াছে 
মৌধ্য শব্দ হইতে মুল অনুমান করিয়া, back-formation 
. প্রণাঁলীতে । | 
' মুরাকে বাদ দিয়া মৌধ্য নামটির অস্তিত্ব সক্তুব কিনা? 
এ সথন্ধে প্রমাণ ম্পষ্ট। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে মহা- 
পরিনির্বাণ স্থত্র একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ। বীজ 
ডেভিড.স্ও ইহাকে খ্ৰীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের পরে ফেলেন 
নাই। এই গ্রন্থে পিপ্পলীবনের মৌর্ধ্যকুলের উল্লেখ আছে। 
মৌধ্যেরা ভগবান বুদ্ধের দেহভম্মের এক অংশ পাইবার 
দাবি করেন। সুতরাং চন্ত্রগুঞ্ধ যে আদি মৌধ্য নহেন, 
তাহা ‘হইতে বহু পূৰ্ব্বে যে মৌধ্যবংশের অস্তিত্ব ছিল সে 
সম্বন্ধে নি:লংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
ম্হাবংশের সিংহলী টাকায় চন্ত্রগুপ্তের যে কাহিনী 
আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তাহার পিতা ছিলেন পিপ্পলী- 


কথিত ক্ষত্রিয় রাজাদের ঘরে কন্তার বিবাহ দিতে রাজী 
হন না; কিন্তু অনেক সময় বাঁজপুত রাজাদের অবরা 
পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এই সমস্ত পাহাড়ী রাজাদের 
কুলে বিবাহিতা হন।- মুদ্রারাক্ষসে দেখিতে পাই চাণক্য 
সর্বদাই চন্্রগুপ্তকে “বৃষল” বলিয়া অভিহিত করিতেছেন । 
বৃধল কথাটি শুদ্রাত্মক হইলেও অভিধানে শব্দটির আরও 
একটি অর্থ দেওয়া হয়__নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। 
মুদ্রারাক্ষসের একই শ্লোকে এই দুইটি অর্থ ই স্পষ্ট-- 

পতিং ত্যক্তা দেবং ভুবনপতি মুচ্চৈরভিজনং 

গতা চ্িদ্রেণ শ্রীবু ফলমবিনীতেৰ বুষলী । (৬,৬) 

এখানে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে বলিতেছেন কুলহীন ক্ষত্রিয় 
অর্থে বুষল, এরং রাজলক্মীকে বলিতেছেন বৃষলী বা ছোট- 
জাত, শুরা | 

চন্ত্রগুপ্ত যে নন্দের নিজের সন্তান নয় পুত্রমেহে পালিত 
মাত্র সে সম্বন্ধে মুদ্রীরাক্ষসের উক্তি খুবই স্পষ্ট । রাক্ষস 
চন্ত্রপ্তপ্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন--ইষ্টাত্মজঃ সপদি সাদয় 
এষদেবঃ শার্দ'লপোতমিব যং পরিপোষ্য নষ্ট: । এই শার্দুল 
পোতক বা হিংশ্র বাঘের বাচ্চা নিজের সন্তান নয়, অন্যের 
সন্তান, যাহাকে আশ্রয় দিয়া নন্দমহাপদ্ম .সংবশে বিনষ্ট 
হইয়াছিলেন। মৌধ্যবংশীয় চন্ত্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন 
অধিকার করিলে রাক্ষস দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“গোত্রাস্তরে শ্রীর্গতা” (৬৫) । চন্ত্রপুপ্ত যে নন্দ হইতে 
ভিন্নগোত্রীয় দে কথা বিশাঁখ দত্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন। 

ভিন্নগোত্রীয় হইলেও নিঃসম্পর্কিত নয়। চন্ত্রগ্ুপ্তকে 
বল! হইয়াছে নন্দান্বয়াবন্থী, অর্থাৎ নন্দের আপন পুত্র না 
হইলেও আত্মীয় ত বটেই। শুধু আত্মীয় নয়, পুত্রভাবে 
গৃহীত ও নন্দকুলে বদ্ধিত। নন্দের বাড়ী তাহার পিত্রালয়- 
তুল্য। ষষ্ঠ অঙ্কে রাক্ষস মলয়কেতুকে চন্দরগুণ্ত সম্বন্ধে 
বলিতেছেন, “নন্দকুলমনেন পিতৃভূতং ঘাতিতম্‌ !” নন্দ 
তাহাকে নিজের পুত্র-ভাবেই লালন করিয়াছিলেন। এই 
পালিত পুত্রকে ঝাজোর সমস্ত লোকই নন্দের পুত্রগণ 


বনের মৌধ্যরাজপুত্র। আটবিকদিগের আক্রমণে তাহার 
£ বাজ্য ধ্বংস হয়, এবং রাজ্য, রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজেও 

বিনষ্ট হন। তাহার স্ত্রী পাটলিপুত্রে আসিয়া নন্দরাজের 
. আশ্রয়ে বাস কবেন। পরবর্তী কাহিনীগুলিতে বিবরণ 


হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিত । পালিত পুত্রের এই পুত্রত্বের 
দাবিই মুদ্রারাক্ষসের কতকগুলি আপাতবৈষম্যপূর্ণ উক্তির 
মুলে রহিয়াছে । নতুবা চন্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধে বল! সম্ভব হইত 


আরও কিছু, বিস্তৃত। চন্দ্রগুপ্তে॥ মাতা ছিলেন নন্দের 
বৈমাত্রেঘ ভগিনী, সম্ভবতঃ মৃহানন্দীর অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত 
সন্তান। পিতৃবংশের নেতা রাজা মহাপক্মের নিকট 
আশ্রয়ের জন্ত চলিয়া আসা এই বৈাত্রেয় ভগ্মীর পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক | 

বর্তমান ভারতের সমাজপদ্ধতিও এই কথার সমর্থন 
করে। কুলীন রাজপুত রান্ধারা হিমালয় প্রদেশীয় তথা" 


না যে, “নন্দান্বয় এবায়মিতি” | চন্দ্গ্ুপ্তও রাক্ষনকে “পিতৃ- 
পর্ধযায়গত” মন্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। 
এই পালিত পুত্র যে নন্দের নিজ পুত্রগণ হইতে রাজো- 

চিত গুণাদ্িতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন বিশাখ দত্ত তাহা 
জানিতে স্থযোগ দিয়াছেন। রাক্ষস তাহার সম্বন্ধে উক্তি 
করিয়াছেন 

বাল এব হি লোকেহস্মিন্‌ সম্ভাবিতমহোদয়ঃ । 

জ্মেণার্যবান্‌ রাজ্যং যুখৈর্ঘামিব দ্বিপঃ | 


৩১০ 


নন্দের পুত্রগণ খলস্বভাব অর্থগৃর্ু ও লোকের অপ্রিয় 
হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রজাগণ হয়ত এই চন্তগুপ্চকেই 
তাহাদের আশার স্থল বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। 
ধর্মবুদ্ধিহীন নন্দপুত্রগণের উচ্ছেদের জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ 
চাণক্য এই চন্ত্রপ্তপ্তকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। 

চাণক্যের প্রতিহিংসা অপমানজনিত। এই অপমান 
কি ধরণের সে সম্বন্ধে কথাসরিৎসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া 
দ্বিজেন্রলালের “চন্দ্রগুপ্ত” পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই একই ভাবে 
কাহিনীটি প্রচলিত। পণ্তিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য যখন বিদ্ধৎ- 
সভায় অগ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাহাকে জোর 
করিয়া সে স্থান হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়। অপমানে 
চাণক্য নিজের শিখা মুক্ত করিয়! নন্দবংশের উচ্ছেদ প্রতিজ্ঞা 
করেন এবং পরে এই প্রতিজ্ঞ! পালন করিয়া আবার 
শিখাবদ্ধন কনেন। এই অপমানের দৃপ্ত চাণক্য নিজেই 
বর্ণনা করিয়াছেন = 

শোচস্তো হবনতৈ নরাধিপভয়াদ্‌ ধিক্-শব্দগর্ভে মুখৈঃ 

মামগ্রাসনতো হবকৃষ্টমবশং যে দৃষ্টবন্তঃ পুরী । (১১২) 
রাক্ষমও চাণক্যের, এই অপমানকে বলিয়াছেন 
স্বাগ্রাসনান্রিকূতিঃ ৷ চাণক্য এই অপমান সহা করেন নাই। 
কৃতাসাঃ.কৌটিল্য নগর হইতে জুদ্ধ ভূজনের ন্যায় চলিয়া 
গিয়াছিলেন, নন্দবংশের সমূহ ধ্বংস প্রতিজ্ঞা করিয়া। 

এই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত চাণক্য চন্দ্রগুপ্চের সাহায্য 
গ্রহণ করেন। চন্পগুপ্তের প্রতি মহাপদ্নের পুত্রগণ আগে 
হইতেই বিদ্বেষ পৌঁধণ করিয়া আপিতেছিল। কিন্তু 
প্রজাপুগ্ত তাহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিত এবং 
উচ্চপদস্থ অনেকেই তাহার পক্ষাবলম্বী.ছিলেন। গ্রীকৃ 
এঁতিহাসিকেরা বলেন যে, চন্দ্ৰগুপ্ত পঞ্তাবে আলেক্‌- 
জান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে মগধ 
আক্রমণের পরামর্শ দান করেন। কিন্তু মগধ আক্রান্ত 
হইয়াছিল আলেক্জান্দীরের ভারত পরিত্যাগের পরে। 
আলেক্জান্বার ভারতে অনেক গ্রীক সৈন্য রাখিয়া গিয়া 
ছিলেন। চন্দ্ৰগুপ্ত এই যবন বা গ্রীকৃ সৈন্যের সাহায্য 
পাইয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া সাহায্য পাইয়াছিলেন 
অভিসার দেশের অধিপতি পর্বতকের। পর্বতক কিন্তু 
কাহারও নাম নয়, বর্ণনা মাত্র । ইহাকে মুদ্রারাক্ষসের 
অনেক স্থলে পর্ব্তেশ্বরও বলা হইয়াছে । পর্বতক এক 
সময়ে চাণক্যের শিষ্য ছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে মগধে 
কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল এই কিংবদন্তী কিস্তৃতকিমাকারে 
কথাসবিৎসাগরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কথাট! মিথ্যা না 
হইতেও পারে। কারণ বৌদ্ধ সাহিত্যে চাঁণক্যকে বলা হয় 
তক্ষশিলাবাসী। পর্বতক ছিলেন বিতস্তা ও চন্ত্রভাগা 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


নদীর ম্ধাবর্ত্তী উত্তর পার্বত্য প্রদেশের অধিপতি। 





.ইভিহাঁপবনিত পোরাসও (7০:৪৪) কিন্তু এই দেশেরই 


রাজা ছিলেন। ০:৪৪ কি পুরুরাজ বা পৌরব কথার 

গ্রীকৃ রূপ, না এই পর্ব্বতক নামেরই শ্রীকৃ অপত্রংশ 

তাহ! কিচার্য্য বিষয়। গ্রীকৃ লেখকগণ আরও বলেন, 

আলেকজান্দারের ভারতত্যাগের কিছু পরেই এই. 
পোৱরাসকে হত্যা করা হয়। পর্ববতকের মৃত্যুর কাল ও 

আকস্মিকত! এই বর্ণনার অবিরোধী। পর্ববতকের পুত্র 

মলয়কেতুও মলয়দেশের রাজ! ছিলেন, করিণ মলয়দেশের 

রাজার নাম দেওয়া ছিল “সিংহনাদ” বলিয়। 


পর্ববতেশ্বরের সহায়তায় চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে শক- 
যবন-কিরাত-.কম্বোজ-পারসীক-বাহলীক প্রভৃতি বিভিন্ন 
জাতীয় বহু সৈন্যের সমাবেশ করিতে সক্ষম হইলেন । এই 
বিপুল বাহিনীসহ চন্ত্রগুপ্ত পর্ববতককে লইয়া মগধ আক্রমণ 
করিতে চলিলেন। মগধেকু রাজধানী পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত 
পৌছানোর পূর্বেই, বোধ হয় নন্দরাজ্ছের সহিত ইহাদের 
সংঘর্ষ বাধে । হয়ত মহাঁপদ্ন ধৃষ্টদিগের শাসনের জন্য অসহিষুঃ 
হইয়া সদদলবলে রাজধানীর বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। 
ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু একথ। সত্য. ॥ 
যে, নন্দদিগ্ের বিনাশের পরেও ব্হুদিন ধরিয়া রাজধানীর ১ 
দুর্গভাগ অবরুদ্ধ ছিল। পাটলীপুত্র বিস্তৃত শহর. ইহার 
দুর্গভাগের নাম ছিল কুস্থ্মপুর, যদিও পরবর্তী কালে দুইটি 
নাম সমানার্থবোধক হইয়া দাড়াইয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর . 
কিছু পূর্বে রাজগৃহের রাজা অজাতশক্র বৈশালীর বৃজি- 
দিগের প্রতিরোধার্থ গঙ্গা ও শৌণের সঙ্গমস্থলে এই দুর্গের. 
প্রাকার তোলেন। মহাপরিনির্ববাণ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে? 


" অজাতশক্রর মন্তরিদ্ধয় স্থনীথ ও বর্ষকার এই দুর্গের পত্তনে 


নিযুক্ত ছিলেন। এই দুর্গ সহজে পর্বতক-চন্দরপগ্প্তের 
করায়ত হয় নাই । নন্দের বিনাশের পরেও ইহা চন্্গপ্ের 
বাজ্যপ্রান্তির পথে বহু দিবস ধরিয়া, বাধার হৃষ্টি করিয়া 
ছিল। | iy মর 
পরবর্তী কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে চাণক্যের 
কৃত্যা” বা অভিচার দ্বার! নন্দবংশের মূলসংহার করার 
বিবরণ আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহার বিপরীত। মহা- 
ংশের টীকায় রহিয়াছে, চাণক্য .ও চন্ত্রগ্প্ত প্রথমেই 
পাটলিপুত্ৰ অধিকারের চেষ্টায় বিফল হন, তাই 
পর্ববতেশ্বরের সহায়তায় তাহার! হয়তো মগধ সাম্রাজ্যের 
প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি হস্তগত করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজধানীর 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। হয়ত চাঁণক্যের প্রখর বুদ্ধির 
বলে পৰ্ব্বতক ও চন্ত্রগুধধ নন্দের সৈন্যবাহিনীকে কোনও 
উন্মুক্ত প্রান্তরে একেবারে খিবিয়া ফেপিতে পারিয়াছিল। ' 


শ্রাবণ 


ঘু্রারাক্ষগ ও গগধের রাষ্ট্রবিপনব : 


৬১১ 
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অতপর একটির পর একটি করিয়া নন্দের পুত্রদিগকে বন্দী 


করিয়া যজ্ঞের পশুর ন্যায় বলি দেওয়া হয়। নন্দীঃ পধ্যায়- 
- ভূতাঃ পশব ইব হতাঃ পশ্ততে! রাক্ষসম্ত (৩২৭ )--বলিয়া, 


এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । এই ভয়ঙ্কর 
হত্যাকাণ্ডে হয়ত অভিচারের মন্ত্রাদি সাহায্য রুরিয়াছিল। 
তবে মুদ্রারাক্ষদে এই অভিচারের উল্লেখ থাকিলেও 
তাহার উপর কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। 
মাত্র একটি শ্লোকের তৃতীয় চরণে এই কৃত্যার উল্লেখ 
আছে । “কৌটিল্যঃ কোপনোহপি স্বয়মভিচারণ-জ্ঞাত-ছুঃখ 
প্রতিজ্ঞঃ* (91১২) । | 
এ. নন্দসৈন্যর পরাভব ও ধ্বংস ঘটিলে চাণক্য সমস্ত সৈন্যবল 
লইয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করেন। রাজধানীর প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস বিজেতা চন্ত্রগুপ্তকে 
বাধা দিতেছিলেন। নন্দবংশীয় যে-কোন একজনকে বাজা- 
রূপে দাড় করাইয়া! চাণক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা রাক্ষদ শেষ পর্য্যন্ত করিয়্াছিলেন। চাণক্যও 
তাই ননদকুলের যেখানে যে কেহ ছিল তাহাকেই নির্শল 
করিতে চেষ্টা করেন। . নন্দবংশীয় সর্ববার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে 
২বসাইক়া কুস্থমপুরের দুর্গ রক্ষার জন্য রাক্ষস একবার শেষ 
Jol করিতেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের ফলে 'পুর- 
বাসীদের নিরবধি-ছুঃখ দর্শন. করিয়া সর্ববার্থসিদ্ধি রাজত্বের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে 


গিয়া" তাপসব্রত অৱলম্বন করিলে বাক্ষসও আর চন্্পগুপ্তকে . 


প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। নগরে প্রবেশ করিয়া 
“চাঁণক্য' নন্দবংশের প্ররোহগুলি পর্য্যন্ত যেখানে যা-কিছু 


পাইয়াছিলেন তাহার সমূলে বিনাশসাধন করেন । তপোবন - 
. গত সর্বার্থসিদ্ধিও নিস্তার পান নাই। তাহাকেও হত্যা 
করানো হয়। সর্ববার্থসিদ্ধি ্ুড়ঙ্-পথে অবরুদ্ধ দুর্গের 


বাহিরে চলিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই হডুক্গা 
বা সুড়ন্ব কথাটি গ্রীক 97025 শব্ধ হইতে আসিয়াছে 
চেম্দগুপ্জের আমলে গ্রীসের সহিত ভারতের বিশিষ্ট সংশ্রবের 
ইহা পরিচায়ক। ূ 
সর্ববার্থদিদ্ধির সিংহাসন ত্যাগের পরেও রাক্ষণ কিছু- 
. কাল পাটলিপুত্রে থাকিয়া নানা ভাবে চাণক্যের কার্যে 
বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন অভ্যন্তর হইতে ক্ষীণ 
বাধা স্ুষ্টি করিয়া আর বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই বোধ করিলেন তখনই বিদেশের সাহায্যে পাটলিপুত্ 


আক্রমণের চেষ্টায় তিনি উদ্যোগী হন। তাহার এই 


চেষ্টায় প্রধান. সহায় হইয়াছিলেন পর্বতেশ্বরের পুত্র 
মলয়কেতু। ,. 
মলয়কেতু কোন ব্যক্তির নাম, দেশত উপাধি নয়। 


তিনি মলয় দেশের অধিপতি ছিলেন নী। কারণ তাহার 


সহায়ক নৃপতিবৃন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই-- 
,কৌলুত শ্চিত্রবর্ধী মলয়নরপতিঃ সিংহনাদো নৃসিংহঃ | 


পিতার গুপ্ত হত্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া মলয়কেতু চন্রগুপ্ত-চাঁণক্যের 


বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। 
». চাণক্য-পর্বতককে অর্ধেক রাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি 
দ্বার! মগধ আক্রমণে প্রো্সাহিত করিয়াছিলেন। রাক্ষস 


চন্দৰগুঞ্ের বিনাশের নিমিত্ত বিষুকন্তা প্রেরণ করিলে -- 


চাণক্য তাহ] বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্বতকের উপর প্রয়োগ করিয়া 
শুধু রাঁক্ষদকেই নিরস্ত করিলেন না, অর্ধীরাজ্য প্রদানের 
প্রতিশ্রুতি হইতেও নিষ্কৃত লাভ করিলেন। বিষকন্তা 
প্রয়োগের কথা মুদ্রারাক্ষসে যে ভাবে বণিত হইয়াছে, 
তাহাতে এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে খুবই প্রবল ছিল তাহাতে 
সন্দেহ করা যায় না। পর্বতকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 
মলয়কেতু ভয়ে পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্যে 
চলিয়া আসিয়াছিলেন। রাক্ষস তাহাকে প্রধান অবলম্বন- 
স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। . 
রাক্ষস পাটলিপুত্ৰ ছাড়িয়া আসার পরও তাঁহার দলের 
লোক তীহারই নির্দিষ্ট পন্থান্ুসারে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের 
জয়োল্লাসে যথাসম্ভব বাধ! স্ুষ্টি করিতেছিল। জয় ঘোষণ! 
ইহাদের চেষ্টাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। চন্দরগুপ্ের রাজ- 
প্রাসাদে প্রথম প্রবেশও ইহাদের চেষ্টাতেই বিলম্বিত হয়, 
যদিও বৈরোচনের বাঁজ্যাড়ম্বর ও বিনাশ হয়ত সপ্পূর্ণই 
কাল্পনিক । নন্দদেরু বাঁজ প্রাসাদের নামটি নাটকের ছুই স্থলে 
যে ভাবে অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে দর্শকগণ এই 
নামের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
স্থগাঙ্গ প্রাসাদ নিশ্চয়ই গঙ্গার উপরে তৈয়ারী করা হইয়া- 
ছিল। এই প্রাসাদে প্রবেশের পরও চন্ত্রগুপ্তের দেহ নষ্ট 
করার নানা প্রয়াস রাক্ষসের অন্থচরগণ করিয়াছিল, কিন্ত 
কোনটাতেই তাহারা সফল হয় নাই। এই হেতুই 
বাজার শরীর রক্ষার নিমিত্ত এত পুঙ্থান্গপুঙ্খ নির্দেশ 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে বিবৃত বহিয়াছে। পাটলিপুত্রস্থিত গ্রীক 
রাঁজদূতও এই সমস্ত সতর্কতামূলক পরিপাটি বন্দৌবস্তের 
আলোচনা.করিতে ক্রটি করেন নাই। ূ 
বাক্ষপমতিপরিগৃহীত মলয়কেতুর পাটলিপুত্র অভিযান 
কি ভাবে ব্যর্থ হয় মুদ্রারাক্ষসে তাহার বিশেষ বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে । এই বর্ণনার মধ্যে এঁতিহাসিক সত্য খুব 
বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্পষ্টতঃই দেখা যায় 
যে মলয়কেতুর সৈন্যদলে ছিল শক যবন গান্ধার চীন হুন- 
দিগের ছড়াছড়ি এবং সহায়ক নৃপতিরূপে ছিলেন কৌলুত 
মলয়, পারস্, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশের অধিপতিগণ। এত- 


৩:২ 
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হাতীত খম ও মগধগণেরও উল্লেখ টি বোধ হয়, 


রাক্ষসের নিজ-দেশের অশ্নচরবৃন্দ । একটি কথা বিশেষরূপে ' 
উল্লেখযোগ্য । এই অভিযানে পাটলিপুত্রের নারীদিগরে.- 


ভাগুরায়ণ গৌড়ী বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। স্কুত্রাং বিশাখ- 


দত্তের সময়েও গোৌড়ের বিস্তার ছিল মগধকে পক্ষপুটে 
করিয়!। হয়ত পাটলিপুত্র তখন ছিল পঞ্চগৌড়ের রাজধানী । 
স্থতরাং অশোককে বাংলার সন্তান বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভুল করেন নাই। এই গৌড়' এবং গোড়ীয়দের কীন্তি 
দিয়াই চন্তরগুপ্তের পৌত্র অশোকবর্ধন, সমগ্র ভারত ছাইয়। 
ফেলিয়াছিলেন--”অশোক যাহার কীন্তি ছাইল গান্ধার 
হ'তে জলধি শেষ”-_উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
সাহাবাজগড়ী হইতে পূর্বদাগরের তীরোপান্তে ধৌলি 
পৰ্য্যন্ত । 


চাণক্যের মন্তরিত্বত্যাগের যে ব্যাখ্যা মুদ্রারাক্ষমে দেওয়া 
‘হইয়াছে তাহাতে এঁতিহাসিক ভিন্সেন্ট ন্মিথও সন্তুষ্ট হইয়া- 
“ছেন। তিনি চাণক্যের বনগমনের কিংবাস্তীকে অগ্রাহ্‌ * 
করেন নাই। হয়ত মগধের সিংহাসনে চন্পুপ্ডের প্রতিষ্ঠা 
নিরঙ্কুশ হইয়া যাওয়ার পর চাণক্য তপোবনকেই শেষ-.. 


জীবনের কাম্য বলিয়া মনে করিয়া! থাকিবেন। 


তাহার শেষ কীত্তি। 

“যেন শান্তং চ শঙ্তং চ নন্দরাজগতাচ ভুঃ 

নিখিলেন সমুদ্ধীরি তেন শান্তর মিদং কৃতম্‌ ৷” | 
বলিয়া নিজের গর্ব প্রকাশের অধিকার যদি চাণক্যেরও 
না থাকে তবে আর কাহার থাকিবে ॥* 





* সাহিত্য সেবক সমিতিতে পঠিত | _ 


টি ম / 


বাধ 
প্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


' ধারণা করে নিচ্ছ কেন লিলি? : “এমনও হতে, পারে যে 


৭ 
রর সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে হেলিয়! পড়িয়াছে ৷ সন্ধ্যা হইতে 

আর বেশী দেরি নাই। শ্বন্মন্ন চ পান, করিতেছিল। লিলি 
জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে কি খাবে তুমি। 

ময় পেয়ালা"হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, ওটা তুমিই ঠিক 
করে দিও। 

লিলি বলিল, সে তো রোজই দিয়ে থাকি | 

মৃন্ময় কহিল, তা হলে আর মিথ্যে জিজ্ঞেস করছ কেন! 
হ্যা ভাল কথা, আবজ্দ আমার ফিরতে অনেক দেরি হতে পারে 
লিলি। আমার জন্যে অনর্থক দেরী করো না। মহীপাল 
হয় তো এখুনি এসে পড়বে । কি এক জরুরী কাজে নাকি 


আমাদের হাত দিতে হবে আর তারই অন্যে একটা 


সলা-পরামর্শ করা দরকার তাঁর বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে, কিন্ত, এই 
লুকোঁচুরির প্রয়োজ্নট1 আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। . 

লিলি খানিকক্ষণ মৃবন্ময়ের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া 
থাকিয়া মুদ্ধ কে বলিল, এখানকার অন্ন না উঠলে বাঁচি । যত- 
দুর মনে হচ্ছে, না বোঝার কথাটা নিছক তোমার ভান মিন্ন- 
দা! তুমি এদের ভেজালহীন রাজরক্তে বিষ সঞ্চার করবার 
চেষ্টা করছ। এট] সব দিক দিয়ে শুভ হয়ত নাও হতে 
পারে। | | 

মবন্ময় হাপিয়ুখে জবাব দিল, আগে থেকেই একট! মনগড়া 


তাদের রাজরক্ত আরও অন হয়ে উঠবে ।-., সি? 
লিলি কহিল, তুমি. হাঁসালে মিহু-দা। রাজরক্ত রাণঁরক্তই। 


| তাহার খ 
' পার্থিব কর্তব্য শেষ হইয়াছিল । অর্থশাস্ত্র প্রণয়নই সম্ভবতঃ 


+ 
kb 


যবন্ময় কথাট! কানে তুলিল না, বলিতে লাগিল-_এতদ্বিন যে . 
বড় বড় স্বপ্ন দেখেছি তারই ছোট্ট একটি. পরিকল্পনাকে বাস্তব" 


রূপ দেবার চেষ্টা করা হবে। সে চেষ্টায় মহীপাল আমায় 
সাহায্য করবে । 
থাকেও এবং সে সর্বনাশকে যদি রোধ করতে না পারি তবে 
একলাই তলিয়ে যাব । 

লিলি ক্ষুব্ধ কঠে বলিল, তুমি আমায় কি ভাঁব বল তো 


মিনু-দা । 


প্রশান্ত হাসিতে যৃন্ময়ের মুখ উজ্বল হইয়া উঠিল। সে.' 


বলিল, তুমি যাঁ-ঠিক তাই । ভুল তোমাকে আমি কোন দিন 
করি.নি। অন্তত ভুল করেও কোন দিন তোমায় আমি ছোট 
করে দেখি নি। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাপ করে! 
লিলি। কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা ভয়ানক-কিছু করতে যাচ্ছি 
না। দিন দিন তুমি আমায় (যে ভাবে অবর্মণ্য করে তুলেছ 
তারই হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা সহজ উপায় খুঁজে 
পেয়েছি। তা ছাড়া আমাকে কিছু করতে হবে তো । একা 


এতে ভয় পাবার. কিছুই নেই, আর যদি 


চে 


মহীপালকে নিয়ে কিছুতেই মন ভরে উঠছে না লিলি। 


বলিয়াই হো হে! করিয়া স্বননস্র হাসিয়া উঠিল। 


প্রাণ ডি বাধ : ৬১৩ 





লিলি দাভীধপূরণ কণ্ঠে বলিল, তোমার এই হাঁসিই সবচেয়ে স্বন্ময়ের ভাবলেশহীন ' মুখের পানে চাহি রহিল । মৃন্ময় 
মারাত্মক মিহ্-দা ৷ তুমি গম্ভীর হয়ে থাক-_দিন-রাত বই নিয়ে, তেমনি স্বাভাবিক স্ুরেই বলিতে লাগিল, জ্ঞানত অন্যায় -কোন 
-. ডুবে থাক--এর একটা সহজ অথ আমি খুঁজে পাই! " দিন আমি করি নি, করবও না। তবে একথাও ঠিক যে, 
_. স্বশ্য় উঠিয়া ঈাড়াইল। সহান্তে কহিল, হুদ পাগল লিলি আপাতদৃষ্টিতে যতটুকু চোখে পড়রে সেইটুকুই সব নয়। ভুল 
-_অকেরারে পাগল ।-- * বুঝবার এবং ভুল করবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। 
ঠি লিলি কিন্তু থাকিতে পারিল না, সে আকুল বলিতে লিলি ডাকিল, মিনুদা_ 
> লাগিল, আমায় তুমি এমনি করে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করো মৃন্ময় বলিল, বলছি লিলি, একে একে সব কথাই তোমায় 
" নামি্-দা। তোমার এ রাজরক্ত আর ০ গোড়ার বলছি। ম্বন্ময় থামিল এবং সহসা সে লিলিকেই পাণ্টা প্রশ্ন 
* কথাটা আমায় শুনতেই হবে। করিয়া বসিল, বলতে পার লিলি আমাদের দেশে স্বাধীনতা 
নম মৃদু মহ হাসিতে লাগিল । স্সিদ্ধ জুরে বলিল, আমি শবটার আপুল মানে. ক'জন বোঝে? অথচ শুনতে পাই 
যদি তোমায় না বলি অথবা মিথ্যে বোঝাই, তা হলে-কি আমরা নাকি স্বাধীন; হয়েছি। 
করবে বল দেখি? তুমি ত নিছক একটা কাল্পনিক ভয়ে লিলি বলিল, এ বিষয়ে তোমার কোন-সন্দেহ আছে নাকি? 
অস্থির হয়ে উঠেছ। মৃন্ময় গভীরতাপুর্ণ কণ্ঠে বলিল, একটু নয় পুরোপুরি লিলি । 
- লিলি বলিল, সব কথা! তোমায় আমি বোঝাতে পারব না স্বাধীনতা মানে চারদিকে যা দেখছি তা নয়, এই কথাটা 
- ' মিহু-দা, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, তুমি আমায় মিথ্যে বুঝবার মত শিক্ষার আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। 
বলবে না। বলিতে বলিতে লিলির চোখ মুখ উজ্বল হইয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশট! একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। 
উঠিল । তাহা মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল 'না.। তাহার মুখে দেশের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আর আলো জ্বেলে দেবার 
১. স্িঞ হাসি দেখা দিল । লিলি বলিতে লাগিল, তোমার ভিতর- প্রয়োজন--চোখ চেয়ে যেন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটা 
__ কার-আসল মাহুষটিকে আমি দেখেছি। আমার এই দেখায় দেখতে পাই। 
Rl কোনও ভুল হয় নি মিহু-দবা। লিলি বলিল, তার-জন্ে রয়েছে দেশের গৃবর্ষেন্ট__ 
মৃন্ময় এতক্ষণে জবাব দিল, এ তোমার অতিশয়োক্তি, কিন্ত - স্মন্যয় বাধা দিয়! বলিল, তা আছে, কিন্ত সেই সঙ্গে 'আমা- 
তোষামোদে দেবতাও তুষ্ট হন ন আমি ত নিতান্ত সামান্য দেরও যে একটা দায়িত্ব আছে এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে 
মানয। না, সরকার বাহাঁছুর সব করে দ্বেবেন ভেবে সবাই নিক্রিয় 
লিলি বলিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে ? "হয়ে বসে থেকে শুধু গবর্মেন্টের বিরূপ সমালোচনা করলে 
মৃন্ময় বলিল, তুমি রেহাই 'দিলে সত্যিই আমার কিছু কোন কাজই হবে না, বরং স্বাধীনতা নামক যে বস্তুটি 
বলবার নেই। ঠাট্টা নয় লিলি, বাস্তবিকই আমার ধারণা ছিল মিলেছে তা পরাধীনতার চেয়েও ঢের বেশী ভয়াবহ রূপ 
তুমি আমার সত্যিকার ব্যথা কোথায় তা বুঝবে এবং তোমার নিয়ে দেখা দেবে । আমাদের দুরদৃষ্টিও নেই, সংগঠন-শক্তিরও 
, : সাহায্য আমি সকল সময় পাব । আমার অতীত এবং বর্তমানের একান্ত অভাব, তাই পদে পদেই ঘটছে নিদারুণ পরাজয় ।--- 
কোন কথাই তোমার অজান! নয়। আজ কোথাও আমার মৃন্ময় একটু থামিয়! কিছুক্ষণ কি চিত্ত করিল, তারপর 
আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কিন্তু ষে প্রাণশক্তিকে এক দিন আমি পুনরায় বলিতে লাগিল, খুব সামান্ত একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম তা যেন ধীরে ধীরে আবার আপাতদৃষ্টিতে একে তুচ্ছ বলেই মনে হবে, কিন্তু এটাকে 
, ফিরে পাচ্ছি। এই পরমক্ষণে তুমি আমার কোন কাজে সামান্য ভেবে অবহেল! করে আজ আমর] সামাঞ্জিক ও রাষ্ট্রীয় 
££ অন্তরায় হয়ো না। জীবনে অনেক বড় ক্ষতিকেই ডেকে এনেছি লিলি। 
"লিলি সময়ের এই প্রকার সামগ্রগুহীন উক্তিতে রীতিমত : লিলি হাসিল। স্ব কণ্ঠে বলিল, এ যেন ধান ভানতে 
'_ বিশ্মিত হইল। বলিল, তুমি ক্ৰমশঃই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছ গিয়ে শিবের গীত শোনানো হচ্ছে 
মিহ্ু-দা। স্বন্ময় কিন্ত এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বলিল, 
যস্ণকাল চিন্তাময় থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার যা বুশি বলতে পার লিলি, আমি এই অশিক্ষিত 
মাহুষ:একটা জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করতে- না পারলে. পাহাড়িয়া জাতিটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম । এরা অশিক্ষিত, 
বাচতে পারে না। আত্মীয় বল, বন্ধু বল এক তুমি ছাড়া আজ কিন্ত এইটেই এদের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। এদের মন 
আর কে আমার-আছে। বলতে তোমাকে এক দিন হ'তই-- সবল এবং সুস্থ । এদের আত্মীয়ের মত, বন্ধুর মত কাছে টেনে 
দু'দিন আগৈ কিংবা ছ'দিন পরে । নিয়ে এদের মধ্যে শিক্ষার আলো! ছেলে দ্রিলে দেশে বহু 
- লিলির চোখ মুখ উচ্ছল হইয়া! উঠিল। দে একাগ্র দৃষ্টিতে কল্যাণকর্ম্ এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে । 
| 


সঃ 
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লিলি বলিল, কাজট কি তুমি খুবই সহজ মনে করো ? 

মৃন্ময় বলিল, সহজ ন! হতে পারে, কিন্তু অসাধ্য যে নয় 
তার অজস্র. প্রমাণ রয়েছে এবং সে প্রমাণ দেখিয়েছে 
সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে আগত পান্দীর দল । নজে- 
" দের প্রয়োজনে. এর! ভাদের একট! অংশকে ধর্ম্মান্তরিত 
করেছে। আমাদের কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে এদের কল্যাণত্রতে 
আত্মনিয়োগ করতে -হবে, সর্বাগ্রে এদের মধ্যে নিউ 
করতে হবে । 

লিলি নিঃশব্দে EE । মৃন্ময় বলিতে লাগিল, 
আমার কথাগুলো! হয়ত কতকটা বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে। তা 
হোক তবুও তোমাকে আমার বলতেই হবে । আমি এই কাজে 
ঝাপিয়ে পড়ব । আর মহীপাল হবে আমার প্রধান সহায়। 
ছেলেটি শুধু আদর্শের নীরব . পূজারী নয়--ওর মধ্যে আছে 


প্রচণ্ড গতিবেগ । সেই বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে চালনা. করতে 
হবে। ৃ 
লিলি শান্ত কে বলিল, মহীপালের বাবা তোমাদেয় 


এই কাজকে ভাল চোখে দেখবেন বলে আমার মনে হয় ন! 
মিন্থ দা । " 


মৃন্ময় বলিল, কথাটা আমিও ভেবে হি লিলি. 


এবং এথাও জানি আমি যে, আসলে তিনি, আজও. অতীত 
যুগের ধারাবাহী. এক রাজা বীর মধ্যে রয়েছে তার পূর্বব- 
পুরুষের রাজরক্ত। হয়তো তিনি বাঁধা দেবেন তবুও দেখি 
কত দূর কি হয়। 
লিলি বলিল, খবরটা! আগেই আমি পেয়েছি. অথচ আজও 

তোমরা কাজে নাম নি সেইজন্তেই আমার এত ভয় মিগ্-দা। 
শুধু আমার নিজের কথা ভেবে এ কথা তোমায় বলছি না । 

বাধা দিয়া স্বন্ময় বলিল, এতটা অপদার্থ তুমি আমায় মনে 
করো না যে তোমায় আমি অকারণে ভুল বুঝব, কিন্তু 
দায় এবং দায়িত্ব সব কাজেই আছে লিলি। তা ছাড়া বাধা 
যদি আসেই তাতে ভয় পাবার কি আছে! | | 

লিলি নীরব । মৃন্ময় বলিতে লাগিল, আমার মনে হয় 
একটা বিষয়ে তোমার ভুল হয়েছে । আমাদের কোন কাজেই 
গোপনতা নেই। মহীপাল অবশ্য তার বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে 
চলবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমি তাতে সায় দিতে পারিনি; 
বরং তার বাবাকে ওয়াকিবহাল হবার সব রকম সুযোগ করে 
দিয়েছি। তিনি খুশী হন নি, কিন্ত প্রকান্ঠে বাধাও বেন 
নি। আর যাই হোক তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। 


বাধা দিয়! লিলি বলিল, সেইখানেই আমার আরও ভয় 
মিন্ন-দ{! ভেশাতা অস্ত্রের আঘাত যদি ঘাড়ের উপর এসে পড়ে 


তাতে স্ব সময় জীবনসংশয় হয় না, কিন্ত যে অন্তে ধার. 
এবং ভার ছুই আছে তা ছু'টুকরো করে ক্ষান্ত হয়. বাং, 
তোমায় আমি দিচ্ছি না, আর দিলেও তোমরা তা শুনবে: 


প্রবাসী 
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কেন, তবে অন্ধকার-পথে চলবার ইচ্ছে যেন কোন দিন 
না হয় মিনু-দাঁ--এ আমার একান্ত অনুরোধ । . 
“ লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করি 


টা তোমাদের কোন্‌ পথ ধরে সুরু হবে। 


" লিলির কথার ধরনে স্বন্ময় কৌতুক বোধ করিল, কিন্তু মুখে 
সে যথাসম্ভব গাস্তীর্ধ্য বজায় রাখিয়া বলিল, মঞ্চের উপর বক্তৃতা 
আমরা দেব না । পরিকল্পনার ফাঁকা ফাহুস আমরা আকাশে 
ওড়াতে চাইব না। শুধু গোড়া থেকে আরম্ভ করা হবে 
আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ । ওদের আত্মাহ্থসপ্ষিংসা 
জাগানোই হবে মূল লক্ষ্য। ওদের জানতে দিতে হবে যে 
দেশের কল্যাণপাধনে ওদের প্রয়োজন কম নয়। 

, লিলি শঙ্কিত হইয়! উঠিল, বলিল, এর ফলে যদি al 
বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হয় তাকে প্রতিরোধ করবে তোমরা কোন্‌ 
শক্তিতে মিহু-দা। 

মৃন্ময় তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার এ ভয় 
অমূলক আমাদের পথ ধ্বংসের পথ নয়, সৃষ্টিকে সুন্দর 
এবং সার্থক করে তুলবার পথ ।. | 
- লিলি চিন্তিত ভাবে বলিল, শুনতে খুবই ভাল লাগছে, কিন্ত 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গিয়েই যত সন্দেহ দেখ দিয়েছে। 

মৃন্ময় বলিল, এই সংশয় আমাদের আরও সতর্ক করে 
তুলবে। আসল কথা কি জান লিলি? আমাদের কাজে 

দল-উপদ্লের স্বার্থসিদ্ধির ছুরভিসদ্ধি থাকবে না, তাই প্রচারের 
নামে অপপ্রচার ঘটবে না এবং ওদের সংস্কারের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে চলবে আমাদের শিক্ষার আদর্শ। ভাল 
মন্দর দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মুহুর্তে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে, 
ওদের সবল হাত থেকে তখনই দেশ পাবে কল্যাণের, 
অফুরন্ত সম্পদ । 

লিলি কেমন এক প্রকার অভুত্ত ভঙ্গীতে একটুখানি _ 
হাসিল। মৃদ কণ্ঠে বলিল, বড় পরিকল্পনা থাক! ভাল মিম্ব-দাঁ, 

কিন্ত নিজেদের শক্তি-সামর্যের কথা ভেবে দেখেছ তে! ? 

মৃন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পরিকল্পনা যত বড়ই হোক, 
আরস্তটা কিন্তু খুব ছোট থেকেই হয়ে থাকে । তা ছাড়া কি 
জান এই পরিকল্পনাকে আংশিকভাবেও যদি সফল করে তুলতে, 
পারি তা হলেও নিজ্বের জীবনকে সার্থক মনে করব। অন্ততঃ 
এই আশা করতে পারব যে, আমাদের ভাবী বংশধরেরা! আর 


আমাদের মত না বুঝে ভুল করবে না। 


মৃন্ময় ক্ষণকাল নিঃশব্দে নতয়ুখে বসিয়া থাকিয়া যখন মুখ 
তুলিল তখন তাহার চোখেমুখে এক বিচিত্র ভাবধারা! খেল! 
করিয়! ফিরিতে লাগিল । লিলির সহিত চোখোচোখি হইতেই, 
সে হাসিয়া ফেলিল। লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। 
যৃন্ময়কে আজ যেন সে ঠিক বুঝিতে পাঁরিতেছে না। .স্বনময় 
তেমনি হাসিমুখে বলিতে লাগিল, অবাক হয়ে দেখছ কি লিলি? 





শ্রাবণ 


লিলি বলিল, দেখছিলাম তোমাকে । আর-_. 

বাধা দিয়া স্ম্ময় বলিল, আর ডাবছিলে তোমার মিতভাষী 
মিহদার আজ হ’ল কি-_-তাই না? জান লিলি এতক্ষণ ধরে 
যত বক্তৃতা দিয়েছি সব মিথ্যে, ধু হেসে ওঠাটাই সত্যি । 
নইলে করতে যাচ্ছি একটা ছোট্ট পাঠশালা আর তা নিয়ে 
কত লম্বা লেকচার. ঝেড়ে ফেললাম । 

লিলি কতক শুনিতেছিল, কতক তার কাঁনেও যাইতেছিল 
না। সে তন ভাবিতেছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরে কিছু পুর্বে 
যে ঢেউয়ের নৃত্য সে দেখিয়াছে তা কি নিতান্তই অলীক । 

মৃন্ময় সহসা গস্তীর হইয়া উঠিল, বলিল, সত্য কথাটা কি 
জান? একা মহীপালকে নিয়ে আর মন উঠছে না। পড়া- 
শুনো করতেও যেন আর উৎসাহ পাই না। কিছু একটা নিয়ে 
থাকতে হবে তো। 

সহুসা কথার মুঝখানে থামিয়া মৃন্ময় অন্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত 
হইল । ‘বলিল, দেখ ত লিলি মনে হচ্ছে যেন ডাক-পিয়ন 
আমাদের বাসায় ুকেছে। ' | 

লিলি তাহার দৃষ্টি অঞ্সরণ করিয়! উঠিয়া দীড়াইল, বলিল, 
সম্ভবতঃ ভুল করেছে। আমাদের আবার চিঠি আসবে কোথা 
থেকে ।__লিলি অগ্রসর হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই 
একখান! চিঠি হাতে ফিরিয়া আসিল । মৃন্ময়ের চিঠি । 
লিখিয়াছে নান্তু। মৃন্ময় সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি 
গ্রহণ করিল । 

৮ 

লিলির হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া ঘৃন্য তাহা একবার 
উণ্টাইয়া-পাণ্টাইয়া দেখিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া 
দিল। পড়িয়া দেখিবার কোন আগ্রহ তাহার মধ্যে 
দেখা গেল না। লিলি একবার মৃন্ময়ের মুখের উপর দৃষ্টি 
বুলাইয়| চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে তাহাকে 
ডাকিল। বলিল, কোথায় যাচ্ছ লিলি? 

লিলি জবাব দিল, একবার রান্নাঘরে না গেলে যে চলছে 
না মিম-্দা। 

মৃন্ময় বলে, কেন তোমার র ধুনী_- 


লিলি একটুখানি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল, সব সময় তার 


উপর নির্ভর করলে চলে না। 
বলিয়া চলিয়া গেল। 

মৃন্ময় চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল 1." 

ভাই মিল 

দিনকয়েক পুর্ব তোমার চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে 
তার উত্তর দিতে বসে. মনে হয়েছে যে কথা তুমি জানতে 
চেয়েছ তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে 
সহজসাধ্য নয়। তাই তখনকার মত আমায় নিরত্ত হতে 
হয়েছিল । তোমার আমার পথ যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন তখন মিথ্যা 


লিলি আর দ্বিতীয় কথা না 


বাঁধ, 


৩৬৫ 





পণশ্রম করতে আমার মন চায় নি। এর জন্যে তুমি ছুঃখিত 


হলেও আমি নিরুপায় । যেখানে ঘটনাটির শেষ করে দিয়েছি 
দেইখানেই যেন তার চির অবসান হয়। নইলে তার জের 
টানভেগেলে' এ জীবনেও যুক্তি পাব না, শুধু পথহারার মত 
দুরে মরতে হুবে। কিন্তু একটা কথা আজও আমি বুঝে উঠতে 
পারছি না যে, এ তুমি করলে কি! ভালবাসার এত বড় 
অপমানের কথা আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। 
যা তুমি করেছ তা আমি ভুল করেও অবিশ্বাস করতে পারছি 
না। পারলে অবশ্যই খুশী হৃতাম, কিন্ত তোমার সত্যভাষণের 
উপর আমার আস্থ। আছে। 

প্রথমে যে তুলের ভ্রন্ভ তোমরা একে অপরের কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে ত! আমার অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু আজ 
আমার ছুঃখ এবং বেদন! রাখবার ঠাই খুঁজে পাচ্ছি না এই 
ভেবে যে, তোমাদের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল আমাকে কেন্দ্র করে। 
তবুও এই দুঃখের মধ্যেও একথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে,আমার 
ভাগ্য আমাকে নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এর 
জন্যে রাধু বোষ্ঠমকে আমি আম্মত্যু মনে রাখব এবং সেই সঙ্গে 
একথাটাও আমি ভুলতে পারব না যে, যে হাদয়বৃত্তি রাধূর মত 
একজন প্রায় নিরক্ষর মানুষকে শিখিয়েছে ক্ষমা করতে, শক্তি 
জুগিয়েছে তার গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে 
সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে ; হৃদয়ের সেই সুকুমার বৃত্তি তোমার 
মধ্যে এমন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল কি করে। অথচ তোমার 
রয়েছে উচ্চশিক্ষা উন্নত আদর্শবাদ । 

যে ভুল মানুষ ন! জেনে করে তার দায়িত্ব ন! হয় অদৃষ্টের 
উপর চাপিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু যা তুমি জেনেশুনে করলে 
তার কি জবাব দেবার আছে মিনু ? 

মঞ্জুযাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস 
এ উক্তিকে তুমিও সমর্থন করবে। অষ্তায় সে করে নি-_একটি 


(মুহুর্তের জন্য তাকে প্রশ্রয়ও দেয় নি। রাধুর চিঠিতে প্রথমে 


সে জানতে পারলে যে একটা মারাত্মক রকম ভুলই তোমাদের 
মধ্যে গোলযোগ স্ষ্টির কারণ.। তার-পরে আর এক পা সে 
অগ্রসর হয় নি। পেদৃষ্ঠ আজও আমার মনে পড়ে মিঙ্ন। 
মঞ্জুষা যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল । সে পাষাণে প্রাণদান 
করতে একমাত্র তুমিই পারতে, কিন্তু তুমি পিছিয়ে গেলে । 
আজ যা একটা প্রকাও সমস্ত হয়ে তোমার পথরোধ 
করে দাড়িয়েছে, তার সাক্ষাৎ হয়তো কোন দিনই তুমি 
পেতে না, কিন্ত একটা] মিথ্যা লৌকিক অনুষ্ঠানের কথা 
তুমি কিছুতেই ভুলতে পারলে না| যার জন্যে আমার এত 
বড় বিশখ্বীসের' করলে অমর্য্যাদ!। মঞ্চুষার আসল সত্তাকে 
মারতে গেলে টুটি টিপে। কিন্তু আমি জানি সে মরবে 
না--মরতে সে পারে না । তাঁর মধ্যে আমি দেখেছি 
অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচর্ধ্য, কোমল এবং কঠোরের অপুর্বব সমন্বয় । 


‘ 


৩১৬ 


চে 





A 


তবে তোমার অবিবেচনার ফলে তার অন্তরের একটা দির- 
হয়তো কোন দিন ফুটে উঠতে পারবে না--তার কাজের 
মধ্যে মমতার স্রিধ্ধ স্পর্শের অভাব দেখা দেবে | তাই-সে 
তোমার মুখের উপর অমন করে দরজা বন্ধ'করে দিতে 
পেরেছে । কিন্তু এসব কথা এখন থাক। এ নিয়ে আলোচনা 
করতে গেলে মনকে যেন অনাবশ্ঠক পীড়ন করা হয়। 
, লিখেছ আমার অসমাপ্ত কাজ যেন আমিই আবার সমাপ্ত 
করি। একথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে তা আমি 
আজও বুঝে উঠতে পারি ন] । এত ছেলেমাস্থষ ত তুমি নও 
মি্গ। আর আমি চাইলেই তা পাওয়া যাবে এ কথাই বা 
তুমি বলছ কোন যুক্তিতে { আজ আমার কি মনে হয় জান? 
মঞ্চুকে তুমি চিনবার চেষ্টা এক দিনের জন্তেও কর-নি। শুধু 
স্বপ্নই দেখেই আর রঙিন কল্পনা! করেই এতকাল কাটিয়েছ-_ 
ভাল তাকে হয়তে! এক মুহুর্তের জন্যেও বাস নি। 

তুমি হয়তো ভাবছ আমার মত একটা ভবঘুরের মুখে 
এসব কথা কেন? কথাট1 আমারও, একবার মনে হয়েছে । 
ঘোরতর সংসারীর নাকি এইটেই আসল রূপ । 

মঞ্ুষার কথ! মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু ভাবতে 
বসে সবিন্ময়ে আবিষ্কার করি যে, আমার যা কিছু ছুশ্চিন্তা তা 
তোমাকে নিয়েই-_অঞ্কুষা নিতান্তই উপলক্ষ্য । সুতরাং একথা 
বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, আমার চলার পথে 
মঞ্জুষার আবির্ভাবট! একটা সাময়িক খটনা মাত্র । 

তোমার চিঠিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মঞ্জুষা সম্বন্ধে 
তোমার ধারণাটা পালটে গেছে। খেয়ালমত তাকে নিয়ে 
দাবার চাল দেওয়া চলবে না। তার ব্যক্তিত্ব এবং আত্ম- 
চেতনা অত্যন্ত সজাগ । 

আবার বলছি তোমার জন্তে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু ধন্ত 
মেয়ে মঞ্তু-_এই ত চাই। নইলে আমাদের চৈতগ্ঠ যে আর 
সারাভীবনেও হবে ন1।... 

আজ আর বেশী লিখব নাঁ। বেশ বুঝতে পারছি তুমি 
ক্রমে ক্রমে চটে যাচ্ছ, কিন্তু কি করব বল। তোমাদের 
কথা যে সম্পূর্ণ আলাদা । আমাদের মত পথের মানুষ 
তোমরা নও-_সংসার তোমাদের অনেককিছু দিতে চায় 
এবং প্রতিদানে পেতেও চায় ।.-" 

আমার কথা জানতে চেয়েছ। ভালই আছি। কিন্ত 
বর্তমানে যেখানে আছি সেখানে বেশী দিন পোযাবে না । লীল! 
রাও, টের বদলে গেছে, এত বদলে গেছে যে, অনেক চেষ্ঠা 
করেও ঠিক যেন খাপ খাওয়াতে পারছি না । লীল। বলে 
ওসব আমার মনের ভুল । কিন্তু ভুলই হোক আব. সত্যই হোক, 
তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। কখন কোথায় থাকি 
তুমি জানতে পারবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা! নাও । 
ইতি নাস্কু-_. 


প্রবাসী 


পপাপামাসাসাশিপাসাশাপাপাশিশিশাপাশাশিশাশিশিশার্শ 
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পড়! শেষ হইতেই সৃন্বয় চিঠিখানি টেবিলের উপর রাঁখিল। 
অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে । এখনও আলো জ্বালানো! হয় 
নাই। লিলির সম্ভবতঃ হুশ নাই। ম্বন্ময় ভাঁবিল, আলো 


দিয়া গেলে চিঠিখাণি ॥ আর একবার রা চিত 
হইবে । .. 

সহসা সে উঠিয়া আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডা 
করিতে লাগিন। মনটা আবার নূতন করিয়া চঞ্চল হইয়! 
উঠিয়াছে। নাঙ্কুর মত সে একবারও ভাবিতে পাঁরিতেছে না 
যে, যেখানে একবার শেষ করিয়া দিয়াছে সেখানেই যেন সব- 
কিছুর শেষ হুইয়া যাক়। নাস্কুর মন যে কোন্‌ ধাতুতে গড়া 
ব্ময় তাহ! আজও বুঝিয়! উঠিতে পারিল না। পারিলে 
হয়ত তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় এমনি করিয়া বিপর্যয় 
দেখা দিত না, অস্ততঃ একটা সহজ্ব পথ সে আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইত । 

মহীপাল এখনও আসিয়া পৌছায় নাই।” ইহার পরে . 
আজ আর বাহির হওয়া চলিবে না । য্বন্ময় ঘর হইতে বাহির 
হুইয়া বাগানে আসিয়া বসিল । এই রে তার কোনকিছুই 
ভাল লাগিতেছিল না৷ । 

লিলি দেই যে গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে এখনও 
তার দেখা নাই। লছমিয়া একবার আঁলো-হাতে ঘরের 
দরজার পাশ হইতে উকি মারিয়া কি জানি কেন প্রবেশ ন! 
করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। মুশ্ময় অন্যমনস্ক ভাবে গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া সুর ভাঁত্িতেছিল। ..লছমিয়া চলিয়া! যাইতে তাঁর 
ছ'শ হইল, কিন্তু তাহাকে ডাকিবার পূর্বেই সে অদৃষ্ঠ হইয়া 
গেল। বাগানে বসিয়া বসিয়! মৃন্ময় ক্লান্তিবোধ করিতেছিল, 
নিঃসঙ্গতা তাহাকে পীড়া দিতেছিল । 

লিলিকে দেখা! গেল আলোঁ-হাতে তার ঘরের পানে 
আসিতে । স্বন্ময় দ্রুত বাগান হইতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া 
চলিল, লিলির সহিত দোরগোড়ায় তাহার সাক্ষাৎ হইল । 
লিলি কোন কথা! বলিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চুকিয়া আলোটি 
টেবিলের উপর রাখিয়! দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, একটু 
হাসিয়া বলিল, বাগানে ছিলে বুঝি ? তবে যে লছমিয়া বলছিল 
তোমার মন ভাল নেই।*." 

স্বন্ময় বিস্মিত হুইল । বলিল, এ খবর লছমিয়াকে কে দিলে 
লিলি? 

লিলি গম্ভীর হইতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 
জিজ্ঞেস করলাম, “তুই কি করে জানলি লছমিয়া” ? কি জবাব 
দিলে জান? লিলি পুনরায় হাসিয়া, কহিল, বললে, দ্দাদাবাবু 
গান গাইছে’ 

মবম্ময় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তাঁকে রীতিমত ধমকে দেওয়া 
উচিত ছিল তোমার । 

লিলি শাস্তকে জবাব দিল, প্রয়োজন বোধ করিনি 


শ্রাবণ 


বীধ 
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মিহু-দা। কিন্তু চিঠিতে কোন, খারাপ খবর নেই তো? কে 
লিখেছে চিঠি ?. 

মৃন্ময় বলিল, নাস্ুদা লিখেছে। 

লিলি বলিল, কিন্তু আমার সব কথার জবাব ত এখনও 
দেওয়! হয়নি মিমু-ঘ]। 
৮ যৃন্ময় যেন নিজের উপর নিজে চটিয়া গিয়াছে এমনি ভাবে 
৮ বলিতে লাগিল, কি আর লিখবে সেই একই 'কথা। শুধু 
একটানা ছি ছি আর রাশি রাশি অন্যোগ-। এটা. হলে 
ভাল হ'ত, সেটা হলে ভাল হ'ত। যা হয়নি তা হয়নি, 
এখন কি হতে পারে বলো । না ধন্ত মেয়ে মঞ্চু। 

লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দেখছি লছমিয়াও 
তোমাকে চিনে ফেলেছে । কিন্তু এত. রাগ তোমার কার 
উপর? 

মৃন্ময় নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনায় ঈষৎ লজ্জিত 
হুইল । বলিল; না রাগ আবার কার উপর করতে যাব। 
বলিস টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া আনিয়া 
লিলির হাতে দিল, বলিল, পড়ে দেখ । 

চিঠিথানি যৃন্ময়কে ফিরাইয়া দিয়া লিলি কহিল, রেখে 
দাও--তোমার মুখ থেকেই এক সময় শোনা যাবে। তার 
. চেয়ে চলো বাগানে বসি গিয়ে। ভারি চমৎকার চাদের 
আলো! বাইরে। | 

মবদ্ময় নিঃশব্দে উঠিয়া দাড়াইল । তারপর উভয়ে সন্মুখের 
বাগানে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া 
লিলিই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল । সে কহিল । মাঝে মাঝে 


আমার মনে হয় নুতন করে তৃমি ফিরে না এলেই বুঝি ভাল_ 


করতে । তোমার নিজেরও তাতে মঙ্গল হ'ত, আমাকে হয়ত 
নূতন নূতন ছুর্ভাবনার সন্মুখীন হতে হ'ত না। 

মৃন্ময় ডাকিল, লিলি । 

লিলি সাড়া দিল, কি বলছ মিহ্থ-দাঁ_ 

মৃদ্ময় বলিল, আমাকে নিয়ে বড় বিভ্রত হয়ে পড়েছ 
বোধ হয়? 
) লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অস্বীকার -করতে 
৮ পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু কথাটা তুমি একেবারে মিথ্যে 
বলো নি। তোমাকে নিয়ে না হলেও নিজেকে নিয়ে সত্যিই 
আমি চিস্তিত হয়ে পড়েছি । 

লিলি থামিল। একবার আকাশের পানে চাঁহিল। 
পাহাড়ের চুড়ায়, গাছের মাথাগ্র মাথায় চাঁদের আলোর অজস্র 
প্লাবন বনু দিনের হারানো! স্থতিকে জাগাইয়! তোলে । 
সেদিনের সে মন আজ আর নাই বটে, কিন্ত তবু কি যেন 
এক অনুভূতি মনকে আকুল করিয়া দেয়__একটা যদ পুলক- 
শিহরণ জাগে সারা দেহ-মনে। মন আজও মরিয়া যায় 
নাই। লিলির চোখ ছইটি নিত্বের অভ্ঞাতেই বুজিয়া আসে। 


মৃন্ময় খানিক তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিল, ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোমার মুখে 
আজ এসব কথা কেন লিলি? কিন্ত কারণ যাই হোক ন! 


কেন তা জানবার আমার দরকার নেই, তবে আমি কথ! 


দিচ্ছি খুব শিগ গীরই তোমাকে এই ছুশ্চিন্তার হাত থেকে 
রেহাই দেব । ৮ 
- লিলি সহসা! অতিমাত্রায় চমকা ইয়া উঠিল । ব্যাকুল কণ্ঠে 
বলিল, সব কথ] তোমায় আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না 
মিশ্থুদা। কিন্ত একটা! অনুরোধ, না বুঝে আমার উপর অবিচার 
করো না। আমাকে মুক্তি দেবে বলছ, কিন্ত ত! যেন শেষ 
পর্য্যন্ত আমার কাছে শাস্তিম্বরূপ না হয়ে.ওঠে। 
যৃন্ময়ের মুখে বিন্ময়ের ভাব দেখা দিল। দে কহিল, 
তোমরা কখন যে কি ধরণের কথা বল তা সত্যিই আমার বুদ্ধির 
অগম্য। কিন্ত ভুল যদি কখন করে বসি নিঃসঙ্কোচে তা 
দেখিয়ে দিয়ো । কিছু না পারি অন্ততঃ সাবধান হতে পারব। 
একটু থামিয়! মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে 
আমার মনে হয়, আধুনিক কালের উপযুক্ত আমি নই, সময়ের 
গতির সঙ্গে পা ফেলে হিসেব রেখে চলতে পারি নাঁ। পদে 
পদে হোচট খাই। শ্ায়-অন্তায়ের চুলচেরা হিসেব করতে 
গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখি যে, আমার মূলধন নিয়েও টানাটানি 
পড়ে গিয়েছে। ফাঁকি অবশ্য ধরা পড়ে, কিন্তু তা এত দেরিতে 
যে তখন ফাক বুজোতে গিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে যাই ।*.. 
লিলি নীরব। যৃন্ময় বলিয়া চলিল, লোকে বলে আমি 
পুরাতনপন্থী । নূতন-পুরাতনের প্রশ্ন এটা নয়। আমি না! 


বুঝে, না জেনে অন্ধের মত এগিয়ে চলি কেমন করে । আজন্মের 


সংক্ষারকে এক কথায় অস্বীকার করতে যে পারে তাকে, 
ছুঃসাহসী বলা গেলেও সুবিবেচক বল! চলে না। মঞ্জুধাকে 
খুব বেশী ভালবাসি বলেই আমায় এত সাবধান হতে 
হয়েছিল । কোন দিক দিয়ে এতটুকু ছোট যেন তাকে না 
হতে হয় সেই চিভ্তাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ।'-.কিন্ত 
নাঙ্কু বলে, ভালবাসার এত বড় অপমান ঘটতে ইতিপূর্বে 
সে নাকি আর দেখে নি। 

লিলি এতক্ষণে মুখ খুলল । শান্ত ন্বুকণ্ডে বলিল, একটা 
কথা বলছি তুমি রাগ করো না মিহ্ব-দা। মনে করো না 
আমি মঞ্জুর হয়ে ওকালতী করছি। আচ্ছা সত্য করে বল তে! 
তোমার এত সতর্কতা কি শুধু তার কথা ভেবেই ৷ 

মৃন্ময় বলিল, অন্ততঃ তাই তো আমি মনে করি লিলি। 

লিলি তেমনি ধীরে ধীরে বলিয়া চলিল, আমার মনে হয় 
অন্ত কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মগ্ুষাও আমারই পথ ধরে 
ভেবে দেখেছে। 

. স্ব্য় বলিল, এত ভূমিকা করোনা লিলি। 

লিলি দৃঢত্রাব্যপ্ক স্বরে কহিল, মূঞ্চ, নিছক উপলক্ষ্য, 


৩১৮. 





আসলে তুমি ভেবেছ শুধু নিজের -কথা এবং সেইটে সব- 
কিছুকে ছাপিয়ে এত বড় হয়ে উঠেছে যে... 

মধ্যপথে বাধা দিয়া মৃন্ময় প্রতিবাদ জানাইল, না না, 
‘লিলি এ তোমাদের মিথ্যা ধারণা--অসঙ্গত কল্পনা! . 

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। -সে বলিল, একটুও মিথ্যে 
ময়, একটুও অতিরঞ্জিত নয় মিম্বদাী। তোমার. ভাল- 
বাসায় ত্যাগের অভাব ছিল বলেই গ্রহণ করতে গিয়েও 
ইতস্তত: করেছ, কিন্তু মঞ্জুর প্রেম খাঁটি প্রেম তাই সে তোমায় 
দৌরগোড়া থেকে বিদায় দিতে পেরেছে । মনে করো না! 
এটা খুব সহজে সে পেরেছে, কিন্ত তোমার জন্যেই তাঁকে 
এতটা শক্ত হতে হয়েছে। 

বিশ্ময়ভরা কণ্ঠে যৃন্ময় কহিল, আমার জন্য | 

লিলি বলিল, ঠিক তাই। ভক্ত তার দেবতাকে ছোট 
করে দেখবার পূর্বের নিজের যৃত্যুকে কামনা করে। মঞ্জু 
বেছে নিয়েছে মরণের পথকে ই-_ 

যৃন্ময় বলিল, তোমার. কথা এখনও আমি বুঝতে পারছি না 
লিলি। 

প্রত্যুত্তর লিলি বলিল, তুমি যদি কিছুতেই না টার চাও 
সে আলাদা! কথা । 

মৃন্ময় কহিল, তুমিও কি তা হলে এই কথাই বলতে চাও 
যে, ভালবাসার অপমান আমি করেছি? শুধু নিজের কথাটাই 
আমি বড় করে দেখেছি? 

লিলি জবাব দিল, ঠিক তাই মিন্থ-দ|। মঞ্জুষার কথাই 
যদি তোমার কাছে মুখ্য হ’ত তা হলে তোমার মধ্যে এত 
দ্বিধা অথব| সঙ্কোচ দেখা দিত'না, তোমার মনে এত 
বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও জাগত না। 

মৃদ্ময় বলিল, যদি তাই হয় তা হলেই বা আমার অন্যারটা 
তুমি কোথায় দেখলে | 

লিলি বলিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমি তুলি নি। একটু 
ইতস্তত: করিয়া! পুনরায় কহিল, আমার একটা কথার সত্য 
জবাব দেবে মিহ্ু-দা | | ০32 

মৃন্ময় কহিল, তুমি শ্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পার লিলি। 

লিলি বলিল, কিসের জন্য তুমি আবার মঞ্জুর কাছে 
ফিরে গিয়েছিলে ? সেকি শুধু তাঁকে গ্রহণ করে কৃতার্থ 
করতে? না তোমার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মিনু-দ! ? 


মঞ্জুষা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে তোমাকে বিদায় 


দিতে পেরেছে । কিন্ত এর জন্যে তোমার বন্ধু তোমাকে অন্থু- 
যোগ দিলেও আমি দেব না। 

সবন্ময় একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমার 
হয়ে জবাবটাও যখন তুমি দিয়ে দিলে তখন প্রশ্ন করবার কোন 
প্রয়োজ্জন ছিল ন! লিলি, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আর দশ জনের 
মত তুমিই বা আমায় অনুযোগ দিতে পারছ না কেন? 


গ্রবাগ। 


১৩৫৭ 





লিলি কহিল, কারণ পুরুষের এই অহঙ্কারকে মেনে নিতে 
না পারলে সংসার চলে না। শুধু তাল ঠুকে লড়াই - করেই 
দিন চলে যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না । 

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল । 
নার চিঠি, লিলির যুক্তি সবকিছু একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে 
পাক খাইতেছে। একবার দুরে পাহাড়ের উপরে গোলাকার 
চাদের পানে তার দৃষ্টি পড়িল । কিন্ত আজ চাদের যেন কোন 
রূপ নাই..-নাই কোন আকর্ষণ ।--'ম্বন্ময় পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া 


‘লইল । উহারা সকলেই হয়ত একেবারে মিথ্যা বলিতেছে নাঁ। 


নিজের মত করিয়া ওরা ভাবিয়া দেখিতেছে। তার মনের 
খবর কেমন করিয়া পাইবে ।:..এই মুহুর্তে স্বন্ময়ের নিজেকে 
বড় অসহায়, বড় দুৰ্ব্বল মনে হইল । - 
লিলি কিছুক্ষণ তার চিস্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া 

সু কণ্ঠে বলিল, নিজের মনের কাছেও তুমি সত্যকে স্বীকার 
করতে পারছ না। তুমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছ মিঙ্থ-দা । 
নিজের উপরও তোমার সে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আরজ আর অবশিষ্ট 
নেই। নইলে নাক্কুবাবুর চিঠি পেয়ে তুমি রাগ করতে না, 
আমার কথায়ও ক্ষু্ হতে না। 

মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে লিলির পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া 
শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, অনেক কথাই নান্ধু লিখেছে, তুমিও ! 
কিছু কম করে বললে না। এর জবাব আজ আমি দেব না, 
কিন্ত একদিন হয়ত নিজের থেকেই পাবে। তুমি ভেব না নিজের 
ক্রটিকে ঢাকবার জন্য আমি একথা বলছি। একটু থামিয়! 
সে পুনরায় বলিতে লাগিল, তুমি বলতে চাও যে এ হ'ল 


-পুরুষের দম্তের আর এক ধরণের প্রকাশ 


বাধা দিয় লিলি বলিল, ঠিক তাই অথচ সবচেয়ে মজা! 
এই যে, কথাটা তোমর! বোঝ না-এটা. এমনি প্রচ্ছন্নভাবে 
তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 

যুন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 
যাদের মনে এর অবস্থিতি তারা বোঝে ন! আর তোমরা এর 
খবর রাখ । এত বড় বিম্ময়ের কথা আর শুনি নি লিলি ।:.. 

লিলি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, তাও সম্ভব মিহব-দা। কেমন, 
করে, সে প্রশ্ন করো না--আমি জবাব দিতে পারব না। তা! 
বলে কথাটা আমার হেসে উড়িয়ে দিও না কিন্ত । আর নয়, এ 
নিয়ে ঢের সময় কাটানো হয়েছে। চল ঘরে যাই__লছমিয়ার ' 
যাবার সময় হয়েছে । তাছাড়া. ' 
_ লিলি সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া অন্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত 
হইল--এঁ যে তোমার মহীপাল দেখা দিয়েছেন, কিন্তু আজ 
আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে মিন্থ-দা। 
_. স্ম্ময় মবছকঠে বলিল, মহীপালের সঙ্গে যেতে নিষেধ 
করবে তো? 

লিলি হাসিল, কহিল, ঠিকই আন্দাদ্ব করেছ তুষি । 


শ্রাবণ 





সত্যপীরের কথা - ৩১৯ 


লও 





মৃন্ময় বলিল, কিন্তু ব্যবস্থা যে আমাদের আগে থেকে পাকা উঠিয়াছে বলিয়| মনে হইল । মৃন্ময় বিস্মিত হইলেও কোন 


হয়ে আছে। ওকে জবাব দেব কি? 


কারণ খুঁজিয়া পাইল না। ততক্ষণে মহীপাল তাহাদের 


লিলি কহিল, সে ভার আমাকে দাও। আমি শুধু কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। লিলি তাহাকে কলকণে 





তোমার কথা চাই মিহ্ন-দ। ওর কণ্ঠ্বর আবেগে ভিজ্জিয়া আহ্বান জানাইল। ক্রমশঃ 
Bd 
সত্যপীরের কথ 
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দী শর্মা) 
অথ কথারম্ত টাকা তরে কর চুরি-_গলাতে লাগাও ছুরি. 
কলিযুগে সত্য সত্য সত্যপীর কথা '' দ্বিধা নহি করব 


যে শোনে যেমন মনে না হয় অন্যথা। 
শামী বামী পাঁচী খেস্তী যত বিদ্যাধরী : 
এই কথা শুনি সবে গেল স্বর্গপুরী । 
শৌনকাদি খধিবৃন্দ একত্র হইয়া 
| চিৎ হয়ে উৰ্দ্ধমুখে গিয়াছে-লিখিয়া। 
একদা বণিক এক, অকিক্ষ্ন মন, 
bl নারদের সন্নিধানে করে নিবেদন । 

অতিকষ্টে দিন যায়, না জোটে বসন 
দুশ্চিন্তায় কাটে দিন, সদা অনশন । 
করুন যা বিধি হয় আমার কল্যাণে 
নতুবা সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব এখানে । 


শুনিয়া নারদ ঝষি দয়াতে ভিজিল, 
কি কি ধৰ্ম্ম করিয়াছে, তারে জিজ্ঞাসিল। 
কহিল বণিক, আমি পূজা হোম যাগ 
ব্রতধর্ম দান-ধ্যান নিজ স্বার্থত্যাগ ; 
নকলি.করেছি প্রভু করি প্রাণপণ 
A এবে ঘোর কষ্টে তব লয়েছি শরণ | 
কহেন নারদ খষি, ভাল যদি চাও, 
এখনি ওসব ব্যাধি দূর করি দাও । 
কর অবধান যাহা! কহি হে তোমীয়,. 
অবশ্য হইবে পীর তোমারে সদয় । 
ধৰ্ম্ম কর্ম দান ধ্যান ব্যাধি আছে যত, 
এই দণ্ডে ত্যাগ কর, হও অবগত। 


টাকা ধর্ম টাকা কর্ম টাকাই দেবতা, 
আর যে যা বলে তাহা ডাহা মিথ্যা কথ]। 


তার তরে মার গরু, অনায়াসে ব্যাচ জঅরু, 
পরদ্রব্য হর_-। 

চুরি জপ. চুরি তপ, চুরি আরাধনা 
মাল লোট, জাল কর নাহি তাহে মানা। 


- ষোল আনা ছাপাইয়ে মিথ্য! কথা কবে 


বকের নিকট সদা ধর্ম্মশিক্ষা লবে। , 
বিড়ালতপন্বী হয়ে দাগাবাজী করি 


" লুটিবে অন্যের ধন বলি হরি হরি। 


সুদীর্ঘ রাখিবে টিকি, ভালে দীর্ঘ ফোটা-_. 
কার সাধ্য মাথা খুঁড়ে, চিনে কোন্‌ ব্যাট! :১ 
ফোটা হবে ঢাল তব, টিকি সুদর্শন-- 

হাতে মালা, মুখে হরি, লবে, সর্বক্ষণ । 

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে আর ফাঁসাইবে ব্যাওয়া-- 
ঘরে বসি স্বর্গ পাবে; খাবে দিব্য ম্যাওয়া। 
কিন্তু কভু নিজ ব্যয়ে না পোরো, ন! খেয়ো-_. 
অপরের মুণ্ডে সদা কাটান ভা্দিও। * 
সদাই কহিবে মুখে ধর্মের কাহিনী 

ঘাট দিব পথ দিব, রক্ষিব দুঃখিনী । 

কিন্তু কভু স্বপনেও সেদিকে না যেয়ো ২. 


. সম্মুখে আসিলে কিন্তু ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ো। 


মায়েরে না খেতে দিও, ভায়েরে না অংশ, 
রাঁঘব-বৌয়াল হয়ে উজ্জবল-হে বংশ । 

এখন ঘরেতে যাও বণিক-কুমার--" 

এ করিলে কোন দুঃখ না রবে তোমার । 
এই পুণ্য কথা যেবা করিবে শ্রবণ 
সর্কহুঃখ দুর হবে খষির বচন। 





৬২৩ 
উদ্যান ও অট্টালিকা ধন ধান্য আদি- 
যে'দিবে একথা তার না রবৈ অবধি । - - 
' এই কথা ঘ্বাপরেতে 'দেয় হন্মীন 
(তাই) নিশ্চিন্তে চারি যুগ খাচ্ছে মর্ভমান। ' 
বাঁদরেতে শুনেছিল হয়ে বড় খুশি 
(তাই ) বেপরোয়া ছোলা খায় বুন্দাবনে বসি। 


জান্ুবান কথা দিয়ে কলিরাজ হ’ল, 

প্রজাগণ প্রাণ লয়ে ব্যাকুল হইল। 

দক্ষিণা না দিয়ে যেই শোনে আগাগোড়া, 

সেও চিরদিন স্থথে খায় কচুপৌোড়া। 
.এমন্‌ সদদিব্য কথা নারদ শুনায় . 

হৃষ্ট হয়ে বণিক আনন্দে ঘরে যাঁয়। 

‘সেই মত করে যাহ! কয়ে দিলা খয়ি 

মায়েরে খেদাঁয় আগে পরে পদী পিসী ॥ 

চুরি করে জাল করে ফাঁকি দেয় লোকে” 

মিষ্ট কথ। কয় আর ধুলো দেয় চোখে। 


৬৩৫৭ 


ললো লোপ 





এইমতে বহুধন সংগ্রহ করয়_ 
. সিকি পয়সা কিন্ত কভু উদরে না দেয়। 


ছেঁড়া জুতো ছেড়া ন্যাতা ট্যানা পোরে থাকে 

কতই রুহস্ত কথা বলে কত লোকে । চি 
" কেবা শোনে কার কথা কারে বা শোনাই 

কোন কালে নাহি থাকে বেহায়ার বালাই । 


._.  এইরূপে বহু অর্থ সঞ্চয় করিল 


“না খেয়ে না পোবে বাছা পটল তুলিল । 
অধিক শুনীতে গেলে পুথি যায় বেড়ে 
এইখানে সাঙ্গ কোরে দাও আজ ছেড়ে। 
এতক্ষণে ধন্য পুণ্য কথা সাঙ্গ হোলনো-- 
(একবার ) বদর বদর বুলি সকলেতে বল ॥ 


ইতি বিটুকেল পুরারণান্তর্গত সত্যপীবৈর কথা সমাপ্ত । 





বাংলার পট. 


. শ্ীঅমূল্যগোপাল সেন 


যেদিন মান্থষের মনে জিজ্ঞাসা জাগল, "সেইদিন থেকে মানুষ 
হয়ে উঠল জগতের- সের! জীব । 'মানষ- মানুষ হ’ল; সভ্যতার 
দিকে এগিয়ে 'গেল--দন্ধান- পেলে. কত নূতন সত্যের। 
সৃষ্ট হ’ল "ধর্ম, দর্শন; শিল্প,আরও কত কি! পরস্পরের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল আরও বেট । 
তার অন্ধ ভাষার স্ুষ্টি হ’'ল। মান্ধুষ যুগ যুগ ধরে.কত কষ্টই 
না স্বীকার করেছে, উপলব্ধ সত্য--যা. আনন্দস্বরূপ, তাকে 
"অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। কথার পর কথা সাজিয়ে 
মানুষ সুষ্টি করল সাহিত্য ; সুরে, ছন্দে, তালে তৈরি হ’ল 
সঙ্গীত, আবার. রঙে রেখায় রচিত হ’ল্‌ চিত্ৰ-বাংলায় যার নাম 
পট । 
যদিও পট কথাটার অর্থ ছবি তথাপি বাংলার পট বলতে 
আমাদের মনে পড়ে এক বিশেষ রকমের শিল্পের কথা যার 
কল্পনা এবং রচনা বাংলার গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর শিল্গী-গোগ্ীর 
মনে ও তুলিতে; এর প্রচারও ঠিক তদহুরপ. অশিক্ষিত বা 
শ্বল্শিক্ষিত, সরল, ধর্মপ্রাণ, গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে । 
আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুশিল্-বিভাগের জাছ্ঘরে 
বা অন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পসংগ্রাহকের কাছে যেতে হয় যদি 
বাংলার সত্যকার শিল্পীগোষ্ঠীর হাতের কোন ছবি দেখার ইচ্ছা 


হয়। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা শিল্পীরা প্রায় সকলেই 


বাংলার অতীত যুগের পটুয়ীদের আকা ছবির প্রশংসা করে 


থাকেন। কিন্ত আশ্চর্য্য এত বড় একট! শিল্পীগোষ্ঠী, যারা 
পুরুষাহুক্রমে দেশের শিল্পভাগারকে.অযূল্য শি্পসম্পদে পূর্ণ করে 
তুলছিলেন--ঙাদের আজ চিহৃমাজ্জ অবশিষ্ট নেই। বর্তমান 
বাংলার বার! শহরে .চিত্রশিলী তাদের সঙ্গে অতীতের চিত্র- 
শিল্পী বাঁ পটুয়াদের কোন জায়গায় মিল বুজে পাওয়া কঠিন । 

খুব বেশী দ্বিন আগের কথ! নয়__যখন পল্লী-বাংলার 
জনসাধারণ মনের এবং প্রাণের খোক্রাক সংগ্রহ করত 
--কথকতা, যাত্রাগান, পাঁচালিগান, পট ইত্যাদি থেকে। 
পট্য়ার দল পুরুষান্থক্রমে ছবি আকত এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে- 
ওঁ সব ছবি দেখিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক 
উপাখ্যানের আদর্শ ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের সামনে তুলে 
ধরত। অন্য দিকে আবার এ কাজে অর্ধোপার্জনও হু’ তি বলে 
একদল লোক চিন্রাঙ্কনবিদ্যাকে পেশাহিসাবে এহণ করে 
নিশ্চিন্ত মনে সারাজীবন এ বিদ্যার অনুশীলন করেও যেতে 
পাঁরত। তখনকার দিনে অন্তান্ত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের মত 
পালপার্ধবণে পট কেনার টু প্রধাও জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। 


৩২১. 





"পট বলতে পটুয়ার আকা গুটানো 
ছবির কথা প্রথমে মনে আসে। এসব 
ছবি আঁকা হ'ত স্বল্প ব্যয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম « | 
করে। ছেঁড়া, পুরানো কাপড়ের উপর SE 
অতি সাধারণ পাতলা কীগজ এটে নিয়ে 
ছবির জন্য জমি তৈরি করার রীতি 
ছিল । কোন কোন পট খবরের কাগক্জের 
উপরও আকা হয়েছে দেখা যায়। 
সাধারণতঃ পটুয়ার! ছবি আকত জমির 
যেদিকে কাগজ লাগানে! সেই দিকটাতে, 
কিন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রমও যে ছিল 
না, তা নয়। কাগজের অথবা কাপড়ের 
যে দিকটা শিল্পীর পছন্দ, সেই 
দিকটাতে একট! খড়িমাটির আস্ুর বা 
প্রলেপ দেওয়ার প্রচলন ছিল । প্রয়োজন- 
বোধে সেই আত্তর কখনও বা পাতলা 
আবার কখনও-বা ঘন করা হ'ত। 
যেমন কাগজের দিকে ছবি আকতে 
হুলে যে রকম পাতলা আত্তর চলে ঠিক সেই রকমটি কাপড়ের 
দিকটাতে চলে না কাপড়ের দিকে অনুরূপ পাতলা আস্তর 
দিয়ে ছবি আকতে গেলে রং রেখার বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে 
ছবি নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা] থাকে । অতঃপর তৈরি 
জমি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে পরে বর্ণপ্রয়োগ এবং সর্বশেষে 
রেখার কাজ করে ছবি সম্পূর্ণ করা হ*ত। 


আজকাল যেমন শি্দীদের (গ্রামাই হোক আর শহরেই 
হোক) বিলাতী রকম-বেরকম রং, তুলি এবং মাধ্যমিকের 


উপর ঝোক দেখা যায় সে সব বালাই তখনকার দিনের , 


পটুয়াদের ছিল না। রং, তুলি, মাধ্যমিক, বানিশ সবই 
শিল্পীরা নিজেদের প্রয়োজনাহ্ছরূপ ঘরে তৈরি করে নিতে 
পারত। এলামাটি, গিরিমাটি, খড়িমাটি, হরিতাল, দেশী নীল, 
মেটেসিন্দুর ইত্যাদি রং খুব সপ্তাদরে যেখানে সেখানে মুদির 
দোকানে বিক্রী হ'ত। প্রদীপের শিখার উপর একটা সর! 
উপুড় করে ঝুলিয়ে রেখে তার থেকে কাল রং পাওয়া যেত। 
এই সব রং খুব ভাল করে পিষে নিয়ে কাজের উপযোগী 
করে তৈরি করে নেওয়া কঠিন বলে শিল্পীরা মনে করত 
না। তুলি বেশীর ভাগ ছাগলের লোম দিয়ে নিজেরা তৈরী 
করে নিত। কিন্তু তা ছাড়াও বিড়ালের লোম এবং কাঠ- 
বিড়ালীর লোমের তুলির প্রচলনও পটুয়াদের মধ্যে যথেষ্ট 
ছিল। প্রাচীন বাংলার কোন কোন পটুক্ার হাতে 
টানা রেখা আজও দেশবিদেশের শিল্পীদের কাছে 
বিস্ময়ের বন্ত হয়ে আছে। মাধ্যমিক হিসাবে যদিও 
তেঁতুলবিচি-সিদ্ধ আঠার প্রচলন অধিক ছিল তথাপি কোন 
কোন পটুয়া বেলের আঠা এবং বাবলার আঠাও ছবিতে 
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ww 


= 





শীরামের দুর্গাপূজা, বীরভূমের পটুয়ার আঁক! । সংগ্রহ--আশুতোব মিউজিয়ম 


ব্যবহার করেছেন। ছবিতে রঙের সঙ্গে ডিমের ব্যবহার 
তখনকার দিনে বাংলার পটুয়াদ্দের কাছে অজ্জান! ছিল না । 
বাংলাদেশের আধুনিক চিজশিল্পীদের মত রঙে ধুইয়ে ছবির 
কোমলত্ব বাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস পটুয়াদের কাজের মধ্যে 
একেবারে দেখা যায় না। পটের বর্ণপ্রয়োগনীতি সম্পূর্ণ 
ভারতীয় পদ্ধতির বলা যায়; কারণ প্রাচীন মুঘল, রাজপুত 
ইত্যাদি শিল্পীদের মতই পটুয়ারা ছবিতে প্রত্যেক রঙের সঙ্গে 
সাদা রং মাধ্যমিক হিসাবে ব্যবহার করত। পটে, পাটায়, 
পিড়িতে, হাড়িতে পটুয়ারবর্প্রয়োগরীতি সর্বত্র একরূপ । 
পট আবার ছোট, বড় ছ'রকমের” হস বড় পট_যে- 
গুলোকে গুটানো পট বলা হয়__লঙ্বায়-দশ-বার হাত এবং 
চওড়ায় এক হাতের বেশী বড় একটা দেখাঁ যায় না। পুরাণের 
উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত, এীক্ফলীলা, এ 


ইত্যাদির ছবি গুটানো পটের দাধারণ বিষয়বস্ত ছিলঞ। « -: 


পৌরাণিক উপাখ্যান এবং দেবদেবীর উপর কতখানি বিশ্বাস 
ও ভক্তি নিয়ে পটুয়ারা ছবি একে যেত, পটের ছবি দেখলেই 
তা সহজেই বোঝা যায়। পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
রবিবশ্মী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা যেমন ব্লামায়ণের ছবি আকতে 
গিয়ে জনকনন্দিনী সীতাকে বড়লোকের শিক্ষিত! কন্তা এবং 
রাক্ষপগোষ্ঠীকে আদিম অধিবাসী ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে 
সাহস করেন নি এবং ফলে ছবির রস অনেকটা কু করে 
ফেলেছেন, কোন পটুয়ার আকা অনুরূপ ছবিতে ওঁ ধরণের 
রপভঙ্গ হয়েছে বলে জানি না । রাক্ষসরান্ধ রাবণের ঘাড়ের 


- উপর দশ মৃণ্ড বসাঁতে ওদের একটুও ইতস্তত: করতে হয় নি, 


একটা পাখীর (জটায়ু) ঠোটের ভিতর রাবপের মত 


_ জকা আছে পটের মন্যে। সঙ্গীতে যেমন বাউল, ভটালী, 
রামপ্রসাদী, চিত্ৰশিল্লেও তেমনি পট পাটা, হাড়ি পিঁড়ি। =: 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন প্রথম ছবি আঁকতে আস্ত 
করে তখন তারা যেমন পারিপ্রেক্ষিক, অস্থি- 
সংস্থান (anatomy) ইত্যাদির কোন ধারে না-_নিজেদের 
সরল মনে পারিপার্থিকের যা ছাপ লাগে কোন রকম করে 
শুধু তারই, বর্ণনাটুকু লিখে দিয়েই খুশী__পটুয়ার আকা! ছবিতে ঈটা 
ঠিক সেই ধরণের সরলতার ছাপ দেখা যায়। পটুয়া ত ছবি 
আকে না--আকে ঘটনা । এমন সব ঘটনা যা তারা সত্য 
বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে । « 
পটুয়াদের মধ্যে হিন্ুও ছিল আবার মুসলমানও ছিল । সেই 
জন্ পটের বিষয়বস্তর মধ্যে মুসলমানী বিযয়বস্তও পাওয়া যায় । 
যেমন__গাজীর পট, সত্যপীর, মাণিকপীরের পট ইত্যাদি। 
কিন্ত মুসলমান পটুয়াদের আকা অনেক হিন্ু পৌরাণিক 
গল্পের পটও পাওয়া যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর, যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে পটুয়াদের বাস ছিল খুব 
বেশী। পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে গুটানো পটের প্রচলন 
অধিক ছিল। কুমিল্লা অঞ্চলের মুসলমান পটুয়ার আঁকা 
একখানা গুটানো পট কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আশুতোষ 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। যে সমস্ত পটুয়ার পেশা ছিল 4 
বাড়ী বাড়ী পটের ছবি দেখানো তার! নিজেদের সআ্বাকা ছবির. SL 
বিষয়বস্তর ছড়া রচনা করে নিত। ছড়াগুলে| পুরুষাহুক্রমে 
প্রায় একই রকম থেকে যেত। ছু'তিন জন পটুয়া মিলে 
| পটের এক দিক থেকে পর পর  ছবিগুলে! খুলে দেখাতে 
না, কালীঘাটের পট। সংগ্রহ-আগুতোষ মিউজিয়ম দেখাতে সঙ্গে সঙ্গে হুর করে ছড়া আন্বত্ি করে যেত। আর 
নিন | + গ্রাম্য জনসাধারণ চারদিকে ভিড় করে দাড়িয়ে হরি চেহ 4 
টক দিতে ওদের একবারের জন্যও আনন্দ উপভোগ করত। 3 
| মনে হয়নি_বএও কি সম্ভব ?” কারণ তারা যে এ সব ঘটনা কলিকাতা কালীঘাট অঞ্চলের কালীবীভীকে-( কে 
চিত্র যদি শিল্পীর মনের প্রতিলিপি করে বহুদিন পুর্বে একটা ব্যবসাকেন্্র গড়ে উঠেছিল। 
ধর্মপ্রাণ নরনারী বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে কালী- 
পের সূত্যিক ঘাটে দেবীদর্শনে আসত । পরে ফেরবার পথে এখানকার 
জিজািয, দিক থকে গা আঁকা পট সবই যে খুব নানা ক্িনিষ_-শশাখাঃ সিন্দুর, তামা পিতলের বাসন- 
_ উচ্দরের এমন কথা বলা যায় না। খুব কাচা হাতের কাজ, কোসন, পাথরের জিনিষ, পট, পুতুল ইত্যাদি কিনে», 
খেলো বর্ণবিষ্ঠাস, রচনাতঙ্গীর ক্রুট বহু পটেই রয়েছে-- নিয়ে যেত। এ সমস্ত জিনিষ কালীঘাট থেকে নেওয়া 
তবে পটের তাতে খুব রস্তক্গ হয় নি) কারণ পটের প্রাণই যেন সেকালে পুপ্যসঞ্চয়ের একটা বিশিষ্ঠ অঙ্গরূপে পরিগণিত 
॥ হচ্ছে সরলতা--ভাবের, রচনাভঙ্গীর, বর্ণ-বিস্কাসের, কল্পনার হ'ত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ কালীমন্দিরের কাছেই 
শরলতা। পটের আসল রসই সেখানে । একটা বিন্লাট যহুয় অন্কান্ত কারিগরগোষ্ীর যত এক দল চিত্রশিল্পীও এসে বসবাস 
| (সমান _-যারা বাস করে পল্লীর শাস্ত পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাস করতে আরম্ত করে। একই পাড়াতে প্রায় সকলেই পটুতাঁ 
কষে অসংখ্য দেবদেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় ছিল বলে & পাড়াকে পটুরাপাড়া বলা হয়। কালীবাটের 
পৌরাণিক গল্প, উপাধ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজ্জনীতির মর্ম, পটুক্কারা চিত্রাহ্ছন ছাড়াও দেবদেবীর যবন্ময় প্রতিমা, প্রতিমার 
ধার! বোঝেনা তাদের কথা, তাদের বিশ্বাস, তাদের বর্ম, : সাজ, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করত। আবার হাড়ি, পিড়ি 
বের আদর্শ, তাদের ঈনাস্ধীবন সবকিছুরই নিখুত চিজ ইত্যারি চিরণের কাজও তারা নিক্ষেদের পেশার মধ্যেই ধরে 
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 দেহাবয়বকে অত্যধিক রূপে স্থল করার 





শ্রাবণ 
নিয়েছিল । কালীঘাটের পটুয়াদের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পটুয়াদের ! 
কাজে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ। ও 
চিত্রের ভাবের দিকেই হোক, বা রচনার 
দিকেই হোক, অথবা] গুভ্তাদির দিকেই 
হোক, এরা যেন সব দিকেই সম্পূর্ণ 
'আলাদ। এক গোষ্ঠী। কালীধাটের 
পটুয়ারা সবই প্রায় একেছে ছোট ছোট 
ছবি__ধরসাজাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত রাধা- 
কষ, শিব-ছুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী 
ইত্যাদি । ওর! সাধারণতঃ অতি প্রচলিত 
দেবদেবীর ছবি জাকত। বাঙ্গাত্মক ছবি 
এবং সমাজের ভুনীঁতির উপর তীব্র 
কশাঘাত করেও ছবি আকা হয়েছে 
প্রচুর। সাধারণ নানীপুরুষও অনেক 
ওদের ছবির বিষয়বন্ত । 

কালীঘাটের পটে পটুয়ার ওক্তাদি 
হাতের ছাপ খুব সুস্পষ্ট । আলোছায়ার 
সমাবেশ এবং রেখাঙ্কনের কায়দাকাহ্থন 
সবই অন্ধস্তার বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রাচীর- 
চিত্রাবলীর অনুরূপ । আজকাল এক দল 
প্রগতিশীল শিল্পীর ছবিতে নরনারীর 





লক্ষ্মী সরা__বরিশালের পটুয়ার আঁক]। 
যায়। আশ্চৰ্য্য, ঠিক এ জিনিষই কালীঘাটের পটের একট! 


সংশ্রাহক--শ্রীধীরেন্্ ব্রহ্ম 


প্রধান বৈশিষ্ঠ্য। অবশ্য কালীঘাটের পটে আকা নরনারীর 
দেহাবয়বের স্কুলত্বের মধ্যে সর্বদেহের একট! সামঞ্জশ্ত আছে। 





৯ কউ নক ভক্ত 


চৈতন্তলীল! পট । সংগ্রহ--আশুতোষ মিউজিয়ম 


উপরোক্ত প্রগতিশীল শিরীদের কাহারও কাহারও ছবিতে 
সেইরূপ সামগ্রন্ত দেখা যায় ন!। জআঞ্কাল অনেকে বলে 
থাকেন, “ভারতীয় শিল্পী শিল্পকলায় নুতন রূপ আনতে না 
পেরে শুধু পুরানো পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে ।” 
তারা একথাও জোরগলায় বলে থাকেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য 
প্রগতিশীল শিল্পীরা শিল্প-জগতে এক নূতন ধারার প্রবর্তন 
করেছেন। এ বিষয়ে আমার মনে হয্স-_-তথাকিত প্রগতি- 
শীল শিল্পীদের এ ধরণের শিল্পস্থষ্টি পাশ্চাত্যে নূতন জিনিষ বটে, 
কিন্ত এদেশের লোকের কাত্ছ বোধ হয়-তা অতি প্রাচীন । 
কালীঘাটের পট সবই প্রায় কাগজের উপর-আকা।। শুধু 
কালো রেখাতে আকা পটও বহু আছে ।: কালীঘাটের পঁটের * 
দেবদেবীর, শান্তরোক্ত দেবদেবীর ধ্যানের সঙ্গে যতটা মিল, তার 
চেয়ে ঢের বেশী মিল বাংলার জনসাধারণের নিজন্বভাবে 
কল্পিত দেবদেবীর রূপের সঙ্গে । পটের শিব- শাপ্রোক্ত দেব- 
শ্রেষ্ঠ শিব নন__অথবা কুমারসম্ভতবের মদনভন্মকারী, 
জিতেন্দরিয়, মহাযোগী শঙ্কর নন। তিনি ভারতচন্দ্রবর্ণিত * 
মহাদেব__গিরিরাজের আদুরে কন্তা উমার নিত্যসহচর । দেবী 
পার্বতী যতখানি উম তার চেয়ে ঢের বেশী বাঙালী পিতার 
আছুরে কন্তা। 
আজকাল কলের যুগ, তাই জনসাধারণের রুচি এবং পছন্দ- 


“মৃত ছবি দেশবিদেশের কারখানায় ছাপিয়ে সম্তা করে যেখানে- 


পলেখানে বিক্রী হয়। পটুয়ারা হাতে আঁকা ছবি ছাপানো 





রঙের মোহে, আর বারা শিক্ষিত, বারা পয়সাওয়ালা 
ত পাতলেন বিদেশীয় ব্যবসায়ী-মহলের দরজায় 
| ছবির সস্তা নকল সংগ্রহ করবার জন্য ।- লোকের 
[রণ] জন্মে গেল __এ দেশে শিল্পস্থষ্টি হয় না । তাই 
গে লোকে আর পট কেনে না-_পটুষার ছবি পটুয়ার 
; থাকে । কলিকাতা সরকারী: শিল্প-বিপ্তালয়ের 
অধ্যক্ষ মেজদা চক্তব্তা মহাশয়ের কাছে এ-বিষয়ের 








অনাদরে আমাদের অজ্ঞতার অন্ত, তার কোন সন্ধানই হয়ত 
দেশবিদেশের শিল্পীসমাঞ্ধ, আজও পেত না| যদি না গুরু- 
সদয় দত্ত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদিকে দেশের 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা! করতেন। আমি যতটা! 
জানি কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের জাহুখর ( আশুতোষ মিউ- 
জিয়ম ) ভারতের একমাত্র যাছুঘর যেখানে আমরা আজও 
বাংলার পটের কিছু কিছু সংগ্রহ দেখার সুযোগ পাই। 





গুজরাটের প্রাচীন জৈন-গ্রন্থাগার 


শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ ৃ 
Rajasthan নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই সকল হৈন- 


প্রাচীন ভারতের এগ্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে 
বৌদ্ধধর্মের গায় জৈনধর্ট্মের দানও অবিসম্বাদিত। জৈনধর্শ্মের 
প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে গুজরাট বিশেষ খ্যাত. 
৭8৫-৪৬ খীষ্ঠাবে বনরাক্ব নামক জনৈক নৃপতি গুজরাটের 
প্রাচীন রাজধানী পত্তন বা আনিহল পত্তনের প্রতিষ্ঠা করেন। 
মুসলমান আক্রমণে বার বার বিধ্বস্ত হয়েও সেই প্রাচীন কাল 
কে পত্তননগরী তার সুনাম অঙ্গু্ণ রেখেছে । একাদশ, 
র দ্বাদশ ও তঘোদশ খ্রষ্টাবে রাজা কুমারপাল ও সচিব বাস্ত- 
ৰ পালের পৃষ্ঠপোষকতা ইহার অন্ঠতম প্রধান কারণ । 
 শ্রস্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে পত্তনের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। 
.. পতনের জৈন-স্থাগারগুলি জৈন-ভাগার নামে খ্যাত। রাজা 
i কুমারপালের পুষ্ঠপোষকতায় ধর্ম ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি 
_হয়। সে সময় জৈন-আচাৰ্য্যদের পঠন-পাঠনের জন্য পুথি 
ন করা বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলে গণ্য হ’ত। সাধারণ 
প্রচুর অর্থব্যয়ে জৈন পু'ধি নকল 


















পত্যক সাবের বিষয়; রাজা কুমারপালের আদেশে যে 
সকল জৈন পুঁখি রচিত হয় আধ তার কোন সন্ধান পাওয়া 
যায় ন|। সম্ভবতঃ তার পরবর্তী সত্রাট্‌ অক্জয়পালের দ্বারা 
পুঁধিপত্র বিনষ্ট হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ৈনবিদ্বেষী । 
জয়পালের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ত তার মন্ত্রী উদয়ন 
ছু কিছু পু'থি জয়সলমীরে স্থানাস্তরিত করেন । বাস্তপালের 
সমসাময়িক পুঁবিগুলি মুসলমানদের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। হিন্দু 
ও মুসলমান রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে, বাচবার, জা 





























রি সকল * নে প্রাপ্ত পৃুধিপত্ই পত্তনের অবশিষ্ঠাংশ (5 
টা পায় ১৪৭ বছর আগে দল টি কার Annals 








‘সংক্রান্ত পু'থির। উক্ত : 


5 } world, that can hoest of #9 


ভাগারের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ডাঃ বুলার, ডাঃ 
ভাগারকর ও অধ্যাপক পিটারসন প্রমুখ মনীষিগণ উক্ত লুপ্ত 
ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানরত্ব উদ্ধারকার্ষ্যে ব্রতী হন । বরোদ! 
সরকার উক্ত কার্য্য সমাপ্ত করবার জন্ত শ্রীমণিলাল দ্বিবেদী 


মহাশয়কে নিয়োগ করেন। দ্বিবেদী মহাশয় নিয়লিখিত । 


বারটি ভাগারের সন্ধান দিয়েছেন। 


১। পোফালিয়া ভাদোর ভাণ্ডার £ ১নং 
২ ঞঁ £ ২নং 
ত। এ $ ওনং 


৪.1..ক্ষেত্ররসির ভাণ্ডার, 












/ কলওয়ালাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রা 
ৃ পটুয়াপাড়ার কুঁড়ে ঘরে বনে ছবি এঁকে : 


৫। ভবন পাদোর ভাণ্ডার, 


৬। নিলেমিদা পাদোর ভাঙার, ৭ । ভাদি পাশ্বনার্থের ভাণ্ডার, টা 


৮। সালি ভাদোর ভাগার, ৯। 


ধনদের ভাদ্বোর ভাণ্ডার, 


১০ ।লুঙ্গ উপাশ্রয়ের ভাণ্ডার, ১১ । রঞ্ছদা তরদ্বান্ধের জা 


১২। মণিশঙ্কর দেশাইয়ের ভাশার 
উক্ত বারটি ভাগার ব্যতীত 
পাওয়া গিয়েছে । তন্মধ্যে ' 








লিকার ১,২ ও ৪ নং ভাঙার 
ব্যতীত অন্ত ভাগ্ারগুলির পু'খিসকল কাগজে লিখিত; 


কেবলমাত্র ১1২ ও ৪ নং ভাগুারের পুখিগুলি তালপাতার 1. 
১৮৯৩ খ্রষ্ঠাকের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 


হয়ে অধ্যাপক পিটারসন কান্ধ আরম্ত করেন £ তিনি দ্বিবেদী 


মহাশয়ের সমসাময়িক | কিছু দিন হ’ল উক্ত ৈন-ভাগারগুলির 


একটি ধারাবাহিক তালিকা জৈন সম্মেলন কৰ্তৃক প্রগয়নের 
ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত জৈন ভাণ্ডারগুলির প্রয়ো তাও গুরু, 





রান বিলিন গা লা 


রং একটি ভাগারের সন্ধান 
১২ নং ভাণ্ডার ছুটি হিন্দুধর্ম 


এ 


এ know of no other. town in India and afew in ihe 






oh venerable পানা, 


eat 4 store of: documents 6f 
would be the pride: and 
any Un Libras 





বর্তমান সময়ের চীনের একখানি নোট ॥ ইহাতে ‘ট, কটরের' একখানি ছবি দেখা! যাইতেছে। 
ইহ! কৃষিকাধ্র উন্নৃতিকল্পে বর্তমানে চীনে যন্ত্রের প্রচলন সুচিত করে। 


চীন দেশের কৃষক 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


অনেকের ধারণ! যে, পৃথিবীর মধ্যে চীনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 
ঘনবসতিপূর্ণ দেশ ; কিন্ত এই ধারণা ঠিক নহে। নিয়লিখিত 
গুলির সমুদয় আয়তনকে সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে 
মাথাপিছু ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেক দেশের প্রতি বর্গমাইলে 
অধিবাপীর সংখ্যা এইরূপ দ্রাড়ায়ঃ বেলনজ্জিয়ম_৬৩৭, 
গ্রেট ব্রিটেন__৫৩০; জাপান_-৪০০, ভারতবর্ষ__২৫০, 
পর্তুগাল-_২০০, চীন_-২০০। 
_ চীন দেশের অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড়-পর্ব্বতে পূর্ণ; এবং 
পার্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগের অধিকাংশ মাটি জলে ধৌত 
হইয়া উপত্যকায় চলিয়া! যায়; এই কারণেই চীন দেশের 
প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার গড় এত অল্প। বাস্তবিকপক্ষে 
চীন দেশের - “নদনদী ও উপত্যকার সভ্যতা” বলা 
যাইতে পারে। £ নদনদীর তীরে এবং উপত্যকা 
সমূহেই চীন দেশের জনসংখ্যা অধিক। উদ্বাহরণরূপ 
কিয়াংস্থ প্রদেশের কথা বলা যায়; এই প্রদেশে সাংহাই 


৮ অবস্থিত; এবং এই প্রদেশের মধ্য দিয়! ইয়াংসী নদী প্রবাহিত, 


হইতেছে ; এই প্রদেশে প্রতি বর্গমাইলের জনসংখ্যা ৮৮০ ; 
গড়ে প্রতি বর্গমাইল আবাদী জমি ১৫০০ লোককে প্রতিপালন 
করে। পৃথিবীর সকল দেশের মোট নৌকার সংখা! অপেক্ষা 
চীন দেশের নৌকার সংখ্য| অধিক । 
| চীন প্রধানত; কৃষি-প্রধান দেশ ; প্রায় শতকরা ৯০ জন 
লোক কোন না কোন প্রকারের কৃষি-সম্পকাঁয় কান্ধের সহিত 
সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের (Unite 9১) সহিত তুলনা 


বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ, চীনের কৃষকের! যুক্তরাষ্ট্রের 
কৃষকদের ভায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত চাষ করে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি 
চাষ ক্ষরে। চীন দেশের শতকরা ৬০ ভাগ কৃষিক্ষেত্রের 
আয়তন ছুই একরেরও কম এবং তথাকার কৃষকদের কেবল- 
মাত্র শতকরা পাঁচ জনের কৃষি-ক্ষেত্রের আয়তন ৮ একরের 
অধিক। . 


চীন দেশে মোটামুটি এক একর জমি হইতে যে পরিমাণ 
শল্ত উৎপন্ন হয় পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানে তাহা হয় না। 
অধিকাংশ জমি হইতেই বৎসরে ছুই-তিনটি ফসল উৎপাদিত 
হয়। প্রতি একরের উৎপন্ন শস্তে আড়াই জন লোক প্রতিপালিত 
হয়। ইহা! ব্যতীত “বাড়তি” শস্ত শহরের অধিবাসীদের খান 
জোগায়; কোন কোন শম্ত রপ্তানীও হয়। চীনের ক্রষক 
তাহার অল্প পরিমাণ জমিতে কত বেশী করে তাহা 
দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনেক সময়েই তাহাকে. 
দূরবর্তী স্থান হইতে সেচের জন্ত নিজের স্কন্ধে জল বহন ক 
আনিতে হয়। 

ধানের জমিতে মাছের চাষ চীন দেশের রুষকদের একটি 
বিশেষত্ব; অর্থাৎ একই জমি হইতে তাহারা “ভাত ও মাছ’ 
উৎপাদন করে। এই সকল জমিতে আবার এক রকমের ». 
ছোট ছোট কীট জন্বায়। বৎসরের এক সময়ে মাটি হইতে 
এই সকল কীট বাহির করিয়া উহাদিগকে বিক্রয় করা হয় ; 
ইহার] খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুনা যায় এই সকল 
কীটে $ষধের গুণও আছে । 


করিলে দেখা! যায় যে, চীনের অধিবাসীরা বড় বড় ক্ষেত- শা প্রধানত: ‘হাতের’ দ্বারাই চীন দেশের কৃষিকার্ধ্য সম্পাদিত 
গামারের ভ্কষক নহে) উহাদের উদ্বানপালক (gardeners) হন্ত । অবশ্য ফোন কোন ক্ষেত্রে বলদ ও মহিষ নিযুক্ত ফরা হয়; 
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চীনের উত্তরাঞ্চলে বাস করে; এই 

অঞ্চলের আবহাওয়া এত বেশীঠাণ্ডা 
যে, এখানে ধানের চাষ হয় না। 
স্থানীয় অধিবাসীরা রাই, মিলেট 

(ক্োয়ার জাতীয় শস্য ), জই, গম 

প্রভৃতি ভক্ষণ করে । এই সকল খান্ত 

" গ্রহণের ফলে এবং শীতার্ত আব- 
হাওয়ার জন্ত উত্তর-চীনের অধিবাসীরা 
দক্ষিণ ও মধ্য চীনের চাউল ভঙক্ষণ- 
কারী অধিবাসীদিগের অপেক্ষা 
আকৃতিতে লম্বা । 

,  কেহ্‌ কেহ বলেন যে, চীন দেশের 
কৃষকেরা নিয়শ্রেণীর কৃষক, কিন্ত 
প্রথম শ্রেণীর সার প্রস্তুত ও প্রয়োগ- 
কারী, অর্থাৎ তাহারা কৃষি-কার্ধ্যের 
সকল বিষয়ে সমান পটু নহে, কিন্তু 
জমিতে সার প্রয়োগ সন্বন্ধে তাহাদের 
স্থানে স্থানে অশ্ব ও গর্ভ ব্যবন্ৃত হয়। কিন্ত অধিকাংশ মত পটুত্ব খুবই বিরল। এ কথা ঠিক যে, চীনের কৃষকেরা! 
কৃষিক্ষেত্র হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারাই কিত হইয়া থাকে এবং কোন আবর্জ্জনাকেই “আবর্জনা” মনে করে না; সকল প্রকারের 
এই সকল যন্ত্রাদিও অতি প্রাচীন ধরণের ; প্রকৃতপক্ষে তথায় আবর্জনাই তাহাদের নিকট সার হিসাবে মূল্যবান । 
তেমন কোন উন্নত যন্ত্রের প্রচলন এখনও হয় নাই। পাশ্চাত্য বর্তমানে সেখানে রাসায়নিক সারের প্রচলন ক্রমশঃ 

দেশের পরিশ্রম-লাঘবকারী উন্নত যন্ত্রাদি চীন দেশের ক্ৃষি- বাড়িতেছে ; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ইহার ফলে একর 
কার্যে প্রচলিত হইলে সেখানকার অন্ততঃ ৫০,০০০,০০০ প্রতি উৎপাদন বাড়িতে পারে, কিন্তু শস্যে ‘ভিটামিনের’ 
লোককে জীবিকা অর্জনের জন্ত অন্ত পেশা অবলম্বন করিতে পরিমাণ কম হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। 
হইবে এবং ইহাও সত্য যে, চীন দেশের কৃষিতে যদি তাহাদের মতে বর্তমানে চীনের কৃষকেরা যে “কম্পো্ঠ” সার. 
আধুনিক যন্ত্রাদি প্রচলন করা যায় তাহা হইলে সেখানকার প্রস্তুত করে তাহার স্থান কোন রাসায়নিক সারই অধিকার 
জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ নানাবিধ শিপ্পকার্ধোয নিযুক্ত করিতে পারিবে না। 
হইতে পারে; এবং এই ক্ষেত্রেই চীনের বল ও হুর্বলত| ! চীনে এইরূপ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে, ৪৬৫০ বৎসর 
কারণ শীদ্রই হউক বা বিলন্বেই হউক চীনে শিল্পের প্রবর্তন পূর্বে এক অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ক্কষক সিন্হুং কর্তৃক সেখানে 
হইবেই হইবে ; এবং তথাকার কৃষক সম্প্রদায়ের একটি বিপুল কৃষির প্রথম প্রবর্তন হয় ; কিন্ত অনেকে মনে করেন যে, ইহার 
সংখ্যা “যান্ত্রিক বাঁশিল্প সম্পর্কীয় সভ্যতার” দিকে কি ভাবে অনেক পূর্বব হইতেই সেখানকার অধিবাসীদের কৃষিই প্রধান 
ধাবিত হয় তাহার উপরেই চীনের ভবিষ্যৎ “বিরাটত্ব' নির্ভর পেশা ছিল! 


করিবে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গেচপ্রধালী চীন দেশের 
অনেকের ধারণ! যে, চীন দেশের কৃষকের! ধান ব্যতীত দেচুষান ( ৪263০৭০ ) প্রদেশে এখনও কার্য্যকরী অবস্থায় 
“আর কোন শস্তের চাষ করে না; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পৃথিবীর আছে। যে পূর্তবিসভা-বিশারদ এই সেচপ্রণালী প্রবর্তন 
অন্তান্ত অঞ্ল অপেক্ষা চীন দেশেই অধিকতর রকমের ফুল, করিয়াছিলেন তিনি যে কতদূর দূরদর্শী ও জ্ঞানী ছিলেন তাহা 
_» গাছপালা, শাকসজী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহা অবিসন্বাদী সত্য ধারণা কর! যায় না; তিনি জলসেচনের জন্য যে সকল খাল, 
“যে, পৃথিবীর বহু রকমের গাছপালা, ফুল, ফল প্রভৃতির প্রথম নালা! প্রভৃতি খনন করিয়াছিলেন তাহাদের তলদেশে ধাতু- 
উৎপত্তিস্থান চীন দেশ। চীন দেশ হইতেই বহু রকমের গাছ- নিম্মিত ছোট ছোট ফলক স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই আদেশ 
পালা আমেরিকায় প্রবপ্তিত হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে আমে- দিয়া গিয়াছিলেন যে বৎসরে অন্ততঃ একবার মাটি ধু'ড়িয়া 
রিকা চীনকে দিয়াছে উন্নত শ্রেণীর চীনাবাদাম । ধান সম্বন্ধে ফলকগুলিকে রৌদ্র অনাবৃত না রাখিলে শস্ত উৎপন্ন হইবে 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, চীন দেশের অন্ততঃ দশ কোটি: না। এই আদেশ বা প্রবাদ অনুযায়ী উক্ত প্রদেশের রুষকগণ 
লোক ধানের সহিত মোটেই পরিচিত নহে । এই সকল লোক প্রত্যেক বৎসর মাটি খুড়িয়া ধাতু ফলকগুলিকে অনান্বত করে 
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চীনের ধানক্ষেতের অভি মুখে চীন! পুরুষ এবং শিশু-সন্তাননহ সাদা কামিঞ্গপর1 একজন স্ত্রীলোক 


1 ১. 


শ্রাবণ 


এবং ইহার ফলে সেচের নালা, 
খানা প্রভৃতি বুজিয়া যায় শা, 
এবং খুড়িলে যে পলি মাটি পাওয়া 
যায় তাহা সার রূপে জমিতে 
প্রয়োগ করা হয়। 

চীন দেশে যে কোন আগন্ধক 
অতি সহজে লক্ষ্য করিতে 
পারিবেন যে, সেখানে গোচারণ- 
ভূমির খুবই অভাব। বাস্তবিক 
সেখানকার আবাদযোগ্য জমিতে 
এত রকম শস্তের চাষ হয় যে, 
সেখানে চারণ ভূমি পৃথক ভাবে 
রাখা ক্ষতিকর বলিয়া মনেহয় । 

ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতে 
চীন দেশের কৃষককে সম্মান ও 
শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া গণ্য কর! হয়। 
রাজকর্ম্মচারী বা সুধী ব্যক্তির 
পরেই কৃষকের স্থান। সৈনিকের তুলনায় সমান্ধে তাহার 
স্থান অতি উচ্চে। আর ভারতে-_কৃষকের স্থান কোথায়? 
পূর্বকালে প্রতি বসস্ত খতৃতে সত্রাট্‌ অল্প পরিমাণ জমি নিজ 
হন্তে কর্ষণ করিতেন, যাহাতে তাহার রাজ্য “শস্তশ্যামলা” 
হয়। কৃষক হওয়াই সম্রাটের প্রধান গর্ব ছিল। চীন 
দেশের অধিকাংশ বিগ্রহের পুজ! কৃষিকার্ধ্যের সহিত জড়িত। 

চীনের কৃষকদিগের নিকট হইতে আমাদের দেশের কৃষক- 
গণ অনেক বিষয়-_বিশেষতঃ প্রায় সকল প্রকার আবর্জন! 
দ্বার “কম্পোষ্ঠ” প্রস্ততপ্রণালী এবং “কম্পোষ্টে'র উপকারিতা 
শিক্ষা করিতে পারে। কুষিকার্ধোর উন্নতিকল্পে তথাকার 








চীনা কৃষকের! বড় বড় টুপী মাথায় পরিয়! জল! জমি হইতে ধানের চার! তুলিয়! আঁটি বাধিতেছে 





লাঙ্গল দ্বার! ধানজমি কর্ণণরত একজন চীনা চাষী 


কৃষকদের দূরদর্শিতা কত অধিক তাহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। কেবল একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই ইহা! স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে । একটি গ্রামের একজন কৃষক অতি উৎকৃষ্ট শম্ত 
উৎপাদন করিত; এবং প্রতি বংসরই সে তাহার শস্তের জন্য 
সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিত; পরে জানা গেল যে, এই 
ক্কষকটি তাহার উৎকৃষ্ঠ শশ্তের বীন্দ প্রচুর পরিমাণে তাহার 
প্রতিবেশীগণের মধ্যে বিতরণ করিত । সে এই ভাবে কেন 
বীজ বিতরণ করে, এই প্রশ্ন তাহাকে করা হইলে সে উদ্ভর 
দিয়াছিল, “আমি নিজের রক্ষা ও স্বার্থের জন্থই ইহা করি; 
আমার প্রতিবেশীগণের শস্ত যদি নিকট হয়; উহাদের ফুলের 
পরাগরেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া 
আমার শন্তের ফুলের উপর পড়িবে, 
ফলে আমার শন্ত নিকৃষ্ঠ হইবে; 
আমার উৎক্ব বীজ প্রতিবেশীগণকে 
দিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব যে, 
তাহাদের নিকৃষ্ট শম্ত দ্বারা আমার 
উৎকৃষ্ট শল্তের কোন ক্ষতি হইবে 
না।” কৃষিকার্য্যে এই নীতি থে 
কত মূল্যবান তাহা! বলা যায় না? 
আমাদের দেশের কৃষকদের মধ্যে 
এই নীতি প্রচার করিলে কৃষির 
প্রভূত উন্নতি হইবে। কিন্তু করে 
কে? 

আমার কনিষ্ঠা কন্ঠা শ্রীমতী যুথিকা 
দাস, বি-এ, সাংহাইয়ে দেড় বংসরের 
অধিককাল অবস্থানের পর গত 
১৩ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 







চীনকাল হইতে কাশ্মীরের সহিত গৌড়দেশের 
রস্বত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ- 
যোগ্য ছুই-একটি নিদর্শন প্রদশিত হইল। ন্তায়মঞ্জনীকার 
রন্ৈয়ায়িক” স্থপ্রসিদ্ধ জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরাধিপতি শঙ্কর- 
রাজত্বকালে (৮৮৩-৯০২ ্রী:) গ্রন্থ রচন! করেন 
. [ভ্তায়মঞ্ধরী, পৃ. ২৭১ ও ৩৯৪)। তঁহার প্রপিতামহ 
.. শক্তিম্বামী সন্ধে লিখিত আছে, “শক্তিনর্শামাভবদ্‌ গৌড়ো 
ভারদ্বাজকুলে দি: ।” অর্থাৎ তিনি মূলতঃ গৌড়দেশীয় 
ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে কাশ্মীরে যাইয়া কর্কোটবংশীয় 
াধিপতি মুক্তা'পীড়ের ( ৭৩০-৭৬৬ খ্রীঃ ) মন্ত্রী হইয়া 
লেন। একথা জয়স্তভট্টের পুত্র অভিনন্দ স্বরচিত কাদদ্বরী- 
কথাসার নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন :_ 
সৰ শত্তিন্বামিনং পুত্রমবাপ শ্রুতপালিনম্‌। 

- বাজ্ঞঃ কর্কোটবংশন্ত মুক্তাগীড়ন্ত ম্ত্রিম্॥ (এম লোক) 
ইতর “কবিপণ্ডিত” শ্রীহর্ষ তাহার সময়ে 
 পুর্ববভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপগ্ডিত ছিলেন । তিনি গৌড়াধি- 
পতি বিজয় সেন (১০৯৬-১১৫৮ খ্রীঃ) ও কান্তকুজাধিপতি 
বিন্দচন্দ্রের (১১০৪- ৫9 খ্রীঃ) সভা অলঙ্কৃত করিয়া- 
_ ছিলেন। আঁহর্য গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ 

পাওয়া যায় (7.8.0. xxii, 00. 144-46) | নৈষধচরিতের 
- যোড়শ সর্গের শেষে শ্রীহ্য স্বয়ং লিখিয়াছেন তাঁহার এই 
মহাকাব্য. " চতুৰ্দদিশবিস্ঠাভিজ্ঞ কাশ্মীর পত্ডিতগণ দ্বার! 
নন্দিত হইয়াছিল £--- 
_'কাশ্মীরৈম হিতে চতুর্ঘশতযীং বিদ্যাং বিভব... 
 কাবো তদৃভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গোহগমৎ বোঁড়শঃ 1. 


চদা iP hd উপটীক। নি 























" কান্মীর-রাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত 


অধ্যাপক শ্ত্ীদীনেশচন্দ্ ভট্টাচার্যা, এম-এ 





রি ₹ তিনি কি ও রচনা, করিয়া রাজার নিকট একটি 





বুদ্ধি কাশ্মীরের অন্তর্গত বরাহমূল-হুন্কপুরের অধিবাসী 
ছিলেন। কাশ্মীরের সহিত গৌড়ীয় পণ্ডিতদের সংযোগ 
প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এজাতীয় বহুতর নিদর্শনদ্বারা . 
প্রমাণিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্যক বিবৃতি 
আমাদের অভিপ্রেত নহে । খ্রীঃ উনবিংশ শতান্দীতেও 
এই সংযোগ অক্ষুণ্ন ছিল।  তাহারই প্রমাণন্বরূপ তিনজন 
বাঙ্গালী পণ্ডিতের বিবরণ এস্থলে সঞ্চলন করিয়া প্রকাশ 
করিলাম । বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বৃতির ফলে ইহাদের নাম / 
পথ্যস্ত এখন বিশ্বত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। i El 
১। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ ঃ 
পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাহার সভায় 
এই বাঙ্গালী মহাপপ্ডিতকে আমগ্রণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সম্যক্‌ পরিচয়াদি বিবৃত হইল । ফরিদ. 
পুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণাঁয় “মূলগ্রাম” নামক. 
পল্লী পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর একটি সম্ত্রান্ত পরিবারের 
আবাদস্থল বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। তত্রত্য সামবেদী 
রুষ্াত্রেয়বংশে চন্দ্রমণি খীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে. 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার উর্দ্ধতন পুরুষদের নাম যতদুর 
পাওয়া যায় লিখিত হইল। আদিপুরুষ শিবচন্দ্র সার্বভৌম, 
তৎপুত্র গন্ধাধর বাচস্পতি, তৎ্পুত্র মহেশ্বর ন্যায়বাগীশ 
( তার্কিক ), তৎপুত্র রাজেন্দ্র, তৎপুত্র রামগোপাল পঞ্চানন ৯.৭ 
চক্জরমণির জনক ।৯ চন্দ্রমণি অল্পবয়সেই দেশে লব প্রতিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। একবার পঙ্ডিতগণের পোষ্ট বর সুসঙ্গের .. 
সুপ্রসিদ্ধ বাজ বাঁজসিং ংহ ( রাজত্বকাল ১৭৮৪-১৮২২ খ্ৰীঃ) 
- তাহাকে কোন ব্যাপার উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 

































ইত্যুচে চক্বাকং বনী হাক চক্রবাকী 
অস্তোয কাপি দেশো ন ভবতি রজনী যত্র বৈ প্রাণনাথ। 
কাস্তে চিন্তাং তাজ ত্বং দিনকর-কিরণীচ্ছাদকন্তাগ্ভ মেরোঃ 

: মুলে দত্বাস্তি হস্তে। বিবিধকৃতিমুদে রাজসিংহঃ প্রদাতা ॥ 

র্থাৎ, রাত্রিতে বিরহিণী চক্রবাকীকে আশ্বস্ত করিয়া 
বলিতেছে, রাজা রাজসিংহের স্থবর্ণদানে শীত্রই 
নিম হইয়া সুধ্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে 
ত্রিও আর হইবে না1২ প্রবাদ অনুসারে চন্দ্রমণি 
চারসভায়, বিদেশীয় কোন পণ্ডিতের নিকট 
ঠা না থাকায় পরাজিত হন এবং তৎক্ষণাৎ 
অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে চলিয়া যান। তৎ- 
ল কাশীর. সংস্কৃত কলেজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপক 
ছিলেন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত *চন্্রমণির জ্ঞাতিসম্পর্কিত 
চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন (অধ্যাপনাকাল ১৮১৩-৩৩ খ্রী,)। 
_চচন্দ্রনারায়ণের সংস্পর্শে আসিয়া চন্দ্রমণি অনধীতপূর্ব বহু 
গ্রন্থে ঝুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশী হইতেই 
জিৎনিংহের রাজ্যে যাইয়া বহু বর্ষ ধরিয়া নান! 
বহু ছাত্রের অধ্যাপনা! করিয়া অপূর্ব কীর্তি অঞ্জন 
ছিলেন। তাহার বংশধর অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ 
হব তাহার বিগ্য। ও কীর্তির পরিসর সম্বন্ধে লিখিয়া- 
































. তর্কব্যাকরণীঙ্গ-বেদকবিতাবেদাস্ত-সাংখ্যাবলী 
মীমাংসাচয়নংহিতাভিরভিতঃ শাপ্রৈশ্চ যুক্ত] দিভিঃ | 
. হধ্রস্ত্রদ্মনিরপণাহতমনঃপাযগুগর্ববাবলিঃ 
_.. লাহোরের" মন্দিরে শিবমনাঃ দৈবীঞ্চ শক্তিং গত ॥ ... 
২. এ্টায়ভূষণোপনাম। চক্্রমণিস্তদা ্বজঃ | রি 
1.২ *ভারতে স্যশো যস্ত রবেরংশুরিবাভবৎ | 
দা অত তরকাদি নানা শাস্ত্রে দৈবী শক্তি লাভ করিয়া সমগ্র 
স্ভারতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহার বিদ্যা- 
প্রতিষ্ঠার মূল উৎস ছিল তর্কশাস্্র এবং তদ্বিষয়ে বাঙ্গালী 
পণ্ডিতদের অসাধারণ প্রতিভা ১০০/১২৫ বৎসর পূর্বেও 
তর সর্বত্র গৌরবোজ্জল বহুমান আকর্ষণ করিতে 
ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর 
মে ফিরিয়া আসিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত 
নায় রত ছিলেন। তাহার সহিত মহারাষ্রী, 
র [কল ei ছাত্র আদিয়াছিলেন 

















তাহাদের তি এবং বিস্বয়জনক: আলীর কথা 
প্রাচীনদের মুখে. কচিৎ এখনও, শুনা যায়। আমরা 
শুনিয়াছি, চন্্রমণি দেশস্থ কোন হজ্ঞপভায় নিমন্ত্ৰিত হইয়া... 
ছিলেন। তাহার এক “সাগ্নিক” বিদেশী: ছাত্র উক্ত যজ্ঞে 
অগ্নি-উৎপাদনের ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং 
সকলের বিশেষ অনুরোধে যজ্ঞের “ত্রহ্মা”-রূপে বৈদিক 
মন্োচ্চারণপূর্বক স্বয়ং মুখ হইতেই অগ্নি উৎপাদন করিয়া 
প্রকৃত ব্রাহ্মণের শক্তি দেখাইয়া! সভাস্থ, সকলকে 
করিয়াছিলেন।৩ এক শত বৎসর পূর্বেও এইরূপ 
শালী ব্রাহ্মণ দেশে বিদ্তমান ছিল । . ক্রু... 
চন্দ্রমণি একজন গ্রন্থকার ছিলেন। কাশীর 
ভবনে তদ্রচিত মুক্তাবলীর টীকা মহাগভার 
আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মুক্তাবলীর উপর 
রচিত টাকা ছুল্পভ। আমরা দুইটি দেখিয়াছি 
বাগীশরচিত রৌদ্রী ও চন্ত্রমণিরচিত মহাপ্রভা। ৃ 
বিষয় একটিও মুদ্রিত হয় নাই। মহাপ্রভার প্রা 
উদ্ধত হইল :- ০ 
ভাগ্নোদ্ৃতৈক হৃতীননু্দিনমননোদ্তা বিতম্বাববোধান্‌ 
হ্বস্যান্তে স্থাপয়ন্‌ যঃ প্রভুরনুভবনং খ্য বিশ্বস্ত কুরবন্‌। 
বিশ্ববাপিপ্রভাবান্‌ বিচরতি সততং স্বক্রিয়ামাত্রনিুং 
শ্রীলো নীলে মণিন? ক্ষ,রতু স হৃদয়ে ধ্বাস্তবিধ্বংসহংসঃ 
শ্রীশারাধনসাধনেন বহুধ! কৃত! বিনিস্মা রতা 
দুৰ্্যাথ্যাবৃতিবিচ্ছিদাং সুকৃতিনাং প্রাচামিয়ং রাজতাং। 
বিফোৰ্বক্ষসি বিশ্বনাথনিহিতা সিদ্ধান্তমুক্তীবলী 
তন্তান্তন্ত মহাপ্রভা প্রপদগা হৈলোচনী' রোচনী ২... 
আহ্বীক্ষিকি ! প্রজহত1 কিল লোকবৃত্তমত্যন্তুস্থমনসা মম লেকি: 
নত্বার্থয়াম/হমিদং ভবতীমিদানীমত্রেগ্সিতে সচিবতাং স্বহিতাং 
বিদ্যাদানহবৃত্তনিজিতসুরাচাধাদিয়াজধিকং 
প্রাচ্যে যাচ্যমপূর্ববসর্বববিভবৈর্ভ ৰ, পৈরপীষ্টার্থদম্‌ মি 
কৃকাজেয়কুলং সমস্তি জনতামান্কং পরং বৈদিকং 
রামাদিজয়তি স্ম তন্ভবতন্ুগগোপালপঞ্চীননঃ ॥৪ 
ততে| জাতঃ হুমহতঃ শ্রীলচন্্রমণিদ্বিজঃ। 
তেনে কাবাতনুং কা্চিদ্বাণীকল্পলতা”ভিধাম্‌ ॥৫ 
স দৈবান্সথুহোপজ্ঞং মধামাদৌ ভ্রিলোচনঃ। | 
প্রসিন্ধো রচয়ত্যেনাং মৃক্তাবল্য! মহা প্রভাম্‌ ॥৬ 
ষষ্ঠ শ্লোক হইতে বুঝা যায় চন্দ্ৰগণিরই অপর নমি! ছিল 
ত্ৰিলোচন চতুর্থশ্গোকে 'প্রাচ্যে? শব্দের প্রয়োগ হইতে 
: অছমান করা যায় এই টাকা রণজিৎ টির সভায়, 


a (পৃ, ২১৪-৬) গ্লোকটি সানুবাদ ক করেন। বস্তুতঃ পি ইহা বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই | মাদ্রাজ 


.. গ্লোকটি রাজসিংহের স্ততিবাচক কিনব] চত্রমণি রচিত নহে টা হইতে 
গৃহীত জীর্ণপত্রে লিখিত তিন চা লোকের মধ্য কএ শ্লোক | 
! ট্াছি,৫ ৫ ey | প্রায় ৫০ ১৯০০ পরণণার নে চা 





অঞ্চলে ইহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়া হইয়াছিল, কিন্তু 











বৈ (অ | এবং মধুসুদন 
/ গোস্বামী বিত» অপর প্রাচীনতর “মহাপ্রভা" টীকার কথা 
















গোস্বামী (মৃত্যু ১৮৭৫ খ্ৰীঃ ) সং কৃত গ্রন্থ রক্ষা বিষয়ে অগ্রণী 
ন । তাঁহার নিজস্ব গ্রস্থালয়ে “ত্ৰিলোচন ভট্টাচাধ” 
ত দুইটি গ্রন্থ ছিল--“ব্যাকরণকোটিপত্রং* এবং পন্যায়- 
: £” ( তদীয় পুস্তক সুচির পূ, ৯, ১৩ দ্রষ্টব্য )। এই 
a জী নিঃসন্দেহ চন্্ৰমণির নামান্তর এবং বাঁধানাথ 

টং হার সংস্পশে আসিয়াছিলেন | চন্ত্রমণি- রর ] 


উক্ত মহাপ্রভা টাকা পাত্তিত্যপূর্ণ এবং মুদ্রিত হওয়া 
ত ।  শশধরাচার্ধ (৬১ পত্রে ), বৌদ্ধাধিকারদীধিতি, 
ত্রিহুত্রীতত্ববোধ, প্রগল্ভাচার্ধ (৩১২) প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রমণি প্রমাণ করিয়াছেন যে 
বস্তুতই তিনি “অত্যন্তমুস্থমনে* আহ্বীক্ষিকীর সমগ্রাংশই 
করিয়াছিলেন, কেবল অনুমান খণ্ড নহে এবং চন্দ্র 
রায়ণের সাহচর্ধে কাশীতে বসিয়াই তাহ! হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। কারণ তৎকালে এ সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন 
_নবনধীপাদিস্থানে প্রচারিত ছিল না। 
iB মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্বভৌম 
বগত শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুর পত্ডিত সমাজের 
অন্ততম রর্স্থানীয় এই নৈয়ায়িক কতিপয় বৎসর ধরিয়া 
কাশ্মীরাধিপতির রাঁজপত্ডিত পদে জম্মুনগরে অধিষ্ঠিত 
'ছিলেন। তাহার কথাও অদ্য বিস্বতপ্রায় হইয়াছে । বিক্রম- 
[বের “রুষদি* গ্রামে সন্থাস্ত রাচীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয় বংশে 
..(শাগ্ডিল্য গোত্র, মাশ্চারক গাঁঞি ) শতাব্দীর চতুর্থ দশকে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুর, ইছাপুরার ভট্টাচার্য 
বংশীয় সমাজের অন্যতম প্রধান নৈয়ায়িক সারস্বত সমাজের 


















১২১৭-১২৮৮ সন ) নিকট তিনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। 


এ পাল সমাপন করিয়াছিলেন। সা তিনি নবদ্বীপে 


শেষে পৰিধি হইছিল অতিদুরহ ' "অন্থগম* প্রণালীতে 
(এবং ছাত্রদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা তাহা আয়ত্ত করিয়াই 
সুচিত হইত আমরা. গ্রামের মুখে শুনিয়াছি, বাস- 


তীয় সভাপতি সুকবি ও বাখী কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের 


পরে তিনি বর্ধমান _বাজচতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ বাংলার . 


পড়েন নাই। টু সমাপ্তির পর তিমি লিন কী | 








মোহন *প্রকার-মুদ্রা” ও *সম্বন্ধ-মুদ্রা* অনুগমে বিশেষ পাঁর- 
দূশিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্দলার নৈয়ায়িক সমাজে 
তজ্জন্য তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি পরিণত 
বয়সে কাশ্মীরের সম্মানিত পদ ও উচ্চ বেতন (প্রবাদ 
অনুসারে মাসিক ৪০০২ ) পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া 
আসেন এবং জীবনের শেষভাগে প্রায় ২৫ বৎসর নানা 
দেশীয় বহু ছাত্রকে কুতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৭ 
সনে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি “মহামহৌপাধ্যায়* উপাধি | 
দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন-_বিক্রমপুর সমাজের তিনিই 
প্রথম “মহামহোপাধ্যায়*। আমরা শুনিয়াছি তৎপূর্বে 
বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিত কেহ কেহ বিদেশী রাজতন্ত্রের 
প্রদত্ত এ উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। 
১৩০৯ সনের ২১শে শ্রাবণ তিনি পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের , 
“সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ 
সনের চৈত্র মাসে (১৯০৩ খ্রীঃ) আহারের দোষে তি 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন। বজ্রযোগিনীর বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক প্রসন্নকুমার তর্করত্বের মৃত্যুর পর ১৩০০ সন * 
হইতে ১০ বৎসর তিনি বিক্রমপুরের “প্রধান” নৈয়ায়িকের 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার বহু ছাত্রের মধ্যে কলিকাতা 
ংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক স্বর্গত যামিনী তর্কবাগীশ 
এবং মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কদিদ্ধান্ত (১২৮১ 
১৩৪৩ সন ) অন্যতম। ০ 
৩। লক্ষ্পণচন্দ্র তর্কন্যাযতীর্থ ( EE | ১ 
যশোহর জেলার বারইখালী গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক 
শ্রেণীর শুনকগোত্রীয় বিখ্যাত কুলীন বংশে শশধর তর্করত্বের 
পুত্র কাশ্মীর রাজপপ্ডিত লক্ষ্মণচন্দ্র ১২৭৪ সনের আশ্বিন 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মহেশ ন্যাক্ষরত্বের চেষ্টায় ১২৮৫. 
সন হইতে সংস্কৃত পরীক্ষার হুষ্টি হইলে যে কতিপয় টখ 
প্রতিভাশানী ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ 
নল তাহাদের অন্যতম । 
্িতিভার ক্ষূর্তি হইয়াছিল । দেশে 
উপর না } কৈলাস ন্যায়রত্বের (মৃত্যু ২*শে চৈত্র 
১৩১৩) নিকট ব্যান্তিবাদ পর্যন্ত পড়িয়া লক্ষ্মণ নবহধীপের : 
-পাকাটোলে নাত হরিনাথ: তর্কসিদ্ধান্তের নিকট 














৫ 


শ্রাবণ ; 


নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে তিনি .কোন্নগর নিবাসী মহা- 








' মহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্বের (মৃত্যু ২৬শে আশ্বিন 


১৩০২ ) ছাত্র হইয়।-১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়ের. পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া “তর্কৃতীর্” উপাধি লাভ করেন। 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তর্কতীর্থের সংখ্যা অদ্যাপি মুষ্টিমেয়। 
তৎপর কাঁশীধামে যাইয়া স্থপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় কৈলাস- 
চন্দ্র শিরোমণির (১২৩৭-১৩১৫ ) নিকট প্রাচীন ন্যায় 
পড়িয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একাকী .প্নায়তীর্থ” পরীক্ষায় উতভীর্ণ 
হন। তৎপর ২ বৎসর কাশীতেই মহামহোপাধ্যায় সুত্রহ্মণ্য 
শান্দী ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তাদি শাপত 


অপর্ণা 





৩৩১ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৩০২ সনের মাঘ মাসে ( ১৮৯৬ 
খ্রীঃ ) কাশ্মীরাধিপতির রাজপত্ডিত পদে বৃত হইয়া তিনি 





" জন্মুনগর্রে অধিষ্ঠিত হন। ছুঃখের 'বিষয়, মাত্র ছয় বৎসর 


সেখানে অধ্যাপনা করিয়া ১৩০৮ সনের ১০ই ফাস্তুন মাঘী 
পূর্ণিমায় (১৯০২ খ্ৰীঃ) জন্ুতেই তিনি মাত্ৰ ৩৪ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগ..করেন। বদের বাহিরে লক্ষণের ন্যায় 
প্রতিভাশালী নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অনেকেই উজ্জল 
কীন্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়া বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়া! গিয়া- 
ছেন। তাহাদের স্থৃতি বিলুপ্ত হইতে দেওয়া বাংলার পক্ষে 
অকল্যাণকর হইবে) 


অপর্ণা 
ক্্রীননীমাঁধব চৌধুরী 


আমি ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল বর্ধন কালিম্পৎ হইতে চুম্বি উপত্যকা 
পর্যস্ত লম্বা ‘টুর’ করিয়া চার দিন হইল ফিরিয়াছেন। এই 


॥ চারিটা দিন তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অপর্ণার কাছে, দুর্গম 


পথে শীতের মধ্যে এই হিমালয় অভিযানের গল্প করিবার সময় 


} পান নাই। অপর্গাকে তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, ভালিং, আই 


হ্যাভ সাম গুড নিউজ ফর ইউ (তোমার জন্যে কিছু সুখবর 
আছে )। 

সুখররটা কি হইতে পারে তাহা লইয়া অপর্ণা মাথা ঘামায় 
নাই, কোন কৌতুহল প্রকাশ করে নাই। অফিসারদের ক্লাব 
হইতে মাঝে মাঝে কর্ণেল বর্ধন সুখবর আনিতেন। সেসব 


“খবর নিদ্বের পেটে রাখিলেই ভাল হুইত--অপর্ণা মাঝে মাঝে 


ভাবিত। সাত দিন হেড.কোক্সাটার্সে বসিয়! থাকিবার উপায় 
নাই, অনবরত ‘টুর’ করিতে হুয়। তাহার প্রচুর অবসরকালে 
অপর্ণ। তাঁহার জন্য কোন সুখবর সংগ্রহ করিয়া রাখে কিনা 
কর্ণেল সাহেব কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন না, হয়ত রাখিতে 


A পারে সন্দেহ করেন না। পাচ ফুট দশ ইঞ্চি দীর্ঘ দেহের উপর 


কয়েৎ বেলের মত মাথাটা এক অপুর্ব জিনিষ, ইঞ্জিনীয়ারিং 
বিদ্যার বাহিরে কোন স্থস্ম চিন্তা বাঁ ভাবের প্রবেশ নাই সে 
মাথায়। অপর্ণা এ কথা.জানে। তাই কর্ণেল সাহেবের 
কোন বক্তব্য সর্বন্ধে তাহার চিন্তা. নাই, কৌতুহলও নাই. 
তাহার সুখবর মানে সৈনিক জীবনের কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা! । 
রাত্রে খাইবার টেবিলে কর্ণেল সাহেব টুরের গল্প আর্ত 
করিলেন। চুম্বি ভ্যালী হইতে কালিম্পং ফিরিয়া তাহাকে 
আবার গ্যান্টক যাইতে হইয়াছিল। গ্যান্টক হইতে থাংগু, 
থাংগু হইতে আরও কয়েক মাইল দুরে তিব্বতের সীমানায় 
গিয়াছিলেন। অনেক অফ্চিড় সংগ্রহ করিয়াছিলেন বাক্ষেট 


করিয়াছিলেন গ্যানটকে। 


বোঝাই করিয়া । সে সব অক্চিড অনেকে চোখেও দেখে 


নাই। বাক্ষেটে দশ-বারো রকমের রোঁডোডেনডুন ফুলও 
ছিল। একটা কাচের, জারে রং-বেরঙের প্রজীপতি সংগ্রহ 
তিনি বলিলেন, অর্কিড একজন 
মেয়ে নিয়েছে |. সনি তোমার জন্যে এনেছি 
ডালিং। 

অপর্ণা বলিল, অভ নিলে কে? 

কর্ণেল সাহেব ছুই চোখ নাঁচাইয়া' হাসিলেন। অফ 
সংগ্রহ তাহার একটা বাতিক ছিল। বলিলেন, সে একট 
ভয়ানক ইন্টারেস্টিং গল্প । - 

অপর্ণা কোন কথ! না বলিয়! জব কুঁচকাইয়া তাহার দিকে 
চাহিল। | 

কণেল সাহেব গল্প জুরু করিলেন। দাঞ্জিলিঙে একটা! 
কটেজ আছে'। পাহাড়ের মাথায় একটা নিরালা কটেজ | 
ভারি কাব্যি-কাব্যি নাম, হুনিমুন কটেজ । আই মা 
সে এন আইডিয়াল প্লেস টু মেক লাভ (প্রেম করবার 
পক্ষে আদর্শ স্থান বলতে হবে )। তোমাকে একবার নিয়ে 
যাব বাড়ীটায়। বাট ইউসি (কিন্ত দেখ), গুলিয়ে ফেলছি 
গল্পটাকে ৷ .বাড়ীট! তুমি চেন ডালিং, নয় কি? এবার শোন 
ঘাঞ্জিলিঙে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে। 


. এক সঙ্গে কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম । তুমি তাকে চেন, 


ডাঃ পরমেশ, ডোন্ট ইউ (নয় কি) ডালিং? সে ধরে নিয়ে গেল ' 
তার বাড়ীতে, এ হনিয়ুন কটেজে। বললে বাড়ীটা সে 
কিনেছে। এখানে সে বটানী নিয়ে রিসার্চংকরে। একটা! 
ছোট মেয়ে আর বুড়ী এক আন্টকে নিয়ে সে বাড়ীটাতে 
থাকে। তিন হন অর্কিড যোগাড় করেছি শুনে সে 





'৩৩২ ৃ্‌ 
_ আক্িভের বাস্কেটট নিয়ে নিলে। আর দিলে,_সেকথা' 
পরে বলছি। . পরমেশ আমাকে জিজ্ঞেস করলে :কোথায় 


বিয়ে করেছি। আই.-টোন্ড হিম অল. এবাউট ইউ মাই :ডালিং 
(আমি তাকে তোমার সম্বন্ধে সর কথা বললাম )। শুনে 
ওর মুখের চেহারা কেমনতর হয়ে গেল । পরদিন দাঞ্জিলিং 
ছাড়বার আগে একটা নোংরা রুষালে বীধা কতকগুলো কাগজ 


দিয়ে বললে, এই বাড়ীর; পুরোনো চৌকিদার বছর কয়েক * 
কোথায় পেয়েছে. 


আগে “এট! আমার হাতে দিয়েছিল | 
. ভিজেস করায় বললে, অনেক দিন আগে একট! লেপ 
দোকানী দিয়েছিল । সে তুলে গিয়েছিল এটার কথা । ঘরে 


যাবার সময় বাক্সের মধ্যে এটা দেখে সাহেবকে দেবার কথা 
মনে হ'ল। 


তারপর বললৈ, এটা একটি চিঠি। আমি পড়েছি। বোধ 


হয় তোমার স্রীর কাছে, লেখা। যে লিখেছিল সে.সিকিম 
বেড়াতে গিয়েছিল,জানি । 
আমি বললাম, দি ব্ল্যাকগার্ড { ' তারপর ? 


পরমেখ বলল, তারপর ঠিক জানি নে। 
সেখানে লায়ার ভেক নিয়ে কোনও মঠে যোগ দিয়েছে, কেউ 
বলে. লেপচ৷ মেয়ে-বিয়ে করে সিকিমের (কোথাও বাস করছে; 
কেউ রলে মরে- গেছে। কেউ জানে-না বাস্তবিক ব্যাপার 
কি। 

আমি বললেম, সার্ভড হিম রাইট (ঠিক নাকো? | 

কর্ণেল সাহেব কিছুক্ষণ চুপ: করিয়া রহিলেন। তারপর 
চোখ নাচাইয়! বলিলেন, দি:ওল্ড চ্যাপ ধুকৃড, ফানি (ওর দিকে 
চেয়ে হাসি পাচ্ছিল)। হয় নিজেই কিছু লিখেছে টু হিজ 
ওল্ড ফ্রেম (তার পুরোণো প্রণয়িনীকে ), অন্য নামে চালিয়ে 
দিতে চায়। -ইউ উড্‌ লাভ: টু রিড ইট, ডাবিং ( তোমার 
পড়তে খুব ভাল লাগবে). নয় কি?" মেয়েরা পুরোনো. 
প্রেমের--কি যেন, কথাটাঁ--রোমস্থন করতে. ভালবাসে । 
দাড়াও দেখি, যূল্যবান দলিলটা.হারিয়ে গেল কি না। 

- কর্ণেল সাহেব উঠিয়া পাশের কামরায়- গেলেন | ছুই- 
তিনটা, সুটকেস ধাটার্থাটি করিয়া! -জিনিষটি পাইলেন। 
টেবিলের উপর.সেঁটা রাখিয়া তিনি বলিলেন, আমার হাতে 
কান্দ ,.আছে"।- পরশু আবার বেরুতে হবে।. 
নিরিবিলিতে পড়. ইট মাষ্ট বি অফুলি শিট টু. ইউ 
€ তোমার খুব ভাল লাগবে )1. 

, তিনি ঘর হইতে ঈলিয়া-গেলেন। 
মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। 

অপর্ণা দেখিল ময়লা রুমালে বাঁধা কি একটা জিনিস। 
রুমাল খুলিতে. বাহির হইল কতকগুলি কাগজ । হাতের 
লেখা দেখিয়া চিনিতে পাৱিল না, স্বামীর মুখে পরমেশের দর 
শুনিয়া অনুমান করিল কাহার লেখা Lee 


যাইবার সময়, অপর্ণার 


তখন সে প্রেম করিয়া বেড়াইতে ভাঁলবাসিত। 
খেলা - খেলিত তরুণদের-সঙ্গে |. 


কেউ বলে সে. 


তুমি | 


এক যুগ আগেকার প্রথম যৌবনের এক মিডসামার নাইটস্‌ 
ড্রিম (নিদাঘ রাতের স্বপ্ন )। এখন ভাবিলে হালি পায় । 
যানে প্রেমের 
তাহারা প্রত্যেকে ভাবিত 
অপর্ণা তাহার. প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে। ইহাদের মধ্যে 
পেন ছিল..কিছু বেয়াড়া প্রন্কৃতির ।- -বাইসেপস, কবিত্ব ও 


চাষাড়ে একণ্ডয়েমির খিচুড়ি__প্রীয় ছুপ্পাচ্য। অপর্ণা একটু 


ভয় করিত নৃপেনকে, ভাবিত কখন. কি করিয়া বসে। 


+ ১৩৫৭. 


পরমেশ ছিল নৃপেনের ঠিক, বিপরীত স্বভাবের, মোলায়েম, . 


অহ্থগত নির্ভরযোগ্য ছেলে। নৃপেন ও পরমেশ ছুই বন্ধু। 
নৃপেনের বাড়াবাড়ি বন্ধ করিবার অন্য পরমেশকে কাজে 
লাগাইতে হইল। তারপর পঁরমেশ করিল এক কাণ্ড! সে 
অপর্ণার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করিল । ছু শ’ টাকার চাকুরী 


মাত্র যাঁর সম্বল সে অপর্ণাকে ঘরে বন্দিনী করিবার সাহস ' 


রাখে { ওটা যে সত্যই এত নির্বোধ তাহা কে ভাবিয়াছিল? 
শেষ পর্য্যন্ত ছুই বন্ধু ভাগিল। এক যুগ, কাটিয়া গিয়াছে তার- 
পর। সে কবে সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে। 

সেই অতীতের হুনিয়ুন কটেজী অধ্যায়ের কথা এতদিন 
পরে মনে পড়িতে অপর্ণার হাসি পাইল। হঠাৎ কি মনে, 


হইতে জব কুঁচকাইয়| -কাগজগ্লি হাতে লইয়া সে শয়নঘরে ' 


গেল। জানালার পাশে ছোট টেবিল ও ,চেয়ার-_তাহার 
চিঠিপত্র লিখিবার- জায়গাঁ। . টেবিল-ল্যাম্প হ্বালিয়া সে 
জানালার পরদ! সরাইয়া দ্িল। তারপর আল্গা কাগজগুলি 
ক্লিপে খ্রাটিয়া খানিকটা তাচ্ছিল্য, খানিকটা কৌতুহল. লইয়া 
পড়িতে আরস্ত করিল £. 


অপর্ণা, তোমার ভাতে ফুলের শ্রেণীবিভাগ 


করিবার কাজ শেষ হইল কি? ত্রিশ রকমের রোঁভোডেনডুন - 


ফুলগাছের মধ্যে কত রকমের .গাছ পাইলে? পাতাশুন্ত 


গাছে তারার মত দেখিতে ম্যাগ নোলিয়া গ্লোবসার "সৌন্দর্য : 


. বেশী, না.১রোডৌডেনড্রনের সৌন্দর্য বেশী, এ প্রশ্নের মীমাংসা 


হুইল-কি? রকমারি রোডোভেনডুন .. গাছ দেখিবার জন্ 
আমাকে লুকাইয়া পরমেশের সঙ্গে তিন. হাজার ফুট 
নীচে নামিয়াছিলে- তোমাদের হনিযুন কটেজ হইতে ? 


তি 


অসংখ্য গিঁটে কণ্টকিত কাণ্ড হইতে শত অষ্টাবন্র . শাখা” -- 


প্রশাখ| মেলিয়া বিরাট মহীরুহগুলি গাঁয়ে গায়ে দীড়াইয়া 
আকাশে মাথা তুলিয়া দক্ষিণে মেঘে ঢাকা সমতলভুমির দিকে 
চাহিয়া আছে। ঘন শৈবাল-আচ্ছাদনে আবৃত গাছের কাণ্ড 
ও শাখাপ্রলাখা হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ শৈবাল দাড়ির মত 
ঝুলিতেছে। বড় বড় পাতা ঝুলাইয়া, “বাহ্ষুসে লতা গাছকে 
পাকে পাকে জড়াইয়া, এক গাছ হইতে অন্ত গাছে ছড়াইয়! 
জঙ্গলে সূর্যের আলোর প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়াছে । শাখার 


= শাখায়- জড়াইয়া আছে অক্চিড়, বিচিত্র গুপ-শোভা! লইয়া | 


শ্রাবণ - . ঠৰ 
EE ESTEEM SE FE 
ডাকিতেছে কর্কশ শব্দে । কীটা-লতা, গুল্ম, বড় বড়. ঘাস _. 


চারদিকে । ঘাসের, বনে কিলবিল. করিতেছে রক্তপীয়ী : 
জরৌঁক। কটানির ডাক্তার হুইয়া. এইখানে আসিয়াছিলে তুনি 


রোডোডেনড্রনের খোঁজে ? এ কপটতার কি প্রয়োজন ছিল৷? ' 


_২ পরদিন হুনিয়ুন কটেজে ' গেলাম তোমার সঙ্গে সন্বন্ধ 


চুকাইয়! বিদায় লইবার জুন্ত । এতদিন মনে করিয়াছিলায় ' 
পরমেশকে লইয়া তুমি আমার সঙ্গে খেলিতেছ। আমার 
বন্ধু নির্বোধ-পণ্ডিত বটানিষ্ট পরমেশকে আমি জানি। আমার 
হাত হইতে . তোমাকে কাড়িয়া লইতে পারে এত, 
শক্তিমান বলিয়া তাহাকে মনে, করি নাই। আমার ভুলা 
হইয়াছিল, পরমেশেন' সৃম্বদধে নয়, তোমার. সম্বন্ধে । - সেদিন: - 
দেখিলাম সারমেয়ের মত লুব্ধ, তৈলাক্ত দৃষ্টি দিয়া সে তোমাকে, 


“ লেহন করিতেছে, আর পরম আরামে তুমি সে দৃষ্টির লালাক্ষরণ 


FE af 


ধীরে ধীরে। 


উপভোগ করিতেছে । আমার হাসি পাইল ৷ - ভাবিলাম 
চিতা ও সারষেয়ের মধ্যে প্রভেদ যে মেয়ের চোখে ধর! 


পড়ে না তাঁহাকে আমার প্রয়োজন নাই । তোমার মায়ের সঙ্গে ' 


কথা বলিয়া আমি বাহিরে আসিতে তোমার মা তোমাকে 
ডাকিলেন। আমি যখন হনিয়ুন কটেম্বের ফটকে; Re 
আমাকে ডাকিলে পিছন-হইতে ৷. 

অপণা, তোমার জলভরা চোখের মিনতি এখনও চোখের 
সন্মুখে ফুটিয়া আছে। দেখিলাম তোমার ছুই চোখে বিশ্ময়- 
ও হতাশা । সে কি তোমার ছলনা? লঘুপক্ষ - রঙিন 


প্রজাপতির মত তোমার সে চটুল রূপ কোথায় গেল? আমি . 


ভাবিলাম, এ তোমার এক নূতন খেলা: বোধ হয়- আমি 
হাসিয়াছিলাম। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া তুমি ফিরিয়া গেলে 
মনের হালায় অস্থির. হইয়া আমি দাঞ্জিলিং 
ছাড়িলাম পরদিন, সিকিমের মুখে রওনা হইলাম | তিতা 
করিলাম আর সভ্যসমাজে ফিরিব না 

রঙ্কিত নদীর এপারে শীলের বন, ঘন 'লতাগুন্মের বন, 


| পর্দা 
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_ভাঙ্িয় দিয়াছ তুমি, তাই হিমালয়ের শান্ত বক্ষে আশ্রয়লাভের ২ 
জন্য আসিয়াছি। রি 

চুংথাঙে লাচুং নদীর, জল.:লাচেনের জলের , সঙ্গি 
মিশ্রিযাছে। নদীর নাম হইয়াছে তিতা; লাচেনের খাদের 
মাথায় ছুইটি উইলো গাছ পাশাপাশি দ্বাড়াইয়া। কাছেই 
তিনটি বড় বড় :ছরটেন, আগাগোড়া ঘন, সবুজ শ্যাওলাীয় 
ঢাকা-। মনে.হইল উইলো গাছের তলায় বিষণ দৃষ্টি মেলিয়া 
তুমি দ্বাড়াইয়া. আছ। হে প্রজাপতি, তোমার রঙিন পক্ষ- 
দ্বয়ের উল্লসিত স্পন্দন আজ কোথায় গেল? কিসের শব্দে. 
চমকিয়া উঠিলাম, মনের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। | | 

গভীর খাদের মধ্য দিয়া উন্মত্ত তিস্তা প্রচ গর্জ্জন করিয়া 
ছুটিতেছে। খাদের উপর বেতের ঝুলানো সেতু। ভাবি- 
লাম, এ ঝুলানো সেতু পার হইতে গিয়া, তিস্তার পাতাল- 
সোয়া খাদের মধ্যে পড়িয়া গেলে কেমন হয়? স্বেদাক্ত, উষ্ণ 
বাম্পতাপে শিথিল, সমতলভূমির এক কোণ হইতে প্রসারিত 
হইয়া উর্ণনাভের স্গ্ম তত্তর মত তোমার যে পীড়াদায়ক চিন্তা 


'ৰু্টির ধার], বিদ্যুতের চমক,'ঝটিকার আস্ফালন ও পুঞ্জ পু্ঝ 


মেঘের বাঁধা অতিক্রম করিয়া নগধিরাজের এই উন্নত শীর্ষ 
পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত. হইয়াছে তাহা টুটিয়া যাইত এক নিমেষে । আমি 
উদ্বাসীন হইতে চাহি, কিন্তু হইতে পারিতেছি না। তাই এই 
দুর্গম পথে নিঃসঙ্গ চলিতে চলিতে মৃত্যুর কথা. মনে আসে। 

আমি তোমাকে দ্বণা করি অপর্না" তোমার যে চোখের 
জল, উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, “আমার চলার পথে 
তাহা যে এত বড় বাধা হইবে ভাবিতে পারি নাই । আমাকে 
লাচেন গোক্ষায় পৌঁছিতে হইবে । তাড়াতাড়ি, আরও 
তাড়াতাড়ি . কুয়াশায় চারদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। লাচেন 
গোসক্ষার সিদ্ধ: অর্হঁতের কথা শুনিয়াছি। সিদ্ধ অর্হতের কাছে 
আমার অশান্ত মনকে শান্ত করিবার মন্ত্র লইর | 

গক্ষচেন লামাঃ..লাচেনের, গোক্ষার সন্মুখে তোমাকে 
দেখিয়া অভিভূত হইলাম ৷. অবনত দৃষ্টি একটু তুলিয়া আবার . 


রাক্ষুসে বাশের ঝোপ, বিস্তৃত কলাগাছের বন, পাহাড়ের, -নামাইলে তুমি । মনে হইল হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটিতে না 


গায়ে স্যালভিয়া,হিবিক্কাস, আরও কত রঙিন ফুলের অপরূপ 


সুন্দর আস্তরণ পিছনে পড়িয়া আছে। সিদ্ধ; সবুজ বনে ঢাকা 


পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে, তিস্তার এপারে খাড়া পাহাড়ের 


পাশ দিয়া আকিয়া-বাঁকিয়া যে পথ বনের মধ্য দিষা রামটেক 


মঠে. পৌছিয়াছে, রোঙনী নদী অতিক্রম করিয়া গ্যানট্‌ক 
পিছনে ফেলিয়া সেই পথে আরও অগ্রসর হইয়া.চলিলাম ৷ 
.'অনের উভাপ কিয়া গভীর ওঁদাসীন্যে অন্তর -পূর্ণ হইতে 


লাগিল। ভাঁবিলাম, তোমার জলভরা চোখের দৃষ্টিতে মনের. 


কথাই বোধ হয়, প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলে, অপণা ! 
বড় বিলম্বে ৷ হেলায়, খেয়ালের খেলায় যাহা হারাইয়াছ আর 
বোধ হয় তাহা ফিরিবে .না। 


নিষ্ঠর খেলায়. আমার মন - 


ফুটিতে মিলাইয়া গেল তোমার ভাবলেশ-শুন্ত মুখে । তোমার 
হাতের ক্ষটিকের জপের/মালা তেমনি ঘুরিতে লাগিল ; লাঁচেন 
নদীর স্রোতের বেগে বিরাট: প্রার্থনা-চক্ত তেমনি আবৃণ্ডিত 
হইতে লাগিল । চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম--পাহাড় আর 
পাহাড় । সপ্ত সাগরের মিলিত জলরাঁশির -ঝটিকা-বিদ্ষুন্ধ, 
উন্মন্ত তরক্ক কোন মায়াবী যেন মন্ত্রবলে' পাথরে পরিণত £ 
করিয়াছে। তিব্বতের সুউচ্চ মালভুমির শু -বায়ু ভংখিয়] 
গিরিপথ দিয়া ঝড়ের বেগে বহিতেছে অবিশ্রাত্ত। 

গক্ষচেন্‌ লামা, গুরু রিংপোচের নামে তোমাকে অন্থরোধ 
করি, একবার আমাকে তোমার এ পরমশীতল-ওঁদা সীন্তের স্পর্শ 
দ্াও। সমতলের অস্থির রক্তআোত.সে স্পর্শে চোমোহ্ধারীর 
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পাপা লাস লা 


বরফনল্ত পের মত জ্রমিয়া যাক। 
সঙ্গে দেখা হইয়াছিল । এক হাতে মালা অন্ত হাতে ধর্মচক্র 
ঘুরাইতে ঘুরাইতে গণিয়া গণিয়া সে পদক্ষেপ করিতেছিল 
মেনডাঙের সন্মুখে । শতছিন্ন পে'শাক, লোল চর্ম, ক্ষীণ দৃষ্টি। 
কাপিতে কাপিতে সে “মেনডাঁঙের প্রান্ত হইতে ওপ্রান্তে 
যাইতেছে, আবার ঘুরিয়! ওদিক হইতে.এদিকে আসিতেছে । 
কুগুলায়িত মেঘরাশি আসিয়া এক একবার তাহাকে আবৃত 


করিতেছে, মেনভাঁঙের উপরে খোদিত মহামন্ত্র “ওম্‌ মণিপদ্মে, 
. হুম” ঢাকিয়া দিতেছে । নিধ্বিকার, উদাসীন, বৃদ্ধ লামার পদ 


সেই বুদ্ধ লামা আমাকে লাচেন 
গোক্ষার সিদ্ধ অর্থতের কথা বলিয়াছিল। গম্ষচেন লামা, 
আমি বড় আশা করিয়! তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার 
নিধিবকা'র, উদাসীন মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া 
মিলাইয়া গেল কেন গক্ষচেন লামা? h 

আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইতে চাহি অপর্ণা। একটা 
ঘটনার কথা তাই অকপটে লিখিতেছি। গম্ষচেন লামার 


ক্ষেপের বিরাম নাই। 


হাসিতে বুঝি শনির দৃষ্টি ছিল । দিন ছুই পরের কথা। পথের ছুইটি দমকা বাতাসে ছুলিতেছে। 


পাশে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম একটি মেয়েকে ৷ 
শৈবাল-আচ্ছন্ন ছরটেনের পাশে পুরাতন কুটিরের দ্বারে 
তাহাকে দেখিলাম এক শুবক রৌডোডেনডুন ও ম্যাগনোলিয়া 
গ্লোবসার মত। চমক লাগিল দেখিয়া । তাহার দেহে সংহত 
হইয়াছে-বর্ষার প্লাবনের উদ্দমিতাঁ। প্লাবনের কলকল, ছলছল 
গান যেন কানে শুনিতে: পাইলাম। হাসিয়া নিদ্ধের বুকে 
হাত রাখিয়া সে বলিল, ৎসারিং, ৎসারিং { অর্থাৎ তাহার 
- নাম ংসারিং। 


দন্মুখের পাহাড়ের দেহে দেখিলাম সেই উদ্দামতার আর 
এক রূপ । পাহাড়ের ঢাঁলু গায়ে অসংখ্য বিরাট আয়তনের 
প্রপ্তরথণ্ড ইতস্তৃতঃ. ছড়ানো । দেখিয়া মনে হয় কোন 
অকল্পনীয় শক্তিশালী হস্ত সেগুলি ছড়াইবার সময় জ্যামিতিক 
রেখাচিত্রের কথা মনে রাখিয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের উপরে 
' উঠিয়াছে লতার আবরণ । মনে হয় নানারকম লতার 
অপরিসর আঁচল টানিয়া কেহ যেন উন্নতবক্ষ আচ্ছাদিত 
করিবার চেষ্ঠা করিতেছে ।. বিচিত্র বর্ণের অজস্র ফুলের কাজ 
সে লতার আঁচলে । শৈবাল ও লতা আলিঙ্গন করিয়াছে 
বিরাট ওক ও ফার্ণ গাছগুলিকে । ঘাস, লতা, শৈবাল, 
লিকেন, ফার্ণ, বিশাল বৃক্ষ, বাশের ঝোপ ঠেলাঠেলি করি- 
তেছে পাহাড়ের গায়ে দাড়াইবার একটু স্থান পাইবার জন্ত, 
আলোর উত্তপ্ত স্পর্শ পাইবার নিমিত্ত । যতদুর চোখ যায় 
সম্মুখে, পিছনে, উপরে, নীচে এই ঠেলাঠেলি উদ্ভিদ-জগতের 
সকল শ্রেণীর গাছপালা লতাগুল্সের। কি উদ্দাম আবেগ 
তাহাদের, কি রডীন, পুষ্পিত উচ্ছ্বাস সে আবেগের | 

পাহাড়ের ঢালু গাঁ বাহিয়া মেঘ উঠিতেছে; দুরে 


+ 





গেঁসিঙে এক বৃদ্ধ লামার 


১৩৫৭ 





উপত্যকার উপর দিয়া মেঘ ছুটিতেছে ; ঘন, কালো পুঞ্জ পুগ্র . 


মেঘ পিছনে কাহার ত্রাসে দিখ্িদিক জ্ঞানশূন্ত হইয়| ছুটিয়া 
আসিতেছে ; চারি দিক অন্ধকার করিয়া মেঘ গড়াইয়া 
আসিতেছে । ডংখিয়ার গিরিপথ দিয়া তিব্বতের সুউচ্চ মাল 
ভূমির দমকা বাতাস বহিতেছে। 
স্রস গাছ মাথা ঝাপটাইয়া সন্সন্‌ শব" করিতে লাগিল । 


FE 
কোংচেন বৌ ও চোমিওমো শৃঙ্গের গলিত বরফের স্পর্শ 
'লাগিতেছে মুখে ৷ বৃষ্টি নামিল 'মুষলধারে । পিছনে ফিরিয়া 


আশ্রয়ের জন্য 'ছুটিলাম। চমকিয়া উঠিলাম কাহার স্পর্শে। 
দেখিলাম সে ৎসারিং। হাত.ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল 
সেই শৈবালাচ্ছন্ন ছরটনের পাশে শৈবালে ঢাক! পুরাতন 
কুটিরের দিকে । পাত্রপূর্ণ ছ্যাং দিয়া সি করিল'। ..আক$ 
পান করিলাম। 

মুযলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। কাংচেন লো বরফল্তুপ 
গলিয়াছে বুঝি ? ঝমবম, ঝিমঝিম শব্দ বৃষ্টির । দৃষ্টি বেশীদুর 
চলে না, আবছা দেখিতেছি ছরটনের পাশের জুনিপার গাছ 
চমকিয়। উঠিলাম আবার । 
অতর্িতে কে জড়াইয়া ধরিল। পাহাড়িয়া পাইথনের ক্ষুধিত 
আক্রোশে জড়াইয়া ধরিল। পাকের পর পাক দিয়া জড়া ইয়া 
ধরিল । 

ৎসারিং, রোডোডেনডুন ও ম্যাগ দালি গ্লৌবসার শুবকের 
মত তোমার স্পর্শ, থাংগুর নেড়| প্রস্তরস্ত পের ফীঁকে ফাকে 
ভন্নিয়াছে বিষাক্ত ডুগ-সিং। ডুগ-সিংয়ের মত বিষাক্ত, ভ্বালাময় 
তোমার নিঃশ্বাস। 

তার পরের দিন। ডুগসিংয়ের বিষাক্ত নিঃশ্বাস হইতে 
বাচিবার জ্রন্ভ প্রাণপণে ছুটিলাম--উপরে, আরও উপরে । 
পিছনে, নীচে পড়িয়া রহিল লাচেন। 

কত উঁচুতে উঠিয়াছি জানি ন! । চলিতে চলিতে দেখিলাম 
পাহাড়ের গায়ে ঘন আচ্ছাদন পাতলা হইতেছে । আলোর 
জন্য গাছ, গুল, লতা ও ফার্ণের প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। 


-দিলভারফার, রস, লার্চ ও জুনিপার ফাকে ফাকে দীড়াইয়া 


আছে। মাঝে মাঝে ছুই-একট! রোডোডেনডুনের ঝোপ । ফার 
গাছের গায়ে মাটির রঙের লিকেন বাতাসে ছুলিতেছে। 


এখানে-ওখানে কাটা ঝোপ, মাথায় বিচিত্র ফুলের 
. শোভা । 
কতটি দিন কতটি রান্র কাটিয়া গেল মনে নাই। দিনের 


পর দ্বিন চলিতেছি। চাহিয়া দেখি বনরেখা পিছনে পড়িয়াছে। 
সন্মুখে আর ম্যাপল, জুনিপার, ওক গাছ নাই। সিলভার- 
ফারের বন পাতলা হইয়াছে । এখানে-ওখানে বেঁটে 
রোঁডোডেনড্ুনের ঝোপ ৷ - 

এবার এ বিরাট, নেড়া, ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে 
হইবে । পেমিংওচি লামারা পুজা দিতে আসিয়াছে খচাক্‌ 


ক 


ফার, জুনিপাঁর, লার্চ ও. 


শ্ীবণ 

উপরকার এ গোক্ষায়। 
প্রাইগ-চু নদী পার হইয়া দেখিলাম সন্মুখে বিরাট তুষার- 

হুদ/-জুদের পরে বিস্তৃত গ্রাবরেখা। অসংখ্য, বিরাট, নেড়া 

প্রস্তরধও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে চারদিকে । ছুণিবার 

চাপে তুধার-আ্োত এগুলি উপড়াইয়া' আনিয়াছে পাহাড়ের 


পাত্র ভাঙিয়া। সন্ধ্যা হইতে অবিশ্রাত্ত তুষারপাত হইতে, 


লাগিল। অটুট, অথৈ নিস্তব্ধতা চারদিকে । বরফে আবৃত 
পাথরের স্তুপের উপর দিয়া সন্তর্পণে উঠিতে হইবে পাণ্ডিম 
শৃঙ্গের বাছর উপরে অবস্থিত গুচাক্‌ লা গিরিপথে ৷ 

গুচাক লা গিরিপথ। চোখ মেলিতে অর্ধবৃভাকারে 
অবস্থিত হিমাচলের আকাশচুম্বী, বরফে আবৃত সবগুলি শিখর 
দৃষ্টির সন্মুখে একসঙ্গে উদঘাটিত হইল । রূপ-রস-শবন্পর্শ- 
গন্ধের জগতের উধ্বে সুন্ধ, গম্ভীর, শুভ্র মহিম! বিকীর্ণ করিয়া! 
ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধ খষি হিমালয়কে প্রত্যক্ষ করিলাম । রক্তমাংসে 
গড়া, ক্ষুদ্রাঘপি ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ের সকল অস্থিরতা, সকল 
চাঞ্চল্য, উদ্বেগ এক মুহুর্তে শান্ত হইয়া গেল৷ 

পেমিংওচির লামাঁদের পুঁজ! দেওয়া শেষ হইয়াছে, এবার 
তাঁহার! ফিরিবে। ভাবিলাম এখানে রহিয়া যাইব। নীচে 
জোংরির পাহাড়ের গায়ে জুনিপাঁর গাছের নীচে পাথরের কুটির 
দেখিয়াছি । ছুই জন ইয়াকের রাখাল বাপ করে সেখানে । 
তাহাদের সঙ্গে অবস্থান করিব | নগাধিরাজ হিমালয় আমার 
অশান্তির গ্রানি মুছাইয়া দিবেন । 


-পেমিংওচির লামার] ফিরিয়া! গিয়াছে । তিনটি দিন 
কাটিল। মনে হইল ওদাসীন্তের যে কঠিন প্রাচীর রচনা 
করিয়াছিলাম নিজের অশান্ত মনের চারিদিকে তাহাতে 
যেন ফাটল ধরিয়াছে। নিজের এই অবস্থা দেখিয়া একটা 
কথা মনে পড়িল, অপর্ণা। সেই কথাটা! তোমাকে বলিতেছি । 

অনেক দিন আগে আমার বন্ধু পরমেশের কাছে শুনিয়া- 


ছিলাম এক সময়ে পৃথিবী অন্তর্দাহে উন্মত্ত হইয়াছিল ।- কঠিন 


বাসাণ্টের প্রাকার ক্রমে স্ফীত হইয়! চারিদিক হইতে তাহাকে 
চাঁপিয়! ধরিতেছিল । ক্রমে অপাড় হইয়া আসিতেছিল তাহার 


. সকল অঙ্গ । তীব্র, উন্মত্ত আক্ৰোশে সে আঘাত করিতে 


লাগিল বাসাপ্টের প্রাকারের গায়ে। প্রাকার ছুলিয়া উঠিল 
পৃথিবীর অন্তর্দাহের প্রচণ্ড আক্ষেপে অর্ধপৃথিবীব্যাপী সাগরের 
জায়গায় ভূপৃষ্ঠ ফুলিয়া, ফীপিয়া, ছুমড়াইয়া, মোঁচড়া ইয়া জাগিয়া 
উঠিল হিমালয় হইতে আল্গস পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত-বলয়। 
বন্ধনজঞ্জর পৃথিবীর ক্রোধ ও হতাশার পাষাণময় প্রকাশ 
সন্মুখের ও শিখরগুলি। 

তার পরের ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি, শোন। বন্দী 
পৃথিবীর অন্তর্দাহ শান্ত হইল না । গাছপালা, জীবজ্তন্ত সকলের 
শেষে জন্মিল মানুষ পৃথিবীর ক্রোড়ে। মানুষের অস্থিতে, 


অপর্ণী- 


. লী গিরিসঙ্কটে। বছরে একবার করিয়া তাহারা আসে চুড়ার 


৩৩৫. 


রক্তে, মাংসে, মেদমজ্জায়, স্নাুতে, তাহার প্রতি অণুপর- 
মাণুতে পৃথিবী নিষ্ঠর উল্লাপে লাগাইল নিজের অন্তর্দাহের 
ন্পর্শ। তাহার বাঁসান্ট আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী পৃথিবীর আত্মী 
কাদিতেছে আর রক্তমাংসের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী মানুষের 
আত্মা গুমরাইতেছে 4 


চারিদিকের তুষারাচ্ছন্ন নিসতন্ধতার মধ্যে আপনার আত্মার 
করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম।' সম্মুখের এ তুষারববল 


'পাখাণত্তপের স্পন্দনহীন ওঙদাসীন্ত আজ 'গীড়া দিতেছে 


আমাকে । আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমার উৎপত্তির 
ইতিহাস। বৃদ্ধপিতামহ হিমালয় আজ আমার নিঃসঙ্গত] 
ও গুঁদাসীন্তের সাধনাকে পরিহাস করিতেছেন । উত্ভুরে বায়ুতে 
তাহার বরফত্তপের দীর্ঘ শ্বেতশ্স্র যেন নড়িতেছে হাসির 
বেগে। দুরে, বছ দুরে, কুয়াশার আবরণের অন্তরালে 
বনভূমির অস্পষ্ট রেখা প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছে আমার 
মনকে । | j 


অপর্ণা, তোমার জলভরা চোখের মিনতি কাঞ্চনজ্রআার 
শুভ্র শিখরকে রামধন্থুর বিচিত্র ছটায় রাঙিয়া দিতেছে । 
কত আকৃতি, কত মৌন আবেদন সে চোখের জলে । অপর্ণা, 
নিষ্ঠর মাতা পৃথিবী নির্বোধ আক্রোশে যে-আগুন ত্বালাইয়াছে 
মানুষের অন্তরে, তাহার দাহ শান্ত করিবার শক্তি দেখিতেছে 
তোমার ছুই কালো চোখের জলে। বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ 
করিবে । তোমার এ চোখের জল মুছাইয়| দিব। 
আর কয়েকটা দিন অপর্ণা, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। 

আবার লাচেন গোক্ষা। লা পোল-লো, ল! সিয়াল-লো ! 
বোধিসত্বকে প্রণাম, তাহার জয় হোক! গক্ষচেন লামা, 
সত্রদ্ধ নমস্কার তোমাকে । তোমার হাসির মর্ম আজ বুঝি- 
য়াছি। দুরে এ সমতলভূমি আমাকে ডাকিতেছে গক্ষচেন 
লামা, তোমার কীছে বসিবার সময় নাই আর". 

* Uy ক # 

কাহিনী হঠাৎ শেষ হইয়াছে। অপর্ণা ছুই চোখ বুজিয়া 
চেয়ারে ঠেস দিল । একট দমকা হাওয়া আসিয়া কাগজগুলি 
টেবিলের উপর হইতে উড়াইয়া মেঝেতে ফেলিয়া! দিল, 
অপর্ণার অঞ্চল খসিয়! মাটিতে লুটাইতে লাগিল । 

চোখ বুজিয়া অপর্ণা কতকটা অজ্ঞাতসারে মনে মনে 


"আবৃত্তি করিতে লাগিল--“কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, অপর্ণা, 


কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর” । নিব্দের মনকে সে অজ্ঞাতসারেই 
প্রশ্ন করিল, অপেক্ষা কি সে করিতে পারিত না? কি 
সম্পদ পাইয়া সে অপেক্ষা করে নাই ? আদ্ধকার দিনে লাভের 
চাইতে লোকসানের পরিমাণই কি তাহার জীবনে বেশী নহে ? 
তাহার হঠাৎ মনে হইল সে যেন একেবারে দেউলিয়া হইয়া 
গিরাছে।'** ৃঁ | 

_ কৰ্ণেল সাহেবের পায়ের শব শোনা গেল। ঘরে প্রবেশ 





প্রবানী 








৩৩৬ ১৩৫ 
০০০০১০০০৭৪০ নি ০১৪০১০০১- পপি 
করিয়া তিনি অপর্ণা দিকে চাহিয়| রহিলেন. কিছুক্ষণ, ভারী মেনডাৎ__-পবিত্র বের 
গলায় বলিলেন, কেপ্ট ইউ ওয়েটিং (ভোমাকে অপেক্ষা করিয়ে ছরটেন__তিব্বতী ত্তপ বাচৈত্য ৰ্ 
রেখেছি) ডালিং ? h ডুগসিং-_একো নাইট নর 
এক যুগ পরে আজ হঠাৎ অপর্ণ। কাপিয়া উঠিল 1* গুরু রিংপোচ-_বৌদ্ধবর্মে তিব্বতের 'দীক্ষাদ্াতা পর 
সম্ভবের তিব্বতী নাম মি 
গোদ্ফাঁমঠ ইয়াক-_তিব্বতী গরু 
ছ্যাং_দেশী মদ 


গন্ষচেন--মহৎ 





ব্যাঙ্ক-ব্যবদায়_ স্বদেশে ও বিদেশে রর 
শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর . Ce ১০ 


আধিক সম্বদ্ধি ও জাতীয় জীবনের মান উন্নত করিবার জন্ 
শিল্পকলা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকাধ্যের উৎকর্ষ যেমন 
দরকার, তেমনি প্রয়োজন ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কাজকর্মের উন্নতি 
বিধান। অধিকতর উৎপাদনের নিমিভ আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
সুদক্ষ কারিগরের সহযোগিতা শিল্পকলার পক্ষে যেমন 
অপরিহার্য, ইহার জন্য তেমনি আবশ্তঠক অর্থের অনবিচ্ছিন্ন 
সচ্ছলতা । | 

এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য আবার 
ভাবনা কিসের? অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শিক্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির্‌ মূলধনই ত. আছে। -কথাটা আপাতদৃষ্টিতে 
সত্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে, অধিকাংশ ময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাথমিক আয়োজন 
মিটাইতে গিয়া মূলধনের 'বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। 
তারপর আবার যখন টাকা-পয়পার অভ।ব-অনটন দেখ! দেয় 
তখন তাহা দূর করিবার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যের কাছে 
হাত পাঁতিতে হয় । আর এইখানেই দেখ] দেয় ব্যাঙ্কের 
ককাধ্যকারিতা। কাচা বাঁ প্রস্তুত মাল গচ্ছিত রাখিয়া, যন্ত্রপাতি 
কলকারখানা বাঁধা রাখিয়া, কখনও কখনও আবার কিছুমাত্র 
জমা ন! রাখিয়া ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখে-- 
উৎপাদন ইহাদেরই জন্য থাকে অব্যাহত । ইহা ছাড়া স্থানাস্তরে 
মালপত্র চালান দেওয়ার ব্যাপারে, আমদানী রপ্তানী কাৰ্য্যে, 
টাক] পয়সা লেনদেন, কান্দ কারবার প্রভৃতিতে ব্যাঙ্ক 
নানাভাবে অলক্ষ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া থাকে । 

আমাদের দেশে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসার়টি 'বিলাতী 
পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের 
পর নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ত ইংরেজ বণিকেরা 
স্বদেশীয় প্রথায় এদেশে ব্যাঙ্ধ-ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করেন । 
ইংরেজ প্রতুদের প্রয়োজনেই বড় বড় শহর বন্দরে, ব্যবসায়- 
কেন্দ্রে ইংলণ্ডে. ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি জায়গায় জায়গায় শাখা- 
প্রশাথা স্থাপন করিয়া ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ের কাজকর্মে 
সহায়ত! ' করিত | দেশীয় 'শিল্প বা দেশীয় ব্যবসায়ীর জন্য 


ওঁ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বার ছিল রুদ্ধ। না কালে যদিও 
ভারতীয় প্রচেষ্টায় ছুই-একটি ব্যাস্ক-প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হুইল, তথাপি তাহার! বিলাতী প্রতিষ্ঠানগুলির গতানু- 
গতিক ব্যবসায়-প্রণালী অবলম্বন বা অন্থকরণ করিয়া শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দায়িত্ব হইতে নিজেদের দুরে রাখিল । 

অপরপক্ষে সমসাময়িক কালে পৃথিবীর অন্তান্ত অংশে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশীয় শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত থাকিতে দেখা যাইত। এই বিষয়ে যুদ্বপূর্ববর্তী 
জার্মানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । কোনও 
নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ তুলিতে হইলে উদ্চোক্তাগণ তাহা- 
দের খসড়া ব্যাঙ্কের নিকট পেশ করিতেন । প্রস্তাব অনুমোদিত 
হইলে ব্যাক্কের কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত 
মূলধন যোগাড় করিয়া দ্িতেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক- 
মণ্ডলীর মধ্যে ব্যাঙ্কের হুই একজন প্রতিনিধি থাকিতেন 1 
শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়] উঠিলে ব্যাঙ্ক তাহার অংশ সাধারণের 
নিকট বিক্রয় করিয়া দিত। তখন তাহারা আবার অন্ত 
কোনও নুতন শিল্প গড়িয়া তোলার কাৰ্য্যে ' মনোনিবেশ 
করিতেন। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে ' যখন 
বৃহত্তর মূলধনের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন একাধিক ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া একযোগে সেই কার্য সমাধা করিত। 
এই ভাবে ব্যাঙ্কের আহুকুল্যে জার্শ্মানীতে কারু শিল্পকলা! দ্রুত 
প্রসার লাভ করে। 
আমরা দেখিতে পাই যে, সেখানেও সরকারী ও বেসরকারী 


ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে 1. 


সুইজারল্যাণ্ডেও এই বিষয়ে জার্ন্মানীতে অনুস্থত প্রণালীর 
প্রভাব অনুভূত হয়। 

জার্ন্মানী, ‘জাপান ও সুইজারল্যাণ্ডের £দৃষ্টান্ত কিন্তু গ্রেট 
ব্রিটেনে বিরল । শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনকার্যে সেখানে যৌথ 
ব্যাঙ্কগুলি তেমন সক্রিয় অংশ কোন দিনও গ্রহণ করে 
নাই, আজও করে ন!। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এই 
অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার যৌথ ব্যাঙ্ক 


জাপানের বিষয় আলোচনা করিলেও ' 


ধু 


LS 


ক্র 
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প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানীর সহযোগে ছইটি দাদনী প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোলেন । 
দীর্ঘমেয়াদী খণের প্রয়োজন হইবে তাহার চাহিদা এই ছুইটি 
প্রতিষ্ঠান মিটাইবে। ভারতীয় শিল্পগঠনমূলক কার্য্যে আর্থিক 
সাহায্য করিবার জন্ভ ভারত-সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডাস- 


7টিয়াল ফাইনান্স করপোরেশন নামে ৫ কোটি টাকা আদারী 


মুলধন সমেত যৌথ ও সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এবং বীম! 
কোম্পানী প্রভৃতির'দহযোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। 
প্রথম বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটি পশম ও বয়ন শিল্প, রসায়ন- 
শিল্প, সিমেন্ট, কাচ, বিজ্বলী, খনিজ, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির 
বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ মুদ্র! খণদান 
করিয়াছে! "আশ! করা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় 
ভবিষ্যতে ভারতীয় কারু শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে । 
শিল্পগঠনকার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কর] ছাড়াও ব্যাঙ্ক- 
প্রতিষ্ঠানগুলির নানাবিধ করণীয় কার্য্য আছে। বিলাতী প্রথার 
প্রভাবান্বিত হইয়া আমরা. যেমন একদিকে কলিকাতা, 
বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহর বন্দরে একাধিক অনাবশ্ঠক 
ব্যাঙ্কের শীখা স্থাপন করিয়াছি, অন্য দিকে তেমনি আমরা 
ভারতের অগণিত গ্রামাঞ্চলকে অবহেলা করিয়াছি ইংলও ক্ষুদ্র 


‘ দেশ--তাহার আয়তন ৯৪,২৭৯ বর্গমাইল | অবিভক্ত ভারতের 


7 £ ১৬ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। তবুও সেখানে ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায় কত ব্যাপকভাবে পরিচালিত । যুদ্ধের অব্যবহিত 


“পূর্বের হিসাবে দেখা যায় যে; ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি পাঁচ 


বর্গমাইলের ভিতর একটি করিয়! ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে! 
প্রতি ৩৯০০ ব্যক্তির মাথাপিছু একটি ব্যাঙ্কের আপিস আছে। 
আর আমাদের দেশে এ সময়ে ১৩৯২ বর্গমাইল ও 
২,৭৬,০০০ জনের মাথাপিছু মাত্র একটি ব্যাঙ্কের শাখা ছিল। 
যুদ্ধশেষেও ব্যান্ক-ব্যরসায়ের তেমন আশীঙ্রূপ প্রসার আমা- 
দের দেশে হয় নাই। বিগত. আগষ্ট মাসের হিসাবে দেখা 
যায়, গোঁটা ভারতবর্ষে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা মাত্র 
৩৫৬০টি - আর ইংলণ্ডে এক মিডল্যাণ ব্যাঙ্কের: নিজস্ব 
স সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যা দাড়াইয়াছে বর্তমানে 


৮ 


৮ ২৪৫০টির উপর | মিডল্যাণ্ডের সঙ্গে বারক্লেজ লয়েডস্‌ ব্যাঞ্চের 


শাখাগুলি যোগ করিলে সেগুলির কাছে ভারতের তালিকা- 
ভুক্ত সমুদয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিয়া মনে 
হইবে । - - ; 
কেবলমাত্র অধিকতর শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়াই 
ব্রিটিশ ব্যাঙ্চ-ব্যবসায়ীর! ক্ষান্ত হন নাই; জনসাধারণের 
প্রয়োজন যাহাতে আরও বেশী করিয়া মিটানো যায় তাহার 
উপরেও ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক-কর্ভৃপক্ষ সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 
ইংলঙে এমন কোন জায়গা আজ আর -নাই যেখানে ব্যবসা- 


বাণিজ্যের জন্য ব্যাক্ষের সহযোগিতা পাওয়া ন! যায়। সহর, - 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্্, পোতাশ্রয়, ক্রয়ডনূ, হিমরে| প্রভৃতি 
৭ 


শিল্প গঠনকার্য্যে ষে .অল্পমেয়াদী বা. 


প্রধান প্রধান বিমানধাটি, এমনকি: কুইনমেরী, এলিজীবেথ 
মায়োয়ার, টানিয়া প্রভৃতি বড় বড় জাহাজে মিডল্যাও প্রভৃতি 
ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। - 

এই ধরণের শাখা স্থাপন করিয়া বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি তাহা 


"দের মুনাফার অঞ্চ কতট! বাড়াইতে ‘পারিয়াছে তাহা সঠিক 


বলা কঠিন--কেননা ইহার কোন হিসাব বিলাতী ব্যান্ক 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি প্রকাশ করে না, তবে বিজ্ঞাপনের দিক দিয়া যে 
ইহার গুরুত্ব আছে তাহা নিঃসন্দেহ । বিগত মহাযুদ্ধের পূবে 
গ্রেট ব্রিটেনে শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানবহুল এমন কোন রাস্তা 
ছিল না যাহাতে কোন ন! কোন ব্যাঙ্কের শাখা না ছিল। 
এমন উন্নত ধরণের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও বিলাতী ব্যাঙ্কের 
পরিচালকমণ্ডলী যুদ্ধশেষে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন না। 


. জনসাধারণের সেবায় ব্যাঙ্কের .-কর্ন্নচারীরা যাহাতে আরও 


বেশী উপযুক্ত হইয়| উঠিতে পারে তাহার জন্য নূতন ধরণের 
শিক্ষাকেন্্র খোলা হইল । এই" সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যাঙ্কের 
ধরারবাধা কর্মপদ্ধতি শিক্ষা -দেওয়! ছাড়াও সামাজিক আচার 
ব্যবহারেও ব্যাঙ্ককর্ন্নচারীকে কেতাঁছুরস্ত করিয়া তোলার 
ব্যবস্থা করা হইল । শিল্পাি সম্বন্ধে যাহাতে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষানবিশদিগকে খেতখামারে; 
কাপড় ও কাগজের কলে, জাহাজ তৈরির কারখানার লইয়া 
যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। ূ 

যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের আর একটি অভিনব প্রচেষ্টা 
ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্কের প্রবর্তন | আমাদের দেশের মত ইংলগ্ডের 
ব্যাঙ্ক গুলি শুধুমাত্র নিদিষ্ট দপ্তর হইতেই কাজ করে না। বড় 
বড় মেলায়, গো-মহিষ বিক্রয়-কেন্দ্রে, হাট-বাজারে, কৃষি- 
প্রদর্শনীতে বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক শাখা 
স্থাপন করিয়া! প্রদর্শনীতে যোগদানকারীদের সাহায্য করে। 
টাকা-পয়সা বিনিময়-কার্য্য যাহাতে গ্রামাঞ্চলেও চালু থাকে, 
তাঁর জন্য চলন্ত ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হইল । যে সকল নিভৃত 
পল্লীতে অর্থ-বিনিময়ের কোনই সুবিধা পূর্বে ছিল না এমন 
সব স্থানেও এখন হইতে চলত্ত ব্যাঙ্কের শাখা নিয়মিত হাজিরা 
দিতে লাগিল ৷ পল্লীবাসীর! বিনা কষ্টে শহরের ব্যাঙ্কের সুবিধা ' 
গ্রামে বসিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। ক্ষটল্যাঁণ্ডের অন্তর্গত 
লুইস দ্বীপে আজও কোন ডাকখর নাই, তথাপি নর্থ অব স্কট. 
ল্যা ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমাণ শাখার সেবা হইতে দ্বীপবাপীরা 
বঞ্চিত হয় নাই । টা 

স্বাধীনতালাভ করিবার পর হইতে আমর! বুঝিয়াছি যে, 
ব্যাক্কগুলি কেবলমাত্র মুনাফা আহুরণকারী প্রতিষ্ঠান নয়, 
এগুলি জনসেবারও অঙ্গ। আর সে জনপেবা সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করিতে হইলে কেবল বিদেশের অনুকরণে ব্যাঙ্ক গুলিকে 
মুষ্টিমেয় শহর বন্দরে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, গ্রামাঞ্চলেও 
যাহাতে ব্যাঙ্কের সাহায্য পাওয়া যায় অচিরে তাহার ব্যবস্থা 


করা প্রয়োজন । 





মেিন-দপ, চিত্তরপ্রন 


- চিত্তরঞ্জন কারখান। 
০... গ্ৰীনীলিমা মহুমদার 


বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ে ইঞ্জিন ( l০comotive ) 
নির্মাণের জন্য নিজস্ব কারখান! স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
হুইতেছিল। কাঁচড়াপাড়ার তৎকালীন রেলওয়ে ওয়ার্কসপকে 
এই প্রকার কারখানায় পরিণত করার জল্পনা-কল্পনা. চলিয়া- 
ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইয়া যাওয়ায় আর 
তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিল নাঁ। ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের 
কারখানার যে. কতখানি প্রয়োজন তাহা যুদ্ধকালীন পরি- 
স্থিতিতে আরও প্রক্কষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল । ষ্ট ইণ্ডিয়ান 
রেলওয়ের সিংভূম কারখানাটিকে ভারত-সরকার ১৯৪৫ সনে 
টাটা কোম্পানীর নিকট এই সর্তে বিক্রয় করিলেন যে, তাহার! 
যত শীঘ্র সম্ভব ইঞ্জিন নির্মীণ করিতে যত্ববান হইবেন এবং 
ভাঁরত-সরকার এগুলি ক্রয় করিবেন । 
“টাটা ইঞ্জিনিারিং এও লোকোমোটিভ কোম্পানী”্র 
(110,150, ) সত্রপাত হয়। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই 
সরকার পুনরায় এই বিষয়ে মনোযোগ দিলেন । কীচড়াপাড়ারর 
নিকট টাদমারী বলিয়া একটি স্বানকে তাহারা কারখানা 
নিশ্মাণের উপযুক্ত বলিং! প্ভির করিলেন ৷ এই সম্পর্কে প্রাথমিক 
সকল কাজকর্ম পৃণ্যেছাষে আবন্ত ভইয়া গেল । 

ইতিমধ্যে দেশ বিভপ্জ হং! গেল ' চাদমারী প'শ্চমবঙ্গের 
একেবারে পীম'স্তে অবস্থি* বলিং! সরকার এখানে কারখানা 
নিৰ্শ্বাৎ না করাই সিন্ধান্ত করিলেন ১৯৪৭ সনের শেষাশেষি 
আদানসোল হইতে প্রা ২০ ম'উল দ্ুতে মিহিজ্ধাম রেল €খে 
সেশনের £নকট একটি জায়গা কার না স্থাপনের উপযুক্ত 
বলিয়া বিবেচি” হুইল ৷ তউন্ঠ' ব'ংলা-খহার সীমাস্তে এবং 


ভডারতবর্ধের ইস্পাতের কারখানা * কয়লাখনিসমূহের নিকটে - 
দামোদর ভ্যালী . পরিকল্পনার অস্তগত -বরাকর - 


অবস্থিত । 
নদীর উপর মাইথন বাধ ইহা! হইতে মাত্র ছয় মাইল ছুরে। - 
ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত বৈদ্যুতিক শক্তি ও জল এখান হইতে 


এই ভাবেই বর্তমান 


সরবরাহ করা যাইবে । কিছুদিন হইল সরকার “ভারতীয়. 
কেব্ল্‌ ফ্যাক্টরী” নির্মাণের স্থানও ইহার অতি নিকটেই 


নির্বাচন করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়তার দিক ব্যতীতও নির্বাচিত: 
স্থানটি অতি রমণীয় পরিবেশে অবস্থিত। চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র : 
পাহাড়, অসমতল ভূমি, অজয় নদীর সান্নিধ্য এবং প্রান্তিক Pd 


পল্লীর সবুজ বনানী গ্থানটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে। বহুকাল হুইতেই মিহিজাম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। সকল দ্বিক দিয়া বিবেচনা করিলে স্থান নির্বাচন 
যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
দেশবদ্ধু চিত্তরগ্ুন দাশ মহাশয়ের নামে এই নির্বাচিত 
স্থানটিকে “চিত্তরঞ্জন” নামে অভিহিত করা! হইয়াছে । কার- 
খানাটি “লোকোমোটিভ ম্যান্থফ্যাকচারিং' ওয়ার্কস, চিত্তরঞ্জন” 
বলিয়া পরিচিত। ইহার নাম “চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ 
ওয়ার্কস” হইলে আরও সুষ্ঠ হইত বলিয়া মনে. হয়। গত 
২৬শে জানুয়ারী “স্বাধীনতা দিবনে’ বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির 
উপস্থিতিতে দেশবদ্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয় ্রীযুক্তা বাসন্তী রি 
কারখানার, উদ্বোধন করেন । 

এই পরিকল্পনার জন্য সরকার কিঞ্চিধিক ১৪ কোটি রা 
মঞ্জুর করিয়াছেন । তন্মধ্যে আট কোটির উপর কারখানা 
শিল্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য 
বায় করা হইবে বাকী পাচ কোটির উপর টাক! উপনিবেশে 


(০ ০.) ) কশ্মচারীদের বাসস্থান, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট 


ং স্বাারক্ষার বাবস্থাদির জগ বায়ত হইবে । সমগ্র 
পরিকল্পন।র নিমিত্ত প্রায় চার হাঞ্জার একর জমি লওয়া 
হইয়াছে । - কারখানার জন্য ৬০০ একর-জমি পৃথক রাখিয়া 
বাকি জমি কর্ম্মচারীদের উপনিবেশ ও আম্ুষঙ্গিক কাজের জন্য- 
নিদ্দিষ্ঠ হইয়াছে । বর্তমানে ২০০ একর জমির উপর কারখানা 
নিন্মিত হইতেছে, বাকী ৪০০ একর জমি ভবিস্বং কাৰ্য্য 


সদ 


. শ্রাবণ 
সম্প্রসূরণের অন্য সংরক্ষিত | কারখানাটি সাতটি ‘সপে’ বিভজ্ঞ, 
থা £ লাইট যেসিন সপ (Light Machine 3০9) ; হেভি 
মেসিন সপ ( Heavy Machine Shop ) ; ফাউগ্ডী, স্মিথি 
ইত্যাদি। কেবলমাত্র কারখানা নির্ম্মাণের অন্যই দশ হাজার 
টনের উপর ইস্পাতের প্রয়োজন । এক হাজারের উপর 
মেসিন কারখানায় স্থাপিত হইবে প্রতি বংসর ১২০টি ইণ্জিন 





এবং ৫০টি বয়লার ইহাতে নির্টিত হইবে । এই পরিকল্পনীকে 


কাধ্যে পরিণত করিবার ভন্য ইংলণ্ডের লোকোমোটিভ 
য্যান্থফ্যাকচারিং কোম্পানীর ([,. 1. 0০.) সহিত ভারত- 
সরকার পাঁচ বৎসরের জন্ভ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন । এই 
চুক্তি অনুযায়ী এল. এম. কোম্পানী তাহাদের বিশেষজ্ঞদিগকে 
চিত্তরপ্তন কারখানায় পাঠাইবেন এবং এখানকার কারিগর- 
দিগকেও তাহাদের কারখানায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করি- 
বেন। চিত্তরঞ্জন কারখানা! যাহাতে চুক্তিকাল-মধ্যে স্বাবলম্বী 
হুইতে পারে এল. এম. কোম্পানী তাহার ব্যবস্থা করিবেন । 
ভারতীয় কর্মচারী দ্বারা এই বিরাট পরিকল্পনাটি র্ূপায়িত 
হইতেছে। কর্মচারীদিগকে ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে -হইতে 
সংগ্রহ করা হইয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশের লোক এখানে আছেন । 
বর্তমানে শ্রীযুত পি. সি. মুখার্জি ইহার জেনারেল ম্যানেজার, 
শ্রীযৃত বি. বেঙ্কটরষণ চীফ মিকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুত 


উড এম. গণপতি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, শরীয়ত পি. দি, ঘোষ কণ্টবোলার 


পা 


" অব ষ্টোরস এবং গ্রীযুত এন, এন, মজুমদার ফাইনানপিয়াল ' 


এড ভাইজার। সকল বিভাগে এখন সাধ্যমত পূর্ববঙ্গের 
উদ্বাস্তদের কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য চেষ্টা কর! হইতেছে, 
তাহাদের দাবি গুণাহুসারে বিবেচিত হয় । তাহাদের নিয়োগে 
উদ্বাস্ত সমস্তার যে আংশিক সমাধান হইবে এই বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । | 
উপনিবেশটি যাহাতে সকল দিক দিয়া আদর্শস্থানীয় হয় সে 


বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। প্রায় ছয় হাজার ' 


কর্মচারীর বসবাসের অন্ত আবাসস্থল নির্মিত. হইতেছে। 


চিত্তরপ্রন কারখানা 





৩৩৯ 

ইহার মধ্যে অধিকাংশ গৃহনির্মাণ সম্পূণ হইয়া গিয়াছে ৷ 
উপনিবেশটি প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত, সুন্দর পাহাড়ী, 
আমলাদহী ও ফতেপুর প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই বিদ্যালয়, 


' স্বাস্থ্য-কেন্ত্র, ওষধালয়, বাজার, পার্ক, খেলাধুলার মাঠ এবং 


আমোদ-প্রমোদের জন্ত ক্লাব ও ইনৃটিটিউট আছে। একটি 
সমবায় ভাগ্ডারও খোল! হইয়াছে । প্রতোক বাড়ী বিদ্যুৎ, 
পরিক্রত জল এবং স্তানিটারী পায়খানায়ুক্ত। নিম্নতন কর্খ- 
চারীও উল্লিখিত ব্যবস্থাদিসহ নিজস্ব আলাদা বাড়ী পাইবে । 
প্রায় ৬০ মাইল রাস্তা ও ১০০ মাইল “সিউয়েন্জ” বা ময়লা. 
নিষ্ষাশন-প্রণালী কলোনীতে শিশ্রিত হইবে । ইতিমধো ছুইটি 
উচ্চবিদ্যালয় ও ছুইটি প্রাথমিক বিদ্য'লয় স্থাপিত হইয়া 
গিয়াছে। উচ্চবিদ্যালয় দুইটি ‘দেশবন্ধু বিদ্যালয়” বলিয়া 
অভিহিত । ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও 
শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। বর্তমানে পানীয় জ্বল 
অন্জয় নদী হইতে সরবরাহ হইতেছে । আরও অধিক জল 
সরবরাহের জন্য প্রায় দেড় হাজার ফুট লম্বা ও চল্লিশ -ফুট 
উঁচু একটি বা নির্মাণ করা! হইয়াছে। ইহা একটি প্রকাও 
সরোবরে পরিণৃত হইবে । ইহাতে প্রায় ৩৫ কোটি গ্যালন 
জলের ব্যবস্থা থাকিবে । জলসরবরাহ ব্যতীত এই সরোবরটি 
অদূর ভবিষ্যতে পারিপাধ্বিক প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য একটি 
অতি রমণীয় দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হুইবে। 2 
উর্ধতন বর্শুচারী হইতে আরম্ত : করিয়! নিয়তন বর্শচারী 


পর্যন্ত সকলেই: পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 


করিতেছেন। এখানে বাঙালী, মাদ্রাজ্জী, পঞ্জাবীর দলাদলি, 
কিংবা উর্ধতন এবং অধস্তন কর্মচারী ও ধনিক-শ্রমিকের ঘন্দ্ 
নাই। সকলের সঙ্গে সকলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা! বিদ্যমান । 
এক শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে 
অগ্রসর হইতেছে । আশা করা যায় অচিরেই বছ দিনের 
আকাঙ্িত ভারতীয় ইঞ্জিন চিত্তরঞ্জন কারখানায় নির্মিত 
হইবে এবং আমাদের দীর্ঘকাঁলের অভাব দুর করিবে । 


ক্লীব-ভবন, চিত্তরগ্রন 


| প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন 
7 _7' আ্ীকালিদাস দত্ত 


বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ পশ্চিম স্থন্দরবন 
নামে প্রসিদ্ধ । 
তীরবর্তী সমগ্র নিয্নুবঙ্গ ব্যাপী সুন্দরবন নামক বিস্তীর্ণ বনময় 

ভাগের পশ্চিমাংশ ছিল বলিয়া এরূপ নামে অভিহিত হয়। 
- অধুনা ইহা আয়তনে ২৯৪১ বর্গমাইল এবং পূর্বে 
কালিন্দী নদী, উত্তরে চব্বিশ-পরগণা জেলার দশসাল! 


বন্দোবস্তী বিভাগ, পশ্চিমে হুগলী নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপ-, 


সাগর এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। পূর্বের বর্তমান খুলনা 
জেলার অন্ততূক্ত সাতক্ষীরা মহকুখ! চব্বিশ-পরগণ! জেলার 


অধীন থাকায় পূর্বদিকে ইহার বিস্তার আরও অধিক ছিল ।. 


১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন যশোহরের কিয়দংশ ও উক্ত 
লাতক্ষীর! মহকুমা লইয়া, খুলনা জেলা গঠিত হইলে 
কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত ইহার উল্লিখিত ০ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। 

নিয়বছের এই অংশ কি কারণে বনময় হয় তাহা 
অজ্ঞাত। পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ 
ইংরেজ শাসনাধীনে আদিবার পর হইতে ক্রমশঃ এখানে বন 


হাসিল হইয়! মন্তুষ্তাবাস হইতেছে । কিন্তু এই সুদীৰ্ঘকাল 


হাসিলকার্য চলিলেও ইহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অনেকখানি 
ভূভাঁগ বনময় হইয়া আছে । ইদানীং ইহার যে সকল অংশ 
আবাদ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিভাগে ‘লট’ ও 'প্লট” নামে আখ্যাত এবং ডায়মগ্ুহারবার, 
আলিপুর ও রা মহকুমার অধিকারভূক্ত সাগর, কাক- 
দ্বীপ, মথুরাপুর, জয়নগর, সাতলা, হাড়োয়া, বসিরহাট ও 
সন্দেশখালি এই আটটি থানার অধীন। ' উক্ত লট 
নামক বিভাগগুলি ইহার উত্তরাংশে ও প্লট- নামক বিভাঁগ- 
গুলি দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং লটগুলি ক্রমিক সংখ্যা ছার! 
ও প্লটগুলি ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরসমূহের দ্বারা অভি. 


হিত। বর্তমান সময় ইহার অন্তর্গত এরূপ ১ হইতে ১৬৯ 


ংখ্যক লট ও A হইতে [ পর্য্যন্ত বারটি প্লট আছে। 
গঙ্গা বা ভাগীব্থী নদীর .শেষাংশে অবস্থিত থাকায় এ 
প্রদেশ উহার বহু নদীর দ্বার! খণ্ডিত ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ্বীপাকারে 
বিভক্ত।১ পূর্বে এ নদীগুলি প্রশস্ত থাকায় ও সকল 





১। খর সকল শাখানদীর অধিকাংশের নামের সহিত বর্তমান সময়ে 


“গাঙ্গ” শব্দ সংযুক্ত আছে। গঙ্গা হইতে উদ্ভৃত বলিয়| সম্ভবতঃ উহাদের 
নামের সহিত উক্ত শব্দ যুক্ত হইয়াছে। উহ! বোধ হয় সংস্কৃত গাঙ্গম্‌ শব্দের 
অপপ্রংশ। শব্দকল্পদ্রমে গাম শব্দের অর্থেও গঙ্গাসভূতম্‌ বলা হ্ইয়াছে। 


প্রাচীন কালে এই প্রদেশ বন্ষোপসাগর-. 


দ্বীপের ব্যবধান অধিক ছিল, কিন্তু কালক্রমে গুলি মজিয়া 
আগায় এরূপ ব্যবধান ক্রমশঃ কষিয়! যাইতেছে । রেনেল, 
স্থীথ ও এলিদন প্রভৃতি সুন্দরবন জরিপকারী প্রসিদ্ধ সাহেব- 
দের 'মানচিত্রগুলি দেখিলে বুঝ! যায় যে, এ প্রকারে 
এতদ্দেশে বহু নদী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে 
এ সকল নদীর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। মহাভারতে 
গন্দাতীরবর্ভা নিষ্নবঙ্গে, সাগরসঙ্গম প্রদেশে, উহাদের আহ্থ- 
মানিক সংখ্যা পাঁচ শত লিখিত আছে ।২ 
কারণেই, সম্ভবতঃ, পরবর্তীকালে ওঁ সকল নদী .শতমুখী 
গন্ধ! নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই নামে উহাদের উল্লেখ, খ্রীষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণেও ও উহার 
পরবর্তী শতকে রচিত চৈতন্ততাগবতে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়।৪ 


: ২1 “তই প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাওবে| জনমেজয় 1 
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগানায়ত নান্তথা ॥ 
স সাগরং সমাদাগ গঙ্গায়াদঙ্গম নৃপ । 
নদীশতানাং পঞ্চানাং মুখ] চক্রে সমাপ্লবদ ॥ 
ততঃ সমুদ্রতীরেন, জগাম বহৃধাধিপঃ | 
ভ্রাতৃভিঃ মহিতোবীর কলিঙ্গান প্রতিভারতঃ 1” 7. 
| (মহাভারত, বনপর্বব ।/ 
“সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াখ সমান। 
দেখান হইতে গঙ্গ। করেন প্রয়াণ ॥ 
আকণ! মাহেশ গঙ্গ। দক্ষিণে করিয়া। 
- বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥ 
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ । 
কতদুরে তোমার দেশের আছে পথ ॥ . 
ভ্রমিতেছি একবধ তোমার সংহতি । 
কোথা আছে ভন্মময় সাগর মন্ততি 1 
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে। 
পুর্ব ও দক্ষিণদিক তাঁর মধ্যখানে । 
যেখানে আছিল কপিল মহামুনি । 
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥ 
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজ! বলে । 
হইলেন শতমুখী গল্প! সেই স্থলে ।” 
(কৃত্তিবাদের রামায়ণ, আদ্িকাঁও ) 
এই মত প্রভু জাহুবীর কুলে কুলে। 
আইলেন হত্রভোগে মহা বুভূহলে ! 
সেই ছন্রভোগ্নে গঙ্গ। হইয়! শতমুখী । 
বহিতে আছরে সৰ্ব্বলোকে করে সখী 1 


ছত্রভোগ্ে গেলা শর অধ্ুলিঙ্গ ঘাটে | 
শতমুখী গঙ্গ। প্রভু দেখিল! নিকটে |”. 
€ চেতম্বভাগবৃত। অন্তথও, ২য় অধ্যায়) 


৩ 


। 
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কর সকল নদীর অধিকাং ংশের এখন যে সমস্ত নাম আছে 
তাহা প্রাচীন নহে। নিয়বঙ্গের এই অংশ বহুদিন দুর্গম 
বনমধ্যে থাকায় উহাদের প্রাচীন নাম অজ্ঞাত হইয়া 
গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় স্ধদশ শতকে রচিত চৰ্বিণ-পরগণা 
জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম নিবাঁপী কৃষ্ণরাম দাসের 
'রায়মন্গল কাব্য পাঠ করিলে-বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এ 
সকল শাখানদীর মধ্যে একটি গঙ্গানদী নামে অভিহিত 
হইত:এবং লোকে ওঁ নদীতে গঙ্গাস্সাম করিত।৫. উহাই 
সম্ভবতঃ পশ্চিম স্বন্দরবনে ভাগীরথী নদীর মূল প্রবাহের 
শেষাংশ ছিল। কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ভাগীরখী নদীর 
সহিত উহার যোগ কালক্রমে পশ্চিম. স্বন্দরবনের উত্তরে 
কলিকাতার সান্নিধ্য পর্য্যন্ত উহার প্রাচীন প্রবাহ লুপ্ত 
হওয়ায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৬ ' খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত 
ভন্ডেন্‌ ক্রক-এর বঙ্গদেশের মানচিত্রে পশ্চিম-ম্বন্দরবনের 
উত্তরে ভাগীরখীর উক্ত লুপ্ত অংশের একটি চিত্র আঁছে। 
কিন্ত ও মানচিত্রখানি প্রকৃত জরিপকার্ধা দ্বারা প্রস্তুত নহে 
বলিয়া উহাতে তাহা যথাযথরূপে প্রদশিত হয় নাই । 
বৈদেশিকগণের প্রাচীন মানচিত্রগুলির মধ্যে রেনেলের 
টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্রধানিই সর্বপ্রথম জরিপু- 
ঠ ক” দ্বাবা প্ৰস্তত হয়।৬ .উহাতেও- অধুনালুপ্ত ভাগীরথী- 
প্রবাহে” উক্ত প্রাচীন পথ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম নামক 
দুর্গের দ্রক্ষিণ-পূর্বব দিক হইতে একটি বিচ্ছিন্ন খালের আকারে 
কালীনাট, বারুইপুর ও রিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া 
পশ্চিম-স্থন্দরবনের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নালুয়া ও. ছত্র- 
ভোগ গ্রামের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রদর্শিত আছে।৭ - 

ইউরোপীনব পণ্ডিতগণের দিদ্ধান্ত হইতে পূর্বে লোকের 
ধারণ! হয় যে, সুষ্টকাল হইতে বল্দদেশের এই অংশ বনময় 
হইয়া ছিল এবং ইংরেজ. রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম এখানে 
বন হাপিল হইয়া মন্ুত্যাবা হইতেছে। কিন্তু বন-হাসিলের 
পর পশ্চিম সুন্দরবন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে গুপ্ত, পাল 
ও সেন রাজগণের শাসনকালের ভগ্ন মন্দির, গৃহাঁদির 
ধ্বংসাবশেষ, গড়, প্রস্তর, ধাতব ও মুন্ময়মূত্তি, তাত্রপট্টলিপি 
প্রভৃতি প্রাচীন মন্ুষ্যাবাঁসের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় 
লোকের উক্ত ডুন ধারণা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং এই 


৫ i গাঁবর যত, বাঁহিতে বড়ই রত, ছাড়াইল দুৰ্জয় মগরা। 
গোজান! বাঁহিয়া চনে, কর্ণধার কুতুহলে, ধামাই বেতাই কৈল পাছে। 
সারি গাহি জুড়ি জুড়ি, কাঁকদ্বীপ গজঘড়ী, ছাড়াইল বণিকের রাজে। 
টিয়াখোল পাছু আন, গন্গাধারায় করি স্নান, উপনীত হইল ছওুভোগ ॥” 

(রায়মঙ্গল ) 


6 The. পাকি 0f Bengal by Major James ‘Rennet 
(1764-1777)..By F. C. Hirst 01917), 
7 Rennel’s Atlas, Plate 52 Parts’ 1 and 2. 


ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, , অতীতকালে সমগ্র পশ্চিম সুন্দর” 
বন ও তৎপার্খবর্তী প্রদেশ বহু গ্রাম নগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল।- 
এঁ সকল লোকালয় ধ্বংস হইয়া বহুদিন দুর্গম বনমধ্যে গুধ 
ছিল বলিয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন স্থান এবং . জনপদাদির 
নামও নদীসমূহের নামের ন্যায় অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। 
গ্র্টীয়, প্রথম শতাব্দীতে অঙ্কিত টলেমীর বিখ্যাত 
অন্তরায়: প্রদেশের মানচিত্রে এ প্রদেশের মেগা ও 
কামবিলন নদীদ্বয়ের মধ্যে পলউর1 নামে একটি বহু প্রাচীন 
নগরের নাম দেখা যায়।৮ কিছুদিন পূর্বে ২২ নম্বর লট 
ও “ই” প্রটে মহারাজা লক্মণসেনের ও তোসন্পপালদেব 
নামক খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জনৈক স্বাধীন 
নরপতির যে ছুইখানি তাত্রশাসপন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহাতেও এ প্রদেশে, গঙ্গানদীর পূর্ব দ্বিকে, মণ্ডলগ্রাম 
নামে একটি গ্রামের, দ্বারহাটক নামে একটি নগরের ও 
দাসহিট| নাঁমর অন্য আর একটি গ্রামের নাম পাওয়া 
গিয়াছে ।৯ এখানকার এই সকল ও অন্তান্ত প্রাচীন 
লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষগুলি এতদিন এ প্রদেশের বিভিন্ন 
ংশে স্থানে স্থানে বিস্তৃত ভূমি অধিকার করিয়া বিদ্যমান 
ছিল । কিন্তু বন-হাসিলের পর নৃতন মনুষ্য বসতির সঙ্গে 
সঙ্গে এ সকল নিদর্শন ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে । বহু ইষ্টক- 
স্তপ খনিত হইয়া ইষ্টক ও তন্মধ্স্থ পূরাবস্তুসমূহ 
স্থানান্তরিত হইয়াছে।- দুইখানি তাত্রপট্-লিপিও এরূপে 
নিখোদ হইয়াছে। এ অঞ্চল দুর্গম বলিয়া গবর্ণমেণ্টের 
প্রত্বতত্ব বিভাগের কর্মচারিগণের এখানকার পুরাতত্ব অন্থ-. 
সন্ধানে ও এ সকল পুরাবীত্তি সংরক্ষণে কোনরূপ চেষ্টা নাই। 
এ সকল পুরাকীন্তির কতকগুলির সচিত্র বিবরণ আমি ইতি- 
পূর্বের বরেন্দ্র অন্থুন্ধান সমিতির তিনটি মনোগ্রাফে 
( monograph ) ও কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছি ।১০ এগুলি দেখিলে এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে 
কিরূপ সমৃদ্ধ জনপদাঁদি ছিল তাহা বুঝিতে পার! যায়। 
এখনও এখানে মধ্যে মধ্যে ভূগর্ভ খননকালে নানারূপ পুরা- 





8 The Early History of Bengal. By ঢা" J. Monahan. 
Map of Ptolemy. 
9 The Inscriptions of Bengal, Part Ill, N. G. Mazum- 
dar. Page 170. 
. The Indian Historical Quarterly, Vol, X. No. 2. (June, 
1934). Page 324. - 
10 Varendra Research Society’s Monographs; 
No. 8. The Antiquities of Khari. 
4. The Antiquities of the North-West Sundar- 
ans. 
No. 5. The Antiquities of the Sundarbans.. 
Journal Rl the Indian Society of Oriental Art, 


ian 
Vol. IX, Page 142, 
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বস্তু পাওয়া যাইতেছে । সেগুলির মধ্যে মৌর্য্য ও কুশীন- 
যুগের নিদর্শনসমূহও আছে ।১১ 

এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত এ সকল পুরাকীন্তির সঠিক 
বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় ও টলেমীর মানচিত্রাদি লক্ষ্য 
না করায় এতদিন লোকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদ্দিগের আন্ত 
মানিক সিদ্ধান্ত হইতে এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্বদ্ধে 
পূর্বোক্ত রূপ ভূল ধারণা পোষণ করিতেন । ভূতত্ববিদ্গণ 
এদেশকে নবীন বলিয়াছেন বলিয়াও এ প্রকার ধারণা 
লোকের মনে আরও স্থদৃঢ় হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস 
করিতেন যে, অতি প্রাচীনকালে এদেশের অস্তিত্ব ছিল না 
এবং বন্দোপসাগরে দ্বীপসমূহ গঠিত হইয়া কিছুকাল পূর্বে 
ইহার স্ষ্টি হইয়াছে । কিন্তু তাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার 
সময় লক্ষ্য করেন নোই যে, (ভূতত্ববিদ্গণের অনুসন্ধান হইতে 
আবার ইহাও জানা যায়) অতীতকালে প্রাচীন ভূখণ্ডের 
অবনমন হইয়া সুন্দরবনের এই অংশের একাধিকবার উত্থান- 
পতন হইয়াছে । ভূতৎ্ুবিষয়ক অনুসন্ধানে ও পুঞ্করিণী 
প্রভৃতি খননে এ প্রদেশের নানাস্থানে, বর্তমান স্ু-পৃষ্ঠের 
নিম্দেশে, ২* ফুট হইতে ৩০ ফুটের মধ্যে, প্রচুর পরিমাণে 
সুন্বরী বৃক্ষের শিকড়সহ মৃত্তিকান্তর পাওয়া গিয়াছে। 
স্ন্দরী বৃক্ষগুলি এতদ্দেশের যে সকল ভূমি নিম্ন অর্থাৎ নদীর 
জোয়ারের জলে ডুবিয়। যায়, তাঁহার উপরিভাগেই জন্নিয়া 
থাকে.। সেকারণ ভূ-পৃষ্টের এরূপ নিযনদেশে প্রচুর পরিমাণে 
উক্ত বৃক্ষমূলসহ মুত্তিকাস্তরের আবিষ্কার হইতে বুঝা যায় 
যে, ভূগর্ভে বহু সুন্দরী বৃক্ষমূলের পতন কোন সময় এ অঞ্চলে 
ভূমি অবনমনের ফলেই সংঘটিত হয়।১২ 





১১। মৌধ্যযুগের পুরাবস্তগুলির মধ্যে চক্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । | 


Vide catalogue 0f sculptures and coins in the Museum 
of the Bangiya Sahitya Parisat, R. D. Banerjee. Pages 
16, 40. 

কুশান যুগের নিদর্শনসমুহের মধ্যে ১১৬ নশ্বর লটে প্রাপ্ত কতকগুলি 
তাত্রমুদ্রা ও সাগরদ্বীপে আবিষ্কৃত মৃন্ময় মুদ্তিগুলি প্রসিদ্ধ । উক্ত কুশীন 
মুদ্রার বিবরণ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ১৯২৮.২৯ খৃষ্টানদের কা্ধ্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ২১।২২ সাগরদ্বীপের মূ্তিগ্ুলির 
মধ্যে একটি মৃন্ময়মূর্তির, মস্তক আশুতোষ মিউজিয়মে আছে। উহার 
বিবরণ এখনও কোথাও প্রক্কাশিত হয় নাই ৷ 

12 “The peat-bed is found in all excavations round 
Calcutta at a depth varying from about twenty to about 
thirty feet and the same stratum appears to extend over 
a large area in the neighbouring country. A peaty layer 
has been noticed at Port-Canning thirty-five miles to the 
south-east and at Khulna, eighty miles east by north, 
always at such a depth below the present surface as to be 
some feet beneath the present mean tide level. In many 
of the cases noticed, roots of the Sundri trees were found 
in the peaty stratum. This tree grows a little above high 
water-mark in grounds liable. to flooding, so that in many 
instances roots occurring below the mean tide level, 


প্রবাসী 


পড়িয়া বর্তমান ভূখণ্ডের সৃষ্টি. হইয়াছে। 


১৩৫৭ রি 


পরি 








এরূপ শিকড়-সংযুক্ত মৃত্তিকাস্তর ব্যতীত সুন্দরী বৃক্ষের 
শু দোহর নিম্নাংশ ও মূলসহ এখানকার ভূগর্ভে নানাস্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিছুদিন পূর্বের খুলনা জেলায় কোন 
সুন্দরবন লটের সন্নিকটে ওঁ প্রকার একটি উল্লেখযোগ্য - 


আবিষ্কারের বিবরণ বাখরগঞ্জের রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে 


প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায় যে, সেখানে একটি , 
জলাশয় খননকালে ১৮ ফুট নিয়ে স্ুন্দরীবৃক্ষের অরণ্যের ঈ 
একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং যেরূপ অবস্থায় 
বৃক্ষগুলি তথাকার ভূ-পৃষ্ঠে দেখা যাইত ঠিক সেইরূপ 
অবস্থাতেই উহাদের নিয়াংশ ও মুল ওঁ স্থানের ভূগর্ভের 
নিয়দেশে অবস্থিত ছিল।৩ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং বা 
মাতলা শহরে এ প্রকার আর .একটি আবিষ্কার হয়। 
সেখানেও একটি জলাশয় খননকালে প্রায় ৬১ গজ স্থানে 
চল্লিণটি শু সমূল সথন্বরীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভূগর্ভমধ্যে 
দণ্ডায়মান থাকিতে দ্বেখা যায়।১৪ 

ভূগর্ভে এইরূপ স্থন্দরীবৃক্ষসমূহের আবিষ্কার ব্যতীত 
এ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের ৪২০ ফুট 
নিয়ে বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে এবং তদ্বার! 
এখানকার প্রাচীন ভূমি-নিমজ্জনের গ্রমাণকে আরও সুদৃঢ় 
করিয়াছে। তুগর্ভের এরূপ নিয়দেশে উক্ত প্রকার প্রচুর ধ 
প্রস্তরথণ্ডের আবিষ্কার হইতে পূর্ব্বে ভূতত্ববিদ্গণের 
কাহারও কাহারও মনে এ ধারণাও হয় যে, সম্ভবতঃ সুদূর 
অতীতকালে এ অঞ্চলে ছোট ছোট প্রস্তরের পাহাড় ছিল 
যাহা এ প্রকার ভূমি-নিমজ্জনে বসিয়া গিয়া ও তদুপরি পলি 
এ অঞ্চলের 


there is conclusive evidence of depression.” Manual of 
Geology of India (1892). R. D. Oldham. 

13 “What maximum height the Sundarbans may have 
formerly attained is utterly unknown...... But that a 
general subsidence has operated over the whole of the 
Sundarbans, if not of the entire delta, is I think quite 
clear from the result of the examinations of cuttings or 
sections made in various parts where tanks were being 
excavated. At Khulna, about 12 miles to the nearest 
Sundarban lot, at a depth from eighteen feet below the, 
present surface of the ground and parallel to it, remains 
of an old forest were found consisting entirely of Sundri 
trees of various sizes with their roots and lower portions 
of the trunk exactly as they must have been existed in 
former days, when all was fresh and green above them.” 

Revenue Survey Report. Faridpur, Jessore and Bucker- 
gunge, C. Gastirell. f 

14 “That forest now lies under the Sundarbans we 
have seen with our own eyes. In excavating a tank at 
the new town of Canning, at the head of Matla, large 
Sundri trees were found standing as they grew, no portion 
of their stems appearing above ground. Their numbers 
may be imagined when we state that in a small tank only 
thirty yards across, about forty trees were exhumed. | 

The Calcuttz Review, 1859. “The Gangetic Delta,” 
by Major Sherwell. কি 





ভূগর্ভে, এরূপ নিষ্নাংশে যে পরিমাণে অসংস্কৃত (6089 ) 
প্রস্তরথণ্ড ৪ বালি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই তাহার! 
এ প্রকার অনুমান করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, 
বদ্বীপ গঠনে নদীগর্ডের নিয়দেশে কোথাও এরূপ প্রস্তর- 
বাশি ও বালি থাকে না। এ কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, 
-অতীতকালে একদ! কলিকাতা ও তৎপাৰ্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রাচীন 
পয়বস্তী ভূ-খণ্ডের সীমার সান্নিধ্যে ছিল এবং উহার 
দক্ষিণাংশ গ্রদেশ, বর্তমান বঙ্গোপনাগরের কিয়দংশনহ, খুব 
সম্ভবতঃ বিভিন্ন ভূখণ্ডাকারে অবস্থিত ছিল।১৫ 
স্থতরাং ভূতত্বান্থুন্ধানে লব্ধ এই সকল প্রমাণ বিবেচনা 
না করিয়া কেবলমাত্র ভূতত্ববিদ্গণ এদেশকে নবীন বলিয়া 
ছেন বলিয়া প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না এরূপ 
স্থির করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। ভূৃতত্ববিদ্গণ লক্ষ লক্ষ 
বৎসরের কথা বলেন । কারণ তাঁহাদের অনুসন্ধান এতি- 
হাসিকদিগের অনুসন্ধানের ন্যায় পাঁচ-সাঁত হাজার বৎসরের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তজ্জন্য তাহাদের নিকট যে দেশ 
নবীন এতিহাসিক্দিগের নিকট তাহা বহু প্রাচীন । 
উপরোক্ত অন্থসন্ধান হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া 
৷ যায, অভীতকাঁলে কলিকাতার দক্ষিণে প্রাচীন ভূখণ্ডের 
১ অস্তিত্ব ছিল। কোন সময় কি কারণে উহার এরূপ অবনমন 
হয় তাহা অজ্ঞাত। কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার কারণ 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।১৬ এ প্রকার ভূমি- 
নিমজ্জনের গন্যই সম্ভবতঃ এ প্রদেশের ভূপৃষ্ট অন্যান্য নদী- 
মাতৃক বদীপের শেষাংশের ন্যায় সর্বত্র সমান নহে এবং 
উহার পশ্চিযাংশ অপেক্ষা পূর্ববাংশ নিম্ন ।১৭ 


15 “The evidence (of depression} is confirmed by the 
occurrence of pebbles, for it is extremely impossjble that 
coarse gravels should have been deposited in water eighty 
fathoms deep and large fragments could not have been 
brought to their position unless the streams which now 
thaverse the country had a greater fall or unless which is 
more probable rocky hills existed which have been covered 
up by alluvial deposits. ‘The coarse gravel and sands which 
form so considerable proportion of the beds traversed can 
scarcely be deltaic accumulation, and it is therefore prob- 

r&ble, that when they were formed, the present site of 
Calcutta was near the margin of the alluvial plain, and it 
দি রঃ possible that a portion of Bay of Bengal was dry 
An 


Manual of Geology of India (1892), R..D. Oldham. 

16 Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I. 
Pages 292-293. 

17 “The lands near the banks of the two great rivers, 
the Hugli and Meghna, that is to say, in the 24-Parganas 
and Bakargunj Districts lie comparatively high, with the 
ground sloping downwards towards the middle portion, 
comprising the whole of the Jessore (now: Jessore Khulna) 
and eastern part of the 24-Parganas portion of the Sundar- 
bans. This middle tract is low and swampy and at no 
very distant period was doubiless one great marsh.” 

Hunter’s Statistical Account of Bengal, Vol. I. Pages 
287-288. \ 71110121111 


টিকার কে বাদ্য 


কিছুদিন পুর্বে, ২৬ নগ্থর লট, কন্ধণদীঘিতে আমি এ 
অঞ্চলের প্রাচীন ভূমি-নিমজ্জনের পূর্ববোলিখিত প্রমীণসমূহ 
হইতে ভিন্ন রকমের প্রমাণও প্রত্যক্ষ করিয়াছি । বর্তমান 
সময়ে উক্ত লটের পশ্চিম দিকে বায়দীঘি গাঙ্গ প্রবাহিত। 
এই নদীর পূর্ববতীরে ৭1৮ ফুট মাটির নিয়ে একটি বহ- 
প্রাচীন জনপদের গৃহাদির ভিত্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রোথিত 
আছে। এ সকল ভিত্তির ইষ্টকের আকার দেখিলে উক্ত 
ধ্বংসাবশেষ গুপ্তযুগের বলিয়া মনে হয়। কক্কণদীঘির 
পশ্চিমাংশ ৱায়দীঘি গার্গে ধ্বসিয়া যাওয়ার এ সমস্ত বহু 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এরূপে বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে। ভাটার সময় রায়দীঘি গাঙ্গের জল নামিয়া 
গেলে, নদীবক্ষস্থিত নৌকা হইতে এখন ভূগর্ভস্থ উক্ত 
ধ্বংসাবশেষ বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া বায়। এই 
লটের পূর্বব দিকে ১১৬ নম্বর লটে পালঘুগের বিখ্যাত মন্দির 
জটার দেউল অবস্থিত।” ২৬ নম্বর লটের উপরিভাগেও 
জটার দেউলের ইষ্টকের অনুরূপ ইষ্টকযুক্ত পাঁলযুগের একটি 
জনপদের ধ্বংসাবশেষ আছে 1১৮ 

এই সকল স্থানের ভূপৃষ্ঠে এ সমস্ত পালযুগের নিদর্শন ও 
তন্নিয়ে গুপতযুগের উক্ত মনুষ্যাবাসের ধ্বংসাবশেষগুলি 
দেখিলে নি:সন্দেহে বুঝিতে পার! যায় যে, পূর্ববোলিখিত রূপ 
ভূমি অবনমনে এদেশের প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শনও 
ভূগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে । 


২৬ নম্বর লটের ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত সাগরদ্বীপ 
ও জি প্লট বুড়ার্তটের ভূগর্ভেও এরূপ বহু প্রাচীন মন্ু্যা- 
বাসের নিদর্শন নিহিত আছে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় 
দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বের সাগরদ্বীপের ভূগর্ভস্থ উক্ত 
ংসাবশেষ হইতে কয়েকটি অতি প্রাচীন দ্রব্য প্রাপ্ত 
হন।১৯ তথায় মন্দিরতল! প্রভৃতি গ্রামের পশ্চিমাংশ 
হুগলী নদীর অতোতের তোড়ে ভাঙ্দিয়া যাওয়ায় এ ভূগর্ভস্থ 
ংসাবশেষ উক্ত নদীতীরে এখন স্থানে স্থানে প্রায় ক্রোশ- 
ব্যাপী ভূখণ্ডে দেখা যাইতেছে ও তন্মধ্য হইতে বহু প্রাচীন 
দ্রব্য আবিষ্কৃত হইতেছে । মন্দিরতল! গ্রামের উপরিভাগে 
পাল ও সেনরাজগণের শাসনকালের পদ্ধতিতে গঠিত 
প্রস্তরমু্ি ও মন্দিরের ভগ্নাবণ্যে প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন 
18 “The bricks of Jatar Deul are of the same size and 
mould as those found near Kankandighi and probably the 
ruins and the Jatar Deul are contemporary buildings.” 
List of Monuments in the Presidency Division. Page 2. 
19 “A few years before his death Mr. Dutt (Guru- 
sadaya Dutt) discovered a two-mile long ruins of 4 city 
at the seacoast in the Sagore island and unearthed very 
rare antiquities of historic and pre-historic times which 
are now under the inspection of the Archaeological Depart- 


ment.” The Modern Review, 1940: “‘G. 5. Dutt and 
the Indigenous Arts of Bengal.” 


৬8৪ . 


১৩৫৭ 





নিদর্শন, আবিষ্কৃত হইয়াছে। ' কিছুদিন পূর্বে আমি বরেক্ 
অহুসন্ধান সমিতির মনোগ্রাফে উহাদের কতকগুলির en 
প্রকাশ করিয়াছি।২০. জি প্লট বুড়ারতটের পশ্চিমাংশ 
' শতমুখী নদীদ্বারা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথাকার ভূগর্ভস্থ টিন 
ধৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখন স্থানে ' স্থানে দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। | 
"এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত ভূগর্ভে সুন্দরী বৃক্ষের অরণ্যের 
ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনাদি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভূমি 
অবন্মনে সুন্দরবনের এই অংশের ভূসংস্থানের বহু পরিরর্তন 
হইয়া গিয়ছে। সে কারণ এ অঞ্চলের প্রাচীন অবস্থা 
এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য | ভূমি নিমজ্জনে এখানে অল্পকাল 
মধ্যে ভূভাগের কিরূপ বিচিত্র পারবর্তন. ঘটে তাহার পরিচয় 


পাওয়া, যায় সাগরদ্বীপের পুরাতন মানচিত্রগুলির সহিত . 


উহার বর্তমান সময়ের মানচিত্রখানি মিলাইলে । রেনেলের 
ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিপনের স্থন্দরবনের মানচিত্র 
ছুইখানিতে দেখা যায় যে, পূর্বে স্ন্রবন আকারে বর্তমান 
সময় অপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং তখন উহার মধ্য নিয়! ভাগীরথী 
নদী 'অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হইয়! প্রবাহিত হইত। 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ভুমিকস্দে এ সকল শাখানদীর অনেক- 
গুলি লুপ্ত হইয়া যায়। এ সময় উহার উত্তরাংশ ভাঙরিয়া 
বর্তমান লোহাচোরা গাঙ্গ ও লোহাঁচোরা ও ঘোঁড়ামারা 
দ্বীপ দুইটিরও সৃষ্টি হয় এবং দরক্ষিণাংশে কয়েক মাইল স্থান 
বঙ্গোপসাগর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া ষায়। . তৎপূর্বের উহার 
ওঁ নিমজ্জিত অংশেই গঞ্গাসাগর সঙ্ধম-ক্ষেত্র ছিল।_ ১৮৯৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দের উল্লিখিত ভূমিকম্পের পর এ স্থানটি বঙ্গোপনাগর 
গর্ভে অনৃষ্ঠ হইলে, উহার উত্তরাংশ গঙ্গাসাগর সঙ্গমক্ষেত্র- 
রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । পুরাতন এ সঙ্গমস্থানটি এই অঞ্চলের 
বহু বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভাঁয়মণ্ড- 
হারবারের নিকটবর্তী .উতস্তী গ্রাম নিবাসী, অধুনা স্বৰ্গত 
উমেশচন্দ্র দত্ত, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । কিছুদিন, 
পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে জানিয়া অধ্যাপক সুরেশচন্দর 
দত্ত মহাশয় উক্ত বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন£ 

“এক বৃদ্ধ রহু বৎস্র ধরিরা এই . মেলায় €গঙ্গাসাগর মেল! ) উপস্থিত 
হইতেছেন। ইনি বলেন পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের যে স্থানে মেলা হইত 
ভাহা। এখন বহুদুরে সমুদ্রের ভিতর। তাঁহার অনুমান ইহা কয়েক, 
মাইল দক্ষিণে হইবে ।.-.উক্ত বৃদ্ধ যে স্থানে কপিলমুনি দর্শন করেন, সেই 
স্থানে মন্দির, বাধাঘাট সমেত, পুষ্ষরিণী ও নারিকেলের বাগান ছিল ।*.* 
এই সকল. বিবরণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দর দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
ইনি উক্ত (১৮৯৭ খুষ্টাব্দের ) ভূমিকম্পের পূর্বব হইতে স্থানটি মেলার 
উপযোগী করিবার ভার ডিষ্া্ট বোর্ডের নিকট হইতে পাইয়া 
আদিতেছেন। বর্তমান (১৯১৪ খৃষ্টাব্দ ) মেলাস্থানের দক্ষিণে, সমুদ্রের 


20 V. R. Society's Monographs No. 3. Pages 18-05. . 


মধ্যে, একটি বদ চর কয়েক বংদ্র বিয়া দেখ। যাইতেছে। আমি 
এ চর দেখিয়াছি । ইহ! প্রায় ১৪1১৫ বৎসর ধরিয়া ভালরপে লক্ষিত 
হইতেছে। প্রতি বৎসর বালি, বৃক্ষাংশ ও ঝিনুকের খোল! ইত্যাদি 
প্রচুর পরিমাণে এই জলমগ্ন চরের উপর সঞ্চিত হইতেছে তথাপি ইহা 
জলের নিয়েই আছে৷ ভ"টার সময় এই চরের অস্তিত্ব অনুমান কর! 
যায়| এই নিমজ্জিত চর পূর্ব্বোক্ত সাগর দ্বীপের অংশ 1৮২১ 


উক্ত ভূমিকম্পের. পয়ত্রিশ -বংসর পূর্বে প্রকাশিত, 
উইলসন সাহেবের হিন্দুধন্ম- বিষয়ক পুস্তকেও তৎকালীন: 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমক্ষেত্রের এ সমস্ত প্রাচীন নিদর্শনের বিবরণ 
আছে । আমি এইখানে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত রুরিতেছি £ 


“After ablution ‘the pilgrims repair to the temple 
dedicated to the divine sage Kapilmuni........ In {front of 
the temple was a banian tree beneath which were images 
of Rama, Hanumana, and an image of Kapilmuni;, nearly 
the size of life within the temple.” 


উক্ত প্রাকৃতিক বিপ্লবে সাগরদ্বীপের ভূভাগের পরি- 
বর্তনের সহিত তথাকার প্রাচীন মন্ুয্যবাসের' এরূপ বহু 
নিদর্শন অদৃশ্য হইয়াছে, । বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে এ 
দ্বীপ প্রথম হাপিলকালে উহার বিভিন্ন অংশে .এ সকল 
প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল।২৩ তৎপূর্বে 
খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হেজেন সাহেবের 
ভায়েরীতে দেখা যায় যে; এ সময়ও তথায় কতকগুলি 
প্রাচীন, মন্দির দেখা যাইত ।২৪ স্কন্দ পুরাণে লিহিত. 
আছে যে, সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে দ্রাক্ষারামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ 
শিবের একটি ' লিঙ্বমুত্তি ছিল। উক্ত পুরাণে কাশীতে 
বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগে ললিতেশ্বর, সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর 
(নোমনাথ) প্রভৃতি ভারতবিধ্যাত পিমুভ্িগুলির সহিত 
উহার নাম ঘোষিত আছে ।২৫ 

এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস, সুন্দরবনের এ অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত পুরাকীন্তিসমূহের বিশদ বিবরণ .সংগৃহীত ও. 
প্রকাশিত হইলে ও এ অঞ্চলের ছই-চারিটি প্রাচীন স্থান 





২১। বঙ্গদেশের ভূতত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি রুথ|। বঙ্গীয় ৮ম সাহিত্য : 
সৃন্মিলনের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ । - 
:.. 22 Wilson’s Essays on Hindu Religion (1869), Vol. [১ 
Pages 164-169. 

23 “In the’ island. of Sagore hich Ties upon the éex- 
treme টি of the Deéltaic basin consequently lying higher 
than the centre, of the delta, the remains of tanks, temples 
and ‘roads are still to be seen; showing that it was once 
densely populated. » The Calcutta Review, 1859: “The 


: Gangetic Delta.” 


24.-“We went in our, ননী 10 see ye Pagodas at 
Sagar” Hedge’s Diary, 1688. 


5 ২1 '_ “কাঁষ্যাং বিশ্বেশ্বরং দেব প্রয়াগে ললিতেহরং। 
ভ্িয়মক্য ব্রক্মগিরো কলোঁ ভদ্রেশ্বরং তথা! 
দ্রাক্ষারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে । 
মৌযাষ্টরে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতি স্বৃতম।” 

ক্রনপুরাণ, মূহেশ্বর খণ্ডে কেদার খণ্ড, be অধ্যায় । 


চিত্তরঞ্জন কারখান। 





চিত্তরপ্রনে বাধ-নির্ম্মাণ-কার্খ্য 





উপনিবেশের একটি অংশ 





উত্তর কোরিয়ার পার্ধতা অঞ্চলে একটি গগুগ্রাম 





উত্তর কোরিয়ার নোজিদোতে গৃহ-প্রাঙ্ুণে কর্মরত, স্ু-উচ্চ টুপী পরিহিত জনৈক কৃষক । 
পার্শ্বে একটি শিকারীর দল এই স্থান ত্যাগের উদ্ভোগ করিতেছে। 


শ্রাবণ 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিত হইলে, ভূতত্ববিদগণের উক্তি . 


হইতে যাহারা এ প্রদেশের প্রাচীনত্বে. সন্দেহ . করেন” 
তাহাদের ধারণা যে bs» ভা তাহা নিঃ নন্দেছে। রানি 
হইবে। 8 ৪ রি 


কয়েক রংসর পূর্বে: নব টানে তা 


“ অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদার: মহ হাশয় বর্তমান লেখকের 


সহিত পশ্চিম-হন্দরবনৈর “কয়েকটি প্রাচীন ' স্থান ও 
এতদঞ্চলে আরিষ্কৃত 'কতকগুলি পুরাবস্ত-পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। পাটনায় বঙ্গীয় প্রবাসী সাহিত্য. সম্মিল্নের 
পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস শাখার সভাঁপতিরপে তিনি- 
যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে সবন্দরবনের প্রাচীনত্ব 
সন্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই, ' 


'“বাঙ্গলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাদ অন্বেষণ করিতে হইলে বাঙ্গিনার . 


সমতলহূমিকেও- উপেক্ষা” করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত 
সুন্দরবনের বহস্থানে ষে সকল পুরাকীর্তি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার' 
ফলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান চর্থ্রশ' পরগণা জিলার 'দক্ষিণাংশেও 
গুপ্ত ও পালযুগের' বহু গ্রাম নগর বিদ্যমান ছিল । এ অঞ্চলে রীতিমত 


অনুসন্ধান করিলে .আমরা বুঝিতে পারিব যে'বাঙ্গলার- সমতলভূমিকে ' 


, আমর! যতট! নবীন বলিয়া মনে করিতেছি উহা ততটা! নবীন নহে এবং 


৬ টা 


‘গীত লক্ষ গ্রাম 


৩৪৫. 





তুতত্ববিদর্ণের মতে নবীন বলিয়া] পরিগণিত, হইলেও জ্হামিগণ' 


তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন, মী1৮হ৬ 


এ পৰ্য্যন্ত এ প্রদেশের কোন প্রাচীন স্থান খনিত ন! 
হইলেও এখানে পূর্বোক্ত পুরাবস্তসমূহের আবিফার ও 
পুর্ব্বোলিখিতরূপ ভূমি অবনমনের 'প্রমাণয়মূহ' হইতে বুঝা 


যায় যে, পশ্চিম সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ 'বান্তবিকই 


নবীন নহে এবং এই সকল স্থানেও বহু প্রাচীন সভ্যতার 
ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আছে। 'এ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে যে সকল 
পুরাবস্ত পাওয়া গিয়াছে: সেগুলি সমস্ত 01900900059 অর্থাৎ 
হঠাৎ পাওয়া জিনিষ। উহাদের-কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠে ও কিয়দংশ 
খানা ও:পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে সময় সময়-বিভিন্ন স্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । সে কারণ প্রাচীন স্থানগুলিতে রীতি- 
মত খননকাধ্য,না হইলে ভৃগর্ভের নিষস্তরে যে সমস্ত .অধিক- 


: তরু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আছে তাহা পাওয়া যাইবে 


না. -স্ঘয় সময় গভীর জলাশয় ও শুদ্ধ নদীগর্ভের নিয়দেশ 
থননকালে .এখানে,. বিভিন্ন, স্থানে ‘কয়েকটি খুব -প্রাচীন 
দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে । এ সকল পুরাবস্তর মধ্যে কতকগুলি 
আদিম শিল্পরীতিতে ও কতকগুলি মৌধ্য ও. মৌ্্যোত্তর 
যুগের শিল্পগীতিতে গঠিত ৷ ঃ 


যা আদলবদ পান, লী 5 সাল। 





সাত লক্ষ গ্রাম 
শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম-এ 


ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা সাত লক্ষ? ভারতের প্রতিটি 
গ্রামে গড়পড়তা" ৫০০ হইতে '১০০০ জন, লৌকের বসতি । 
মোটামুটি হিসাবে এদেশের "শতকরা প্রায় ৯৪" জন লোক 
গ্রামেই বাস'করে ; শহরে বাস করে ৬ জন। ভারতের 
'্রামসযূহই' যে 'ভারতের প্রাণকেন্দ্র একথা দেশের অনেক 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ' তথাপি 
একথা অস্বীকার 'করিবার ‘উপায় নাই যে, এ গ্রামসমূহ' 
নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ।' 
মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিঃশেষিতসম্পদ গ্রামসমৃহ ব্রিটিশ সরকারের 


৮শাসনকালে অবজ্ঞাত ও নিম্পেষিত হইলেও স্বাধীন ভারতের 


অধিবাসীদের সহাহতুতিপূর্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ আজ ধীরে ধীরে 
এ দেশের গ্রামগুলিকে সম্বন্ধ 
করিয়া' গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, এামসমূহের সৌষ্ঠব 


গ্রামের দিকে আকুষ্ট হইতেছে ।' 


ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি 
ব্যাহত হইবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবার কথা নহে। 


বর্ভমান' যে-সকল এ্রামোররন-পরিক্নাঁ জাতীয় সরকার 


গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলি পৰ্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা , 
যায়, .আমগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া প্রাচীন ভারতে গ্রাম-' 
সমূহে প্রচলিত স্বায়ত্রশীসনমূলক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা 
স্তাহাদের অভিপ্রায় । সেইজঘ্য এক একটি প্রদেশে তদন্তর্গত 


' হরের প্রয়োজন 


গ্রামসমূহের সংখ্যা অহুযায়ী পঞ্চায়েতগরাঞ্জ বা গ্রামীণ স্বাযত- 
শাসনপ্রণালী প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ, করা হইয়াছে। এই 
উপায়ে সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সাত লক্ষ গ্রামকে আশি হাজার 
পঞ্চায়েতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং অন্যুন পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে এই আশি হান্ার পঞ্চায়েতকে এক লক্ষ গ্রাম্য পঞ্চায়েতে 
পরিণত করার পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে। 

প্রদেশ হিসাবে  গ্রামও 'পঞ্চায়েত-সমূহের সংখ্যা ( পূর্ব্- 
পঞ্জাব ও উড়িস্তা' ব্যতিরেকে) নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 


প্রদেশ গ্রামের সংখ্যা ইউনিয়ান বোর্ড পঞ্চায়েত ' 
পশ্চিমবঙ্গ ' ৩৪৩৭৩ ২২০০ ৮. 

যুক্তপ্রদেশ ১১০০০০ x ৩৫০০০ 
বিহার '' " ৬৮০০৩ x ১৩৭৫ 
আসাম ২২০০০ x ২১২৩ 
মান্রাজ ৩৫০০০" ES ৭২০০ 
বোম্বাই ২২০০০ x ১৫০০ 
মধ্যভারত b 88225 ১০ x ie ৮০৪০ 
বরোদা রাজ্য ২৯৬০ x" ২৪৭৯ 
মহীশুর ১৭০২৯ x ১২২৪৯ 
হায়দ্রাবাদ ২২০০০ Xx ২৭৪ 
সৌরাধ ৪৫০০ x ২৩৫ 


PAE ০০ ভিত পু পাহারা, এ 


এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনন্ত প্রদেশের পঞ্চায়েতের 
দ্বারা যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয় বাংলায় ইউনিয়ান বোর্ডের 
দ্বারা সেগুলি পরিচালিত হইয়া থাকে । | 

গ্রাম্য পঞ্চায়েত-সমূহের কার্য্য-পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং করণীয় 
কার্ধ্যাবলীর কথাও বিশদরূপে বিবৃত কর! প্রয়োজন। গ্রীমস্থ 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদ্বারা অথবা সম্মিলিত কয়েকটি গ্রামের 
ভোট দ্বার! পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হইয়া থাকে। ইহার 
বিচার-বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। বিচার ভিন্ন গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতের হস্তে অপিত কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয্নলিখিতরূপ £-- 

(১) গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা (৮২) চিকিৎসা-ব্যবস্থা, 
(৩) জল সরবরাহ, (৪) সরকারের সহায়তাকল্পে, শস্ত 
এবং গৃহপালিত পণ ইত্যাদির হিসাব সংরক্ষণ, (৫) 





সংক্রামক ব্যাধি-নিরোধের ব্যবস্থা, (৬) রাস্তাখাট-নির্শ্মাণ . 


ও সংরক্ষণ, (৭) অগ্নিকাণ্ড, ছুর্ভিক্ষ ও চোর-ডাকাতের উপদ্রব 
নিবারণ-ব্যবস্থা, (৮) গোচারণ-ভূমি,. শ্মশান, কব্রখানা 
“তারক, (৯) গ্রামোন্নয়ন-প্রচেষ্টা, (১০) সেচ ও প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা, (১১) আলোকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। 
ইউনিয়ান বোর্ডসমূহের করণীয় কাজ এবং ক্ষমতাও প্রায় 
অনুরূপ" সেগুলির কর্তব্য £_-৫১) বিচার বিভাগসহ চৌকিদার, 
দফাদারদিগের কাজ তদারক ( ২) ইউনিয়ানের অন্তর্গত মেলা 
ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা (৩) জন্বম্ৃত্যুর হিসাবরক্ষা 
(৪) স্থানীয় জনহিতকর কার্যের ব্যবস্থা ৷ 
এই সকল গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের হস্তে যে সকল গুরু দায়িত্ব ও 
কর্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়নযূলক ও গঠন" 
মূলক ব্যবস্থা হইলেও মনে প্রশ্ন জাগে যে, বাস্তবিকই এই সকল 
পরিকল্পনার সর্ধাঙ্ীণ সাফল্যলাভের আশা আছে কিনা; 
এগুলির সহায়তায়, ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের পক্ষে উন্নততর 
এবং সযৃদ্ধতর হইবার সস্তাবনা আছে কিন! । ব্রিটিশ শাসনের 
আমলে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও বাংলার গ্রামের অবস্থা 
কিরপ ছিল তাহা দ্েখাইবার জন্য “বাংলার কথা” নামক 
পত্রিকার একটি লেখার অংশবিশেষ উদ্ধত করিতেছি। 
“পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবসর সময়ে একবার গ্রামের দিকে 


তাকাও | 
১। বাংলাদেশে--৮৯৫২৫টি গ্রাম। শহরের সংখ্যা 
১৩৫টি | 
২1 বাংলাদেশে শতকরা ৯৪ জন গ্রামে থাকে । ৬ জন 
মাত্র শহরে ।. - 


৩। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ শিশু মারা যায়; 
তার মধ্যে শহরে মাত্র ১৮ হাজার, আর গ্রামে ২ লক্ষ ৮২ 
হান্রার। ; 

৪1 বাংলাদেশে গ্রামে গড়ে শিক্ষিতের হার শতকরা 
৪ রন শহরে ৫ জন । a 


১৩৫% 

৫1. প্রতি বংসর বাংলার খামে গ্রামে ম্যালেরিয়ায় মারা 
যায় ৭ লক্ষ_কলেরায় ৭২ হাজার-_বসস্তে ৬০ হাজার । 

৬1 বাংলার বুকে ৯৫৭টি ভাক্তারখানা আছে। তার 
মধ্যে বেসরকারী ৮৭৩টি, সরকারী সাধারণের জন্য ৩২টি 3 
বিশেষ ৫৫টি। প্রায় ৯০ হাজার গ্রামের জন্য একটিও সরকারী 
ডাক্তারখানা নাই । ৯ ও 

৭। বিগত ২০ বৎসরে বাংলার ৯০ হাজার গ্রামের মধ্যে 
৭৫ হাজার গ্রামেই গড়ে লোকসংখ্যা হাজারকরা ১১ জন 
কমছে। 

৮। চৈত্র-বৈখাখ মাসে বাংলার অধিকাংশ - গ্রামেই 
অত্যধিক জলকষ্ট দেখা দেয়। জীবজন্ত পানীয় জলের অভাবে ' 
ছটফট করে। . মানুষ বর্ণনাতীত কষ্টে কালাতিপাত করে । 
খবর রাখ কি ?” 4.০ 

ইহা কয়েক বৎসর পুর্ব্বেকার ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ' 
বাংলার একটি সত্য চিত্র । ভারতের -অন্তান্ত প্রদেশের _ গ্রাম- 
গুলির চিত্র ইহা অপেক্ষা মনোরম তাহা বিশ্বাস করিবার 





কারণ নাই। স্বাধীনতাপ্রান্তির ছুই বৎসরের মধ্যে গ্রামের 


চেহারা! বিলকুল বদলহিয়া গিয়াছে তাহাও মনে করিবার হেতু 
নাই। ইউনিয়ান বোর্ড বাঁ পঞ্চায়েত তখনও ছিল, এখনও 
আছে। গ্রামগুলির অতীতের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা - 
করিবার পূর্বের দেশের বহুবিধ রাজনৈতিক তথা প্রান্কৃতিক . 
বিপৰ্য্যয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া গ্রাম্যজীবনের ও 
সমাজের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে তাহাও চিন্তা 
করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সকলের অপরিহার্ধ্য প্রতিক্রিয়া" 
স্বরূপ ইহাই দেখা যাইতেছে যে, খ্রামবাসিগণের শহরযুখো - 
হইবার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । ফলে শুধু যে 
গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য সমান্র ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে 
তাহা নয়, নাগরিক জীবনেও বহুবিধ জটিল সমস্তার স্থষ্টি হুই- 
তেছে। তাই আজ গ্রামপন্বন্ধে দেশবাসীর গভীরভাবে চিন্তা 
করিবার সময় আসিয়াছে । বাংলার ইউনিয়ান বোর্ড ও অগ্ঠাপ্ত 
প্রদেশের পঞ্চায়েত- প্রভৃতি স্বায়ভ্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির 
কাৰ্য্যপরিচালন! যেভাবে হইয়া থাকে তাহা আমাদের পক্ষে ২২ 
গৌরবের বিষয় নহে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সরকারী অথবা 
বেসরকারী, যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বলাভান্তে কি ভাবে 
আমরা দেখসেবা ও জনসেবার নামে ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিয়া থাকি তাহা সকলেরই জান! আছে । আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের এই ত্রুটির দিকে অস্কুলিনির্দেশ করিয়া স্বামী 


বিবেকানন্দ যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রবিধানযে গ্য_. 


“No sooner do we start a little joint stock 
company than we try to cheat each other, and 
the whole thing comes down with a crash. You 
talk of imitating the English, and building up as 
big a nation as they are. But where are the 
foundations? Ours are only sand, and therefore 


a“ 


শ্রাবণ 





ও building - comes down with a crash in no 
ime, 


আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই ক্রুটি, সংশোধন করিবার 
জগ্ঠ আমরা যত্ববান হই নাই বলিয়া আমাদের দূর্গতিরও 
অবসান হুইতেছে না। সাত লক্ষ গ্রামের পঞ্চায়েত অথবা 
_ইউনিয়ান বোর্ডপমূহ দ্বারা অতীতে আশাহ্ুরপ কাজ হয় নাই 
7 এবং ইহাদের ভবিস্তৎ সন্বদ্ধেও সময় সময় মনে নৈরাপ্ধের 
উদ্রেক হুয়। 
যাহা হোক তৎসত্বেও বিহার ও যুক্তপ্রদেশে, বিশেষ 
করিয়া -যুক্তপ্রদেশে, সরকারের উদ্যোগে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির 
দ্বিবাধিক অনুষ্ঠানের দ্বিবন হইতে গ্রামসমূহে পঞ্চায়েতরাজ 
প্রতিষ্ঠার যে আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা হইয়াছে আমরা সর্ববাস্তঃকরণে 
"তাহার সাফল্য কামন] করি । গ্রামোন্নয়ন, গ্রাম পুনর্গ ঠন, গ্রাম 
সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বহু ব্যয়সাপেক্ষ মূল্যবান 
পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ 
লোকেরাও ফলপ্রস্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে সক্ষম নহেন 
এমত মনে করিবার কারণ নাই । সকল দিক বিবেচন! করিলে 
ইহাই মনে হয়, বর্তমান প্রগতিশীল যুগের সহিত সমান তালে 
চলিতে হুইলে গ্রাযোন্নয়ন সম্বন্ধে দেশবাসীর কতকগুলি 
| মায়ুলি ও পুরাতন ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন ! গ্রামসংগঠনে 


দেশের যুবক সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইতে হইবে । দেশের. 


যুবশক্তিকে সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্ধ্যে 
নিয়োদ্ধিত করিবার প্রয়োজন আজ অত্যধিক। নেতার! যদি 
দেখ ও জাতিগঠনকার্য্যে এই যুবশক্তির সক্রিয় ও পরিপূর্ণ 
সহযোগিতা লাভ করিতে চান তাহা হইলে উহাদের সন্বন্ধে 
দৃষ্টভক্কির পরিবর্তন করিতে হইবে । ইহাদের শ্রম ও উদ্ভমের 
্বার্থত্যাগ এবং কর্ম্মত্রতের উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। 
গ্রামোসয়ন-কার্ষ্যে ব্রতী যুবকদের উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান 
করিতে হইবে । জাতিগঠন-কার্ম্যে যুবশক্তির প্রয়োজনীয়ত! 
অপরিহার্য্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £-_ 


“# ক + We shall have to work to bring this 

. about. Now for that I want young men ‘It is 
(৮09 young, the strong and healthy, of sharp in- 
ellect, that will reach the Lord—’ say the Vedas, 


This is the time to decide your future while you 
possess the energy of youth, not when you are 
Worn out and jaded but in the freshness and 
" vigour of youth. Work; this is the time.” 

ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উৎস 
ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম । এগুলিই সমগ্র দেশের প্রাণকেন্তর। 
কিন্তু ভারতের গ্রাম আজ নিজ্জীবি, পল্লীসমূহের হ্ৃংস্পন্দন যেন 
থামিয়া গিয়াছে । গ্রামোনয়ন-পরিকল্পনার সর্বপ্রথম ও সর্ধ্ব- 
প্রধান অঙ্গ হওয়া কর্তব্য গ্রামকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার 
জন্য গ্রামের চেহারার -আমুল পরিবর্তন । গ্রামকে কেবলমাত্র 


জাত লক্ষ গ্রাম 
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“গ্রাম” করিয়া রাখিলেই চলিবে কিনা ইহাও প্রশ্ন । যুগবর্মকে 
ও বাত্তবকে অস্বীকার এবং উপেক্ষ! করা সমীচীন নহে । গ্রাম 
আজ কেবল “গ্রামই” থাকিতে পারে না। “গ্রামে ফিরিয়া 
যাও”__অথবা “গ্রামে গিয়া দেশের প্রকৃত কাঁজ কর” শুধুমাত্র 
এই উপদেশ নিরর্থক । আসল কথা এইযে, গ্রামগুলিকে 
যুগোপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে এবং আধুনিক শিক্ষা ও 
সংস্কতিসম্পন্ন লোক যাহাতে এখানে মানসিক খোরাক 
পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এ ধরণের 
পরিকল্পনাকেই প্রকৃত বাস্তবপন্থী পরিকল্পনা বলা যাইতে 
পারে।. অন্তথায় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে । কি ভাবে কান্দ করিতে হইবে 
তাহার দৃষ্টান্তপ্বরূপ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক । 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩৭৩ ও ইউনিয়ান বোর্ডের 
সংখ্যা ২২০০-_অর্থাৎ প্রতি ইউনিয়ানের অন্তর্গত গ্রামের সংখ্য! 
১৫৬ । প্রতি গ্রামে গড়ে এক হাজার জন লোকের বসতি 
ধরিলে পশ্চিমবঙ্গের এক একটি ইউনিয়ানের জনসংখ্যা প্রায় 
১৫০০০ । এই পনর হাজার লোকের জন্য এক একটি. ইউ- 
নিয়ান ধরিয়া অথবা ইহার তিন চার গুণ লোকসংখ্যার জন্য 
তিন-চারিটি অথবা ততোধিক ইউনিয়ান বোর্ড একত্রিত ভাবে 
ধরিয়া বাঁধিক বরাদ্দ হিসাবে সরকার হইতে একটি নিদিষ্ট 
পরিমাণ আধিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বৎসরের 
জগ্য গ্রাম-পুনর্গঠনমূলক কর্ণ্প্রচেষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হওয়া 
প্রয়োজন। এইরূপে এক একটি প্রদেশের অন্তর্গত সমুদয় 
গ্রামের অন্ত সরকার মোটামুটি ভাবে অন্ততঃ এক কোটি টাক! 
ব্যয় বরাদ্ধ করিতে পারেন। যে ভারতের বাধিক 
আয় তিন শত কোটি টাকারও অধিক সেই বিরাট ও 
প্রগতিশীল দেশের পক্ষে জীতিগঠনমূলক কাৰ্য্যে এই পরিমাণ 
অর্থব্যয় অপচয় কিংবা অমিত ব্যয় একথা মনে করিবার 
কারণ নাই। 

এইরপে পশ্চিমবঙ্গের ২২০০ ইউনিয়াঁন বোর্ডের ন্যনাধিক' 
৩৪ হাজার গ্রামের জন্য সরকারী অর্থব্যয়ে, সরকারী প্রচেষ্টায় 
ও তত্বাবধানে এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় অন্ততঃ কয়েক 
শত হাসপাতাল ও প্রশ্থতি-ভবন, মাধ্যমিক-শিক্ষা! বিদ্ভালয়, 
অল্প সংখ্যক কলেজ, উন্নত ধরণের বাস-গৃহ, বৈদ্যুতিক 
আলোক সরবরাহ, উত্তম যানবাহন, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য লাইট রেলওয়ে, বাঁধানো পথঘাট, 
জল সরবরাহ ও ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির ব্যবস্থা . অত্যাবশ্ঠক 
হইয়া ঈাড়াইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্যাপক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসনম্মত কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতির কথা 
বলাই বাহুল্য । কেবলমাত্র ইউনিয়ান বোর্ড তথা পঞ্চায়েতের 
উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল জাঁতিগঠনমূলক কার্য সম্পন্ন 
করা স্তব কিনা তাহাঁও বিচার্ধ্য । কেবল পশ্চিমবঙ্গে নহে, 


৩৪৮ 





ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ে যাহাতে 
জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ "গড়িয়া উঠে রাষ্ট্নায়কদের 
আজ সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে | 

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ' গ্রামগ্চলিকে শ্রীসম্পন্ন 
করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ম্মার প্রয়োজ্ন। 
ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে 
যে সকল কন্মীর শ্রম, উগ্চম, অধ্যবপার়- ও উদ্ভাবনী 
শক্তির প্রয়োজন হইবে তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকল শ্রেণীর লোকই থাকিবে এবং এই জাতিগঠনযূলক 
কর্ননকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলেরই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে | যে বেকার-সমস্তা, তথা অর্থনৈতিক সমস্ত! দেশের 
যাবতীয় অসন্তোষ ও অশান্তির মূল কারণ, যাহা দিন দিন 
জটিলতর হুইয়া উঠিতেছে, এই উপায়ে তাহার সুষ্ঠ সমাধান 
হইবে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাস্তবের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং যুগধর্্মীকে উপযুক্ত মর্ধ্যাদাদান করিয়া 
পল্লীসংক্কারের কণ্টকাঁকীর্ণ পথে অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত পন্থা । 
বিরাট দেশ ভারতবর্ষ । অপরাজেয় তাহার প্রাণশক্তি। 
ভারতের এই প্রাণশক্তি নিহিত আছে সাত লক্ষ গ্রামে। 
সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ করিয়াও ভারত যে তাহার এঁতিহ্‌ 
ও সংস্কৃতিকে এতদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
তাহার কারণ তাহার গ্রামগুলি ভারতের সনাতন আদর্শকে 
আছ্বও আ্রাকড়াইয়! ধরিয়! রাখিয়াছে | ভারতের সেই প্রাণশক্তি 
নিহিত আছে তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আর সেই আবধ্যাত্ি- 
কতার প্রতিষ্ঠাভূমি ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম। 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
ভারতের সেই প্রাণ-শক্তির কথা বলিতে গিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-- 

It is the same India which has withstood the 
shocks of centuries, of hundreds of foreign in- 
vasions, of hundreds of upheavals of manners 
and customs. It is the same land which stands 
firmer than any rock in the world, with its 
undying vigour, indestructible life. Its life is of 
same nature as the soul without beginning and 
without end, immortal and we are children of 
such a country.” 

উপসংহারে এ কথাই বলিতে চাই যে, ভারতের এই 
গৌরবোজ্জ্বল এঁতিহ রক্ষা পাইয়াছিল গ্রাম-সংস্কভির বৈশিষ্ট্যের 
জন্য ইহার ভবিশ্তংও উজ্ববলতর হইবে গ্রীমসংগঠনের সাফল্যে! 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, আজকের দিনে গ্রামকে যান্ত্রিক 
সত্যতার ছোয়াচ হইতে মুক্ত রাখা সম্ভব নহে। তাই: 
ভারতের জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করিয়া যান্ত্রিক. সভ্যতার 
সমন্বয়ে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামকে নূতন ভাবে যুগোপযোগী ' 
করিয়া! গড়িয়া তুলিতে হুইবে। যুগধর্ন্নকে অস্বীকার করিয়া, 
বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া, আজ আর দেশের সব্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ হইতে পারে না। ভারতের সাঁত লক্ষ গ্রামকে - 
প্রাণবন্ত, আনন্দময়, কর্মময় ও »আকর্ধণীয় করিয়া গড়িয়া 
তুলিব।র জন্ত প্রয়োজন সরকারী প্রচেষ্টা এবং সরকারী 
তত্বাবধানের সহিত দেশের ১৪ সম্প্রদায়ের বর্শ্মশক্তির 
সমন্বয় । 





পেশী 


জাগর 
শ্রীঅরুণ। দেবী 
নীলগগনে সঞ্চরিতে প্রাণ-মরাল যে জাগল, অন্ধকারের অন্তরে যে শঙ্কা জেগে উঠল ! কী 
ইন্্ধনবর্ণশোভা-স্বপ্ন চোখে লাগল |  পাষাণণুরে রাজ্রসুলালীর তন্ত্র বুঝি টুটল ? 
শৃঙ্থল তার পড়ল টুটে, কোন আলোকের পেয়ে সাড়া 
ধরল সে রং পর্ণপুটে, বন্দীরা সব ভাঙ্গে কারা; 
মর্মে তাহার ব্বর্ণরবি খুক্তিছবি’ আকল । ছি'ড়ল বাঁধন, খুলল আগল, দীপ্ত প্রাণে ছুটল | 


সোনার অলির গুঞ্জরণে কমল-হিয়া ছুলল ! 
'জাগর” গেয়ে দ্বার খোলে দল আনন্দে উৎফুল্ল | 
সুপ্ত প্রাণে জাগল এষা], 
লাগল বিকাশনের নেশা, 
পঙ্ক ছেড়ে পঙ্কজিনী আলোয় নয়ন তুলল । 


বজ্রপাণি আপনি যে আজ দিগ্বিজয়ে নামল, 
পাষাণ-হৃদি চুর্ণ-কৃরা বজ্র অমোঘ হানল | 

পথ জুড়ে আর দাড়াবে তার 

শক্তি এমন আঁছেরে কার ? 
বরাভয় আর যুক্ত কৃপা দু-ই সে হাতে আনল ! 


শ্রাবণ 


বিহারী সরকার ই 


. ৩?৫ 


আমার বেলা হবে 
-হোঁক, আমি ত জলপান খেয়ে নিয়েছি হুজুর | 
... বিহারী ছুপুরেও ঘুমাইল না-__খাতাঁপত্র . দেখিয়া কি সব 
নোট করিল এবং বৈকালে নক্সা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল । 
কহিল, হুজুর, খামার জমিগুলো! চিনে আসি--এই মিকট 
মাঠে, কাল দ্বিগর মাঠে যাব। 


বিহারী সত্যই কাজের লোক; ছুই-তিন মাসের মধ্যে 


সম্পত্তির কোথায় কি আছে সব নখদর্পণে করিয়া ফেলিল। 


এমন কি, এই আষাঢ় মাসেও তাহার আদায় চলিতে - 


লাগিল । 
বিহারী কোথায় যেন বাহির ad কহিল 
কোথায় যাও বিহারী । 
বিহারী কহিল, হুজুর বিলমাঠে, আউশ ধান প্রায় হয়ে এল, 
আর মাঠীন্‌ বললেন, ফেরবার পথে তাই হাট হয়ে আসব . 
. টাকা নিয়েছ? : 
_আজ্ঞে সরকারী টিন ছিল তাই নিয়েই যাচ্ছি 
আপাততঃ 
ং না না, ও বহার দিও না 
--আজ্ঞে না, আপনি ঘুযুচ্ছিলেন তাই । 
সন্ধ্যার, পর বিহারী হাট হইতে ফিরিয়া ফর্দ দিল। 
: ফর্দমাঁফিক টাকা দিয়া দিব, কিন্তু মাছের দাঁমটা অতাস্ত সত] 
মনে হইল ।' ছ’ আনায় ছু"কুড়ি কই মাছ-_আষাঢ় মাসে ! 
কহিলাম, মাছের দামু কত বিহারী ? 
_-হুজুর ছ'আনা । 
_-ভুল করনি ত? 
--আজ্তে না হুভুর-_ভুল হলে কি কাজ্ব করতে পারি 
ইহ ওটার হাবেও কচি সাহ চুরি করেছি 
_সেকি? 
বিলে জেলেরা আমাদের এক জমিতে বাশ পুঁতেছে 
তাই ঘরলুম। আদায় করপুম এককুড়ি আর এককুড়ি ছ’ 


চি 


~ 
৮ 


/ আনায় কিনলুম-_-আর সরকারী বাবদ আবধকুড়ি। সে দশটি 
". পারি ? কি-যে.হয়-_-কি যে চলছে-_-. 


চে 


ভ্যাবলার হাতে দিয়ে এলাম হাটে_- : 
_ভ্যাবলা কে? 


_-আজ্ঞে আমারই ছেলে, হাটে এসেছে । পয়সা নেই 


| হাটের, চার আনায় তরিতরকারী কিনে এ দশট! মাছ চুরি- 


করে দিয়ে এলাম হুজুর ! 


দিয়েছ বেশ করেছ। চুরি ত নয়, ও তোমার 


পাওনা 
"বিহারী কথা জহি? । আপন মনে কাগজপত্র দেখিতে 
লাগিল। বাহিরে বুষ্টি হইতেতছ, আঙ্ সান্ধ্য আড্ডা জমে 
‘নাই । সে মাঝে মাঝে জমি-জমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিল, 


+ ছকুম । 


আমি ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, লোকটা সম্ভবতঃ 
বিশ্বাসযোগ্য । আজ সে ইচ্ছা-করিলেই কিছু লইতে পারিত, 
লয় নাই--কিন্ত এ জাঁতকে বিশ্বাস কর! কঠিন। বলিলাম, 
মজুমদারদের-কাজ ছাড়লে কেন বিহারী ? 

বিহারী কানে কলম গুঁদ্জিয়া, কহিল, অনেক কথা হুজুর । 
বুড়ো কর্তা মারা গেলেন, ছোকরা বাবুর! . কর্তা হলেন। 
জধিদাঁরীর কাজ বোঝেন না, আরু বার র্ভা বার, রকমের 
দেখলাম এখানকার অন্ন উঠেছে__আন্ব হোক কাল 
হোক চোর বদনাম হবেই--স্রকারকে কে আর বিশ্বাস 
করে! আর যখন তারা বোঝেন না-_মোঁকদ্দমীয় খরচাপত্র 
ঘুষ এ সব ধারণাই নেই তখন চোর হতে কতক্ষণ, তাই ছেড়ে 
দিলুম_ বুড়ো মাঠাকরুন বললেন, কি আপনাকে বাঁচাতে 
হবে ত! 


আউশ ধানের “বতর” চলিতেছে--- 


মাঠেই ধান মাড়াই করিবার “খোল!” হয় । .সমস্ত ধান 


_ সেখানে মাড়াই হয়_তাহার পর ছুইভাগে ভাগ হইয়া বর্গাদার 


তাহার অংশ লইয়া যায় এবং মালিকের অংশ ঘোড়ায় বাড়ীতে 
আসে। প্রকৃতপক্ষে মাসাবধি দিনরাত সেখানেই, থাকিতে , 
হুয়। বিহারী, .মনসবদার, চাকর বলাই সকলেই কর্ম্মব্যস্ত 
খাইবার সময় নাই। এইরূপই চিরকাল হয় । 

বিহারী সেদিন তৃতীয় প্রহরে আসিয়া.তাঁড়াতাড়ি স্নানাহার 
শেষ করিয়া আবার ছাতা লইয়া যাইতে উদ্ধত হইস্মাছে। 
বান্তবিকই লোকটি অমানুষিক পরিশ্রমী । দয়] হইয়াছিল, 
কহিলাম, একটু জিরিয়ে যাও বিহারী, এখনই চললে-_একটু 
বিশ্রাম কর 

বিহারী কহিল, হুজুর, আমার আর বিশ্রাম। আমাকে 
বিশ্রাম নিতে হলে আপনাকে আর বিশ্রাম দেওয়! যায় না। 

সেকি? 

--আজ্ডে যদি নির্ভয়ে বলতে অনুমতি দেন 

বল না-_ 

--আপনি যদি'একটু “খোলা” যান তবেই বি করতে 


--কেন? 
কাউকে বিশ্বাস নেই, যে যেখান থেকে পারছে নিচ্ছে-_ 
“মলনে”র তল! থেকে ধান উধাও হচ্ছে-_-আপনি মাঝে 


. মাঝে--পাপযুখে বলা ঠিক-নয়। 


চিরকালই হয়, আমি কি বসে থাকতে পারি ওখানে | 

তবে হুজুর, আমি বিশ্রাম করি কি করে? 

বিহারী দ্রুত বাহির হুইয়া ,গেল। 

তিনটি ঘোড়ায় রোজ:বাঁন বহন করিয়া আনে: পর্খ্যায়- 
ক্রমে। সাদা ঘোড়াট জাল দিতী বারে, নিন্গাটি 
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গোলমাল দেখিয়া, সাহা ঘোড়ার চালককে প্রশ্ন করিলাম- 
তোমার কয় ক্ষেপে হল £ | 
তিন ক্ষেপ-_ 
- না, হু ক্ষেপ। 
এখানে ছটো_আর বিলের ওপারে সরকার মশায়ের 
বাড়ীতে একক্ষেপ-_ 
সরকার মশায়ের বাড়ীতে { 
- আজে হ্যা । | 
'ব্যাপারট! সন্দেহজনক্‌--বিহারীর কিছু ধান প্রাপ্য বটে, 
কিন্তু তাহা ত বাড়ী হইতে সে পায়। বলাই চাকরটি পুরাতন 
তবে বুদ্ধিটা তাহার তীক্ষ নয়, সন্ধ্যার সময় সে ফিরিয়া 
আসিল--মনে হইল কি যেন বলিবে। তাহাকে প্রশ্ন করিতেই 
‘সে কহিল, কি আর বলব বাবু, এতদিন যারা সব সরকার 
ছিল তার! চোর আর আপনার ই বিহারী ডাকাত ৷ 
-রলকি? * 
_ রোজই এক ঘোড়া করে ধান: বাড়ী পাঠাচ্ছে, আমরা! 
বারণ করলে গ্রাস্থই করে না বরং উল্টে তাড়া দেয়। বলে 
তুই চাকর, যা বলছি কর। বাবুর ধানের খবরদারি করতে 
হবে না! কি বলব? 
সে যাহাই হোক, বিহারী রাত্রে ফিরিল। আহারাঁদির 
পরে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিল, হ্যা হুজুর এক ঘোড়! বাড়ীতে 
পাঠিয়েছি । ভ্যাবলা এসে বললে, বাড়ীতে সব উপোসী, 
খোলা ছেড়ে নড়তে পারিনে, তাই পাঠালুম । ওটা হিসেবে 
কাটিয়ে দেব--আমার নামে খরচ লিখেছি হুজুর । 
বিহারী নোট বইখানা খুলিয়া দেখাইল- সত্যই তাহার 
নামে তিন মণ ধান সে লিখিয়া রাখিয়াছে। সন্দেহটা একটু 
প্রশমিত হুইল । প্রশ্ন করিলাম, চি'ড়ের ধান পাঠালে. চিড়ে 
ত এল লীগ: 
--আসে নি? কারও কথার ঠিক নেই। 
যাবো-_দেখি কেমন ভারানী সর্ব-- . 
--খোঁলা ছেড়ে যাবে ? 
,ওই ফাকে যাবো! দেখি__ | 
রাত্রে গৃহিণীকে সব কথা বলিলাম, তিনি- কহিলেন, 





কালই 


লোকটাকে আমার কিন্তু সন্দেহ হয় না। আঁর সকলেই ত ' 


চোর তবে যদি কম চুরি করে সেই লাভ। বুঝিলাম কথাটা 
গৃহিণীর মনঃপুত হয় নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, যার 
অন্গবিষে হবে সেই লাগানি, ভাঙানি করবে। 

কথাটা যুক্তিযুক্ত, নানা জন্‌ নান! স্বার্থে এরূপ বলিয়া! 
থাকে। যাহা হোক মোট হিসাব-নিকাশ করিলেই বুঝা 
যাইবে | 


বলাইকে ভারানী- বাড়ীতে: ba বলিয়াছিলাম--সে 


প্রবাসী 
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দ্বিপ্রহরে যে সংবাদ আনিল তাহা! সাংঘাতিক-_যে ধান দেওয়া 
হইয়াছিল তাহার চি'ড়া বহু দিন পূর্ব্বে সরকারমশাই বাড়ী 
লইয়! গিয়াছেন এবং আজ সকালে পুনরায় ধান. দিয়াছেন 
তাহার চিড়া পরশু পাওয়া যাইবে । | 

'লোকটা সাংঘাতিক, এত বড় নেমকহারাম এবং অবিশ্বাসী, 
আমার চিড়া নির্ধিবাদে বাড়ী লইয়া গিয়াছে অথচ কেমন ১ 
বলিল, চিড়ে আসে নি? - 

রাগে আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। মনে হইল তাহার 
বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সবই সত্য। আজ তাহাকে ভাল 
করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে চুরি করিলে তাহার জবাব হওয়া 
অনিবার্ধ্য |. | 


' উত্তেজিত হইয়াই ছিলাম | বেলা প্রায় তিনটায় বিহারী 


- শুক্ষমুখে অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে ফিরিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে 


মনে ঠিক করিলাম, এখন আর কিছু বলিব না, আহারাদি 
করিয়া সুস্থ হইলে একবার ভাল করিয়াই শুনাইব। 

সে সোজ! আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে প্রশ্ন করিলাম-_ 
এত বেলা কেন? বিহারী প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আমার 
পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া কহিল, ছুভুর আমি হি 
অপরাধ করেছি, আমার কান মলে দিন 

-কেন? কান মলবে! কেন বিহারী? 

" -আগে মলে দিন তাঁর পরে বলব। 

সেকি বলছ? তুমি বুড়ো যান্ষ__ সং 

--কান না মললে ভুল সংশোধন হয় নন! । আপনি 
আচ্ছা করে টেনে দিন তার পরে বলছি ।--পেনিজেই তাহার 
কান ধরিয়া টানিয়া টানিবার প্রণালীট! দেখাইয়া দিল। 

আমিই লক্জিত হুইয়! পড়িলাম। বলিলাম, কি হয়েছে? 

-_হুজুর সে আর কি বলব। ভাবানীকে বললুম বাড়ী 
পাঠিয়ে দিতে, সে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে । এটুকু জ্ঞান 
হ’ল না, আমরা চার কাঠা ধানের চিড়ে একসৃঙ্গে করেছি 
কখনও, ছুটে বাড়ীতে গিয়ে দেখি হা’ভাতে ছেলেমেয়েগুলে! 
শালিধানের চিড়ে পেয়ে পরমানন্দে খেয়ে বসে আছে-_তাইত”" 
_ দেরি হ'ল হুজুর ৷ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে_কান মলে দিন ১ 
* হুজুর, আমারই জবানের দৌষে_ 

মনে মনে বুঝিলাম সব বাজে কথা, কিন্ত কি আর বলিব | 
বলিলাম, যাও এখন খেয়ে নাও, আর তোমার ছেলেমেয়ে যদি 
আমার চিড়ে ক’টা খেয়েই থাকে, তাতে কি আর বলব ।, 
তারাও ত আমারই পোস্ত । 

বিহারী একগাল হাসিয়া কহিল, হুজুরেরি ত পোষ্য, 
আপনার খেয়েই তারা আছে, থাকবে--আপনার ড় 
রইতেই ত তাদের জন্ম হুজুর 

: যাও, স্থান আহার কর-. 
বিহারী হষ্টমনে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল, একেই বলে 


শ্রাবণ 





বড়লোক, আমরা হুলে চার কাঠা ধানের মায়ায় মারামারি . 
করতুম_ হুর মাঁবাপ-- - 


এবার ধান ভালই হইয়াছিল__হিসাব নিকাশ করিয়া 
দেখ! গেল ধান গড়ে অন্তান্ত বার হইতে কিছু কমই পাইয়াছি। 
বিহারী প্রচুর ধান বাড়ীতে পাঠাইয়াছে- তাহার প্রমাণও 
পাইয়াছি, কিন্ত লোকটি চিড়ের ব্যাপারের মত এমন এক 


একটা কাণ্ড করিয়া বসে যে কিছুই- বলিতে পারি না_জানি. 


ও ডাকাত, মিথ্যাবাদী, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া দিব একথা 
কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারি না । লোকটি যেমন. 
নির্লজ্জ, তেমনি চতুর, তেমনি বেইমান-_ণ্চ তাহাকে কোন 
শান্তি দেওয়া যায় না। 
অন্দরে সে এমন. একট! প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে 
তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার যো নাই। গৃহিণী অমনি 
বলেন_ তোমার সন্দেহ বাই। 
গৃহিণীকে মাতৃপন্বোধন করিয়া এবং তাহার পিত্রালয়ের 
অশেষ কল্পিত খ্যাতির কথা গল্প করিয়া সে একেবারে তাহার 
.আপনক্ন হইয়া উঠিয়াছে। সময় পাইলেই সে বাড়ীর ভিতরে 
, তাহার নানা ফাই-ফরমাশ খাটিয়া, অন্দরের উঠান পরিঞ্ধার 
করিয়া এবং গৃহিণীর রান্নার সুখ্যাতি করিয়া বেশ আসর 
জমাইয়া বসিয়! গিয়াছে । যে সমস্ত তীক্ষু বাগ সে ছাড়িয়াছে 
তাহা অব্যর্২--আমি জানিয়া-শুনিয়াই বিহারীর নিকট বোকা! 
হইয়া আছি। ং 


কিছুদিন চলিয়া গেল-_ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিল, কিন্তু 
সে রকম মারাত্মক কিছু নয়। পুজার পরে দেশে কৃষ্ণযাত্রার 
একটি দল আসিল-_-খ্রামের লোকের কাছে এট! একট! 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, আমাদের গ্রামে ছু'পাল! দেবার অল্পনা- 
কল্পনাও হইতে লাগিল-_এমন সময় বিহারী এক দিন দ্বিগ্রহরে 
করজোড়ে কহিল, হুজুর আপনি মা-বাপ। একটা নিবেদন 
+/করতে চাই__ আবার উপরোধ আপনাকে না করলে আর 
কাকেই বা করব 3. 
কি ব্যাপার ‘ 
_ুছুর গ্রামে কালরাত্রে কে্টযাত্র! হবে--আমারই: 
উঠানে । তাই আপনার সামিয়ানাটা খদি দেন তবে-- 
দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্ত মাহষের নেওয়ার সময় 
গরজটা যে পরিমাণ থাকে দেওয়ার সময় তেমন থাকে না 
ছিড়ে টুটে 
বিহারী কহিল-_গায়ের রক্ত হুর | 
-_ গায়ের রক্ত { 
শ্্হ্যা, গায়ের রক্ত দেব হুর, কিন্ত একটু সুতো ছি'ড়বে 


বিহারী সরকার A. 
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১ নাথ: আমার বাড়ীতে আমার হেফাজতে থাকবে--পরস্ত 
' সকালে সঙ্গে করে নিয়ে আসব । 

. তবে নিয়ে যেও-_ ২ 

" বিহারী সামিয়ানা লইয়া গিয়াছে_- : 

-" দিন পনর বাদে উৎকৃষ্ঠতর আর একটি কেষ্টযাত্রার দল 


",আদিয়! পড়িল, এবং গ্রামস্থ উৎসাহী ভক্তগণ গানের বন্দোবস্ত 


করিয়া ফেলিলেন্-_ দিনস্থিরও হইয়া গেল। কথাটা যেদিন 
ঠিক হইল সেইদিন সামিয়ানার কথা যূনে পড়িল, মিরা 
জিজ্ঞাসা করিলাম। 

বিহারী মাথা চুলকাইয়! কহিল, হুজুর সেদিন বাড়ী 
গেলাম; কিন্তু লোক পাই নি তাই আনতে পারি নি। 

_-সেজানি, যেদিন নিয়েছিলে সেদিন লোকের অভাঁব 
হয় নি--. . 

--আজে হ্যা তাই ত হয়। গানের দিনে সতরঞ্চি মাদুর 
ভূতে জোগায়, পরের দিন দিয়ে আসবার বেলায় ' কটি লোকও 
নেই__ছুজুর আমি কালই নিয়ে আসব-- 

হ্যা গান ত মঙ্গলবার রাত্রে শুনলে 

--আজে হ্যা । 


আজ মঙ্গলবার গানের দিন । 

বিহারী সকালেই সামিয়ান। আনিতে বাড়ী চলিয়া গেল, 
- অন্তান্ ব্যবস্থা সব সে নিজেই করিয়া গেল । আসরের স্থান, 
মেয়েদের জায়গা ঘেরা, সতরঞ্চি মাদুর জোগাড়, সামিয়ানার 
বাশ পৌতা সমস্তই বেলা দশটার মধ্যে শেষ করিয়া চলিয়া 
গিয়াছে । 

অপরাহ্থ-_ক্রমে সন্ধ্যা হয়, কিন্ত বিহারীর দেখা নাই। 
শ্রোতৃবর্গ ইতিমধ্যেই জড়ো হইতে আরম্ত করিয়াছে, কিন্ত 
আচ্ছাদনটি আসিল না । বে-আক্ষেল বিহারীর উদ্দেষ্যে গালা- 
গালি করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলাম__পাড়ার 
লোক এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ছোট. ছোট কয়েকটি 


-টাদোয়া সংগ্রহ করিল, যদি বিহারী না আসে তবে ব্যবস্থা 


করিবে । / 
বিহারী সত্যই আসিল নাকি আটটায় কতকগুলি 
 টাদোয়া ও পালের কাপড় টানাইয়| গান সুরু হইল । মনটা 


টু  রিহাঁরীর কথা চিন্তা করিয়া উত্তেজিত হইয়াই ছিল-_এত বড় 


দায়িত্জ্ঞানহীন লোক কি থাকে? যেমন নেমকহারাঁম তেমনি 
পাজি__ 

গৃহিণী কহিলেন, শুধু শুধু রাগ করো কেন ? একটা 
বিপদ-আপদ ত হতে পারে৷ গানের জন্যে লোকে ত প্রাণ 
দিতে পারে না! ৪ * 

হঠাৎ মনে হইল EES বা! তাহা ন! হুইলে 


. প্রবাসী, | 





উরে - ১৩৫৭ 
য়ে সমস্ত: ব্যবস্থা করিয়া গেল সে সামিয়ান! আনিল না, 2 খাজে হ্যা! 
. এটা সম্তব নয়। - ? '_কেন? রর 


£ 


"পরদিন বৈকালে বিহারী আসিল! দ্বিপ্রহরে নিজানত 
বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া দেখি -বিহারী দরজার” পাশে ঘাড়ে - 
হাত দিয়! দাড়াইয়। আছে। 


জুতো মারুন-_-মারুন হুজুর, আমি, যা করেছি এক রি ঘা. 
মারুন হুজুর । | | 

জুতা মারিতে বলিলেই মারা যায় না। আমি বিরক্তির 
সঙ্গে কহিলাম, এমন কাজ বার বার কর কেন? 

বিহারী ঘাড় ফিরাইতে যাইক্স! উৎুছ করিয়া ঘাড় চাপিয়া. 
ধরিল। ধীরে ধীরে কহিল, হুজুর, লোক না পেয়েই: নিজেই 
মাথায় করে আনছিলাম, দায়-ঠেকা করি কি? কিন্ত ঘাড়ে 
এমন চোট লাগলো, খেয়াঘাটে. যে ভিরমী খেয়ে” পড়ে 
গেলাম--তারপত * “কাড়কুল . নালিশ করে ‘আজব কোনমতে ' 
এসেছি হুজুর-- 


বিহারী যে ভাবে ঘাড়ে হাত দিয়! চির কহ 


তাহাতে বিশ্বাস না হুইল এমন নয়-_ভদ্রলোকের ছেলে 
এক মণ বোঝা আনিবে কি করিয়া | 

- স্ামিয়ানাট! কোথায় 

-ঘাটের উপর কুঙুদের দোকানে রেখে এসেছি । 

তুমি ঘাড়ে করতে গেলে কেন? 

উপায় কি, এদিকে জাত যাওয়া কাণ্ড হয়_ 

গৃহিণী শুনিয়া কহিলেন, তোমার ভয়ে ভদ্রলোকের ছেলে 


বোঝা বইতে পর্ধযস্ত গেছে আহাহা-_খুব লেগেছে বিহারী । 


_আজ্ঞে লেগেছিল মা, কিন্তু এখন আর তেমন নেই, 
এই ঘাড় ফেরাতে লাগে ।- 


কয়েকদিন পরে গানের শ্রোতৃবর্গের নিকটা সংবাদ 
পাইলাম আমার সামিয়ানা গ্রাম গ্রামান্তরে ভাড়া খাটি! 
ফিরিতেছে । বিহারীকে প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি এমন সময় 


আমাদের বহুকালের বর্গাদার তমিজুদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া 


কহিল, হুজুর আমার একটা আরকি আছে 1. 
কি বল? 
সব জমিই যদি ছাড়িয়ে নিলেন তবে আর ও দশ, কাঠা 


রাখলেন কেন? ওটাও ছাড়িয়ে দিন হুজুর, বাপের.-আমল - 


থেকে সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে, গেছে ত একেবারেই যাকৃ-- 
_-কে জমি ছাড়ালে ? | 
-আপনার সরকার । মুখের উপরেই বলি, ককিলের 


কাছে পাচ টাক! খেয়ে তাকে, বিলের চার বিঘের দাগ 


উনি দিয়েছেন 
. সবিহারী, তমিজের জমি টি 


আমি ফরাসে বসিতেই সে . 
আমার একখান! জুতা তুলিয়া কহিল, হুজুর আমার মাথায় .. 
ব্যাপার, পরশু এস । 


" চলুন কাল-_জমিটা দেখুন 


বিহারী অত্যন্ত গাভীব্যের - সঙ্গে কহিল সাত মনে _ 
করলাম । 

১ আমার সামনে এমনি উত্তর দিতে বিহারীকে কোনদিন 
শুনি নাই। বলিলাম, আচ্ছা তমিজ, আমি দেখছি" বি 


" তমিজ চলিয়া! ‘গেলে’ কহিলাম; পাঁচ টাকা খেয়ে জমি 
ছাড়িয়েছ__পুরাতন- বর্গাদ্রার ? 
: __হুজুর, জমি ছাড়ালে সরকারের নামে কে আর বদনাম 


না দেয়। একদিন চলুন, জমির অবস্থাটা দেখুন__এক হাটু 


ঘাস-। ধানের 'পড়তা কম পড়লে সরকার চোর, জমি 
হাতবদল হলে সরকার ঘুষ খায়। ককিলের জমিগুলি ঝকৃ- 
মক্‌ করছে-_তাঁর হিসেব দেখুন হু bes ai বিঘেতে ১৬ মণ 
দিয়েছে, 

: তো যদি বলেন হুর, তবে রি এক্ষুনি ফিরিয়ে দি 
কিন্তু ুন খেয়ে নেমকহারামি করতে পারবো না। আপনি 


কিন্তু তমিভুদ্দি এত বড় মিথ্যাকথা বলিবে তাহাও বিশ্বাস -£ 
হয় না । ভাবিতেছিলাম__ 

হঠাৎ একট! লোক বারান্দায় ধপ করিয়া সামিয়ানাটী 

ফেলিয়া; ট 'যাক হইতে একট! রোকা ও দুইটি টাকা বাহির 

করিয়া দিল। রোকাটি পড়িয়া আঁপাদমন্তক ভ্বলিয়! গেল__ 
লেখা আছে, সামিয়ানা পাঠাইলাম, ভাড়া বাবদ ছুই টাকা 
লোকমারফত দিয়া দিয়াছি। | 

লোকটিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলাম, বিহারী 
আমার সামিয়ানাটা এই এক মাস ভাড়া খাটিয়ে কত পেলে? 

_-বলেন কি হুজুর | আপনাদের জিনিষ ভাড়া খাটিয়ে 
আপনাদের এত বড় বংশে কলঙ্ক দেব 1. 
রোকা ও টাকাটা ফেলিয়া দিয়! বলিলাম, এট! কি তবে? 
বিহারী রোকা পড়িয়া সহান্তে কহিল, ঠিকই হুজুর । 
হ্যা, ভাড়া দেওয়াও ঠিক, ঘুষ নিয়ে জমি বর্গ দেওয়াও 
ঠিক, ধান চুরিও ঠিক-_সবই ঠিক! কিন্তু তোমাকে ভাল 


.. বলে জানতুম__ 


- বিহারী পুনরায় হাসিয়া কহিল, সরকার জাতটাই ভাল 
হয় না হুজুর, আমিও নয়, তবে মনিবের খাই না। ওই বোস 
বাবুদের বাড়ীতে গানের দিনে লোক পাঠালে আমি দেব না 
সামিয়ানা, তারাও ছাড়বে না। শেষে ভাবলুম ভাড়া চাইলে 
ফিরে যাবে-__তাঁও ফিরলে না। শেষে দিতেই হ'ল, কিন্তু 
সত্যিই ভাড়া দেবে ভাবি নি, আচ্ছা টাকা আমি ফিরিয়ে 
দেব হুজুর । . i 


S 


শ্রাবণ 





হ্যা, তোমার সবই বিশ্বাস করলুম । কল্যাণপুর, .. 
শ্রীপুর, মদনপুর ঘুরে টড এসেছে একেবারে, বিনা" 
, ভাড়ায়? 
বিহারী উঠিয়া আসিয়া দাতা কহিল, 
হুজুর আপনি দ্ৰান্মণ, আপনি পিতৃতবল্য, আপনার পা! ছয়ে 
“বলছি হুজুর । 
নিজে ঠকে গেছি--আপনি জুতো মারুন হুর কি বদনাম 
দিয়ে তাড়াবেন না. 4 
আমি রাগতঃ ভাবে কহিলাম, মি চুরি কর না, যুধিঠির ? 
-আজ্তে না, করি--ক্লিস্ত আপনার নয় । - প্রজা থাতক 


বর্গাদারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে, টা et করে ইরা রী 
. পেলাম, মায়ের কলেরা-_দিখিদিকজ্ঞান হাঁরালুম, মাছ ছটো 


খাই-_- 
--এর পর থেকে ভাল ভাবে রা চললে চত নিলে 
তাড়াতেই হবে। 


_ তাড়াবেন হুভুর,. কিন্তু. পরের ..কৃথায় তাড়াবেন না, 
নিজে চোখে দেখে জুতো ঘেরে মাঁথা সুড়িরে ঘোল ঢেলে, চুণ- x 
-"টানি--কাল কোনমতে একটু উঠেছেন! হুজুর আমার কলঙ্ক 


কালি মাখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন।, প্রণাম করে যাব : - 
আজ লোকটিকে জবাব দ্বিবই ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্ত 
কি যেন দুর্বলতায় পারিলাম না_-বিরক্ত হইয়! উঠিয়া গেলাম। 


মেয়েটি বড় হুইয়াছে, পাত্রস্থ করিতে হুইবে । কন্তা 
দেখিবার জন্য বরপক্ষীয় কয়েকজন কুটুম্ব আসিয়াছেন। 
বিহারীকে টাকা দিয়া হাটে পাঠাইলাম, বলিলাম সকাল 
সকাল একটু ভাল মাছ নিয়ে এস, ইলিশ হ’লেই ভাল, ওঁরা 
উত্তর-বঙ্গের লোক । 

বিহারী ফর্দ লিখিয়! লইয়া চলিয়া গেল । 


ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হুইল,- রাত্রিও হইল, বিহারীর দেখা 


নাই। নূতন কুটুখ্বের নিকট একেবারে বেকুব বনিতে হইবে । 
ঘরে আর এমন কি থাকিতে পারে। :গ্রামস্থ একটি লোক 
কিছু তরকারি দিয়া গেল। প্রশ্নে যাহা জানা গেল তাহা 
এই যে বিহারী তাহাকে দিয়া এ কণ্ট জিনিষ পাঠাইয়! দিয়াছে 
বৰং ছুইটি ইলিশ মাছ হাতে জি সে বাড়ীর রাস্তায় 

গিয়াছে । 

আর নয়, এমনি করিয়া আর চলে না। গৃহিণীকে সবই 
বলিলাম, তিনিও বলিলেন, এমন করে আর পারা যায় না, 
ছিঃ ছিঃ কি-লঙ্জা, নতুন কুটুস্ব কি রধব এখন | 

স্থির করিলাম, বিহারীর আর মুখদর্শন করিব না, এবার 
আসিলেই তাড়াইয়া দিব ।- কুটুম্বগণ পর বিষ: চলিয়া গেলেন, 
কিন্তু বিহারী নিরুদ্দেশ । 

তিন দিন পরে বিহারী আসিয়া তাহার পুরাতন প্রথামত 
পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় শতেক. জুতা মারিতে অনুরোধ 
করিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, তুমি দুর হও, 


ভি. 


এতে আমার অপরাধ নেই, নিজের, কথায় এ 


২০৬৫৯, 
তোমারি, মুখদৰ্শন করতে লহ দা কিছ, নুন টের 
কাছে এমন ভুলও হয়  - 

বিহারী নৃতম়ুখে কহিল” হা ধারাপ - 
হয়েছিল । . “০. +: 

= গৃহিণী ঘারদেশে আনিয়া ই 
এত্যমার চীৎকারে। তিনি বলিলেন, কিন্ত নতুন কুটুম্বের 


EAE 
বায 





পামত 





: কাছে এমন বেকুবিও করে 'মাহ্ষ-_ 


- বিহারী নতনেত্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, কহিল, আপনি মা, 
মা কি জিনিষ ] চোখ তুলিতেই দেখিলায় বিহার চোখে - 
জল--চেহারাট! উক্কখুস্ব । ড 

বিহারী চোখের জল ছাড়িয়া কহিল, Ee কা সংবাদ 


হাতে আছে জ্ঞান নেই, বাড়ী যেয়ে দেখলুম বেঁচে আছে তাই 
খেয়াল'হ্ল মাছ নিয়ে এসেছি__ . 2 «. 

গৃহিণী কহিলেন, বেঁছে আছেন ত ]-::.. 

-. -আপনার আশীর্বাদে মা, তিন দিন যমেমাজুষে টানা . 


ছিল কপালে তাই 
- গৃহিণী কহিলেন, এমন বিপদে মানুষ কি ঠিক থাকে | 
£ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, আমি কহিলাম, মাছ 
ছুটোর কথা খেয়ালই হ'ল না | 
গৃহিনী রুক্ষস্বরে কহিলেন, তা কি থাকে! সেবার তুমি 
যে ন্যাংটো হয়ে ভুটেছিলে, ভোলা যেবার জমিগাছ থেকে 
পড়ে গেল.। এস. বিহারী, বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে_- 
জল খেয়ে নেবে এস । 
মামলা একতরফাই ডিস্মিস্‌ হইয়া গেল। 


. তিন দ্বিন পরে বিহারী সকালে কোথায় গিয়াছিল। 
একটি বছর পনর বয়সের ছেলে বৈঠকখানায় উকিঝু কি. 
মারিতেছে দেখিয়া তাহাকে ডাকিলাম। বিহারীর ছেলে 
তাহাকে নানারূপ জেরা করিয়| জানিলাঁম, বিহারীর 
মাতা আঙ্গ বিশ বংসর আগে গত হইয়াছেন, সেদিন রাত্রে 
ছুইটি ইলিশ মংস্তসহযোগে বিহারী-পরিবার “সানন্দে নৈশ- 


-ভোজন-শেষ করিয়াছে এবং বিহারী নগদ চারি টাকায় ছুইটি 


ইলিশ: মাছি, কিনিয়! ভ্যাবলার মায়ের নিকট দত্ত প্রকাশ 


- করিয়ীছে। 


ভ্যাবলাকে বিদায় করিয়া গৃহিণীকে সবই জানাইলাম 

" বলিলাম বিহারীঁকে ধুলাপায়েই বিদায় করিয়া 

মি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবেই পাড়ায় বাহির হইয়া 
গেলাম । 

দ্বিপ্রহঁরে ফিরিয়! বাড়ীর ভিতর সংবাদ: লইতে দি পিত্ত 


তি 2520 s 


" খুলিয়া গেল, বিহারী রান্নাঘরের দাওয়া ঠা লাস; 





“মুড়ি নারিকেল গুড় সহযোগে ভোজন করিতেছে । =" 
তীক্ষত্বরে ডারিলাম, বিহারী 1 
গৃহিণী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া অবাধ দিলেন, Li 
কি শুনতে কি শুনেছ গো? | - 
— তুমিও ত শুনেছ 1 -্ 
যার মা আজ কুড়ি বছর মারা.গেছেন তার নামে কেউ, 
মিছে কথা বলতে পারে! সেঁ যত বড় মিথ্যকই হোক্‌-- 
তবে কলেরাটা হ’ল কার? | 
_ -ওর পরিবারের,” ভ্যাবলার মার কথাই ত বলেছে ও । 
ভ্যাবলা ভ্যাবলাই__বদ্ধ পাগল, তার কথা-শুনে ডি তার 
বাঁপকে অবিশ্বাস করছ । 
- হ্যা বিহারী, চি সি বলেছে বৈ কি? ? 


তখন আসিও তুমি 
"_' জ্ৰীঅমলেন্দু দত্ত 


গোধুলির শেষে পশ্চিমে যবে মিলাবে আবির-লেপ, 
গুটি গুটি এসে তারকা-বধুরা সলাজ ঘোমট! টানি” 
নীল-অঙ্গনে করিবে তাদের মধুর চরণ-ক্ষেপ ; 

মুল পবনে অঙ্গে খসিবে ছুকুল বসনখানি-- 
একেলা তখন যবে নিমগ্ন সে-রূপ ধেয়ানে আমি . 


তি 


হে প্রিয়া আসিও ধীরে অভিসারে-_-আসিও চিত্তে নামি” । 


দ্বিতীয়ার বাকা টাদখানি যবে উঁকি দিবে তরুশিরে, 
বাছড় ফিরিবে আপন. কুলায় আকাশের পথ বাহি, 
বুনোহাস-ঝাক ভাসিবে গাধিয়া বলাকাঁর মালাটিরে 3 
আর সে সন্ধ্যা-তারাটি হাসিবে ধরণীর পানে চাহি’ 
দিন-শেষ-ক্ষণ মধুর যখন-_আনে রাত-মৌন্মী, 
তখন আসিও ওগো! নিরুপমা, তখন আদিও তুমি | 


মল্পিকা-বধূ মালতী-সধীরে জানাবে সন্তায়ণ, ” 
প্রতিটি কথার সুবাস-মদিরা-লহরী তুলিবে ঝড়-_ 
আর তাই লয়ে বক্ষে বিভল বহিবে তো সমীরণ, ; 





রাত্রি নামিবে কৃষ্ণ অলকে ঢাকি? ধরা-অন্বর ;-_ ১% 5, 


যবে মোর মন করিবে ভ্রমণ সুদূর কল্পভূমি 
তখন অধরা দিও এসে ধরাুতখন আসিও তুমি,। 


১৩৫৭ 


চি 





"পরিবারের অন্থখের কথা কি কেউ. “মনিরের সামনে 


* বলতে পারে ? ভ্যাবলার মার.কথা বলেছে। বান শুনতে 
কান শুনেছ-_ ' 
- তুমিও ত শুনেছিলে--. 
+ গুনেছিলামই ত ] বুড়োকালে পরিবার মরা যে কি 
তর টিন মুখুজ্যে, তুমিও বুঝবে---.. st" NN 


£ আমি নিৰ্ব্বাক ভাবে দ্াড়াইয়া ছিলাম । গৃহিণী, বলিলেন; 2 
সে যাই হোক্‌ এ ব্যাপারে: রিহারীর ত. কোন দোষ নেই__ ? 
ওকে কিছু বলতে, পাবে না) "* 

- আমি চলিয়া আসিলাম্‌ । রিহারী হিরা চা 


‘পরম নিশ্চিন্তে মুরি নারিকেল চিবাইতেছে__যেন কিছুই হয় 


নাই__ 
- আশ্চর্য্য | বিহারীকে আজও ছাড়াইতে পারি নাই। 


নর - তাজমহল ": 
- স্ত্রীবেগু গঙ্গোপাধ্যায় - 

স্মৃতির পসরা নিয়া মর্মরের শুভ্র নী: 

শ্যাম যযুনার- তীরে অপরূপ স্নি্ধ সুষমায়, 


চলিয়াছে বিরহীর বাণীরূপ স্বপ্-সৌধ তাজ :. 
প্রেমের স্বাক্ষর বহি নিরুত্তর কালের ছায়ায় । 


প্রণয়ের অঙ্গীকার রূপ পেল মর্মর-পাষাণে। 

লেখা হ’ল ক্রৌফ-মিখুনের চঞ্চু-পরিচয় ভাষা । 
বাসন! তরঙ্গি উঠে আজো! শূষ্তে ছন্দে, গন্ধে, গানে । 
আজো মুকুলিত ছু*ট হৃদয়ের মিলন-তিয়াষা 


জানি জানি মিলায়েছে সে দিনের সে কলগুঞ্জন। 
নীরব নৃপুরধ্বনি, নহবৎ বাজে না ত আর । 

ফোটে ফুল, ঝরে যায়, ঝি ঝি' ছিড়ে তিমির গুঠন। 
প্রতিধ্বনি কেঁদে ফিরে মহলে মহলে বার বার । 


বিদেশী হরিয়া নেছে কত না স্মারক অঙ্কুরীয় । 
অপূর্ব পাষাণ-পুষ্প রিক্ততায় তবু শোভনীয়। 


চা 





হিন্দু মহিল! বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী ও ছাত্রীগণ-_ার্চ ১৮৭৫ | মধাস্থলে কুমারী এক্রয়েড উপবিষ্ট 


হিন্দু মহিল! বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 


রঃ 


আঁমরা আজকাল বাংলার স্্রীশিক্ষার কথ! আলোচনা করি। 
বঙ্গে ইদানীং নারীর উচ্চশিক্ষার যে আয়োজন চলিতেছে 
তাহার মুল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণ! থাক! আবস্যক । 
কেশবচন্ত্র সেন স্বীয় শিক্ষয়িত্ৰী ও বয়স্থা বিগ্ঞালয়ে ইহার গোড়া- 
পত্তন করেন। বিবাহিতা ও কুমারী নির্বিশেষে নারীজাতির 
মধ্যে উচ্চশিক্ষার বহুল প্রচলন যে হইতে পারে তাহার উপায় 
প্রদশিত হয় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং ইহার আত্মকজজ বঙ্গ- 
মহিল! বিদ্যালয় দ্বারা। আন্দিকার আলোচনায় এই কথাই 
বিশেষ করিয়! পরিস্ফুট হইবে । 


১। হিন্দু মহিল! বিষ্ভালয় 
কেশবচন্জর ১৮৭০ সনে কয়েক মাসের জন্য বিলাত 
গমন করেন। ভারতবর্ষে নারীজাতির শিক্ষাহীনতা এবং 


৮ ইউরোপীয় মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সেখানে একাধিক 


বন্তৃত| দেন। ব্রিষ্টলে কুমারী মেরী কার্পেন্টার ভারতীয় 
নারীকুলের উন্নতির জন্য নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
নামে যে সভা গঠন করেন, কেশবচন্দ্র তাহার একজন প্রধান 
সহায়ক ছিলেন, পুর্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাহার 
বন্তৃতাদ্দিতে বহু ইংরেজ মহিলা এদেশে আগমনাস্তর শিক্ষা- 
বিস্তারে মনোনিবেশ করিতে অভিলায়ী হন। কেশবচজ 
বক্তৃতার মধ্যে একটি কথার উপর বিশেষ জোর দিতেন-__ 
কেহ যেন ধর্মপ্রচারের ছল করিয়া শিক্ষা প্রচারোদ্ধেষ্যে 
এদেশে না আদেন। তাহা হইলে পূর্বে যেমন হইয়াছে, 
১০ 


ন্ 


আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে । কেশবচন্দ্রের বন্তৃতাবলী 
অগ্টবিংশতি বর্ষায়! জনৈক! কুমারী ইংরেজ মহিলার মনে 
ধরিল। তিনি কেশবচঞ্জের প্রথম দিকৃকার বক্তা শুনেন 
মাই। বিলাত-ত্যাগের অল্পকাল পুর্বে গাহার সঙ্গে এই 
মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। ১৮৭০ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর 
বিদায়কালীন বক্তৃতায় কেশবচক্জ যখন পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর 
ভান্বতীয় রূপে (“more [00190 than ৪৮০৮) নিজেকে ব্যক্ত 
করেন তখন এই মহিলার মন ততপ্রতি অধিকতয় শ্রদ্ছান্বিত 
হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ভারতবর্ষে গিয়া নারীশিক্ষায় 
আত্মনিয়োগ করিবেন ।১ 

এই কুমারী মহিলাটির নাম এনেট এক্রয়েড | কেশবচন্দের 
বিলাত ত্যাগের পর তিনি আরও কয়েকজন ভারতীয়ের 
সংস্পর্শে আমেন। মনে/মোহন ঘোষ, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও 
শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার ক্রমে পরিচয় হইল। 
এক্রয়েড বাংলা শিক্ষায় মন দিলেন। এদিকে লগুনের 
শ্রমজীবী বিস্তালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কার্ধ্যেও তিনি ব্রতী 
হন। কেশবচন্ত্র স্বদেশে ফিরিয়া ভারত-সংস্কার সভার অধীনে 
যে শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১ল! ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭১) তাহাতে পরে কৃমারী- একুরয়েডের যোগদানের কথা 
ছিল। কিন্ত বিলাত হইতে ১৮৭২ সনের মে মাসের এক 


১1 India Called Them. By Lord Beveridge, p. 85. 
1947, J 







































অক্টোবর বিলাত ত্যাগ করিয়া জাহাজযোগে পরবর্তী 
ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত. হুন। ইহার অর্ধশতাব্দী 
পূর্বে কুমারী মেরী এ্যান কুক নামে এইরূপ আরও একটি 
সা শিক্ষা বিস্তারকল্লে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 
জয়ের উদ্দেষ্ের মধ্যে একটি যূলগত পার্থক্য ছিল। সে 
শিক্ষাৰি্তায এবং শ্রষ্টবর্ম প্রচার একই পর্ধ্যায়তুক্ত 
নয়! বিবেচিত হইত । অৰ্দ্ধশতাব্দী পরে সাধারণ ইংরেজ 
নরনারীর মন হইতে ধর্ম্প্রচারের আকাঙ্ষা অনেকটা 
তিরোহিত হয় । কুমারী এক্রয়েড শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা 
এ | আগমন করিলেন । 
কিরিকাায পদার্পণ করিয়া! একুরয়েড পূর্বপরিচিত 
ব্যারিষ্টার, স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অনুরাগী মনোমোহন ঘোষের 
[নে গমন করিলেন । এইখানেই তিনি এক বৎসর কাল 
কিয়া একটি উন্নত ধরণের বিস্কালয় স্থাপনের উদ্োগ- 
জন করিতে আরম্ভ করেন। ক্ফগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ 
লী বন্ধুদের সঙ্গেও তাহার দেখাসাক্ষাৎ হইল শিক্ষয়িত্ 
বয়স্থা বিগ্কালয়ে কর্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও 
এক্রয়েডের কলিকাতায় আগমনের পরই স্রীকাতির সব্বাঙ্গীণ 
তিকামী কেশবচন্দ্র আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন। 
উদ্দেস্তসাম্য হেতু তিনি তাহাকে সর্ধপ্রকারে সহায়তা করিতে 
অগ্রপর হন। এক্‌ রয়েড কেশব-প্রতিঠিত ভারতা শ্রম, শিক্ষযিত্রী 
বিস্ভালয়, বামাহিতৈষিনী সভা প্রভৃতি বিশেষ যত্বের সহিত 
দর্শন করেন । আবার মিস্‌ চেন্বারলেন, পণ্ডিত মহেশচন্দ 
ভা়রদ্ব, পাত্রী ক্রফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিদের সঙ্গে ১৮৭৩, ৮ই জাহুয়ারি হইতে চারি দ্িবসকাল 
শিক্ষয়িত্ী বিস্তালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষাও লইয্জাছিলেন ।৩ 
ইহার পর যাহাতে শীত্র একটি মহিলা বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠিত 
তে পারে তদুদ্দেষ্যে কুমারী একুরয়েড যত্বপীল হন। এজন্য 
য়েকজন ইংরেজ ও বাঙালী প্রধান লইয়া একটি কমিটিও 
ত হুইল । “বামাবোধিনী পত্রিকা” (ফাস্তন ১২৭৯) লেখেন £ 
: “আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী য়্যাক্রয়েড 
শ্ীবিষ্ঞালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে 
একটি সভা প্রতিঠিত হইগ্রাছে। কলিকাতার প্রধান 
রালয়ের সুযোগ্য বিচারপতি ফিয়ার সাহেব ও তাহার 
বিবি, অন্তর বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিজি, এবং 


পে he Englishman, 81. May, 1878. 
বিকা মাঘ ১২৭৯ 

















ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কলিকাতা ও তা ৰ 
এমন একটি বিদ্ালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, যাহাতে 






ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। দশ 
বারোটি ছাত্রী হইলেই কার্ধ্য আরম্ত হইতে. পারে । আমরা 
শুনিলাম ২1৫ জন এখনি ছাত্রী শ্রেণীভুক্ত. হইবার জন্য আবেদন ৯ 
করিয়াছেন। বিগ্তালয়ের মাসিক ব্যয়ের জন্য এক সহত্র টাকা 
নির্ধারিত হইয়াছে, এইটি চাদ! দ্বারা তুলিতে হইবে । প্রধান, 
শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগ করিবার জন্ত বিলাত হইতে একজন উপযুক্ত 
বিবিকে আনিবার কথা হইতেছে ।” 

কিন্তু কমিটি গঠনের অল্পকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
এক্রয়েডের মতভেদ উপস্থিত হইল । কেশবচন্দ্র কমিটির নিকট. 
১৮৭৩, মে মাপে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন | এক্রয়েডের 
মতামত লইয়া ‘ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে 
লাগিল। এই বিতর্ক ও বাদান্বাদ ‘ইংলিশম্যান’ কাগজে 
পর্য্যন্ত গড়াইল। বাখরগঞ্জ জেলার তত্বানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট 
হেনরি বিভারিজ স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত 
বিগ্রালয়ের জন্য এককালীন এক শত টাকা দান করেন। তিনি 
এই বাদাহ্থবাদের কথা জানিয়া কুমারী এক্রয়েডকে, প্রতিনিবৃ €. 
হইতে পরামর্শ দেন এবং এই বিষয়ে তাহার ও কেশবের মধ্যে: 
মিটমাটের ব্যবস্থা করিতেও অগ্রসর হন। মনোমোহন ঘোষ 
প্রমুখ অতিরিক্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ( ‘an glicised) বাক্তি- 
দের সঙ্গে মিলিয়া কাৰ্য্য করিলে তাহা যে সাধারণপ্রাহথ না-ও 
হইতে পারে সে বিষয়েও তিনি তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন।৪ ... 
কিন্ত কুমারী এক্রয়েড ছিলেন বড়ই জেদী মহিলা । তিনি 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কতকগুলি বিষয়ে তিনি যে 
দৃঢ় মত পোষণ করিতেন এবং তাহা যে সময় সময় উগ্রতার 
পর্যায়ে উঠিত, রাজনারায়ণ বন্থু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে 
তাহা! বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন 1৫ 

যাহা হউক, বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠাকপ্পে আয়োজন চলিতে 
লাগিল। মনোমোহন ঘোষ, ছুর্গামোহন দাস, মহারাণী 
স্বর্ণময়ী, বিচারপতি ফিয়ার ও তদীয় পত্রী এমিলি ফিয়ার কুমারী i 
এক্‌রয়েডের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ রূপে সহায়তা করিতে 
থাকেন। সাময়িক ও মাসিক অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হইল ।৬ 














81 India Called Them, 2. 400. 
৫। রাঞ্রনারায়ণ বহুর আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৪-৬ 
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ফেশবচন্দ্র কমিটি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রীজাতির 
উন্নতি সাধন বিভাগের মুখপত্র “বাাবোধিনী পত্রিকা” এ 


বিষয়ে উদ্বোগ-আয়োজনের কথা প্রকাশিত হুইতে লাগিল ।, 


জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায় এই পত্ৰিকা লেখেন £ 

“মিস্‌ এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে দুইটি ছাত্রীবৃত্তি 
দিবার অন্ত মিস্‌ কার্পেন্টার হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়া- 
ছেন। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীদ্বয় মনোনীত 
করিবেন 1৮ 

আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইলে ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৩ 
তারিখে “ভারত-সংস্কারক” “্অবলাবাদ্ববে”র উক্তি উদ্ধত 
করিয়া বলেন £ 

“অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন, কুমারী এক্রয়েডের প্রস্তাবিত 
নারী বিগ্ভালয় সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসে খোল! হইবে ।...বিদ্যা- 
লয়ের নাম “হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’ হইবে 1৮ 

প্রতি মাসে যথোপযুক্ত অর্থাগমের ব্যবস্থা হইলে কুমারী 
একুরয়েডের তত্বাবধানে ১৮৭৩ সনের ১৮ই নবেম্বর ২২নং 
বেনিয়াঁপুকুর লেনে পাঁচটি ছাত্রী লইয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় 
নামে একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
সংবাদ দিয়া ভারত-সংস্কারক” ১৮৭৩, ২৮শে নবেম্বর 
লিখিলেন £ - | 

“গত বারের পূর্ব মঙ্গলবারে [ ১৮ নবেম্বর ] মিস্‌ এক- 
রয়েডের স্কুল খুলিয়াছে। আপাততঃ ৫টি ছাত্রী সংগৃহীত 
হইয়াছে, শিক্ষকের বন্দোবস্ত শীন্ব হইবে । আমরা আশা করি 
বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার 
সকল ব্যবস্থা তদ্গ্ন্যায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব 
অপূর্ণ থাকিবে না।” 

বিদ্যালয়ের কার্ধ্য সুচারুরূপে আরস্ত হইল। প্রতিষ্ঠার 
অল্প দিন পরে “বামাবোধিনী পত্রিকা”ও ( অগ্রহায়ণ ১২৮০) 
লেখেন £ 

“মিস্‌ আক্‌রয়েডের বিদ্যালয়ের কার্ধ্য সুন্দররূপে আরম্ভ 
হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম । 
আহ্লাদর বিষয় এই উক্ত গুণবতী রমণী ছাত্রীগণকে গৃহকার্ষ্যে 


সুশিক্ষিত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন । আমরা! 





সি, বীড়য্যে-পত্নী ও ৭ জন বন্ধু ৪১৯, ডা ৪,শ্যামমাধব রায়, নদীয়া, ২৫২, 
বি, বি, ঘোষ, ফরিদপুর ১০, এ, এম্‌ বন, কেমূত্রিজ ১০২, শ্রীনাথ ঘোষ, 
১০৯ তাঁরকচন্ত্র চক্রবর্ত্তী ১০৯, মন্সথ মল্লিক, লণ্ডন ১০২, কে, জি, গুপ্ত, 
লগ্ন ৫ পি, কে, রায়, লণ্ডন ৫., গ্রীনাথ দত্ত, লণ্ডন ৫২) ডি, এন্‌, দে, 
লগ্ন ৫২ । 

মাসিক চাদাঃ বিচারপতি-ফিয়ার ৪৫২, কুমারী এক্রয়েড ৪৫১ ডাঃ 
কে, ডি, ঘোষ, রঙ্গপুর ২০, মনোমোহন ঘোষ ২: ডাঃ বন্ধুবিহারী গুপ্ত, 
বর্ধমান ২০, ভবলিউ, এল, হিলী, সি, এস,'১০২, সত্যোন্রনাথ ঠাকুর, 
সি, এস্‌, ১০৯ রাখালচন্ত্র রায় ১০, পার্ব্বতীচরণ দাস, পূর্ণিরী, ১০৯, 
প্যারীনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ২২, ইত্যা দ == 7 he English 
man, May 20, 1878. | 


হিন্দু মহিল! বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিল! বিদ্যালয় 





অধিক 


৩৬৩ 





আশা করি ছাত্রীগণের জ্ঞান চরিত্র এবং কার্ধ্য দক্ষতা এই 
তিনের যাহাতে সমঞ্জস উন্নতি হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা. 
হুইবে |” - | 

হিন্দু মহিল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বার্তা কুমারী এক্রয়েডের 
নিজ আবাসভূমি ইংলণ্ডের ঈষ্ট ওর্ঠারশায়ারেও গিয়] পৌঁছিল, 
সেখানকার Brierly Hill: Advertiser নামক সংবাদ 
পত্রেও এই বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্দেষ্ঠ এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশেষরূপে উল্লিখিত 


হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি লিখিলেন £ 


“Miss Akroyd has formed a school for Hindoo ladies, 
The general committee is strong in both European and 
native members of standing. The object of the school “is 
to give thorough instruction oh principles of the strictest 
theological neutrality, The subjects taught are arithmetic, 
physical and political geography, the elements of physical 
science, Bengali and English ‘reading, grammar and 
writing, history and needlework.” Great attention is to 
be given to the training of the pupils in practical house 
work; and to the formation of orderly and industrious 
hobbits. 


অর্থাৎ হিন্দু মহিল! বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ধর্ম্মশিক্ষা 
দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। এখানকার অধিতব্য বিষক়__গণিত, 
ইতিহাস, ভুগোল (প্রাকৃতিক ও সাধারণ ), প্রাথমিক 
বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী, ব্যাকরণ” লিখন, এবং স্বচীকর্শ্। 
পূর্বের যেমন উক্ত হইয়াছে, গৃহকাধ্যও এখানকার শিক্ষণীয় 
বিষয় হুইল ৷ ছাত্রীগণ নিয়মানুবত্তা হইয়! শ্রমসাধ্য কার্ষ্যে 
যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। 
বিলাতে যেমন বোডিং স্কুল, হিন্দু মহিলা বিদ্ঠালয়ও এই ধরণের 
একটি বিগ্বালয়ে পরিণত হয়। ছাত্রীগণ শিক্ষালাভের সময় 
এখানে বসবাস করিয়া প্রকৃত বিদ্যা অর্জন এবং জীবন ও কর্ণ 
তাহা বিনিয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিত। 

প্রথমে কথা ছিল, বিলাত - হইতে একজন শিক্ষযিত্রী 
আনয়ন করিয়া তাহার উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ 
করা হইবে । যত দিন না এরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন, তত 
দিন কুমারী এক্রয়েড অবেতনে বিদ্যালয় তত্বাবধান করিবেন। 
কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হুয়। কুমারী 
এক্রয়েডই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্ৰী ও তত্বাবধায়িক| পদ 
গ্রহণ করেন। এক্রয়েড বাদে একজন দ্বিতীয় শিক্ষযিত্ত্রী এবং 
একজন পণ্ডিতও- শিক্ষাদান কাৰ্য্যে নিয়োজিত হন। এই 
পণ্ডিত “অবলাবান্ধব-সম্পা্ক: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 
বিচারপতি ফিয়ার-পত্তীও এই বিদ্যালয়ে অবেতনে শিক্ষয়িত্রীর 
কাৰ্য্য করিতেন-_ বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বলা হইয়াছে ।. মনে 
হয় দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্ৰী ফিয়ীর-পত্ী এমিলি ফিপ্নার। তিনি এই 
বিদ্যালফের কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া- 





৭) India Called Them, p. 18 





৩৬৪ 
ছেন ।৮ কুমান্নী এক্‌্রয়েডের বিদ্ঠালয় ভ্যাগের পরে তিনি স্বয়ং 
বিদ্যালয়টি এক বৎসরকাল পরিচালনা করেন। 

হিন্দু মহিল! বিদ্যালয় পরিচালনায় যাহারা উপদেশ ও 
অর্থ দিয়া কুমারী একুরয়েডকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন 
তাহাদের মধ্যে ছুর্গাযোহন দাস ও তীয়. পরী ভ্রহ্মময়ী দেবীর 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । বিদ্যালয়ের পণ্ডিত দ্বারকানাথ 
লিখিয়াছেন £ 

“কুমারী এক্রয়েড স্পষ্ঠাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যেদিন. আমি 
শুনিব ইঁহাদিগের যত্ব শিথিল হইয়াছে, ইহার নিজ কন্তা- 
দ্রিগকে শিক্ষা দানের অন্য উপায় দেখিতেছেন, আমি সে 
দিনই স্বদেশে প্রতিগমন করিব,1”৯ 

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই বিদ্যালয়ের 
বিশেষ যোগ ছিল৷ বিলাঁতে অবস্থানকালে কুমারী এক্রয়েড 
তাহার সঙ্গে দেখাঁসাক্ষাৎ করেন। কার্পেন্টার মহোদয়ার 
দান ও বুজ্িলাভের উপযোগী ছাত্রী নির্বাচনের ভার শশিপদের 
উপর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াছি। তিনি এই বিদ্যালয়ের 
কার্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হইয়াছিলেন 1১০ 

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ পরে বঙ্গমহিল! 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হুন। বিদ্যালয়ের প্রধান! ছাত্রীদের মধ্যে 
ছিলেন £ স্বর্ণপ্রভা বন্দু (আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী ও 
আনন্দমোহন -বস্থুর পত্নী ); সরলা-দ্াস (ছর্গামৌহন দাসের 
কঙ্গ! ও ডক্টর পি, কে. রায়ের পত্বী ), হরস্গন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী 
দত, স্বর্ণময়ী চট্টোপাধ্যায় (পরে পার্ধতীনাথ দাসপ্ুপ্তের পত্ী), 
বিনোদমণি বস্ (মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী ), কাদধ্বিনী 
বন্সু (মনোমোহন ঘোষের মামাতো! ভগিনী এবং পরে দ্বারক'- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী ), গিরিজাকুমারী সেন (শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) ও অবলা দাস ( হর্গামোহন দাসের 
কন্ত! ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী )। ১১ 

বিদ্যালয়টি কুমারী একুরয়েডের তত্বাবধানে ১৮৭৫ সনের 
মার্চ মাস পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এই সনের ৬ই এপ্রিল 
তিনি কলিকাতায় বসিয়া ১৮৭২-এর তিন আইন অন্থযায়ী 
বাখরগঞ্জের জেলা ম্যানিপ্রেট হেনরি বিভারিজ্বের সঙ্গে বিবাহ- 
সুত্রে আবদ্ধ হন। ১২ ইহার পরেই তিনি স্বদেশে চলিয়া 
যান। তখন বিদ্যালয়ের ভার বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী 
এমিলি কিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার তত্বাবধানে এক 











৮. ‘becoming in 1873 treasurer and secretary 
of Miss Akroyd’s School.>»— India Called Them, Dp, 
407 


, ৯। জীবনালেখ্য, ২য় সং, পৃ, €১ 
১০1 নব্যুগের সাধন!--কুলদাচরণ মল্লিক, পৃ. ২*৪-১ 
১১। বাংলার নারী-জ।গরণ-_শ্রীপভাতচন্দ্র গঙ্লোপাধ্যায়, পু ৬৫ 
১২। India Called Them, p. 197: 


প্রবাসী 





-পদে নিযুক্ত হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। 
নাথের নির্বন্ধাতিশয়ে তাহার প্রথমা কন্যা হেযলতাকে এই. 


১৩৫৭ 








বৎসর চলিবার পর ১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে ইহা উঠিয়া 
যায়। ১৩ 


॥ _২। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় 

হিন্দু মহিলা বিদ্ঠালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী 
দুর্গামোহন নিজ্ব কন্তাদ্বয় এবং আশ্রিত মহিলাদের এখানে 
রাখিয়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 
যাওয়ায়, তিনি নিশ্চেষ্ট রছিতে পারিলেন না । ব্যারিষ্টার 
আনন্দমোহন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়! তিনি এই বিদ্যালয়টি 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন ।. এই বিষয়ে 
হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত “অবলাবাদ্ধব-পম্পাদক 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও বিশেষ উদ্ঘোগী হইলেন । ১৮৭৬ 
সনের ১লাঁ জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে উক্ত বিদ্ভালয়াট 
পুনরুজ্জীবিত হইল । এই সময়ে ইহার নাম দেওয়া হয় “বঙ্গ 
মহিলা বিগ্ালয়” । এটিও বোর্ডিং স্কুল, পুর্ব্ব-বিগ্ভালয্মের 
ছাঁত্রীগণই এখানকার ছাত্রী হইলেন এবং এখানে বাস 
করিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শান্ধী 
লিখিয়াছেন, তিনি সাউথ নুবার্ধান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
দ্বারকা- 


বিদ্যালয়ে ভণ্তি করিয়া দেন ।১৪ 


বারটি ছাত্রী লইয়৷ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় খোল! হইল । ' 


ছয় মাসের মধ্যে ছাত্রী-পংখ্যা বাড়িয়া সতরটিতে দীড়ায়। 
এই ছাত্রীদের মধ্যে অবিবাহিতা ও বিধবা নারী ছিলেন। 
বিগ্ভালয়টি প্রতিষ্ঠার এক মাস পরে, জুলাই মাসে সুবার্বান 
মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত বালিকা বিদ্ধালয়সমূহের একটি 
বৃত্তি-পরীক্ষা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হুইতে চতুর্থ পরীক্ষায় 


৩, তৃতীয় পরীক্ষায় ৩, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ১০ এবং প্রথম 


পরীক্ষায় ২৭ জন, একুনে ৪৩ জন বালিক! পরীক্ষা দিয়া 
ছিলেন। পরীক্ষোতীর্ণ তেরটি ছাত্রীর মধ্যে পাচটিই বঙ্গ- 
মহিলা বিদ্ধালয়ের, এবং প্রথম তিনটি পরীক্ষায় তাহারাই 
প্রথম স্থানগুলি অধিকার করিয়া যথাক্রমে ৪২, ৩২ ও ২২ 
মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। বামাবোধিনী পত্রিকা” (আাবণ 


বিগ্তালয়টি উঠিয়া _ 


১২৮৩ ) হইতে এই বিদ্ভালয়ের ছাত্রীদের নাম ও পরীক্ষার ২ 


ফলাফল এখানে প্রদত্ত হইল £ 


পরীক্ষা বয়ঃক্রম বিগ্ভালয়ের নাম পূর্ণসংখ্যা প্রাপ্ত সংখ্যা 
গর্থ পরীক্ষা নু ০ ২৫০ 

ক্ষাদশ্বিনী বসু ১৪ বঙ্গমহিলা বিদ্ভালয় ৮ ১৫১ 
লরল] দাস ১৪ ১৩৮ 


n bd 








১৬ রররা্ধিকী, ১৮৪৭, পু. ১৯৫ । 
১৪। গরিষদাথ গান্ধীর জাখচরিত, হয় মৃ, পৃ. ২১১ 


খ্ঠ 


ক 
iw 


আাবণ ' হিন্দু মহিল বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিল! বিদ্যালয়. ৩৬৫ 





স্পা 





তৃতীয় পরীক্ষা - প্রথম শ্রেণীর দুই জ্বন ছাত্রী_-কাঁদস্থিনী বস্তু ও সরল! দাস 
"সুবৰ্ণপ্রভা বস্থু ১৪ 3 ১২৮ প্রবেশিকা এবং অপর তিন জন মাইনর ও মধ্য বাংলা পরীক্ষার 

| সন্ত প্ৰস্তত হুন । এ বৎসর বালিগঞ্জে ম্যালেরিয়া জ্বরের 
হয় পরীক্ষা প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার! প্রত্যেকেই ইহাদ্বারা আক্রান্ত 
অবলা! দাস ১১ ll ২০০ ১০৯৷৷ : হুইয়া পড়েন। তখন তাহাদের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়| সম্ভব 
সরল! মহলানবিশ ১১," 2 ১০৮ হয় নাই । তবে এই বংসরই (. ১৮৭৭ ) প্রবেশিকা! পরীক্ষাধিনী 


উক্ত পত্রিকা বলেন, “চতুর্থ পরীক্ষায় বালিকাগণ যেরূপ ছাত্রীদ্বয়ের প্রারম্ভিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল । তাহাতে 
ইংরেজী রচনা করিয়াছেন এণ্টান্স শ্রেণীর ছাত্রেরা- সেরূপ ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন মিঃ পোপ, অস্কশাস্ত্রে 
পারেন কিনা সন্দেহস্থল !” বঙ্গমহিল! বিগ্ভালম্ব প্রতিষ্ঠার মিঃ গ্যারেট, ইতিহাস ও ভূগোলের ডক্টর পা্রী কৃফমোহন 
অল্পদিন পরে এই পরীক্ষাগুলি গৃহীত হয়। কাজেই ইহার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার পণ্ডিত মহেশচন্ত্র স্বায়রত্ন। পরীক্ষক- 
পূর্ববর্তী হিন্দু মহিল! বিগ্ভালয়ে এই সকল ছাত্রী কিরূপ উন্নত গণ প্রত্যেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উভয় ছাত্রীই 
সুষ্ঠ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এতদ্বারা তাহাও সুচিত হইতেছে । প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইবেন। ১৮৭৭ সনের 

ছুই জন শিক্ষয়িত্রী ও একজন শিক্ষক লইয়া! বঙ্গমহিল| ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট-পত্বী লেডী লিটন বিদ্যালয়টির 
বিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ হয়। প্রধান! শিক্ষয়িত্রী বা লেডী পরিচালনা-নৈপুণ্যে এবং ছাত্রীগণের আচার-ব্যবহারে বিশেষ 
সুপারিণ্টেডেন্ট ছিলেন যিসেস্‌ সেভিল-ঠাহার মাসিক - তৃপ্তিলাভ করেন ।১৭ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৬-৭৭, 
বেতন এক শত টাকা । দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীর নাম কুমারী ক’ সনের বাধিক বিবরণে (পৃ. ৭৭) এই বিদ্যালয়টির উৎকর্ষ-সন্বন্ধে 
(১198 Caw )-_বেতন ত্রিশ টাকা । কিছুকাল পরে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন ? 
অন্যত্র চলিয়া গেলে তাহার স্থলে নিয়োজিত হন কুমারী “The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub 


বির্লী । বাংলা শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্ষোপাধ্যায় | Chunder Sen; it is rather an-adult female school than a 


normal school, its objects being similar to those of the 
তিনি প্রতিমাসে চল্লিশ টাকা করিয়া বেতন লইতেন। Banga Mahila Vidyalaya, with which it may shortly be 


দ্বারকানাথ সন্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, শুধু “শিক্ষক কেন, amalgamated. The latter is in’ every sense the most 


‘advanced school in Bengal. It was formerly managed in 
তিনি দিনরাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ওঁ স্কুলের উন্নতি সাধনে Calcutta by Miss Akroyd, and lately revived by some ‘ 


দেহমন নিয়োগ করিলেন ।”১৫ Bengali gentlemen who desire to see girls appearing at 


ছর্গামোহন দাসের সহধর্শিণী ব্রহ্মময়ী. দেবীরও এই the University-examination at the new college for women 
. at Cambridge. Mr. Garret found the first class consisting 
বিঘালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ছিল । দাস-দম্পতি বঙ্গ- of two girls upto the standard of the second class of 


মহিলা বিদ্যালয়ে নিজ কন্যাগণ ও আশ্রিত স্কুলকথাদের শিক্ষার Zillah schools in Euclid and Algebra; he considers that, 


as far as these subjects are concerned, there is no 
মত্ত মাসে তি ত ৮৭৬ by 
নি গ্রতি শতাধিক টাকা ব্যয় করিতেন । ১ reason why they should not go up to the examination at 


সনের ৫ই নবেখর পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে হুর্গামোহন the end of the year. The managers are applying for a 
ভাঁহার স্মরণার্থ এই বিগ্ভালয়ে এককালীন পাঁচ শত টাকা 18559 grant, and the school unquestionably deserves 


*encouragement. Jt is the first attempt to establish a 
দান ও মাসিক দশ দশ টাকার দুইটি ছাত্রীবৃত্তি সংস্থাপন higher English boarding school' for girls, such as Mr. C. 
করেন 1১৬ . 


B. Clarke advocated some years ago.” 


আনন্দমোহন বন্থও বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় এই মন্তব্যে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণের উক্ভিই প্রতিধ্বনিত 


“করিতেন । বস্ততঃ প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ ছাত্রীবেতন হইতেছে । বঙ্গমহিল! বিগ্ভালক্স এবং কেশ্বচন্দ্রের শিক্ষত্থিত্র 


এবং ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার কাধ্য ও বয়ন্থা নারী বিগ্ভালয় যে একই উদ্দেন্টে পরিচালিত, ইহা 
চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে, ১৮৭৭ সনে সুবার্বান হইতে তাহাও বুঝা! যাইতেছে । ভবে এই বিবরণে বঙ্গ- 
মিউনিসিপালিটি এবং বাংলা-সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে মহিলা বিগ্ভালয়কে বক্রদেশে সর্ধ্বাপেক্ষা উন্নত নারী বিগ্ভালয় 
প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়! সাহায্য পাওয়া যাইতে { বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। এখানকার শিক্ষাদান প্রণালীও 
লাগিল । : জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা! করিস্বাঁ অনুস্থর্ত হইত। এখানে 

উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষায় ও তত্বাবধানে ছাত্রী- ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ 
গণ পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিলেন। ১৮৭৭ সনে বিষয় তো ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হইতই, এসব বিষয়ের 


পাকে কাপতে সি 


১৫। ও, পৃ-২১১ | ১৭ The Brahmo year Hook for 1876, By Sophia 
১৬) গববাধিকী। ১৮৭৭, পূ ২২০ b Dobson Collet, London, Pi 49. 
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° effected since the date of the. last report. 
stances of the amalgamation are briefly as follows: .In- 


৩৬৬ 


সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সুচীকর্ম্ময, বুনন প্রভৃতি বিষয়সযূহও 
সাহারা শিক্ষা করিতেন। ছাত্রীদের পালাক্রমে রন্ধনকার্য্যে 
লিপ্ত থাকিতে হইত । বিগ্ভালয়-সংক্রাস্ত হিসাবপত্র রক্ষায়ও 
তাহারা তত্বাবধায়িকাকে সাহায্য করিতেন । সঙ্গীত সম্পর্কে 
একটি কথা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | দ্বারকানাথ ছাত্রীদের 
জন্য তৎকালীন জাতীয় ভাঁবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলি সঙ্কলন 
করিয়া একখানি-পুত্তক প্রকাশ করেন এবং ইহার নাম দেন 
“জাতীয় সঙ্গীত” (১৮৭৬)। তিনি ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য 
পুস্তক রচনায়ও তৎপর হইয়াছিলেন । 

বেথুন স্কুল পরিচালনার জন্য সরকার বিস্তর অর্থ ব্যয় 
করিতেন। কিন্তু ইহা তখনও পর্ধ্যস্ত একটি শিশু-বিদ্ধালয় 
( “nursery school” ) মাত্র ছিল। স্কুল কমিটির সভাপতি 
ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার। তিনি কুমারী একুরষেড-পরি- 
চালিত বিগ্ভালয়টির কথাও বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। 
তাহার পত্তী এমিলি ফিয়ার এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে 
যুক্ত হন এবং কুমারী এক্রয়েডের বিবাহের পরও এক বংসর 
কাল ইহার পরিচালনা করেন বলিয়াছি। 
ফিয়ার বেথুন স্কুল কমিটির..স্ভাপতি রূপে ইহার উন্নতির 
উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ সনের মধ্যভাগে বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে 
... শিক্ষা-বিভাগকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া যান। তিনি এই 
“পত্রে বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা .বিগ্ভালয়ের সঙ্গে বেথুন স্কুলের 
মিলনের প্রস্তাব করেন ।১৮ .তখন নানারূপ বিদ্র থাকায় 
উভয় বিদ্যালয়ের মিলন সংঘটিত হইতে পারে নাই। শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষও যে বন্গমহছিলা বিদ্যালয়ের উন্নততর পঠন- 
পাঠন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই 
জানিতে পারিয়াছি। ১৮৭৮, ৮ই এপ্রিল বেখুন স্কুলের পারি- 
তোষিক বিতরণ উৎসবে লেফটেনান্ট গবর্ণর সার এশলী 
ইডেন বঙ্গমহিল! বিষ্যালয়কে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন 
( “excellent 1056696090৮ ) বলিয়| উল্লেখ করেন । এই 
সময়ে উভয় বিদ্যালয়ের মিলনের সম্ভাবনার কথাও তিনি 
বলিয়াছিলেন। এই বৎসৱই কয়েকটি সৰ্ভসাপেক্ষ ১৮৭৮ সনের 
১লা আগষ্ট বেখুন স্কুল ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সম্মিলিত হয়।১৯ 
এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৮-৭৯ সনের বাখিক 
বিবরণে (পৃ. ৮১) এইরূপ লেখেন £ 

“The amalgamation of the school (Bethune School) 


with the Ballygunge Banga Mahila Vidyalaya has been 
The circum- 


1873 the last named school, which is described as a 
‘boarding school upon the advanced principles of educa- 





‘v1 Report of the Director of Public Insiruc- 
lion for 1876-77, p. 74. 
১৪ । সংবাদ প্রভাকর, ৬ই মার্চ ১৮৭৪ 


প্রবাণী . 





বিচারপতি - 


১৩৫৭ 
পাস সপাসিপাস্পিসপি স্পার্ম 


tion,” was established at Ballygunge, chiefly through the 
exertions of Mr. Justice Phear and of some ladies of 
Calcutta. In 1875 (?) Mr. Phear, who was the Presi- 
dent of the Bethune School Committee, was of opinion 
that the school would hove a wider scope if the Ballygunge 
school was amalgamated with it; but as there were 
difficulties at the time in the way, it was not till the year ™ 
under report that the plan could be carried out. The 
house of the Bethune school, formerly occupied by the 
Lady Superintendent, was rearranged to accommodate the 
new pupils, and at the date of report there were 15 grown 
pupils boarding at the school? 1. 


বঙ্গমহিলা বিগ্ভালয় যখন বেখুন স্কুলের সহিত যুক্ত হয় তখন 
ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। ইহাদের মধ্যে এগার 
জন সম্মিলিত বিগ্ভালয়ে রহিয়া গেলেন ।২০ সম্মিলিত বেখুন 
বিগ্কালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের পক্ষে ছুর্গা- 
মোহন দাস ও আনন্দমোহন বন্থু অধ্যক্ষরূপে গৃহীত 
হইলেন ।২১ এই বিষ্ভালয় হইতে ১৮৭৮ সনে প্রবেশিকা ও 
অন্তান্ত পরীক্ষায় যেসব ছাত্রী বিশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করেন 
তাহার! সকলেই বঙ্ধমহিল] বিছ্ীলয় হইতে আগত । কাজেই 
তাহাদের কৃতিত্বের কথাও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে 
এখানে উল্লেখ করিতে হয়। “সংবাদ প্রভাকর” (৬ মার্চ, 
১৮৭৯) লেখেন £ 


“রমূণীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিগালয়ের পরীক্ষা দান 
করিতে দিবার স্বত্ব দেওয়ায়, এই বিদ্যালয়ে নবপ্রবিষ্ট ছাত্রী 


শ্রীমতী কাদশ্বিনী বস্থ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিভীয় শ্রেণীতে 


উত্তীর্ণ হইয়াছে । কেবল এক সংখ্যার জন্ প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ৷ মান্তবর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাছর 
পরম তুষ্ট হইয়! তাহাকে ছুই বৎসরের কারণ একটি বৃত্তি দান 
করিয়াছেন, এবং ৫০২ মুল্যের পুস্তক দান করিয়াছেন। এই 
উপলক্ষে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে 
সকল ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা মাসিক 
১৫২ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে । বেথুন বিগ্যালস্বের অষ্কান্ত 
অনেক ছাত্রী যথেষ্ট সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪ বর্ষ বয়স্কা ছাত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন মধ্যম 
শ্রেণীর ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ] হইয়া- 
ছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন তাহাপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছাত্র 
পরীক্ষা দেয়। ইহার মধ্যে কামিনী অনুবাদে সর্বপ্রথম, 
গণিতে চতুর্থ, এবং সাঁধারণ্যে চতুর্থ হইয়াছেন। অপর এক 
ছাত্রী গ্রীমতী অবলা দাসী যিনি এ পরীক্ষা দেন, তিনিও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে এবং শ্রীমতী [ সুবর্ণপ্রভা ] বঙ্গ যিনি বাঙ্গালায় ছাত্র- 
বৃত্তি পরীক্ষা দেন তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ! হইয়াছেন ।” 





ইত) The Brahmo yeur Book for 1878, PP রি - 
&৯। সংবাদ প্রভাকর, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ 


শ্রীবণ 





ইহার পর বেখুন বিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি হইতে 
লাগিল। প্রবেশিকা পরীক্ষোতীর্ণা কাদম্বিনী বঙ্গ কলেজে 
পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একমাত্র তাহাকে লইয়া বেখুন 
স্কুলের সঙ্গে এফএ ক্লাস খোলা হইল। ক্রমে বি-এ 
শ্রেণাও খোল! হয়| এইরূপে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া হিন্দু 


রবীন্দ্রনাথ ও ‘বলাকা : 


গ৬৭ 








পালা 


মহিলা বিষ্ভালয় ও বক্ষমহিলা মহন! বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, বেখুন বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলে বিভাগ ) 
মধ্যে তাহা পরিণতি লাভ করিল। বঙ্গদেশে তথা 
ভারতবর্ষে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সকল বাধা বিদুরিত 
হইয়া গেল। 





রবীন্দ্রনাথ ও 'ৰলাক। 
শ্রীবাইহরণ চক্রবত্তা 


“বলাকা” রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য । কিন্ত শুধু কাব্যিক 
সৌন্দৰ্য্যই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। কবি এর ভিতর দিয়ে 
সকল ভীরুতা, সকল কাপুরুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী 
ঘোষণা করেছেন। তার উদাত্ত কণ্ঠে উদেঘাধষিত হয়েছে সবল 
মনুয্যত্বের আদর্শ । | 

প্রলয়-তুফাঁনে যখন নদী-সাগর বিক্ষুব্ধ চকল হয়, ঘুর্ণিপাকে 
যখন সমস্ত জগৎ কম্পমান হতে থাকে, তখন বিলাকা”র 
বলদৃপ্ত মন্ম্যত্বের একান্ত প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ তার একটি 
প্রবন্ধে বলেছেন, “বাধা যদি না থাকিত তবে মাহ্থষ বৃহৎ 
ছুইতে পারিত না।” বাস্তবিক ছুঃখযদি না থাকত, ছুঃখের 
ভয়ঙ্কর সত্যে যৌবনের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হ’ত না। যৌবন 
তাই মনুষ্যত্বের সাধন! করে, অজানাকে জেনে, অপ্রাপ্তকে 
লাভ করে আবার দেশ-কাল-সমাজের অতীত মহাসত্যের 
দিকে ছুটে চলেছে । | 

বিলাকা’র প্রার্থনা ছুর্ববলের বা কাপুরুষের কুঠিত প্রার্থনা 
নয়। যাহা সহজে ফোটে, অনায়াসে মেলে এবং সম্তা চাটু- 
বাক্যে তৃপ্ত হয় সে প্রার্থনা ত বলাকা’র প্রার্থনা নয়। তা 
পরাজয়ে বিজয়ের মাল্যদান করে, প্রতীক্ষাতে প্রাণের জাগরণ 
স্পন্দিত ও নন্দিত করে, অভাবে ও দারিক্র্যে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের 
মৰ্য্যাদ! প্রতিষ্ঠিত করে । “কালআ্রোতে জীবন যৌবন ধনমান’ 


ও যখন “ভেসে যায়”, তখন “এক বিন্দু নয়নের জল’ সেই একনিষ্ঠ 


প্রেমের শুত্রপযুজ্ল তাজমহুলকে অন্তরে বাহিরে অক্ষয় 
করে তোলে । প্রবলের উদ্ধত অত্যাচার, লোভীর প্রচণ্ড 
অন্যায় এবং দুবৃর্ত্তের কুশাসন প্রার্থনার মন্দিরে প্রবেশ করবার 
সুযোগ" পায় না। এর মধ্যে সে শাস্তিত্বর্গ নেই, যেখানে 
“নিশার বক্ষ” বিদীর্ণ হয় না, "শ্রাবণ ধারাসম বাণ” বক্ষে বাজে 
না নিংশক্ক মনে মাথার উপরে মধ্যদিনের তপ্ত সুর্য্যে অভয়- 
শখ বাজিয়ে সন্ধ্যার আরতিদীপ জ্বালানো হয়--আর প্রেমের 
প্রদ্দীপথালায় লক্ষ লক্ষ অন্তরের হৃদয়সলিতা স্মেহের অফুরন্ত 
মাধুর্য সিঞ্চিত হয়। 


মানুষের ইহকাল যে পরকালের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, 
মানুষের সাধনার সামগ্রী যে দেবতার প্রপাণ?র চেয়েও বরণীয়, 
সে সত্যের উদাত নির্ধোষ মনের মন্দিরে নিত্য ঘোষিত হচ্ছে। 
স্ত্যুর গর্জন’, ক্রেন্দনের রোল” “রক্তের কল্লোল’ “বহ্িবস্থা- 
তরঙ্গের বেগ” প্রার্থনার আবেগ বাড়িয়ে দেয়, মনুষ্যত্বের দীপ্ত- 
বহ্িকে প্রদীপ্ত করে রাখে । .. « 
বঞ্চনা বাড়িয়ে ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুজি, 
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি, 
“তুফানের মাঝখানে . . 
নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি |” 
তাড়াতাড়ি 
তাই ঘর ছাড়ি 


চারিদিক হতে ওই দাড় হাঁতে ছুটে আসে ফাড়ী। 

এখানে মানবজীবনের গভীর রহস্ত পপ্রার্থনার মন্দিরে’ 
প্রকাশিত হ'ল। কবি সতর্ক করে দিচ্ছেন-_তুঁফানের 
মাঝখানে তরী নিয়ে যখন পাড়ি দিতে হবে, তখন ঘর ছেড়ে 
ধাড়ীকে দ্রাড় হাতে ছুটে বের হতে হবে। স্বদেশের বঞ্চনা 
যেখানে বেড়ে উঠছে, সত্যের সম্বল যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে, 
“প্রলয় তুফানের বিষ শ্বীৰঝটিকার রক্তকল্লোল ক্রন্দনে”্র মাঝে 
বিলম্ব সহে না? 

-“বলাকার সাধনা” চলেছে অজ্জানা সমুদ্রতীরে অজানা 
দেশে । ঝড়ের গর্জনমাঝে,_বিচ্ছেদের হাহাঁকার-ভরা 
নিষ্ঠ রতায়। ম্বিত্যুতেদ করি’ চলেছে সাধনার তরী । কোথায় 
তার র নির্দেশ 1] কেন এই নির্মম আদেশ | - 

কালোয় ঢেকেছে আলো, জ্ঞানে না ত কেউ, 

রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ 
তারি মাঝে ফুকারে কীগারী-_ 

নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। 

কবি যা বলছেন তার তাৎপর্যয-_সাধনাতেই মাহুষ বড় 


৩৬৮ 

হয়, সিদ্ধিলাভ তো ছোট জিনিষ । সাধনায় বাণী থাকে 
অকথিত, সিদ্ধিতে উহ! কথিত ; সাধনায় অন্তর ও বাহিরের 
সম্পদ অপ্রাপ্ত ; কিন্ত সিদ্ধির সম্পদ প্রাপ্ত ও সম্পন্ন। যা প্রাপ্ত 
তা ব্যক্ত, এতে শক্তির অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু বিফলতার 
মাধুৰ্য্য নেই ; বিফলতার মধ্যে যে বীরত্বের সম্মান আছে সে 
অতুল গৌরব ভ্রেই। ঝটকার কণ্ঠে কণ্ঠে শুন্তে শূন্যে যখন 
মরণের গান ধ্বনিত হয়, পৃথিবীর ছুংখপীপতাপ অমগ্রল হিংসা- 
হলাহলের সঙ্গে তরঙ্নিত হয়, কানে কানে যখন নিখিলের 
রিক্ত হাহাকার উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখনও সাধনার তরী অজানা 
সমুদ্রের তীরে অজানা দেশে অন্তহীন আশা নিয়ে চলতে 
থাকে। বিশ্ব জানে, সাধনার তরী ডুবে না গ্রলয়- 
পারাবার এই তরীই পার হয়ে যায়, তার গতিরোধ করা চলে 
না। _ 





শুধু একমনে হও পার 
এ প্রলয় পারাবার 
নূতন সৃষ্টির উপকূলে 
নূতন বিজ্ৰয়ধ্বজা| তুলে । 

বলাকার দর্শন বিপ্লবের দর্শন, কিন্তু তা সংহারমূলক দর্শন 
নয়, সংগঠনমূলক ৷ এ হচ্ছে জীবনবাদ ও গতিবাদের এঁহিক 
দর্শন । তা পৃথিবীকে চিনেছে, জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা 
স্থাপন করেছে এবং মানুষের সুষ্টি ও ধ্বংসকে* স্বীকার করে 
নিয়েছে। নদীর বগ্ঠা আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবর্ত ও বিবর্ত 
আছে, কাজেই তার ভাঁঙাগড়া থাকবেই । মানুষের ইতিহাসও 
শুধু শাস্তির ইতিহাস নয়, তা বিপ্লব ও বিদ্রোহের ইত্তি- 
হাসও বটে। “বলাকা? প্রভাত আলোর দৃষ্টিতে কত দৃশ্ঠ 
দেখেছে--কত যুগের, কত: লোকের । “নীলিমার অপার 
সঙ্গীত" একনিষ্ঠ প্রেমের প্রবাহস্তোতে যুগযুগান্তের ধারাবাহিক 
সত্যকে চিত্তে সঞ্জীবিত করেছে, নিখিল গগনের “অনাদি 
মিলনের অনন্ত বিরহ’ বহুশত জনমের ব্যাকুলতাকে চোখে 
চোখে কানে কানে জাগিয়ে দিয়েছে । সেই বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে 
কবির আত্মদর্শন বিশ্বদর্শনের সত্যে রূপায়িত হ’ল । কবির 
- গভীর হৃদয়ে রেখাপাত করলে শুন্ত প্রাস্তরের ছায়াবট, জনশূন্য 
বালুচর, বাঁকাপথ, আকার্বাকা পদচিহ্ৃ, নিভৃতে নির্জনে 
জলকলোল, আলোহাওয়ার অস্ফুট গুপ্ররণ, ভেসে যাওয়া 
মেঘের নিঃশব্দ সঞ্চরণ এবং আনন্দ-বেদনার উদাস প্রকাশ । 
“প্রেমের করুণ কোমলতা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্চে প্রশান্ত পাষাণে 
ফুটে উঠল। “প্রভাতের অরুণ আভাসে, দিগন্তের করুণ 
নিখবাসে ভাষাতীত প্রেমের আশাতীত অলক্ষ্যে ছবি” লক্ষ্যে 
দেখা দিলে । বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন চিরবিরহীর বাণী বিস্ৃতির 
মুক্তিপথ দিয়ে সমাধিস্বৃতির পিঞ্জরদারে যূর্ভ হ’ল অক্ষয় কীর্তির 

অক্ষয়ে-_ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়! ৷” 
“বলাকা” বিরাট ধ্বংসের মধ্যে স্ষ্টির বার্তা বহন 





১৩৫৭ 
করে এনেছে । শুধু প্রেমের ও শাস্তির রূপ তার “আত্মদর্শন+ 
ও “বিশ্বদর্শন” রূপায়িত করে নি। মহাবিপ্লবের কুদ্রভয়গ্কর 
বূপকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। বিশ্বকবি প্রত্যক্ষ করেছেন, 
বিশ্বাঘাতকগণ যখন কা'লপর্পের মত হিংপাবিষ উদগীরণ করে, 
লোভীর নিষ্ঠ র লোভ যখন সব্ধাণ্থ শোষণ করেও ক্ষান্ত হয় না, 
প্রবলের ও বর্ধরের উদ্ধত অন্যায় যখন সমাজের বক্ষ বিদীর্ণ 
করে বিধাতার বক্ষে শেল হানে: অশাস্তির ঘুণিবাত্যা 
যখন জীবনের স্রোতে পলে পলে দেশকে ও সমাজকে ছিন্নমূল 
করে দেয়, তখন উন্নতশির হয়ে দাড়াতে হবে, কাপুরুষের মত 
জাতির সম্মান অন্যায়কারীর হাতে সঁপে দিলে চলবে ন!। 
অন্যায়ের প্রতিকারেই ক্ষমার মাহাত্ম্য, অন্যায়ের প্রশ্রয়দানে 
নয়; এখানে প্রেমের কোমলতার, পুষ্পের কোমল সৌন্দর্যোর, 
পুণিমার উদাস আলোর স্থান নেই । এখানে আছে মন্ুয্যত্বের 
বজের চেয়েও কঠোরতা, ব্যক্তিত্বের অনমনীয়তা, ধর্ম্মের 
কুসংক্কারবর্জিত রুদ্র ভয়ঙ্কর তেজ। তুফানের মাঝখানে . 
পাড়ি দিতে হলে তরঙ্গের সহিত লড়বার শক্তি থাকা চাই, 
দাড় হাতে দীড়ীর কাণ্ডারীর কাজ করা চাই, ঝড়ের মহাগর্জন 
অকম্পিত বক্ষে উপেক্ষা কর! চাই, আরামের শষ্যাতল ছেড়ে 
ঝটিকার প্রচণ্ড আহ্বানে সাড়া দেওয়া চাই। কবি তাই 
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে নববর্ষে আহ্বান জানিয়েছেন : 
- ঘরের মঙ্গলশঙ্ঘ নহে তোর তরে, 
_ নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক 
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ । 
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাধীর আশীর্বাদ 
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ । 
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা, 
পথে পথে গুপ্ত সর্প গৃঢ়ফণা । 
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খ নাদ 
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ । 

‘আমার তোমার পাপে’ বিধাতার বক্ষে তাপ জমেছে। 
“আমার তোমার ভীরুতায়” প্রবলের উদ্ধত অন্যায় বেড়েছে, 
‘আমার তোমার লোভে” লোভীর নিষ্ঠুর লোভ জাতিকে বঞ্চিত 
করছে--সমস্ত দোষ আমাদেরই, সমস্ত পাপ আমাদেরই, কারণ * 
হয় আমরা পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে পাগীর সংখ্যা বাড়াচ্ছি নতুবা 
পাপীর সঙ্গে মিতালি করে নিষ্পাপকে নিদ্দোষকে সমান দোষে 
দোষী বা অপরাধী করছি। বিশ্বকবির আত্মদর্শন আত্ম- 
সংশোধনের, আত্মপংক্কারের, আত্মজাগরপের সত্যকেই 
স্বাধীনতার ও মুক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে স্বীকার 
করেছে। উদারতা দিয়ে আমাদের মনের সক্কীর্ণতা দুর করে 
আত্মুদংরক্ষণ হবে, কুসংস্কারের সমস্ত ভুলবোঝা দুর কুরে 
আত্মসংস্কার করতে হবে। 

আমাদের সমগ্র শক্তি দিয়ে আমরাই নিজেদের বাঁচাতে 


শ্রী | 
পারি। যদ্ধি না পারি, তবে :ম্ৃত্যু হবে আমাদেরই, পতন 
হবে আমাদেরই ।' আমাদের অক্ষমতা আমাদেরই সৃষ্টি, 
আমাদের স্বীর্ণতা আমাদেরই রচনা, আমাদের. নিন্দনীয় 
প্রবৃতিকে আমাদের স্বার্থের এবং লোভের চাতুর্য্যে ও 
প্রাচুর্য বাচিয়ে রেখেছি । 
দেখেছি নানা ছলে”_-চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ জীবন 
অকালে ধরণীর মায়া কেটে চলল, আমরা সমত শক্তিকে - 
কেন্দ্রীভূত করে তাদের বাচাবার চেষ্টা করি নি 
কেন? আমরা দান করে অহঙ্কার করছি, সামান্য 
উদ্বতের এক অংশ ত্যাগ করে বাহবা! কুড়াবার চেষ্ঠা করছি। 
কিন্ত এই হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, 
ছুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে সত্যকে পেতে হবে, পাপকে 
অন্যায়কে দুর করতে হবে, মনুয্যত্ব রক্ষা করে অন্তরকে 
শক্তিশালী করতে হুবে-_“বলাকা”্র এই সত্য. অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে বিপ্নবের ও বিদ্রোহের চরম সত্য। বিশ্বের ভাণ্ডারী 





উলার সনস্য| ও গুল্যভ্রীস .. 





“হুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে . 
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আমাদের খণ শোধবার জন্য তখনই আঁদবেন খখন'আমর] 
খণযুক্ত.হয়ে মৃত্যুর অন্তরে অম্বৃতের সন্ধান পাব-_- আমাদের 
মর্যাদা আমরা যখন রক্ষা করতে পারব । 
“সত্য যদি নাহি মেলে ছঃখসাথে যুঝে, 
পাপ যদি নাহি মরে যায়, 
আপনার প্রকাশলজ্ঞাস্্ 4 
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ সজ্জায় : 
তবে ঘরছাড়া সবে 
অন্তরের কী আশ্বাস রবে ।” 
ঘোর ছুদ্দিনে, প্রলয়ঝটিকার প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে ‘বলাকা’র 
প্রতিটি বাণী হৃদয়ে ধ্বনিত হোক্‌-- 
নিদারুণ দছুঃখরাতে 
যৃত্যুখাতে 
মানষ চুণিল যবে নিজ মর্ত্যশীমা 
তখন দিবে না দেখ! দেবতার অমর মহিমা ? 





ডলার-সমন্যা 


od 


ও মূলাহ্থাস 


গ্রীসারথিনাথ শেঠ, এম-এ 


গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ হইতে ব্রিটিশ ষ্ার্লিং ও মাকিণ 
ডলারের নির্দিষ্ট অনুপাত পূর্ববাপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ নামিয়া 
' গিয়াছে এবং নূতন হারে প্রতি ডলার ২৮০ পাউও ষ্ঠালিঙের 
সমান স্থির হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, এশিয়া ও কমন- 
ওয়েলথের অন্তর্গত ছোট-বড় দেশগুলির জাতীয় যুদ্রার- হার 
হবাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন মাকিণ-ডলার ৪৭০ ভারতীয় 
মুদ্রার সমান। পাকিস্থানী যুদ্রার মূল্যহ্বাস হয় নাই! যাহ! 
হোক, বর্তমানে অর্থনীতিক সঙ্কট যে পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত 
'হুইয়াছে তাঁহার অবশ্প্তাবী ফল-স্বরূপ-পৃথিবীর সর্বত্র হাহা- 
কার পড়িয়া যাইতেছে। খাদ্ধাভার, বন্ত্রাভাব,বিভিন্ন ব্যবসা- 
-" বাণিজ্যের অচল অবস্থার দরুন ইউরোপ ও এশিয়ার সমুদয় 
রাধ্ের জনসাধারণের জীবনধারণ ছুক্ষর হইয়া উঠিতেছে। 
ব্রিটিশ কমন্ওয়েলথের সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ 
অধিকতর শোচনীয় হইয়া দ্রীড়াইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর পৃথিবীর সকল স্থানে মোট খাদ্যবস্তু ও শিল্পজাতন্্ব্য কিছুই 
চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন হইতেছে নাঁ।, পশ্চিম ইউরোপের 
সম্বদ্ধিশালী রাধগুলির, মধ্যে জার্্মীনী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
ইটালী শিল্পের প্রসারে আশান্থরূপ- সাফল্যলাজ্ঞ করিতে 
পারিতেছে না। ইউরোপের যে জটিল আধিক সমন্তার উদ্ভব 
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হইয়াছে, তাহার সমাধান কোন্‌ পথে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা! 
সে বিষয়ে বিশদ আলোচন! করিব । 

যুদ্ধের পুর্বে সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আমেরিকার 
সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া নিজ নিজ ঘাট্তি পূরণ করিত. 
ইহা লইয়া তখন কোনও সমন্তার কৃষ্টি হয় নাই।” কিন্তু 
১৯৩৮ সালে-ঘাট্তির পরিমাণ মাঁফিণ মহাদেশের আদায়ী 
উদ্ধত ( Balance of payments) দাড়ায় মোট ১৪৫ 
কোটি ডলার | ব্রিটেন, জার্মানী এবং ফ্রান্স এই কয়টি দেশ 
নিজ নিজ উপনিবেশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়দারা যে 
পরিমাণ ডলার অর্জন করিত, তাহাতে ঘাটতির মাত্রা! পুরণ - 
হুইয়া যাইত- _বিভিন্নযুখী বাণিজ্য ( multilateral trade.) 
দ্বার! ইহা সম্ভব হইত । যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরি- 
বর্তন হুইল। বিদেশী ধনবিনিয়োগ ( Forcign Juvest- 
ents ) হইতে যে. আয় হইত তাহ! বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
সকল প্রকারের ডলার বিল অপুরণীয় থাকিয়া গেল । এই সময় 
সরবরাহের উৎসগ্ুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সমগ্র ইউরোপের 
অধিকতর আবশ্তক "দ্রব্যপমূহের চাহিদা মিটাইতে মাধ্চিণ 
দেশের ধনভাগারের উপর টান পড়িল এবং মূল্য ক্রমে ক্রমে 
চড়িয়া যাইতে লাগিল। শিল্প ও কারখানার 'যুদ্ধজ্রনিত অচল 
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অবস্থার ফলে ইউরোপের পক্ষে শিল্প ও কৃষি দ্বারা ডলার 
উপাজ্জনের সম্ভাবনা রহিল না, জাপানের যুদ্ধেও রবার, টিন 


এবং 'ডলার-আয়কারী উপনিবেশজাত দ্রব্যগুলির বিক্রয় বন্ধ. 
হওয়ায়, এতদিন ধরিয়া যে আম্ন হইতেছিল তাঁহার পথ রুদ্ধ 


হইয়া গেল এবং সঞ্চিত মূলধন ব্যয় হইতে লাগিল । এই সমস্ত 
কারণে চলার ঘাটতির ফলে ইউরোপ আকঞ্ত পূর্বের হ্যায় 


পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পণ্য বিক্রয় দ্বার! ডলার উপার্জন করিতে ' 


পারিতেছে না । কাজেই ডলার ঘাটতি আজ এক অত্যন্ত 
জটিল সমস্ত! হইয়া দ্াড়াইয়াছে। | 

বর্তমানে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের তুলনায় মাঞ্চিণ দেশের 
উদ্ধ ভ পাওনা! ক্ৰমশঃ যেভাবে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা কোন 
, দেশই মিটাইতে সক্ষম নহে । চলতি হিসাবে ১৯৩৮ সালে 
টউদ্ধ ত্ত পাওনা ছিল মাত্র ১২৮ কোটি ডলার, তাহা ক্রমশঃ 
বাড়িয়া গিয়া ১৯৪৬ সালে ৮১৩'৬ কোটি ডলার এবং ১৯৪৭ 
সালে ১১২'৭৬ কোটি ডলারে দাড়ায় । ১৯৪৮ সালে টদ্বত্ত 
পাওনা কমিয়া মোট ৬৩.৩৫ কোটি ডলার হয়। আন্তর্জাতিক 
উদ্ধত্ত পাওনার নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই বিরাট ঘাটতির 
পুরণ করিতে সকল রাষ্ট্রের স্বর্ণ ও মুত ডলারে ক্রমশঃ .টান 
পড়ে। স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চয় ১৯৪৫ সালে মোট ২৩০০ কোটি 
কমিয়। ১৯৪৬ সালে ২১৪ কোটি থাকে এবং ১৯৪৭ সালে 
মাত্র ১৭৮ কোটিতে দীড়ায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোষাগার ক্রমশঃ 
শুন্য হইয়া পড়ে। সঞ্চিত সোনা ও ডলার কমিয়া যাওয়ার 
জন্থ যুক্তরাষ্ট্রের ও কানাডার নিকট কর্জ করিয়া সকল দেশ 
ঘাটতি পূরণে অগ্রসর হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, জাতিসঙ্ঘের 
সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের 
সঙ্গে প্রচুর ডলার বিনিময় হইলেও বিভিন্ন দেশের ধনভাগাঁর 
শুন্ত হইয়া পড়ে । ইউরোপের আথিক সংগঠনের জন্ত ইউরোপীয় 
পুনর্গঠন পরিকল্পনা আজম কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে । 

অর্থনীতিবিদগণ অনেকেই ডলার ঘাট্তিকে মিথ্যা ও 
ভুয়া বলিয়া! উড়াইয়| দিতে চাঁন। মিঃ হারড. “লা র-ছুর্ভিক্ষ 
একটি অবান্তর প্রশ্ন বলিয়া এড়াইয়া যাইতে চাহেন। অধ্যাপক 
হাবর্লরের মত এই যে, ডলার ঘাট্তির সঙ্গে ‘আপেক্ষিক ব্যয়” 
‘মতবাদের সংযোগ নাই । এই কথা বল! যাইতে পারে না যে, 
যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রশিল্গের বিস্ময়কর অগ্রগতি পৃথিবীর অন্তান্ত সকল 
দেশকে পিছাইয়া রাখিবে এবং তৎসমুদগ্কে লোকসান দিয়া 
নিয়হারে স্ব স্ব পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে । প্রাচীন মতবাদের 
অর্থনীতিক ব্যাখ্যা এই যে, ক্রমবর্ধমান ডলার ঘাটতির পুরণ 
স্তব হয় না। মিঃ স্যাযুয়েলসন্‌ বলেন, যদি মূলধন চালু 
রাথার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়, তবে দেশের রপ্তানী 
চিরকাল আমদানী অপেক্ষা বাড়িতে থাকিবে । 

ষালিৎ অঞ্চলগুলির ডলার ব্যবসায়ের হিসাব হইতে বুঝা 
যায প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যে ডলার 


প্রধাসী 


১৩৫৭ 





ঘাটতি খুবই রহিয়াছে । ১৯৪৮ সালের ষ্টালিং অঞ্চলের 
কয়েকটি বিশিষ্ট দেশের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ০০০১০ 
হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £ 


প্রতি হাজার ডলার 
রপ্তানী আমদানী নীট 
যুক্তরাজ্য-_. ২৭৬,৬৫৬ ৬৪৪,২৫৯ -- ৩৬৯,৬০৩ 
ভাৱতবৰ্ষ--* ২৬৫,৫৮৭ ২৯৮,০৯৩ = ৩২,৫০৬ ২ 
পাকিস্থান_- ৩৭,৪৪০ ১৭,০০৮ + ২০,৪৩২ ॥ 
অষ্ট্রেলিয়া ১২৯,২৭৫ ১১৪,১৩৮ 4 ১৫,১৩৭ 
নিটজ্বিলাও-- ২৯,৬২২ ৩৪,০১৫ —_ ৪,৩৯৩ 
দরক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন 
| ১৩৫,১৭২ ৪৯২,১৪৭ _-৩৫৬১৯৭৫ 
ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকা 
১০৬১৪০০ ১৬,৪১৭০ + ৮৪৯,৪৩০ 


১৯৪৮ সালে বিভিন্ন দেশ যুক্তরাধর হইতে যে পরিমাণ পণ্য 
আমদানী করে, তাহার শতকরা ১৯'২৭ ভাগ শুধু ্টালিং 
অঞ্চলে আমদানী হয়। যুক্তরাজ্য শতকরা ১৯'২ ভাগ, ভারতবর্ষ 
১৯৭ এবং মালয় ১৯৯ ভাগ--এই কয়টি দেশকে একত্রে 
শতকরা ৫৮৮ ভাগ ষ্টালিং অঞ্চলের মোট রপ্তানী করিতে হুয়। 
রবার, পাট, পাটজাত দ্রব্য, কাচা ও তৈরি পশম, কোকো, 
কফি, চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, টিন, তুলা ইত্যাদি যুক্ত“ 
র্ঙ্তরের মোট আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্ঠালিং অঞ্চল হইতে” 
চালান দেওয়া হুয়। kl 

যুক্তরাজ্যের ষ্টারলিং ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়ক কিছু তথ্য 
এখানে দেওয়া যাইতেছে। চলতি হিসাবে যুক্তরাজ্যের 
পরিশোধনীয় উদ্ধত্ত ১৯৪৬ সালে মোট ৩৮ কোটি পাউও, 
১৯৪৭ সালে ৬৩ কোটি পাউও, ১৯৪৮ সালে ১২ কোটি 
পাউও যথাক্রমে নীট ঘাটতি হয়, ১৯৩৮ সালে ইহা মাত্র 
৭ কোটি পাউও ছিল। বহিঃ মূলধন বৃদ্ধি এবং উদ্ব্ত টিং 
ঘাটতি এতছুভয়ে মিলিয়! যুক্তরাজ্যের এবং ধালিং অঞ্চল- 
সমুহের মোট ঘাটতি ১৯৪৭ সালে ১০২৪ কোটি পাউও, 
এবং ১৯৪৮ সালে ৪২৩ কোটি পাউওে দীড়ায়। এই ঘাটতি 
পুরণ করিতে হয় যুক্তরাধ ও কানাডার নিকট কর্জ্জ 
করিয়া । আন্তর্জাতিক অর্থভাগার ও “মার্শাল সাহায্য ভাঙার 
হইতে ব্যয় -নির্বাহ, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণঝণ প্রাপ্তি এবং 
সোনা! ও ডলার দ্বার] ক্রীত দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় 
১৯৪৭ সালের মধ্যে ১৫২ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯৪৮ সালে ৫৫ 
কোটি পাউণ্ড পরিমাণ ঘাটতি পুরণ হয়। পশ্চিম গোলার্দের 
নিকট যুক্তরাজ্যের নিজস্ব ডলার ঘাটতি ১৯৪৭ সালে ৬৫"৫ 
“কোটি পাউও এবং ১৯৪৮ সালে ৩৪ কোটি পাণ্ডে দীড়ায়। 
১৯৪৯ সালের প্রথমার্দেই ডলার অঞ্চলের ঘাটতি মোট ১৩৫ 
কোটি পঞ্চটও হয়। এ 

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি ডলার বাজারের লিং অঞ্চলের 


শ্রাবণ 


ভলার-সমন্তা ও মৃল্যভাস : 


৩৭১ 


শাপাস্পিনপিপাস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাসপািপাাসপাপস্পাাসপাস্পাসপাস্পাাপসিসিস্পিস্পাপাা্পাস্পাসপাস্পিস্পাস্পাস্পিশাসপিপাশার্পাস্পাসাশিসাপিীসিশাশািসশাশাশীশাশীশীশীাশাশীশীীাসিস্পার্টাশ 


প্রাথমিক মাল রপ্তানীর মূল্য কমির! যায়। ১৯৪৯ সালের 
মার্চ মাসে রবার,টিন, কোকো, কফি, চা, পশম, হারা প্রভৃতি 


হইতে ষালিং অঞ্চলের ত্রৈমাসিক আয় ছিল প্রায় ১২ কোটি - 


ডলার, কিন্তু মার্চ ও জুন মাসের মধ্যে উহা! অর্দেক হইয়া যায়! 
ব্রিটেনে প্রস্তুত রপ্তানী ভ্্রব্যাদির মধ্যে জামাকাপড়, ধাতু- 
জাত দ্রব্য, কলকারখানার জন্য যন্ত্রপাতি, গাড়ী ইত্যাদির 
পরশ বিশেষ ক্ষতি হইতে থাঁকে। ১৯৪৯ সালের প্রথম পাঁচ 
মাসের মধ্যে এই রপ্তানীর মাসিক গড়পড়তা হার গত 
স্বংসরের শেষ অংশের রপ্তানী হার অপেক্ষা শতকরা ১৪ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছিল। যুক্তরাধ্রে ষ্টাণুং . অঞ্চলের রপ্তানীর 
বাজার মন্দ! হইবার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ £ 
(১) মন্দার স্ুচন! দেখা দেওয়াতে যুক্তরাষে ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে নৃতন নূতন পণ্যন্রব্য আবিষ্কারের আকাজ্ষা বিলুপ্ত 
হওয়া এবং (২) যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যহারের ক্রমিক হ্থাসপ্রাপ্তি। 
কৃত্রিম রবার উৎপাদন হওয়ায় মালয়ে রবার এবং কাগজের 
ব্যাগের ব্যবহারের দরুন ভারতীয় পাটজাতদ্রব্যের অপূরণীয় 
ক্ষতি হয় ও অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। 
HB এই অবস্থা চলিতে থাকায় ব্রিটেনে ও ্টালিং অঞ্চলসমূহের 
সোনা এবং ডলার সঞ্চয় কমিতে থাকে । স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ 
i ব্রিটিশ যুদ্ৰাযুল্য হাসের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বেতারযোগে 
নে জ্বানান যে ১৯৪৯ সালে জুলাই হইতে “সঞ্চয়, দ্রুতগতিতে 
নিঃশেষিত হইতে নুরু করে এবং "মার্শাল সাহায্য’ দ্বারা ব্রিটেন 
তাহা পূরণ করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি 
‘সঞ্চয়'র ক্রমশ? হাঁসপ্রাপ্ত হইতে থাকে তবে অদূর ভরিয়তে 
উহা শুন্ততায় পর্ধ্যবসিত হইবে ৷ এই সফরের উপর সমগ্র ্টালিং 
সফলের আশা-ভরস। ; শুধু ব্রিটেন নহে-ষ্টালিং অঞ্চলের 
সকল দেশই মাক্িন ও কামাডার স্বর্ণ এবং ভলায়ের কেন্তীনৃত 
ডাণ্ডারের অংশীদার হিসাবে প্রয়োজ্রনঘত খরচ. চালাইতে 
পারিবে। ১৯৪৭ সালে ঘখন ফেম্গীফ্কত সধ্চয়ে টান পড়ে, তখম 
এইরূপ নীতি নির্ধারিত হয় যে, সঞ্চয়কে ৫০ কোটি পাউণ্ডের 
কম নামিতে দেওয়া চলিবে না । সঙ্কট শীদ্রই দেখা দিল। 
১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সঞ্চয় মোট ৪৫৭ কোটি পাউণ্ডে 
দাড়ায়। ইহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় পুনর্গঠন সাহাধ্য- 
গার হইতে আরও ৯ কোটি পাউণ্ড সাহায্য প্রদত্ত হয় 
৬ ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে ষ্টালিং 
কন্দ্রীকৃত ভাগারের নীট হিসাব এইরূপ ছিল £' 
১৯৪৬ 









| --৩৪২ ৬৫৭ --১৮৬ 
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Hi অর্থসচিবদের সন্মিলনীতে ব্রিটেনের 


\ 


-কর্বতালিক প্রণয়ন করেন। 


ডলার-সঙ্কটের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ১৯৪৯ সালে 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রারস্তেই ওয়াশিংটনে ষালিং-ডলার আলো- 
চনার ফলে ব্রিটেন, কানাডা, আমেরিক! সশ্মিলিতভাবে একটি 
১৯৪৯ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর, 
আলোচনার ফলাফল জ্ানাইয়! যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয় 
তাহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল £ 

(১) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও রপ্তানী-আমদাঁনী ব্যাঙ্ক হইতে 
খণ গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দেশে আমেরিকার মূলধন 
বিনিয়োগের প্রসার চাই। 

(২) যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয়ববদ্ধি ব্যবস্থার নুন্ধিবেচনা এবং 
আসল রবার বিক্রয় বাড়ানোর প্রয়োজন । 

(৩) মার্শাল সাহায্য’ ডলারের ব্যাপক ব্যবহার চাই। . 

(৪) বাণিক্য-চুক্তিদ্বার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীশু্ক সন্ধে 
পুনবিবেচনা আবষ্যক । 

(৫-৯) উদ্ধত ষ্টালিং” সমগ্তার আলোচনা, 
কারবার, পেট্রল ব্যবসার আলোচন! । 

(১০) পুনঃ পুনঃ আলোচনা চালাইবার নিয়ম প্রবর্তন । 

কিন্তু ইন্তাহারে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রীতিমত 
আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌: 
ব্রিটিশ পাউণ্ড ষ্টালিঙের মূল্যস্তাসকে ভলার-সমস্যা সমাধানের 
শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া স্থির করেন। ১৯৪৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর 
রাত্রে বেতারে উহ! বিজ্ঞাপিত হইলে পৃথিবীর সর্বত্র রি 
চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। 

আমরা পাউণ্ডের মৃল্যস্তাসের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ১৯৪৯ 
সালের ১৩ই যেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অর্থভাণাৱের নিয়ন্ত্রণ” 
কারীদের বাধিক বিবরণী প্রকাশিত হুইলে। এ বিষয়ে নিঃসংবয় 
হওঘা! গেল ঘে ধালিঙের মুলান্তাঘ অবস্ভত্তাদী। উন্ধ 
বিবরদীতে আছে দে সমন্ত দেশে ডলার থাটটৃত্তি বিদ্যমান 
সেগুলির যুদ্রানুল্যের পরিবর্তন প্রয়োজন। ডলার অঞ্চলের 
রপ্তানী প্রসারের উপায়-স্বরপ যথারীতি যুল্য কমানে| একমাত্র 
বিনিময়হারের পরিশোধনে চলিতে পারে। এইজন্য পাউণ্ডের 
মূল্য হ্থীসপ্রাপ্ত হইয়া ৪'০৩ ডলার হইতে ২'৮৪ ডলারে 
দ্বাড়াইল । সঙ্গে সঙ্গে ষ্ঠালিং অঞ্চলের ও বাহিরের খণদাতা 
ও খণগ্রহীত! সকল দেশেরই মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয়। এই 
প্রসঙ্গে হু-দশক আগের সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিনের কথ! 
মনে পড়ে। ১৯৩১ সালে ২১ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন . ন্বর্ণমান 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় । সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত রাধ্রগুলিও 
্বর্ণমান পরিহার করে, ফলে স্বর্ণমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে অপ্রচলিত হইয়া ষায়। কিন্ত এই সময় যে যুদ্রামূল্য 
হ্রাসের হিড়িক আসিল, তাহা ভিন্ন কারণে । তখন ১৯৩১ 
সালে পৃথিবীব্যাগী মন্দা ও সক্কোচন চলিতেছিল । ছুই বৎসর 
মন্দা থাকার ফলে ১৯৩১ সালে ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ২৭ 


জাহাজী 
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লক্ষ ৫০ হাজারে দ্বীড়ায়। এখন বেকারের সংখ্যা আড়াই 
লক্ষেরও কম, মূলধন জমিয়! থাকিতেছে না, কলকারখানা! 
সচল, কাজেই রপ্তানীব্যবসা অন্তান্ত যোগান চালু রাখিয়া 
প্রসারলাভ 'করিতে পারে এবং এই সম্প্রসারণের ফলও 
‘মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। 








ভারতের পরিশোধনীয় উদ্বৃত্ত ডলারও ছুশ্প্াপ্য মুদ্রাঞ্চলে 
ক্রঘশঃ যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা আমাদের জাতীয় 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থপচিব প্রসঙ্রক্রমে ডলার ঘাটতির 
শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পুর্বে ভারতবর্ষে প্রয়ো্ষনের অতিরিক্ত উদ্ধত্ত ছিল এবং যুদ্ধের 
কয়েক বংসরেও উহা বৃদ্ধি পায় । পৃথিরীর বিভিন্ন স্থানে 
যুদ্ধজনিত অভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতবর্ষেও ডলার ঘাটতি 
সুরু হইল । ছুত্পাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত ভারতের চলতি 
কারবারে ১৯৪৬ সালে আয় দীড়াইয়াছিল ৪'৮ কোটি টাকা, 
কিন্তু ১৯৪৭ সালে মোট ৮৫৮ কোটি টাকা ঘাটতি 
হইল । ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ 'সাঁলে এই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইলেও আশঙ্কা করিবার মত অবস্থার উদ্ভব হয় নাই কারণ 
তখন ষ্টালিং অঞ্চলের সোনা ও ডলার সঞ্চয়ের কেম্দীকৃত 
ভাণ্ডার হইতে খাট্‌তি পূরণ চলিতেছিল। প্রচুর ষ্টালিং খরচ 
করিবার শ্তারস্গত অধিকারও ভারতের ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ 
সালের জানুয়ারী হইতে যুক্তরান্্য বাধাধরা নিয়মে ষ্টালিং 
খরচ করিবার অন্থরোধ জানায়। বহু আলাপ-আলোচনা ও 
বিতর্কের পর স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় ভাগার হুইতে মোট 
ডলার ও দুলপ্রাপ্য মুদ্রা ঘাটতির চাহিদার. আংশিক যোগান 
দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক অর্থভাগার 
হুইতে ডলার ক্রয় করিতে থাকে, ফলে ঘাটতির পরিমাণও 
বাড়িতে থাকে । ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে ভারতরবর্ষ 
মোট ৬৮ কোটি ডলার ক্রয় করে এবং ১৯৪৯ সালে মার্চ 
মাসের পৌনঃপুনিক ক্রয়ের দরুন উহু! ১০ কোটিতে দাড়ায় । 
১৯৪৮ সালে ভারতর্ষের চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেনের 
ব্যাপারে শুধু যে ডলার ও ছুত্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত 
ঘাটতি হইল তাহা নহে; ষ্টালিং এবং অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত 
উহা দেখা দ্রিল। প্রথমোক্তের সহিত নীট ঘাটতি ৬৩৮ কোটি 
টাকা এবং শেষোক্তের সহিত ১২১ কোটি টাকা ঘাটতি 
দাড়াইল । ভারতের- বৈদেশিক বাণিজ্য বর্তমানে যেভাবে 
চলিতেছে তাহাতে ডলার এবং ছু্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত 


এই দেশের উদ্বত্ত দেনাপাঁওনার ব্যাপার আশাপ্রদ নহে। - 


১৯৪৯এর প্রথমার্ধে জলপথে রপ্তানী মাল কমিতে থাকিলে 
পরিশোধনীয় উন্বৃত্তের অবস্থা শোচনীয় হইল । পুর্ব বংসরে 
এই সময়ে ২০৯ কোটি টাকার রপ্তানীন্রর্যের তুলনায়:-এই 
বৎসর.“মান্র,- ১৮৪- কোটি টাকার.-মাল রপ্তানী হইয়াছিল 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 


লা, 


অর্থাৎ ২৫ কোটি টাকার কম পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহা 
হুইতে ১৪ কোটি টাকা ছুশ্প্রাপ্য সৃদ্রী অষঙ্কলের ঘাষ্টৃতি হয়। 
ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ঘে কমিতে থাকে তাহা তৈরি 








-ও কাঁচা পাটের অভাবের জন্য । মোট ৭২ কোটি টাকার তৈরি 


পাট রপ্তানী হইত, তাহা কমিয়| গিয়া ৫৮ কোটি টাকায় 
দাড়ায় এবং দুলপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের ঘাটতি হয় ৩৫ কোটি 
হইতে ২৫ কোটি টাকা!" পাটজাত দ্ৰব্য রপ্তানীর পরিমাণ 
কমিয়া যাওয়ার প্রধান কাবুণ-_যুক্তরাষ্ত্রের সাম্প্রতিক: ব্যবসা 
বাণিজ্যে মন্দ! পড়া এবং সন্তা দরের নিকুষ্ঠ ও বদলী * 
( substitutes ) মালের প্রচলন । 

দেশবিভাগের ফলে ভারতে আজ যে কি মারাত্মফ 
আর্থিক বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না । 
ইহার দরুন ভারতবাষ্ট্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইল 
তাহা অপূরণীয় । ভারত তাহার স্বাভাবিক প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সুবিধা হারাইল ; দুনিয়ার রপ্তানী-বাণিজ্যে পাটের 
একচেটিয়! অধিকার ছিল অবিভক্ত ভারতের । কিন্ত দেশ- 
বিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়নকে আজ কাচা পাটের বৃহত্তম 
আমদানীকারক হইতে হুইয়াছে। এখন পাকিস্থান হুইতে 
ভারতের কারখানার ভ্রন্ধ ১০ লক্ষ টন পাট আমদানী 
হইতেছে, তুলার অবস্থাও একই রকম । অবিভক্ত ভারত . 
হইতে কীচা তুলা রপ্তানী হইত, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে আজ 
পাকিস্থান এবং অগ্ান্ত অঞ্চল হইতে ১০ লক্ষ গাঁট তুলা 
আমদানী করিতে হুয়। অবিভক্ত ভারতের রপ্তানীদ্রব্যের 
মধ্যে পাট এবং তুলার পরেই ছিল. চাষড়া এবং চামড়াজাত- 
দ্রব্যের স্থান। দেশবিভাগের পূর্বের এই চামড়া ছিল ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম অঙ্গ, কিন্ত আজ পাকিস্থান 
চামড়ার প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র হইয়া দাড়াইয়াছে। তবে পাট 
ও তুলা অপেক্ষা উহ! সহজপ্ৰাপ্য । ভারতীয় ইউনিয়নের পণ্য- 
দ্রব্য রপ্তানী করা যে দরকার তাহা বলা বাহুল্যমাত্র | ১৯৪৮ 
সালে চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ১৭৪ কোটি 
টাক! আর হয় এবং'এই রপ্তানী করা চামড়ার পরিমাণ- ছিল 
৩২,১২৩ টন । তৈলবীজ ক্ষেত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, 
তবুও রপ্তানীর পরিমাণ বর্তমানে কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে ষে ভারতে ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ি 
চা এরং তৈরি পাট রপ্তানী-চালান বজায় রাখিতে পা 
ভারতীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি 









পুর্বে খাছশস্তের আমদানী বৎসরে গড়ে ; 
কিন্ত আক্জ উহা পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয় 


শ্রাবণ রি | 


আলোচনা 


৩৭৩ 





_নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা 
| খা দেওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে__-এ 
কারণ এ দেশগুলি আমাদের ঘাটতি পূরণে তেমন ভাবে 
সহায়ক হইতে পারিতেছে ন]! আমাদের নিজন্ব উৎপাদন 
লোকবৃদ্ধির সমাহ্ুপাঁতে বাড়ে নাই বলিয়া আমাদের অভাব 
প্রচুর, কাছেই আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে, 
বিশেষতর ডলার অঞ্চল হইতে আনিতে বাধ্য হুই। ফলে 
ভারতে ডলার ঘাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । ১৯৪৮ সালে 
" ছু্্রাপ্য অঞ্চল হইতে আমদানীর জন্য আমাদের ১০ কোটি 
ডলার ব্যয় হয়। এই অঙ্ক আমাদের খাদ্য আমদানীর 
মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৩৪ এবং ছুপ্প্রাপ্য ' মুদ্রাব্যয়ের 
শতকরা ৬৬ । চে ও | 
দেশবিভাগের পর অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যে দেশ ছাইয়া 
গিয়াছে। ইহার জন্য দেশে শিন্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় কমিয়া 
যাওয়ায় দেশীয় শিল্পের বাজার মন্দা হইয়াছে। মূলধন 
প্রসার ইত্যাদি কিছুই হইতেছে নাঁ। চাহিদা! বাড়িয়া 
যাওয়ার দরুন বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ যুক্তরাধর এবং যুক্ত- 


৫ 


রাষ্ট্রের হিসাবে প্রচলিত মুদ্রা অঞ্চলের দ্রব্য আনিতে বাধ্য 
হওয়াতে ভারতে ডলার ঘাটতি ঘটিতেছে ৷ ডলার-বাজ্জারে 
ভারতীয় দ্রব্য এক রকম- বিকাইতেছে না বলিলেই চলে! 
১৯৪৬-৪৮ সাল অপেক্ষা এই সমস্ত দেশে রপ্তানীর মূল্য 
বাঁড়িতেছে বটে, কিন্তু তৈরি পাট, চা এবং খনিজ দ্রব্যের" 
রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়| যাইতেছে--ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চড়া 
দামের জন্য এইরূপ ঘটিতেছে। ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত 
যে, ছুশ্রাপ্য অঞ্চল হইতে যে সকল সহজপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে - 
পণ্যন্রব্য বিকাইভেছে, সে সমস্ত দেশের অতিপশ্প্রসার অবস্থাই 
ভারতীয় মুদ্রার উচ্চমূল্যের জন্য দ্বায়ী। এইজন্য পশ্চিম 
ইউরোপের স্থানে স্থানে ভারতীয় দ্রব্য যুক্তরাষ্ী ও কানাডার 
পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা অনায়াসে বিকাইয়া যাইতেছে। ভলার-সমস্তা, 
শুধু ভারতের সম্প্রসার অবস্থা থাকার জন্য ঘটে নাই ; অন্যান্য 
সহজপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চলতি সন্প্রপাঁর নীতিই 
ইহার জন্য দায়ী। ছুঙ্ঘ্ল্য ছুস্্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে আমাদের 
দ্রব্য বিকাইতেছে না ইহাই আমাদের আঁধিক সঙ্কটের 
মুখ্য কারণ এবং ডলার সমন্তা সমাধানের প্রধান অস্তরায়। 





“সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল” - 
শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উক্ত নামের প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাঁসম্ভী চক্রবন্তা গত মাসের 
প্রবাসী’তে লিখিয়াছেন £ “আমার মা লীলাবতী মিত্র-**১৮৭৯ 
সালে বেথুন স্কুলে পড়তেন। তিনি তখনকার স্কুলের কথা 


রে 7 আলোচন! 


নিজের ডায়েরীতে যা লিখে গিয়েছিলেন ত! পুর্ব থেকে. 
এখানে কিছু বলছি।” শ্রীয়ুক্তা চক্রবর্তী বোধ হয় অবগত 
নহেন যে, লীলাবতী মিত্র ১৩১৫ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 
'ভারতী”তে “পুরাতন বেথুন স্কুল” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে তাহার 

বক্তব্য প্রকাশ ক্রিয়াছিলেন। স - 
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ভারতের অতীত ছিল পণ্ডিতের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আননক্ষেত্র। পরাধীন দেশ ভবিযতের | 
প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে । তবু একান্ত প্রভাক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আপন বলে তাকে চেনা! 
হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে তাঁর অস্পষ্ট মৃতিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সপপরদীয়। তার 
বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে । 

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর 
ভৰিয়ৎ। ভাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে 
তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তারই আলোকে। 

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্্রততে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে 
সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুল্লচ্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিশ্রাঁণ তথ্যের বোঝা নয়, 
সজীব আলেখ্য । শুধু জান! নয়, সানন্দে জানা। সচিত্র । দাম ৪২ 


অচিন্ত্যকুমারের শচীন্ত্র মজুমদারের এ 
 স্খানা বিখ্যাত উপন্তাস "দুখান! অভিনব উপন্যাস . 


“প্রণেতা | সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে সি 
বাংলা সাহিত্যকে খরার! ন্রীবনের প্রশস্ত মধ্য হ 





পমে টেনে আ্বালার বিমিরসাধদ জরেছিলেন, অচিস্তাকুমায়, 


"জামাত অত অঞনাম। দেই মাছিভাবিিনের গমন 


আন 


মিডটিত ‘যেয়ে অন, মধুয়, দঘণ। ফটু। কমার ও ডিন 
মেদ ঘগ ছল, তেহনি ছয়টি নারিফা। ভিন এভোন্েই 
ইৈলিষটা বিভিন্ন, পুডাকেরই অন্তে হত বহপ্তের 
শন্ধফার। এই বিচিত্র, রহ্তথন তরে য়ে চুয়ে নদীর 


প্রত প্রবাহিত যার জীবন, সেই “বেদে” । সচিত্র দাম ৩৫০, 
| মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের ' 


একটি চিরকালিক সমস্তার 
আধুনিকতম আলেখ্যলিথন। 
ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ । পুরনোর সঙ্গে 
নতুনের সংঘ) সংস্কারের সন্ধে স্াতস্ত্র। একটি ঘরোয়া 
কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে রাকা 
হয়েছে জীবন্ত ভাবা, উচ্ছল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভজি 
--যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে 
পরিস্ফুট | দাম ২৪* 


প298 


Af SNE 


পারে ‘দীলাধুগয়া'য় তার নি:সংশয় পরিচয় য়িলবে। 


আধুলিক সমাজ ও আধুনিক দর-নারী এই উপন্যাসের 


উপভীনা। ফ্রিত্ত বিষয় দেই চিন্তন, সেই গয়কীয়ান্প্রথ। 
ইদ্লিতাভীত ছয়েও ঘা ইন্তজালের শুভীত ময। আাধুদিক 


. ভাগের প্সদে পরভীগতেষের এমন সন্মোহ্মী কাহিনী 


ধালা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দায় ৩৭ 
স্থান : এলাহাবাদ। কাণ £ ১১৪২। 


এক মেয়ে। এ-মেরে বিজ্ঞানের 
সাধন! করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দীড়ায়, প্রয়োজনে 
পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম 


তাকে অন্থসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোফেন্দ! নয়,ঘ 


লম্পট বিভশালী এক পুরুষ | সেই লালদাময় আলিঙ্গন 
থেকে ভার উর্ধহার পলায়ন । নতুন যুগের নারী, যেন 
নারীচরিত্র থেকেই পলাভকা ৷ সচিত্র । দাম ৩২ 


পানী : বহ্নিশিখার মতো বাঙালী . 
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ভাঁরত-পুরুষ শ্ত্রীঅরবিন্দ__প্উপেন্নাথ ভা 

মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১*নং বঞ্চিম চাটাজ্জি ষ্্রী, কলিকীতা। ১৯২ পৃষ্ঠা, 
মূল্য আড়াই টাকা । 

এই গ্রন্থের লেখক অরবিন্-বাঁরীন্দর প্রবর্তিত বাংলার অগ্নিযুগে যৌবনে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের উৎসাহ-উদ্দীপনীর মধো বর্ধিত হইয়া- 
ছিলেন৷ তাঁহার দাদ? শ্রীঅবিনাশচন্দ্র. ভট্টাচার্য্য অরবিন্দ-বারীন্্র পরি- 
চালিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একজন ধারক ছিলেন। বালক উপেন্দ্রনীথ তখন 
যে অনুপ্রেরণা লাভ. করেন, তাহাই জীবনের থু কুটিল পথে তাহাকে 
চালিত করিয়াছে, মানুষের মত বাচিয়া খাঁকিবার শত্তিদান করিয়াছে। 
আঙ্গ পরিণত বয়দে নেই স্মৃতি অবলধন করিয়া তিনি এই বইথানি 
লিখিয়াছেন। পড়িয়া মনে হয় এই স্থৃতিই মীত্র তীর সম্বল! 

সেইজন্য সেই বয়সে যাহা শুনিয়।ছিলেন, অনেক সময় হুবহু তাঁহারই 
পুনরুক্তি করিয়াছেন । দৃষ্াস্ত-্বরূপ বলা যায়, ৭০ পৃষ্ঠায় “বন্দেমাতরম” 
দৈনিক পত্রিকার জন্মকথা সম্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছেন, তাহা ৪৬. বৎসর পরে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র ৫০. টাঁকার প্রতিদানে তীর "নিউ 
ইণ্ডিয়া” সাপ্তাহিকের রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এ ধরণের 
অশ্রদ্ধেয় উক্তি উপেন্ত্রনাথের নিকট প্রত্যাশা! করি নাই। এরূপ পণ্য 
মূল্যে রাজনীতিক মতামত বিক্রয় করার প্রস্তাব যিনি করেন ও যিনি গ্রহণ 
করেন, দু'জনের কাঁহারও মান তাহাতে বৃদ্ধি পায় না। 

ইহা ছাড়। ছোটখাটো ভুল কিছু কিছু আঁংছ। কিন্তু অগ্নিযুগের 
সাধারণ চিত্ররূপে এই বইখানিকে গ্রহণ কর যাঁয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ভ্রম- 
প্রমাদ সংশোধন কর! কঠিন নয়। কারণ সেই যুগের দলাঁদলির উর্দ্ধে থাকিয়া] 
অনেক লেখক সে যুগের যে সকল ইজিহাঁস লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ 
করিলে আলোচ্য পুস্তকের অনেক ক্রুটি দুর করিবার রি তথ্যাবলী 
পাওয়। যাইবে। | 


বিভক্ত ভারত--এবিনয়েন্দ চৌধুরী । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, 

২নং বঙ্কিম চাটাজ্জি ষ্ট, কলিকাঁতা। ১০২ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। 

আলোচ্য বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাণ্তি “বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ” 
গ্রস্থাবলীর অন্তভুক্ত। €ই গ্রস্থাংলী রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-বিস্তারের & 
উদগ্র আকাঙ্জার সাক্ষীহরণ বিদ্যমান । তাঁহার দেহত্যাগের 
পূর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ দায়স্রপ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া 
বাঙালী গৌরবান্বিত। সমালোচয বইয়ের লেখক কলিকাতা! নগরীতে 
কলেঞ্জের অধ্যাপক ছিলেন; দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগেও 
কাজ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি ভারত-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
প্রচার-বিভাগের কর্মচারী । হিন্দু:মূসলমান সমস্ত সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় 
তাঁহার একখানি বই আছে। বর্তমান পুস্তকে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানের 
পরিচয় পাইলাম না। 


হিনদ-মুমলমান সমস্তার উৎপত্তি হইয়াছে যে ভাবের ও চিন্তার তান 
মুসলিম মনের ‘জমিনে’ যে পার্থক্য-বোধ সদাজাগ্রত, তার ব্যাপক কোন, 
আলোঁচনা--এই মনোভাবের প্রকৃতির, গতি-পর্ণতির -আঁলোচন! 
এই বইয়ে দেখিতে গাঁইলাম না। অথচ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের দণ্তরেই 
লেখক এই বিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাঁইতেন, তথ্যের এই ভাণ্ডার বই- 
খাঁনিকে সমৃদ্ধ করিত। লেখক মুদলিম মনের বহিঃপ্রকাশ লইয়াই 
আলোচন! করিয়াছেন, গভীরে যাইতে চেষ্টা করেন নাই । 

বইয়ের ১৫ পৃঃ ৬ষ্ট গড.্তিতে একটা ভুল আছে,'উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারী 
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টি লেডী মিন্টোর নিকট পত্র লিখিয়। উল্লাস প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন, বড়লাটের নিকট নয়। 

প্রীন্থুরেশচন্দ্র দেব 

ভারতচন্্ গ্রস্থাবলী--প্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

সজনীকাঁন্ত দাস সম্পাদ্দিত। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার 

টানা রোড, কলিকাতা । মূলা আট টাকা, কাপড়ে বাধাই দশ 

কা । - 
রায় গুণাঁকর ভাঁরতচন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি। উনবিংশ 


" শতাব্দীর মধাভাগ পর্যস্ত তাহার প্রভাব অন্ষুগ্ন ছিল। মুসলমাঁনী আমলের 


শেষ এবং ইংরেজী আমলের প্রার্ত কাল তিনি আলোকিত করিয়া- 
ছিলেন। বাংল! কাব্যের ছন্দে ও শব্দে তিনি এক অপূর্ববত্ব আনয়ন 
করেন। বাগবৈদগ্ধো রায়গুণাকর অধ্িতীয়। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত- 
চন্্র রায় স্টাহীর “অন্নদামঙ্গল' কাঁবা রচন! সমাপ্ত করেন। ' ইহার অনেক 
গুলি হস্তালিখিত এবং মুদ্রিত সংস্করণ আছে। চারিখানি পুথি ও চারি- 
খানি পুরাতন মুদ্রিত সংস্করণ মিল|ইয়া এই গ্রন্থাবলী সম্পাদিত হইয়াছে। 
প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর সংস্করণের পাঁঠই সম্পাদকগণ, গ্রহণ করিয়াছেন। 
ফুটনোটে পাঠীন্তরগুলি দেওয়। হইয়াছে । প্রারস্তে একটি মুলাধান ভূমিকা 
আছে। ঝিদ্যাহন্দর অননদমঙ্গহরি অন্তর্গত । . অন্নদামঙ্গল ছাড়া গ্রন্থ" . 





শ্্রীশিশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


বাংল| বর্ষমিগি 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংপিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক” প্রতি গৃহের 
অপরিহাধ্য গ্রন্থ। ১৩৫৭ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 
কলেবরে অধিকতর তথ্যসম্তারে প্রকাশিত হইল। 
মূল্য--২৬ টাক! ভিঃ পিঃ-তে--২০ টাঁকা 
সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিম ঠিকানায় পাইবেন-- 
সংস্কৃতি বৈঠকের অন্যান্য বই . 


সপ্তম বর্ধ 
(১৩৫৭) 


সুনীল বিশী ও অসিত রাঁয্ের--ফ্য্মেভ ও মনঃসমীক্ষ্ষণ ১॥* 
ডাঃ নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের--নিজ্ঞ বন মম ০ 
উমেশচন্ত্র ভটাচার্ষের_চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ২০ 
মহাঁরাঙ্জ। তৃপেন্্রত্র সিংহের-শিকারের কথ? ২০ 
কষ্দাসআগার্য চৌধুরীর-ইঞ্জিভ (১ম ভাঁগ)--গল্প-সমষ্টি 511০ 
প্রবাসজীবন চৌধুরীর--রবীন্দ্রনীথের সাহিত্যাদর্শ ১0০ 
ডাঃ হুহৃতচন্ত্র মিত্রের অনিচ্ছাকৃত ০ 





সংস্কাৰ নৈনক 
পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা-২৯ 


১৭, 





৩৭৬ 
বলীতে রসমগ্তরী এবং বিবিধ কবিতা আঁছে। পরি শিষ্টে দুরূহ ও অপ্রচলিত 
শব্দের অর্থ ও টিপ্পনী দেওয়া! হইয়াছে । আধুনিক পাঠকের পক্ষে ইহা 
অপরিহাধ্য । ছাঁপা পরিফার | পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ইহ! দ্বিতীয় 
সংস্করণ । এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে সম্পাদকীয় যত্ব ও পরিশ্রমের 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্ত্র রায়ের এই হষ্ঠ, নির্ভুল এবং 
প্রামাণিক সংস্করণ কাঁব্যামোদী পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে। | 


উদয়ীস্ত- ্রীফণীন্্নাথ দাশগুপ্ত । হিনুস্থান বুক ডিপো লিঃ, 

১২ বর্ষিম চাটুজ্জে ষ্টীট, কলিকাঁত!। মুল্য ১॥*। 
এখানি ছোট গল্পের বই। বইখান্তেি অসাধারণ, স্বপ্নভঙ্গ, বিরহ, 
অপমৃত্যু, লাল শাড়ী ও শশিনাথের ফীসি-- এই ছয়টি গল্প আছে। লেখক 
"প্রবাসী”র পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। প্রথম দুইটি গল্প 
“প্রবাসী”তে প্রকাশিত হয়। 'অসাধারণ’ গঞ্জটিতে লেখক যথেষ্ট শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন। বিনোদিনী পাগল। পাগলের চরিত্র অঙ্কনে এবং 
একটি অতি করণ রসের সুষ্টিতে এই গ্রল্পটি. সার্থকতা লাভ করিয়াছে! 
ই ধরগুলিও পাঠকের চিত্তকে নন্দিত করিবে। 


8 শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা 





ভরত কথা --চক্রব্তী রাজগোপানচারী । আনন্দ*হিন্দুস্থান . 


প্রকাশনী, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। : মূলা আট টাকা 
আলোচ্য পুস্তকখানিতে মহীভারতের কাঁহিনী সহজ ভাঁধায় বর্ধিত 
হইয়াছে। চক্রবর্তী রাজগোপালাঁচারী একজন উ“চুদরের রাজনীতিজ্ঞই 
নহেন, তিনি একজন প্রবীণ সাহিত্যিকও। তাহার বক্তৃতা একাধিকবার 
শোনার দৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে অতি কুদ্র বিষয়ের উপরও তিনি 
সাহিত্যের রং কলাইতে পটু । লেখায় তাহার এই সাহিত্যিক গুণগন! 
স্ুপরিস্দুট । মাতৃভাষা তাঁমিলে তিনি একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক 
“ভারত কথা" মুলতঃ তামিল ভাঁষীয় লিখিত। ‘কন্ধি' নামক একখানি 
তামিল সাপ্তাহিকে কাহিনীগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়| পরে 
পুস্তকাঁকারে গ্রথিত হইয়াছে! “ব্যাসদেবের ভৌজ' ক্রয় তথন 
এগুলি বাহির হইত। 
রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় এঁতিহা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও 
বাহক! ম্মরণাতীত কাল হইতে ভারতভূমিতে কত শত বিপ্লব বিদ্রোহ 
মাঁৎস্তান্তায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় জীবনের শাশ্বত রূপটি বদলায় 
নাই, উপরন্ত তাহা ক্রমশঃ নান! ভাবে বিকশিত হইয়াই চলিয়াছে। ইহার 
কারণ বইবিধ হইতে পারে, তবে একটি প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, 
. আসমুদ্রহিমাচল সৰ্বত্ৰ এই গ্রন্থ দুইখাঁনি ভারতবাসীর জীবনীশক্তির মূলে 
যুগ্ন যুগ ধরিয়া রস পরিবেশন করিয়! চলিয়াছে। আমাদের কাব্য, সাহিত্য, 
দর্শন, ইতিহাস ইহার মধ্য হইতে যে কতরপ প্রাণবস্তর সন্ধান পাইয়াছে 





ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ভষৰ 
“ভেরোঁনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন্‌ শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-. 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেকোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধ! দূর করিয়াছে । ' 
মূল্য-_-৪ আঃ শিশি ডাঃ মাং সহ-_-১৪* আনা । 
ওরিয়েেণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোন রোড, কলিকাতা--২৫ 


যা! 





১৩৫৭ 
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তাহার ইয়ত্তা নাই ।' চক্রবর্তী রাজগোপালচারী মহাভারত হইতে এক শত 
আটটি কাহিনী পর পর এই গ্রন্থখানিতে সাজাইয়াছেন। শাখত বা 





"চিরন্তন বস্তু আমরা তাঁহাকেই বলি যাহার মধো সর্বকালের ছাপ 


রহিয়াছে। এই কাহিনীগুলি পাঠ করিলে, আমরা ভুলিয়া যাই আমর! 
সেকালের কথ! শুনিতেছি, মনে হয় আমাদের আধুনিক কালেও তো 


" এইরূপ ঘটয়! থাকে । রাঁজস্থয় যজ্ঞ কালে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীৃষ্ণকে 


সর্বপ্রথম অর্ধ)দানের ফলে কতিপয় নৃপতির সহিত শিশুপালের সভা 
ত্যাগ আধুনিক কালের আইন- পরিষদ ও সভা-নমিতি হইতে *17911- ১ 
০৮” বা বহি্গমন কথা টিই স্মরণ করাইয়া-দেয় না কি? 

তামিল ভাষায় লিখিত মুল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত 
শেষাদ্রি নামে একজন তামিল ভাষাভাষী । দক্ষিণী অবাঙালী বাংল! 
ভাঁষায় কতখানি বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার 
একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । পুস্তক পাঠকালে ইহাকে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় 
না৷ ভাষার গাম্তীর্য্যে ইহার লালিত্য আদৌ ব্যাহত হয় নাই। পাঠ. 
কালে বরং মনে হয়, আমরা নৈমিধারণ্যে শৌনিক মুনির পার্শ্বে বসিয়া পুরাণ- 
বক্তা সত কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভারত*কথা। শ্রবণ করিতেছি। পুস্তকথানি 
পাঠক সমাজে আদূত হইবে সন্দেহ নাই। 


ছড়ার ছবি (২ )- প্রীমহেশ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সঙ্কলিত এবং 
প্রীনরেন্্রনাথ দত্ত কর্তৃক চিত্রিত। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২ আপার 
মারকুলার রোড, কলিকাতা । মূল্য এক টাকা। 

‘ছড়ার ছবি’ ১নং'আমর! ইতিপূর্বে সমালোচনা করিয়াছি । আঁলোঁচ্য- 
খানিও বহিঃসৌষ্ঠবে প্রথম পুস্তকের মতই হইয়াছে। চিত্রে, ছড়ায়, সজ্জায় 
এখানিও মনোমুগ্ধকর । আমরা যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত দেশ- 
সমূহের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়! চলিতে পারি এই ধরণের শিশু সাহিত্য 
প্রকাশে তাহাই সুচিত হইতেছে । মলাট সমেত যৌল পৃষ্ঠা, প্রত্যেক 
পৃষ্ঠাই বহুবর্ণ চিত্রে স্থশোভিত। মলাঁটের বাহিরের দুই পৃষ্। বাংদ, 


- চৌদ্দ পৃষ্ঠায় চৌদ্দটি সুপরিচিত ছড়া ও তৎনক্গে প্রত্যেকটি ছড়ার বিষয়বস্ত 


লইয়া অঙ্কিত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পারি, পুস্তকথানি পাইয়াই পাঁচ বৎনরের শি চিত্রের আকর্ষণে ছড়াগুলিও 
মুখস্থ করিয়। ফেলিয়াছে। শিশুদের বর্ণপরিচয়ের বইও এই ধরণের 
রঙীন ছবি দ্বারা কুচিত্রিত হইতে পারে না কি? শিশু-দাহিতা পরিবেশনে 


. সংসদের প্রয়াস সার্থক হউক, ইহাই কামন!। 


বধ দীপিতা ১৩৫৭--প্রীনেপলশঞ্কর সরকার। বিশ্ব" 
সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১-সি লাইম ্ট, কলিকাতা ১৫। মুল্য পাড়ে তিন 
টাক]। 
ইদানীং বাংল! ভাষায় কয়েকথানি ‘ইয়ার-বুক’ ব! বর্ষলিপি বাহির 
হইতেছে। আলোঁচা পুস্তকথানি তন্মধ্যে একটি | প্রতি, বৎসর 
আমাদের জ্ঞানের এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদির পরিধি কিরূপ বিস্তৃত হইয়া 
চলিয়াছে, এক একখানি বর্ষলিপি তাঁহার এক একটি নিদর্শন। আলোচ্য 
বর্ষলিপিখানিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে 
ষে সকল বিষয়ে জ্ঞ'ন থাকা অত্যাবগ্কক তাহার অনেকগুলিই ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । আঁবার -এমন কতকগুলি বিষয়ও ইহাতে স্থান 
পাইয়াছে বাহ! আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োঞ্জনে আনে না বটে, তবে 
সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মোটাঁষুটি একটা ধারণা থাকিলে 


ভাল হয়। জ্োোতিহিদ্যা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের 
ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যায়গুলি শেযোক্ত 


পর্যায়ে পড়ে । এই সকল গুরুতর বিষয় সমঙ্কলন যে কিরূপ শ্রম ও সময়- 
সাধ্য সে সম্বন্ধে হয়ত অনেকে ওয়াকিবহাল -নন। এ সকলের পরিচয় 
প্রদানের চেষ্টা গ্রন্থ-সম্পাদকের ব্যাপকতর দৃষ্টিই সুচিত করে। গ্রন্থে প্রদত্ত 
বিষয়নযুহ যাহাতে, ভ্ৰমপ্রমাদশুন্ত হয় সে.দিকেও অবস্য তাহার নভর 


৩৭৭ _ 


শ্রাবণ 
দেওয়! প্রয়োজন । ‘বাংল! সাহিতা” অধ্যায়ে ৩৭৪ পৃষ্ঠায় ১৮৫১ সনে . ব্রতী দীননাথ, ইন্সপেক্টর দীননাথ, সমাঙ্গ সংগারক দীননাথ, বিদ্যোৎসাহী 
প্রকাশিত “কীন্তিবিলাস' কি “যোগেশ্রনাথ, গুপ্ডের' ? দীননাথ, শিল্পশিক্ষা! ও বাঁণিজ্যে দীননাথ, উদ্ভাবনে ও পরিকল্পনায় দীন- 
স্থখানিতে ভারতবর্ষের রা নীতি, অর্থনীতি, সমীজব্যবস্থা, শীসন্তন্ত্, নাথ, শামন-সংস্কারক দীননাথ, ব্যক্তিমত জীবনে দীননাথ-এই দশটি 
শীমনের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাঁহাদের কার্ধা, দেশ-বিদেশের খবরাখবর ও অধ্যায়ে দীননাথের জীবনের ও তৎকালীন বঙ্গদেশের বিস্তর তথ্য ও 


মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত .. কাহিনী লেখক মনোরম ভাষায় বর্ণনা! করিয়াছেন। 











মাসির 











হইয়াছে। পুস্তকখানি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী ও সরকারী 
বিভাগসমূহের অধিকর্তী প্রত্যেকেরই নিত্যা-স্গী হওয়া উচিত । ইহ! 
তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। ০. 

_স্বগীয়-দীননাথ সেনের জীবনী 'ও তৎকালীন 
পূব্ববঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড--ভ্রীত দিনাথ দেন। আঁগুতৌষ 
লাইব্রেরী, «নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ররীটট কলিকাঁত!। মূল্য যথাক্রমে তিন 
টাক ও চারি টাকা। | | 

তি নানা কারণে পূর্ববঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 
এই সময় এই পুস্তক দুই খণ্ড হাতে পাইয়৷া মনে কতকটা! আশার সঞ্চার 


-হইল। যাহাদের অতীত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহারা বিপদ- 


আঁপদ উত্তীর্ণ হইয়া! চিরঞ্জীবী হইতে বাঁধা । গত শতাব্দীর বাঙালী 
সমাজের পুনরুজ্জীবন কল্পে পূর্ববঙ্গের দান সামান্য নহে । আলোচ্য পুস্তক- 
খানি পাঠে এই কথাই বার বার মনে হইয়াছে। দীন্নাগ ১৮৪* সনে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দীর্ঘ ষাট 
বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, অর্থ- 
নীতি শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! ক্ষেত্রে গভীর চিন্তাশীলতা এবং কর্মু- 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। দীননাথের জীবনীর আলোচন! প্রসঙ্গে এ 
সকল দিকেও বিশেষ আলোকপাত কর! হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
কৃতি ও কীর্তির কথাও যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 


নাই। বংশপরিচয় ও জীবনকা হিনী, বাল্যজীবন ও 'ছাত্রীবস্থা, শিক্ষা- - 


পুস্তকথানির দ্বিতীয় খণ্ড মোটামুটি ইহার পরিশিষ্ট অংশ।-. প্রথম 
খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় এখা নিতে 


_ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মাণি ছগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবার- 


সমুহের বিবরণ, পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ক দীননাথের মতামত ও তাহাকে 
লিখিত এ সম্পর্কীয় চিঠিপত্র, ভাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত,' 
দীননাথকে লিখিত বিভিন্ন মনীষীর পত্র, শিল্প বিদ্া! শিক্ষা! সম্বীয় দীন- 
নাথের পরিকল্পনা, অস্তান্ত রচনা ও চিঠিপত্র এই খণ্ডটি সুসমৃদ্ধ করিয়াছে 
এখানে একটি কথ।বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 1 অমৃতবাজীর পত্রিকার 
প্রতি্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫ সনের ২৫শে অক্টোবর, 
কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান লীগ নামক যে রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া" 
ছিলেন তাহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশবাঁদীদের শিল্প, বিজ্ঞান *£ 
শিক্ষায় উদ্ব দ্ধ কর!। এই বিষয় একটি পরিকল্পনা রচনার. ভার পড়ে ' 
দীননাথের উপর! তদ্রচিত পরিকলপনাকে ভিত্তি করিয়! ইণ্ডিয়ান্‌ লীগের 
তত্বাবধানে 'এলবার্ট টেম্পল অব. স'য়ান্স' নামক একটি শিল্প বিগ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে শিল্প কারথানা, নিশেবৃতঃ বন্ত্রশিল্পের কারখানা ' 
প্রতিষ্ঠায় দীননাথ শ্বদেশব।সীদের উদ্ধ দ্বঃরিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে এই 
সকল বিষয় সংযোজিত হওয়ায় ইহার মুল্যও. যখেষ্ট..বন্ধিত হইয়াছে। গত 
শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের বহু উপাদান এই পুস্তকখা নিতে মিলিবে। 


সাধিকামালী-াধী জগদীশ্বরনিনদ। ওরিয়েট বুক 
কোম্পানী, =, গ্যামাচরণ দে ্রাট, কলিকাতা। মুন্য--দুই টাকা। 

















তিমিরঘন নিশিখিনীর নীরদ্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিখাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে সুন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায়। বূপচর্ধ্যার কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্তই অপরিহার্য্য। ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত । 


ক্যাষ্টরল ০ ভূঙ্গল 


৮ 


কোকোনল-তিলল 


, সুগন্ধি নারিকেল তৈল আুবাসিত ভিল তৈল 





৩৭৮ 
আলোচ্য পুস্তকথানিতে গ্রন্থকার পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক 
কাল পৰ্য্যন্ত দেশ-বিদেশের যোল জন সাধিকামণিহ জীবন-কথ! সংক্ষেপে 





বিবৃত করিয়াছেন। তাহার! যথাক্রমেঁ-শবরী, সা কলার, মীরাবাই, 
থেরেসা নিউমান, অঘোরমণি দেবী, গৌলাপন্ন্দরী দেবী, এমা কাল্ভে, . - 


যোগেন্্রমোহিনী বিশ্বাস, অগ্ডাল, সেন্ট টেরেসা, তাঁপনী রাবেয়া, সেন্ট 
কাঁথার্ইন, সন্াসিনী গৌরীপুরী, ভগ্নী নিবেদিতা, সারদামণি দেবী, 
সংঘমিত্র। গ্রন্থকার কাল, বা যুগের ধারাবাহিকত। রক্ষা না, করিয়া 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিবন্ধে ইহাদের জীবনী আলোচন! করিয়াছেন। কাজেই 
যদৃচ্ছা পাঠ করিলেও পাঠকের পক্ষে কোন অস্থৃবিধা হইবে না। আধুনিক 
ছাত্র-ছাত্রীর নিকট'এ সকল জীবন-কথার বিশ্বে মূল্য আছে। বইখানির 
তীঝ! প্রাঞ্জল এবং বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর । 


জ্রীযে গেশচন্দ্র বাগল 


:স্থৃতোর জন্মকথা1--হ্ৰামী বিশ্বাক্মান্দ। ঝাটি লাহাড়ী 
ট বৌরুডা ) হইতে বিবেকানন্দ শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য এক 
টাকা মান্র। 

"_ পুস্তিকখানিতে গল্পচ্ছলে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতবা বিষয় মনোজ্ঞ ভাষায় 
লিখিত হইয়াছে । কিশোরদের জন্য লেখ! হইলেও বয়স্করাও পড়িয়া 
আনন্দ লাভ করিবেন। লেখকের প্রতিপান্য--নিতাঁপ্ত আকস্মিকভাবে 
প্রথমে পশমের সুতা ও পরে তুলার সুত! প্রস্তুতের সুত্রপাত হয়। এই কথার 
সপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ্‌ কর! হইয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে 
হয়। বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে; 
কেবল ছাত্রদের নয়, শিক্ষক মহীশয়দেরও ইহা বিশেষ কাজে আঁগিবে। 
পুস্তকে প্রদত্ত ছবিগুলি বিষয়বন্ত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। 


গ্রীকালীচরণ ঘোষ 


নাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত! 


১৩৫৭ 
. - কপালকুগুল! --বন্ধিমচন্ৰ চট্টোপাধ্যায় । অধ্যাপক প্রীমণীন্র- 
ধরদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২৯৩,১1১, 
কর্ণওয়াঁলিন দ্বীট, কলিকাতা |  মুলা--২।* টাক1। 

'বঞ্িমচন্দ্রের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে এই উপস্থাসখানি লইয়। বহু 








' আলোচনা'হইয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে কপালকুগুলাই 


বন্িমচন্তরের শ্রেষ্ঠ সথষ্টি। শুধু এই একখানি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই বঙ্কিম 
বাংলা-সাহিতো অমরত্বের দাবি করিতে পারেন। 


লইয়া আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। তা ছাঁড়া-বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হওয়ায় ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যখণ্ডে ‘ইহার মিতাক বঞ্ধিমের 
যশ বিস্তৃত হইয়াছে। 

কপালকুগ্ডলার কাহিনী, চরিত্র ও তত্বনিরূপণ চেষ্টায় যে সকল পুস্তক 
রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ললিতকুমীর বন্বোপাধ্যায়ের 'কপালকুগুলা তত্ব” 
গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর ‘কপালকুণ্ডলা, বিশ্লেষণ ব্যাথ্যা ও সমালোচনা! 
ভবেশচন্দ্র বন্দে)াপাধ্যায়ের 'কপাঁলকুগ্ডল। চরিত্র সমালোচনা প্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ভ। অধ্যাপক মণীল্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
আলোচ্য গ্রন্থথানিও এই সব সার্থক তত্ব-নিরপণের পর্যায়ে 
গড়ে। 


পরিচয় এবং চরিত্র 'ও ঘটনা-সংস্থান সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচন! ও 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে উপন্যানে ব্যবহৃত বাঁকাধোজনা রীতি, অপ্রচলিত ও 
দুরহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ, উদ্ধতি অংশ, টাকাটিপ্ননী সহযোগে 
বিশ্লেধিত হইয়াছে । মোট কথা, এই সুপরিচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যতখানি 


জ্ঞাতব/ তথ্য সংগ্রহ কর! সম্ভব তাহ! পরিবেশনের সুষ্ঠ, ব্যবস্থা! সম্পাদক 


করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা ও শ্রম সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক সাহিত্য- 





₹ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৩০ সানে স্থাপিত ) 


হেড অফিস_৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বস্তু নং ২২৪৭ 


“ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


স্দ্মক্কান্ব শ্যাঙ্িং কাৰ্ল্্য হবা ভুন্ম। 


. লেকমার্কেট ( কলিকাতা ) 
জারী, 


সাউথ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, 
কীর্ণাহার (বীরভূম ), আসানসোলড ধানবাদ, 'সম্বলপুর, 


চন্দননগর্ঃ 


ঝাড়্গুদা (উড়িত্া), ও রাশীঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত: 





| বিশ্ববিস্ঠালয় £ও' 
" অস্ঠান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ববাচিত হওয়ায় এই গ্রন্থ 


গ্রন্থের আদিতে আছে, বঙ্কিমচন্ত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ ' 
রচনা ও নামকরণের ইতিহাস, আখ্যায়িকার কালনির্ণয়, ঘটনা স্থলের-. 
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রিনার রী 
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রসিক, শিক্ষা্ততী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে এরধ সূববাহুন্দর গ্রন্থ বে পরি 
হাঁধ তাহা দিঃসংশয়ে বল! চলে! 


অনেক দিন--্ীপ্রভাত'দেব সরকার? সুরুদাদ চট্টোপাধ্যায় 


এণ্ড সল্প । ২০৩১৯, কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাতা } মুলা ৩: টাকা ।-২ 


আলোচা উপন্তাঁসটি চিন্তীপ্রধান। যুদ্ধপ্রতীগভ্‌ -মধাবিত্ত ঘরের - 
এক বাঙালী যুবকের দৃষ্টিতে ও মনে যুদ্ধপুরর্ব দিনের সংসারের পরিবর্তনটি 
বেশী করিয়াই আঘাত করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালের সমন্তাগুলিও তাঁর - 
চিন্তার দুয়ারে ভিড়, জমাইয়াছে। চাকুরীজীবীর ভয়-ভাবনার তালে 
তালে তার সেহ-ভালবাসার সুরটিকেও সে যেন আয়ত্তে আনিতে 
পারিতেছে না। একদা দানের গৌরব-_ গ্রহণের অমর্ধযাদায় তাহাকে গীড়িত 
করিতেছে । সংসারের সুখছুঃখের- ভাগীদের সঙ্গে তাঁর সুখদুঃখের কোথায় * 
যেন অমিল হইয়াছে। নাঁনীদ্িক-প্রসারী চিন্তার জালে সে হইয়াছে 
দিশাহারা। এই ভাবে চিন্তার জাল বুনিতে বুনিতে যেটুকু ঘটনার অংশ 
কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াছে - তাহা মূলতঃ একটি ছোট গল্পের বিষয়বন্ত। 
তাই ‘অনেক দিনে" চিন্তার এধর্য্য যে পরিমাণে ছড়ানে। আছে-_কাহিনীর 
আয়োজন দেই অনুপাঁতে অত্ঞ্প | কাহিনী আরও গতিশীল ও বিস্তৃত 
হইলে অখণ্ড একটি প্রবাহে উপন্যাসটি সার্থক স্বষ্টিতে পরিণত হইতে 
পারিত। তবু বাস্তব অভিজ্ঞতার খ্বাক্ষর আছে বলিয়াই খণ্ড রূপের 
মধ্যে চিন্তীপ্রধান মূল চরিআটিকে আপন মনের বস্তু বলিয়াই মনে ইয়। 


লেখকের শক্তি আছে। চিন্তার স্বকীয়তা ও বাস্তবানুগত্য প্রশংসনীয় | 
মধ্যবিত্ত জীবনের স্ুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্কল্প-আশ। স্বপ্নগুলি ভার তুলিতে 


ন্‌ 


ভালই ফোটে। বিস্তৃত পটভূমিতে সাবলীল একটি কাহিনীর সঙ্গে এই- 
গুলি যুক্ত হইলে স্ীহার উপন্তাস সার্থক সৃষ্ট বলিয়া পরিগণিতিহইবে। 


১১. গ্ৰীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ভারতীয় সভ্যতা ব্রচঙ্দ্দর রাঁয়। কলিকাতা বিশ্ব. 
বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা । | 
আলোগ পুস্তকে পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেক প্রবন্ধে ভারতীয় 
সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্‌ প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্তা 


সভাতীর সংস্পর্শে কিরপে আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 


পড়িতেছি প্রসঙ্গব্রমে তাঁহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের 
মতে “আমাদের কৃষ্টির যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠত! তাহার স্থান যদি আমাদের শিক্ষা 
ও সাঁধনায় না থাকে, তাঁহা হইলে আমাদের সন্তানসম্ততি যে বহুকাল, 
হিন্দু নামে গৌরব বোধ করিবে তাঁহা মনে হয় ন! ! যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা 


ছিল বলিয়া আমর! আজও দীড়াইয়। আছি এবং বড়বঞ্চা সহা করিতেছি, . - 
সেই ভূমি পরিত্যাগ করিলে আমাদের বাচিয়া! থাকা সম্ভবপর হইবে ন" 


(পৃঃ ৬৬ )। ‘যদি আমাদের প্রকৃত সমাজপতি অর্থাৎ 'ব্ৰাহ্মণ-পত্ডিতগণ 
এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্র হইয়া অর্থাৎ ব্রাহ্গণ্যশক্তি'ও ক্ষাত্রশক্তি 
একযোগে যুক্ত হইয়া কর্তব্য নির্ধারণ করেন এবং হিন্দুকে কিরূপে সজ্ঘবন্ধ 
করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা! হইলে ক্রমে শক্তি 
লাভ হইতে পারে (পৃঃ ২)। রা 


~~ 


এ ্রীচিন্তাহরণ চঞ্রবর্তাঁ 


এ snr নিও হত তেরি 
১২৪,১২৪, বহুবাভার 'ট্রীট কলিকাতা? ফোন তিঘি১৭৬১. 


আর্ত 





সর্ট" া্লিসজী 


৩৮০ 
রঙরুট-_ শ্রীবরেন বস্তু! সাধারণ পাবলিশার্স ্রাতিস্থান, 


এন্‌ এম্‌ রায়চৌধুরী কোং লিঃ। ৭২নং হারিসন যোড, কলিকাতা-_১২। 
মূল্য ৩৬ টাকা। 


. বিগত মহাযুদ্ধের সময়কার হৈক্তসং গ্রহের পটভূমিকাঁয় রচিত উপন্যাস । ২ 
সাশ্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কুট চক্রান্তে সৃষ্ট যন্বন্তরের প্রবল আঘাত যখন 
মানুষকে দিশাহারা! করিয়! ফেলিল--অভাব অনটনে দুর্গতির শেষ এপ 
আদিয়! নিশ্চিত মৃতার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তখনই দলে দলে 
যুবকগণ পল্টনে যোগ দিতে সুরু করিল। শিক্ষিত অমল ইহাদের এক 
জন। অভাবের সংসার দিনরাত 'দেছি দেহি’ রব তুলিল। সে দাবি 
মিটাইতে অমল মিজিটারীতে যোগদান করিল, ওখানকার জীবন কিন্ত 


ঘড়ির কীটাঁয় বাধা । একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই এমনি কড়া . 


. নিয়মানুবর্তিতা। »থচ এমনি মজ1 যে, এই কড়া ডিপিপ্লিনের আড়ালেই 
“ জীবনের পন্থিল ন্ক্ধারজনক দৃশ্য একের পর এক অভিনীত হইয়া 
- *চলিয়াছে। অনেকে কিছুতেই এই অন্যায় অবিচার মানিয়া লইতে 
পাঁরিতেছিল না--একট| চাপ! অসন্তোষ দিনের প্র দিন দান! 
বাঁধিয়াই উঠিতে লাগিল এবং ইহাই এক সময় রুদ্ররপে আত্মপ্রকাশ 
করিল। মোটামুটি উপগ্ঠাসখাঁনি এই ৷ 

পুস্তকখানিতে মাঝে মাঝে কিছু অনঙ্গতি চোখে পড়িলেও স্থানে, 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





ীস্সিশপাশিপপসপিসপিস। টি 


স্থানে রসমাধূর্ধে। জীবন্ত হই উঠিয়াছে লেখকের সহজ বর্ণনাভঙ্গী 


মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট, কৰে । 


্ীবিভূতিভ্বণ গুপ্ত 


গগনে উদিল রবি: ধনবুডে । অত্যব্রত লাইব্রেরী, 
১৯৭ কর্ণওয়ানিদ সীট, কলিকাত|। মূল্য দশ আন! । 


- ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নৃত্যগীত-সম্বলিত নাট্য । ২৫শে ২ 
বৈশাখ বিশ্বকৰি রবীন্দ্রনাথের - আঁবির্ভীব-দ্বিবদটি . যাঁহাতে বাঁলক- 


বালিকাগণ্রে নৃত্যগীত ও মভিনয় অনুষ্ঠানে সার্থক হইয়া উঠিতে পাঁরে 
তনুদ্দেশ্যে এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছে, চিরান্ধকারময় গহন অরণ্য 
সহসা একদিন রক্তিম উষার মাঁগমনে, পাখীর কলগানে, মলয়-সমীর 
ও নদীর চঞ্চল প্রবাহে, ষড় ঝতুর আবির্ভাবে, পাহাড় ও সাগরের আহ্বানে, 
আলোকে-উৎসবে ভরিয়া উঠিয়া ২৫শে বৈশাখ 'রবিকবির' জন্মবার্তী 
ঘোষণ! করিল! ভোরের পাখী, উষা, কৌকিল, নদী, ছয় খতু ও 
সমবেত কণ্ঠের নৃত্যসম্থলিত গীতগুলি অভিনয়কালে কল্পলোকের সৃষ্টি 
করিবে পরিশিষ্ট গানগুলির ্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে । 


শ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 





‘মহাজিজ্ঞাদা’'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার সন্ধে সঙ্গে 
বাংলাদেশের পাঁঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল, 
সম্প্রতি তার দ্বিতীয় ও ভূতীয় পর্ব প্রকাণিত ছলে|। 


লুই ফিশীরের 


 মহাছিন্তরাসা 


৷ প্ৰথম পর্ব চার টাকা। 
॥ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব (একত্রে ) চার টাকা। | 
লা! কবিতা আঙ্জ ধোয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের মিথ্যা 
অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে আকাশের অগাধ নীলে অবগাহন 
করতে চায়। কবিতার এই পুনজীীবন যাদের অন্থভবে ' 
স্পন্দিত অচিন্ত্যকুমার তাদেরই একজন। 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্য-গ্রন্থ 


নীল আকাশ 


॥ দেড় টাকা ॥ 


অন্যান্য বই-ও -এর তারি সংগ্রহ করুন 


শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্তাম আবেগের আশ্রয় ছেড়ে মে 
একটি নৃতন ধায়! সন্ধান কম্বেছিলো তা মননশীলতার ধারা । 
শরত-সাহিত্য স্বদয়ের মধুর স্পর্শে চিহ্ছিত--পরবর্থী যুগ মন" 
ও মননের রৌদ্রোজ্জল্গভায় প্রথর। এ ছুটি ধারার সমন্বয়- 
প্রয়াস দেখা যায় সয় চরের উপন্যাসগুলোতে | 


| মৌচাক” বন্নোন 


॥ পাঁচ টাকা ॥ ॥ পাঁচ টাকা ॥ 
দিনান্ত কন্মেদোয় 
॥ সাড়ে তিন টাকা ॥ _॥ ভিন্ন টাক1) 


বৃত্ত মরামাটি 


॥ এক টাকা বারো আনা ॥ ॥ দুণ্টাকা চার আনা ॥ 
ল্লাতি 
॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ( যন্স্থ )॥. 
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সত 
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ইহ নটর আলী” - আপীল করা হইলে ২৮শে মার্চ পাহোনের দারা খৰ শি: 


Ff 


he 


সমাক্ষতন্্রী নেতা ও -বোদ্ধাইয়ের প্রাক্তন মেয় ইউন্ফ মেহের আলীর যুক্তির আদেশ দেন। 
মেহের আলী গত সরা জুলাই সেখানকার একটি নাপিং 
হাসপাতালে, প্রাধত্যাগ করিয়াছেন। ইউসুফ মেহের আলী 
১৯০৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
বোস্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজে এবং গবন্মেট ল কলেজে 
'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি ১৯২৫ 
সালে বোশ্বাইয়ের আস্তঃ-কলেজ, বন্তুত1-প্রতিযোগিতায় প্রথম 
পুরস্কার ' পান ১৯২৭ সালে মাদ্রান্ধে নিখিল-ভারত বড্ৃত! ' 
প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯২৮ 
সালে তিনি বোশ্বাই ইউথ লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
বৱোহ্বাইয়ে সাইমন কমিশন বৰ্জ্জন আন্দোলনের আয়োজন 
করিয়াছিলেন । কল্যাণে যে বিশ্ব যুবশাত্বি কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়, মেহের আলী তাহাতে ভারতীয় যুব প্রতি- 
নিথিদের মেতা নির্বাচিত হুন। মেহের আলী বোস্বাই 
হাইকোর্ট হইতে এডভোকেটের সমদ গহণ করিতে অসন্মত 
হন; এ হাইকোর্টে এই ধরণের ঘটনা আর খটে নাই। 
১৯২৯ হইতে ১৯৩৩ সাল পৰ্য্যন্ত তিনি 'ভ্যানগার্ডের সম্পাদক 
ছিলেন। তিনি আইন অমান্ত আন্দোলনে চারিবার কারা- ইউসুফ মেহের আলী 
বরণ করেন। ১৯৩১ সালে করাচীতে নিখিল ভারত ছাত্র 


॥ 





সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বোস্াই প্রেসিডেন্সী. ১৯৪২ সালে লাহোর সেপ্টাল জেল হইতে, মুক্তিলাতের 
কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট এপের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । ১৯৩৪ পাচ দিন:পরে তিনি বোদ্বাইয়ের মেয়র পদে নির্ব্বা এন I= 


সালে বোদ্বাইয়ে যে ভারতীয় জাতীয় মহাপভার অধিবেশন ওঁ বংসর আগষ্ট মাসে তিনি পুনরায় 
হয়, তাহাতে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর “জেনারেল অফিসার অনুসারে গ্রেপ্তার হন । বিশ্বের বিভিন্ন স্থান 


কম্যাণ্ডি’ ছিলেন। তিনি বোম্বাই কংগ্রেস সমান্ধতান্ত্রিক করেন। পোয়া পে এক 


এ ও নেতৃবৃন্দ” প্রভৃতি তাহার রচিত কয়েকখানি 
মা. এবং মা শু কংগ্রেস সমাক্তান্ত্িক দলের জয়েণ্ট মো আরা মেষ ছিলেন! সর 


১৯৪০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ইউসুফ মেহের আদশনিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং সমুজ্ছবল চরিত্র-শক্তি সকার দুধ 
আলীকে ভারতরক্ষা বিধানাহুযায়ী বোস্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা আকর্ষণ করিত । 


হয়। ১৯৪১ সালের. মাসে তিনি পাটনায় নিখিল রা & 
ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব | এই বৎসর জানুয়ারী এ রোহিণী মুদি 


RE 


মাসে লাহে গমন করিলে প বন্ধে তাহার উপ একজন নীরব ও অখ্যাত দেশ-সেবকের জীবন-কথাড 


বহিক্ষারের আদেশ করেন । এই আদেশ, অমান্ত মানভুমের “মুক্তি” পত্রিকার বিগত ২২শে টোষ্ঠ সংখ্যায় 
করায় তিনি নিয় ছয়মাপ কারাদণ্ডে এবং ক 
পাচ শত টাকা দে দি হন। এই দঙাদেশের বিরুদ্ধে - গিত ৩১শে ঈী যুদি জিতান গ্রামে পরলোক- 


উদ : ৪. . 





ক্ষেত্রে তাহার প্রখর মনীষা, স্বচ্ছ উদার বিচারবুদ্ধি, বলিষ্ঠ 


৩৯ . 
গমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তাহার প্রায় 9০ বৎসর বয়প 
হইয়াছিল । রি. 
্রীরোহিণী মুদি স্বগাঁয় খষি নিবারণচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন । 
মানভুম জেলার বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত ভালুগ্রাযে ঠাহার 
বাস। তিনি আদিম জাতির অন্তু ক্ত কড়ামুদি ছিলেন । 
সামান্ত কিছু ক্ষেত ও দিনমজুরী তাহার জীবিকা ছিল। 
ভ্রীরোহিনী মুদির জীবন নিরলস কর্ম্মময় ছিল। ১৯২২ 
সালে যখন তিনি নিরারণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন তখন 
হইতেই তিনি গান্ধীজীর আদর্শে জনসেবায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করেন। তারপর এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া! যে নির্যাতন লাঞ্ছনা 


ও দুঃখ তিনি হাপিযুখে বরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন 


ls 


তাহার ইতিহাস পূর্ব । 


মুদি সামান্ত বাঙলা লেখাপড়া জানিতেন। 
এবং পড়াশুনায় -ক্তাহার অসীম আগ্রহ ছিল। অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় রোহিণী মুদি, কিশোরী সিং 
সর্দার, নিমাই লায়া, চুপারাম শবর, ভরত মুদি, হারাধন 
কুম্তকার, আদাম মাহাত প্রভৃতিই প্রথম মানভূমের গ্রামে গ্রামে 


_ সাজের বাণী, গাত্রীনীর বাণী পৌছাইয়া জাতিকে সচেতন ও 


ও উদ্ব করিয়া তুলিয়াছিলেন। হঁহাদের মধ্যে এখন কেবল 
শ্রাচূনারাম শবর ও শ্রীদাম মাহাত বাচিয়া আছেন। 
এ. স্ীরোহিধী যুদি তাহার জীবনে কেবল দিয়াই গিয়াছেন, 


কাহারও কাছে কোন দিন কিছু চান নাই। ১৯৪৭ সালের 


পরে যখন স্বাধীনতা 'আসিল-তখন এ্মরোহিনী বাচিবার জন্ত 


, খান্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেছিজেন ন! । কাহারও নিকট কিছু 


বলেন নাই, কয়লা-খনিতে এই বৃদ্ধ বয়সেও মজুরী খাটিবার জন্ত 
গিরাছেন_-কোন অভিযোগ নাই, কোন নালিশ নাই__সহ- 
; কন্মীরা তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেও, জোর করিয়া 


নু LE রাধেন। 


হেত মালাকার 
ঢাকা সাভারের অধিবাসী এ্রীমহেন্দ্রচজ্র মাজাকার 


প্যারিস বিশ্ববিদ্তালয়ের ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ 
য়াছেন। তাহার গবেষণার বিষয় ছিল__ 
“The Boolenmical and physiological studies cf 
Palm oil cake I” পরীক্ষকগণ তাহার এই কাজের ভূয়সী 
প্রশংসা! করেন এবং এই গবেষণার জন্ত তিনি ডক্টরেট ডিগী_ 
‘Fes Honorable’ (highest honours )- প্রাপ্ত হন । 
ইনি প্যারিসের পান্তর ইনষ্টিটিউটে বিখ্যাত অধ্যাপক মরিস 
লেসোয়ানের সহিত একযোগে পাওয়ার এলকহল 
কুফা ব করেন এবং প্যারিসের প্রসিদ্ধ “মেল” 
ওঁ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেন। 
গ্রযুক্ত মালাকার ঢাকা! বিশ্ব 


কৃতী ছাত্র। আই- 
এসসি হইতে এম-এসসি পর্য্যন্ত 


ক "a 


প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এসসি 
টে Nea SS 
কেমিক্যাল বিভাগে অধ্যাপক কালীপদ সহিত 

বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন । নাডুৰ দে 
খিক ইহাকে বিদেশে 


পরিসার্চ-এর বৃত্তি লইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা 
আরম্ত করিয়াছেন । ২ এ 
শীরেদরমার চৌধুরী ie” 
পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার বাগবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত খীরেন্দ- 
কুমার চৌধুরী সম্প্রতি ইংলণ্ডের কেম্ত্রিজ্ বিশ্ববিভালয় হইতে 
পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হুইয়াছেন। “ডাঁঃ চৌধুরী কলি-, 
কাত! বিশ্বরিপ্ালয়ের প্রাক্তন: ছাত্র ।. ফলিত রসায়নে - 
এম-এসসি পাশ করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করেন । তাঁহার পর তিনি 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খা্ত-গবেষণাগারে সিনিয়র কেমিষ্ হিসাবে 
প্রসিদ্ধ খাত্ত-বিশারদ ডাঃ বীরেশচন্দ্র' গুহের সহিত খান্ত- 
সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন । স্বাধীনতালাভের পর,ভারত 
সরকার তাহাকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে প্রেরণ করেন। সেখানে 4 
এই বাঙালী বৈজ্ঞানিক মাত্র ছুই বংসরের মধ্যে গবেষণা-কার্ধ্য 
সম্পূর্ণ করণাস্তর ‘ডক্টরেট’ ডিগ্রি অর্জন ধরিয়া বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই উচ্চ সম্মানলাভ করিবার জন্ 
তিনি যে ধিপিসটি দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
‘Biochemical studies on 119061010 Acid’—এই 


মৌলিক গবেষণ| বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আদৃত হুইয়াছে। 


> 


ক fy ড্র জঁবীরেনরকুমার, = ১ এ 
তর নক. সহ রি এ 


ধুরীর নান! 


7০4৮8411411 de ইউ ‘socite de Chimie 
Biologigne’, ‘Nature’ প্রভৃতি এখন তির বৈজ্ঞানিক 


s প্রা » 





শ্রীণ দেশ-বিদেশের কথা ৩৮৩ 
A 


প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন তিনি পরিশ্রম এবং কি বলে এই প্রতিষ্ঠানটির এরূপ উন্নতি 
১৯৪৮ সালে ‘ইণ্টারন্কাশনাল ইউনিয়ন অব নিউটি,সুভাল- হইয়াছে বে, ভারতে ইহার সমকক্ষ এ' জাতীর আর দিভীর 
সারেছেস-এর _ অধিবেশনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি কোন প্রতিষ্ঠান নাই। 
বাসি হই যোগদান করয়াছিলেন। ডাঃ চৌধুরী gare. 3. 
সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আিয়াছেন। : রত নানাদিক দিয়া বরোর বিশেষ, সটন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
ডক্টর জীৰীরেন্দরকুম' র নন্দী অন্ধেরি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন 
সমপ্রতি বোম্বাই করপোরেশনে পার্পে-আন্ধেরি অঞ্চল প্রধান উদ্যোক্তা এবং ওঁ বিদ্যালয়ের গৃহনির্শ্মাণের অন্ত ঠাহার 
হইতে যে তিন জন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ডক্টর বীরেন্দর- নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেইউর-মিং bs 
আখ তাহাদের "অন্ততম। বোস্বাইয়ের বাঙালীদের নিকট হইতে যে বিপুল অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল তাহার 
ধ্য ডট নন্দীই প্রথম এই সন্দানলাভ করিলেন। খুবই অন্ত ডট্টর নন্দীর চেষ্টা কতকটা দায়ী । 
নি কে উক্তঃপ্রতিষ্ঠানের অন্ততম কর্ণ্মকর্ডারপে ড্র নন্দী নিজের বিদ্যাবত্ত| এবং ক্ষমতার প্রবাসে: 
তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিবেন। বাঙালীর মুখ উদ্দুল করিয়াছেন ba 
পি শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, - A 
এইচ যুখাজ্জী এণ্ড ব্যানাজী! সার্জিক্যাল লিমিটেড’ নামক 
কোম্পানীর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এ্রবিমলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত ‘ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ সার্জিক্যাল 
টেক্নিসিয়ান্স'-এর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন । ইহা একটি, 
শ্রেষ্ঠ সম্মান । বিমলবাবু বড় বড় চিকিৎসকদের পরামর্শমত নানা 





ডক্টর ্্ীবীরেন্্রকুমার নন্দী 


| পৌর রাজনীতিক্ষেত্রে ডক্টর নন্দী নবাগত । ১৯৪৭ এবং 
-৪৮-এ ক্রমাগত সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে নগরীর উপক$- 
সমূহের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া দাড়ায় তখনই তিনি পৌর- 





পরিষদের ( Municipal 0০01001] ) সভ্যপদ প্রার্থী হন এবং 

বিপুল তোটাধিক্ে জয়লাভ করেন । বরে! নিউনিসিপ্যালিটির দিসি রদ 

অবস্থার উন্নয়নের তাহার নির্ববাচন-বন্দে আবী প্রকারের নূতন নূতন ডাক্তারী যন্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ 

তা ৃ ৮ । যুদ্ধের সময় যখন বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির 
ডক্টর একন কী: বিজানী। I - বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বিমলবাবু তখন নিজ হন্টে উ: 

বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করিয়া কিছুকাল,তিনি অনেক কারিগরকে শিক্ষা দিয়া বহু যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিয়া 

হাফকিন্‌ ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকার্ধ্য করেন। পরে চিক্রিংসকদের । নূতন নূতন ডাক্তারি 


তিনি একটি ত্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তাহার অক্লান্ত এ্্রগাতি নির্মাণে এদেশে তাহাকে অগ্রনী বলা যাইতে পারে । 





| করিয়াছিলেন রি 
ঠ রাজনীতিক্ষেতরে 


গণমনে বান ডাকিল । ভারতের জী 
 ক্কষকশ্রেণীতুক্ত ; তাহাদিগকে দেশের 
গা আন্তে হইলে তাহাদের 
প্রতিকারের : পঞনির্দেশ করিতে 


















আমরা | এ ্যাসীরি স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 





ৰ দেব্দ্ত ভাগ্ডারকর | 


পুণা নানীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাম দেবদত্ত ভাগারকরের 
পুত্ৰ ছিলেন দেবদত । শিতার পাণ্ডিত্য উত্তরাধিকারস্থত্রে তিনি 
লাভ করিয়াছিলেন । সেই পাণ্ডিত্যের বলে তিনি কলি- 
কাত! বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক- 
এহন এবং আজীবন ইতিহাসের নানা সমস্যার 
তুশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার 
“অশোক”, 
তর অবস্থান”, “ভারতের রাষ্রনীতি”, 
ন। এসিয়াটিক- সোসাইটি কর্তৃক 
কে ভার.  পাঙ্ত্যের. পরিচয় 











বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা সু 





হইয়া পড়েন। মাকিন যুলুকে দেই আন্দোলনের নেতা ছিলেন 


.* লয়ে ইংরেজী ভাষার  অধ্যাপ: 


“ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে 















ত্যাগ করেন এবং ভারতের k 


লালা হরদয়াল, তাঁরকনাথ দাস, ভুপেন্নাথ দত্ত প্রভৃতি 
ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ ; গদর দল, দেশত্যাগ bla ছিলেন এই 
আন্দোলনের শাণিত অন্রস্বরূপ । 








দেশে ফিরিতে পারেন নাই । বোৰ ন বিধ বিদ্ালয়ের পাঠ 
সমাপন করিয়া তিনি শেষ জীবনে. অধ্যয়' 
আত্মনিয়োগ ক্ররিয়াছিলেন। 


কাজ করিয়াছেন । 
আসিয়াছিলেন। 


মনে হয় 


পাও্র্গ লদাশিব ২ যানে 
অল্প বয়সে এই মহারাষ্ট্রীয় চিন্তানায়কের তিরোধানে 
ভারতের চিস্তাক্জগতের বিপুল ক্ষতি হইল । পশ্চিম ভারতে 
তিনি “গুরুজি” সানে নামে পরিচিত ছিলেন; জনসমাজ কর্তৃক 
প্রদত্ত এই উপাধি তাহার সম্যক পরিচয় দান করে।.. 
এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন চিন্তাশীল লোক রাজনীতি: 
সম্বন্ধে অমনোযোগী হইতে পারেন না। পাঞজুরঙ্গ রাও-ও 
পারেন নাই। প্রাকৃ-গান্ধী যুগের সকল আন্দোলনের সঙ্গে, 
তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ; আহা অস্ত তিনি কারাবরণ 
করিয়াছিলেন । 
এই আন্দোলনসমূহের পরিণতি দেখিয়া তিনি গীতি 
ও কর্ম্পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অনেক বিবেচনার পর 
তিনি ভারতীয় সমাজতন্ত্র দলে যোগদান: করেন; তাহার 
পাণ্ডিত্য এই মতবাদকে পশ্চিম-ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া: ৯ 
ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। j | 
তাহার অসময়ে দেহত্যাগে আমাদের রা ক্ষতি হইল; 
কারণ “গুকুজি” সানের মতন লোক রাজনীতির সরি তর্কের ২, 











সন্দিগ্ধ | 
শ্রদেবীপ্রসানদ রায়চৌধুরী ৪ 
তা, ১৯ | 





আবির্ভাব £ ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিরোভাব ২ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল, 
৯ই মে. ১৮৬১ 3 ২১১০ এই আগষ্ট ১৯৪১ 








৫৮০স্ণ ভাল ৫ 
নম হত 


| বিবিধ 
এই সাধীনতা |. ls 


" স্বাধীনতাদিবস . পুনরাগত । অজ্ঞ বা বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকে 
যাহাই বলুক, ভাগ্যান্বেষী চতুরের যুক্তি যাহাই হউক, এই 
স্বাধীনতার-জন্ত পশ্চিমবঙ্গ কাহারও নিকট খণী নহে বস্তুতঃ 
পক্ষে ঘি ভারতের কৃষ্টি, স্বাধীনতা বা সমাজসংস্কারের উদ্যম 
ও প্রয়াসের একটা প্রকৃত হিসাব-নিকাশ হয়- তবে, ইহা নিশ্চিত 
দেখা যাইবে যে, ওঁ প্রগত্তি.ও স্বাধীনতার .. অভিযানে . পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রকৃত সন্তানের দান যাহ! আছে, দেন! তাহার শতাংশের 
এক অংশও নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ বিভ্রান্ত,-আত্মবিস্মৃত ' 


"ও ভাবের উচ্ছ্বাসে মগনপ্রায় ভাই সে সেকথা ভুলিয়াছে। 


তিন বৎসর হইল আমরা 'স্বাধীন হইয়াছি। এখন সময় 
হইয়াছে ঘরের কথা ও নিক সন্তানসন্ততির. কথা চিন্তা করার 
অন্যের ছুঃখে বিচলিত হওয়া, -শরণীর্থীর.অভাবমোচনে, সঙ্কট- 
জ্রাণে, জর্বপ্গপণ করিতে অগ্রয্নর: হুওয়া,. ইহা মনুষ্যত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই । কিন্তু নিজের সম্ভানসম্ততির ছুঃখ- 
দারিদ্র অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাঁহাদের ভবিষাৎ 
অস্তিত্বলোপ সম্বন্ধে চিন্ত! মাত্র না, করিয়া,- সাময়িক উচ্ছ্বাসে 
নাচিয়া, দেশের অবশ্যপ্তাবী সর্ব্বনাশের কথা মনে স্থান মাত্র না 
দেওয়া, ইহা যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা বা.-বিচারবিবেচনার বিন্দুমাত্র 
পরিচয় দেয় ন! । 

এই তিন বৎসরের, স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত 


৮ সম্তানসম্ততি লেশমান্র উপকৃত হয়,নাই । বরঞ্চ আজ তাহারা 


1 


সর্বধাত্ত হওয়ার পর সর্ধনাশের পথে ক্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
" এ বিষয়ে এখন অনেকেই চিন্তিত, কিন্ত আমরা বুদ্ধির দোয়ে 
ক্ষমতা ও অধিকার প্রধানত: অযোগ্য. লোকের হস্তে দিয়াছি-. 


' নেতৃত্বের কথা -ছাড়িয়াই দিলাম, কেননা আমাদের নেতা 


বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহার! গণ্য, তাহাদের অধিকাংশই 
দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থকামী “বৰ্ণচোরা” 1 পৃশ্চিমবঙ্গবাসীর 
ছুঃখ অভাব অভিযোগে তাহারা চিরদিনই বধির । . প্রত্যক্ষ 


ভাবে তাহারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঘোর' শত্রু “তাহাকে শোষণ. 


দলনে তাহার! চিরদিনই উদৃগ্রীব-_এবং পরোক্ষভাবে" তাহারা 
সমস্ত বাঙালী জাতির শক্ত । 


প্রসঙ্গ. 6 এ নি 

| অধিকারীবর্গের মধ্যেও অযোগ্য লোক, এত বেশী খে, 
পশ্চিমবঙ্গের হর্ভাগ্ের অবদানের আশা অতি. ক্ষীণ 1. এখন 
ভরসা দেশের, সন্তানদের উপর | আজও. যদি তাহারা" বাস্তবের 
দিকে দৃষ্টিপাত..করিয়! কুটিলের ' যুক্তি . ও ন্ডনবৰ্গের স্তোক- 
বাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝে, তবেই দেশ” রুক্ষ পাইবে, এবং 
বাঙালী জাতির ভবিষ্যতে আলোর রেখা দেখ! দিবে। 


পার্লামেন্টে বিতর্ক 

ভারতীয়" পার্লামেন্টে দিলী চুক্তি লইয়া ছুই দিন ব্যাপী 
তুমুল - বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বিতর্কের রিপোর্ট পাঠে 
আমাদের প্রাচীনকীলের ঘটাকাশ. ও পটাকাশের তর্কের 
কথাই মনে পড়িতেছে। এক পক্ষ ধরিয়া লইয়াছেন চুক্তি ব্যর্থ 
হইয়াছে, অপর পক্ষও স্থিরনিশ্চয় চুক্তি সফল হইয়াছে ।' পণ্ডিত 
নেহরু মর্যালিটির দীর্ঘ .বক্তৃত! দিয়াছেন, উহা লইয়া আমরা 
আগে আলোচনা.করিয়াছি,.তাহার . পুনরাবৃত্তি নিশুয়োজন। 
ডাঃ গ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -তিনটি.. .অন্গকল্পের প্রস্তাব 
করিয়াছেন কিন্ত-বাত্তবকে তিনিও -এড়াইয়া গিয়াছেন। দিলী 
চুক্তিটা. যে একটা টস বা সাময়িক সন্ধি ইহাতে সন্দেহ মাত্র 
নাই, যুদ্ধের টসের সঙ্গে. ইহার. প্রভেদ্ এই য়ে এই সময়ের মধ্যে 
উদ্ধান্ত পুনর্ববপতি বিষয়ে গারত-ও পাকিস্থান কে-কতট! কাজ 
সত্যসত্যই .কৰিতে ইচ্ছুক-তাঁহ! পরিঞ্ষার হইয়া যাইবে । দিল্লী 
চুক্তির মূল বিষয় উদ্বান্ত আগম- নির্গমের বাধা অপসারণ: এবং + 
যেঁ যার স্বগৃহে-ফ্লিরিয়া! পুনর্বসতি স্থাপন । যাহারা কিছুতেই 
ফিরিতে চাহিবে না. তাহাদের. এখানে-থাকিবার ব্যবস্থা যেমন 
স্ূপরিকল্পিত ভাঁবে, করিতে হুইরে,. যাহারা -ফিরিতে ইচ্ছুক 
তাহারাও যাহাতে. :স্বচ্ছন্দে ফিরিতে:. এবং নিরাপদে' বাদ 
রুরিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে । ডাঃ স্টামাপ্রপাদ তাহার 
রক্ৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় প্রবল যুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু কোন 
প্রোগ্রাম .তিনি, দ্রিতে পারেন লাই, যাহাতে বর্তমানের পরিবেশে 
ভারতে ও পাকিস্থানে.পুনর্বাসতি সম্ভবপর-হইতে পারে। পশ্চিম- 
বঙ্গে কত উদ্বাস্তর পুনর্ব্বসতি হইতে পারে, কোন্‌ কোন্.জেলায় 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে হইতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ 


~ 


৩৮৬ 


প্রবাসী 


১১৫৭ 


সংগ্রহ করিয়া! সেইভাবে কাঙ্জ যাহাতে হয় তাহা! দেখ! 
. দ্বরকার। ডাঃ মুখোপাধ্যায় একটি কমিটির সাহায্যে পরি- 
কম্পন! প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে তো কিছুই 


করিলেন না! পুনর্ব্বদতির জন্য টাক! কিছু কম খরচ হইন্ডেছে 


না, কিন্ত ১০০২ টাকার মধ্যে ৮০২ টাকাই প্রকৃত উদ্বান্তর 
হাতে পৌছিতেছে ন! ধাহাদের হাতে টাক! দেওয়ার ভার 
তাহার! যৌথ প্রচেষ্টা সমর্থন করিবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত 
ভাবে টাকা দেওয়াই পছন্দ করিতেছেন । কারণ পরিষ্কার, 
যে ঠ্টেক্ষে হাত সাফাইয়ের খেলা চলে সেখানে বেশী লোক 
যাওয়া অস্থবিধা। * যৌথ ভাবে বা সমবায় সমিতির নামে 
যে সব প্রতিষ্ঠান সুবিধা পাইতেছে তার অধিকাংশই বাস্তহারা- 
দের নিজস্ব প্রতিঠান নয়, উহা পরের জমি বাড়ী বেদখল বা 
সরকারী অর্থ আত্মসাতের জন্য বাস্তণুণুদের “মিউচ্যুয়াল 
কোম্পানী” মাত্র, ইহার বহু পরিচয় পাঁওয়] গিয়াছে ৷ এই সমস্ত 
দুর্নীতি ধরিয়া দেওয়ার এবং পুনুর্বসতির প্রকৃত পথ নির্দেশের 
দায়িত্ব ডাঃ মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করিলে উদ্বান্তদের এবং দেশের 
যে উপকার করিতে পীরিতেন তার সুযোগ তিনি লইতে 


চাহিতেছেন না কেন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম | উদ্বাস্ত-' 


দের মধ্যে করিংকর্ম্মা এবং খুঁটার জোর সম্পন্ন একটি দল 
ছাড়! বাকী লক্ষ লক্ষ পরিবার পুনর্বসতির উপযুক্ত পরিকল্পনার 
অভাবে অতি ভ্রুত সর্বদা্ত হইতেছে, নৈতিক অধ:পতনের 
অতল গহ্বরে ডুবিতেছে, স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেঘে, মৃত্যুহার 
বাড়িতেছে। | 

এই গেল পশ্চিমবঙ্গের দিক । পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তর! ফিরিয়া 
গেলে সেখানকার গবন্মেন্ট তাহাদের পুনর্বাসনে সাহায্য 
করিবেন বলিয়া দিল্লী চুক্তিতে কথা দিয়াছেন। এই কথা 


তাহার! কতট। রাখিতেছেন ব্যাপক ও বেসরকারি ভাবে ' 


তার পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার মলোলীর 
যতীন" দেব প্যান্টের পর বাড়ী ফিরিয়া নিহত হইয়া- 
ছেন। এ ভ্রেলারই একজন ডাক্তার প্যান্টের পর পাকিস্থান 
ত্যাগ অনাবস্তক মনে করিয়া থাকিয়া, গিয়াছিলেন, তিনিও 
নিহত হইয়াছেন। এই সমন্ত রিপোর্ট আদিতেছে সত্য, 
কিন্ত পাকিস্থান এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র বলিয়া যদি 
দাবী করে, আমরা তার কি জবাব দিব? এইস আমরা 
প্রস্তাব করিতেছি যে একটি থেচ্ছাপেবক বাহিনী এখানে তৈরী 
করা হউক যাহারা পুর্কাবঙ্গের পুনর্বসতিতে সাহায্য করিবে । 
কিছু লোক ফিরিতেছে এটা ঠিক, কিন্তু তাহার! খাপছাড়া 
ভাবে যাইতেছে এবং ইহাদের অধিকাংশ নিরক্ষর লোক । 
ইহাদের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে সাহুপী যুবক কয়েকজন 
করিয়া দিয়া| দিলেও হাজার ছুই-তিনের বেশী লোক দরকার 
হয়না । আমাদের বামপন্থী দলগুলি' এবং আরও কেহ কেহ 
যুদ্ধ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কথা বলিয়া 


পা 


ছেন, আমর] বলি তাহারা দশ হাজার লোক সংগ্রহ করুন। 
এই সমস্ত শিক্ষিত খ্বেচ্ছামেবকেরা পুনর্ধসতির কার্যে বাধ! 
পাইলে বা পাইতে দেখিলে তাহা একটি বেন্ত্রীয় স্থানে রিপোর্ট 
করিবেন। গবন্মেণ্টের বাহিরে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই একমাত্র 
লোক যিনি এই কাজ করিতে পারেন । এই স্বেচ্ছ(সেবকদের 


"ছয় মাসের জন্য পাকিস্থানে রাখ! হইলেও পুনর্বপতি ব্যাপারটা! . 


পরিক্ষার হইয়| যাইবে । ইহার জ্রন্ত যে টাকা দরকার তাহা 
ছুই কেন্ত্রীন্স গবর্মেন্ট দিতে বাধ্য । অগ্থদিকে পাকিস্থান হইতে 
এদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য ওঁরূপ সমিতি গঠিত হইলে তাহার 
সহিত 'এধিকের সমিতি একযোগে কাজ করিলে ভারত ও 


"পাকিস্থান ছুই দেশেরই সংখ্যালগুদিগের মানসিক ও এঁহিক 


পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনেক সরল হইত । 

এই কাজটি করা হইলে ছুই দিক দিয়া আমর! উপকৃত 
হুইব। পাকিস্থান উদ্বাস্ত পুনর্ধসতিতে কতটা আগ্রহশীল 
তাহা হাতে কলমে ধর! পড়িবে এবং এই পরীক্ষা ব্যর্থ হইলে 
পণ্ডিত নেহরুর পাকিস্থানের সপক্ষে কোন কথা বলিবার মুখ 
থাকিবে না। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব__ভারত পাকিস্থান 
এক্য সাধন, জমি প্রত্যর্পণ অথবা লোক বিনিময় মানিয়া লওয়া 
ছাড়া গত্যত্তরও থাকিবে না। প্যান্ট ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া 
ফাকা বক্তৃতা করিলে যে ফল হইবে তার চেয়ে ঢের বেশী ফল- 
হইবে এইরূপ পরীক্ষায়। প্যান্ট ব্যর্থ হইয়াছে এবং হইতে" 
বাধ্য এই ধারণা খাহাদের মনে দৃঢ়মূল ভাহাদের পক্ষে এই 
পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল । | 

প্যান্ট লইয়া তর্কের অবসর অনেক আছে কিন্ত পূর্ব 
পাকিস্থানের হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, যে যাহার আদি 
বাত্তভিটায় নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে যদি বাস করিতে পারে তবে 
তাহাতেই তাহাদের মঙ্গল এবং সেই অবস্থাই সকলের কাম্য, 
আশা করি একথ! কেহ অন্বীকার করিবেন নাঁ। 


বাংলার ছুর্নীতি দমন 


কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন আসন্ন । আচার্য কৃপালনী, 
বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুন এবং. শ্তরীশঙ্কররাও দেও প্রতি-* 
যোগিডা করিতেছেন। আমরা! পশ্চিমবর্ষের তরফ হইতে 
এই প্রতিযোগিতায় . উৎসাহ বোধ করিবার কোন, কারণ 

দেখিতেছি না.। আচাৰ্য্য ক্কপালনী যখন কংগ্রেস সভাপতি 
ছিলেন. তখন যাহাদিগকে. তিনি বগী প্রাদেশিক কংগ্রেস 
রুমিটিতে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের দৌলতে প্রদেশের 
জীবনযাত্রার সর্ববস্তর, ছুর্নাতির পঞ্ষে রুলুষিত হইয়াছে, 
অক্ষমতায় ভাঙিয়া পড়িতেছে। অন্নাভাঁব, বস্ত্রাভাব, গৃহের 
অভাব, চিকিৎসার -অভাব বাঙালী জাতিকে ধ্বংসের পথেই 
টানিয়া লইয়া চলিতেছে । “তাহার উপর সুধিচারের অভাবের 
যে সব দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে তাহা তো আরও মারাত্মক । 


ভাদ্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাস্তঘুঘুর অন্তিষান 


৩৮৭ 





একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল ৷ বীকুড়ার শ্রীযুক্ত রামনলিনী 
চক্রবর্তী প্রবীণ কংখেপপেবী। তিনি আমাদের নিয়লিখিত' 
ঘটনাটি পাঠাইয়াছেন £ রি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাধ (প্রচার ) বিভাগ কর্তৃক 
সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়! ধরিয়া দেওয়ার জন্ত প্রাচীর 


/৭ পত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষতঃ 


কংগ্রেস” কন্মীগণ উৎসাহিত হইয়া ছুন্নাতি নিবারণের চেষ্টা 
করিতে গিয়াছিলেন। বীকুড়া জেলার ব্রিষুপুর মহকুমার 
ফৌজদারী আদালতের এক কর্মচারী পাত্রপায়র গ্রামের বিশিষ্ট 
কন্মী ডাঃ মহেন্দ্র সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দত্তের নিকট ঘুষ 
চাহিয়াছেন বলিয়া তাহারা মহকুমা হাকিমের নিকট অভিযোগ 
করেন। 
ফৌজদারী সোপর্দ হইবার নোটিশজ্বারী করিয়াছেন। 


এই হাকিমটির একটু পরিচয় আমরা চাই। ইহা কি সত্য 
_ যে মেদিনীপুরে আগষ্ট বিপ্লবের সময় ইনি তষলুকের বীরাঙ্গনা! 
মাতিঙ্জিনী হান্বরাকে গুলি করিবার আদেশ দিয়া ইংরেজ 
সরকারের হুকুম তামিল করিয়াছিলেন? সে যাহাই হউক, 
বর্তমানে ইহার ব্যবহারে উকীল মোক্তার ও জনসাধারণ 
৷ অতিষ্ঠ হইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন । 
আঁমূর! প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় এবং চীফ সেক্রেটারী ছুই 
জনকেই অনুরোধ করিতেছি এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় 
অভিযোগের তদন্ত যেন অবিলম্বে করা হয়। 


Ff 
ওর্বস্তঘুঘুর অভিযান 

বঙ্গবিভাগের পর হইতে বাস্তহারাদের ছদ্ম নামে বাস্তদুঘুরা 

পশ্চিমবঙ্গের ভিটায় চরিতে আরস্ত করিয়াছেন এ কথা আমরা 

বছবার লিখিয়াছি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান সমাজের 

ভিত্তি, -সছুপায়ে অঙ্কিত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার ক্ষমতা 

কাহারও নাই, থাকা উচিত নয়। গত যুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রয়ো- 


জনের নামে বিদেশী গবন্মেন্ট যুদ্ধের ঘাটি তৈরির অন্ত হাজীর . 
./হাক্জার লোককে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ভিটাছাঁড়া করিয়া 


তাহাদের সম্পত্তি কাঁড়িয়া লইয়াছিল। ভাঁরতরক্ষা আইনের 
নাগপাশে দেশ আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাধা ছিল বলিয়া তার যতটা 
প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে পারে নাই, তবুও 
ছইয়াছে। কিন্ত ইংরেজের এই কুদৃষ্টান্ত বর্তমান গবন্মেন্ট 
- যেরূপ বেপরোয়া! ভাবে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা 
দেশের- পক্ষে অত্যান্ত ক্ষতিকর হইতেছে । যুদ্ধ এখন নাই, 
জবরদখল চলিতেছে বাস্তহারাদের নামে। বাস্তহারারা কি 


পাইতেছে জানি না, তবে এটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে," 


বাস্তঘুঘুরা' বেশ ভাল ভাবেই গুছাইয়া লইতেছেন। ১৯৪৮ 
সালে একটি জমি জবরদখল আইন পাস করিয়া লওয়! 


মহাকুমা হাকিম অতিষোগকারীঘয়েরই 'নামে - 


হইয়াছে এবং উহার বলে জমি দখল চলিতেছে ।. আইনের 
প্রয়োগকর্তাদের সঙ্গে যাহাদের যোগাযোগ আছে, তাহারা 
পরের তৈরি সম্পত্তি দেখাইয়া দিতেছে এবং গবন্মে ণ্টের নামে 
এ আইনের বলে তৎক্ষণাৎ জবরদখলের নোটিশ জারী 
হইতেছে । চিরাচরিত প্রথায় নোটিশ চাপিয়া সম্পত্তির 
মালিককে দম ফেলিবার অবদর না দিয়া ভার মূল্যবান জমি, 
বাড়ী, বাগান বেদখল করা হইতেছে। বাস্তদুঘুদের এই কুকাজ 
বাস্তহারাদের নামে হুইতেছে বলিয়! বাস্তহারাদের ছুনর্ঁম 
রটিতেছে এবং স্থানীয় লোক ও বাস্তহারাদের মধ্যে তিক্ততা 
সৃষ্টি হইতেছে। অন্যদিকে বহু 'প্রবঞ্কক, যাহাদের মধ্যে 
সরকারী কর্মচারী এবং অন্ত ক্ষমতাপন্ন লোক বহু আছে, 
তাহারা অদছুপায়ে মূল্যবান সম্পত্তি হস্তগত করিতেছে। 

শ্রীযুক্ত হ্ৃষী মিত্র কংগ্রেসের একজন প্রাচীন সমর্থক, তার 
সাধ্যানহুসারে তিনি সাহায্য করিয্লাছেন। টালিগঞ্জের পূর্ব্ব 
পুটিয়ারি গ্রামে তাহার জমি:আছে। উহাতে একটি ইটের 
গাজা আছে, ইট তৈরি তাহার অগ্থতম প্রধান ব্যবসা! এ 
জ্রমিতেই ইটের কারখানায় প্রায় ৩০০ শ্রমিকের ঘর করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। টালির নালার পাশে তাহার জগ্রি, নালার 
পলিমাটিপর্ণ জল জমিতে আসা ইটখোলার জন্য একাস্ত 
দরকার । এ ছাড়া সেখানে তাহার রাগানও আছে। বাগানে 
৩৭টি আম গাছ, ৩১টি পেয়ারা গাঁছ, ১৪টি নারিকেল গাছ, 
২৫৮১টি কলা গাছ, ২১টি তাল গাছ, ২১টি খেজুরগাছ, ২৫টি 
আনারস গাছ, ৩টি লিচু গাছ, ২টি কুল গাছ, ১টি জাম গাছ, 
১টি'কাঠীল গাছ ইত্যাদি আছে। ধান জমিও আছে। এই 
সমস্তই তাহার নিজের কাজে »লাগিতেছে। হঠাৎ বাগান ও 
ধাঁনজমি জবন্বদখলের নোটিশ দেওয়া হুইয়াছে ; হেতু--বাস্ত- 
হারাদের বসতি। এক দিকে আরও ফসল ফলাও এবং 
“গাছ লাগাও” আন্দোলন চলিতেছে, অপরদিকে বান অমি নষ্ট 
করিয়া এবং এতগুলি মূল্যবান গাছ কাটিয়া ফেলিয়া” বাড়ী 
তৈরির ফিকির হইতেছে । কারণ স্থানটি কলিকাতার কাছে, 
বাসরাস্তার নিকটে । এই জমিগুলি দখল করা! হইলে 
নালার জল আস! বন্ধ হইবে, ইটখোল! আর বেশী দিন 
চীলানো! যাইবে ন] । অর্থাৎ ভদ্রলোককে ধনেপ্রাণে মারিবার 
বন্দোবস্ত হইতেছে । পুনর্িলন সমিতি নামে একটি ভূঁইফৌড় 
সমিতি গন্জাইয়া উঠিয়াছে এবং ইহারাই এই জমিটি দখল 
করাইবার অন্য উদ্ভোগী। শ্রীযুক্ত হৃযী মিত্র রাজস্ব মন্ত্রীর 
নিকট এক দরখান্তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই পুনশ্বিলন 
সমিতির অধিকাংশই পুরানো সরকারী কর্মচারী এবং. দীর্ঘকাল 
যাবৎ পশ্চিষবঙ্ে চাকুরি করিতেছেন । ইছাদের অনেকে 
বেশ উচ্চপদস্থ, কেহ কেহ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী । 
জমিটি দখল করিয়! নিজেরা ভাগ করিয়া লইবার মতলবেই 
তাহারা গবন্মেন্টকে দিয়া উহা দখল করাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন 
এবং অনেক অগ্রসর দুর হইয়াছেন । 


৩৮৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





- দ্বিতীয় ঘটনা আরও চমৎকার । শ্রীযুক্ত এন সি সাধুর্খা এবং 
শ্রীমতী দেবযানী দেবী প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান মন্ত্রীর নিকট 
দরখাস্ত করিয়া! বলিতেছেন যে টিটাগড় ব্যারাকপুর মিউনিসি 
পালিটির মধ্যে তাহাদের জমি আছে, উহাতে জলের কল, 
ইলেকটিক আলো, পাকা! রাস্তা প্রভৃতির সমস্ত সুবিধা আছে। 
বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সরকারী হাইস্কুল, “বাজার, সিনেমা, 
ষ্টেশন প্রভৃতি সবই -বুব কাছে। বাস্তহারা! পুনর্ধসতির নামে 
এই জমির উপর নোটিশ জারী হইয়াছে । ইতিমধ্যে বহুলোক 
ওঁ অমির প্লট কিনিয়া বাড়ী করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
বাস্তহারাও আছেন। জমিতে বাড়ী, বাগান, ধানকলের 
পাকা চাতাল প্রভৃতি আছে। মোট কথা জমিটির উন্নয়ন 
চার্ধ্য আগেই, হইয়া গিয়াছে । এই তৈরি জমির উপর বাস্ত- 
ঘুতুদের নজর পড়িয্াছে। ফাক মাঠে নূতন করিয়! একদল 
লোক জমি গড়িয়া তুলিবে আর একদল আসিয়া আইনের 
বলে সেই জমি কোড়িয়া লইবে এমন চমৎকাঁর “পাবলিক 
পারপাস” ভূভারতে কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। 
ইহারা দরখান্তে বলিতেছেন যে জমি দখলের নোটিশ 
তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই এবং স্থানীয় অঞ্চলে প্রকান্তে 
এবং সরুলের দৃষ্টি গোচর হইতে পারে এরপও কোন নোটিশ 
টাঙ্গানো হয় নাই। ইহাকে নোটিশ চাপিয়া দেওয়ার 
অভিযোগ অনায়াসে-বলা যাইতে পারে । যে বাস্তঘুঘুদের জন্য 
এই জমিটি দখল করা হইতেছে তাহাদের পরিচয়ও তাহার] 
দিয়াছেন। ব্যারাকপুর কো-অপারেটিভ কলোনি লিঃ নামে 
একটি সমিতি গঠত হইয়াছে, জমি দখল তাহাদের জন্ত 
হইতেছে । দরখান্তকান্নীর! পরিষ্কার বলিতেছেন যে হঁহারা 
কেহই বাস্তহার! নহেন, ডিরেক্টরেরা এবং সদন্তের! সকলেই 
টিটাগড়ের পুরানো .অধিবাসী ; নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের 
জন্য তাহারা গবন্মেন্টকে দিয়া তৈরি জমিটি দখল করাইয়া 
লইতেছেন। . 
সরকারী ক্ষমতার বলে পরের বসতবাগি তৈরি ভাল জমি 
বেদখল করিবার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের কয়েকজন কাম্ণুনগে! পশ্চিমবঙ্গ কান্সনগো এসো- 
সিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের 
উদ্ধাত্ত পুনর্র্বসতির নামে তাঁহারা উইলিংডন রোড ও নেতাজী 
সুভাষ রোডের সঙ্গমস্থলে বৈষ্ণব ঘাটায় ৬০ বিঘা জমি দখল 
-করাইবার আয়োজন করিয়াছেন। আবেদনপত্রে তাহার! 
বলিয়াছেন যে, জমিটা পতিত পড়িয়া আছে, তাহারা উহাকে 
সম্বদ্ধ করিয়া তুলিবেন। প্রকৃতপক্ষে এই জমিতে “বহু লোকের 
বসতবাচী, ফলের বাগান, স্জী বাগান প্রভৃতি রহিয়াছে এবং 
উহা তৈরি জমি । কাছেই হাইস্কুল, বাজার, থানা, পোষ্টাপিস 
প্রভৃতি আছে। কাছেই এক দিকে যাদবপুর, অপর দিকে 
টালিগঞ্জ। পাকা রাস্তার এবং বাস রাস্তার উপরে জমিটি 


বলা হইয়াছে যে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত কর! হইবে । 


অবস্থিত। এই জমিকে পতিত জমি বলিয়াবর্ণন! করায় স্থানীয় 
লোকেরা ঘোর আপত্তি করেন এবং বলেন যে, যে সমিতি 
জমি চাহিতেছে তাঁহারা রেছিষ্টার্ড সমিতি নয়। ইহাতে প্রথম 
নোটিশ খারিজ হইয়া যায়। কিন্ত অল্প দিনের মধ্যেই আবার 
নোটিশ জারী হয় এই বলিয়! যে, পশ্চিমবঙ্গ কাছনগে।  এসো- 
সিয়েশন লিমিটেডের জন্য জমিটা দরকার, অর্থাৎ উহা আগে , 
রেজেষ্টরি ছিল না, এখন রেজিদ্রি হইয়া আসিয়াছে । স্থানীয় 
লোকেরা আবার আবেদন করেন এই বলিয়া যে, তাহাদের 
সবল অভিযোগ শোন! হয় নাই! বসতবাড়ী বা বাগান পশ্চিম- 
বঙ্গ ল্যাও প্ল্যানিৎ আইনে লওয়া যায় না। তাহাদের আপত্তি 
সরকারী ভূমি দখল বিভাগ দ্বার! সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়। 
তখন তাহার] আলিপুর কোর্টে মামল! করেন । আলিপুরের 
সাবজজ তাহাদিগের পক্ষে 8)30103 1010001100 জারী 
করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, পশ্চিমবঙ্গ কানুনগে! 
এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্টের রাঁজস্ব- 
বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর ভ্রাতা । এই এসোসিয়েশনের 
সভ্যগণের অধিকাংশ পূর্ববঙ্রজাত, কিন্ত সকলেই. অবস্থাপন্ন 
লোক, একজনও “বাস্তহারী” নহে । 

আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ পজ্জে আমরা এরূপ একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়াছি। কয়েকদিন আগে 'যুগাসন্তরে’ও এর৷প ঘটন।- 
প্রকাশিত হইয়াছে । বান্তহারাদের নিজেদের চেষ্টায় তৈরি 
একটি সুন্দর কলোনি ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বসতির 
জন্য জবর-দখলের নোটিশ পড়িয় ছে। 

“বাস্তহারা কলোনি” সম্পর্কেও অনেক কিছু বলিবার 
আছে। কিছু দিন পুর্বে আমরা কয়েকটি কলোনি সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, জমি দখলকারীদিগের : 
অধিকাংশই কলিকাতায় বহুদিন পুর্বে আসিয়াছে, আদৌ 
বান্তহারা নহে। এই কথা আলোচনার পরে কয়েকটি 
কলোনি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান কর! হয়। ফলে দেখা 
ষায় যে, এ সকল কলোনির শতকরা! ৬০ জনেরও অধিক লোক 
বাস্তঘুঘু শ্রেণীর জুয়াচোর |. সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে. 
বলা 
বাহুল্য, যদি তদন্ত এরূপ বাস্তঘুঘুর দলেরই আত্মীয়স্বজনের! 
করে তবে উহা একটা ব্যঙ্গ নাটকীয় ব্যাপার মাত্র হইবে । 

ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনে পরের জমি, বাড়ী, বাগান 
কাড়িয়| লওয়া যায়.না কিন্ত সমবায় সমিতির নামে পারা যায়, 
বিশেষতঃ বাস্তহারাদের দোহাই থাকিলে তো কথাই নাই, 
ইহাই কি তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমিদখলনীতি? এক 
জন চুরি করিলে চোর হয় কিন্ত পাঁচ চোর একত্র হইলে সাধু 
হয় এবং সরকারের সাহায্য পায় ইহাই কি তাহাদের বক্তব্য ? 

সরকারী অর্থের অপব্যয় 

এামাঞ্চলের উন্নতির জন্য গবন্মেন্ট যে সামান্য টাকা মঞ্চুর 


ভাদ্র 


করিয়া থাকেন, সরকারী কর্মচারীদের দোষে তাহাঁও কিরুপে 
নষ্ট হয় সম্প্রতি বর্ধমানের “দৃষ্টি” তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 
বর্দমান জেলায় চাষের পশু ক্রয়ের জন্য মোট এক লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫ হাজার টাকা বর্ধমান স্দর 
সার্কেলে দেওয়ার কথা । “দৃষ্টি” সংবাদ দ্রিতেছেন যে, উক্ত - 
বরাদ্দ অর্থের প্রায় সমস্তই সদর সার্কেল অফিসার মহাশয় 
নিজের খুসীমত সদরে বসিস্কাই বিলি করিয়ী দিয়াছেন, অথচ 
সদর মহকুমা! হাকিম গত বংসর নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, সদর 
আপিস হইতে যেন টাক! বিলি করা না হয়। উক্ত টাক? 
ইউনিয়নওয়ারী বণ্টন করা হয় নাই বলিয়াও পত্রিকাটি 
অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন, “যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি কোন 
সুযোগে সংবাদ পাইয়া আবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য 
হইতেই তদ্বিরের জোরে বিনা তদস্তেই খণ দেওয়া হইয়াছে । 
ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রার্থী বঞ্চিত হইয়াছেন । 
বন্তাবিধ্বসন্ত খওধঘোষ ও রায়না! থানার দুঃস্থ চাঁষীরাই সবচেয়ে 
বেশী বঞ্চিত হইয়াছে! সরকারী নির্দেশ অমান্য করিয়া ১০ 
একরের অধিক জমির মালিকগণকেও খণের টাক! দেওয়া 
হইয়াছে । কোন ধনী ব্যবসায়ী ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেপ্টকে 
সপুত্ৰ সকর্ম্মচারী বরাদ্ধ অর্থের প্রায় এক-দশমাংশ দেওয়] 





০০-০০-৩০০০ শালা 


৯. হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে ।” 


- কংগ্রেস গবন্বেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে মুক গ্রামবাসী রক্ষা 
পাইবে, সুবিচার পাইবে, শাঁসনকর্তাদের নিকট হুইতে 
সাহায্য পাইবে উহাই তাহাদের অন্তরের আশা ছিল। কিন্তু 
কার্ধযকালে অবস্থা দাড়াইয়াছে এই যে, ইংরেজ আমলে যেমন 


গবন্মেন্টের উচ্চ কর্মচারীদের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইতে . 


বা ছঃখের প্রতিকার লাভের জন্য যাওয়ায় বাঁধা ছিল, বর্তমান 
আমলেও তাহাই ঘটিতেছে। এই অত্যাচারের প্রতিকার 
কে করিবে? গবর্মেন্ট উদাসীন, কংগ্রেস দলাদলিতে ব্যন্ত, : 
দেশের লোকের দিকে তাকাইবে কে? 


: ছুভিক্ষের পদ্ধ্বনি 

পশ্চিমবঙ্গে ও মাদ্রাজ, উত্তর-বিহার প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের 
৮/পদধ্বনি শোনা যাইতেছে । বিহারে হূর্ভিক্ষপীড়িত জনতা! 

খাদ্যের গোলা লুঠ করিয়াছে এবং তাহার জন্য গবন্মেন্ট ২২টি 
গ্রামে পিটুনী কর বসাইয়াছেন। মাদ্রাঙ্ষেও জনতার বিক্ষোভ 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়ায় খাদ্য লুঠ 
হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন 
আকার ধারণ করিতেছে । মুর্শিদাবাদে চাউলের মুল্য ৬০২ 
. মণ হইয়।ছে বলিয়া সংবাদ রটিলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব 
জীপ্রফুল্প সেন বলিয়াছেন যে, ৬০২ টাকা দর কোনদিনই হয় 
নাই, তবে সাংবাদিকদের নিকট ২২শে শ্রাবণ তারিখে তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন ঘাটতি 
এলাকায় চাউলের মূল্য মণপ্রতি ৫৪২ টাকা হইয়াছে । 


বিবিধ রি পদধবনি 





৩৮৯ 





চাউলের দাম ২০২ টাকার বেশী হইলে সাধারণ লোকের" 
পক্ষে দুর্দশার চরম হয়, তাহা ৬০-এর বৰলে ৫০২ টাকায় 
চড়িলে তফাংট! কি +হুইল আমরা তো বুঝিলাম না 
অনাহারে স্বত্যুর সংবাঁদও আসিতেছে |: 

মুর্শিদাবাদের খাদ্যাভাবের সমাধান. দাবি -করিয়া পাঁচ 
হাজার লোকের" একটি শোভাযাত্রা বহরমপুরে জেলা 
ম্যাজিপ্রেটের বাংলোর সন্মুখে উপস্থিত হয়। পুলিস তাহা- 
দিগকে লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয্নোগ করিয়া ছত্রভঙ্গ 
করিয়াছে এবং কুড়ি জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। 

খাদ্যের অব্যবস্থার জন্য সরকারী সংগ্রহ-নীতির দোষ এবং 
চোরাকারবার অনেকখানি দায়ী ৷ মুর্শিদাবাদ ও মালদহ 
সীমান্তবর্তী জেলা! এক জেলা হইতে পাকিস্থানে ও.অপর জেল! 
হইতে পাকিস্থান ও উত্তর-বিহারে চোরা চালানের স্থযোগ 
রহিয়াছে । চোরাকারবার নিবারণের দিকে গবন্মেণ্ট কোন 
সময়েই বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, কারণ. এই ব্যবসায়ে 
বাহার] লিপ্ত রহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কংগ্রেসীদের অভাব 
নাই। মুশিদাবাদ হইতে গত বৎসরের ফসল সংগ্রহ করিয়া 
গবন্সেন্টি বাহিরে লইয়া আসিয়াছেন। এখন _ খাঁদ্যমন্দী 
বলিতেছেন, মুর্শিদাবাদ ঘাটতি না বাড়তি জেল! তাহা উদ্ধাত্ত 
আগমনের জ্রন্য সঠিক বলা যায় না। এই জ্ঞানটা সময় 
থাকিতে হয় নাই কেন? যখন আমাদের এই অভাগা প্রদেশে 
একদল লোক আছেন যাহার! পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের 
কলমে তো ক্রমাগতই. জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন যে 
পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে উদ্বাস্ত ন! করিয়া তাহার] ক্ষান্ত 
হইবেন না, তখন উদ্ধান্তরা যে আসিবেই, কোন বাধা 
মানিবে না তাহা তো তিন বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে । 
তাহাদের ফিরিয়া পাঠাইবার সকল-চেষ্টাও ব্যর্থ হইতেছে। 
তাহাদের থাক! ভাল কি যাওয়া ভাল, ফেরত পাঠাইতে হইলে 
কি কর! দরকার তাহা পণ্ডিত জবাহরলাল ভাবিতেছেন কিন্ত 
তাহারা যে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক খাদ্যমন্ত্রী তো এটুকু 
বুঝিতে পারিতেন। . মুর্শিদাবাদ সীমাস্তবর্্তা জেলা, এখানে 
উদ্বান্তর ভিড় বেশী হইবে ইহাও জানা কথা। 
মুর্শিদাবাদের চাঁউলগুলি টানিয়া বাহির করা বুদ্ধিমানের কাজ 
হয় নাই। এইটুকু দুরদৃষ্টি মন্ত্রীদেরও যদি না থাকে, লক্ষ লক্ষ 
লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যাপার লইয়া যদি. খামখেয়ালী চলিতে 
থাকে তবে দেশ বাঁচিবে কিরূপে ? | 

এবার অন্ততঃ একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, খাঁদ্যাভাব 
লোকে নীরবে সহা করিবে না, বিক্ষোভ প্রকাশ করিবেই। 
কাজেই গবন্মেন্ট সময় থাকিতে সতর্ক না হইলে এবারকার 
ধাক্কা সামলানো তাহাদের পক্ষে কঠিন হইরে। সোসালিষ্ট 
পার্টি মাদ্রান্জে এবং আর-এস-পি মুর্শিদাবাদে ভুখা মিছিল 
বাহির করিয়াছেন। তাহারা সংযষমের বাহিরে জনতাকে 


x 





এই অবস্থায় .: 
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যাইতে না দিলেই শুভ ফল পাইবেন ।. গবন্মেন্ট খাদ্যবিষয়ে 
নূতন নূতন পরিকল্পনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করিতে 
পারেন নাই বা করিবার অন্ত আন্তরিক চে করেন নাই। 
াহাদিগকে পরিকল্পনার ধুত্রলোক হইতে বাস্তব জীবনে 
টানিয়া নামাইবার জন্য ভূখ! মিছিলের প্রয়োজন আছে, কিন্ত 
তাহা! সম্পূর্ণ শান্ত ও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয় 
| কোরিয়ার যুদ্ধ 

আঁজ প্রায় ৫০ দিন হইল উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে 
আক্রমণ করিয়াছে এবং আমরা প্রায় ৩০ দিন পর এই 
যুদ্ধের গতি-পরিণতি সম্পকাঁয় নানাবিধ জঙ্না-কল্পনী সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতেছি। গত মাসের প্রবাসী” 
পৃষ্ঠায় যেভাবে সংবাদ আলোচিত হয় এখনও রণক্ষেত্র 
পরিস্থিতিতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি ন! । জেনারেল 
ম্যাকআর্থার কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী পিছু হটিতেছে, 
সমস্ত কোরিয়ার ৪ ভাগের তিন ভাগ প্রায় কম্যুনিষ্টদের দখলে 
চলিয়া গিয়াছে। গত ২৫শে শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে 
দেখিয়াছি যে, উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী চিনভু হইতে 
বিমান" আক্রমণের চোটে একটু হুটিয়া গিপ্সাছে। মাফিনী 


আক্রমণের গতি. কিভাবে অগ্রসর হইতে পারে এই কথা নিশ্চয় - 


করিয়! কেহুই কিছু বলিতে পারে না। 

সম্প্রতি মা্চিন যুদ্ধ বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি বলিয়া- 
ছেন যে, আগামী শরৎ কালের পূর্বেভাহাদের প্রতি-আক্রমণ 
আরম্ত হুইবে না, এমন কি শীতকালে আঙ্জোজন-উদ্চোগ শেষ 
করিয়া আগামী বসন্তে মাঞ্ষিনবাহিনী প্রতি-আক্রমণের জন্য 
সম্পূর্ণ ভাবে সক্ষম হইবে। বর্তমান রণনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অভিজ্ঞতাকে মনে করাইয়া দেয়, মাকিনী সেনাপতি কোরিয়ায় 
| ভূমি বন্ধক রাখিয়া" সময়; কিনিতেছেন । এই সব যুক্তির সপক্ষে 
হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু প্রায় দেড় 'মাস- 
ব্যাপী কয়্যুনি্দের বিক্রয়ের পর এশিয়া খণ্ডে মাকিনী 
প্রভাব-প্রতিপতি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে । অনেকে 
বলিতেছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা দেখিয়। মনে 
হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থায় মার্চিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা 
ক্রটিবিচ্যুতি আছে । যুদ্ধের গতিতে প্রধান লক্ষ্য করার বিষয় 
হুইল উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধদানের 
ক্ষমতা ও ইচ্ছার “প্রভেদ। অন্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারেও ছুয়ের 
মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে । বন্ততঃপক্ষে মার্কিন 
সরকার তাহাদের শিক্ষার্দীক্ষা সাদ্রসরপ্জাম সকল বিষয়েই 
বিশেষ কার্পণ্য ও উপেক্ষা দেখাইয়া পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্ের 
“বাণিয়” বৃত্তি সার্থক করিয়াছেন। এখন তাহারই ফল- 
ভোগের পালা চলিয়াছে। 

অশ্যদিকে এই চ্যুতিবিচ্যুতির মধ্যে প্রধান হইল মাক্চিনী 
সৈন্যবাহিনীর শিক্ষাদীক্ষায় আয়াস ও আরামের ব্যবস্থাদি এত 


" প্রবাসী - 


"১৩৫৭ 





বড়,স্থান অধিকার করিয়া আছে যে, সৈন্যাব্যক্ষ হইতে আরস্ত 
করিয়া সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই আরাঁমপ্রিয় হইয়া 
পড়িয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সামরিক ‘মল্লিনাথ’বর্গ এই 
ব্যাপারটা ফলাও করিয়া প্রচার করিতেছেন। জাপানের রাজ- 
ধানী টোকিও নগরী হইতে ওয়ার্ড প্রাইস নামক একজন ব্রিটিশ 


সংবাদদাতা গত ১৬ই শ্রাবণের বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বিজিত 
দেশ অধিকার করিস বেশী দিন থাকিলে জেতার নৈতিক 


অধঃপতন ঘটে, সৈন্যবাহিনী আরামপ্রিয় হইয়া যায়| বর্তমানে 
জাপানে মাকিনী সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রা যুদ্ধের উপযোগী নয়, 
তাহারা ‘বাবু’ বনিয়| যায় ; বিজ্বলী বাতি, বিজলী রদ্ধনের 
ব্যবস্থা, খাপ্ধসংরক্ষণের নানাবিধ যন্ত্র, খাছ্ের বহর--এই সব 
আরামের মধ্যে পড়িয়া মাঞিনী সৈন্যবাহিনী “মোলায়েম” 
€(5016979 ) হইয়া গিয়াছে । মার্ষিনী সংবাদপত্রেও এই সব 
কথা প্রকাশিত হইয়াছে । 

কোরিয়ার এই ‘শিক্ষা’ মাঞচিন সমর বিভাগকে ভাবাইয়া 
তুলিয়াছে। এদিকে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী ছেঁড়া 
জুতা, ছেঁড়া পোশাক, ‘যুড়িয়ুড়কী” খাইয়। লড়িতেছে একটা 
বিশ্বাসের জোরে-_কমুযনিষ্ট জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্বেতকায় 
শিয়তানে’র হাত হইতে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


পাট 


bo) 


যেমাকিনী সাধারণ সৈম্ত__ইংরেজীর G. J. (Government 


I55U6) এই দুই অক্ষরে যে পরিচয় লাভ করিয়া থাকে__ 
গবন্মেনণ্ট কর্তৃক সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অগ্রশস্ত্র লাভ করিয়া 
থাকে সেই মাফিনী.সৈন্য জানে না ৬০০০ হাজার মাইল 
দুরে, প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সে কিসের জন্য যুদ্ধ 
করিতেছে ও প্রাণ দ্বিতেছে। 
বিপদ, শত্র-মিভ্র সকলেই মনে করে যে পরদেশী সহায়ক 
নিশ্চয়ই কোন স্বার্থপাধনের উদ্দেষ্ঠে যুদ্ধ করিতেছে । গত বিশ্ব 
যুদ্ধে ব্রহ্ম, মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ ও মাকিন 


পরদেশে যুদ্ধ করার এই এক 


সেনাপতি ও সৈন্যবাছিনী এই অভিজ্ঞত| অৰ্জ্জন করিয়াছিল । " 


বর্তমান যুদ্ধে মার্কিন “রক্ষাকর্তারা, নূতন করিয়! তাহা লাভ 
করিতেছেন । বিলাতে “অবন্জারভার, নামে একখানি প্রসিদ্ধ 


‘ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, তাহার বিশেষ সংবাদদাতা ফিলি 
ডিন দক্ষিণ কোরিয়ার রণাঙ্গন হইতে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে ~~ 


একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এলাহাবাদের ‘লিডার’ ( দৈনিক ) 
পত্রিকার ১১ই শ্রাবণের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই প্রবন্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ লোক এই যুদ্ধের গতি- 
পরিণতি কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহার একটা! বর্ণনা 
আছে । তাহার একাংশের মর্মার্থ অন্থবাদ করিয়া! দিলাম £ 
“কয়্যুনিষ্টরা দক্ষিণ কোরিয়ার পলাতক জনশ্রোতের মধ্যে 
ঢুকিয়া "পড়িল, তাহাদের পৃথক করা একেবারে অসম্ভব ; 
সুতরাং সমস্ত বুঝিয়াও আমাদের দিনের বেলায় এদের 
গতি বন্ধ করিবার উপায় ছিল না, এরাই আবার রাত্রে বন্দুক 
হাতে ঝোপের আড়াল হইতে আমাদের খুন করিতেছে । 


ভার - 


্পাস্পিস্পাশিলাশপাসিপাশাসপািিপাদ 





“২৪শ ডিভিসন সৈন্যবাহিনীর সার্জন মেজর ওয়েড 
হেরিটেজ অগ্রধাত্রী দলে তাহার অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগীয় 
লোকেরা কি ভাবে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেছে, তাহা 
দেখিবার সময় আমাকেও সঙ্গে. লইলেন এবং শুশ্রুধার 
স্বব্যবস্থাদি আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। টেজন হইতে 


- কনৃদ্ পৰ্য্যন্ত যে রাস্ত| গিয়াছে কুম নদীর তীর বাহিয়া সেই 


পথে আমর! চলিলাম। তিনি ও তাহার গাড়ীর চালক 
কম্যুনিষ্ট পরিবেশিত গোলা বৃষ্টির প্রতি ভ্রক্ষেপ করিলেন না, 
কিন্ত মেন্নর হেরিটেজ্দ বিড়বিড় করিতে লাগিলেন £ ‘আমি 
নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারি যে এদের প্রত্যেক বোঝার মধ্যে 
অন্ততঃ একট! পিত্তল আছে, এরূপভ।বে এই সব বেজন্মাবের 
যাইতে দেওয়া আত্মহত্যার সামিল ৷? 

“পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল!ম যুবক কোরিয়ানরা 
-৫পস্থবাহিনীতে যোগদানের উপযোগী যুবকেরা, হাজারে 
হাজারে পলাতক জনস্রোতের সঙ্গে ভাপিয়া চলিয়াছে ঃ 
তাহারা বৃদ্ধ ও শ্রীলোকদের সঙ্গে যাইতেছে কিন্ত মাথা উচু 
করিয়া হাত ছুলাইয়! । এই ভীত-সন্্স্ত ছাজার হাজার জ্রী- 
পুরুষ শিশুর মধ্যে তাহাদের মুখেই কেবল হাসি দেখিলাম । 
মেজর হেরিটেজ বলিতে লাগিলেন-_“এদের, এই কোরিয়ান 
যুবকদের সকলকে গুলি করা উচিত ; এরাই রাত্রিবেলায় 
আমাদের ছেলেদের পশ্চাৎ দিক হইতে গুলি করে। আমাদের 
চোখের সামনে এর! চলিয়া যাইতেছে, এবং আজ রাত্রে শুনিব 
যে, কয়্যুনিষ্ঠর| আমাদের সৈন্তবাহিনীর পৃষ্ঠদেশে অনুপ্রবেশ 
করিয়াছে |” 1, 

কোরিয়ার রণাঙ্গনে মাফিনী সৈন্তবাহিনীর বিপদের ও. 
অকৃতকাধ্যতার কারণ সম্বন্ধে এই বর্ণনা হইতে একটা ধারণা 
করা যায়। কোরিয়ার জনগণের এই বিরূপভাঁব মাথায় 
পাতিয়াই মার্কিন' সৈম্তাধ্যক্ষকে ' চলিতে হুইবে। চীন দেশের 
বিপদের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০৩।৪০০ কোটি টাকা দিয়া) 


অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে 


সাহায্য করিয়াছিল । : এই সাহায্যের মাহাস্ম্য চীন. দেশের 
লোক বুঝে নাই, তাহার! কয়্যুনি বনিয়া গিয়াছে । . 


কুটীরশিল্প 


কুচীরশিল্ের উন্নতির ভ্ন্য ভারত-সরকার একটি ' ‘বোর্ড 


গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের -কুটীর- 
শিল্জ্ঞাত-দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্পর্কিত খোঁজখবর এবং উৎপন্ন 
দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি. বিষয়ে কুগিরশিক্প বোর্ডের, 
কার্য্যনির্বাহক. সমিতির অধিবেশনে. একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে। বর্তমানে কুগিরশিল্পে শিক্ষালাভের ভন্ত যে সকল 
সুবিধা আছে সমিতি তৎসম্পর্কে অন্থপ্দ্ধান করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। বোর্ডের কার্যক্রম নিয়লিখিত ভাবে স্থির 
হইয়াছে £ 


বিবিধ প্রসঙ্গ__উপেক্ষিত কাছাড় 





৩৯১৪ 


লালা 





(ক) বিভিন্ন প্রদেশকে কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য খে 
টাকা মঞ্জুর করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। 

(খ) কুচীরশিল্পের উন্নতির জন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তব 
ক্ষেত্রে তাহা তদারক করা হইবে । 

(গ) কুগিরশিক্পের উন্নতির অন্য প্রদেশগুলি যেসব পরি- 
কল্পনা করিবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার প্রণয়ন ও প্রয্নোগ 
উওয় সময়েই পরামর্শ দিবেন। 

(খ) কুগিরশিপ্প বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের পরিকল্পনার 
সমস্বয় সাধন করিতে হইবে । 

কমিটি ধে সব বিষয় অগৌণে কার্যে পরিণত করিবার 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ছোটখাট কুগিরশিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নত 
ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার সপ্পর্কে কর্মাদিগকে “শিক্ষাদান 
তন্মধ্যে অন্ততম | 

কমিটি ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, বৃহৎ শিল্পের সহিত 
যেসব কুচীরশিল্পের প্রতিযোগিতা চলে-.দেগুলিকে অবিলম্বে . 
সাহায্যদান করিতে হইবে । এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে কয়েকটি 
শিল্পকে সুপারিশ করা হইয়াছে, যথাঁ---বিভিন্ন শ্রেণীর চম্মশিল্প, 
সুতা কাট] ও বন্তর বয়ন, পশমের সুতা! কাটা ও-বর্্র বয়ন, 
পাটের স্থতা তৈরি, আহার্ধ্য তেল উৎপাদন, যৃংশিল্প, মৌমাছির 
চাষ, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ, ধাতব তৈজসপত্র নিৰ্ম্মাণ 
ধান ভান, নারিকেল দড়ি তৈরি, গুড় তৈরি এবং হাতে তৈরি 
কাগঞ্জ। বর্তমানে যাহারা এই সব কাজ করিতেছে Le 
দিগকেই এই সব সুবিধা দেওয়া হইবে। | 

কুটিরশিল্পের উন্নতি ছাড়া ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক 
উন্নতি সুদুরপরাহত। জাপান ইহা দ্বার! শিল্পজগতে : সাফল্য 
লাভ করিয়াছে, গত যুদ্ধে ব্রিটেনও ছোট শিল্পের ভিত্তিতে 
তাহার সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন গঠন" করিয়া. বেকার 
সস্তা, দুর করিয়াছে, কুচীরশিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রস্পর 
বিরোধী নয়) উহারা একে. অন্ভের পরিপূরক, পরিকল্পনা না. 
থাকিলে উহার! পরিপুরকের পরিবর্তে প্রতিদ্বন্থী হইয়া ছড়ায় 
আমাদের দেশে ধাহাদের উপর কুচিরশিল্পের উন্নতির ভার 
দেওয়া হয় তাহারা এই দিকটা কিছুতেই দেখিতে চান না। 
কুচীরশিল্প বিষয়ে সামান্ত কিছু শিক্ষাদান, মিউজিয়াম স্থাপন 
এবং ছিটেফৌটা, ভিক্ষাস্বরূপ ' কিঞ্চিৎ .অর্থ জাহায্য_ কুটীর-- 
শিল্পের উন্নতি বলিতে ইহাই তাহারা বুৰিয়া আপিতেছেন। 
বৈজ্ঞান্কি দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর ন! হইলে এবং জাপান ও 
ব্রিটেনের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমাদের কুচিরশিল্পের 
উন্নতির বিশেষ ভরসা! আছে বলিয়া | মনে হয় না। 

উপেক্ষিত কাছাড় 

 করিমগঞ্চের “যুগশক্তি” কাছাড়ের অবস্থ। সম্বন্ধে ১৯শে 
শ্রাবণ সংখ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন ততপ্রতি ভারত-সরকারের 
দৃষ্টি আকু হওয়া উচিত । উহা এই £ 


গুন ২ 

“জ্রেলা হিসাবে বিচার করিলে এ বিষয়ে আমাদের এই 
চির অবহেলিত কাছাড়ের অবস্থা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
শোচনীয় । কাছাড় জেলার অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য 
স্থানে যাতায়াতের যেমন অসুবিধা, বাহিরের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা ততোধিক সমস্তাসস্কুল। ইদানীং ভারতীয় রেলকর্তৃপক্ষ 
দেশব্যাপী রেলগাড়ীর সংস্কার ও উন্নতিসাধন ক্রমে রেলভরমণ 
যথাসম্ভব আরামপ্রদ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলে (এমন কি আসামেরও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়) 
রেল-চলাচল-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়াছেন । 
কত্ত আমাদের হুূর্ভ্যাগ্য কাঁছাড় জেলায় রেলভ্রমণ আজও 
৬তমনি বিড়স্বনাপূর্ণ ও বিভীষিকাময় রহিয়াছে । এই এলাকায় 
গাঁড়ীগুলি সব জীর্ণ, ভগ্ন, দরজা-জানালাহীন ; জল ও আলোর 
ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে না। স্থানাভাব বশতঃ সর্বদাই বহু 
যাত্রীকে গাড়ীর ছাদে চড়িয়|। অথবা পাদানীতে ঝুলিয়! প্রাণ 
হাতে লইয়! ভ্রমণ করিতে হয়। অনেককে প্রাণ বিসর্জনও 








দিতে হয়। করিমগঞ্জ-শিলচর ও অন্থান্য শাখা লাইনে প্রায়শঃ, 


তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর শ্রেণীর কামরাই থাকে 
না। অথবা কোন দিন থাকিলেও ক্ষুদ্র এক-আঘটি প্রকোষ্ঠ 
দেখা যায়।£ ফলে অধিক মুল্যে উচ্চ শ্রেণীর টিকেট ক্রয় 
করিয়াও কেহ কেহ নিয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। 
ষ্টেশনে বিশ্রামাগারগুলি অনেকণ্থলেই মন্গুয়ের ব্যবহারোপযোগী 
নহে। যাত্রীদের পক্ষে নিয় শ্রেণীর টিকেট ক্রয় কর! এক 
প্রাণাত্তকর ব্যাপার | | 

“এদিকে পাহাড় লাইনে যাতায়াতকারী বা মাল আনয়ন- 
কারীকে আবহমান কাল হইতে যে দ্বিগুণ রেলভাড়া দিতে 
হইতেছে, বহু আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলন সত্বেও তাহা 
হাস করা হয় নাই। ' পূর্ববপাকিস্থানের মধ্য দিয়া কলিকাতা 
ও অন্যান্য স্থান হইতে মাল আমদানীর পথ বন্ধ থাকিলে 
কাছাড়ের অধিবাপীদের কিরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয় 
তাহার অভিজ্ঞতা লাভের পরও কাছাড়ের এই জটিল সমস্তার 
প্রতি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন 
না! বলিয়াই মনে হয়। | 

“শুধু লোক চলাচল ও মাল আদানপ্রদানের ব্যাপারেই 
কাছাড়বাসীর ছুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে এমন নহে। 
এই অঞ্চলের প্রতি ডাঁকবিভীগের উপেক্ষা হেতু জনসাধারণের 
ক্ষতি ও অসুবিধা! যাহ। হইতেছে, তাহাও সামান্য নহে। 
ভারত-সরকাঁর কর্তৃক সম্প্রতি বছ প্রত্যাশ্রিত বিমান ডাকের 
প্রচলন হওয়ায় অত্যন্প সময়ে দেশের এক প্রাপ্ত হইতে অন্য 
প্রান্তে চিঠিপত্রাদি পৌছিতে পারে। ডাক মাশুলও এইজন্য 
যথেষ্ট বর্ধিত কর! হইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য কাছাড়বাসী 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হইতে পারে নাই। শিলং, 
গৌহাটি, কলিকাতা ইত্যাদি স্থানের প্রথম শ্রেণীর ডাক এখানে 
আসিয়া বিলি হইতে এখনও তিন দিন লাগে। বুক পোষ্ট, 
মণিওর্ডার, পার্শেলাদি ৮১০ দিনে পৌছায় | এই ত অবস্থা ৷ 
“বিমানযোগে দুরবন্তীস্থানে যাতায়াতের সামর্থ্য অথবা 


গরজ যাহাদের আছে, তাহারাও ইচ্ছা করিলেই যে সেই 


সুযোগ পাইবেন এমন নহে। ক্রমাগত কয়েক দিন অপেক্ষা 
করিয়াও কলিকাতার টিকেট পাওয়া যায় না দেখা গিয়াছে। 
যে একটিমাত্র বিমান কোম্পানী কলিকাতা হইতে এতদঞ্চলে 
নিয়মিত বিমান চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা 
ভারতের অন্তাপ্ত অঞ্চলে যাতায়াতের ভাড়া সম্প্রতি বহুলাংশে 
হ্রাস করিয়াছেন। কিন্ত এই দিককার ভাড়া অপন্রিবন্তিতই 
রহিয়াছে। 

“ভারতীয় পার্লামেণ্টে এখন কাছাড়ের কোন প্রতিনিধিই 
নাই। আসাম মন্ত্রিসভায় কাছাড়বাসী এক জন নামে আছেন 
বটে, কিন্তু কাছাড়ের জন্ত তিনি কি করিয়াছেন, তাহা! তিনিই 
ভাল বলিতে পারেন । আগাম ব্যবস্থা-পরিষদে কাছাড়ের 
যে সকল প্রতিনিধি রহিয়াছেন, তাহাদের কোন কথাই 
মদ্্রিগুলের নিকট গ্রাহ হয় না বলিয়া সকলের ধারণা 
হইয়াছে ।” i < 
বীকুড়ায় সরবর'হের বিশৃত্খলা 

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্তী গরীপ্রফুল্লচন্্র সেন বিবৃতি দান 
করিয়া তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন না, বরং এই 
বিষয়ে একটু কম অধ্যবসায় দেখাইলে তাহার কর্তব্য-পালনে 
যথেষ্ঠ অবসর পাইবেন। তাহার অধীনস্থ বিভাগের বিরুদ্ধে 
নানাদিকের জনমত যে ভাবে তৎপর হইয়া উঠিতেছে তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জুযোগও তিনি পাইবেন । 

কলিকাতার ৭০1৮০ লক্ষ লোকের খাদ্ধ-নিয়ন্ত্রণ একভাবে 
চলিতেছে । কিন্ত মফস্বলে কি হইতেছে, তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে । আমরা বাকুড়ার 


আদি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধত করিয়া কলিকাতার বাহিরের এ 


বিশৃঙ্খলার পরিচয় দ্িতেছি। 
আষাঢ় তারিখে বলিয়াছেন £ 


“এত বড় একট! অফিস--যাহার জন্থ গবশ্মে্টকে অজন্র 
অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, অগণিত অফিপার-আমলার 
ঝামেল! বহন করিতে হইতেছে-_তাহার সার্থকতা কোথায় ? 
ইহারা করেন-ই বাঁ কি? চাউলের রেশনিং লাই-_ ময়দা: 
চিনি__তাওতো ‘ভূতের বাপের শ্রাপ্ধ'__নামমাত্র বিলির (?) 


“বীকুড়া-দর্পণ” গত ৩১শে 


= বিবিধ গ্রসঙ্গ__পাটজাতদ্রব্য রপ্তানিতে চোরাবাজারি 


৩৯৩ 


পাপ পিপি পপ উপ পপ পপ ০ সি ০৬০ ১০১০০০০১০০০০৯ ০০১০s La ea 


ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহাও দেখ! যাইতেছে ছুই মাসের 
উপযুক্ত গমজাত দ্রব্য মঞ্জুত থাক| সত্বেও এই মাসে ১০ই এর 
পুর্ব্বে খুচর! ব্যবপায়ীগণ পারমিট পায় নাই। লোহা, রড, 
সিমেন্ট, করগেটের পারমিট দেওয়! ছাড়া এই বিরাট প্রতি- 
ষ্ঠানটির অন্ত কাজও ত দেখা যায় না। এই পারমিট তাহারা 
কিন্কপ “বিছ্যুদ্গতিতে” সরবরাহ করিতেছেন দেখা যাউক £-_- 


“ গত বৎসর জুন মাপে যে রডের জন্য দরখাস্ত দেওয়া! হইয়াছিল, 


» : ছয় মাদ পরে সে দরখাস্ত “অকেজো” হওয়ায় পুনরায় এই 


টি 


বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে দরখাস্ত করা হইল। সেও প্রায় ছয় 
মাস হয়-হয়__“অকেত্ধো”- সাবাড় 1] অথচ অনুসন্ধানে 
জানিলাম, প্রায় ৮ মাস পূর্ব হইতে ব্যবসায়ীদের কাছে যে রড 
পড়িয়া আছে তাহার উপর পারমিট ইন্স হইতেছে না । ইহাতে 
দরখাস্তকারী ও দোকানদার উভয়েরই ক্ষতি। গত মার্চ 
মাসে যে সিমেন্টের অন্য দরখাস্ত কর! হইয়াছে আজও তার 
পারমিট দেওয়া হয় নাই। অথচ পারমিট না দেওয়ায় এই 
মাসে সহরের কেবল একজন মাত্র সিমেন্ট ব্যবসায়ীরই প্রায় 
৯০০ বস্তা সিমেন্ট ক্রি-সেল হইল । ফলে সরকারের টন প্রতি 
১২ টাকা হিসাবে প্রায় ৪৫২ টাকা রেভিনিউ লোকদান হইল 
আর সাধারণও অসুবিধায় পড়িল ।” 


7. ১৩১ বৎসর পুর্বে বর্ধমানের জনসংখ্যা 

“জেলা বর্ধমান 1৮ আঠার শত তের ও চৌদ্দ সালে 
শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব দ্রেলা বর্ধমানের সকল বিবরণ অনেক 
উদ্ধোগে একত্র করিয়াছেন সে এই । জেলা বর্ধমানের মধ্যে 
জঙ্গল নাই, সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে ছুই লক্ষ 
বাষটি হাজার ছয়শত চৌত্রিশ ঘর আছে। তাহার মধ্যে ছুই 
লক্ষ আঠার হাঁঞ্জার আট শত তিগ্লান্ন ঘর হিন্দু। এবং 
তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান । যদি প্রতি 
বাটিতে অনুমান সাড়ে পাঁচ জন মাহুষ ধরা যায় তবে বর্ধমান 
জিলার মধ্যে চৌন লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী 


, জন লোক আছে। সেখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পাচ 


৬ 


গুণ অধিক। [ সংবাদটি ২৩শে জানুয়ারী ১৮১৯, বাংলা ১১ই 
মাঘ ১২২৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল | ] 

বর্ধমানের ‘আৰ্য্য’ পত্রিকায় এই বৃত্তাস্তটি সম্প্রতি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। বহুদিন পূৰ্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাঁম যে প্রাম্ম এই 
“এক শত একত্রিশ বৎসর’ পুর্বে বর্ধমান জেল! ভারতবর্ষের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা খাগ্থ-শন্ত প্রসবিনী ছিল ; তার পর ছিল দক্ষিণ 
ভারতের তাগ্চোর জ্রেলা। নিয়োক্ত জেল! ইংরেজী আমলের 
সেচ ব্যবস্থার কল্যাণে শশ্ত-স্তামলা আছে। কিন্তু বর্ধমানের 
অবস্থা কি তাহা নিজ চক্ষে দেখিতেছি। এই অধোগতির 
ইতিহাস বর্ধমানের সংবাদপত্রসমূহ আমাদের শুনাইতে 
প্রারেন। তার মধ্যেই হুয় ত প্রতিকারের ইঙ্গিত বা উপায় 
খুঁজিয়া পাইব। 

bd 


পাঁটজাতদ্রব্য রপ্তানিতে চোরাবাজারি 

১৭ই শ্রাবণ. দিলী হইতে শেঠ শ্রীরামক্কষ্ণ দালমিয়া 
নিয়লিখিত বিরৃতিটি প্রচার করিয়াছেন এবং পাটজাতদ্রব্যের 
রপ্তানীমূল্য সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের 
জন্য দাবি জানান । নির্ধারিত রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা অধিক 
মূল্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গোপনে পাঁটজাত- 
দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে ইতিমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থায় 
৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তিনি তাহার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেনঃ 

“যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে এই বুঝায় যে, গব- 
ন্মেন্টের রাজস্ব হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা এবং পার্টজাত- 
দ্রব্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীসমূহের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশী- 
দারদের লাভের দিক দিয়! প্রায় ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে । এই সকল অর্থ বৈদেশিকদের এবং অতিরিক্ত 
মুনাফাকারী ম্যানেন্জিং এজেন্টসমূহের হাতে গিয়াছে। এই 
সকল অর্থ কোথায় গিয়াছে, তাহার সন্ধানের জন্য জন- 
সাধারণের নিকটে গবন্মেণ্টের একটা! দায়িত্ব রহিয়াছে। 
অবিলম্বে এই গুরুতর কেলেক্কারী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত 
হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং যতদুর সম্ভব অধিক. মূল্যে পাট- 
জাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া উচিত |... 

“পালণমেন্টে বা বাহিরে কোনও শক্তিশালী বিরোধীদল 
না থাকায় গবর্মেন্ট জনমত .সম্পূর্ণূপে অবহেলা! করিতেছেন। 
এমন কি যে সকল ক্ষেত্রে সুম্পষ্টরূপে বুঝ! যায় যে তাহার! 
ভীষণ কেলেঙ্কারীর অপরাধে অপরাধী, সে সকল ক্ষেত্রেও 
তাহার! কেলেঙ্কারী বন্ধ করার জন্য কদাচিৎ কোনরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি তাহারা এখনও পাটজাত- 
দ্রব্যের রপ্তানীমূল্য সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে অসন্মত হন, তবে জনসাধারণ সঙ্গতভাবেই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, তাঁহারা নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের 
সহিত জড়িত আছেন । বর্তমানে যখন পার্লামেন্টের অধিবেশন 
চলিতেছে, তখন পার্লামেণ্টের সদন্তদের এই প্রশ্নটি উত্থাপন 
করিয়া জাতীয় তহবিল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদারগণকে 
আরও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা কর] উচিত |” 

এই বিবৃতির মধ্যে, নেহরু গবন্নেণ্টের উপর রূঢ় আক্রমণ 
আছে। এই আক্রমণ একেবারে অযৌক্তিক নয়। যেদিন 
গবন্মেন্ট মিঃ ওয়াকারকে পাটশিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণকারী 
করিয়াছিলেন, সেইদিনই তাহার! গৃহ-শক্র বিভীষণের হস্তে 
আমাদের একটি জাতীয় ব্যবসাকে সমর্পণ করিয়াছেন । 
তাহারা কোন্‌ বুদ্ধি বা পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহা! 
করিয়াছেন, তাহা এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 
মিঃ ওয়াকার যে বিদেশী শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাহারা প্রায় 
সর্বদাই ভারতীয় স্বাথের হানি করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার 
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প্রমাণের অন্ত নাই। ইহাদের নষ্টামি এখনও শেষ হয় নাই। 
যখন পাকিস্থান পাট বোর্ডের সঙ্গে মিঃ ওয়াকার চুক্তি 
করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। 
এই পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতের 
্বার্থহানি করিয়া পাটের মূল্য বাবদ কিছু টাকা পাকিস্থানকে 
পাওয়াইয়া দিয়াছে, নিজেও পাইয়াছে। পাটকল কোম্পানী- 
সমুহের পরিচালন! তাহাদের হস্তগত বলিয়া তাহারা এরূপ 
করিতেছে । কিন্তু এই শিল্পের মূলধন শত্তকরা ৬৫ ভাগের 
মালিক ভারতরাধ্রের লোক। এই কোম্পানীগুলির অংশীদার- 
গণ কিন্ত নীরবে এই ক্ষতি সহ্‌ করিতেছেন, তাহাদের আত্মস্বার্থ 
রক্ষা করিবার শক্তি আছে বলিয়া কোন পরিচয় পাওয়া 
যায়না । 

শুনিয়াছি এই অংশীদারবর্গের একটা সমিতি আছে। 
সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করা! ছাড়া প্রকাশ্য কোন 
আন্দোলন তাহার! করিতেছেন নাঁ। ক্ামরুষ্খ ভালমিয়ার 
প্রতিবাদও এই পর্ধ্যায়ে পড়ে । তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে 
নেহকু-প্যাটেলের নিকট পত্রাঘাত করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিতেছেন; কোন ব্যাপক আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছেন না। অনেক “কুলের কথা” তিনি বলিতে পারেন । 
কিন্তু যে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি থাকিলে লোকমত সংগঠন কর! যায়, 
তাহা তাহার থাকিলে বিবৃতি দান করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট 
থাকিতে পারিতেন না। তাহার ১৭ই শ্রাবণের বিবৃতির 
মূল্য তুবড়ির ফুলকির ফোয়ারার বেশী কিছু নয়। 





ভারতরাষ্ট্রে লীগদলের যড়যন্ত্ 

কয়েক মাপ পুর্বে আসাম ব্যবস্থাপক. সভার কাছাড় 
প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের অঞ্চলে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্রের প্রতি 
জেলার আসাম প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তাহাতে কোন ফল ফলিয়াছে- বলিয়া মনে হয় না । কারণ গত 
২৭শে আষাঢ়ের “জনশক্তি” পত্রিকায় এরূপ একটা অভিযোগের 
পুনরুক্তি দেখিলাম । কাছাড় জেল! কংগ্রেস কমিটির কয়েকটি 
শাখার সম্পাদক পত্র লিখিয়| জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 
মহাশয়ের পদত্যাগের দাবি করিয়াছেন। এই কাৰ্য্যকলাপ 
ভারতরাষধ্রের নাগরিকবৃন্দের জানিয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া 
এই তথ্যগুলি নিয়ে প্রকাশিত করিলাম: _ 

“আসামে যখন লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন হইতেই 
কাছাড় জেলায় দবি-জাতিতত্বের গোড়াপত্তন হয়।' লীগ নেতৃ- 
বৃন্দ মনে যে বিষ ছড়াইয়! দ্বিরাছিল তাহা এমনই ভাবে আজ 
পর্য্যস্ত ক্রিয়া করিতেছে যে, তাহার অকাট্য প্রমাণ বর্তমান 
রাষ্রবিরোধী নানা কার্যকলাপ হইতেই পাঁওয়া যাইতেছে । 
দেশ বিভক্ত হওয়ার পরও কুশিয়ারা নদীর গতি ও পাথরিস়! 
রিজার্ভের সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে যে বাগে কমিশন বসিয়া- 
ছিল, সেই কমিশনের সন্মুখে তথ্যাদি .পেশ করিয়া কাছাড় 
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জেলাকে পাকিস্থানভুক্ত করিবার ষড়যন্ত্র, 'লীগ-চমুদের নানা 
কার্যাবলী হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এমন কি সরকারী 
কর্শচারী'পধ্্যস্ত নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে যে লিপ্ত ছিলেন, 
তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে । পাকিস্থান হইতে আগত মোল্লা, 
ও যৌলবীগণ ধর্মপ্রচারের অজুহাতে মসজিদে মসজিদে 
অবাধে সরল-বিঘ্বাপী সংখ্যালঘুদের 'মনে পাকিস্থান-গ্রীতি 


জাগাইয়া তুলে এবং নানা স্থানে পাকিস্থান দাবির সাফল্যের সু 


জন্য প্রার্থনা কর! হয় এবং টাদাও সংগৃহীত হুয়। বাগে কমি- 
শনের 'রায় প্রকাশিত হইল- পাকিস্থান দাবির বিরুদ্ধে। এই 
ব্যর্থতা প্রাক্তন লীগপন্থীদের মনে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি 
করে। যাহার ফলে, প্রকান্ত ভাবে গো-হত্যা দ্বার! নানা, 
স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের উপর আঘাত দিয়া বিশৃঙ্খলা কৃষ্টি 
করিবার চেষ্টা করা হয়। এইস্থলে ইহাঁও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, কাছাড় জেলার আসাম-মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্ত 
ভ্রনাব আবদুল মতলিব মজুমদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
পরিপন্থী ও রাষ্রবিরোধী কার্যে সংশ্লিষ্ট আছেন -বলিস়া, 
অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তাহা আসাম. 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তদন্তে প্রমাণিতও হইস্রাছিল |” . 


সমাজদ্রোহী কাৰ্য্যকলাপ 

২৩শে শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, 
যুশিদাবাদ জেলার সদর সহর বহরমপুরে একটি মিছিলের 
উপর কাছুনে গ্যাস প্রয়োগ করিতে হয়, মিছিলটির বিক্ষোভ 
ছিল খাদ্ধ-বণ্টন সন্বপ্ধে। এই সব মিছিলের সংগঠকবর্গের 
মধ্যে অনেক সময় সমাজদ্রোহী মনোভাব বিদ্যমান থাকে । 
ভারতরাষেঁ শাস্তি ভঙ্গ করিয়া সর্ধপ্রকার গঠনমূলক কার্ধ্য 
তগ্ুল করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা! হইতে তাহারা এই সব মিছিল 
বাহির করে। গত খর! শ্রাবণ তারিখের “মুশিদাবাদ 
সমাচার” পত্রিকার ওয় পৃষ্ঠায় নিশ্নলিখিত মন্তব্যটিতে এইরূপ 
সমাজদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; স্থানীয় সর- 
বরাহ বিভাগের প্রতি লোকের বিরূপ ভাবেরও প্রমাণ পাওয়া 
যায় এই মন্তব্যে £ বন 

“২৪ মণ চাল ছিনিয়ে নিয়েছি, আবার নিব ।” এই 
শ্লোগান দিয়া সেদিন দল বিশেষের জনৈক কর্ম্মীকে একহারা 
একটি ভুখ-মিছিল পরিচালনা করিতে দেখিয়াছিলাম। এই 
ভূখ-মিছিলে শতাবধি বালক-বালিকা, ধাওড় শ্রেণীর জ্রীলোক 
ও কিছু যুবক ছিল। সকলের হাতে শুন্ত ঝোল! বা গামছা । 
কিন্ত ছিনাইয়া লওয়! চাউল দেখিলাম না। কে কাহার 
চাউল কোথায় ছিনাইয়া লইল ? সংবাদ লইয়া জানা গেল, 
ছুইটি রেশনের দোকানের রিজার্ভ ক বলিয়া চিন্ছিত ১৫/ মণ 
ও ৯/ মণ চাউল দলবিশেষের কর্্মীবৃন্দের দাবী বা অনুরোধে 
সমবেত ক্রয়ারাঁদের কণ্টোল দরে বিক্রয় করিবার অস্ঈমতি 
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ভাদ্র 


পাওয়ায় উক্ত রিজার্ভ ধক ছাড়িয়। দেওয়া হইয়াছে। ইহাই 
শ্লোগান সৃষ্টির কারণ এবং তাহা! ফুরাইয়! যাওয়ার জনই ভূখ- 
মিছিলের লোকদের ঝোলা শুষ্ভ । ঘটিয়াছে এক আর শুনিলাম 
ভিন্ন. . 

এই ভাবেই রেশনে চাউল দেওয়া চলিতেছে। সমাহ্্তা 


৮. এক আদেশ দিতেছেন, খাঁন্ঘ-অধিকর্তা আর এক রকম বলিতে- 


ছেন। কংগ্রেস-সম্পীদক এক কথা বলিলেন, কংগ্রেসকর্ধা 
রেশনের দোকানে আর এক নিয়ম চালাইলেন। তদুপরি 
টেক্কা দিতে আর-এস-পি স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া আর একটি 
কায়দা দেখাইলেন। নর-নারী “কিউ? করিয়া রোদে পুড়িল, 
জলে ভিজিল এবং নানা জনের সরফরাজীর চাপে শেষ পর্যন্ত 
শুন্ধ হস্তে ঘরে ফিরিল। চাউল ছুপ্প্রাপ্য হইয়াছে বটে, কিন্ত 
সরফরাজের দল বাড়িয়াই চলিয়াছে.। কর্তৃপক্ষ কি এই সরফ- 
রাজী কণ্ট্োেল করিতে পারেন ন! ?” 


“অধিক খাদ্য-উৎপন্ন” আন্দোলনে নারীর স্থান 

দিলী হইতে পরিবেশিত ২০শে শ্রাবণের একটি সংবাদে 
কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নূতন কল্পনার উল্লেখ দেখিলাম । 
খা্য-বিভাগের নুতন মন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল যুজী ভারতরাষ্রের 
[নারী নাগরিকবর্গকে তাহার নূতন “অধিক থাগ্ঘ-উৎপন্ন” 
আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনিতে চান। তিনি একটি 
প্রতিষ্ঠান গড়িতে চান; তাহার নাম হইবে ভারতীয় নারী 


পরিষদ (০০001), যাহার কর্তব্য হইবে দেশব্যাপী একটা. 


নূতন প্রচেষ্টার (0119) প্রবর্তন কর!--শাক-সজীর ও অন্তান্ত 
অপ্রধান (5৬০১৫৪৮৮ ) খাঁপ্তের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে । 

: কেন্সীয় খাগ্-বিতাগের অধীনে আর. একটি প্রতিষ্ঠান ছিল ; 
তার নাম খাছ্ভ-উৎপাঁদন কমিটি ( Food Production 
00701816699) তাহা! বাতিল হইয়া যাইবে এবং নূতন 
ভারতীন-নারী পরিষদ তার স্থান অধিকার করিবে । বোম্বাই 
সরকার নাকি ইতিমধ্যে অনুরূপ একটি নারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিয়াছেন ; তাহাদের হাতে পরীক্ষামূলক ভাবে জমি 
দিয়াছেন ; অপ্রধান খাদ্য উৎপাদন করিয়া খাদ্য শস্তের 


/৮ ব্যবহার কমাইবার এবং সপ্তাহে এক দিন অন্ততঃ খাছ্য-শস্ত 


বর্জন করিবার অভ্যাস স্থপ্টির জ্। 

ভারত-সরকারের নারী-পরিষদ তিন বৎসরের জগ্ত গঠিত 
হইতেছে । দিল্লী নগরীতে 'তার কেন্দ্র থাকিবে; অন্তান্ 
প্রদেশে ইহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি কাধ্য করিবে । 

আমরা জানি না এই গুরুদাযিত্বের ভার কার-_ কোন্‌ 
কোন্‌ নেতৃস্থানীয় মহিলার হন্তে সমর্পিত হইবে । তাহাদের 
নাম কল্পনা করা কঠিন নয়। যাহারাই হউন, তাহাদের অব- 
গতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্তাগণ কি করিতেছেন, 
তাহা হইতে “মার্কিন বার্তা” নামক প্রচারপত্রে প্রকাশিত 
করিলাম £ ন্‌ - | 


বিবিধ প্রসঙ্গ- বিদ্যাধরা মৎস্য সমবায় সমিতি 


.পোঁয়াতে হয় জীবনের নানা 


* পড়েছে আজ মার্কিন কন্তাঁদের | 


৩৪৯৫ 


“হটে যাবে না কোনও কিছুতেই, এই হ'ল মার্কিন 
কন্তাদের পণ। পড়া-শুনা, খেলা-ধুলা, কেরাণিগিরি থেকে 
সুরু করে উড়োজাহাজের পাইলট হওয়া পর্য্যন্ত তারা ধাওয়া 
করেছে পুরুষদের পিছনে । সভা-সমিতি, বক্তৃতা, ভোটযুদ্ধ 
ইত্যাদিতে তার! পাকা হয়ে গিয়েছে অনেক দিন। ঘর সংসার, 
গৃহস্থালীর কাজেও তারা কম যায় না। সব দিক দিয়ে 
নিজেদের চৌকষ করে তুলতে হবে, ঘরে বাইরে সব কিছু 
সামলাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে--এই হু’ল মার্কিন 
কন্যাদের লক্ষ্য । আনাঁড়িপনার অন্ুবিধা অনেক, নানা বঞ্চাট 
ক্ষেত্রে--অনভিজ্ঞতা এবং 
অনভ্যাসের জন্তে। শহুরে মেয়েরা গাঁছ-গাছড়া চেনে না, 


_বাগ-বাগিচার খবর রাখে না; গ্রাম্য জীবনের ধারার সঙ্গে 


তাঁদের জীবন একেবারে বিচ্ছিন্ন। 

“জীবনযাত্রাকে পুর্ণতর করতে হলে এই ছুই বিচ্ছিন্ন 
ধারাকে সংঘুক্ত কর! প্রয়োজন | এই তথ্যটির দিকে দৃষ্টি 
পেনসিলভেনিয়ার মাধ্যমিক 
শিক্ষায়তনের ছাত্রীদের জন্তে তাই পল্লীজীবন ও কৃষিবর্দমগত 
শিক্ষাদানের বিশেষ বন্দোবস্ত সেখানে করা হয়েছে । -. 

“গ্রীষ্মের লম্বা ছুটির অবকাঁশে আমেরিকার . ছাত্র-ছাত্রীর! 
নান! যায়গায় গিয়ে তাবু খাটিয়ে আনন্দে কয়েকটা দিন 
কাটায়। জীবনকে পূর্ণতর করে তোঁলবার শিক্ষার এটি 
একটি অর্গ-__মার্কিনবাষ্্র সেটা! ভাল করেই বুঝতে পেরেছে । 

“কোনও পল্লী অঞ্চলে গিয়ে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের ছাত্রীদের 
তাবু ফেলা হ'ল; দেড় মাপ ধরে তারা সেখানে পলীজীবনের 
সংসার্যা্রা, চাঁষবাঁস, গৃহস্থালী, বাগবাগিচার কাজ ইত্যাদি 
[শখবে। এইসব ছাত্রীর বয়স ১৪ থেকে ১৮ বৎসর । 
প্রত্যেককেই এক টুকরে জমি দিয়ে তাতে শাক-সজী ফলাবার 
ভার দেওয়া হয় সেখানে । গাছ-গাছড়ার ভাল-পাঁত। পচিয়ে 
জমির সার কি করে তৈরি করতে হয়, ফসল কি করে কাটতে 
হুয়, গোঁরু-বাছুরের যত্ব কেমন করে করতে হয়-_এই সব 
বিষয়ে ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। 

“এই শিবির জীবন সমাপ্ত হয়ে গেলে ছাত্রীরা সেই পল্লী- 
গ্রামেই একটি গ্রাম্য মেলার আয়োজন করবে । তাদের 
ক্ষেতের শাক-সজী, ফল-ফলারি, পনির, মাখন ইত্যাদি সেই 
মেলাতে হাজার হাজার লোকের সামনে প্রদশিত হবে । 

“একটি গে! এবং অশ্ব প্রদর্শনীর ভারও ছাত্রীর! নিয়েছে সেই 
মেলায় 1” 


বিদ্যাধরী মৎস্য-সমবাঁয় সমিতি 
গত ১৩ই আাবণ তারিখের “পদাতিক” (সাপ্তাহিক ) 
পত্রিকায় নিয়লিখিত বিবরণটি পাঠ করিয়া একটি গঠনমূলক 
কর্মের সন্ধান পাইলাম । এরূপ কর্ম-প্রচেষ্টা যত বিস্তৃতি লাভ 
করে ততই মঙ্গল £ উরি ৭৯ 


৩৯৬ 3 
“গত ৪ঠা শ্রাবণ বিদ্যাধরী মৎস্ত-সমবায় সমিতির পদস্তেরা 
পশ্চিমবঙ্গের সমবায়, খণ, সাহায্য-ও-পুনর্বাসন মন্ত্রী ডাঃ 
রফিউদ্িন আমেদকে সন্বর্ধনী করিবার জন্ভত এক সভার 
আয়োজন করেন। সব্র্ধনার উত্তরে তিনি বলেন যে, 
সমবায় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের 
পারস্পরিক সাহাঁয়া ও সহযোগিতার উপর । কিন্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয় আজ সার! দেশে দলাদলি করিবার প্রবৃত্তি অত্যধিক 
বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার অবসান করিতেই-হইবে ৷ মুষ্টিমেক্র 
কয়েকজন লোকের ধনবৃদ্ধির আয়োজন না করিয়া জন- 
' সাধারণের অবস্থার উন্নয়ন করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে 
হইবে । জাতিবর্শ-নিধিশেষে এদেশের প্রত্যেকেই যে 
ভারতের নাগরিক একথা বুঝিতে ও ভদনুযায়ী আজ করিতে 
তিনি সকল লোককে অনুরোধ জানান। সমিতি যাহাতে 
দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত পায় তাহার অন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন । 





“নংস্ুজীবীদের এই সমবায় সমিতিটি স্থাপিত হয় ১৯৩৩. 


.সনে। পুর্বে ইহার! পুঁজিবাদী ' ইজারাদারদের অধীনে 
অমিকরূপে কার্য করিতেন। তদানীন্তন রেজিষ্টার মহোদয়ের 
উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় ইহার! সংঘরদ্ধ হইয়া এই সমিতির প্রতিষ্ঠা 
করেন। নানা বাঁধা-বিঘ অতিক্রম করিয়া সমিতিকে 
অতিকষ্টে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলিতে হইয়াছে । ১৯৪৭ 
সনে সমিতি সরকারী খণ প্রাপ্ত হয় এবং সমিতির কাজ 
ভুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে থাকে । অল্পকালের মধ্যেই সমিতি 
খপ পরিশোধ করিয়া! স্বাবলম্বী হইতে সমর্থ হয় । 

“এই সমিতির বৈশিষ্ট্য এই যে, স্থানীয় মৎস্তদ্জীবী ছাড়া 
অপর কেহ ইহার সদস্ত হইতে পারিবেন না। সমিতির 
কাজ সভ্যগণ ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনবর্গই করেন এবং 
তাহার জন্ত সমিতি তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন। 

“সমিতির পরিচালনায় একটি অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ও দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও ওঁষধ বিতরণ- 
কেন্ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। সমিতিই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার 
বহুন করিয়া থাকে । বিদ্যালয়ে যে কেবলমাত্র সদস্তদের 
পুত্রকন্তা পড়িতে পারে তাহ! নহে, নিকটবর্তী গ্রামের যে-কোন 


শিশুই এখানে বিনাবেতনে পড়িতে পারে । -চিকিৎসাকেন্দ্রটিও 
সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ।” 
উড়িয্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত 


মেদিনীপুরের রামনগর থানার পশ্চিম সীমান্তে উড়িয়া হইতে 
গবাদি পশ্ ও খাগ্ঘ-শস্ত আমদানী সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধার 
সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা! করিবার জ্ন্ গত ২১২৫০ 
তারিখে সাতরায় এক জনসভা! অনুষিত হয় । রামনগর থানা 
কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্্র, মাইতি উক্ত সভায় 


প্রবালী 


১৩৫৭ 





সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে থানার 
কংখ্রেসকন্মী প্রীরাধাগোবিন্দ বিশাল মহাশয় বলেন যে, গত 
মহাযুদ্ধের সময় হইতে উড়িস্তা সরকার পশ্চিম বাংলায় 
বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় খাগ্শস্ত ও গবাদি পশু রপ্তানি 
নিষিদ্ধ করিয়া যে কর্ভন অভিগ্ঠান্স প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার 


ফলে রামনগর থানার উড়িয়া সীমান্তবন্তী এলাকার জন--- 


সাধারণের, বিশেষতঃ উড়িয়া প্রদেশে' যাঁহাদের জমিজমা 
আছে, তাহাদের ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। 
উড়িষ্যা সীমার মধ্যে ধাহাদের জমিজমা আছে তাহারা তথা 
হইতে ধান চাল লইয়া আসিতে পারেন না, বা সীমাত্তবস্তা 
জমি হইতে আঝাড়া ধান্ আনিবার জন্ত প্রত্যেক বৎসর উড়িস্তা! 
সরকারের নিকট হইতে অন্নুমতিপত্র আনিতে হয়। এ 
বৎসর উক্ত অনুমতিপত্র পাইতে বিলম্ব হওয়ায় সীমান্তের 
কৃষকদের বহু ধান্ত মাঠের জলে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে; ইহা 
ছাড়া রামনগর সীমান্তে উড়িয্তা সরকার কর্তৃক গার্ড নিযুক্ত 
হইয়াছে, তাহার] অবৈধ রপ্তানির সুবিধা দিয়া প্রচুর পরিমাণে 
ঘুষ লইতেছে, এবং বছ নির্দোষ ব্যক্তিকেও অযথা হয়রানি 
করিতেছে । সভায় নিশ্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় £ 

(১) এই'সভা রামনগর থানার যে সমস্ত লোকের সুবর্ণ- 


রেখার পূর্বপারে বালেশ্বর জেলায় জমি-জমা আছে তাহা- " 


দিগকে বর্তমান বৎসর অন্নাভাবের কথা বিবেচনা করিয়া ধান্ত 
আনিবার অন্থুমতি দিতে উড়িত্তা সরকারকে অনুরোধ 
জানাইতেছে। | 

(২) এই সভা সুবর্ণরেখ! নদীর পূর্ব পারে উড়িয়া 
প্রদেশের যে অঞ্চলের সহিত রামনগর থানার অধিবাসীদের 


বহুকাল হইতে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুটুম্বিতার . 


সুত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা অক্ষু রাখিবার জন্থ সুবর্ণরেখা 
নদীর পশ্চিম পার হইতে গার্ড বসাইয়! কর্ডন অভিন্ানস প্রবর্তন 
করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। 

(৩) রায়নগর-উড়িয্যা সীমাস্তে নিযুক্ত রান যে 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অবৈধ রপ্তানির সুযোগ দিতেছে, তাহার 


ফলে বছ নির্দোষ ব্যক্তিও অযথা হয়রানি ভোগ করিতেছে, 


এই সভা! তংপ্রতি উড়িস্া-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে 
এবং জনসাধারণকে দুনীতির আশ্রয় লইতে নিষেধ করিতেছে। 

(৪) সীমাস্ত অঞ্চলে উল্লিখিত ছুর্নাতিগুলি সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহ করিবার জন্য এই সভা সীমাস্তবাসী কৃষকদের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া রামনগর থানা কংগ্রেস কমিটির 


~~ 


অধীনে রামনগর সীমান্ত সমস্তা সাবকমিটি গঠনের প্রস্তাব 


করিতেছে এবং এই সাবকমিটি. উড়িয়া সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মধ্যে উক্ত সমস্তার স্থায়ী সমাধানের জন্ত আলোচন! 
চালাইবার ব্যবস্থা করিবে। . 

সভার শেষে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই সমস্ত! সম্পর্কে 


কি 


৮ 


. সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ; 
সমান 3. 


ভাদ্র 


অনুবিধাগ্রস্ত জনসাধারণকে সঙ্ববদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত 
সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে হুইবে। 

পরিশেষে স্থির হয় যে, এই সভার গৃহীত প্রস্তাবগুলি 
অবিলম্বে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মাননীয় উড়িস্তা 
সরকারের নিকট প্রেরণ কর হইবে এবং অবিলম্বে উভয় 
প্রাদেশিক সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে 
সীমান্ত সমস্তা অনুধাবন করিবার অবনত মিলিত তদস্তের দাবি 
জানান হইবে । 

এই অতি সামান্য সমস্তা সমাধানের - প্রতি উড়িস্যার নূতন 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ক চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 


আসামের আদিম জাতি 

“প্রবাসী” পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা আসাম প্রদেশের 
জন-সংস্থানের ও সংখ্যার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি 
“অহোমিয়াঁ” ভাষাকে: রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্ত যে দাবি-দাওয়া 
করা হইয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক তথ্য প্রকাশ 
পাইতেছে যাহ! অহোমদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। একজন 
পণ্ডিত বলিয়াছেন এই প্রদেশ “নৃতত্ববিদৃবর্গের ভূ-ন্বর্গ।” 
কত জাতির, কত পরিচয়ের, কত রূপের জন-সমষ্টি এই 
প্রদেশে বাস করে তার ইয়ত্তা নাই। ভারত বিভাগের পূর্বে 
আসামের জন-সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ; ইহার 
পর অহোমিয়! চক্রান্তে শ্রীহট্ জেলার একাংশ পাকিস্থানস্থ 
পূর্ববঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আসামের জন-সংখ্যা 
বর্তমানে প্রায় ৮৫ লক্ষ। আহোম ভাষাভাষীর লোকের 
বাংল! ভাষাভাষীর সংখ্যা তার 
নান! আদিম জাতির সংখ্যা অবশিষ্ট। তাহার! 
আবার অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত ; সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘিষ্ঠের 
সংখ্যা নাকি মাত্র ৩৫ জন। 

এই অবস্থায় আসাম প্রদেশে আদিম জাতিকে বর্তমান 
যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমস্ত] 
হইয়া দীাড়াইয়াছে। আসামের বর্তমান . মন্ত্রিমগওলীর 


7 “অহোমিয়া” ভাবের দাপটে তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইতে 


পারে; যাহারা বাঙালীকে বলিতে পারে ভাষা ও রীতি- 


_ নীতি বদলাইতে তাহার! আদিম জাতিবৃন্দকে কি বলিবে, 


তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। সেইজন্য আদিম জাতি সম্পর্কে 
প্রদেশপালের একট! “বিশেষ দায়িত্ব” আছে | সমস্তার 
জটিলতা সর্বগ্রাহ ; তাহা সরল করিবার উপায়ও বাহির 
করিতে হইবে । এই জটিলতার একটা নমুনা নিম্নলিখিত 


বিবরণ হইতে পাওয়া, যায় । লুসাই জাতির মধ্যে নাকি একটা 


. বিভক্ত । 


এই জাতিও নানা গোষ্ঠীতে 
একটির কথা মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে £ 
লুসাই রিয়াং কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীযূলাধার রিয়া 


নধ-জাগরণ দেখা দিয়াছে; 


বিবিধ প্রসঙ্গ-__জাতি-তত্বের আলোচন! 





৩৯৭ 


সম্প্রতি ভাহার এলাকাস্থ পার্বত্যবাসীদিগের পক্ষ হইতে 
একটি তথ্য-বহুল অভিযোগ আসামের স্বরাধর সচিব প্রভৃতি 
মহোদয়গণের সমীপে পেশ করিয়াছেন। অভিযোগে বল৷ 
হইয়াছে যে, দক্ষিণ হাইলাকান্দির কাল! পাহাড়, বেতছড়! 
প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের রিয়াং অধিবাসীকে আদ্র বহু কাল 
যাবৎ সমতলবাপী হুইতে পৃথক রাখা হইতেছে ও তাহাদের 
সুখঙ্গুবিধার প্রতি সরকার এযাবৎ মোটেই চেষ্টিত হন নাই। 
এমন কি; বর্তমান ভোটার লিষ্টে তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা 
হয় নাই, এবং ঘরগুলিতে সরকারী লোক গণনাকারী কর্মচারী 
কর্তৃক কোনও নম্বর অগ্ভাবধি দেওয়া হর নাই। বর্তমান 
ভারতে তাহারাও যাহাতে পূণ নাগরিক অধিকার পাইতে 
পারে তজ্জন্ত অনুরোধ জানাইয়! তাহার উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের 
নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। 

“এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪৬ সনে লুসাই 
রিয়াংদের পক্ষে হাইলাকান্দি প্রজা-সভার সম্পাদক 
প্রীরসেন্্রন্ত্র শীল ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী এম. বালা সিংহ আসাম- 
সরকারের নিকট পার্ধত্যবাসীদের দাবি-দওয়া জানাইবার 
‘জন্য একটি ডেপুটেশন লইয়া যান। এ সময় হইতে লুসাই 
রিয়াং সম্প্রদায় আসাম কংগ্রেসের প্রতি বেশ অদুরক্ত হইয়া 
পড়ে । এখনও তাহাদের সহিত স্থানীয় কংগ্রেস সংযোগসাধন 
করিয়া চলিলে পার্ধত্যবাসীদের ছুঃখছুর্গতির অনেকাংশে লাঘব ' 
হইবে । 


জাঁতি-তত্বের আলোচনা 

“এক জাতি অপর জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিতে কিংবা অন্যবিধ 
মানসিক গুণাবলীতে শ্রে্ঠতর, এই ধারণার মূলে কোনও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ৃ | 

বাষ্ট্রপজ্বের অধীনস্থ “শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কতি-পরিষদ” কর্তৃক 
নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞদল সম্প্রতি পৃথিবীর জাতিতত্ব সম্বন্ধে 
উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। জাতিতত্ব সম্বন্ধে 
নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে, কিন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের 
নিরিখে বিচার করিয়া এই বিশেষজ্ঞ দলটি যে সকল সিদ্ধান্তে 
পেঁঁছিয়াছেন, এইরূপ নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত এই 
বিষয়ে আর হয় নাই । 

বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট জীব-বিজানী, জ্রন্মতত্ববিশারদ; 
মনস্তাত্বিক, সমাজতত্ববিদ্‌ ও নৃতত্ববিদূদের লইয়া এই বিশেষজ্ঞ 
দলটি গঠিত হইয়াছিল । তাহাদের নিরূপিত কয়েকটি ০ 

হুইল £-- 

১। জাতিগত ভেদ-বিচার জীব-বিজ্ঞানসম্মত নয় । 

২। জাঁতিহিপাবে মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী সকলেই 
প্রায় সমান, সমান সুযোগ পাইলে সকলেই প্রায় সমান উৎকর্ষ 
লাভ করিতে পারে । 


৩৪৮, 





৩। জাতিগত মিশ্রণের (বিবাহঘটিভ) ফলে বংশগত 
অধোগতি ঘটিবার সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই। 

৪1 জীব-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি-হিসাবে ‘জাতি’ 
গড়িয়া উঠে নাই-_সামাঁঞ্রিক মানুষই জাতির জন্মদাতা । ধর্ম্ম- 
গত কিংবা রাষ্্রগত যে সকল বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বর্তমানে দেখা 
যায়, বৈজ্ঞানিক বিচারে তাহাদের কোনটিই এক জাতি নয়। 
এক ভাষাভাষী, এক অঞ্চলনিবাসী অথবা! একই সংস্কৃতির 
অংশীদার হওয়া সত্বেও সকলেই একই জাতিসম্ভৃত কিংবা এক 
জাতিভুক্ত হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই ।” 

' এই সিদ্ধান্তের ফলে পৃথিবীর লোকের মনে ও ব্যবহারে 
কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইলে সকলে সুখী হইবেন। 
অস্পৃশ্ঠতা 

চিন্তানায়ক বাঁ সমাজ-জীবনে যুগ-প্রবর্তক, কেহই হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে যে অন্পৃশ্ঠত1 দান! বাঁধিয়াছে, তাহা সমর্থন 
করেন না । সামাজিক অবিচার ও অনাচার অন্তাপ্ত দেশেও 
আছে; কিন্তু সেইসব সমাজে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে; 
অন্পৃন্ঠকে বা নবাগতকে সমাজের ধ্যান-ধারণার উপযোগী 
শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়া তাহাকে সমাজ-জীবনে পাংক্জেয় 
করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজে তাহা নাই। 
গান্ধীজী আন্দীবন এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
গিয়াছেন; তাঁহার কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে । “সারথি” 
পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের নিয়লিখিত মত পাঠ করিয়া আশাঘিত 
হইলাম ঃ \ 

“আমাদের জীবনের ও সমাজের রীতিনীতিগুলি অবনত 
ও অপক্কষ্ট হইয়া পড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও যেগুলি 
নিজের ই ভ্রান্ত, সমর্থনের অযোগ্য, আমাদের জাতীয় জীবনের 
দু্বলতাসাধক অথবা আমাদের সভ্যতার পক্ষে লজ্জা ও 
অপমানের কথা, কোনরূপ বৃথা তর্ক বা কুণ্ঠা না করিয়া সে 
সব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের অস্পৃষ্যদের 
প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করিতেছি ইহাই একটি 
জাড্তবল্যমান দৃষ্টান্ত । কেহ কেহ ইহার অজুহাত স্বরূপ 
বলিবেন যে, পুরাকালে এই ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল, এমন 
কি তখন এইটিই ছিল স্ব্দাপেক্ষা উৎকৃঞ্ট সমাধান ; কিন্তু এই 
শেষের যুক্তিটি খুবই তর্কের বিষয়, আর কোন জিনিযের 
একটা অজুহাত দেখাইতে পারিলেই যে সেটা স্তায়সঙ্গত 
বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা নহে। 

“আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাহারা ইহার স্তায্যতা 
প্রতিপাদন করিতে চান, এবং যাহা হউক কিছু পরিবর্তন ও 
সংশোধন করিয়া ইহাকে আমাদের সমাজের পক্ষে অব্য 
প্রয়োজনীয় বলিয়! স্থায়ীভাবেই বজায় রাখিতে চান। যে 
সমাধান জাতির পঞ্চমাংশকে চিরকাল হীন করিয়া রাখে, 
তাহা বস্তুতঃ সমাধান নহে, তাহা হইতেছে হূর্বলতাকে 


"প্রবাসী 
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মানিয়া লওয়া, সমাজ-শরীরের পক্ষে এবং সমাজের আধ্যাত্মিক, 
মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পক্ষে একটি স্থায়ী ক্ষতকে 
মানিয়া লওয়া। যে সমাজ-ব্যবস্থা স্বদ্দেশবাসীকে . হীন 
অবস্থায় রাখাকেই একটা চিরস্থায়ী বিধান করিয়! তবে 
বাঁচিতে পারে, তাহার বাঁচিবার অধিকার নাই।” 


পূর্বববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যালঘুত্বের মূলে এই অস্পৃষ্যতার প্রভার, রক্ত 


ইহা! অস্বীকার করার উপায় নাই। পূর্বপুরুষের অন্ধ বিশ্বাসের 
বিষময় ফম আজ তাহাদের সম্ভান সম্ভতিকে নাশ করিতেছে। 
এহেন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে যদি কেহ দেখিয়াও না দেখেন 
তবে তিনি প্রকৃতই অন্ধ । 


ভারতের সমাজ 
প্রবর্তক সঙ্বের মুখপত্র “নবসংঘ” সাপ্তাহিকের ১৫ই 
শ্রাবণের সংখ্যায় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ।, পত্র- 


লেখক শ্রীবিক্বয্বিহাঁরী মুখোপাধ্যায়. অবিভক্ত বঙ্গদেশের 


ভূমি সম্বন্ধীয় দফতর ও জরিপ বিভাগের পরিচালক ছিলেন। 


তিনি হিন্দু সমান্ের জাতিপ্রথা, বর্ণাশ্রমপ্রথা, বিধিনিষেধের 
বহু প্রথা মানবসথষ্টির অতুলনীয় পদ্ধতি বলিয়া প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । এই “সমাজ-পদ্ধতি তাহাকে বছ ছুরধিব- 
পাকেও জীবন্ত রাখিয়াছে” বলিয়া তিনি মনে করেন।  . 

রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই বিষয় লইয়া অনেক 

বিতর্ক হুইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে কেহই এই 
Dl সদুত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না__ 
১২ শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ কেন ছুইবার রাষ্রনৈতিক 
স্বাধীনতা হারাইল ? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই প্রশ্ন এড়াইয়া 
গিয়া ‘সাময়িক মলিনতার’ দোহাই দিয়াছেন । ভারত-সমাজের 
ব্যবস্থায় পরাধীনতার আমলেও “অতুলনীয় মানবকুস্থম সৃষ্টি 
হইয়াছে বলিয়া তিনি সন্তষ্ট। পরমহৎস শ্ীরামক্কফের উদ্ভব 
তাহার প্রমাণ । কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিরাছেন পরমহুৎস- 
দেবের মানস পুত্র, স্বামী, বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজে ছত্মার্গ 
সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়াছিলেন । | - 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজী “কুশিক্ষা আমাদের বর্তমান 


সমাজ-জীবনের কলঙ্কের, অন্ত দায়ী বলিয়া মনে করেন, এবং 


তাহার উক্তির সপক্ষে টি. ইলিয়াটের (1. Elliot ) Notes 
07 Culture নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন । এই 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক বলিয়াছেন_-ইংরেজের দ্বারা 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষতি তাহাদের অপসারণে ধীরে ধীরে 
পুরণ হুইবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি যাহা 
হইয়াছে, তাহা কোন কালে পুরণ হইবে কি না, সন্দেহ। 
এই ইংরেজ সাহিত্যিক তাহার একখানি স্ুপ্রসিদ্ধ উপন্তাসে 
হিন্দু ও মুসলিম সমাজের যে তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজের সপক্ষে যায় না এবং অনেক 
সময় আমাদের মনে হয় যে পাশ্চাত্ত্য- চিন্তানায়কগণের 


Ea 


ভান 


নে 
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মন্তব্যের উল্লেখ কয়িয়া আমাদের যুক্তিতর্কের ভিত্তি দৃঢ় হয় 
না । পাশ্চান্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি যদি এতই অস্পৃন্ঠ হ্য়, তবে 
তাহা আমাদের পক্ষে এড়াইয়! চলাই ভাল | মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মত “সনাতন? মন লইয়া বর্তমান যুগে চলা খুব 
সহজ নয়। ‘তিনি নিজেই তাহার এই পত্রে তাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণ তাহাদের সুমাঞ্জ-ব্যবস্থার 
ঈননানারূপ বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যে একটা মুক্তিপথের সন্ধান পান বলিয়া আমর! উৎফুল্ল 
হইতে পারি। কিন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছঁতমার্গের 
মধ্যে তাহারা বাস করিতে স্বীকৃত হইবেন কি না, তৎসন্বন্ধে 
সন্দেহ করিলে অন্থায় হইবে না । সাংস্কৃতিক সাংকর্ধ্য মানব- 
ইতিহাসের টানা-পোড়েন এই কথ! ভূলিলে চলিবে না । 


বিবাহের বাজার 

মহারাষ্টরীয় বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছিলীম যে পুন! নগরী 
চিৎপাঁবন ব্রান্মণ-গোষ্ঠীর কেবল চিন্তা-জ্রগৎ ও কর্শ জগতের 
মর্ম্মহুল নয়; “বিবাহের বাজার” বলিয়া তাহা সুপরিচিত । 
সেইরূপ দ্রেখিতেছি বিহারেও একটা! ব্যবস্থা আছে। তাহার 
বিবরণ ও ইতিহাস জ্ঞাতব্য । বিহাররাব্য্ের দ্বারভাঙ্গা জেলার 
সৌরথ গ্রামে প্রতি বৎসর মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বিবাহের 
সাজার বসে । অভিভাবকের! বিবাহযোগ্য যুবকদিগকে লইয়া 
এই বাঙ্জারে বিপণি সাজাইয়া বসেন । কন্তাপক্ষের অভিভাবকর! 
আসিয়া পাত্র মনোনয়ন এবং দরদপ্তর করেন। কথাবার্তা স্থির 
হইলে 'পর্থিকার” মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা 
সম্বন্ধে বিচার করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহ সঙ্গত বলিয়া “অগ্নিপত্র” 
প্রদান করেন। অতঃপর কন্তাপক্ষ পাত্রকে স্বগৃহে লইয়া গিয় 
শুভকার্্য সম্পন্ন করেন। কন্যাকে দেখার কোনও প্রশ্নই 
মৈথিলী সমাজে নাই । এই না-দেখা না-জানা পাত্রীর . জগ্ঠ 
খুব মোটা যৌতুক দিতে হয়। এই বৎসর জুন মাপের 
প্রথমে সৌরথ সভায় উত্তর বিহারের বিভিন্ন জেলা হইতে 
২০ হাজার মৈথিলী ব্রাহ্মণ. সমবেত হইগ্রাছিলেন। সভায় 
ছুই হাজার বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বরপক্ষের আথিক 
স্থা অনুযায়ী যৌতুকের পরিমাণ একশত টাকা হইতে 
চল্লিশ হাজার টাকা । ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ানুদ্দীন তোগলকের 
রাজত্বকালে মিথিলার রাজা হরিসিং দেও মেথিলী ব্রাহ্মণদের 
বিবাহের জন্য এই সৌরথ সভার প্রবর্তন করেন । তদবধি 
সৌরথ গ্রামের আত্মকুঞ্জে ছয় শতাধিক বৎসরকল মেথিলী 

ব্রাহ্মণদের এই বিবাহের বাজার বসিয়া আপিতেছে। 


পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা 

শচীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীমতী অশ্ররাণী মিত্র 
কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক “সংগঠন” পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের গান্ধী- 
পন্থীবৃন্দের মুখপত্র । গত ক্যেষ্ঠআষাঢ় সংখ্যায় গান্ধীজী 
প্রবপ্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রচেষ্টা যে আস্তে আস্তে অগ্রসর 
হইতেছে তাহার একট! পরিচয় পাইলাম £ 





“বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গ্রামবাসীর আগ্রহ-_জেলা- 
বিদ্যালর পরিদর্শক শ্রীন্থধীরকৃ্ণ বস্তু, বর্ধমান জেলা কংগ্রেস 
কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বর্ধমান 
সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীগৌরচন্দ্র চৌধুরী 
বর্ধমানের আদরাহাটি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে উপস্থিত 
গ্রামবাসিগণের সহিত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। গ্রামের জনৈক অধিবাসী শ্রীহারাধন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়. প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৫ বিঘা! জমি ও 
চারি হাজার টাকা নগদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 

নূতন বুনিয়াদী শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষণ কেন্দ্র--পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষাবিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ধমান জেলার 
গণপুর গ্রামে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও সাধনা দেবীর পরি- 
চালনায় আগামী পৌষ মাস হইতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হুইবে । f Y 


মেদিনীপুর সহরে বুনিয়াদী শিক্ষক ট্রেনিং--গত ২৭শে 
এপ্রিল হইতে মেদিনীপুর গুরুট্রেনিং স্কুলে পুরাতন গুরুট্রেনিং 
শিক্ষাপ্রথার পরিবর্তন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের বুনিয়াদী 
শিক্ষাকার্ধ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রবন্তিত হইয়াছে । 

বর্ধমান জেলায় আরও কুড়িটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত--১লা মে বর্ধমান জেল! বোর্ডের সভাকক্ষে বর্ধমান 
জেলা স্কুলবোর্ডের এক সভা! হয়। সভায় জেল'শাসক 
শীঅধিক্রম মজুমদার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্ত 
আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বর্ধমান এ্রেলার আরও কুড়িটি 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।” 

“সংগঠনের” এই সংখ্যায় শ্রীমান সৌরীন বস্থর একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; সেবা-গ্রামে প্রাকৃ-বুনিয়াদী- শিক্ষার" 
প্রভাবে কি করিয়া স্থানীয় লোকের, স্ত্রী-পুরুষের, মনোভাব: 
প্রাচীন নানাবিধ সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে তাহার 
একটি মনোজ্ঞ বিবরণ আছে; তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত 
করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না £ 

“একদিন আমি গুরুজীকে প্রশ্ন করলাম-- আচ্ছা গুরুজী 
শিশুদের সমাজ-বিজ্ঞান কি ভাবে শেখান হয়ে থাকে? গুরুজী 
বললেন যে. এই সব 'শিশুরাই এখানে সাফাইয়ের কাজ 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে করে। নিজের] যেটি শেখে সেইটি-ই. 
সে আচরণে অভ্যন্ত হয়ে যায়। এই ধরুন যেমন এদের 
পিতামাতারাই রাস্তাঙুলি এবং বাড়ীর আশপাশ কি ভাবে 
নোংর! করে রাখত, কিন্ত আব্রকাল আর সে সব করবার 
উপায় নেই। শিশুদের পিতামীতারাই এসে আমাদের কাছে 
বলেছে যে আজকাল যেখানে সেখানে অপরিষ্কার করতে 
দেখলে তাদের শিশুরা-এসে' মানা করে বাধা দেয়। গ্রামের 
মধ্যে এই যে সামুহিক পায়খানা দেখছেন এ সবই শিশুদের 


প্রভাবে অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় হয়েছে । এখন প্রায় সকলেই 


৪০০ 


১৬৫৭ 





হর পায়ৰনি ব্যবহার করে থাকে এবং সুন্দর সারের কাজে 
ব্যবহাত হয়-_এমন কি তা বিক্রয় পর্য্যন্ত হয়। আর সবই 
শিশুদের চেষ্টাতে হয়েছে ।” 

এই ভাবে “সমাজবিজ্ঞান” প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 
শিশুরা পটু হইয়া উঠিতেছে। গ্রামের সামাজিক সী 
তাহাদের অদুরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। 


ইন্দোনেশিয়া | 
ভারতরাষ্টের প্রত্ুতত্ব বিভাগের পরিচালক ডাঃ পি. এন. 
চক্রবর্তী সম্প্রতি দ্িলী বেতার কেন্দ্র হইতে ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল 
নেহরুর সঙ্গে তিনি ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন 
সন্বন্ধের কথা অনেক জান! যায়। তার সারাংশ তুলিয়া দিলাম £ 
“জাভা দ্বীপটি চিরকালই সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মানসিক 
উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং কালে পার্খববন্তা ্বীপগুলিতে 
ইহার কৃষ্টি বিস্তার করে । 
আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ হইয়া চীন 
পর্য্যন্ত যে প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল জ্বাভা! দ্বীপটি উহারই উপর 
অবস্থিত এবং প্রায় তিনটি বিভিন্ন ক্বষ্টির ধারা ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে। উহার মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী ছিল। তাহার পর ভারত ও আরবের ইসলাম 
ধর্মের প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু উহা তত প্রাধান্ত লাভ করে 
নাই। শেষের দিকে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পাশ্চাত্য 
টির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । . . 
জাভার নিজস্ব কৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষ্টির কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া 
এখনও যায় ।. 
সভ্যতা ও ভাষার উৎপত্তি স্থল ভারতবর্ষ । ইহার কৃষ্টির রূপ 
প্রথম অবস্থায় যাহাই থাকুক ন! কেন, ইহা বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীষ্ট শতকের প্রথমার্ধে, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
হিন্দু রাই মালাকা, সুমাত্রা, জাভা এবং বোধিওতে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তখন ইহাঁতেই জাভার ক্ৃষ্টির উপর ভারতীয় প্রভাব 
"সমধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল । এই সময়ে এই দ্বীপটিতে 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে | তখন সেখানে ভারতীয় 
বৰ্ণমালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল । এইভাবে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী কৃষির পরিবর্তন দেশের শিল্প ও কলার উপর প্রতিফলিত 
হয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন পুষ্ট ধর্ধটি এই 
পরিবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিম 
জাভায় ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পরিবর্তে মধ্য জাভায় শৈব ধর্মের 
প্রাধান্য বিস্তার করে । ইহার পর মধ্য জাভায় শৈলেন্দ্র প্রভাব 
বিস্তারলাঁভ করায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় দেড় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাধান্- 
লাভ করে ; কিন্ত পরে সেখানে আবার শৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। 
এই সকল. বিভিন্ন ধৰ্ম্ম জাভার কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিল এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ বোরোবুদুর, 


গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, জাভার . 


প্রাম্বানান, এবং অঙ্গা স্থানে সুন্দর কারুকাধ্যথচিত বিহার 
ও মঠের ধ্বংসাবশেষ বিরাজ করিতেছে । দশম শতাব্দীর 
শেষার্থে ক্বষ্টির উৎকর্ষের কেন্দ্র মধ্য জাভা! হইতে পুর্ব জাভাতে 
স্থানাস্তরিত হয় | 

এইরূপে কালপ্রবাহে জাভার রা উপর হইতে ভারতীয় 
প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হইতে থাকে এবং উহা ইন্দোনেশীয় 
কৃষ্টির সহিত একীভূত. হইয়া! এক নূতন কৃষ্টির সুষ্টি করে” 
এই নব-সথষ্ট কৃষ্টির প্রভাব দেশের স্থপতিবিদ্যা, কলা, বর্শা, 
সাহিত্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে । 

সারলগ্গার রাজত্বকালে জাভায় দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন . 
আরম্ত হয়। ইহা ছাড়া, এ সময় জাভাতে মহাভারত এবং 
সম্ভবতঃ রামায়ণও অনূদিত হয় এবং অর্জ্জুন-বিবাহ ও বিরাট 
পর্ব নামে ছুইটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

দ্বাদশ শতাব্দীতে কেদেরীর রাজ্রত্বকালকে জাভ।র 

সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বল] যাইতে পারে । কারণ এই সময়ে ভারত 
যুদ্ধ এবং হরিবংশ নামে ছুইটি বিখ্যাত পুস্তক রচিত হয়। এই 
সষ্টিকার্ধ্য মাজাপাহিত রাজত্বকাল এবং এক্লামিক ধর্মের 
বিস্তারলাভ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে । এই ধর্মের পরিবর্তন দেশের 
কৃষ্টির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; পরস্ত 
উহা! নূতন অবস্থার সহিত সামগ্রস্ত বিধান করিয়া, চলিতে রা 
* এই বলিষ্ঠ পরিবর্তন স্থানীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উপরও ৯ 
পরিলক্ষিত হয়। মধ্যজাভার মন্দিরগুলির গাত্রে যে সকল 
সঙ্গীত যন্ত্র ও নৃত্য কৌশলের চিহ্ন রহিয়াছে সেগুলিতে 
ভারতীয় প্রভাবের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। কিন্ত পুর্বব জাভার 
_ চিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে .শ্বদেশী। বর্তমানে ছায়ানৃত্যের মধ্যেও 
সেই সকল প্রভাব দেখ! যায়। 

ইহাতে আম্র্য্যের কিছুই নাই। ও্পনিবেশিক ভারতীয়- 
গণ এই দ্বীপটিকে শিল্প ও স্থপতিবিদ্যার মূল নীতি প্রদান 
করিশ্বাছিল। ভারতীয়দের এই নূতন কৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন 
এবং উন্নততর ছিল বলিয়! জাভার অধিবাসিগণ উহা গ্রহণ 
করে ও উহাকে জাতীয় আকার দিতে যত্তবান হয়।- 
এইভাবে ক্রমশঃ তাহারা ইহাকে নিজেদের পারিপার্শ্বিক 
আবহাওয়া ও জীবন-দর্শনের সহিত সমন্বয় সাধনে সফল হয় -. 
প্রায় ছুই শতাব্দী পর্য্যস্ত এইরূপ সমন্বয়পাধন কার্য চলিতে - 
থাকে এবং পরিশেষে ভারতীয়: শিল্প ও স্থানীয় শিল্পের এক 
জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। 

স্থানীয় প্রভাব স্বভাবতঃই ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল। কিন্ত 
একাদশ শতাব্দীতে পুর্ব জাভায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও শিল্প ইন্দোনেশীয়ার 
কৃষ্টি ও শিল্পের সহিত একীভূত হুইয়! যায় এবং জ্বাভাবাসিগণ 
আপন কৃষ্টি সম্পর্কে ক্রমশঃ অধিক সচেতন হইতে আরম্ত 
করে। এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী চতুর্দিকে আপন প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরস্ত করে এবং উহা হইতে এক ইন্দো- 
নেশীয়ান কৃষ্টি জন্মলাভ করে । » 


ত 
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রিয়্যালিটি” অৰ্থাৎ ব বাস্তবতা বলতে আমরা: বুঝি আমাদের 
চার পাঁশকে । আমাদের চতুর্দিকে যে জগৎ, যার সীমানা 
নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে, তাকেই আমরা.'বলি 
বাস্তব} যাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, বাকে আমারই মৃত 
আরও দশ জনে প্রত্যক্ষ করেছে বা যাকে আমিও প্রত্যক্ষ 
করতে পারি, তাকেও আমতা. সাধারণ অর্থে বাস্তব’ 
আখ্যা দিয়ে থাকি। শিল্পগত বাস্তব হ'ল ঘটনাধ্মী। 
- যা ঘটেছে. বাস্তবৰ তারই প্রতিরূপ। গলির মোড়ের 
ভাষ্টবিন, মরা কুকুরের অনাদৃত শব, নোংরা গলির, কদর্যতা, 
এ নবই বাস্তব। আবার আকাশের চাদ, পাখীর -গান, 
মলয়-হিল্লোল এরাও কম বাস্তব নয়।:.জীবনের.. পাতায় 
এদেরও স্বাক্ষর. পড়ে, এরা ৪ সহজ সত্যে অনস্বীকার্য 
এদের কেউই আমাদের জীবনের ভোজে অপাংক্তেয় নয়ু। 
আমাদের .দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের স্বচ্ছ অস্তিত্বকে - 
“অস্বীকার করতে পারি না এখন. প্রশ্ন ওঠে, মায়ের 
স্ষ্টিতে, তার সাহিত্যে, গানে, শিল্পে.এদের স্থান কোথায় ও 
বাড়ীর পাশের নোংরা গলির কাহিনী আর .কোন এক 
গাঁয়ের ধারে ভরা গাঁডের ওপারে-ওঠা_. বৈশাখী পৃণিযার 
চাদের কথা কি একই কালিতে, একই ভাষায় লিখিত হবে? 
. শিল্পীর কাছে এদের আবেদন কি সমগ্রাহ ? শিল্পের 
বিষয়বস্তু হিপাবে এদের মূল্য বিচার করলে এরা কি সমান 


মর্ধীদার দাবি করতে পারে?" আর এই বিপরীতমুখী ১ 


জীবনধারার ইতিহাদ-সৃষ্টি কি আর্টের দরবারে পাশাপাশি 
ব্দবে? আধুনিক নাহিতো,. চিত্রে, সঞ্ীতে--আধুরিকই : বা 
বলি কেন সর্বকালের আর্টে আমরা. দেখেছি যে, বিষয়বস্তু 
নিয়ে কোন বীধা-ধরা নিয়ম চলে ন।। সেখানে “শু টড়ির 
দোকানের মদের আড্ডা” এবং *ইন্দ্রলোকের. সুধাপানলভা” 
Af উভয়ের দাবি সমানভাবে স্বীকার্য। ইন্্রলোকের অবারিত 
.এশ্বর্ষ এবং নরকের বীভৎস্তা শিল্পীর প্রেরণাকে,সমানভাবে 
উদ্দীপিত করেছে. নব নব সৃষ্টির সার্থকতায়। . 
দান্তে, বোদেলের, মিল্টন এদের হাতে নারকীয় পরি- 
বেশের' সৌন্দ্য-সম্পদ নির্বাধ প্রকাশ পেয়েছে কবি-কল্পনার 
জাদুতে । ভারতীয় নূন্দনতত্ব শিল্পের গতি-গ্রকুতির মূল 
সুত্রটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিল বলেই সেখানে দেখি 
বীভৎসাঁদি আটটি রসকে স্বীকার করা হয়েছে । অবশ্য কেউ 
কেউ এই রদু-অষ্টকের উপরে . 'শান্ত'কেও -রস হিসাবে 
স্বীকার, করেছেন। বস্ত শিল্পকে প্রাণবান করে না, শিল্পকে 
bw 


প্রাণ দেয় শিল্পীর প্রতিভা, তার: te ॥- সেখানে 
স্থন্দর, কুৎসিত, ভাল অথবা. মন্দের প্রশ্ন নেই। আমরা 
ইয়াগো” এবং "ইমোজেন”কে সমান: ম্ধাদা দিই, কারণ 
উভয়েই রসোত্তীর্ণ হয়েছে শেক্ষপীয়রের কবি-প্রতিভার 
মোহন .স্পর্শে। - রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আমাদের চোখে দেখ! 
কোন অপ্দরার-অন্থগমন.করে নি ।' কবির স্বয়স্ু কল্পলোকে 
নৃত্যুপরা উর্বশীর নৃপুর-নিকণ, যে ‘শিমুল-সন্দিনা’ কবিকে 
ঝণে আবদ্ধ করেছে, তাঁদের চেয়ে কোন অংশেই অন্ত্য 
নয়। শিল্পের মৃত্যুহীন লোকে উভয়েই সত্য । উভয়ের 
রিয়ালিজম্‌ নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পীর সৃষ্টি-সার্থকতাঁর গুণে, 
বাইরের জগতে স্থান-কীলের সীমানায়.আবদ্ধ হওয়ার জন্ত 
নয়। আর্টের সবচেয়ে বড় গুণ বান্তবধর্মী হওয়া, এ .কথা 
অবশ্যন্বীকার্য বলে আমরা মনে: করি,না'। মিল্টনের-বিরাট 
কল্পনার উদার সঞ্চরণ-:বাস্তবৃতীকে লঙ্ঘন করেছে. বারে 
বারে, তবু তার “Paradise Lost” কাব্যগ্রন্থে রসাভাস 
ঘটে নি কোথাও । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শেক্ষপীয়রের 
ফলষ্টাফের দেখা সব সময়ে পাই না বলেই তাঁকে অস্বীকার 
করবার স্পর্ধা প্রকাশ না করাই ভাল। 

- আধুনিক যুগের এক দল সমালোচক ক্রমাগত রব 
তুলেছেন.যে, শিল্পকে বা আর্টকে বন্ত-ধর্মী করে তুলতে 
হবে। লিখতে হবে হাতুড়ি-কান্তে আর বস্তির গান॥ ও 
সব.ফুল আর চাদ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, আর নয়। 
ডয়িংরুমে বসে আর “আর্ট করা চলবে না, কবিকে, 
শিল্পীকে নেমে আসতে হবে. এ নোংরা বস্তির পাশে; 
সেখানে বসে সবহারা মান্্যদের গান লিখতে হরে, আকতে 
হবে, তাদের ছবি ।.. কিন্তু এরা ভূলে-যান: যে, শিল্পী যা 
চোখ দিয়ে দেখেন, তার -সবটাই শিল্পলোকে' প্রবেশের . 
অধিকার পায় না, তিনি: যা প্রাণ দিয়ে অন্থভব -করেন, 
সেটাই মহত্তর-সত্য। তাই তার প্রাণের অন্থভৃতি শিল্পে 
বড়. হয়ে ওঠে, সেটাই শিল্প হয়ে ওঠে | - - 


উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পারে, যে সৈনিক 


" গত যুদ্ধে বন্দুক হাতে রাশিয়ার মাটিতে দাড়িয়ে লড়েছিল 


নাঁৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে, তাদের অনেকের চেয়েই রবীন্ত্র- 
নাথ. গভীরভাবে উপলদ্ধি করেছিলেন যুদ্ধটাকে তার নগ্ন 


বীভৎনতায়। তাই তিনি ভারতের এক নিভৃত নিকে- 
,তনে-বসেও নিদারুণ বেদনা অন্থুভব করেছেন তীদের-জন্য 


যার! সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নীরবে স্বীকার ,করেছেন। কবির 


৪০২ 


প্রবাসী 


৯৩৫৭ 





দরদী প্রাণের সঙ্গে সবদেশের দুঃখী মানুষের প্রাণের যোগ 


ছিল, তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে তাদের দুঃখ: উপলদ্ধি ' 


করতে পেরেছিলেন | শিল্পীমনের এ বেদনা ব্যক্তিগত 


ষে' মনের পরিধি বিশ্বব্যাপ্ত। জাপানীদের হাতে চীনের 
লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথা দিয়েছিল। সে-বেদনার 
মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কাব্য স্থষ্টি হয়েছে । শুধু রবীন্দ্রনাথ 
কেন, যে সব শিল্পী বহু দূরে থেকেও এই অভিগানকে 
শিল্পীমন নিয়ে, সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, তাদের. অশ্রুধোয়া 
তুলি এবং কলমের মুখে সার্থক. শি ৮৪ জন্মলাভ 
কবেছে। 

রবীন্দ্রনাথ কথার মালা সাজিয়ে কলন ছবিঃ 
অনন্ত-পুণ্য বুদ্ধদেবের মন্দিরে চলেছে বি্রয়ী জাপানী 
সৈন্যের দল, রক্তমাথা. হাতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে 
শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করবে বলে । অহিংসা ছিল ধার ধ্যানমন্তর 
 তীরই মন্দিরে হবে নারী আর শিশুঘাতীদের -উৎসব। সে 
ছবি আজ সত্য হয়ে 'উঠেছে আমাদের কাছে। কারুণ 
ববীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি এই নারকীয় হিংদার স্বরূপকে সমগ্র 
ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল; তাই তিনি কাব্যে তাকে রূপ 
দিতে পেরেছিলেন এত সহজে । এ কাহিনী বাস্তব কি না 
এ-প্রশ্ন আমাদের মনে একবারও জাগে না।- শিল্পের 
অমর-লোকে যাঁরা, স্থায়ী আপন লাভ করেছে তাঁদের 
সম্পর্কে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্থটাই :অবাস্তর। শিল্পলোক 
বাস্তবের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না! শিল্পীর স্থ্টি মহত্তর 
প্রেরণায় বৃহত্তর সত্যের সন্ধান-দেয়। বিশ্বের শিল্প-দরবারে 
ফ্যান্টাপি" শ্রেণীর কাব্য ও চিত্রের অসভ্ভাব নেই । এরাই 
নিঃসংশয় করেছে, আমাদের . যে, শিল্প শুধু ফজর 
নয়। কবি কীটস্‌ বলছেন ঃ : 


Beauty is truth, truth. beauty — 
that is all 
Ye know on earth ‘and: all ye need ° 
‘to know. 
~— (Ode on. a Grecian Urn) 


সত্য এবং সুন্দরের সমীকরণ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান- 
দৃষ্টিতে । কবির সত্য প্রাকৃত জনের সত্য" নয়। সাধারণ 
অর্থে "থকে বুঝলে কবির প্রতি অবিচার কর! হবে" 
দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে তার ফিরিস্তি দিলেই চরম সত্যের 
কথা বলা হয় না এবং তার মধ্যে সুন্দরেরও আবির্ভাব ঘটে 
না। তা যদি হ'ত তা হলে ধোঁপার অথবা মুদির হিসাবের 
খাতায় সাহিত্যের আনাগোনা চলত পুরোপুরিভাবে । 
আর্ট যদি বস্ত-জীবনের প্রতিলিপি হ'ত তা হলে ব্যঞ্তনার 


‘(8ugৰestiveness) বান শিল্পে থাকত না! ৷ একবার দেখলেই, 


একবার শুনগেই বা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যেত আর্টের 


আছু। 


রাগদঙ্গীত বহুদিন আগেই লোপ পেয়ে যেত। 
শিল্পের ব্যগ্ুনাশক্তি শিল্পকে পুরাতন হতে দেয় নী। যখনই 


তাকাই 'ম্যাভোনা'র দিকে, মন আনন্দে ভরে ওঠে। 
স্বার্থ-সম্পর্কের অনেক উধ্বে। এ দুঃখ 'শিল্পীমনের, ' 


ব্যাফেলের “ম্যাডোনা, রবীন্দ্রনাথের “শিশুতীর্থ” হ'ল শিল্প- 
লোকের অমর- সৃষ্টি । এর! বেঁচে আছে নব নব ভাব- 


ব্যঞজনার প্রসাদে। কীটস্‌ টুথ বলতে Correspondence 


with 1eality বা বস্তু জীবনের প্রতিলিপিকে বোঝাতে 
চান নি। শুধু য। প্রত্যক্ষ, ঘা সহজ তার সঙ্গে অসঙ্গত না 
হলেই 29806) ব| সৌন্দর্য স্থষ্টি সম্ভবপব্‌ হয় না। 
বাস্তবের সন্ধে সঙ্গতি রেখে চল] আর্টের ক্ষেত্রে অবান্তর । 
সমালোচক হয়ত বলবেন তবে এই খের অর্থ কি? তার 
উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা বলব যে “কাব্যে 
এই টুথ রূপের টুথ, তথ্যের নর” অর্থাৎ শিল্পহষ্ট 
করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি কোথায় ক্ষুন্ন হ’ল 
তা দেখবার অবদর আর্টিষ্টের নেই। তথ্যের টুথ থেকে 
রূপের ট,থে নিবস্তর যাওয়াই হ’ল শিল্পস্থষ্টির মূল কথা । 
কেমন করে এটা সম্ভব হয় সে কথা আমরা প্রারুত জন 
জানি না। এমন কি শিল্পীরাও সকল ক্ষেত্রে জানেন না। , 
কোন্‌ পথে কেমন করে র্যাফেল “ম্যাডোনা’র মত চিত্র. 
সম্পদ সৃষ্টি করলেন, কেমন করে পপারপিফ্যালে'র রচনা 
সম্ভব হ’ল, সে কথা কেউই বলতে পারেন ন1। শিল্পাচার্য 
নন্দলাল বলছেন-_এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক 
গাছে উড়ে যাওয়া । বাতাসে পথের কোন চিহ্ন রইল 
না। “যাওয়াটা” কেমন করে ঘটল সেটা রইল অজ্ঞাত। 
কিন্তু তাই বলে "যাওয়া" ব্যাঁপারটার মূল্য কমল না। 
তথ্যের টুথ থেকে রচনার টূে এই যাওয়াটাই হাল 
শিল্প-স্থষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ 
_ “বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্‌ নয়, তার রিয়ালিজম্‌ ফুটবে রচনার 
যাঁছুতে।: “মামার বলবার কথা এই যে লেখনীর বাঁছুতে কল্পনার 
পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নুধাঁপান সভাও। 
কিন্তু সেট! ইওয়! চাই ।” (সাহিত্যের শ্বরপ) - ' A 
এই হওয়াস্টাই হল শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে 
কথা।  কীটসের টথ হ'ল রূপের টুথ, দার্শনিকেরাঁ যাকে 
০rmএর টুথ বলবেন। মানসলোকের আলোড়ন 


প্রকাশধর্মী | এই প্রকাশ করবার ভঙ্গীই হ’ল কবির 


জাদু । 'শিল্পস্থটির মধ্য দিয়ে যা ছিল একান্ত ‘গোপন ধন” 
শিল্পী তাঁকে বিশ্বের ভোগের বস্তু করে তোলেন। শিল্পীর 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষ রূপে বাস্তবকে দেখে। এ 
দেখা মনে আলোড়ন জাগায় । ভাঁব উদ্বেন' হয়ে ওঠে। 
চোখে দেখা বাস্তব বিচিত্রতর সম্পদে পুর্ণ হয়ে ওঠে 
শিল্পীর মনোলোকে। সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তার 


বড় -- 


ভাদ্র 


পরে শিল্পী লেখায় অথবা বেখায়, ছন্দে অথবা থরে, 
ক্যানভাসে কিংবা কাগজে তাকে ব্যক্ত করে। এই '“ৰূক্ত 
করা শিল্প নয়। এ হ’ল কারিগরী । যখন অনুভূতির 
লোকে শিল্পী আপনার আনন্দ-বেদনাকে আত্ম-স্বতন্ত্র রূপে, 
প্রত্যক্ষ করেছেন নৃতনতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখনই" 
শিল্পের জন্মলাভ ঘটেছে । একে দার্শনিকেরা' বলেছেন, 
“Desubjectification ‘of subjective feelings” অর্থাৎ 
আত্ম-অন্ুসূতিকে অপর-অন্ুভূতিরূপে প্রত্যক্ষ করা ।' শিল্প- 
' সৃষ্টি হ’ল নৈর্ব্যক্তিক ।' শিল্পীকে" ছাড়িয়ে উঠবে শিল্পের 
মহিমা । চরিত্রহীন শিল্পী হয়ত সৃষ্টি করবে ভগবান" বুদ্ধের 
অনন্ত পুণ্যের অমর কাহিনী । শিল্পীর বাক্তিগত জীবন 
শিল্পকে স্পর্শ করে না। তাই টি,:এস্‌. ইলিয়ট বলেছেন? 

“The more perfect the artist,: the more . completely 


separate in him will be the man who suffers and the 
mind which creates.” রর 


এখানেও দেখি শিল্পীর বস্তুতত্রী জীবনধারার সঙ্গে 
শিল্পের প্রাণের যোগ নেই । শিল্পের ভালে মন্দ শিল্পের 
বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্প বস্তকে অতিক্রম 
. করে অনির্বচনীয় লোকের সন্ধান দেয়। “হয়ত” বাস্তব 
২ শিল্পের আড়ালে আত্মগোপন করে 'ছ্যুতিমান হয়ে ওঠে 
শিল্পীমনের স্পর্শ পেয়ে। বাস্তবের ব্পান্তর ঘটে | আমা- 
দের দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও-ঘটনাগুলি যেন রাতের 
তারা। আর দিনের আলো হ’ল শিল্প মননের প্রকাশ। 
এই ‘প্রকাশে’ ডুবে থাকে বস্তু, তার রূপ বদলায় । ববীন্্র- 
নাথের কথাতেই বলি £ “রাতের সব তারাই আছে দিনের 
আলোর গভীরে ।” 
বলে 0০7690 এবং 0০79, তাদের বথার্থ সম্পর্ক নির্দেশ 
বোধ হয় এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় করা যায় না। "সাধারণ 
মান্য, আমাদের চার পাশে বারা আছে যাদের আমরা 
দেখেও দেখি না, তারাই শিল্পলোকে অপরূপ হয়ে দেখা 
দেয়। কল্পনার স্পর্শ পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ 

ঘটনা অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন 
/ নিত শিল্পের টথ বহির্জগৎকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় 
করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভদ্দী' যখন 
রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায়। . 

যদি তর্কের খাতিরে আমরা কীটসের থকে ‘রূপের 
টুথ না বলে তথ্যের টুথ বলি, ত! বলে কুংসিতকে (ugly) 
নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে অসুন্দর" বলে যাঁকে ঘৃণা করি, যাঁর 
সান্নিধ্যে সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক তারই 
প্রতিচ্ছবি শিল্পলোৌকে আমাদের আনন্দ দেবে কেমন 
করে? যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রন্ত মানুষকে দেখে সমস্ত মন সঙ্কুচিত 


আর্টে বাস্তবতা 


‘বস্তু’ ও ‘প্রকাশ’, ইংরেজীতে যাকে . 


টন 





সি 


হয়ে ওঠে, তাকেই যখন দেখি শিল্পীর চোখ দিয়ে তখন 
মন কেন সমবেদনায় .করুণ হয়ে ওঠে? . এ কারুণ্যের 
অর্থ কি? "এর উৎস কোথায়:? কেমন করেই বা এর 
আবেদন. সর্বত্রগামী হয়? :আমাদের প্রাচীন রসশান্তে 
ভয়ানক’ ও'-.বীভৎস'কে-.রস : হিলাবে স্বীকার করা 
হয়েছে। নাঁট্যশান্ত্কাঁর.ভরত থেকে মহাকবি কালিদাস. 
পর্য্যন্ত'সকলেই 'বীভত্ন”কে রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। 
ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ববিদেরাও-: কুৎসিতকে 
স্থান, দিয়েছেন শিল্পের ' সীমানার মধ্যে।: কীটসের 


» চোখে স্থন্দরই যদি একমাত্র সত্য, হয়, তা হলে অস্থন্দর 


মিথ্যা হয়ে যায় তর্কশাস্বের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই । 
কিন্তু অস্থন্দর ‘ত. অসত্য নয়। কুৎসিতও রূপ পেরেছে 
হাঁঞজাবে সার্থক শিল্পে। নোতরদামের ‘হাঞ্চব্যাক’ চির 
দিনই মুগ্ধ করবে পাঠককে । . শিল্পলোকে দাত্তের ‘নরক’ 
অমর হয়ে আছে। কবি-ফল্পনা-সুষ্ট নারকীয় পরিবেশের 
বিরাট সৌন্দর্ষ-গাস্তীর্ঘ অতীন্দ্িয় লোকের সন্ধান দেয় _ 
ইন্দরিয়গ্রাহ্‌ বাস্তব সেখানে আত্ম-স্বীকৃতির দাবি জানাতে. 
সক্কোচ.. বোধ. করেও 'যে নরক আমাদের কাছে চির- 


‘অন্ধকারাচ্ছন্ন . সেই. অমানবীয় লোকে স্বচ্ছ আধারের 


আবরণ ভেদ করে. আমর! “স্তাটানে”র দেখ! পাই. | 
সেই সৌন্দর্যলোকের দ্বারপ্রান্তে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে বি*্য়ী 
বিধাতার যোগ্য. প্রতি্বন্থী স্তাটানে’'র প্রতি সহান্ভৃতি 


জানাই, স্তাটানের এ্তিহাগিকতার বিচার আমরা করি 


না। কারণ জানি যে আর্টের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর । 
রূপের টুথ দেখানে সৌন্দর্ষের কুহেলি সৃষ্ট করে . মন 
ভোলায়। -আর্টের ক্ষেত্রে সত্য তথ্যব্মী হয় না, রূপধর্মী 
হয়। তাই ..আধুনিক সমীলোচকেরা বাস্তব এডি 
অস্বীকার করেছেন বারে বারে। দার্শনিক প্রবর ডক্টর 
স্ুশীলকুমাঁর মৈত্র ক্রোচের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে, বলেছেন ২ 

, “Croce is 
consciousness of reality in art. Art, 


being distinguished from logic by the absence of reality- 
consciousness. (Studies in philosophy. and Religion). 


: ৰাস্তব-সচেতনতা আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এই কথাই 
ক্রোচে গ্ষোরগলায় বলেছেন। এ. কথা যুক্তিনহ। তিনি 
তথ্যের টথকে কোথাও স্বীকার করেন নি। তীর মতে 
আর্ট তখনই আর্ট: পদবাঁচ্য হয় যখন- শিল্পীর শিল্পলোকে 
রূপের টথের অর্থাৎ প্রকাঁশভঙ্গীর' রম্ণীয়তার অসন্তাব না 
ঘটে। j 

দ্বার্শনিক বললেন, ॥'০:দেই হ’ল আর্টের প্রাণ, আর কৰি 
বললেন ট্‌ থই হ'ল শিল্পের-প্রাণ । তবে এ টুথ তথ্যের নয়, 


unquestionably right in denying the 


according to him, 


8০৪. 





রূপের! Form এবং 0016906--এই. ছুইয়ে মিলিয়ে 

আর্টের স্থষ্টি হয়, এ কথা হ'ল নরষপন্থীাদের কথা। যাদের 

ধারণার বলিষ্ঠতা নেই, তারাই এ কথা বলবেন । সত্যের 

চেয়ে অসত্যের বোঝাটাই এখানে ভারী হয়ে ওঠে। কারণ 
আমর! যে শিল্পকে বান্তবধর্ধী বলব; অর্থাৎ যেখানে 

0০690 পাট রাণী হয়ে বসেছে, সেখানে আর্টের অপমৃত্যু 
অবশ্যতন্তাবী। কারণ প্রকাশই (ntuition-expression) 

হ'ল আর্টের প্রাণ । মানুষের অন্তর্লোকবাণী চিন্ময় শক্তির 

উদ্বোধন হয় এই পথে । তাই যেখানে বস্তুর ( Content ) 

প্রাধান্য, সেখানে আত্ম। (83729 গৌণ হয়ে পড়ে। তার 

প্রকাশ বাহিত হয়। ক্রোচে বলছেন £ 


“The aesthetic fact, therefore, is form and আনি 
but form. The poet. ‘or painter who lacks form, lacks 
everything because he lacks himself;. The expression alone 
3.9, the form makes the poet,” 


অর্থাৎ রূপের টুথ হ’ল শিল্পের প্রাণ। রপ-রচনাতদী 
কবিকে ও শিল্পীকে যথার্থ কবি ও শিল্পী করে তোলে। 
আটের বিষয় বাছাই নিয়ে সত্যিকারের আর্টিষ্টকে মোটেই 
ভাবতে হয় না। ‘ভাঙা পাচিলের ’পরে ফোটা নাম-না- 
. জানা ফুল আর স্বর্য-সোহাগী. হুর্যমুখীর" শিল্পের রাজ্যে ' 
সমান আদর। শিল্পী-মনের রং লাগে বাইরের জগতে - 
এবং তারই ফলে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে কলা-চারুতায়। 
শিল্পীর জগতে পাশাপাশি বাস: করে. সম্রাটের -প্রেয়পী- 
মমতাজ. আর ক্যামেলিয়া, কবিতার সাঁওতাল. রম্ণী। 
বাইরের জগতে ব্যবহারিক জীবনে এদের ব্যবধানট! দুস্তর 
হলেও শিল্পের জগতে এঁরা প্রতিবেশী। জীবন থেকে 
শিল্পী যাদের গ্রহণ করেন তাদের তিনি প্রতিভার জারক- 
রসে জারিত করে অনায়াসে রনলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। 
রসলোকে এই উত্তরণের গুপ্ত মন্ত্র হ'ল কবির রি 
শিল্পীর জাদু ৷ - 

কবি-প্রতিভার পর্শপাথরের ছোয়া লেগে বাক্যের 
‘অচল বোঝা! সচল হয়ে ওঠে। বাউলের মত উড়ে চলার 
ভাণ জানে কবির কবিতা । . প্রাণ এবং গতি জেগে ওঠে 
অচলায়তনের নাড়ীতে নাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তার 
সাহিত্যের মূল্য’ প্রবন্ধে বলেছেন যে এই প্রাণসঞ্চারিণী 
শক্তিই হ’ল শিল্পীর প্রতিভা । কবি-প্রতিভার স্পর্শপুলকিত 
কাব্যের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি £ 

“তোমার এ মাথার চুড়ায় যে রঙ. আছে উহলি 
... সে রউ২দিয়ে রাঙ্গাও আমার বুকের কাচলি।” 

এখানে আমরা জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গহণ 

করা যেতে পারে। কবির কাব্যোক্তির মধ্যে উচ্ছাস আছে, 


প্রবাসী .. 


' আজও অজ্ঞাত। 


১৩৫৭ 





প্রাণ আছে, সর্বোপরি আছে প্রকাশের. আন্তরিকতা = 
৭17091৮ ; অতি সাধারণ কয়েকটি কথায় কৰি অনির্বচনীয় 
ভাব প্রকাশ করেছেন. অনন্ত কৌশলে ।. এই কৌশলই 
হ'ল কাব্যের প্রাণ, শিল্পীর সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, 
যার স্পর্শে প্রাণ পায় ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা । এখানে 
কাবা সতা হয়ে উঠেছে রূপকে আশ্রয় করে, তথ্যকে আশ্রম 
করে নয়।- শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী যে রূপ (7০70) ) দিয়েছে, 
তার স্বষ্টিকে, সেই রূপই তাকে আর্ট পদবাঁচ্য করেছে। 
শিল্পীর মানদলোকে' স্থষ্টির যে অনির্ধচনীয় লীলা নিয়ত 


চলেছে তারই-দোলায় দোলাঁয়িত হয়েছে রসজ্ঞ পাঠকের, 


সমগ্র চেতনা কলারসিকের কাছে আর্টিস্ট স্থষ্টি বাস্তব 
জীবনের চেয়ে অনেক বড় ॥ তাই ত অযোধ্যার চেয়েও 
বৃহত্তর মর্যাদার দাবি জানায়'বাল্সীকির মানসনোক ।' কবির 
মনোলোকে জন্ম নিয়েছেন যুগ-যুগান্তরেরু মানুষের নিত্য- 
পৃজিত শ্রীরামচন্ত্র। ইতিহাসের রামচন্দ্র আমাদের কাছে 
তার ইতিহাসে কালের স্থুল হস্তাবলেপ 
পতিত হয়েছে । দশরুথপুত্র রামচন্দ্রের পরিচয় আজ কলা- 
রসিকের-কাঁছে অবাস্তর। . আমাদের মত আরও হাজারো! 


মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বালীকির মানসপুত্র 
কেউ কোন দিন তীর সত্যতাকে অস্বীকার 
প্রবাদ আছে যে, রাম" 


শ্রীরামূচন্্র। 
করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। 
না জন্সাতেই. রামায়ণ লেখা হয়েছিল। নন্দনতাত্বিকের 
দৃষ্টি নিয়ে দেখলে 'আমর। এই প্রবাদটি, থেকে নিগৃঢ় সত্যের 
সন্ধান পেতে পারি। 
কতটুকু তা. এর থেকে বুঝতে পারি। বাস্তব রামের-যখন 
জন্মই হ'ল না, তখন যদি বাঁমীয়ণের মত মহাকাব্য রচিত 
হতে পারে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের প্রয়োজন 
কতটুকু তা সহঙ্গেই অনুমেয় ৷ বাস্তব জীবনে যাকে দ্বণ! 
করেছি, যাকে মানুষের ম্ধাদা দেবার মত দাক্ষিণ্যটুকুও 
অবশিষ্ট রইল না, তাকেই যখন দেখি সাহিত্যে, সঙ্গীতে, 
চিত্রে, তখন তাকে অস্বীকার করবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুও 


কাব্যে ব শিল্পে বাস্তবের প্রয়োজন, 


রর 


মনে জাগে না। পাখী হিসাবে কাকের কোন গৌরব 


নেই । আমরা তাঁকে অবহেলাই- করি। কিন্তু রবীন্ত্র- 
নাথের “আকাশপ্রদীপে, ব্ণিত পাখীর ভোজে- অনাহৃত 
কাকের দল আমাদের মনকে পীড়া! দেয় না! হঠাৎ-দেখ! 
এক মুহুর্তের ঘটনা শিল্পীর অঘটনঘটনপটায়সী জাদুতে 
অমর হয়ে ওঠে। অসুন্দর হয় স্থন্দর, ক্ষণিক হয় শাশ্বত। 
তাই বলছিলাম শিল্পীর অন্তরের পরশমণি মহত্বর সত্য- 
সৃষ্টির উত্স।  কাব্য-সত্য বস্ত-সত্যের অনেক" উধ্বে? 
বাস্তবের সীমানার বাইরে। 


বর্ষা-শরতে ব্যাস-তুলসী 
 শ্রীমহাদেব রায় 


বর্ষা ও শরতের বর্ণনায় মহাকবি .বান্মীকির রচনার সঙ্গে. 
ভক্ত-কবি তুলসীদাসের রচনার সামগ্রস্ত ও পার্থক্য আমরা, 


৯" দেখিয়াছি । তুলনীদাসের বাম-চরিত-মানস একটি শ্রেষ্ট 
ভক্তি-কাব্য প্ৰধানতঃ ভক্তি-তত্বের আলোচনায় বান্মীকির, - 
রামায়ণ. হইতে ইহার অনেকাংশে পার্থক্যই পরিলক্ষিত | 


হয়। নে দিক দিয়া ভারতে ষে প্রাচীন ভক্তি-কাব্য আছে, 
তাহার দঙ্গেই রামচরিতমানসের দামগ্রশ্য বেশী । ভারতে 
-ধর্মদাহিত্যই সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। বিশেষ 
করিয়া ভক্তিমূলক কাব্যাদি রচনায় বৈষ্ণব কবিদের তুলনা 
নাই। আবার, সমগ্র ভক্তি-রস-প্রধান ভারতীয় সাহিত্যের 
. মধ্যে শ্রীঘদ্ভাগবতই আঙ্গও সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আনীন । 
_ সেই শ্ীমদ্ভাগবতের ভক্তির বর্ণনার সঙ্গে তুলনায় 
রাচরিতমানসের অন্ুরূপ- বর্ণনা বিস্মর্কর সা্দৃশ্তের চিত্র 
বলিয়াই মনে হয়।, গ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা ব্যাঁসদেবের 
বর্ণ। কিরূপে তুলদীদাসের - ভক্তি-প্রবণ.. মনে সঞ্চারিত 


গাহইয়াছে, বধাশরতের . বর্্শ-সাদৃশ্তে , আমরা তাহার 


, আশ্চ্যকর দৃষ্টান্ত অবলোকন করি। অথচ, অনুকৃতি একটিও 


নহে, দরল প্রকশিভঙ্গির মনোহর মৌলিকত্বে প্রৃতিটিই ' 


সম্পূর্ণ নৃতন-_ প্রত্যেকটিতেই অভিনব কবিত্ব । 

বধা-প্রক্লতির কিংবা শরং-প্রক্ৃতির বর্ণনায় ব্যাস যেমন 
উপমার ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অপ্রধান করিয়া ব্যক্তিকে. 
বিশেষ করিয়া সদ্ব্যাক্তকে--ভগবৎপরায়ণকে মুখ্য, লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীর চিন্রণেও তাহাই পরি- 
লক্ষিত‘ হয়। এমন কি, ব্যাসদ্দেব যে উপমাটি গ্রহণ 
করিয়াছেন, তুলসীদান ঠিক পেইটিকেই অবলম্বন করিয়া 
একই ভাব-রসকে নৃতনরূপে হদয়গ্রাহ্‌ করিয়া তুলিয়াছেন। 
অথবা অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া নিজ মৌলিকত্বে উহাকে 

সম্পূর্ণ করিয়া অভিন্ব-মনোহর করিয়া দেখাইয়াছেন। 
এ উভয় কবিরই লক্ষ্য ভক্তি--ভগবানে ভক্তি । তাই দেখি 
ভক্ত কবিদের অগ্রণী ব্যাসদেবের উপমার স্তি তুলপী- 
দাসকে যেন অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং 
একই উপম৷-তা পূর্ণক্রপেই হোক, আর আংশিকই হোক, 
নৃত্তন ছন্দে, নৃতন ভাষায়, -নৃতন ভর্গিতে অপূর্বমনোহর 
ভাবকলেবর ধারণ করিয়াছে । 

একটি একটি করিয়া সামঞ্তস্তের চিত্র কিভাবে রূপায়িত 
হইয়া কাব্যান্তরে শোভা-দৌন্দর্ষে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে, 
শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ধাশরতের. সঙ্গে রাম্চরিতমানসের 
বধা-শরতের তুন্বনা করিয়া আমরা তাহাই দেখিব 


ভক্ত-কৰি তুলসীদাস বরা চি, প্রথম তুলিজাপাতে 
দেখাইতেছেন £. | 
“লছিমন দেখু মোরগন নাচত বারির পেখি। 
- গৃহী বিরতি-রত হর্ষ জিমি বিষ্ণু ভগত কহ: দেখি। ' 
“হে'লক্ষ্মণ:! দেখ দেখ, মেঘ-দর্শনে ময়ুরগণের নৃত্য 


দেখ । তুলনাক্রমে দেখাইতেছেন--বিষ্ণু-ভক্তকে দেখিয়া 


বৈরাগ্যপরায়ণ গৃহী যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, মেঘ-দর্শনে 
ময়ুরদের নৃত্যও যেন ঠিক তেমনই ৷ বিষ্ণু-ভক্তের সঙ্গে 
বৈরাগাবান্‌ গৃহীর যেমন আনন্দের সম্পর্ক-( সেখানে বেচা- 


- কেনা, ছুনিয়াদারি, তুচ্ছ স্বার্থের কথা এতটুকু নাই ) 


সেইরূপ আনন্দের সম্পর্ক বর্ষার মেঘের সঙ্গে ময়ূরের । 
কতকাল পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা এই উপমাই স্বকীয় 
বৈশি। শষ্ট্ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


“মেখাগমোতমবা! হষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্‌ শিখণ্ডিনঃ | 
গৃহেধু তপ্তনিধিত যথা চাতণ্জনাগমে | - 


ংশারানল-সন্তপ্ত জীব যেরূপ ভাগবতজন-সমাঁগমে 
সুস্থচিত্ত হয়, সেইরূপ মযুরগণ ও. ম্ঘ-সমাগ্রমের মহোৎসব ' 
আনন্দিত হইয়া-হ্র্ষ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। একই 
উপমার রস্ত.; কিন্তু তুলসীর সরল ভাষায়, মনোহর ভঙ্গিতে 
আর ছন্দোমাধুয়ে যেন ০ নৃতনতর--মধুরতরই হইয়। 
উঠিয়াছে । 
" শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ষার রূপে তি চঞ্চলত! বর্ণনায় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে £ 
“লোকবন্ধুযু মেঘেষু বিছাত্চল সৌহৃদাঃ। 
হ্বৈ্যং ন চক্রে কামিনাঃ পুরুষেষু গুনিষ্টিব ॥” রর 
চঞ্চলরতি স্ত্রীলোক যেমন গুণী পুরুষের প্রতি চির 
অন্ুরক্ত থাকে না, সেইরূপ চঞ্চলরতি বিদ্যুৎ লোক প্রিয় 
মেঘের মধ্যে স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেছে ন1। 
তুলশীদান বর্ষার বিছ্বাতের উপমাস্থলে “কামিনী”র 
প্রীতি-চঞ্চলতার কথা পরিহার করিয়াছেন। তিনি 
লিখিতেছেন £ . ই ০৪ 
শ্বামিনী দমক রহন ঘন-মাহী |" 
খলকে প্রীতি যথা থিরু নাহী'॥ 
মেঘের.মধ্যে বিদ্যুৎ স্থির থাকিতেছে না, খলের ভাল- 
বাস। যেমন চঞ্চল, বিছ্যতের চঞ্চলতাও ঠিক সেইরূপ । . 
প্রকৃতপক্ষে, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের গ্রীতির চঞ্চলতার 


উপমায় ব্যাসদেবের গুণী পুরুষের প্রতি জঙ্টা স্ত্রীলোকের 


প্রীতি-5ঞ্চলতার সাদৃশ্য যতখানি গ্োতনা প্রকাশ করে, 
তাহা কাব্যের রসধর্মে শৃঙ্গারোজ্জল ; . আর, তুলসীদাসের 


৪০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





সাধুজনের প্রতি (পরোপকারীর প্রতি) খলের প্রীতি- 
চঞ্চনতার সাদৃগ্য ততোধিক ভাব-ব্যগ্ুকতায় “(শবস্থন্দরে* 
আসরে সহজ-গম্ভীর। 


গিরি-পর্বত বর্ষায় যে বারিপাতের আঘাত সহ্য করে, 
তাহার সঙ্গে ব্যাসদেব তুলনা দিয়াছেন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণের, 
বিপদূ.বরণের । বিষ্ণুভক্তি-পরা়ণ বারংবার বিপদে আক্রান্ত 
হইয়াও ধেমন-বিচলিত হন না, সেইরূপ, পর্বত বর্ষার বারি- 
ধারায় পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ব্যথা পাইতেছে না। 
তুলপীদাস এই একই উপমা সর্বজনগ্রাহ, সরল, মনোহর 


করিয়। দেখাইয়াছেন। দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া সজ্জন 


যেমন ব্যথা পায় না, বারিপাতের আঘাতে পর্বতেরও 
তেমনই কোন কষ্টই হইতেছে না। উন্তয় চিত্রের রেখাপাঁত 


তুলন! করিয়া দেখুন । - মহধি দ্বৈপায়ন লিখিলেন £ 
“গিরয়ে! বর্ষা ধারাভিহন্তমান। ন বিব্যযুঃ। 
অভিত্ত্য়মান! বাসনৈ ধথ।ধোক্ষজ চেতনঃ ॥" 


অধোক্ষজ চেতসঃ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ 
ব্যদনে (বিপদে ) অভিভূত হইয়াও ব্যথা পান না। বর্ষা- 
ধারায় অঠিহত হইয়াও পর্বত. সেইরূপ কোন, বেদনাই 
অনু হব করিতেছে ন! ।' প্রকৃতপক্ষে, সহনশক্তিতে আঁমরা 
চরাচরের মধ্যে গিরিরই শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়া থাকি । 
' কিন্তু সেই গিরির সঙ্গে উপমাতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণের সহন- 
শক্তি যেন অনেক উন্নততর। ভক্তিশান্তরে ভগবানের প্রতি 
ভক্তিই প্রধান কথা। কাব্য-রচনাতেও তাই ভগবদভক্তের 
আসন সর্বোচ্চে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তুলসীদাস ভগবদ্‌- 
ভক্তকে প্রায়শঃ সন্ত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন_-ভগবদ্‌ 
_ বিমুখকে ‘খল’ রূপে--দুষ্ট' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একই 


, উপম| তিনি নিজ বৈশিষ্টো রূপান্তরিত করিয়া দেখাইলেন-- 


“বু অধাত সহহি" গিরি কৈসে। 
খলকে বচন সন্ত সহ জৈনে |” 


দুষ্টের বচনে সজ্জনের যেমন ক্লেশ হয় না, বারির 
আঘাতে পর্বতেরও তেমনই ক্লেশ নাই । তিনি লিখিলেন ঃ 
দ্র নদ্বীভরি চলী তোরাঈ। 
'জম থোরেছ ধন খল ইতরাঈ 1” - 
এক্ষেত্রে প্রকৃতির বর্ণনায় স্বভাবোক্তি যেমন মনোহর, 
ব্যক্তির সঙ্গে উপমায় উপমালঙ্কারও তেমনই বরং 
ততোধিক মনোহর ৷ ক্ষুদ্র নদী বর্ষার বন্তায় বেগে 
প্রবাহিত হইতেছে ; সামান্ত ধনে ধনী হইয়া ইতর লোক 
যেমন ইতরামি করিয়া থাকে, তেমনই ক্ষুদ্র নদীরও আজ 
দম্ভ । এই উপমাই .গীমদ্‌ভাগবতে বহু পূর্বেই রূপান্তরে 
উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 


“আমন,ৎ পথগামিন্যঃ ক্ষুদ্র নন্যোহনুশুধ্যতী । =" 
' পুংসে! বথা স্বতনত্ম্ত দেহ দ্রবিণ সম্পদঃ॥” 


. সমাচ্ছন্ন হইয়1 গিয়াছে-_পথ দেখাই যায় না। 
. লিখিলেন--অনভ্যাসে যেমন ব্রাহ্মণের কাছে বেদ লুপ্ত 


ইন্দ্রিমপরায়ণ পুরুষের শরীর এবং ধন যেরূপ উৎপথ- 
গামী হয়, সেইরূপ গ্রীক্মত্তষ স্কুদ্র নদীগণও বর্ষায় উৎপথ- 


_'গামী হইল |; 


. তত্ব এক--কিন্তু রূপ স্বতন্ত্র । সরল ভাষা, ছন্দ এবং 
অতি সাধারণ উপমা সংযোগে তুলসীর রচন! সর্বসাধারণের 
নিকট মধুর ইয়া উঠিয়াছে। বর্ষায় পথগুলি শ্যামল তৃণে 
ব্যানদেব 


হইয়া যায় (বেদ আছে কি নাই সংশয়. হয়), সেইরূপ ' 
বর্ষার ঘাসে পথের অবলুষপ্তি ঘটিয়াছে। 
“মার্গা বভুঝুঃ সন্দিগ্ধ স্বণৈশ্ছন্া হাসংস্কৃতাঃ। 
_ নাভ্যস্যমান! ক্রয়ে দিজৈঃ কালেন চাঁহতাঃ ৫” 
তৃণাচ্ছন্ধ এবং সংস্কারবিহীন ( অপরিষ্কৃত ) হইয়া পড়ায় 
পথ ছিল কি নাই বোঝাই যায় না। শ্রুতি অভ্যাস না 
করিলে, ব্রাহ্মণের নিকট যেন তাহ! আহত ( বিনষ্ট ) 
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এও ঠিক তেমনই । তুললীদান 
লিখিলেন ঃ 
“হরিত ভূমি তিন সংকুল সমুঝি পরহি" নহি পন্থ । 
জিমি পাখণ্ড বাদে গুপ্ত হোহি" সদ্গ্ৰন্থ ৷” | 
তিনি প্রকাশভদির .কিঞ্চিং পরিবর্তনে আরও হর 
করিয়াই ‘যেন দেখাইলেন_-পাষগুগণের, কুতর্কে সদ্গ্রন্থ . 
যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, বর্ষার তৃণে পথ দেইরূপ লুপ্তপ্রায়। 
বেদের অনভ্যাসের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পাষণ্ডগণের কুতর্কের 
দৃষ্টান্ত যেন ভক্তি-রস-প্রিয় মকর নিকট আরও মর্ম - 
গ্রাহথ। 
_ পাষণ্ডবাদের অনুরূপ কথা -ভাঁগবতে ' অন্য দৃষ্টান্ত 
উল্লিখিত ২ হই ইয়াছে £ 
_ “জলৌধৈ দিরডিদ্যন্ত মেতে বৰ্ষতীশ্বরে। 
gi গাশগিনাম পদ্বাদৈ ধেদমার্গা: কলৌবথা ৮ 
কলিষুগে নাঁস্তিকগণের কুতর্কে যেমন বেদ-ধর্ষ লুপ্ত হয়, 
সেইরূপ ইন্দ্র বর্ষণ করিতে থাকিলে, সেতুগুলিও বিদীর্ণ 
হইতে লাগিল । দেখা যাইতেছে--ভাগব্তকারের হুইটি 
উপমা সংযুক্ত হইয়া, তুলসীদাসের TIE একটি অখণ্ড ২ 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
বর্ষায় ভেকের আনন্দ-কলরবের বর্ণন! প্রসঙ্গে বেদপাঠ- 
নিরত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীর দৃষ্টান্ত এক তুলসীদাসের রচনায় 
আর ব্যাসের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ 
ভাগবতের এই বর্ণনার সঙ্গে রাঁমচবিতমীনসের অনুরূপ 
চিত্র রস-সামগ্তস্যে মনোহর । তুলপীদাস লিখিলেন ঃ 
“বাছুর ধুনি-চহ' দিনা সুহাই । 
বেদ পঢ়ি জনু বটু সমুদাঈ ॥” 
চারিদিকে ভেকের কলরর-_কি অন্দর ! মনে হইতেছে 


ভার 


বৰ্ষা-শরতে ব্যাগ-ভুলপী 


8০৭ 





্র্ষচারী বি্যার্থী বেদপাঠে, নিরত। একই রস-ধর্মে সত্যের 
সন্ধে সুন্দরের, সুন্দরের সঙ্গে মঙ্গলের সংযোজনায় ব্যাসদেব 
লিখিয়া গিয়াছেন £ | 
“শ্রত্থ| পর্জন্য-নিনাদং মক! নম্জুণিরঃ। 
ডুফ্ণীং শয়ানাঃ পরাগ. যদ্বদ্‌ ব্রাহ্মণ নিয়মাত্যয়ে ॥” . | 
_ নিত্যকর্মের শেষে মৌনভাবে. শয়ান ব্রাহ্ষণগণ যেমন 
গুরুর আহ্বান শুনিলেই বেদপাঠ আরম্ভ করেন, সেইরূপ 
পূর্বে মৌনাবলম্বী মণ্ুকগণ মেঘধ্বনি শ্রবণ মাত্রই, শব 
করিতে আরম্ভ করিল। 
ব্যাদদেব লিখিলেন- বর্ষ।র সন্ধ্যায় শুধু খছ্যোতেরই 
মেলা, গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়াই সাধ। কলিযুগে পাষণ্ড 
ব্যক্তির প্রতাপে যেমন নাস্তিকতারই রাজ্য ; এবং বেদের 
বিলুপ্তি, বর্ষার সন্ধ্যাতেও তেমনই চন্দ তারকার অবলুপ্তি, 
শুধু খগ্যোতেরই আড়ম্বর-সভা। 
“নিশামুখেষু থগ্যোতীস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।, 
য্থ| পাপেন পাষণ্ড ন হি বেদ! কলৌ যুগে” 
তুলপীদাস অনুরূপ চিত্রণে লিখিলেন ঃ 
" ‘নিনি তম.ঘন থগ্োত বিরাজ | . 
| জনু দিন কর মিল! সমাঁজ11”- :.' 
ক বর্ষার রাত্রিতে গভীর অন্ধকারে থগ্যোতের ' সভা 


'বসিয়াছে। মনে হয় দান্ভিকেরই গোষ্ঠী"রচিত হইয়াছে J 


সেখানে আর সজ্জবনের স্থান কোথা? 


ন 


কোথাও কোথাও ব্যাসদেবের উপমার অংশবিশৈষে 


বিমোহিত হইয়া তুলনীদাস সেই অংশটুকু মাত্রই গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং তাহার উপর স্বকীয় তুলিকায় নৃতনতর 
বেখাঙ্কনে অধিকতর শিব-্ন্দবের সমাবেশ করিয়াছেন। 
ব্যাসদেব লিখিয়াছেন £ 

“ক্ষেত্রানি শস্তদম্পভিঃ কর্ষকণ।ং মৃদং দঢুঃ 1 

মাণিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজীনতাঁম্‌ 1” 

-শস্যক্ষেত্রগুলি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া কষকগণের 
মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্তু যে নব 
অভিমানী ব্যক্তি কৃষিরর্ষকে হেয় জ্ঞান করিয়া! তাহা 
হইতে বিরত থাকে, তাহারা অন্ৃতাঁপ করিতে: লাগিল । 


ব্যাস লিখিতেছেন-_-আন্ন্দ, ০০ দেবের অধীন 


একথা তাঁহারা জানে না।. 
_. শস্তসম্পন্ন ধরণীতলের বর্ণনায় কিনি সরল ভাষা, 
ছন্দ এবং স্বকীয় উপমার মৌলিকত্ব কি সাধারণ, কি 


অসাধারণ সর্ববিধ পাঠকের নিকট যেন আরও হৃদয়গ্রাহী L 


“অমিসম্পনন দোহ মহী কৈষী। 
উপকারী কে সম্পতি জৈদী 1” 


উপকারী ব্যক্তির সম্পদ্‌ যেরূপ শোভা পায়, শ্তসন্পন্ন 
মহী সেইরূপ শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ, ধর্ণীতল যেন 


পরোপকারের ভাণ্ডার রচনা. করিয়া 


সমৃদ্ধ শোহায় 
শোভান্বিত রা. 
অন্ত্র্ত এইরূপ ভাগবতের উপমার বিশিষ্ট অংশের 
সঙ্গে নিদবন্ব মৌলিক চিন্তা যোগ্রনা করিয়া তুলগীদাস 
অভিনব বর্ষা-চিত্র অঞ্চন করিয়াছেন।- আমরা আগে 
বাল্মীকির রচনার সন্দে ৪ অনুরূপ সামগ্রস্ত-পার্থক্যের চিত্র 
বর্ষা-শরতের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ভক্ত-কবির মুখ্য 
লক্ষ্য হরিসেবা। ব্যাঁর্দেব বর্ষার নববারিতে জলস্থলের 
রুচির রূপ দেখিতেছেন--উসম! প্রয়োগে বলিতেছেন 
হরির সেবায় জীব যেরূপ উত্তম স্বরূপ লাভ করে, বর্ষার 
বারিতে স্থাবর-জঙ্গমেরও সেইরূপ রুচির কান্তি । আর 
একটি উপমার প্রয়োগে তিনি বলিয়াছেন--নদীর সঙ্গে 
মিলিত হইয়৷ সমুদ্র আজ ক্ষুব্ধ মুর্তি ধারণ করিয়াছে, অপক 
যোগীর কামাসক্ত" বিষয্-সংদী চিত্ত. যেরূপ ক্ষু হয় ঠিক 
তেমনিই শ্লোক দুইটি পর-পরু লিখিত । 
“জলস্থ লৌকমঃ দর্বে মববারী নিষেবয়]॥ 
. অবিভ্রন্‌ রুচিরং রূপং যথ! হরি-নিষেবয়1.4 
“স্রিত্তিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধু শ্চ ক্ষোভ স্বসনোমি'মান্‌। 
রর অপন্ক যোগিনশ্চিতং কা মাক্তং গুণযুগ যথা ॥ ১০-১৩, ১৪ 
. তুলসীদাস কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপরীত প্রয়োগের সার্থকতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বধীর বারিপাতে জল-স্থলের 
সৌন্দর্যের দিকে দৃক্পাত করিবেন কি, তিনি দেখিতেছেন, 
ভূমির সংস্পর্শে জল ঘোলা হইয়া উঠিতেছে, জীব মায়ায় 
জড়িত হইলে যেমন হয় তেমনই । - 
“ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী । 

| . জনু জীবহি মায়! লপটানী।” 

. তিনি নদী-সংস্পর্শে সিন্ধুর ক্ষুদ্ধ রূপ না দেখিয়া 
দেখিতেছেন--নদী সমুদ্রে পৌছাইয়! সমস্ত চঞ্চল পরিহার 
করিতেছে। ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলে জীবের যেমন সকল 
চঞ্চলতা দূর হয়, ঠিক তেমনই । 

“নরিতাজল জলনিধি মই জাঈ। 
হোঁছি অচল জিমি জীব হরি পাঈ ॥ 
ভগবঘ প্রাপ্তিতে চঞ্চলতা পরিহারের এ উপমা, ব্যাস- 
দেবের  হেরিসেবায় ভক্তের উত্তম স্বরূপ লাভের সহিত 


উপমিত জলস্থলের রুচির কান্তির) সাদৃশ্ত অপেক্ষাও হৃত্ত 


বলিয়া মনে হয়৷ 
" প্রদন্বক্রমে অন্ততঃ এইটুকু - বলা চলে যে কামিজালের 
ভাবে ভাবিত রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন .কালিদাসের 
কল্পিত রস-সামগ্রী নবরূপে সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে, 
ভাগবতকারের উপাদীনও তেমনই তন্ভাবে ভাবিত তুলসী- 
ক্ষেত্রে নৃতনতর সার্থকতার শোভনরূপ ধারণ করিয়াছে। 
তাহা ছাড়া, সাদৃগু-বৈমাদৃশ্য যেখানে যেভাবে যতটুকু 


{ Bop 





থাকুক না কেন, তুলদীদাসের সরল ভাষায় প্রাঞ্লত! 
' সহকারে রচিত অতি গৃঢ় তথ্যের সরল রূপ যুগপৎ দার্শনিক 
পণ্ডিতের এবং সাধারণ পাঠকের মন সমানে মুগ্ধ করিয়াছে। 
বর্ষা-চিত্রের অব্যবহিত পরবর্তী শরতের চিত্র ছুইটি এখন 
আমরা পাশাপাশি বাখিয়। অবলোকন করিব। শরদ্‌ 
বর্ণনাতেও তুলসীর কল্পনার গঞ্জে সঙ্গে ভাগবতের 'যে 
উপমা-সব্দতি আসিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে তিনি অনেক 
স্থলেই স্বকীয় মৌলিকত্ব মিশাইয়া মধুরতর কাবা-রস 
পরিবেশন করিয়াছেন । 
“গাধবারিচরাস্তাপমবিনান্‌ শরদর্কভমূ। 
যথা দরিপং কৃপণং কুটুম্ব। বিজিতেন্দ্রিয় ॥” - 
শরতে অল্লঙগলে প্রাণিগণ শরৎকালীন তাপে কষ্ট 


পাইতেছিল। বনু কুটুধ লইয়া অজিতেন্দরিয় ধনার্জনে ক্লিষ্ট- 


চিত্ত যেরূপ সংসার-জালায়, জলিঘা থাকে, ইহাদেরও মেই- 


দ্রশা। ভাগবতের এই উপমা তুলসীর : নেখনীতে 'রূপ- 


সাদৃশ্ত লাভ করিয়াছে £ ঃ 
“জল-দংকোচ বিকল ভঙঈ মীনা | - 
" 'অবুধ কুটুখী-জিমি ধনহীন11”. - ' 
‘ শরতে জল কমিয়া যাওয়ায় মীনেরা বিকল হইয়াছে-- 
বহু কুটুম্ব লইয়া নির্ধন জ্ঞানহীনের যে অবস্থা হয়, ইহাদেরও 
সেই অবস্থাই হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী উপঘায় তুলপীদাঁস 


যে অগাধ জলপঞ্চারী মৎস্তের কথা বলিতেছেন, সে সমপূরণ- { 


রূপেই তাঁহার নিজস্ব । 
“সুখী মীন যে নীর অগাধা। 
জিমি হরি সরণ ন একউ বাধা! ॥' 


স্থগভীর জলে মৃৎস্তের! সুখে সন্ভরণ করিতেছে । যিনি ' 


শ্ীভগবানের শরণাগত, তাহাকে যেমন কোন বাধাই পীড়া 
দিতে পারে না, অগাধ-জপ-বিহীরী- মত্স্তকুলেরও . তেখনই 


কোন বাধা-বিদ্নই নাই, তাহারা সুখে সুগভীর জলে সাতার, 


দিতেছে । 

ভাগবতকাঁর শরতের জলকে নির্মল করিয়! দেখাইয়াছেন, 
পদ্মের বিকাশকে 'জলের ও স্বচ্ছতার হেতুরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। জলের আবিলতা-মুক্তির উপমান্বরূপ ভ্রষ্ট- 


যোগীর ভক্তিযোগে সমাহিত অবস্থায় যে নির্মনতা তাহারই 


উল্লেখ করিয়াছেন । 
“শরদা নীরজৌৎপত্তা। নীরাণি প্রকৃতিং বযুঃ । 
ভষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্ষোগ নিষেবয়] ৪৮ 


: ভক্তিযোগের আশ্রয়ে জুষ্টযোগীর চিত্ত যেরূপ নির্মল হয়, 
শত পদ্বের-উৎপত্তিতে জল সেইরূপ আবিলতা-মুক্ত হইয়া 
স্বচ্ছ স্বরূপ লাভ করিয়াছে। 

তুলসীদাস শরতের জ্বলের স্বচ্ছতার বর্ণন! বর 
রর স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে--হচ্ছতার : হেতুর 'কথা তাহার 


প্রবাসী 


২৩৫৭. 





মনে ঠাই পায় নাই। শুধু নির্শলভার উপমাদ্বরূপ ভক্তের 
হৃদয়ের কথাই নির্দেশ করিয়াছেন । 


“স্রিতাদর-নিরেশল জল সোহা | * 
সন্তহদয় জন গত মদমোহা।” 


. নদীন্সরোববে নির্ধল জন: শোভা পাইতেছে। সাধু 
ব্যক্তির মন হইতে ম-মোহ চলিয়া গেলে যেরূপ নির্মদতা 
প্রকাশ পায়, শরতের সলিলের নির্মলতাও তদ্রপ। | 

শরতের কম্ল-বিকাখের যে উপম] তুলসীদাস প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের নিকট ও ব্রদ্ধের নিপুণ, 


_ সপ্তণ অবস্থার রূপ রস-পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 


"ফুলে কমল সৌহ সর কৈসা। 
" নিগু ব্ৰহ্ম গুণ ভয়ে জৈসা। 
. নিপু ত্রদ্ম 'সগ্ডন হইলে, অর্ধাৎ শগী যাদি ধারণ করিলে 


যেমন -নয়দগোচর অপূর্ব শোভার. আধার হইয়া থাকে, 


সরোবরও তেমনই- কমলের শো তার যানি হইয়া 
উঠিয়াছে। 
শরতের স্বচ্ছ তে ব্যাসদেব লিখিলেন £ 


প্গিরয়ে! মুমুচ্স্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুং শিবম্‌।- ' 
 বথ। জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞাণিনো। দদতে ন বা.” 


-জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকেই ভগবংতত্বের জ্ঞানাম্বত ৩৮. 
দ্ান.ক্রিয় থাকেন, পর্বতগণও সেইরূপ স্বল্প স্থানেই বারি- 
বর্ষণ করিতেছিল-_দর্বত্র করে নাই। 
“তুলনীদাস স্বকীয় সরল ভর্দিতে . রসিক ভক্ত 
হৃদয়ে সহজ. -ভক্তির বরপোল্লাস, . উৎপানার্থই 
লিখিলেন £ | 


ভক্ত পাঠকের 
যেন 


“কহু' কহু বৃষ্টি সারদী থোরী । 
কোউ এক পাব ভগতি জসি মোরী ৷" Y 
শরৎকালে কচিৎ কোথাও স্বল্প বৃষ্টি হইতেছে. ্রীরাম- 
চন্দ্র বলিতেছেন--থুব অন্ন লোকই, যেমন আমার প্রতি 
ভক্তিপরায়ণ হয়, শরৎকালের -বারিলাভও . তেমনই: অতি 
অল্প ভূভাগের ভাগ্যেই  ঘটিয়া থাকে । - 
শরতের নির্মল আকাশের বণনা উরি গিয়া টান ৰ 
লিখিলেনঃ - LS LG 
"“খমশোঁভত-নিৰ্ম লং শরদ্‌ বিম্রতারকম্‌ । 
সত্বযুক্তং যথা! চিত্তং শব্দব্হ্মাৰ্থদর্শন্ম 1” - 
যিনি শব্ব্রন্মের অর্থ উপলদ্ধি করিয়াছেন, উহার 
সাত্বিক মন যেরূপ নির্মলতা লাভ করে, মেঘমুক্ত নির্মল 
তারকাশোভিত স্বচ্ছ আকাশ না শোভাধার্ণ 
করিয়াছে । 
তুলসীদাস একই :উপমা আরও সহজ সরল করিয়া 
দেখাইয়া ভক্তিরসের আকর্ষণে বারি hs ও by ls 


“বিনু ঘন নিম“ল সোহ অকাস।। 
হরিজন ইব পরিহরি সব আস!॥” 


ভগবদ্ভত্ত যেমন সমন্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া -.. 
নির্মলতার অধিকারী হয়, আকাশদেশ মেঘমুক্ত হইয়া ঠিক 


সেইকূপ নির্ধলতা ধারণ করিয়াছে । ব্যাসদেব' লিখিলেন £ 
»ভীগবতজন থেরূপ শরীরাদি অনাত্ম। বিষয়ে ক্রমে ক্রমে 
“অহং-_ম্ম” এইভাব পরিত্যাগ করেন, স্থলভাগও দেইরূপ 
পঞ্চিলতা, এবং লতার্দি অপক্ভাব পরিত্যাগ করিতেছিল। 
‘ শনৈঃ শনৈ অঃ পঙ্কং স্থলান্যা মঞ্চ বীরুধঃ। 
ফ্থাহং-মমতাঁং ধীরাঃ শরীরাদিব্বনা মম £” * 
তুলসীদাস সরিৎ সরোববের জল শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে 
জ্ঞানীর মমতা পরিহারের.উপমা প্রয়োগ করিয়া লিথিলেন ঃ 
“রম রস সুখ সরিত সর পাঁণী। 
মমতা ত্যাগ করহি' জিমি জ্ঞানী ॥” 
জ্ঞানীব্যক্তি যেরূপ মমতা ত্যাগ করে, নদী ও দরোবরের 
জল তেমনই ধীরে ধীরে শু হইতেছে । বিভিন্ন শ্রেণীর 
পুরুষেরা শরতে কিব্পে নিজ নিজ প্রাপ্য বিষয় লাভ করে, 


মা কালীর পট 
গপ  কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশৰ্ম্ম ) : 


ভাবিয়াছ দত বুঝি শিল্পীর কল্পনা ! 
নৃত্যপরা উলঙ্ধিনী নৃমুণড ভূষণা, 

কেনে! অট্রহাসে বিশ্ব প্রকম্পিত করি 
উল্লাপিনী অসি-করা, নাচে শবোপরি ? 


প্রতীচ্য বিদ্রপ করি নানা কথা কয়; 
তারা ভিন্ন জাঁতি--সহজে তা সয়। ' 
তা'দেরি 'প্রসীদপুষ্ট-জ্ঞানের' পূজারী 
সমর্থন করি-মোরা, নির্লজ্জ ভিখারী । 


বলি--৭এ অভব্য মূত্তি বর্বরের আ্বাকা, 

i এই পট ঘরে রাখি--মা মা বলি ডাকা 

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত-এই প্রগতির মাঝে . 
এর চেয়ে হাস্তকর, আর কিবা আছে । 


চক্ষের আড়াল কর’, দেখিবে সভ্যেরা, 
পোঁড়াও আগুনে রি লুপ্ত কর রা [Yd 


- bd 
চিত্রে আজ উলদ্িনী দেখে লজ্জা পাও । 
ওরে অন্ধ-বাঙ্গালার পথে ঘাটে চাও, 
সর্বত্র জীবন্ত মা'র নিবস্ত-প্রতিমা 
নরমে মুদিছে চক্ষু, ক'রে এসে সীমা! 
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৪০৯ 





.. তাহার প্রসঙ্গে ব্য]স-তুলদী সমানে ভগবদ্ভক্তির তুন শিখর 
1 প্ৰদৰ্শন করিয়াছেন! একজন লিখিতেছেন £ 
“বণিউমুনিনৃপস্নীতা নির্গম্যার্থান্‌ প্রপেদিরে। 
বর্ধরুদ্ধ। যথা সিন্ধাঃ স্বপণ্ডান কাল আগতে ॥” 
সিদ্ধিকাল আসিলে, ভক্তাদি সিদ্ধজন যেরূপ প্রাপ্য 
পার্ধদীদিদেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বর্ধাকালে একত্র অবস্থিত 
বণিক্‌, মুনি, নৃশ এবং স্নাতক বিপ্রগণ শরৎকালে নিজ নিজ 
স্থান হইতে' বহির্গত হইয়। বাণিজ্য, . স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ বিজয় 
এবং বিগ্াদি বিষয় প্রাপ্ত হইলেন | আর একজন লিখিলেন £ 
“চলে হরষি তঞি নগর নৃপ তাপস বণিক ভিখারী । - - 
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহি আশ্রম চারী ॥” 
প্রসন্ন হইয়া রাজা, তপহ্বী, বৈশ্য ও ভিক্ষুক নগর পরি- 
ত্যাগ করিয়া চলিল। ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া মানুষ 





- যেম্ন চারি আশ্রমের ক্লেশ আর ভোগ করিতে চায় না, 


ইহারাও সেই গতি লাভ করিয়াছে । বর্ষার অবরুদ্ধ গতি 
শরতে মুক্তিলাভ করিয়াছে । চতুরাশ্রমবদ্ধ জীবও তেমনই 
ভগবদ্‌ভক্তির বলেই এইরূপ মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া থাকে । 


যার স্তন্তস্থধা, আর লালনে পালনে 
উচ্চশিরে ফের আজ মোহের ছলনে, : 
ওরা সেই মাতা, যার অন্তিম নিঃশ্বাস 
পড়েছে তোমায় ম্মরি। কর’ কি বিশ্বাস? 


' না খেয়ে, খাওয়ায়ে তারা গেল দেহ ছাড়ি, 
এ কীত্তি রাখিল যারা অন্ন লয়ে কাড়ি, 
তারাই ত’ সত্য বটে, মিথ্যা কে কহিবে? 
সে সত্যের খ্যাতি বিশ্ব আপনি ঘোষিবে। 


১৩৪৭-_-১লা বৈশাখ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( নন্দীশর্্মা ) 
পুরাতন বন্ধু ঘোর বৈশাখেতে নব হও, 
বিতরি আশার মোহ সাস্বনার কথা কও। 
“শুভদিন সন্ধিকট আর তুমি ভাবো. কেনো, 
সেদিন তো চলে'গেছে, এ নহে সেদিন জেনো” । 
এ আশার গতিবেগ সাধ্য কি যে রোধে নর, 
' দোলা আসে অন্তরেতে "এইবার চেষ্টা কর্‌] 
তখন সে ঝাপ দেয় “যা থাকে কপালে” বলি, 
কেহ হাসে, কেহ কাদে, তুমি'বেশ যাও চলি এ 
এই চক্ষে চিরদিনই দুর্বল মান্য মোরা . '... 
নিয়তি-নির্দিষ্ট:পথে করিতেছি ফেরাঘোরা। ৭. 
: বর্ষে বর্ষে নব তুমি, মোদেরি বার্ধক্য আসে, 
এই খেলা চিরদিন, ছুটি পাই দেহ নাশে । 
- দীর্ঘদিন সঙ্গী তুমি, লহ মোর নমস্কীর : 
বিরাম আছে কি বন্ধু ও পারেতে এ খেলার: - 


বাধ 
জ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


৯ 


মঞ্জুষা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবানন্দের চোখে 
ঘুম নাই। একটা কাল্পনিক আশঙ্কীয় তিনি অস্থির হইয়া 
উঠিয়াছেন। মৃন্ময় আসিয়াছিল আবার চলিয়া গেল। মঞ্চুষা 
বলে, সে আর আসিবে না।...কিন্ত কেন...কিসের জন্য | 
তিনি না হয় উত্তেজিত. হইয়া ছু’কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, 
কিন্তু মঞ্জযা এমন নির্বাক দর্শকের মত-থাকিতে পারিল কেমন 
করিয়া। তার আসল মনের কথার্টা কি--এ কি মদুষার 
নিছক বৈরাগ্য না বিদ্রোহ | 


জীবানন্দ ইহার অধিক ভাবিতে পারেন না । চিন্তা করি- 


বার ক্ষমতাও তিনি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। জোর করিয়া 


নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি আজ আর তার নাই__ 
এমনি একটা অসহায় অবস্থায় আপিয়া তিনি টা হা 
হেন। 

অকন্ম।ৎ তার মনে পড়িল গৃহত্যাগী, ধর্মত্যাগী পুত্রকে 
একের পর এক মনে পড়িল আরও বহু ঘটনা! । তার কল্পনার 
সোনার সংসার আজ এ কি হতগ্রী মূর্ঠিতে দেখা দিয়াছে। ছুষ্ঠ 
শনি গুপ্ত পথে তার সংসারে প্রবেশ করিয়া সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়! 
লণ্ডভণ্ড করিগ্না ফেলিয়াছে। ভার চোখের সম্মুখেই সবকিছু 
ঘটিয়াছে__তিনি বাধা দিতে পারেন নাই...পারিপাখ্বিকের 
সঙ্গে গা ভাপাইয়া! দিয়া এতথানি পথ চলিয়া আসিয়াছেন। 
আজিকার এই অদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেকেই বারে 
বারে ধিক্কার দেন। . 

নাস্কুর সহিত মঞ্জুষার বিবাহকে তিনি এক মূহুর্তের জন্যও 
সমর্থন করিতে পারেন নাই অথচ মঞ্চুষার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্ত 
হইয়া দ্বাড়াইবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 
ভাবিয়াছিলেন যে, নিজের ইচ্ছায়. চলিয়। অনেক ছুঃখই 
এ যাবৎ পাইয়াছেন, দেখা যাক মঞ্জুষা যদি জোড়াতালি দিয়া 
কোন রকমে একটা! সামগ্রন্ত বিধান করিতে .পারে। কিন্তু 
শেষ পর্য্যন্ত দেখ! গেল যে, ভরাডুবি হইতে যতটুকু বাকী ছিল 
তাহাও সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

মানুষ আর কতখানি সহ. করিতে পারে। জ্ীবানন্দও 
পারিলেন না । তাঁর স্বভাবের ঘটিল পরিবর্তন | যেখন কথা বলা 
দরকার তখন চুপ করিয়া থাকেন, আবার অকারণে খামোকা 
চেঁচামেচি করিয়] বাড়ী মাথায় করিয়া! তোলেন। ঠিক যে 
অস্বাভাবিক তা নয়, আবার ইহাকে ঠিক স্বাভাবিকও বলা 
চলে না। নহিলে স্বন্ময়ের সহিত এইরূপ আচরণের কোন 
হেতু ছিল:ম|। য় চলিয়| মাইতেই কিন্তু কথাটা জীবানন্দ 


- আসে, কিন্ত মাথার ভিতরট! দপ দপ করিতে থাকে। 


অন্গতব, করিলেন-- প্রতিকার করিতেও উগ্ভত হুইয়াছিলেন, 
কিন্তু মঞ্জুষা বাধা দিল। 

জীবানন্দ ক্ষণক!লের জন্য থামিলেন_-কি জানি, না 
জানিয়া আবার তিনি নূতন করিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে 
উদ্ধত হন নাই ত? মনে মনে তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছেন |... 

বৈশাখের শেষ। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের 
লেশমাত্র নাই। কেমন একটা ভাপস! গুমোট ভাব । মাঝে 
মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। হয়ত এখনি বৃষ্টি আসিবে। 
জীবানন্দ স্থিরভাবে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। বাহিরের 
এ স্তক্ক-প্রক্কৃতির সহিত তার মনের কোথায় যেন একটা পরার 
যোগ আছে। . Ul 


‘জীবানন্দ কেমন অস্বস্তি বোধ বিবির a 
" ভাবে মান্ষ বাঁচে কেমন করিয়া । তার এতখানি বয়স 
হইয়াছে--আর কত দিন বাঁচিবেন। : কিন্তু মঞ্চুয়া---তার 


জীবনের এই ত সবে আরস্ত।-.-আবার সব যেন কেমন. 


গোলমাল হুইয়া যাইতেছে। ছুই চোখ ক্লান্তিতে বুন্ধিয়! 
কিছু 
একট! তাহাকে করিতেই হইবে । 


জীবানন্দ পুনরায় শয়ন করিলেন । 


বাবার ঘর,হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মঞ্জুষা আপন 
শয্যার উপর উপবেশন করিল্‌।॥ একটা সমস্যা. মিটিয়া যায়, 
আর একটা আসিয়া পথরোধ করিয়া দীড়ায়। সেকি 
নিজেকেও পদে পদে এমনি করিয়া চিনিতে ভুল করিবে । 
‘যাণ’--বলিয়| সবন্ময়ের মুখের উপর দরজ! বন্ধ করিয়া দিয়া 
মন্তুষ! ভাবিয়াছিল যে, এইবার হয়ত একটা মস্ত বড় ছুর্ভাবনার 
হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্ত যতই দিন: যাই 
চিন্তাটা ততই যেন আরও গুরুভার -হইয়। তার শ্বাসরোধ 
করিয়া ফেলিতেছে। . যুক্তি-বিচার দ্বারা তার কাজের সমর্থন 
মিলিলেও মন দ্বিধাহীন ভাবে তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছে 
না । বরং সেই একটি চিন্তা আরও সহত্র ধারায় মঞ্চুষার মনের 
ছুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই প্লাবনের প্রচণ্ড 
গতিপথে তার জীবনের কত স্থতিই একের পর এক দেখ! 
দিয়া মিলাইয়া গেল। মঞ্জুষা চমকিত হয়। - তার ভবিষ্যৎ 
কোথায় কোন গভীর -অন্ধকারে--তার পৃথিবী কি চিরবন্ধ্যাই 
থাকিবে? একদিনের জন্যও সেখানে কি ফুল ফুটবে না--ফল 
ধরিবে না? 


ভাদ্র 








রাত অনেক হইয়াছে । তার বাবার ঘরে এখনও আলো 
জ্বলিতেছে। এখনও তিনি জাগিয়া আছেন। হয় ত আজি- 
কার ঘটনার কথা ভাবিয়াই তিনি, আবার নূতন করিয়া চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছেন। 

- কোথাও জ্বনমানবের সাড়া নাই। মঞ্জুষার একটি দীর্ঘ 

নিঃশ্বাস পড়িল। সেই শব্দে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল । 

ভাল করে নাই--সে কাজটা! মোটেই ভাল করে নাই। 
হয়ত বলিবার তার অনেক কথাই ছিল !...কিন্তু তাহা জানিয়া 
মঞ্তুষার কতখানি লাভ হইভ্‌। বরং যাচিয়া নিজে আরও দুঃখ 
বরণ করিয়া লইত | স্বন্ময় সাগ্রহে ছুই হাত বাড়াইয়! দিলেও 
তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার যখন সে হাঁরাইয়াছে তখন ইহা 
ছাড়! অন্ত কোন্‌ পথে সে চলিতে পারিত | 

বাহিরে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি । মঞ্থুষাকে 
পুনরায় উঠিতে হইল । দ্রুত সে খোল! জ্বানালাগুলি বন্ধ 
করিস! দিয়া সোজা তার বাবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
জানালাগুলি তখনও খোলা রহিয়াছে। জীবানন্দের বোধ হয়, 
একটু তন্দ্ার. ভাব দেখা দিয়াছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহা 
টুটিয়া গেলেও তিনি নিঃশব্দে শুইয়াছিলেন। মঞ্ুষা আসিতেই 
তিনি উঠিয়া বসিলেন। মঞ্তুষা দ্রুত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া 
দিয়া তার বাবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়! দ্রাড়াইল । মৃছকণ্ঠে 
বলিল, আর রাত জেগো না বাবা। শুয়ে পড়ো--আমি 
আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি ।"* 

জীবানন্দ করুণ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া 
দেখিয়া বলিলেন, তুমিও ত জেগেই ছিলে মঞ্জু । 

মঞ্ুষা একটুখানি হাঁসিবার, চেষ্টা করিয়া জবাব. দিল, 
আমার কথা বলো না বাবা । কিন্তু তোমার শরীর যৈ মোটেই 
ভাঁল-নেই। 

জীবানন্দ আর কথা বাড়াইলেন না ৷ 
মঞ্জুষা তার গায়ের উপর চাদরটা টানিয়! দিয়া পাখার গতি 
আরও খানিক বাড়াইয়া দিল এবং আলে! নিভাইয়া দিয়া 
নীরবে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ একটি সিটির ত্যাগ 
ক্রিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। 
টি পরদিন মঞ্ুষার ঘুম ভাঙ্গিতে কিছ বিল হইল । 
জীবানন্দের প্রত্যেকটি কাজ সে নিজের হাতে করিয়া থাকে । 


সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। . 


বহু দিন যাবৎ. এই নিয়মই ' চলিয়া আসিতেছে। ..কাজেই 
অকস্মাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে তিনি ব্যস্ত হুইয়া উঠিলেন। 
চাকর-বাকর সকলকে ডাকিয়| খুব একচোট.ধমকাইলেন। 
এগুলি অকর্ম্মণ্য চাকরকে- অনর্থক তিনি আর পোষণ 
করিবেন না একথাটাও জানাইয়া দিলেন । 


. তীর খাঁস চাকর নিতাই আসিয়া সৃছুকষ্ঠে জানাইল যে, 
তাহাদের তিরস্কার কর! বৃথা = 


বাধ 


শুইয়া পড়িলেন।' 


৪১১ 


জীবানন্দ পুনরায় উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। 

নিতাই বলিল, আপনার কোন কাজ্ব আর কারুর করবার 
হুকুম নেই যে, নইলে 

জীবানন্দ সহসা শাস্তকঠ্ঠে বলিলেন, রে নিতাই 
মেয়েটা একেবারে আন্ত পাগল । আর ছু'দিন যদি অস্ুখেই ' 
_ কথাটা তিনি শেষ না করিয়াই অন্ত প্রসঙ্গে আসিলেন, 
বলিলেন, তাই ত কথাটা এতক্ষণ আমার ভাবা উচিত ছিল। 
এতক্ষণ মঞ্জু ত কোন দিন বিছানায় পড়ে থাকে না । বলিয়া ' 
শশব্যস্তে উঠিতে গিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। যঞ্তুষা 
দেখা দিয়াছে। 

সে আসিয়া একবার দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়! 
চাহিয়াই নিতাইকে মৃতু ভ্খদন! করিল, এতখানি বেল! হয়ে 
গেছে আর আমাকে একবার ডাকবার কথাও তোমাদের 
কারুর মনে হ'ল .না। খামোক! বাবার কত দেরী হয়ে 
গেল। তোমরা যদি এই বুদধিটুকুও না খরচ করবে তা হলে 
চলে কি করে। 

নিতাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে একে একে নিঃশব্দে 
সরিয়া পড়িল। 

জীবানন্দ গম্ভীর কঠে. বলিলেন, হতভাগাদের আজই বিদেয় 
করে দাও মঞ্জু। রোজ রোজ তোমাকেই বা সব কাজ 
করতে হবে কেন? 

মঞ্জু হাসিয়ুখে জবাব দিল, তাঁর জন্যে ওদের দোষ দিও 
না বাবা । আমার মানা আছে বলেই তোমার কোন কাজ 
করতে ওরা ভরসা পায় না। . 

যুক্তিটা জীবানন্দ এক কথায় মানিয়! লইতে পারিলেন না। 
তিনি প্রতিবাদ করিয়া! বলিলেন, তুমি বারণ, না করলেও ও! 
এগুত না। বলিতে বলিতে সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া 
তিনি প্রপঙ্গীস্তরে আসিলেন। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাস]! করিলেন, | 
তোমার কি অস্থখ করেছে মা, না সারারাত ঘুম হয় নি? 

. হাসিমুখে মঞুষা প্রত্যুতর করিল, এ কথা কেন বাবা 
আমি ত আজ্ম বরং অনেকটা বেশীই ঘুমিয়ে নিয়েছি 

জীবানন্দ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, সব 
দিকে আর তেমন দৃষ্টি রাখতে পারি নী বলে তোরা সবাই 
মিলে আমায় যদি ফাকি দিতে চেষ্টা করিস তা হলে আমি 
যাই কোথায় বল্ত মাঁ। 

বাধা দিয়া মঞ্ুষা প্রত্যুত্তর করিল, মিথ্যা ছুর্ভাবনাঁ করলে 
আমরাই বা কি করতে পারি বাবা । 

জীবানন্দ অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটু, হাসিয়া বলিলেন, আমি 
কিছুই বুঝি না__আমি মিথ্যা ছূর্ভাবনা করি, কিন্ত. আয়নায় 
একবার নিজের মুখ দেখে' এপে আমার কথার জবাব দিও 
মঞ্জু। আমার -সবচেয়ে বড় চি যে আজ তোমার মা 
বেঁচে নেই। : 


৪১২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





মঞ্তুষা শান্ত কঠে বলিল, আর শরীর যদি ‘সত্যিই একটু 
খারপি হয়ে থাকে তা দিয়ে হৈ চৈ করবার কি আছে। 
শরীর কি কারুর খারাপ হতে নেই? কিন্তু আর. একটি 
কথাও নয়। তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এস। নিতাই 
“এখুনি তোমার চ1 নিয়ে আসবে । ' 
আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন: এবং 
অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া 'আপিলেন।- 'বলিলেন, কই তোমার 
_ নিতাই এলো মঞ্জু? সাধে কি আর রাগ করি | 
একটু হাসিয়া মঞ্ুষা বলিল, তোমার মেজাজ ভাল 'নেই 
ধাবা, নইলে নিতাই রা রি করে নি | 
পড়েছে। j 
নিতাই ঘরে প্রবেশ করিয়া “নিংশৰে’ চায়ের সরগ্নাম 
টেবিলের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল । : 
মঞ্জুযা চা তৈরি করিত্তে করিতে: মু কণ্ঠে বলিতে 
লাগিল, মা বেঁচে থাকতে কোনদিন বোধহয় আমাদের কথ! 
নিয়ে তুমি এত চিন্তা কর নি রাবা? এ সব কথা কেন যে ৰ তৃমি 
বার বার বল আমি বুঝি না। 
মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর করুণ মনে হইল। ইনি বার 
মাথা 'নাড়িয়া বলিয়া! চলিলেন, চিন্তা ভাবনার অংশীদার 
থাকলে মনটা অনেক হাক্ষা হয়ে যায়, কিন্তু তুমি ছুঃখ পাবে 
জানলে এ কথা বলতাম না মা। 
মঞ্জুযাঁর মুখে হাসি দেখা দিল। এ হাসির ধরণ আলাদা | 
মৃতু কে সে প্রতিবাদ জ্রানাইল, আমি কিন্ত উল্টো বুঝি মা 
চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন ।' 
পৰ্য্যন্ত অনেক পেলে' কিন] বাবা । 
জীবানন্দ গভীর সেহে কিয়ংক্ষণ মঞ্জুযার মুখের পানে 
চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, ছুংখকে আর্মি কোন 
দিনই ভয় করিনি, কিন্তু আমার জীবনে এই মর্মান্তিক পরা- 
জয়কে কিছুতেই, মেনে নিতে পারছি না মঞু-_কথাটা আমি 
এক মুহুর্তের অন্ত ভুলতে পারছি না। তোর দিকে.চোখ 
পড়লেই নি্ধেকে আমারি সবচেয়ে 'বড় অপরাধী বলে মনে হয়। 
. মধু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া ' উঠিল” ৷ বলিল, কিন্ত 
আমি ত বেশ আছি বাবা । 
: জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। 'মঞ্জুযা হাসিয়া উঠিল, 


কিন্ত এ কেমন হাসি] তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে যেন - 


আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন, ভাল বৈকি খুব ভাঁল__ 
কিন্ত এ আর আমি চলতে দিতে পারি না 
 *মন্তুষা বাধ! দিয়া বলিল, তুমি কি-বলছ রাবা ? 

জীবানন্দ যথাসম্ভব 'সহজ্বভাবে বলিলেন, আর কারু কথা 
আমি শুনব না মঞ্জু । কারুর বাধা, কোন বিধানকেই গ্রাহ্য 
করব না! "আমাকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে হি 
অন্তায়ের প্রতিবিধান করতে হবে । 


রি ত সে এসে- 


ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখ এ 


প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে মঞ্জুযা জবাব দিল, আমার বাবা 
কোন দিন অন্যায় কাঁজ করেনও নি, অন্তায়ের প্রশ্রয়ও 
দেন নি। 

ভীবানন্দের কঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন, এমনি করে পদে পদে" আমার পথ 
আগলে দ্বাড়াস নে মা, আমাকে আর পাপের ভাগ, করিনা নে 
মঞ্জু । y | 

মঞ্জুযা আবেগহীন কণ্ঠে বলিল, পাপ ন! করেও যদি 
নিজেকে তুমি পাপী মনে করো তবে কথাটা!”তোমায়- জানিয়ে 
দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি। কিন্তু কিসের অন্ত তুমি 
আমায় নিয়ে হঠাৎ এমন হৃশ্চিত্তায় পড়লে বাবা! +- 

জীবানন্দ নীরব । . 
- মঞ্কুষা বলিতে. লাগিল, কাল মিনহ্বদা চলে যাবার পর 
থেকেই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছ, কিন্ত তুমি বোধ হয় জান ন! 
ঘে;এ বাড়ীর দরজা আমিই তার যুখের উপর বন্ধ করে 
দ্বিয়েছি tos - 

" জীবানন্ব. সহসা এমন ভাবে টিচার হী যে, তাহার 
হাতের ধাক্কায় চায়ের পেয়ালা! উপ্টাইয়া গেল । 

পাশের 'ঘর হইতে নিতাই ছুটিয়া' জানি কি হ'ল 
দিদিমণি?  " 
* মঞ্তুষা নীচু হইয়া কাচের টুকাগলি ? একগ্থানে জড়ো 
করিতে করিতে সহ কণ্ঠে ইহ কিছু ন নয়, -হাত থেকে 
পড়ে গেছে-_ : 

নিতাই বলিল,'আপনি সরুন আমি i করে নিচি | 

মন্তুযী । তেমনি স্বত্ব কে পুনরায় বলিল, এক ডগা তোমায় 
কতবার বলতে হবে নিতাই । - 7 

নিতাই সভয়ে প্রস্থান করিল । ভাঙ্গা পেয়ালার টুকরাগুলি 


পরিষ্কার করাই-মঞ্চুষার আসল উদ্বেষ্ঠ নয়--তার নিজের 


মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দ্বিয়াছিল এবং পাছে নূতন করিয়া বাবার 
কাছে ধরা! পড়িয়া যায় এই ভয়ে বসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গা টুকরা- 
গুলি সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে ৬ 
সময়"অতিবাহিত করিয়া এ এক সময় সে খুন যয 
বসিল 1 

” জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির তে মঞ্জুযার ডে পানে চাহি 
রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন তার বুকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
অতি গোপন কথাটিও জানিয়| লইতে চায়। মঞ্জুষা চোখ 
নামাইল। 'জীবানন্দের মুখে - ঈষৎ অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া 
উঠিল । 'তিনি কহিলেন, 'আমার স্সেহান্বতা আর ভুলের 
সুযোগ নিয়ে সহজকে তোমরা জটিল করে তুলেছ। আমায় 
সত্যি করে বল মা যদি কোন পথ খোলা থাকে হয়ত একটা 
প্রতিকারের উপায় এখনও:হতে পারে । আমায় সবাই মিলে 
পাগল করে তুলো না| মঞ্চু। চি 


ং 


ভাদ্র 


বাঁধ 
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মঞ্জুযা একটু হাঁসিল। জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। 
সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার অবাধ্য হবার সুযোগ 
কোন দিনই তুমি দাও নি__-আঁজও দিও না বাবা । যেখানে 
আমাদের মর্যাদা এবং সম্রম-- 
জীবানন্দ কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়! বলিলেন, শুধুই 
. মর্ধ্যাদা আর সম্রম মঞ্জু |" 
মঞ্তুযা জবাব দিল, হয়তে! আরও অনেক'কিহ বাবা, কিন্ত 
সব কথা তুমি নাইবা শুনলে ৷ শুধু এইটুকু জেনে রাখ, 
তোমার মঞ্জুকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই, সে কোন দিন 
তোমাকে ছোট করবে না1।.,. 
জীবানন্দ নীরব । মঞ্চুষা বলিতে লাগিল, আমি বরৎ 
দেখছি বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত না হয়ে ভালই হয়েছে। নিশ্চিন্ত 
মনে এগিয়ে যেতে পারব । 
জীবানন্দ ভাকিশেন, মন্ত 
মঞ্জুযা বলিতে লাগিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না না বারা। 
তোমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার. এ বিশ্বীসটা আরও দৃঢ় 
হচ্ছে দিন দিন। কত দুশ্চিন্তা, কত 'ছুর্ভাবনা। একটু 
শত্তিতে থাকবারও কি যো আছে। 


জীবানন্দ পুনঃ পুনঃ মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, ' ঘর 
“কথাটা ঠিক হ’ল না মঞ্জু । এই ছুর্ভাবনার- মধ্যেও মানুষের 
‘বেঁচে থাকবার অনেকখানি তাগিদ রয়েছে এ কথা বুঝবার 


দিন যদি তোর আসত তা হলে বুড়ো. বাপের মুখ এমন 
করে বন্ধ করে দিতে পারতিস.নে মাঁ। 

মঞ্জুযা মৃদু কঠে বলিল, তা বলে যে দিন এখনো আসে 
নি তার জন্য অনথক ছুংখ করতেও আমি. পারব না কিন্তু, 
ভূমি কি আজ কিছুতেই থামবে না বাবা? - 

জীবানন্দ বলিলেন, থেমেই ত এতদিন ছিলাম মা, কিন্ত 
মৃন্ময়ের দেখা পেয়ে আবার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে 

কিছু একটা জবাব দিবার জন্যই . মঞ্জুষা মুখ তুলিয়াছিল, 


₹ কিন্তু বায়ুনদিদিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া -সে থামিল। 


বায়ুনদিদি কাছে আসিয়া দাড়াইতেই মঞ্তুষা কহিল, বাবা কি 
খাবেন এই কথা ত? কাল যা খেয়েছেন আজও তাই খাবেন। 

বায়ুনদিদি কিছু বলিবার জন্ত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া 
মণ্ুষা পুনরায় কহিল, কখন কি বলেছি তাই মনে. করে বসে 
আছ বুঝি? আন্ আমার 2 ভাল নেই, বকতে 
পারছি না। টে 

.বাষুনদিদি চলিয়া যাইতে, মঞ্ডুষা স্থির হইয়া বসিল । 

জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, সবই ;বুঝি মা, কিন্ত 
তবুও না| ভেবে ত পারছি না সেই থেকে ক্রমাগতই ভাবছি । 

মঞ্জুযা সহসা বলিয়া বসিল, আর সেইজন্যই' রাত ছুটো 
পর্য্যন্ত তোমার ঘরে আলো| ভ্বলতে দেখা যায় 

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু মঞ্জুযা সন্কুচিত হইয়া উঠে I 


‘দিয়াছে বলিয়াই সব সমস্তা মিটিয়া যাইতে পারে না। 


বস্তুতঃ ভাহার ঘরে যে সারা রাত আলো! জ্বলিয়াছে সে প্রশ্ন 
উঠিলে কি জবাব:-.কথাটা মঞ্জুয! শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া. দেখি- 
বারও অবকাশ পাইল নাঁ। কথার মাঝখানে থামাইয়! দিয়! 
জীবানন্দ পালটা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তোমার কথা আমি 
স্বীকার করি, কিন্ত এমনি: করে আর কত দিন নিজেকে 
গোপন করে রাখা যায় মা! শুধু বুড়ো বাপের উপর চোখ 
রাখবার জন্যই তোমাকেও অত রাত জেগে বসে থাকতে হয়ে- 
ছিল, এই কথাটাই কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? 

একটুকমিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নিজের 
উপর বিশ্বাস আমার শিথিল হয়ে পড়েছিল বলেই চুপ 
করে 'ছিলাম, কিন্ত এখন দেখছি অন্তায তাতে ক্রমাগত শুধু 
বেড়েই চলেছে__ 

মঞ্জুযা জোর করিয়া, খানিক হাসিয়া বলিল, জোর করে 
মর! গাছে কুল ফোটানো যায় না. নইলে আমার কথ! আমার 
চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে বাবা । আমি আন্ব আর ছেলে- 
মানুষ নই। একটু ভেবে দেখলে এ কথা তুমিও স্বীকার 

করবে, কিন্ত কত বেলা হ’ল দেখেছ-_মামার এখনও ঢের 
কাজ বাকী। বলিয়া সমস্ত বাগ্বিতগী বন্ধ করিনা দিয়া ba 

ঘর হইতে বাহির হারা গেল। 


১০ 


জোর করিয়া তখনকার মত জীবানন্দের মুখ বন্ধ করিয়া 
মঞ্তুষা 
অনেক কথাই বলিয়া গেল, তথাপি মৃন্ময় সম্বন্ধে তাহার মনের 
আসল ধারণাটা যেন ঠিক স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই ।, 
যতই আশ্বাসবাণী সে শুনাক না কেন, জীবানন্দ অকুণ্ঠ চিত্তে 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন! । মানুষ এমনি করিয়! 
বাচিতে পারে না । তার মত-বৃদ্ধেরই এই একঘেয়ে কর্মহীন 
জীবনযাপনে বিরক্তি ধরিয়া -গিয়াছে। আর মঞ্তুষা ত 
নিতান্তই ছেলেমান্থষ। সন্মুখে তার সারাট। জীবন পড়িয়া 
রহিয়াছে । মঞ্জুষার যে বয়স তার একটি স্বাভাবিক ধর 
আছে। এই সব কথ! তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন না 
ভুলিয়া যাওয়া উচিতও নহে । অথচ এমনি দুৰ্ভাগ্য. যে, তিনি 
নিদ্দের স্থির সিদ্ধান্তেও অবিচল থাকিতে পারেন না। যঞ্জুষা 
আসিয়া সন্মুখে দ্বাড়াইলেই ..সব কেমন গোলমাল হইয়া 
যায়। নিজের কোন . মতকেই ;-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন 
না। মঞ্জুষার ইচ্ছার কাছে হার £মানিয়া হাল ছাড়িয়া 
দিয়া অগ্রসর হইয়া চলেন। তার দকাছে: মঞ্তুষা খানিকটা 
দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া .যাঁয়। কিন্তু এই বাহিক আবরণের 
অন্তরালে হ্বন্ময়ের স্মৃতিকে মঞ্জুষা সযড়ে লালন করিয়া 
চলিয়াছে। তার প্রতিদিনের চিন্তার সঙ্গে, ত1 অবিচ্ছেন্ভ ভাবে 
জড়াইয়া আছে-_-মনের কোণে ভাসিয়া ওঠে তার অতীত 


৪১৪ 





শশী 


জীবনের ছোট বড় অসংখ্য স্থৃতি। একটি কাল্পনিক সংসারের 
মনোরম একখানি ছবি তার মনে রং ধরাইয়া দেয়। চোখের 
সম্মুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে তাদের গ্রামের বাড়ী, বাগান, 
দেউড়ি যেখানে পাহারা দিত চোবে। আর ফ্রকপরা. ছোট 
মেয়ে মঞ্জু নাচিয়া খেলিয়া বাঁড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত। মঞ্চুষার 
একটি নিঃশ্বাস পড়িল 1...কত বড় বিরাট পরিবর্তন এই সামান্য 
কয়টা বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়া গেল। 
সেদিনের মঞ্জু পদ্মার জলের ঢেউয়ের তালে ভালে নৃত্য 
করিত, খিল খিল করিয়া! হাসিতে পারিত। গাঁটুছর ছায়ায় 
বসিয়া! বসিয়া ছবির বই দেখিত । মৃন্ময় গাছে চড়িয়া তাহার 
জন্য পেয়ারা পাড়িত। মঞ্জু তার গায়ের উপর পেয়ারা ছুড়িয়া 
দিয়া বলিত, ছুয়ৌ-সে ছিল একদিন । তাঁর পর-.. 
মঞ্চুষা সহসা যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। বহুক্ষণ সে 
কাজের অছিলায় তার বাবার নিকট হইতে চলিয়! আসিয়াছে, 
কিন্তু কাজের মধ্যে এই দীর্ঘ সময় সে শুধু বান্ধে চিন্তা করিয়াই 
কাটাইয়! দিয়াছে ।.. 
বাজে চিস্তা-যে চিন্তার ছোয়া লাগিলেই আজও তার 
মনের ছুই তীর প্লাবিত হইয়া যায় তার কি সত্যই কোন মূল্য 
নাই? রি 
মঞ্জুষা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। কিছ সে দিনে আর 
আব্বিকের দিনে কত প্রভেদ | ' 
মনে পড়ে, সৃম্ময়ের সামান্য একট! ইচ্ছাকে পুরণ করিবার 
নিমিত্ত সে নিজ্বেকেও ভুলিয়া যাইত। নহিলে তার জন্য একটা 
জলপদ্স তুলিতে গিয়া সে নিজের নীতি বিপন্ন করিতে 
পারিত না। 
অপরিণত বয়সের সে ঘটনার কথা আলোচনা করিতে 
গিয়া একদিন ম্বন্ময় বলিয়াছিল. “কত. সামান্ত কারণে 
তুমি নিজের জীবন বিপন্ন. করেছিলে--আজ- কিন্তু সে কথা 
ভাবতেও ভয় হয়। যুক্তি-বিচার বলে “ছেলেমান্থুষী। এই 
মুহূর্তে ওর চেয়ে ঢের ঢের বড় কারণেও হয়ত এ কাজ করা 
" তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না 1” : 


সেদিনের এই কথায় প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রতিবাদ না 
করলেও মনে মনে মঞ্জুযা বিরক্ত হইয়াছিল এবং তার যুক্তিকে 


অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়! অন্তরে বেদনা বোধও 'করিয়াছিল। 
ব্ছদিন পরে-আঞ্ আবার সেই একটি কথা চিন্তা করিতে গিয়া 
মনে ‘হইতেছে, যে;'মৃন্ময় হয়ত একেবারে মিথ্যা বলে 
নাই।.যুক্তি-বিচাঁরটাই যদি আজ তাদের জীবনে বড়'হইয়া না 
উঠিত তাহা হইলে এই সব চিন্তা করিবার কোন ..প্রয়োজনই 
দেখা দ্বিত না । অথচ সবচেয়ে পরিতাপের - বিষয় 'যে, সব 
জানিয়! বুঝিয়াও কৌন একটা! সহজ পথে সে অগ্রসর হইতে 
পারিল ন! । বিশ্লেষণের গেলোকধাধায় পড়িয়া তু লক্ষ্য- 
হারার মত ঘুরিয়া মরিতেছে I ক 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


তার জীবনের রত্তমান পরিণতির জন্য মঞ্তুষা কাহাকেও 
এক বিন্দু অনুযোগ দিতে চাহে নাঁ। শুধু সে নিজের ভাবে, 
চলিতে পারিলেই সন্তষ্টনৃতন পথে কোন কিছু চিন্তা 
করিতেও আজ আর তার ভাল লাগে না অথচ তাঁর বাবার 
ইঙ্িতকেও এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারে না । -- 


দেয়াল-ঘড়ির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকাইয়! উঠিল, 


এগারটা বাজিয়া গিয়াছে- আর এখনও কোন কাজেই সে 
হাত দেয় নাই। মঞ্থুষা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দ্বাড়াইল । কিন্ত 


-নড়িতে চড়িতেও কেমন সে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল । 


পুনরায় বসিবার' উপক্রম করিতেই বামুনদিদি :আসিয়া 
উপস্থিত হইল,। বলিল, বড়বাবুর খাওয়ার সময় হ’ল টি 
দিদিমণি। 


মঞ্জষা অকারণে একটু লক্ধিভ হইল, .বলিল, সব কাজেই 
আজ কেমন দেরী হয়ে যাচ্ছে। শরীরটে- মোটেই ভাল নেই 
বামুনদিদি। কিন্তু তুমি যাও আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। 

বামুনদ্িদি চলিয়া গেল এবং মকুষাফেও, অল্পক্ষণ পরেই 
স্নানের ঘরে দেখা গেল। 

বছক্ষণ ধরিয়া মাথায় সে জলের ধারা দিল। 
মঞ্তুষ পূর্বের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল । 


সানান্তে 


কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইয়| অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সর 


ঘরে আসিয়া হাজির হইল, কিন্ত সেখানে ছু'জনের খাবার 
ব্যবস্থা দেখিয়া মঞ্জুষা তাঁর বাবাকে প্রশ্ন করিল, আর কেউ 
খাবে এ কথ! আমায় ত তুমি'আগে বল নি'ববা |: 

জীবানন্দ বেশ খানিকটা হাপিয়া-বলিলেন; আর . কাউকে 
বলা হয় নি বলেই তোমায় জানানো'হুয় নি।. 

মঞ্চুযা জিজাস! করিল, তাহলে bdo আসনে চর হবে 
বাবা? 

জীবানন্দ জবাব a আজ থেকে তোমাকেও আঁমার 
কাছে বসে খেতে হবে মঞ্জু । é 1 

মঞ্জুষা| মৃদু আপত্তি করিয়া বলিল, এ ব্যবস্থায় তোমার যে 
বড় কষ্ট হবে বাবা । মাঝখান থেকে তোমারও খাঁওয়! হবে 
না, আমারও নয় 

জীবানন্দ প্রতিবাদ জানাইলেন, এই ব্যবস্থাই চিরদিন ছিল 
যেষগু। মাঝের কয়েকটা বছর যা'কিছু বদলে গিয়েছিল । 

বস্তুতঃ মন্তুযার মা মারা যাবার পর হইতেই সে পূর্ব 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই সে 
দেখিয়া আসিয়াছে: তার মাকে, বাবার খাওয়ার তদারক 
করিতে । বাপ এবং যেয়ে খাইতে বসিলে মা আসিয়া 
সেখানে বসিয়া থাকিতেন--এই খাওয়া এবং খাওয়ানোর 
মধ্যে যে একটি গভীর পরিতৃপ্তির যোগ ছিল একথা মঞ্জুযা বড় 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্থভব করিতে শিখিয়াছে। মাসের 
মৃত্যুর পরে সেবায় -যত্রে সেই অভাবট! যথাসন্তব পুরণ 


~~ 








ভাদ্র 





করিবার চেষ্টা সে করিয়া আসিতেছে। জীবনন্দ কোন দিন 
আপত্তি করেন নাই, বরং থুশীমনেই মঞ্জুষার এই ব্যবস্থাকে 
মানিয়! লইয়াছেন। আজ অকস্মাৎ কেন যে তার মতের 
পরিবর্তন ঘটিল ইহা সঠিক অনুমান করিতে ন] পারিলেও কি 
- জানি কেন মঞ্জুযার মনটা ভরিয়া উঠিল | সে.সহান্তে কহিল, 
b=" ত এতেই যদ্দি তুমি খুশী হও না হয় ছু'জনেই আমরা 
: ছু'জনকে এবার থেকে দেখব। 

জীবানন্দ মা জুরে বলিলেন, খুব ভাল কথা মা__-অতি 
উত্তম প্রস্তাব ।*, 

মঞ্জুযা EE কহিল, কথাটা মনে রেখো বাবা নইলে 
আমি অনৰ্থ বাধাব ।.. 


বামুনদিদির কহিত নিতাইকেও খাবার লইয়া! আসিতে. 


দেখা গেল। 
মঞ্জুষ! হাসিয়া বলিল, এবারে খেতে সুরু করে! বাবা । 
কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, ভাঁব- 
ছিলাম দিনকয়েকের জন্ত অন্য কোথাও ঘুরে আসি-_হুমি কি 
খলো মা? প 
“বেশত বাবা,” মধুষা বলিল, কিন্ত কোথায় যাবে কিছু 
ঠিক করেছ? 


৮ জীবানন্দ বলিলেন, তি দেশের বাড়ীতে যাঁব ভাব- 


ছিলাম, য্যানেজারবাবুও বার বার লিখছেন। দিন দিন 
নাকি গোলমাল শুধু বেড়েই চলেছে আর আমি একবার গিয়ে 
পড়লে নাকি অবস্থাটা কিছু আয়ত্তে আসবে । 
মঞ্জুযা বলিল, তুমিও কি তাই বিশ্বাস করে! বাবা? 
জীবানন্দ বলিলেন, অবস্থাটা ধতক্ষণ নিজের চোখে 
ন! দেখছি ততক্ষণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তবে 
আমার মনে হয়... 


মঞ্তুষা হাত তুলিয়া! বাধা দিল, না আর একটি কথাও নয় 

তুমি খাওয়া ফেলে শুধু কথাই বলে চলেছ। সে থামিল 
এবং অদূরে-দণ্ডায়মানা| বামুনদিদ্িকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 

খাস! হয়েছে মোচার ঘণ্টটি, বাবার জন্;আর খানিকটা 
নিয়ে এসো। 

বায়ুনদ্দিদি হাসিয়া প্রস্থান করিল। 

খাওয়| দাওয়ার পরে জীবানন্দ পুনরায় একই প্রসঙ্গে 
ফিরিয়া আপিলেন। ; 

মঞ্জুষা বলিল, তুমি গলেও খুব যে বেশী সুবিধে হবে এ 
আমার মনে হয় না বাবা ৷ দেশ বিভাগের দরুন ব্যক্তিগত ভাবে 
আমরা অনেককিছু হারালেও আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখতে 
পেরেছি, কিন্ত গ্রামে গেলে সেখান থেকে মানসন্ত্রম নিয়ে 
ফিরে আসা বাবা সম্ভব হবে বলে তুমি কি বিশ্বাস করে|? 
তা ছাড়া কিসের মোহে সেখানে ফিরে যাবে বাবা-_বান্তভিটা 
আর সামান্য কিছু জমিজমা এই তো ?--- 


বাধ 


৪১৫ 





একটু থামিয়! সে পুনরায় বলিতে লাগিল, সেদিন তুমি 
আমার উপর রাগ করেই আমাদের সম্পৃত্তির একটা বড় অংশ 
বিক্রী করেছিলে । তোমার মত আমিও দুঃখ পেয়েছিলাম, 
কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে, অনেক বড় ছুঃখের হাত থেকে 
বাঁচবার জন্যই সেদিনের, সে ছুঃখটা ভগবান আমাদের দিয়ে- 
ছিলেন। 

-জীবানন্দ ধীরে ধীরে নিতে লাগিলেন, এটা হ'ল মুক্তির 
কথা,। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্ত মন যে সব সময় 


"যুক্তির ধার ধারে না, তাই তো ম্যানেজারের চিঠি পাবার 


পর থেকেই মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। তাছাড়া বয়েসট! 
দিন দিন বেড়েই চলেছে কিনা_-এর পরে হয় তো চোখে 
দেখার ইচ্ছেটাও পুর্ণ হবে না 

মঞ্জুষা নীরব। 

জীবানন্দ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন, মান অপমানের কথা মনেই আসে না মঞ্চু। গ্রামের 
সঙ্গে যে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ মা--তাই থেকে থেকে মনটা 
কেঁদে ওঠে । এর পরে হয় তো-আমার বলে সেখানে গিয়ে 
দ্রাড়াবার অধিকারও আর থাকবে ন! ।--- 

জীবানন্দের ক$ রুদ্ধ হইয়া আসিল । 

মঞ্জুযা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, বাধা দিয়! বলিল, এ সব 
কথ! কেন বাবা? তোমাকে যেতে ত আমি মানা করছি না, 
শুধু বর্তমান অবস্থার কথাটাই, স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, নইলে 
আমারই কি যেতে ইচ্ছে হয় না মনে করে! তুমি ? 

জীবানন্দ খুশী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তবে আমায় এত 
কথা বলছ কেন মঞ্জু_ভা হলে আর দেরী করে কাজ নেই। 
কি বলে! মা? | 


মঞ্জুযা তার বাবার কথার ধরনে হাদিয়া ফেলিল। বলিল, 
মনে হচ্ছে তোমার এখুনি রওনা হতেও আপত্তি নেই বাবা । 
প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল । তিনি 
বলিলেন, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলো নি তুমি । 
" মঞ্তুষা ভাবিল, ইহা! এক প্রকার মন্দের ভাল হইল । 
মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া তাহার ' বাবা হঠাৎ যে ভাবে চঞ্চল 


হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে মঞ্তুধাও যেন মনে মনে অনেকটা 


দুৰ্বল হুইয়| পড়িতেছিল । .অথচ ভবিষ্যতের একটি সহজ এবং 
সুন্দর পরিণতির কথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছে না। 
তার চলার পথ নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন । এই অন্ধকার পথে 
সে একলাই চলিতে চাহে, আর কাহাকেও টানিয়া আনিতে 
পারিবে না স্বশ্য়কে ত কোনক্রমেই নয়। বাবা বোঝেন 
না। স্নেহ তাহাকে অন্ধ করিয়াছে। তাহার কাছে শুধু 
একটা কথাই আরজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত মঞ্জুষার কথা! 
সম্পূণ আলাদা । তার কাছে ম্বন্ময়. আজ প্রয়োজনের গণ্ডির 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে বাহিরেই থাকুক। কাছে 


৪১৬ 





আসি কোন কারণেও যদি সে অন্তরঙ্গ: হইয়া উঠিতে না 
পারে মঞ্তুষা তাহ! এক মুহুর্তের জন্য সহ করিতে পারিবে 
না। এইখানেই তার.সবচেয়ে বড়. দ্বিধা--মর্স্মাপ্তিক ভয়। 
পাছে নাস্কুর সহিত-ভাহার বিবাহ-প্রহসনটাই আবার নুতন 
করিয়া সমন্তার -হুষ্টি করিয়া বসে এইজন্যই মঞ্জুষ|- এমন 
সতর্কতার সহিত ম্বন্ময়কে দুরে সরাইয়া দিয়াছে । তার 
অন্তরের কথা অন্তর্ধামীই জানেন, কি এ সব কথা.সে বলিবে 
কাহাকে। : : 


প্রবানী 


পিপিপি সানি পাশা পিসপিপাসপিসিসপসপস্টিসপসপিস্পিস্পিন্পাসপাসপিসপসিপপিসপিসপা সাপপাদসপত 


১৩৫৭ 





. মেয়ের চিস্তাকুল মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া 
জীবানন্দ এক .সময় কহিয়া উঠিলেন, তোমার যদি কোন : 
আপত্তি থাকে তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ করে দাও মা। 

মঞ্জুযা একটু হাসিল। শ্স্ত কণ্ঠে বলিল, গ্রামে যাবার 
ইচ্ছে তোমার চেয়ে আমার. কিছুমাত্র কম নয়__ আমি অন্ত 
কথা ভাবছিলাম, কিন্ত এবারে তুমি একটু বিশ্রাম নাও |... 
বলিয়াই ধীরে ধীরে মঞ্চুষা ঘর হি বাহির হইয়া গেল । 
ক্রমশঃ 


রি ৯৬ 
প্রাৃই 
শ্তরীকুমুদরগজন মল্লিক 
হি ৯ 8 
মেঘে মেথে তব দুন্দুভি বাজে ' অতীতে যাহারা নেচে গেয়ে গেল 
“বঞ্ধায় জয়-রব, মহাকাল-অঙ্গনে, 
নদ-নদী পেলে উচ্ছল শোতে কেহ বেণু-বীণা, কেহ মুদগ 
ূর্ণতা-গৌরব। . পটহ ডমরু সনে, - 
' এলো বিদ্যুতে বৃষ্টিতে নবঘনে-__ নাচিল প্রভাসে গুজরাট গঞ্চামে, 
. নিত্যোত্নব নেত্রে শ্রবণে মনে, বে্কুবিহারী” প্রাঙ্গণে ব্রজধামে, 
ছুটে দিগন্তে বন-কুন্থমের তার! যেন আজ করিছে নৃত্য 
| 'দুবস্ত সৌরভ | স্থলে জলে সমীরণে । 


রর ২ 
শীর্ণা শোচ্ঠা দীন! ধরণীর 
এক পরিবর্তন ? 
কে এঁকেছে হেন আলোছায়া দিয়ে 
রজত আলিম্পন ? 
সব চঞ্চল উৎস্থক উদ্দাম 
শোভন ভুবন নিবিড় সরস শ্যাম, 
যত বঙ্কার, তত গ্ঞ্তন ' 
গৰ্জ্জন নর্ভতন ! 


টে f 
যুগে যুগে যারা নাচিল লইয়া 

হেম-কুন্তের ভার, ,. . 
‘জল্ন-দই'বারে বক্বৃত হ’ল 8 

যাদের অলগ্কারঃ 
‘বুলনে’ যাহারা যুগে যুগে খেলে দোল,- 
ফুল:হিন্দোলে বনভূমি উত্তরোল, 
একসাথে আজ সমাগত যত 

তারুণ্য দুর্বার ৷ 


৫ 
মদির মধুর একি সঙ্ঘাত 
চলিয়াছে অবিরত ? 
ভূতল গগন এক সাথে যেন 
মধু ভুঞ্জনে রত । 
জীবন-মরণ হইতেছে বিনিময় 
আঘাতের কথা ম্মরার যোগ্য নয়, 
নবজ্জীবনের সংবাদ দেয় 
রসোল্লাসের ক্ষত । 
একি আগ্রহ, একি উচ্ছাস! 
"একি গো উন্মাদনা ? 
লাভ-ক্ষতি আজ খতায় না কেহ 
সংখ্যা যায় না গোনা; 
. উলট-পালট মন্থদ আলোড়ন ১ 
. অমৃতময় করিতেছে এ ভুবন, 
এও তপস্তা--ভয়াল সাধন! 
এও এক উপাসনা । 


দক্ষিণ কোরিয়া 


ও | 
চু 





শিউলের একটি রাস্তা । একপাশে স্রীলে'কের! কাপড় ধুইতেছে 


tis ‘এ 4” } ্ ৃ 
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ব্যাঙ্কক-রাজপ্রাসাদের একাংশ 


২ 


A 


কোরিয়ার সঙ্কট: | 
অধ্যাপক ্রুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম্‌ং এ 


বিগত ২৫শে জুন খবর পাওয়া গেল ঘে, উত্তর, কোরিয়া 
দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে । - এই আক্রমণ 
অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক. নহে, যুদ্ধোত্তর যুগে উত্তর 
কোরিয়াকে লইয়া সোভিয়েট সাম্যবাদ এবং মাকিন অর্থ- 
নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে টানাহেচড়া চলিতেছে. এই 
ছুই বিরোধী আদর্শের সঙ্ঘাত যে.এক.দিন সশস্ত্র -শক্তি- 


_ পরীক্ষায় আত্মপ্রকাশ করিবে বহু পূর্বেই তাহা বুঝা 


গিয়াছিল। 

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বের- বি একটি উপদ্বীপ. 
এবং ন্ানাধিক ২০০টি দ্বীপ লইয়া. কোরিয়া গঠিত ।- 
কোরিয়াঁবাসী স্বদ্েশকে সাধারণতঃ ‘চোজেন’ ( Chosen ) 
বা গ্রত্যুষের প্রশান্তি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। 
কোরিয়ার তট-রেখা ১৭৪০ মাইল দীর্ঘ। . ইহার আয়তন 
৮৬০০ বর্গ মাইল। দক্ষিণে. টুমেন "ও. ইয়ালু নদী, 
পূর্বে জাপান-সাগর; দক্ষিণে কোরিয়া-প্রণাঁলী, এবং পশ্চিমে: 
ইয়ালু নদী ও গীত সাগর ইহার সীমা-নির্দেশ করিতেছে । 


- বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ৬০ বৎসরের মধ্যে কোরিয়াকে কেন্দ্র. 


করিয়া স্থদূর প্রাচ্যে দুইটি বড় বড় যুদ্ধ হইয়| গিয়াছে।- 
ইহার মধ্যে প্রথমটি ১৮৯৪-৯৫ সালে সঙ্ঘটিত চীন-জাপান 
যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। 
বৎসরের ৯ মাস কাল কোরিয়ার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থা প্র । 
তিন মাস স্থায়ী বর্ধাধতৃতে গ্রীষ্ম এবং আর্্রতীর আধিক্য 
অনুভূত হইয়| থাকে । বর্ধাকালে অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়ার 
প্রাদুর্ভাব হয়। শৈত্যাধিক্যের অন্য, কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল 
অপেক্ষাকৃত জনবিরল.। দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চল, তুলনায় 
অধিকতর সমৃদ্ধ এবং জনুবহুল। কৃষিকার্ধ্য কোরিয়াবাসীর, : 
বিশেষ করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীদের প্রধান 


উপজীবিকা । 
কোরিয়ার অরধিবাসিগণ সম্ভবতঃ . 'যানবঙ্গাতির 
মোঙ্ষোলীয়- গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি.। . কোরিয়ান ভাষা তুরানীয়.: 


ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইহাদিগের ভাঁষার ২৫টি বর্ণের যধ্যে ১ 


১১টি স্বরবর্ণ এবং :১৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ ; চীনা বা. জাপানীদের ১ 

মত . মুখাকুৃতি বিশিষ্ট না- হইলেও তাহাদের: মতই," 

কোরিয়ানদের ,কেশদাম খজু ও কৃষ্ণবর্ণ,, চক্ষু ট্রচা এবং.. 

গাত্রব্্ণ, গীতাভ। -১৯৪২ সালে কোরিয়ার লোকসংখ্যা 

ছিল প্রায় ২০,০০০৮০০০। রি 
বণনীতির দিক হইতে. জো গুরুত মোটেই 

উপেক্ষণীয় নহে । মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানের মধ্যে সংযোগ-. 

৫ 


সেতুস্বক্প কোরিয়া যুগে যুগে স্থদূর প্রাচ্যের র্ণাধ্ধনে 
পরিণত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত পুসাঁন' 
বন্দর জাপান হইতে মাত্র ১২* :মাইল দুরে অবস্থিত। 
উত্তর-পশ্চিম উপকূল: হইতে. ব্লাডিভো্টিকের ০০ 
মাইলের অধিক নহে। 7 

কোরিয়ার ইতিহাসের: একটি. বীর আছে। 
অতীতে রার বার দেখা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র. কোরিয়া অল্পদিন 


' স্থায়ী স্বীধীনতার- পর-'শক্তিমান- ও বৃহৎ দুইটি রাষ্ট্রের 


স্বার্থের সঙ্ঘাত. এবং প্রতিদন্দিতার ফলে স্বাধীনতা-ভ্ষ্ট 
হইয়াছে। শ্রীষ্টোভ্র যুগের প্রথম দিকে. কোরিয়! কয়েক 


শতারীকাল চীনের হান বংশীয় -সম্রটদের' অধীন ছিল। 


এই পরাধীনতার ফলে কোরিয়ার মপ্গলই হইয়াছিল। চীনই 
কোরিয়াতে প্রথম সভ্যতার, বীরঙ্জ বপন করে। খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীতে কোরিয়া সুদূর প্রাচ্যে , সাহিত্য-চর্চার অন্ততম 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এই যুগেই “বৌদ্ধধর্ম, চৈনিক 
সাহিত্য এবং নীতিশাপ্ত্র কোরিয়া. হইতে জাপানে:প্রচারিত 
হইয়াছিল।. হান সাম্রাজ্যের পতনের 'পর উত্তর 
কোরিয়া চীনের হস্তচযুত হইয়া সাইবেরিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল 
হইতে, -আগত রর্ধ্বর জাতিসমূহের. -করতলনগত হয়। 
কোরিয়ার আদিম অধিবাসী এবং-এই নবাগত জাতিসমূহ্রে. 
সংমিশ্রণে .কোরাই জাতির উৎপত্তি হয় এবং কালক্রমে 
উত্তর কোরিয়া কোরাই দেশ নামে অভিহিত হইতে থাকে। 
কোরাই জাতির নামানুসারে, সমগ্র কোরিয়াই এখন উক্ত 
নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ব মাঞচুরিয়া এই -সয়য় কোরাই- 
রাজ্যের অন্তভূক্ত হ্ইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ 
টয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
কোরিয়াতে দুইটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়। -৬৬৮ 
্রীষ্টান্ধে চীনের টাং বংশীয় -সম্রাটগণ রহ যুদ্ধ-বিগ্রহের'পর 
কৌোরাই :অধিকার,:করেন:। এ স্থই বংশীয় সম্রাটগণ ইহার - 
পূৰ্ব্বে বার বার কোরিয়া জয়ের চেষ্টা করিয়া: বিফলমনোরথ 
হইয়াছিলেন।:.. ১০ম শতাব্দীতে . টাং'রাজবংশের . পতনের 
পর কোরাই রাজ্য - স্বাধীনতা, লাভ করে: এই সময় পুর্ব 
মাঞ্চুরিয়।, কোরাই হইতে পৃথক “হইয়া! গেল। ইহার পর: 
কোরিয়া আর কোন (দিনই প্রত্যক্ষভাবে চীনের 'শাসনাধীনে 
না আমিলেও চীন: সাম্রাজ্য যখনই: শক্তিশালী হইয়াছে 


: তখনই উহ চীনের আনুগত্য "স্বীকার করিয়া কর.-প্রদানে - 


বাধ্য হইয়াছে-।: ইহার পর নূতন আর.এক'বিপর্দের আশঙ্কা - 
দেখা.দ্রিল।. জাপানের লোলুপ দৃষ্টি কোরিয়ার প্রতি আকৃষ্ট 


৪১৮ 





হইল। ১৫৯২ সালে জাপানের রাঁজপ্রতিনিধি হিডেয়োসির 
আদেশে কোরিয়া আক্রান্ত হয়। মিং রাজবংশ তখন 
চীনের. ভাগ্যবিধাতা। তখন মিং রাজের সৈন্যবাহিনী 
কোরিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইল । জাপমৈন্ত কোরিয়ার 
রাজধানী শিউল এবং অন্তান্ত প্রধান প্রধান নগর অধিকার 
করিয়া লইল। তাহারা কোন কোন নগর ধ্বংন্তপে 


পরিণত করিয়া দিল । বহু কোরিয়ান শিল্পসম্তীর জাপানীরা | 


স্বদেশে লইয়া গেল।, এই যুদ্ধ ছয় বৎসর কাল স্থায়ী 
হইয়াছি্ন। 
জাপানে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় জাপ-সৈন্য 


স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল ৷ মাঞ্চুবংশীয় সমাট- 


- গণের শাঁসনকালে কোরিয়! নিয়মিতভাবে চীনকে কর 
দিয়াছে। এই যুগে কোরিয়ার-শান্তি অক্ষুথ ছিল। এই 
নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং বহির্জগতের সহিত সর্বপ্রকার 
সম্পর্কহীনতার জন্যই সর্ধপ্রথম যে সমস্ত বিদেশী ভ্রমণকারী 


কোরিয়াতে আগমন করেন তাহারা ইহাকে হামিট' 


কিংডম’ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 

উনবিংশ শতকের শেষার্দে কোরিয়ার সহিত ইউরোপ 
এবং আমেরিকার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে । কোরিয়াতে 
মাকিন ভাগ্যান্বেধী এবং ফরাপী ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিহত 
হইয়াছেন এই ওজুহাতে ১৮৬৬, ১৮৬৭ এবং ১৮৭১ সালে 
ফরাসী ও মাফিন সৈন্য কোরিয়া আক্রমণ করে। : যথেষ্ট 
লোকক্ষয় হইলেও এই“ সমস্ত'অভিযানে কোন স্থায়ী সফল 
হয় নাই। এসকল অভিঘানের পূর্বে ১৮৬০ সালে চীন 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উনি প্রদেশ রাশিয়ার হস্তগত হইয়া- 
ছিল। ফলে রুশ সাম্রাজ্য কোরিয়ার উত্তর সীমান্তে ইয়ালু 
নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। ইহার পর কোরিয়াতে 
বৈদেশিকগণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয় ১৮৮২ সালে 
চীন বাণিজ্য ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিধান ( Rrontier and 
Trade Regulations) ঘোঁধ্ণ করিল। পর বৎসর অর্থাৎ 


১৮৮৩ সালে জার্দানী, ইংলও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৮৪ - 


সালে ইটালি ও রাশিয়া, ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স এবং ১৮৯২ 
সালে অগ্রিয়ার সহিত কোরিয়ার বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত 
হইল। এই সময় জাপানের শ্যেনদৃষ্টি পুনরায় কোরিয়ার 
উপর পতিত হইল। ১৮৯৪-৯৫ সালের . চীন-জাপান 
যুদ্ধের পর কোরিয়! হইতে চৈনিক প্রভাব উৎসাদিত হইয়! 
গেল। তাঁহার পর কোরিয়াকে .কেন্দ্র করিয়া জাপান 
এবং বাঁশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সুচনা! হয়। এই 
মনোমালিন্য ক্রমে প্রকান্ঠ বিরোধ এবং অবশেষে সশস্ত 


সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১৯০৪-৫ সালে সঙ্ঘটিত . 


রুশ-জাপান যুদ্ধ কোরিয়া লইয়!.এই উভয়ের প্রতিঘবন্বিতার 


প্রবাণী 


১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হিডেয়োসির মৃত্যুর পর. 


দেখে না। 
সর্বক্ষেত্রে কোরিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্য লোপ করিবার - 


১৩৫৭ 


পরিণতি। এই প্রতিদবন্দিতায় জাপান জয়লাভ করিয়াছিল। 
রুশ-জাপান যুদ্ধের পর কয়েক ব্সরের'মধ্যে ১৯১০ সানে 
জাপান কোরিয়া গ্রাস করিয়া তাহার ভাগ্যবিধাভার আসনে 





অধিষ্ঠিত হইল। কোরিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হইল । কিন্তু. 


কোরিয়াবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতা-স্পৃহার অনির্বাণ অগ্নি- 
শিখা কোন দিনই নির্ববাপিত হয় নাই। 
পর স্বদেশ হইতে নির্বাসিত কোরিয়ানগণ বার বার 
বিভিন্ন অধিরাষ্টরীয়. মহাসম্মেলনে কোরিয়ার স্বাধীনতার 
প্রস্তাব পেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি এই প্রচে টা 
সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। 

জাপ-শাসনের স্বতি কোরিয়ার নিকট মোটেই গ্ৰীতিপ্রদ 
নহে। এইজন্তই কোরিয়াবাসী জাপানকে মোটেই স্থনজরে 
কোরিয়া গ্রাস করিবার পর জাপান জীবনের 


জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। জাপ-শাসনে কোরিয়ার 
অর্থনৈতিক জীবন জাপানের ই্দিতে পরিচালিত হইত। 
জাপন্ভাষা, কোরিয়ার রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হ্ইয়াছিল। 


কোরিয়ান ভাষা এবং ইতিহাসের অধ্যয়ন অধ্যাপন। নিষিদ্ধ 
'হইয়! গিয়াছিল।. 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও কোরিয়াতে জাপানের প্রভুত্ব 


১৯১০ সালের. 


সখ 


অনু ছিল। এই যুদ্ধ. কোরিয়ার ইতিহাসে এক নূতন ' 


অধ্যায়ের সুচনা করিল। ১৯৪৫ সালের. পেস্টের মাসে 


মাকিন দৈন্য চেমুল পো বন্দরে অবতরণ করিয়া সমগ্র. 


দক্ষিণ কোরিয়া অধিকার করিল এদিকে রুশ-সৈন্য উত্তর 
দিক হইতে অগ্রনর হইয়া ৩৮" অকঞ্ষাংশের উপর অবস্থিত 
কিন্কোতে উপস্থিত হইয়াছিল। এইখানে রুশ এবং 
মাঞিন সৈন্যের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। পরে ইয়ান্ট। 
কন্ফারেন্দের সিদ্ধান্ত অন্ুধায়ী এই ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর 
কোরিয়াকে দিথপ্ডিত করা হয়। উত্তরাংশ রুশ এভাবাধীন 
এবং দক্ষিণাংশ মাঁফিন গ্রভূত্বাধীন অঞ্চলে পরিণত হইল । 


কোরিয়াবানী কোন দিনই এই কৃত্রিম বিভাগ সমর্থন করে-. 
নাই। তাহার! মনে প্রাণে এক্য এবং স্বাধীনতা কামনা ১ 


করে। 
কোরিয়াকে এক হইতে দেয় নাই। 
সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই চাহিয়াছে যে কোরিয়ায় একটি 
মাত্র রাষ্ট্র হোক । কিন্তু প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে এই বাষ্ট 


তাহার মনের মত গড়িয়া উঠক । এই মনোভাবের জন্য ' 


উভয় পক্ষই নিজ নিজ এলাকায় স্ব-স্ব নীতি এবং আদর্শকে 

রূপাঁয়িত করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছে । ফলে উত্তর এবং 

দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক দিনের পর দিন হি হইতে 
তিক্ততর হইয়া উঠিয়াছে। 


কিন্ত মাকিন এবং রুশ নীতি ও স্বার্থের ছন্দ. 
যুক্তরাষ্ট্র এবং 


ভাদ্র 


৪১৯ 


১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে মিত্র-শক্তিবর্গের 
এক সম্মেলনে একটি রুণ-মাক্চিন কমিশনকে কোরিয়ার 
গণতান্ত্রিক দলগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সমগ্র 
কোরিয়ার জন্য একটি গরর্ণমেন্ট গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া 
হইল। কোরিয়ার রাজনৈতিক দল এবং উপদলগুলির 

ধ্য কোন্টি গণতান্ত্রিক আর কোন্টি গণতান্ত্রিক নহে 
নে সম্বন্ধে কমিশনের মাফিন এবং রুশ সবশ্যবৃন্দ একমত 
হইতে পারিলেন না । ইহার পর মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র 
বিষয়টি রাষ্ট্রসজ্ঘ তথা সম্মিলিত শক্তিপুণ্রের বিবেচনার জন্য 
পেশ করিল। সঙ্বের সাধারণ পরিষদ্‌ রাষ্ট্রসজ্য কর্তৃক 
নিযুক্ত একটি কমিশনের তত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ায় 
সাধারণ নির্বাচনের স্থপারিশ করিলেন। রাশিয়া 


আগাগোঁড়াই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। 


তাহা সত্বেও ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে চীন, ফ্রান্স, 
ভারত, কানাডা, সিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি 


দেশের প্রতিনিধি লইয়া কোরিয়া কমিশন গঠিত হইল। ' 


ভারতীয় প্রতিনিধি কে, পি, মেনন এই কমিশনের সভাপতি 
হন। রাশিয়া এই কমিশন বয়কট করিল, উত্তর কোরিয়া 


সরকার কমিশনকে নিজ এলাকায় প্রবেশ করিতে দিলেন 


স্পনা। ১৯৪৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কোরিয়ান গণতান্ত্রিক 
জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করিল ।- ডাঃ সিংম্যান রী-র 
নেতৃত্বাধীনে এই দল যে সরকার গঠন করিয়াছে তাহাই 
বাষ্ট্রসজ্ব-অন্ুমোদিত কোরিয়া সাঁধারণতন্ত্র। ডাঃ সিংম্যান 
রী এই সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি । এই বৎসর ১২ই ডিসেম্বর 
রাষ্ট্রসঙ্ঘ রাশিয়া এবং মাকিন যুক্তরাধকে উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়া হইতে সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে অনুরোধ 
কৰিলেন। এক পক্ষের মধ্যেই রাশিয়া উত্তর কোরিয়া 
হইতে নিজ সৈন্যদল অপসারণের কথা ঘোষণ! করিল। 
ইহার পূর্বেই উত্তর কোরিয়ায় সৌভিয়েট রাষ্টরপ্রভাবিত 
'পিপল্ন রিপাবলিক’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের 
| হন মাদে মাৰ্কিন সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া হইতে চলিয়া 

গেল। কিন্তু একটি মাফিন ট্রেনিং মিশন সেখানে থাকিয়া 


যায়। গত বৎসর রাশিয়া রাষ্ট্রসজ্যের (সম্মিলিত শক্তিপু্তের) 


সাধারণ পরিষদের বৈঠকে কোরিয়! কমিশনকে বাঁতিল 
করিয়া দিয়া উত্তর কোরিয়া “পিপল্স রিপাবলিক'কে 
অন্ুমৌদন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। এই প্রস্তাব 
ভোটে টিকে নাই। 

উত্তর কোরিয়ার প্রকৃত অবস্থা যে কি সঠিক জানা 
দুঃসাধ্য । লৌহ্যবনিকার অন্তরালে সত্যই বিশ্বমানবের 


লক্ষ্মীলাভের সাধনাই চলিতেছে, না নিৰ্ম্মম নিপীড়নের . 


তাঁগুব সরু হইয়াছে. সব সময় তাহা যথাযথভাবে জানা 
সম্ভব নহে। তবে বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সংবাদ মিলাইয়া 
দেখিলে মনে হয়, কোরিয়ার সাধারণ নাগরিকেরা আজ 
যুদ্ধ পুর্ব যুগের তুলনায় উন্নতর অবস্থায় আছে। 

বিখ্যাত সংবাদিক এও, রথ সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে 
সংক্ষেপে কোরিয়ার, কথা আলোচন! করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া আজ পরিবর্তনপ্রয়াসী। এই- 
জন্যই পু'জিপতি দক্ষিণপন্থীদিগের সহিত বিভ্তহীন বাম- 
পন্থীদিগের সঙ্ঘর্ধ চলিতেছে । ডাঃ সিংম্যান রী-র গণ- 
তান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দল চীনের ক্যুওষিণ্টাং দলের 
ন্যায় জমিদারদের স্ার্থরক্ষাকারী। গত বৎসর এই দলই 
ভূমি-সংক্রাস্ত প্রগতিমূলক একটি আইনের প্রস্তাব ভোটের 
জোরে বাতিল করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অতীতে জাপানের তীবেদারি 
করিয়া চরম দেশপ্রোহিতা করিয়াছেন। সেদিন পধ্যস্তও 
প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী যুবকের দল শিউলের রাস্তায় 
মিছিল করিয়া! টহল দিয়া বেড়াইত। চীনের ক্যুওমিণ্টাং 
দলের নীল কোর্ভাদের (5196 91108) সহিত ইহাঁদিগের 
তুলনা করা চলে। জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নাৎ্দী- 
বাদের উপাসক ডাঃ আন্্‌-হো-স্তাভ, ডাঃ রী-র শিক্ষা- 
সচিব। তিনি স্বদেশে নাৎসী জার্মানীর অনুরূপ শিক্ষা 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পাঁইয়াছিলেন। তাহার আদেশে 
২,০০০ শিক্ষাব্রতী পদচ্যুত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ একটু বামপন্থী দলখেঁধ| ছিলেন এবং কাহারও 


কাহারও রাজনৈতিক মতবাদ সুনির্দিষ্ট ব| সুস্পষ্ট ছিল 


না। ডাঃ স্যাঙ আদেশ দিয়াছিলেন যে, কোরিয়াতে 
সরকারবিরোধী কোন সংবাদপত্রের স্থান হইবে না। 
দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন আজ দুর্নীতিতে 
পদ্ষিল। ডাঃ রী-র পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 
তাহার শ্রম ও বাণিজ্য সচিব মিস্‌ লুইসা ইম্‌ কতকগুলি 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইতে ৫০,০০০,০০০ কোরীয়ান মুদ্রা 
(প্রায় ৪৫,০০০ ডলার) চাদ আদায় করিয়াছিলেন। 
একটি তদন্ত কমিশনের বিবরণে প্রকাশ যে, নিজের পুন- 
নির্বাচনের ব্যয় বাবদ ইনিই বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে- বহু অর্থ আদায় করিয়াছেন। ' ছুর্নাতি' 
এবং রাজনৈতিক দলাদলি দক্ষিণ কোরিয়াকে চরম সঙ্কটের 
সন্মুখীন করিয়াছে । চগ্তনীতি প্রয়োগে বিভীষিকা সৃষ্টি 
করিয়া রী-সরকার নিজের ক্ষমতা অন্ষু্ন রাখিবার চেষ্টার 
ত্রুটি করেন নাই । কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বের 
দক্ষিণ কোরিয়ার ১৪,০০০ নাগরিককে রাজনৈতিক কারণে 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
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ইহাদের ২ মধ্যে অনেককে হত্যা করা হইয়াছে। অথচ এই 
প্রতিক্রিয়াশীল রী-দরকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দরদের সীমা 
নাই। গত বৎসর মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা -অনুযায়ী 
মাঁকিন সরকার দক্ষিণ কোরিয়াকে ১২০১০০০১০০০ ডলার 
সাহায্য করিয়াছেন। এই বত্সরও দক্ষিণ কোরিয়ার 
১০০১০০০১০০০ ডলার আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কথা। 
এই বৎসর জুন মাস পর্য্যন্ত রী- -সরকার মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নিকট হইতে সামরিক সাহায্য বাবদ ১০,০০০,০০০ ডলার 
পাইয়াছেন।. ইহা ব্যতীত, মান দৈন্য যখন দক্ষিণ 
কোরিয়। হইতে চলিয়। যায়, তাহাদের পরিত্যক্ত বহু 
অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাবিধ সমর্সস্তার বী-সরকারের হাতে 
পড়িয়াছিল। কিন্তু সমন্তই দুনীতির অতলস্পর্শী গহ্বরে 
তলাইয়া গিয়াছে। | 
আমর পূর্বেই বলিয়াছি যে উত্তর কোরিয়াতে কি 
ঘটিতেছে সঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে বিভিন্ন সুত্রে 
প্রাপ্ত সংবাদ হইতে বুঝা! যায় যে, উত্তর-কোরিয়া সরকার 
অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা. করিয়! বহুলাংশে সফলতা- 
লাভ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের পর “নর্থ কোরিয়ান পিপল্ 
রিপাবলিক’ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিম্‌ ইর সেন ইহার প্রধান 
মন্ত্রী। নব-গঠিত কোরিয়া-সরকার প্রথমেই প্রচলিত ভূমি- 
ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া কৃষককুলকে জমিদারের কবল 
হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। উত্তর কোরিয়ার. নৃতন 
ভূমিত্বত্ব বিষয়ক আইনে কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব 
দেওয়া হয় নাই। এইখানেই লাল চীনের ভূমিসংক্রান্ত 
আইনের সহিত উত্তর কোরিয়ার জমিবিষয়ক আইনের 
মৌলিক তফাং। ইহার পর প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্প, যান- 
বাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্- 
গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল । শ্রমিকদের 
কল্যাণের জন্য বহু আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে ।. উত্তর 
কোরিয়ার কোন কারখানা বা আঁপিসে কন্মীদিগকে দৈনিক 
১০ ঘণ্টার বেশী খাটানো হয় না। বিপজ্জনক কর্মে 
নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে :দৈনিক ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে 
হয় না। ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক অমিকদিগকে দৈনিক 
৫ ঘণ্টার অধিক কাজ করানো নিষিদ্ধ। ১৪ বৎসর বয়স 
পূর্ণ হইবার,পূর্রে বালকবালিকাদিগকে শ্রমিকের কার্ধ্য 
করিতে দেওয়া হয় না। উত্তর কোরিয়ার সর্বত্র নারী এবং 
পুরুষের অধিকারসাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানকার 
গণ-পঞ্চায়েতগুলতে মোট ১১,৫০৯. জন এবং জাতীয় 
মহাপরিষদে ৬৯ জন নারী-প্রতিনিধি আছেন।' উত্তর 
' কোরিয়ান সরকার শিক্ষাবিস্তার এবং জীবনযাত্রার সাধারণ 


প্রানী 
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মানের উন্নয়নের প্রতিও অবহিত । ইতিমধ্যেই একটি 
দ্বি-বাধিকী পরিকল্পন! গৃহীত হইয়া বাস্তব রূপ লাভ 
করিয়াছে। 

উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সম্ঘর্ধ যে অবশ্যম্ভাবী 
পূৰ্বেই তাহা বুঝা গিয়াছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জুন ' 
সীমান্তে যে সঙ্র্ধ হয় কোরিয়া কমিশন তাহাকে উত্তর 
কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার উপর হাঁমলা বলিয়া 
বর্ণনা করেন। বর্তমান বৎসরে মার্চ মাসে কমিশন যে 
বিবরণী দাখিল করেন তাহাতে ১৯৪৯ লালে ৩৯ বার এবং 
গত মার্চ মাস পর্যন্ত ১৩ বার উত্তর কোরিয়! হইতে 
সীমান্তে হানা দেওয়ার বিবরণ জানানো হয়। কিন্তু 
কাহারও কাহারও মতে কমিশনের এই বিবরণ এবং সিদ্ধান্ত 
পক্ষপাতদৌষ-হুষ্ট । উক্ত বিবরণীতে সম্মিলিত শক্তিপুগ্তকে 
একথাও জানানো হইয়াছিল যে--যে কোন সময় উত্তর 
এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে। 

কোরিয়! কমিশন ত উত্তর কোরিয়ার ঘাড়ে সমস্ত দোষ 
চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হুইয়াছেন। কিন্তু .কোরিয়ায় প্রেরিত 
মার্কিণ সামরিক সাহায্য মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্রিগে- 
ডিয়ার জেনারেল রবার্টস্‌ ১৪ই জুলাই একটি সাংবাদিক 
সম্মেলনে মন্তব্য করেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে 
আক্রমণের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং গ্রধানতঃ 
সেই কারণেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধারস্তের পূর্বে তাহাকে: 
জঙ্গী-বিমান, ট্যাঙ্ক এবং গুরুভার দূর, পালার কামান দেয় 
নাই। দক্ষিণ কোরিয়ার তরফ হইতে অবশ্য এই উক্তি 
প্রতিবাদ কর! হইয়াছে। g 
_ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্র শক্তিপুঞ্জে নিরা- 
পত্বা পরিষদ ২৫শে জুনের অধিবেশনে উত্তর কোরিয়াকে 
অহেতুক আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহাকে 
অবিলম্বে দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে 
নির্দেশ দ্িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি টু ম্যান ঘোষণা 
করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক 
কোরিয়ায় শান্তি-গ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সর্ধপ্রকারে সহায়তা 
করিবে । জেনারেন ম্যাক্‌ আর্থারকে অবিলধ্ধে কোরিয়ায় 
সামরিক সাহায্য. প্রেরণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। 
কিন্তু রুশিয়ার সাহাধ্যপুষ্ট উত্তর কোরিয়া ইহাতে ভয় পাইল 
না বা প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। ছুই দিন পর ২৭শে জুন, 
নিরাপত্তা পরিষদ 'রাষট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্তকে দক্ষিণ 
কোরিয়াকে প্রয়োজনীয় সাহাধ্য দেওয়ার স্থপারিশ 
করিলেন। | | 

উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল রুশীয় সামরিক উপদেষ্টার 
নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বন্দুক, দুর- 


ভাত্র 


কোরিয়ার সঙ্কট 


8২১. 





পাল্লার কামান, ট্যাঙ্ক এবং অন্তান্ত সম্রসম্তার পাইয়াছে। 


সোভিয়েট রাষ্ট্রের জঙ্গী, বোমারু এবং পর্য্যবেক্ষণকারী . 


বিমান, হান্ধ। ট্যাঙ্ক এমন কি জাহাজও নাকি উত্তর 
কোরিয়ার সৈন্যদরলের প্রয়োজনে লাগিতেছে। যতটা জানা 
গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, উত্তর কোরিয়া! এ পর্য্যন্ত ৭০ 
হাজার দৈন্য যুদ্ধে নামাইয়াছে। তীব্র আক্রমণের মুখে 
উতীিণ কোরিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থা বিপধ্যস্ত হইতে চলিয়াছে, 
উত্তর কোরিয়ার অগ্রগতি কিছুতেই ব্যাহত হইতেছে 
ন!। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্ধাংশেরও বেশী উত্তর কোরিয়ার 
করলিত হইয়াছে । দক্ষিণ কোবিয়ার রাজধানী সিউল 
ত প্রথম ধাক্কাতেই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। স্থ্যওন 
এবং ট্েজনের যুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাজধানীও পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । কুম্নদীর দক্ষিণ তীরে মাফিণ রক্ষাবহ ভাডিয়া 
পড়িয়াছে। 

২৭শে জুন রাষ্ট্রপতি টু ম্যান ষ্ট্যালিনকে অনুরোধ করেন 
যে তিনি যেন উত্তর কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করেন) উত্তরে ষ্যালিন জানাইয়াছেন যে দক্ষিণ কোরিয়া 
সীমান্ত-লজ্ঘন করিয়াছে বলিয়া উত্তর কোরিয়! যুদ্ধে 
নামিয়াছে। স্থতরাং যুদ্ধের অন্য দক্ষিণ কোরিয়াই দায়ী । 


৮ অনেকে মনে করেন যে, নিরাপত্তা পরিষর্দের ২৭শে 


জুনের প্রস্তাব বে-আইনী। সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ পরিষদের 

. সনদের ২৭শ ধারা অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্যের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং' চীন ইহাদের প্রত্যেকের সম্মতি 
প্রয়োজন । কিন্তু রাশিয়া বহু দিন যাবৎ নিরাপত্তা পরিষদের 
বৈঠকে যোগদান করিতেছে না। এতদ্যতীত জাতীয়তা- 
বাদী চীনের প্রতিনিধি প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের প্রতিনিধি 
নহেন। অথচ এ পর্য্যন্ত লাল-চীনকে উক্ত পরিষদে 
"যোগদানের অন্ুমতি দেওয়] হয় নাই । 








দেন পু 


হইলে নিরাপত্তা - 


এই পরিষদের সবস্তশ্রেণীতৃক্ত ৫৯টি ২৭শে জুনের 
প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জানাইয়াছে। রাশিয়া, 
উত্রেন,- বায়েলো-রাশিয়, পোল্যাও, জেকোঙ্সোভিয়া 
“এবং .যুগোশ্লাভিয়! ' প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে । 
এ পথ্য্ত মাত্র. এটি রাষ্ট্র মার্কিণ্‌ যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড, 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাঁও, নেদারল্যাগুস্‌ এবং 
ক্যুওমিপ্টাং চীন--নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী 
কোরিয়ার যুদ্ধে সামরিক' সাহায্য-প্রদান- করিতে সম্মত 
হইয়াছে। .. 
কোরিয়ার যুদ্ধ এক দিকে যেমন দুইটি পরস্পরবিরোপী. 
আদর্শ ও. মতবাদ এবং তাহাদের সমর্থকর্দিগের মধ্যে সংঘর্ষ 
অপর দিকে তেমনই আবার উৎপীড়িত মানবতার বৈদেশিক, 
কর্তৃত্বের নাগপাশ এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় .পু'জিপতিদের 
শোষণের হাত হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াসের ফল। উত্তর 
এবং দক্ষিণ কোরিয়া উভয়েই উপলক্ষ্য মাত্র। রাশিয়া 
এবং আমেরিকাই আসল কর্তা । রাশিয়া আমেরিকাকে 
কোরিয়া হইতে একেবারে হটাইয়া দিতে চায়। পক্ষান্তরে 
যে ভাবেই হোক কোরিয়াতে টিকিয়া থাকা আমেরিকার 
পক্ষে অত্যাবশ্যক । এই দিক হইতে বিচার করিলে 
কোরিয়ার যুদ্ধ সোভিয়েটবাদ এবং সাত্বাজ্যবাদের মধ্যে 
তঘর্ষের নবতম অধ্যায়! কিন্তু এই যুদ্ধের আর একট! 
দ্রিকও আছে। দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ যে স্বদেশে 
মার্কিণ কর্তৃত্ব বা মার্কিণের তাবেদার সিংম্যান রী-র উপর 
সন্তষ্ট নহে, উত্তর কোরিয়া-বাহিনীর অগ্রগতি হইতেই 
তাহ! পরিষ্কার বুঝা যাঁয়। . আক্রান্ত দেশের জনগণের 
নৈতিক সমর্থন এবং অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় 
সহযোচ্গিতা ব্যতীত এরূপ অগ্রগতি সম্ভব নয়। 
এখন প্রশ্ন, কোরিয়ার যুদ্ধের অগ্নিক্ষুলিল তৃতীয় মহা- 
সমরের অগ্রন্থচনা কিনা । এ প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া 
সম্ভব নহে। 


ই ete NN ৮ 


নি i 


টা RE 


লৌকিক সংস্কৃতে বৈদিক শব্দ 


অধ্যাপক শ্রীহর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম-এ 


বৈদিক ও লৌকিক ০সংস্কত এক নয়। যিনি রামায়ণ- 
মহাভারতে পারদর্শী এবং মেঘদূত-শকুন্তলায় স্থপ্রবিষ্ট এমন 
ব্যক্তির পক্ষেও ঝথেদের আগ্রীম্থক্ত বা যজুর্বেদের পীশ্ুক মন্ত 
দুর্গম বোধ হইতে পারে। ' অতি প্রাচীন কালে পাণিনির 
সময়েই বৈদিক ভাষার বহু শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে অচলিত 
. বলিয়া গণ্য হইত। কালক্ৰমে উভয় ভাষার মধ্যে আরও 
অধিক ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যবধান সত্বেও 
বেদের সহিত বেদোত্তর সাহিত্যের স্বন্ম সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন 
হয় নাই । 'ব্যাঁস-বান্মীকি, ভাস-ভারবি, কালিদাস-ভবভূতি 
প্রভৃতি মহারথগণ নূতন পথের আশ্রয় লইলেও বৈদিক 

ংস্কৃতির খাত-চিহ্বে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
তাঁহাদের গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে নানারূপ বৈদিক সংজ্ঞার 
প্রয়োগ পাওয়া যাঁয়। | 
থাকিলে অনেক স্থলে মহাকবিদের রচনা অবোধ্য হইয়া! 
উঠে। ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন মৃদ্বিজ্ঞানী পন্মাগর্ভের 
মৃত্তিকাবিশ্লেষণে নিযুক্ত হন, তবে তিনি বিজ্ঞানদৃষ্টি দিয়া 
অন্থভব করেন যে, গোমুখীর স্বচ্ছ নলিলধাবা হইতে পদ্মা- 
নদীর বিশাল জলরাশির দুরত্ব অনেকখানি হইলেও উহাদের 
প্রবাহ-সম্পর্ক অবিচ্ছেদেই বর্তমান রহিয়াছে। পরীক্ষা 


করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে নদীখাতের মৃৎপক্কের, 


সহিত - হিমালয়ের পাষাণ-রেণু ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া 
আছে। উপলকণার বৈশিষ্ট্য না বুঝিলে যেমন এ নদী- 
মৃত্তিকার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনই বৈদিক 
সংজ্ঞার জ্ঞান না থাকিলে স্থলবিশেষে লৌকিক সংস্কৃতের 
অর্থবোধ হয় না । উদাহরণস্বরূপ, রামায়ণ ও মহাভারতের 
অশ্বমেধ প্রসঙ্গ হইতে দুইটি স্থল উল্লেখ করিব। 


রামায়ণে বৈদিক যজ্ঞ 

নিঃসন্তান দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রীয়েষ্টি করিয়াছিলেন। 
তত্পূর্বে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রামায়ণের 
বালকাণ্ডে ( ১২-১৪ সর্গ ) এই যজ্ঞের বর্ণনা আছে । বিভিন্ন 
শ্রোতস্ত্রে অশ্বমেধের বিধান পাওয়া যায়। অশ্বমেধে 
কেবল অভিষিক্ত রাঁজারই অধিকার । সম্ভাব্যস্থলে রাজাকে 
পত্বীগণের সহিত এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। পূর্বে 
রাজাদের মধ্যে বহু বিবাহ চলিত ছিল। কদাচিৎ কোন 
রাজ! রাঁমচন্দ্রের মত এক পত্বীব্রত পালন করিয়াছেন। 
সেরূপ ক্ষেত্রে বজ্ঞকাঁলে পত্বীসম্পর্কে অন্থকল্প ব্যবস্থা চলিত। 
রামচন্দ্র সীতার প্রতিকৃতি লইয়া অশ্বমেধ করিয়াছিলেন । 


এ সকল সংজ্ঞার সহিত পরিচয় না 


অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে চারি জন পত্নীর প্রয়োজন হয়। রাজ! 
দশরথের পত্বীরা সংখ্যায় ছিলেন তিন শত পঞ্চান্চ 
(অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪, ১৩)। 

অশ্বমেধ যন্ত্রে যথাঁবিধি অশ্বছেদনের পর চারি জন 
খত্বিক্‌ রাজার চারি পত্বীকে অশ্বের নিকট লইয়া যান। 
এই পত্বীগণের পারিভাষিক নাম মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তী 
ও পালাগলী (চতলো জায়! উপকৃম্থ! ভবস্তি মহিষী বাবাতা! 
পরিবৃক্ত! পালাগলী--শতপথব্রাহ্ধণ ১৩, ৪, ১, ৮)। মহিষী 
প্রথমপরিণীতা৷ পত্নী; সামাজিক মর্যাদায় ইনি প্রধানা। ' 
দ্বিতীয়! পত্নী বাবাতা; ইনি রাজার বল্লভ! স্থয়োরাণী। 
পরিবৃক্তী বা পরিবৃক্তা শব্দের ধাতুজ অর্থ পরিবর্জিতা ; ইনি 


রাজার উপেক্ষিত ছুয়োরাণী। অপর পত্নী পালাগলী ; 


ইনি আপন নামের সঙ্গে পিতৃকুলের হীনতার পরিচয় বহন 
করিয়া থাকেন। পাঁলাগল শব্দের অর্থ দূত; পাঁলাগলীর 
অর্থ-দৃতপুত্বী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্থমিত্রার সঙ্গে 
দশরথের যেরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, 
তাহাতে এই তিন পত্নী সমন্ধে যথাক্রমে ‘মহিষী’ “বাবাতা” 
ও পেরিবৃক্তী'র সংজ্ঞার্থগুলি বেশ খাটে। অবশিষ্ট তিন 
শত সাতচল্লিশ জন দ্রশরথপত্বীর মধ্যে দুই-চারি জন অবশ্যই 
পালাগলী’র লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন। শাস্ত্রে এই হজ্ঞানুষ্ঠানের 
সহধর্গিণী রাজপত্বীদের যেরূপ পরিচয়-বর্ণনা পাওয়া যায়, 
তাহাতে মনে হয় যে, রাজার বিভিন্ন শ্রেণীর পত্বীগণের 
প্রতিনিধিরূপে এই চারি জন যজ্ঞকর্মে যোগ দিবার অধিকার 
পাইতেন। এই পত্বীগণ, অলঙ্কৃত ও স্বর্ণাভরণে আর্ত 
হইয়া শত শত অন্গুচরীর সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেন - 
( পত্ত্শ্চায়ন্ত্যলস্কৃতা নিষ্ষিণ্যো মহিষী বাবাতা পরিবুক্তা _ 
পালাগলী সান্ুচর্যঃ শতেন শতেন--কাত্যায়নশ্রৌতস্থত্র 
২০১ ১, ১২)। | 

রাঁমায়ণে ( বালকাণ্ড ১৪, ৩৫ ) বর্ণনা আছে এইরূপ-- 
মহিষী কৌশল্যা কৃপাণ দ্বারা তিন প্রহারে অশ্বছেদন 
করিলেন। অশ্ববধের পর-- 

' হোতীধরধু ্তধোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্‌। 
মৃহিষ্য। পরিবৃক্তাথ বাঁবাতামপরাং তথা ॥ 

হোতা, অধর এবং উদ্থাত1 মহিষী ও পরিবৃক্তীসহ বাঁবাঁতা ও 
অপরাকে অশ্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। 

শ্লোকের “অপরা, শব্দে চতুর্থ পত্নী পালাগদীকে 
বুঝাইতেছে। কোন কোন টাকাকার পদটির যথার্থ ব্যাখ্য! 


ভদ্র 


লৌকিক সংস্কতে বৈদিক শব্দ 


৪২৩ 





দিয়াছেন। তাহাদের টাকায় পাঠ আছে 'পালাকলী”। 
কিন্তু বৈজয়ন্তী অভিধানে উহাই ফালাঁকলী*বূপে পরিণত 
হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাঁমায়ণের বিভিন্ন 


ভাষার অন্থুবাদগ্রস্থে এই ‘অপরা’ পদটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত | 


হইয়াছে, মে কথা পরে বলিব। 
১৪ বামায়ণ-শ্লোকে পাঠবিকৃতি 
 বামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে সর্বত্র এই শ্লোকে পাঠ 
পাওয়া যায় 'পরিবুত্ত্যা | বৈদিক গ্রন্থে পরিবৃভী” নামে 


এক প্রকার অপুন্রা বা পতিপুত্রবর্জিতা নারীর উল্লেখ আছে. 


তাহা সত্য। কিন্তু অশ্বমেধকালে দশরুথের কোন'.পত্বীই 
পুত্রবতী ছিলেন না । স্থতরাং তাহার যজ্ঞে অপুত্রা পরি- 
বৃত্তীর পৃথক গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। তাহা 


ছাড়! বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে অশ্বমেধ সম্পর্কে পরিবৃক্তীর নাম . 
আছে। রামায়ণের শ্লোকেও পরিবৃত্তযা। স্থলে পরিবৃক্্যাই, 


শুদ্ধ পাঠ। 


. এই স্লেরকটিভে আর কিছু পাঁঠবিকৃতি ঘটিয়াছে কিনা : 
তাহাও বিবেচ্য। অশ্বমেধে ব্রহ্ম উদ্গাতা, হোতা ও. 


অধ্রঘুএই চারি জন ঝত্বিক্‌ মৃহ্ষী, বাবাতা, পরিবৃক্তী ও 


পাঁলাগলী এই চারি জন রাঁজপত্বীকে লইয়া নিহত অশ্বের. ' 
নিকট গমন করেন। আলোচ্য শ্লোকে-চারি জন পত্বীরই . 


উল্লেখ পাওয়! যাইতেছে। অথচ ঝত্বিকৃদের, মধ্যে হোতা, 
অধর ও উদ্‌গাতা এই তিন জনের মাত্র নাম আছে। 
ব্রহ্মার নামও থাকা উচিত ছিল।. এই অন্চিত অতিক্রম 


লক্ষ্য করিয়া রামায়ণের একাধিক টীকাকার অন্থমীন করেন ' 
যে, শ্লোকস্থ ‘তথ!’ শব দ্বারা চতুর্থ খত্বিক্‌ ব্রহ্মা লক্ষিত 


হইয়াছেন বুঝিতে হইবে ( তথাশব্দেন ব্রহ্ম। চ--রামায়ণ- 
শিরোমণি । তথেতি অনুভ্ঞসমুষ্চযার্থঃ। ব্ৰহ্মা চেত্যর্থ-_- 


রামায়ণভূষণ )। কিন্তু ‘তথা’ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাকে ‘টানিয়া 


আনা কষ্টকল্পনা মাত্র । বান্মীকির মূল পাঠে সক কয়জন 
থত্বিক্‌ ও রাজপত্বীরই স্পষ্ট উল্লেখ ছিল ইহা অসম্ভব নয়। 
কিরূপ পাঠে সকলের .নামোল্েখ সম্ভবপর হয় তাহা স্থির 


/রা কঠিন। আরও এক কথা। অশ্বমেধে এক এক জন: 
' খত্বিকের সঙ্গে এক এক জন রাজপত্বীর কর্মানুষ্ঠান করিতে, 


হইত। শাহ্থায়ন-শ্রোতন্ত্রে (১৬, ৪১ ১-৪) বিধান আছে 
যে, যজ্ঞশেষে ব্রহ্মা ও মহিষী, উদ্‌গাতা ও বাবাতা, হোতা 
' ও পরিবৃক্তী এবং অধ্বর্যুও পাঁলাগলী- এক জন আর'এক 
জনের সহিত বাকৃকলহু করিবেন। বাঁজসনেয়ি-সংহিতা 
(২৩,২২-৩১) এবং কাত্যায়ন-শ্রোতস্ত্রে ও ( ২০,১,১৮ ) 
খত্বিক্‌ ও রাঁজপত্বীদের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তির কথা আছে। 


এই ছুই গ্রন্থে পালাগলীর সহিত বাদপ্রতিবাদে অধ্বর্যু স্থলে ' 


ক্ষত্তার নাম পাওয়া যায়। খত্বিক ও রাজ্পত্বীদের মৃধ্যে 


যাহার সঙ্গে বাহার কর্মসম্বন্ধ, তাহাদের নাম ঝামায়ণে 
যথাক্রমে পর .পর্‌ উল্লিখিত হইয়াছিল কিন! কে জানে? 
পুরাণ মহাভারতের, মত বাঁমায়ণের একখানি প্রামাণিক 
ংস্করণ প্রকাশিত-ন| হইলে শ্লোকটির প্রকৃত পাঠ নিণীত 
হইবে না। .. 
রঃ রামায়ণ-শ্লোকের অনুবাদে ক্রি | - 
. আলোচ্য শ্লোকের যথাযথ ব্যাখ্যা ও বঙ্গান্গবাদ পূর্বে 
দিয়াছি। এখন রামায়ণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অন্ুবাদগ্রন্ 
হইতে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া, 
দেখাইব যে, এ সকল গ্রন্থে শ্লোকটি সম্বন্ধে কত রকমের রা 
আছে। 
বাংলা অগ্বাদ-_হেমচন্ বিভারকত (৯ ১৯২৬ হি 
৬৪ পৃষ্ঠা. .. - 
“হোতা, অধ্বৰ্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং - নৃপতির প্রিবৃত্তি স্ত্রীর 
সহিত বাবাঁতাকে অশ্থের সহিত যোজন! করিলেন ।* 
' বন্থুমতী কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত. i 
অঙ্গবূপ ( ১৩১৭ সাল, ১১ পৃঃ) i 
হিন্দী.অনুবাদ--গোপালশৰ্মাক্ৃত (কাশী ) ২৬ পৃঃ-- 
“তদনত্তর হোতা অধ্বযু” ওর উদ্থাতা ইন্‌ লোগেঁ! নে রাজা কী ক্ষত্রিয়! 
বৈগ্ঠ। উর শুদ্র। ইন্‌ তীন জাঁতিকী স্রিয়ে। কা ঘোড়েসে সংযুক্ত a 


ইংরেজী অঙ্গবাদ__ 

M. N. Dutt (1892), Balakanda, Pp. 38— 

“And tlie Hotas, and Adhvaryus and the Udgatas 
joined the King’s Vavata along with his Mahishi and 
Parivriti, *2 7 

*“The Kshatriya wife is called Mahishi the 
Vaishya wife Vavata and the Shudra wife Parivriti.”? 


সকল অন্ুবাদেই ক্সোকস্থ ‘অপর!’ শব্দ বাদ পড়িয়াছে। 
গ্রিফিথের পদ্যান্থবাদ বা কেরী ও মার্শম্যানের গন্ঠামুবাদেও 
‘অপরা’র কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হয় নাই। এই 
‘অপর?’ রাজার চতুর্থ পত্বী পালাগলী। 

অন্থবাদকেরা নেই স্থির করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শূদ্রজাতীয় রাজপত্বীগণ যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা ও 
পরিবৃত্তি (ক্রি) নামে অভিহিত হইতেন। সায়নকৃত এতরেনর 
ব্রাহ্মণের ভাঁব্যে ৩, ২২ এইরূপ উক্তি আছে--বাঁজ্ঞাং 
হি ত্রিবিধাঃ স্বিয়ঃ | তত্রোভমজাতের্মহিধীতি নাম । মধ্যম- 

জাতের্বাবাতেতি। অধমজাতেঃ পরিবৃক্তিরিতি। রামায়ণের 
‘তিলক’ টাকাকার সায়ণোক্ত মধ্যম জাতির অর্থ বুঝিয়াছেন 


| বৈশ্য, কিন্তু শতম্যত্রে যেরূপ অর্থ পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে 


দেখিয়াছি। লাট্যায়নশ্রৌতস্থত্রে (৯, ১০, ১--২) স্পষ্ট 
বলা হইয়াছে যে, পত্বীগণের মধ্যে যিনি প্রিয়তম! সেই 
রাজকন্যা বাবাতা, আর অনাদ্বৃতা পত্বীর নাম পরিবৃক্তি 


* ক্ষত্রিয় স্ত্রী মহিযী, বৈশ্য বাবাতা ও শর পরিবৃত্তি শব্দে ন কথিত 
হয়৷ থাকে । 
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(যা পত্বীনাং প্রিয়তম! সা বাবাতা রাঁজপুত্রী। অনপচিতা 
পরিবৃক্তী )।  শ্রোত- স্থত্রের উক্তির প্রামাণ্য অধিক। ' 
দেখা যাইতেছে--আলোচিত রাঁমায়ণের একটি শ্লোকে 
বৈদিক শব্বগুলির পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে নানাপ্রকার 
ক্ৰটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতেও অশ্বমেধ- 
সম্পর্কিত একটি শ্লোকের এইরূপ দুর্গতি দেখা যায়। 
মহাভারতের শ্লোকে দন্দিপ্ধ পাঠ 

যুধিষ্ঠিরের, অশ্বম্ধেকালে দ্রোপদী যজ্ঞান্ষ্ঠানে যোগ 
দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে 
(৮৯ ২) এইরূপ বিবরণ আছে ' 

ততঃ সংজ্ঞপ্য তুরগং বিধিবদ্যাজকাস্তদ।। 
উপনংবেশয়ন্“রাজংস্ততস্তাং দ্রপদাস্মজীম্‌। | 
কলাভিত্তিহ্থভী রাজন্‌ যথাবিধি মনস্বিনীম্‌ ? 53 
অনন্তর খত্থিক্ণ বিধান মত অ.হনন করির! তিন: কলীসহ মনক্িনী 
দ্রৌপদীকে যথাবিধি অশ্বসমীণে শয়ন করাইলেন। : 

এ স্থলে গ্লোকস্থ ‘কলা’, শব্দের অর্থ বুঝা যাগ না। | 
শাস্ত্রে আছে অশ্বমেধ্যজ্জঞে তিন সপত্বীনহ -রাজমহিষীকে. 
নিহত (-সংজ্ঞপ্চ) অশ্বের নিকট যাইতে হয়। . রামায়ণে 
দেখিয়াছি--বাঁবাতা, পরিবৃক্তী ও অপর এক সপত্বীর সহিত 
মহিষী কৌশল্যা! অশ্থের নিকটে গিয়াছিলেন। মহাভারতের- 
এই শ্লোকে মহিষী দ্রোপদীর অশ্বদমীপে গমনই -ব্ণিত 
হইতেছে। জ্রৌপদীও কি তিন সপত্বীসহ অশ্বের নিকট 
গিয়াছিলেন? তবে কি “কলাঁভিঃ অর্থ ‘সপত্বীভিঃ” কিংবা 
'রাজপত্ীভিঃ, হইবে? ‘কল!’ শব্দের সপত্নী অর্থ অভিধানে 
পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে, কলার স্থানে 
পূর্বে অন্ত কোন শব্দ ছিল, এখন পাঠবিরূতি ঘটিয়াছে। 


* নীলকঠ্-টাকার কল্পিত ব্যাখ্যা 
*টাকাকার নীলকণ্ঠ কলা শব্দের একপ্রকার অর্থ দিয়াছেন। 
কিন্তু নীলকণ্ঠের টীকা খুব প্রাচীন নয়, তাহার গৃহীত পাঠও 
সর্বত্র প্রামাণিক নয়। নীলকঠ এস্থলে টীকা. করিয়াছেন 
*কলাভিঃ কলনাভিঃ মন্ত্রদ্রব্য-শ্রদ্ধাখ্যাভিঃ উপেতাং 
দ্রৌপদীম্‌ ৷” 


প্রবালী 


"‘কলাভিঃ’ 


- এই টীকা অন্গুসারে ‘তিন কলা’র অর্থ মন্ত্র - 
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রে 





দ্রব্য ও শ্রদ্ধা'।. কলা শব্দের এইরূপ অর্থ অগ্রসিদ্ধ "মূলে 
'উপেতাং পাঠও নাই, উহা নীলকণ্ঠ কল্পনা করিস্লাছেন। 
নীলকণ্ঠব্যাখ্যার. এত ত্রুটি সত্বেও কলা শব্দের কোন 
যোগ্যতর অর্থ না পাইয়া অন্থবাদকেরা ইংরেজী ও বাংলা 
অনুবাদে এই ব্যাখ্য! মানিয়া 'লইয়াছেন। 

সম্ভাবিত শুদ্ধ পাঠ 

অশ্বযেধের শাস্ত্রীয় বিধান ও বামায়ণের অশ্বমেধবিবরণ 
আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, নীলকঠের গৃহীত পাঠ, ' 
কল্পিত ব্যাখ্যা এবং তদন্ণ্যায়ী অনুবাদ সবই অমূলক । 
এই গ্লোকের প্রকৃত পাঠ কিরূপ ছিল তাহা হস্তলিখিত 
বিশুদ্ধ পুঁথি ও প্রাচীন টীকা প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত নির্ণয় 
করিতে চেষ্টা করা দুঃসাহস মাত্র। তথাপি যেরূপ মনে 
হইতেছে তাহা প্রকাশ করিব। অন্ুযান হয়--ঙ্লোকের 
স্থলে মহাভারতকাঁর অন্ত একটি তিন অক্ষরের" 
সমস্বর পদ লিখিয়াছিলেন । নেই পদটির এমন কোন অর্থ 
ছিল, যাহাতে উহ! দ্বারা রাজপত্বী, সপত্ী কিংব! স্ত্রী 
বুষাইতে পারিত। অভিধানে একটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে 
বিশা?। বিশা’'র এক অর্থ স্ত্রী বা বধু (স্ত্রী যোষিৎ 'ললনা 
যোষা বশা সীমস্তিনী বধূঃ -বৈজয়ন্তী )। ইহ। অসম্ভব নয় 
যে, লেখক ও পাঠকের অনবধানতায় ‘বশাভিঃ” পাঠ বিকৃত 
হইয়া ‘কলাভিঃ?’ রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে 
মহাভারতের পংক্তিটির মূল পাঠ ছিল £ . 

প্বশীভিস্তিসভী রাজন্‌ যথাবিধি মনখিনীম্‌ ” 

এরূপ পাঠ স্বীকার করিলে শ্লোকটির প্রতিপান্য হয় এই 
যে, শাস্ত্রের বিধান অন্থ্পাঁরে ঝত্বিকৃগণ মহিষী দ্রোপদীকে 
অপর তিন স্ত্রীর সহিত (তিস্থভিঃ বশাভিঃ ) অশ্বের নিকট 
লইয়া গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অস্তঃপুরে' দ্রৌপদী ছাড়া 
আরও তিন জন স্ত্রীর অভাব ছিল না নিশ্চিত। . 

বাঁমাঞ্ ও মহাভীরতের আশ্বমেধিক শ্লোকের আলো- 
চনায় দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক 
সংজ্ঞার সহিত পরিচয় না থাকিলে এ দুইথানি মহাধহের i 
সকল স্থল ব্যাখ্যা করা যায় না। ~~ 
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মুবারক মহল, জয়পুর-। নাগা সৈন্যদের নৃত্য 


গোবিন্দজীর মন্দির, জয়পুর 


"_ শ্রীষোগেম্্রনাথ গুপ্ত 


ka 


জয়পুরের গোবিনজী বা গোবিন্দন্দীর মন্দির বিখ্যাত । 
শৈলেনবাবুর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, গোবিন্দন্ীর আরতি দেখি- 
বার বটে। গোবিন্দজীর মন্দির. দর্শনে চলিলাম। যেমন 
সেখানে লোকের ভিড় হয়, তেমনি ভক্তির প্রস্রবণ স্বতঃই 
নাকি সেখানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। একটু আগে যাওয়াই 
ভাল । আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে (৮ই নবেম্বর ২২শে 
কার্তিক) গোবিন্দ্গীর আরতি দর্শনমান্রসে গোবিন্দজীর 
"মন্দিরের উদ্দেস্টে রওনা হইলাম । বাড়ীর সন্মুখেই 'বাঁস” | অল্প 
সময়ের মধ্যেই বাসে চড়িয়া চৌরাস্তার মোড়ে আসিলাম। 
যানের বিপণিতে বিপণিতে আলোকোজ্ঘল বিচিত্র শোভা । 
/ কত বিভিন্ন দেশের বিচিত্র পোশাক-পরিহিত ক্রেতা ও 
বিক্রেতার দল কেনাবেচা করিতেছে, তর্ক করিতেছে, বচসা 
করিতেছে! পায়ে চলার পথের পাশেও দোকানের সারি। 
সেখানেও ভিড় বড় কম নয়। 
বাদ্ধিতেছে। বড়.বড় সব” মন্দির, দেখিতে: চমংকার | 
রাজপথের বাড়ীগুলি সব লোহিত রঙের, মন্দিরগুলি ও 
বিরাট এবং বিচিত্র কাকুকার্ধ্য. শোভিত ।. -আলোকোডাসিত 
পথে আমরা চারিজন - চলিয়াছি-। রাহপ্রাসাদের ও 
চৌরাস্তার . মিনারচুড়ায় আলো হুলিতেছে।” শুনিলাম, 
মহারাজ] যখন :জয়পুরে থাকেন তখন রাজপ্রাসাদের উচ্চ 
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মন্দিরে মন্দিরে, আরতি ঘণ্টা - 


চূড়ায় প্রখর দীপ্তিমান্‌ আলো! ভ্বলে। পথে মাঝে মাঝে 
ভিখারী ও সন্যাসীদের দেখা পাইতেছিলাম। 


-রাজ্রপ্রাসাদের ভিতর শ্রীগোবিনজীর মন্দির। বিরাট 
তোৌরণ-পথে সেখানে যাইতে হয় ৷ পথে পড়িল হাওয়া-মহল | 
সুন্দর অতি উচ্চ তলবিশিষ্ট অতুন্নত সৌধ যেন - নভত্তল হইতে 
হাওয়াকে আকর্ষণ করিবার জন্য শুরে স্তরে উপরে উঠিয়া, 
গিয়াছে । শ্রীষ্মকালে রাণীর! এখানে হাওয়া খাইতে আসেন। : 
অতি রমণীয় এই প্রাসাদ । হাওয়া-মহলের পাশ দিয়া, 
গোবিন্বজীর মন্দিরের দিকে যাইবার তোরণের কাছে আসিয়া 
পৌঁছিলাম । লক্ষ্য করিলাম যে,-স্বাধীন- ভারতে - রাজস্থানের ' 
শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলেও ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড * 
এখনও অব্যাহত আছে। ভারতের যে-কোন শহরে বেড়াইতে > 
যাও, দেখিতে পাইধে একই বরণের সাজসরপ্জাম, প্রিনিষপত্জ, * 
সেই:সিঙ্গারের কল, সেই রেডিও সেট, দেই লাউড স্পীকার, - 
দেশী ও বিদেশী. ্েশনারী. জিনিষ--শিল্পদ্রব্যাি, কাপড়-- 


চোপড় আর বাটার জুতার দোকান শহরের পর শহর ছাইয়া ' 
একই ছ্ীচে যেন সবগুলি শহর ঢালা, যা কিছু 


ফেলিয়াছে ।' 
তফাৎ স্থানীয় লোকজনের কথাবার্তা, চালচলন এবং 'লামাছিকক 
ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং আলাপ-আলোচনায় | - 


ক্রমে আমরা গোবিন্দজীর তোরণ-দ্বার দিয় অগ্রসর হইতে ৷ ' 


| 


৪২৬. 


লাগিলাম। বিরাট প্রাঙ্গণ । আশেপাশে নানা দেবমদ্দির । 
তৃতীয় তোরণের পাশে দোকান, দোকানে গোবিন্দজীকে 
নিবেদন করিবার জন্ত ফুল ও. মিষ্টান্ন কিনিতে পারা যায়। 
শ্রীমতী প্রভা কিছু কিনিলেন। আমরা এক পা ছু' পা হিয়া 
চলিপ্নাছি, এমন সময় একক্নন বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া 
আমাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ত 
বাঙালী? আমি বলিলাম__তাঁত বুঝতেই পাচ্ছেন । ভদ্রলোক 
সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন-_কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বাড়ী ছিল 
তার নোয়াখালি জেলায়। শ্তীপুত্র-পরিবার লইয়া ঘরসংসার 
করিতেন, ক্ষেত ভরা শস্ত, গৌলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, 
নারিকেল, সুপারি গাছের বাগান ছিল। এক দিন রাত্রিতে 
দাবানলের মত গ্রামে আগুন অত্বলিল। গৃহ ভঙ্গীভৃত, 
্ীপুত্রকন্তা৷ কতক পুড়িয়া মরিল, কতক যে কোথায় গেল 


- তাহার সপ্ধানও মিলিল ন|। একটু থামিয়া ভদ্রলোক অস্ররুদ্ধ 


সি 


কণ্ঠে বলিলেন, “কত থুঁদ্রিলাম, কত কীদিলাম, কত 
পুলিস-দারোগা করিলাম, কিছুই লাভ হুইল না। গ্রামের 
অনেকেরই অবন্থা এইরূপ হইয়াছে-_কাহারও সঙ্গে দেখ! 


নাই। তারপর উপাস্তর ন! দেখিয়া লুঙ্গি পরিয়া মুসলমান . 


সাঞ্জিয়| বাহির হইলাম, ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আপিয়াছি। 
ছু'বেল! ‘কেন, চার বেলা প্রপা্দ পাই, খাই দাই ঘুমাই হাসি 
কীর্দি--বেশ আছি মশাই, বেশ আছি। আচ্ছা মশাই, এই 
কি স্বাধীনতা!” আমি তাহাকে তাহার -নাম ও পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলাম--কিন্ত ভদ্রলোক হঠাৎ কোথায় যে অন্তর্ধান 
হইলেন আধোআলো আধো-অদ্ধকারে সেই ভিড়ের মধ্যে 
তাহার, সন্ধান, মিলিল ন1। 

রাজবাড়ীর ভিতরকার সুন্দর বাগান ও সুপ্রশত্ত পথ. দিয়! 
চলিয়! ক্রমে ক্রমে গোবিন্দশীর মন্দিরে আসিলাম। একটু 
দুরে দেখা গেল মুবারক মহল । এখানে-উৎসব উপলক্ষ্যে নাগ! 
সৈন্যদের নৃত্য হয়। লে নৃত্য পরম উপভোগ্য । আমাদের 
সৌভাগ্যক্ৰমে মন্দিরে সবে আরতি আরম্ভ হুইয়াছে। বিরাট: 
আঙ্গিন। ও. বারান্দায় তখনো তেমন. জনসমাগম হয় নাই। 
ক্রমে দলে দলে লোকের! আসিয়| সমবেত হইতে লাগিল। 


দেখিতে দেখিতে প্রশত্ত আঙ্গিন!, বারান্দা লোকে পূর্ণ হইয়া ' 


গেল। সকলেরই মুখে একটা. প্রশান্ত ভাব। ধীরে ধীরে 
'পর্দী, অপসারিত হইল-_গোবিন্দজীর মুণ্ডি আমাদের নয়ন-. 
সমক্ষে প্রতিভাত হইল'।. দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। 
দ্রী ও পুরুষ অনেকে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । মধুর 
খবরে কীর্তন. হইতেছে.। পুরোহিতের! বাঙালী ব্রাহ্মণ । তাহার! 
আমাদের সহিত, বিশেষ করিয়া! শ্রীমতী প্রভার সহিত বেশ, 
আলাপ জমাইয়! লইলেন। 

গোবিন্দজীর শ্রীযূত্তির সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী 
বিজড়িত -আছে | একটি কাহিনী এই £--এক সময়ে 


গ্রবা্সী 





] ১৬৫৭ 





এরুষের পৌব্র অনিরুদ্ধের পত্নী ও বজ্রমাতা উষা প্রীন্কফের 
প্রতিমূর্তি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তাহার সেই বাসন! 
পূণ করিবার জন্য একে একে তিনটি মুর্তি নির্মিত হয়। প্রথম 
যে মুর্তি নির্মিত হইল, তাহা সুঠাম সুন্দর মৃত্তি। মূর্তিটি কিন্ত 
আশান্থরূপ-হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার সামান্ধমাত্র 
সাদৃশ্য ছিল। শিল্পীর গড়া এই মূর্তি মদনমোহন নামে খ্যাত 
আবার দ্বিতীয় মুদ্তি গঠিত. হুইল, কিন্তু তাহাও গ্রীকৃষ্ণের 
আকৃতির অনুরূপ হইল ন!--বক্ষস্থলে সামান্য আভাসমাত্র 
ফুটিয়াছিল | এই মূর্তির: নাম হইল গোগীনাথ। সর্বশেষে 
তৃতীয় মূর্তি গঠিত হুইল, এবার উষা দেবী মুর্ঠি দেখিবামাত্র 
অবগুঠনে মুখ ঢাকিলেন। এই মৃত্তিতে গ্রীকৃষ্ের--( উধাদেবীর 
শশুরের ) মুখের সাদৃষ্ঠ ফুটিয়া উঠিয়াছিল__এই তৃতীয় মুর্তি 
গোবিন্দরী বা গোবিনজীর মূর্তি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 
হিন্দুদের বিশ্বাস_যদি এই তিনটি মুর্তি ভাল করিয়া দেখা 
যার, তাহা হইলে গোপীনাথের হৃদয়, গোবিন্দজীর 
শ্ীম়ুখমণ্ল, মপনমোহনের শ্রীচরণ একত্র. দর্শন করা হয় এবং 
এই দর্শনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রক্কত স্বরূপ' উপলব্ধি করিতে 
পারা যায়। 

হিন্দুর দেবতার অদৃষ্ঠেও লাঞ্চনা ভোগ বড় কম হয় 


‘নাই।. গঞ্জনীর অধিপতি মামুদ্র যেদিন ভারতবর্ষে আসলেন)" 


পেদিন হইতেই আরম্ভ হইল নান! অত্যাচার উৎপীড়ন। 
বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের পরিণামও সকলেরই জান! 
আছে। বহু বৎসর পরে সেইরূপ গোবিন্দন্ীর মূর্তিরও দুর্দশার 
সময় উপস্থিত হইলে অন্তান্ত মূর্তির স্তায় এই মুর্তিও যয়ুনার 
তীরে স্বত্তিকাত্যন্তরে প্রোথিত হইল । ভূগর্ভ হইতে গোবিন্দজীর 
উদ্ধারকাহিনীও চিত্তাকর্ষক । 

কথিত আছে, বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহের রাজত্বকালে. তাহার অধীনে রূপ ও সনাতন 
নামে ছুই ভাই উচ্চ রাজকারধ্য করিতেন। হোসেন শাহ 
সনাতনকে দবীরথাস্্‌ ( Private secretary ) এবং রূপকে 
সাকরমল্লিক উপাধি দান করেন। রূপ ও সনাতন যশোহর- 


জেলার ফতেহাবাদ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবু. 


তাহারা গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে বাস করিতেন। 
রামকেলীতে রূপ ও সনাতন, যে দুইটি সরোবর খনন করিয়া 
ছিলেন, তাহা এখনও রূপসাগর ও সনাতন্মাগ্র নামে 
পরিচিত । হোসেন শাহের এই ছুই জন বিশ্বস্ত রাজকর্শ্মচারী 
শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন । যথা £: 

গ্রীরপ সনাতন রামকেলী খামে । 

. প্রতুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ 

ছুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সুজ্রিল । 

বহু ধন দিয়া ছুই ব্রাহ্মণ রহিল ।। 

_. শ্রীত্ীচৈতন্চচরিতাম্বত, ষষ্ঠ ১৯শ পরিচ্ছেদ। 


ভাদ্র 


পালা শিপন পাপা 


শ্রীচৈতন্তদেবের দর্শনলাভের পর 
হইতে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাঁগ্যের 
উদয় হইয়াছিল । উড়িষ্যা ও কামরূপ 
অভিযানে হিন্দুজাতির প্রতি অত্যাচারের 
নিদর্শন দেখিয়া ভ্রাতৃত্বয় মুসলমান রাজার 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকার্যে 
স্নানের অবহেল। দেখিয়া হোসেন 
_ শাহ তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন । 
সনাতন কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান 
করিয়া মুক্তিলাভ করেন, পরিশেষে 
তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে 
থাকেন। | | 
শ্রীর্প গৌসাই গোবিন্দজীর মুত 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
এ বিষয়ে জনশ্রুতি এইরূপ যে, শ্রীরপ 
গৌসাই বৃন্দাবনের একপ্রান্তে যয়ুনা- 
পুলিনে এক গভীর অরণ্যের পাশে একটি 
পর্ণকুটিরে বাস-করিতেন। রূপ গৌসাই 
প্রতিদিন রাত্রিতে দেখিতে পাইতেন 
একটি গাভী সেই অরণ্যে চলিয়া যায়। 
শ্রীরূপ স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক দিন 
»স্গভীর নিশীথে সেই গাভীর অন্সরণ 
করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন 
গাভীটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়| দীড়াইয়াছে 
এবং তাহার বাঁট হইতে অজত্রধারায় দুগ্ধ 
নিঃস্থত হইয়! নিয়স্থ মৃত্তিকাকে প্লাবিত 
করিয়া দিতেছে। এ স্থানের ভূমিতলে গ্রীগোবিন্দন্জী প্রোথিত 
ছিলেন। রূপ গোসাই গোবিন্দক্বীর মুত্তি উদ্ধার করিয়া 
পুনঃ্রতিষ্ঠা করিলেন । তিনি গোবিন্দঙ্গীর মৃণ্তি একটি পর্ণ- 
কুটীরে স্থাপন করিয়া পুঞ্জা করিতে লাগিলেন । 


১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ কাবুলের বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন। মানসিংহও সে অভিযানে ছিলেন । 
কাবুল-সআ্রাটু আকবরের বশ্ততা স্বীকার করিলেন। কথিত 

+ মহারাজা মানপিংহ কাবুল যুদ্ধে গিয়া সেখানে অত্যন্ত 
bh গীড়িত হুইয়া পড়েন । সে সময়ে তিনি মানত করেন, যদি 
রোগমুক্ত হন তাহা হইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রস্তরদ্বারা 
গোবিন্দজীর মন্দির নির্শ্মাপণ করিয়া দিবেন | গোবিন্দজীর কৃপায় 
মানসিংহ বিজরী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং স্বীয় 
প্রতিশ্রুতি অনুসারে লোহিত প্রস্তর দিয়া এক বৃহৎ সুন্দর 
সু-উচ্চ মন্দির নিষ্মীণপৃর্বক তাহা গোবিন্দজীর নামে উৎসর্গ 
করেন । এই মন্দির এখনও মানমন্দির নামে বিখ্যাত । এই 
মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের অপুর্ব নিদর্শন ৷ বৃন্দীবনের সেই মন্দির 
দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে । 

এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে £ মানমন্দিরের আকাশম্পরশী 


" গোৌবিন্দজীর মন্দির, জয়পুর 
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ললো তলা 








ভীগ্রীগোবিন্দঙ্গী, জয়পুর 


চূড়ার উপর প্রত্যহ রাত্রিকালে এক অতি বৃহদাকার প্রদীপ 
জ্বলিত, এ প্রদ্ীপটি প্ৰচ্থলিত রাখিবার জন্য প্রত্যহ একমণ ঘ্বৃত 


খরচ হইত। এক দিন আকবর বাদশাহের বেগমসাহেবা 
বৃন্দাবনের দিকে একটি অত্যুন্থল জ্যোতিঃশিখা দেখিতে 
পাইয়া বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রতিদিন রাত্রিকালে 
আমি কৃন্বাবনের দ্বিকে একটি স্থির জ্যোতিঃ দেখিতে পাই 
নক্ষত্রের ন্যায় ইহার গতিবিধি নাই । কিসের জ্যোতিঃ বলিতে 
পারেন ? | 
বাদশাহ উত্তর করিলেন, আমি ত জানি ন11% 


তখন বেগম তাহাকে বিদ্রপ করিয়া বলিলেন £ আপনি 
বিশাল ভারতের অধিপতি, অথচ আপনি রাজধানীর এত 
কাছে কোথায় এ আলোটি জবলিতেছে তাহার খবর রাখেন 
না? আশ্চৰ্য্য ত | 


সেদিন হুইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কোথাকার এই 
অলোকশিথ! ? চরের! আসিয়া সংবাদ দিল, বৃন্দাবনের 
গোবিন্দজীর মন্দিরের উপর এক অতি বৃহদাঁকার প্রদীপ বলে, 
তাঁরই দীপ্তি বেগমপাহেবা রাজপ্রাসাদ হইতে দেরিতে পান। 
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, বাদশাহ আদেশ করিলেন £ বৃন্দা- 
বনের সমস্ত মন্দিরের চূড়া এবং যে সকল 
্রস্তরমৃত্তি আছে সব ভাঙিয়া চুরমার . 
করিয়া ফেল । 2 - 

সম্রাটের এই আদেশ শুনিবামাত্র 
অয়পুর-রাজ, কালবিলন্ব না করিয়া 
মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজীর 
ঘুর্ঠি জয়পুর-রাজ্যে স্থানান্তরিত করিলেন। 
১৭১১ ঘষ্াব্দে গোবিন্দজীর মুর্তি বর্তমান 
জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ 
দুরে “খৌরির পাড়া” নামক গ্রামে 
স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
গোবিন্দজীকে অন্বর (আমের ঘাটে) 
ঘাটে অরাইয়া লইয়া যাওয়া, হয়। 
. মহারাজ অয়সিংহ নিজ নাযে অয়পুর 
নগর প্রতিষ্ঠা করিয়! গোবিন্দজ্জীর উদ্দেস্তে 
উৎসর্গ করেন। আজ পর্য্যন্ত জয়পুর- 


বাজার! জয়পুর সংক্রান্ত কাগঞ্জপত্রে গোবিন্দজীর প্রতিনিধিরূপে ' 


নাম স্বাক্ষর করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই 
গোবিন্দজী মহারাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত অয়পুরে আছেন। 
বর্তমান গোবিন্দক্ধীর মন্দির রাঁজপ্রাপাঁদের এলাকাভুক্ত ভূমির 
অন্তর্গত । এক সময়ে এই স্থান ছিল অরণ্যসন্থুল, রাজাদের 
স্গয়া-ভুমি-_-তখন উহার নাম ছিল রাজমহল ৷ 
হিন্দুদের বিশ্বাস যে গৌবিন্দজী দর্শনে অশেষ পুণ্যলাভ 

হুইয়! থাকে । প্রীম্গবদগীতায় গোবিন্দ নামের তা আছে। 
অর্জুন বলিতেছেন £ 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! 

কিং ভোগৈজীঁবিতেন বা 

যেষামর্থে কাঁংক্ষিতং নো 

রাজ্য ভোগাঃ সুখানি চ।” 


পাগুবগীতায়ও গোবিন্দ নামের মাহাত্থ্য বর্ণিত আছে ।-যথা £ 


গোবিন্দেতি সদ! স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ |; 
গোঁবিন্দেতি সদ! ধ্যানং সদ] গোবিন্দ কীর্তনম্‌ ৷ 
বিষ্ণুমু্ঠি চতুবিংশতি প্রকারের হইয়া থাকে__গোবিন্দ 
'বিষ্ণুমূৰ্ডির অন্যতম নাম । 
জরপুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (দ্বিতীয় মাধব সিংহজীর 
বৃদধপ্রপিতামহ ) জয়পুরী ভাষায় গোবিন্দজীর রূপ বর্ণনা 
করিয়া একটি গান রচনা করিয়াছিলেন__আমরা সেই গানটি 
সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। গানটির শব্দ ও সুরবঙ্কার 
অতি চমৎকার £ j 
“আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো, 
নেনন ভর রূপ নিহাঝো । 
ষ্যামলি সুরত মাধুরী মুরত, 





হাওয়া মহল 


চঞ্চল উছল জোঁবন মত বারো! ॥ - 
আজ্ধ মিলে! মোহে গোবিন্দ প্যারে|। 
নাভী গভীর উদর, রোযাবলী, 

কুস্তভ মণি নকবেশর বারে! । 

মোর মুকুট পীতান্বর সোহে 
শ্রুতিকুগুল মকরাকৃতি বারে! । 

আজ্ত মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো। 
ব্রাজা প্রতাপ সিংহ স্মরণ তিহারে! 
তন মন ধন চরণ পর বারে] । 

আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো | 


“আজি মিলিল গোবিন্দ রতন, . 
রূপ নেহারি ভরি ভরি ছুনয়ন। রর 
ষ্যাম মুখ ভাতি, মধুর মূরতি , 
চঞ্চল সে অঙ্গে প্রমত্ত যৌবন | | 
নাভি সুগভীর,  রোমরাজি ধীর 

হৃদয়ে. কৌস্তভ নাসা আভরণ__ 
ময়ূর মুকুট, শীতান্বর ঝুট 
শ্রবণে কুগুল মকর আক্কতি। 
প্রতাপ ভূপতি স্মরণ সম্প্রতি 
তনু মন ধনে চরণে প্রণতি ॥? 


এইচ, এইচ, উইলসন গোবিন্দজীর উপাসনার দৃষ্টি দেখিয়া 
লিখিয়াছেন £ 


, “The maid or matron as she throws 
Champoe or lotus, bell or rose 
Prays for a parents’ peace or wealth, 
Prays for ৪. child’s success or health, 


শা 


ভাদ্র 


পপ পা 





© For a fond husband breathes a prayer, 
For. what of good on earth is given, - 
To lovely life, or hoped in heaven.’ টি 


কবিতায় ইহার বাংল! তাৎপর্ধ্য এই ₹_ 

" ধ্রাজপুত বালা সব হাতে লয়ে ফুল-- 
পদ্ম,টাপা, বেল, ঘুই গোলাপ অতুল. 
গোবিন্দ চরণতলে করি গো অর্পণ 

"মাগে কেহ মা বাপের শাস্তি-নুখ-ধন। 
কেহ মাগে সন্তানের সম্পদ কুশল; ' 
কেহ বা স্বামীর তরে হৃদি শতদল-_ 
সঁপি এক মন প্রাণে করিছে পুঁজন ' 
পাধিব সম্পদ কেহ অপাধিব ধন ।”* 

* পুণ্য--১ম বৰ্ষ ৪র্থ ওম সং খ্যা--নগেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায়, 

২১৭-১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ইঞ্জিত 
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বিরাট র্াঙ্জপ্রাসাদের উত্ভানমধ্যস্থিত গোবিন্দজীর মন্দিরের 
অঙ্গনে .আমরা দাড়াইয়া মধুর অতি মধুর সঙ্গীত লহরীর 
সঙ্গে গোবিন্দদ্বীর আরতি দর্শন করিতেছিলাম। নৃত্যের 
সুললিত:ছন্দে, স্থবাসিত ধুপ ধূনা, অগুরুর গন্ধে চারিদিকের 
আনন্দপুর্ণ পরিবেশের /মধ্যে .আপনা হইতেই ভক্তিতে হৃদয় . 
পূর্ণ হয়। 
:. বৌমা, আ্রীযতী প্রভা, শৈলেন বাৰু, প্রভৃতি পাগাদের সঙ্গে 
আলাপ করিতে লাগিলেন-- আমি ঘুরিয়| ফিরিয়া দেখিতে 


॥  লাগিলাম। জয়পুরের প্রায় সব দেব- মন্দিরের .পাগারাই 
. বাঙালী। নানা কথা হুইল--তাহার মধ্যে বাংলাদেশের 


কথাই বেশী ৷. এ প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে হইতেছে 
যে, এই. পাগাদের' সাহায্য গ্রহণ, করিয়া এখানে বাংলা 
ভাষা প্রচারের চেষ্টা করিলে: কতকটা. কাজ হইতে 
পারে। | | 


চা 


ইঙ্গিত 


উৎকঠিত ডি উদ্বেগ আর আশঙ্কার যেন অস্ত নেই। 
গতিশীল জীবন-কিনারায় - চল্লিশট: বৎসর তার কিছুদিন 
অতিক্রম হয়ে গেছে, তবু স্বাস্থ্যের জৌলপ এতটুকু ক্ষয় হয়ে 
যায়নি। একটু স্ুলকায়, গৌরবর্ণ চেহারা, চোখের উজ্বল 
মণি ছুটি আত্মবিশ্বাসের গরিমায় নিরস্তর ঝকৃঝক্‌ করে । 

আত্মরিশ্বীসের গরিমা বই কি-- 

চা-বাগানের নগণ্য 'এক কেরাণীর পর্য্যায় থেকে তিনি 
নিজের ক্কৃতিত্বের দাবিতে আজ বিশিষ্ট ঘন্ির মর্যাদার 
- আপনে প্রতিঠিত। 

ব্যবসাধী-মহলে "ভার খ্যাতি আর প্রতিপত্তির তুলনা 
হয় ন|। রঙের কারবার, কাঠের গোলা এমনই কত কিছুতে 
তার এঁখর্ধ্যের স্বাক্ষর আর প্রাচুর্য্যের সমারোহের পরিচয় । 
এ ছাড়া কোনও লিমিটেড কোম্পানীর তিনি ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর, কোনও ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ইন্সিওরেন্দের কর্ণধার | 
মহানগরীতে তার খানদশেক প্রাসাদোপম ভবন । 

ঘণ্টা কথেকের মানসিক উদ্বেগ আর উৎকঠার ছূর্ববার 
প্রতিক্রিয়ায় এ হেন রমাপতিবাবুর মস্থণ চেহারার জৌলদ 
হয়েছে বিশীর্ণ স্রান--উজ্বল চোখের ছ্যতি নিপ্রভ। কুঞ্চিত 
কপালের চিন্তারেখাগুলি স্ফীত হয়ে উঠেছে। 

এঁখর্য্যের: একচ্ছত্র অধীশ্বরী কমলার সঙ্গে. বুঝি এবার 
সম্বানের রক্ষপিত্রী অগ্রীদেকবীর সংঘর্ষ বাধল ? জগ্মীদেবীর 
ফায়েমী আসম সভ্যই-কি টলল ? 


্ূর্ণা গোস্বানী ' 


“মাগো, সন্তানের কোন অপরাধ নিস নে মা” 

গতকাল রাত্রি বারোটা থেকে রমাপতিবাবুর শঙ্কিত 
বুকের সঙ্গোপনে ঝড় উঠেছে তুমুল আলোড়নে-__দুশ্চিস্তার 
আর যেন অন্ত নেই। এবার কি সত্যি তাকে কোন্দাগরী 
লক্ষ্মীপূজার অর্চনা থেকে বঞ্চিত হতে হবে? 

গতকাল রাত্রি বারোটার পর থেকে তার শরীর প্রসব- 
বেদনা উঠেছে। অথচ সংসারে তার মনোরমাই একমাত্র 
স্বীলোক-_লক্ষ্মীদ্েবীর, অভ্যর্থনার আয়োজন-_সাজসরঞ্জাম 
এবং অর্ঘ্য রচনার সমস্ত দায়িত্বই তাঁর উপর নির্ভর করছে। 

এ মহালগ্নে প্রতি গৃহেই ধনের অধীশ্বরীর মহা আহ্বানের 


মহোৎসব, আত্মীয়-স্বজনকেও আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয় 


না, অথচ এই পরমলগ্রেই ফি না যগ্ঠীর তরফ থেকে "এল 
মনোরমার নির্মম আহ্বান ? 

উৎকঠিত রমাপতিবাবু চকিত চঞ্চল পদক্ষেপে ঘর ও 
বারান্দায় পায়চারি করতে করতে একবার বড় দ্েয়াল-ঘড়িটার ' 
দিকে তাকাঁলেন। ' “উঃ দশটা বেজে গেল, দিদি কি তবে 
আসবে না? কোন্‌ সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি” 

বড় রাস্তার প্রান্তে মোটরের বাঁশী বাজে, উৎকর্ণ রমাপতি 
আশায় উদ্‌ৃথীব হয়ে উঠেন। কিন্ত সে শব্দ মিলিয়ে যায় 
দু দৃরাস্তরে, রঘাপতি দীর্ঘমিখাস ফেলে আবার পায়চারি 
সুজ ছাত্র | 

বারান্দার একধারে অনোরমার ইডি থেছো থেকে 
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তার প্রসব-যন্ত্রণার একট! আর্তন্বর ভেসে আস্ছে, গোভানির 
শব্দটা রমাপতির সংশয়াকুল মর্বমূলে যেন স্থতীক্ষু শর বিদ্ধ 
করছে। 

একটি নূতন মানুষের অন্মদাঁন করতে ডি মনোরম! 
একটানা দশ ঘণ্টা অক্লান্ত যুদ্ধ করছে । 

“উঃ: আর পাঁরলুম না--বড় কষ্ট_ মাগো” 

শঙ্কিত রমাঁপতি ত্রস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন পত্নীর 
কুদ্ধদ্ায় জাতুরঘরের সান্নিধ্যে, কবাটে মুখ রেখে কম্পিত 
কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-__“মন্থ খুব কি কণ্ঠ হচ্ছে? ডাক্তারকে 
খবর দি, কি বলো?” মনোরম নিরুত্তর। আবার শুনতে 
পেলেন রমীপতি প্রসব-যন্তরণার আর্তরব | এবার ঘরের মধ্যে 
থেকে ধাত্রী বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এল । 'চিস্তাক্লিষ্ট আবেদনে 
জানাল__“সাধারণ প্রসব হবার কোনও সম্ভাবনা নেই, 
অস্ত্রোপচার করতেই হবে ।” 


“উঃ 1” মর্মস্তদ যন্ত্রণার একট! অব্যক্ত নিবাস ফেলে - 


রযাপতি আপিসঘরে এসে টেলিফোনের গাইড বুকের পৃষ্ঠা 
উপ্টাতে উপ্টাতে বললেন--“এবারেও সেই অক্ত্রোপচার__”*** 


“হ্যালো কে, ডাঃ ভাছুড়ী ? আজে হ্যা আমি রমাপতি_।” 


পিসিভার কানে তুলে নিয়ে রমাপতি বলতে লাগলেন_- 
“ওয়াইফের ডেলিভারী, পেসেন্টের কন্ডিসন্‌ সিরিয়স, নরম্যাল 
ডেলিভারী সম্ভব নয়, আপনি খিডওয়াইফারী ইন্দ্র মেন্টস্‌ 
সঙ্গে নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আনুন 1” 

“কি বললেন ? হ্যা এবারেও" 

“হ্যা এবারেও__” রিসিভারটা! নামিয়ে রেখে আত্মগতভাবে 
আন্মনা রমাপতি বললেন--“এবারেও অস্ত্রোপচার__” বুক 
মধিত করা দীর্ঘনশ্বাপটা মনের সঙ্গোপনে চেপে নিতে 
হঠাৎ স্ব্াযূতে একট! ছুর্বার উন্মাদন! জেগে উঠল | উন্মত্ত 
উত্তেজনায় গর্জে উঠল তার দৃপ্ত ক্ঠ্বর--“উঃ আমি তো 
একটা মাথা ভেঙ্গেছিলুম, কত মাথা দিয়ে, যে সেখণ শোধ 
করতে হবে তা ত জানি ন!--;”-*-এবারেও সার্জেন আসবে, 
রমাপতির সম্ভানের মাথাকে জেনি একেবারে গুড়ো 
কন্তে ফেলবে, টুকরো! টুকরো করে ভেঙ্গে বের করবে! 
একবার নয়, ছুইবার্‌ নয়, এই নিয়ে চারবার ওকে বীভৎস 


অধ্যায়ের মর্ম্মস্তদ পটভূমিতে অবতরণ করতে হবে । কিন্তু, . 


কিন্ত রমাপতি তো মাত্র একটা মাথা ভেঙ্গেছিল- উন্মত্ত 
. পদক্ষেপে আবার রমাপতি সার! ঘরময় পায়চারি করে ঘুরতে 


- লাগলেন । 


এই সময় রমাপতির অগ্রজা ধারানী চিন্তাবিবর্ণ মুখে সি ড়ি 
বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলেন ৷, 

হঠাৎ যেন মেঘপুপ্তিত আকাশে টাদের উজ্বল সমারোহ 
জাগল। দিদির পদশবে তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে 
রমাপতির ক্লিট মুখ এমনই আলোকো্ভাসিত হয়ে উঠল] 


সী 


১৩৫৭ 





“যাক, দিদি তুমি এসে গেছ ?” উৎফুল্ল রমাঁপতি দিদির 
পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে ম্বছ হেসে বললে-_“ভাগ্যে তুমি 
এ সময়ে কোলকাতা এসেছিলে_-তা না হলে আমার 
ভরাডুবি হস্ত 15 i. 

“আহা তাই হয় নাকি রে--” অহজকে পরম স্মেহে 


₹ আশিব্বাদ করে দিদি বললেন--“তুই যে লক্ষ্মী, বরপুত্র 


তোর বাড়ী লক্ষ্মীপুন্জো হবে না? সে.কখনও কি সম্ভব? 
তুই বল না মা-লক্ীর আশীর্বাদ না থাকলে কি সামান্য 
কেরাণী থেকে কোটিপতি হবার সাধ্য কারও আছে ?” ভক্তি - 
আপধ্রত হুধারাণী ধনভাগারের অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্যে একটি ' 
আবেগ-উদ্বেলিত প্রণাম জানিয়ে আপনমনে বললেন, “মা 
লক্ষ্মী তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, আমার বাবার বংশের মুখ 
আরও উজ্বল কর তুই, আরও তোর গৌরব বৃদ্ধি হোক-_” 

এই সময়ে বাড়ীর বহুদিনকার পুরাতন বি এসে দিদিকে 
আদ্রর-আপ্যায়ন জানিয়ে একটা কার্পেটের আসন বিছিয়ে 
দিতে দিতে বললে-_-“যাক বড়দি এসে গেছ? মাথা থেকে 
যেন বোঝা নেমে গেল, বউদ্দির কাল থেকে বেদনা উঠেছে ।” 

“মা লক্ষ্মীই আমাকে টেনে আনলেন রে মালতী 
মেয়েটার কপাল পুড়েছে মাসছয়েক হতে চলন-_গত 
কয়েকদিন থেকে সে. বায়ন! ধরেছে_ চুপচাপ. বসে সময় 
কাটাতে পারবে না, ম্যাটিকটা পাস .করে নিয়ে মাষ্টারী 
করবে-_-তাই তাকে তার কাকার কাছে রাখতে এসেছিপুম, 
সন্ধ্যার পর ও কাকার বাড়ী পুজো সেরে এখানে আসবে ৷” 
দিদি মালতীকে আসন বিছিয়ে দিতে নিষেধ করে ত্রন্ত কঠে 
বললেন, “না রে এখন আর বসবো না, পুজোর জোগাড়, 
করিগে, এগারোটা বাজতে চললো-_একে তো দেরি করে 
ফেললুম--” দিদি একটু থেমে প্রশাস্ত ভাবে বললেন-__“এমন. 
ভাগ্যি কয়জনের হয় বল্‌? নিজ্বের সহোদর ভাইয়ের মোটর 
গাড়ীখানা পেয়েছিলুম_বী করে একবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে 
এলুম। চল তুই আমার সঙ্গে, বউকে একবার দেখে পূজোর 
ঘরে গিয়ে চুকি-_কোথার কি আছে. তুই আমাকে দেখিয়ে 
দিবি-কতদিন পর এলুম জানিস ? বছরপীচেক তো, 
হবেই।” 


রমাপতি ততক্ষণে সিঁড়ির ধারে এগিয়ে গিয়ে বাজার 
সর্কারকে বলছিলেন, “এবারে লক্ষমীপৃজ হবার কোনই তো 
আশা ছিল না, তাই আর বাজার হাট করাই নি-_ভাগ্যে 
দিদি কোলকাতা এসেছিল, এবার আপনি দিদির কাছে বসে. 
কর্দ লিখে নিয়ে৷ বাজার করে আহুন। তালের ফৌপল ঘরে, 
আছে কি না খবর করবেন--তাঁ না ছলে কিনে আনবেন 
চিড়ে, যুড়ি, তালের ফোপল, নাঁরকোলকোরা মায়ের পরম 
প্রি্র উপচার কিনা” - 
* এই সময় গাড়ীবারান্দার নীচে ডাঃ. ভাছুড়ীর পরিচিত: 


ভাট 
গাড়ীর হর্ণ বেধে উঠল--রমাপত্তির বিবর্ণ মুখে কালো ছায়া 
ঘনীভূত হয়ে নামল, বুকের দ্রুত স্পন্দনে গভীর শঙ্ক! জীগল। 
আবার-_-আবার সেই বিক্কৃত বীভৎস অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি 
--একবার 'নয়, এই নিয়ে চতুর্থবার। . ডাক্তার ভাছুড়ী 
মনোরমার. গর্ভের সন্তানকে যন্ত্রের নিশ্মম পেষণে টুকরো 





টুকরো করে বের করবে.। কিন্ত রমাপতি যে এক্টামাস্থষের 


Yr 


মাথা নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙেছিল ? আর কত মাথা দিয়ে 
রমাপতিকে সে খণ শোধ করতে হবে__এর উত্তর কি কেউ 
তাকে দিতে পারবে ? 

প্র # চি রা কক 

রমাপতির পুঞ্রা-কক্ষখানি অজস্র সমারোহে শুচিশুদধ 
হয়ে উঠেছে। থরে থরে আয়োজন, ফুল বিল্বপত্র পদ্মফুলের 
্রাচুর্যা, অর্ধ্যরচনার কত উপচার-__ঝকঝকে পিতল আর 
তামার পাত্রে ফল মূল নৈবেঘ্ের অপরূপ সঙ্জা। স্থধারাণী 
মনোরমার শ্রাতুড়ঘর থেকে বের হয়ে আর একবার স্নান 
সেরে ঘণ্টাছুয়েক আগে পুজা-কক্ষে এসে প্রবেশ করেছেন । 
ধনকুবেরের অধিষ্ঠাত্রী কমলার স্বাগত সম্ভাষণে একদিকে তার 
উগ্তমী মন কর্মচঞ্চল--আর একদিকে বেদনার প্রবাহে চোখ- 


ছুট. ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু-উচ্ছৃসিত হয়ে উঠছে । 
" আর পারা যায় না-_সারা দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে যেন। 


“আহা, বউটার কষ্টের আর সীমা নেই। ভাবতেও 
যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তার আর তাঁর সহকারীরা ঘরে টুকলো-_- 
কি বীভৎস কাও--পেটের ছেলেটাকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে বের করবে.। এই নিয়ে নাকি এই চারবার এমনই 
দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হ’ল. বৌকে? - 

আল্পনা আকছিলেন আুধারাণী, নিপুণ হাতে বুকের 
কম্পনে হাতের সুচারু ছন্দ বেঁকে গেল--উদাস মনটাকে 
সংযত করে নিয়ে পুজার গোছগাঁছ করতে একনিষ্ঠ হয়ে 
উঠলেন। 

এই সময় উজ্জ্বল হাসিযুখে মালতী এসে বললে-_“বড়- 
দিদি, দাদাবাবু এবার মা-লক্ষ্মীর আশীর্ববাদে মহারাজা না হয়ে 


২. ০ যায় না--আজকের দিনের সাঁইত দেখ না__বাজার-সরকার 


এই টাকাটা দিল--একেবারে টকটকে রাঙা সিঁদুর মাখানো 
টাকা। কেজানে কি পাপে কার উপর মার অপ্রসন্ন দৃষ্টি 
পড়েছে, তার লক্ষ্মীর কৌটোর .সি'ছুর-রাঙানে] টাকা বের 
করে দিতে হয়েছে- কিন্ত আমাদের দাদার পয়মন্ত ভাগ্যি যে 
এবার রাজ্রভাণ্ডার উপচে উঠবে---তা বেশ বোঝ! যাঁচ্ছে__” 
বাজারের ফেরত সি'ছুর-রাঙানো রূপালী টাকাট] মুগ্ধ 


: বিম্ময়ের উজ্জ্বল. দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সুধারামী মা-লক্ষ্মীর 


উদ্দেন্তে ভক্তিগদগদ্দ প্রাণের একটি প্রণাম জানিয়ে বললে 
“আহা, ভাই আমার বেঁচে থাকুক-_আরও উন্নতি হোক 
বংশের যুখ' উজ্বল হোক-_” স্গাধারাণী সৌভাগ্যের স্বাক্ষর 


ইনি 


মাথা ?” 


৪৩১ 





সি'ছর-রাঙানো রোৌপাযুদ্রাটি অদ্ধাপ্ল,ত অগ্তরে ঘপালে দ্পর্শ 
করালেন । | 
দিদি’ ; 

“কে রমা? আয় বোস-=সত্যি ভাই তোর যে কত 
জন্মের তপস্ত! ছিল, এই দেখ না আন্মকের এই: পুণ্য লগ্নে কার 
ঘরের লক্ষ্মীর কৌটোর. টাকা আমাদের ঘরে. এসেছে, 
আমি এই" টাকাটাই তোর কপালে ছু'ইয়ে মার খাপিতে 
রেখে দি” 

নিরুত্তর রমাপতি বিমর্ষ ম্লান মুখে পুক্াকক্ষের এক প্রান্তে 
উপবেশন করলেন-_সুধারাণী তার চিন্তাক্লিষ্ঠট কপালে সি'দুর 
রঞ্রিত.বৌপ্যমুদ্রাটি ছু ইয়ে নিয়ে খাপিতে রাখলেন । 

“দিদি” 

“কি ভাই ?” সুধারাণী দিছে করলেন-_- 

“ডাক্তারের কাজ কি শেষ হ'ল? মহ্থ কেমন আছে? 

“হ্যা দিদি-_ডাক্তার তার কাজ শেষ করে ফিরে গেলেন, 


. ছেলের মাথাটা এবারেও একেবারে চুরমার করে ভেঙে 


ফেললেন_ এবারের মত মাতৃত্বের -্বাদ থেকে মনোরম! 
মুক্তি পেয়েছে--আবার তাঁকে চোখ মেলে তাকাতে হয়েছে 
বৈকি-__তা না হলে অভিশাপতর্জর মাতৃত্বের নির্মম কশা- 
ঘাতের সঙ্গে আবার পরিচিত হবে কে?” 

ব্যথাতুর নিশ্বাসটি বুকের সঙ্গোপনে চেপে নিয়ে দিদি 
বললেন-_“শোন্‌ রমা__বউয়ের গর্ভে কোনও দোষ লেগেছে 
বোধ হয়, তুই গ্রহ স্বব্তেন কর-_শাস্তি আসবে” 

“শাস্তি আসবে না-_আসতে পারে না যে দিদি” 
রমাপতি এবার উত্তে্ধিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে 
করতে বিকৃত কে. বললেন 

“এ যে আমার নিজেরই: কৃতকর্ট্মেরই পুরক্কার---কিত্ত আমি 
তো মাত্র একটা মাথা ভেডেছিলুম-_আরও কত, কত মাথা 
দিয়ে আমাকে সেখণ শোধ করতে হবে? কত? কত 

উত্তেজিত রমাপতির স্বায়ুগুলো থরথর করে কীপতে 
লাগল। 

স্তম্তিত দিদি নির্ববাক বিস্ময়ে বিহ্বলের মত কয়েক মুহুর্ত 
অন্জ্ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন-__চকিত দৃষ্টিতে তার 
চঞ্চল ব্যাকুলতা ঝকমক করছিল । ই 

“অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলে যে দ্বিদি-_” শ্লেষের কণ্ঠে 
রমাধতি বললেন-_-“আমার প্রতি ভাগ্যলক্ষীর এই প্রসন্ন 
দানের অন্তরালে কি যে পৈশাচিক রহস্ত লুকিয়ে আছে" দে 
ইতিহাস তোমাকে আজ শোনাব এইজন্তে যে, পাপের 
প্রায়শ্চিততনা হোক-_অস্ততঃ বুকের বোঝা তো খানিকটা 
লাঘব করতে পাঁরব-_-” 

সুধারাণী চন্দন ঘষছিলেন-_-ছছগিত রেখে ভিজ্ঞান্ু দৃষ্টিতে 
অমুজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 


৪৩২ প্রাক ১৪৫৭ 


" ্মাপতির চোখের মণিতে বীভৎস গতির বিকৃত এক 
অধ্যায় ঝকমক করছিল। 

বিহ্্যুতের শিখা যেন ডন্বরুর তালে তালে গর্জে উঠল 
এবার রমাপতির কঠনিনাদে_-“শৌন দিদি ভবে-_ডুয়ার্সের 
চা-বাগানে সামান্য এক কেরাণী হয়ে গেলাম। দিনের পর 
দিন হাড়ভাঙ্ক! পরিশ্রম করি আর বেতনের সামান্ত টাকা কয়টা 
গুনে নিই আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কেশিগ্নারের . ক্যাশ-বাক্সের 
উপর আমার একট! ছুরন্ত লোভ জন্মায় । ক্রমে সে ছুর্ধবার 
লোভে আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠি। নিজেকে আর সংবরণ 
করতে পারি না। পে দিন দারোয়ানদের কি যেন উৎসব 
ছিল, সেই স্থযোগটা আর ছাড়তে পারলুম ন[__সন্ধ্যের পর 
অত্যন্ত জন্তর্পণে ক্যাশ আপিসেৱ মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন 
করে রইলুম । চাঁ-বাগাঁনের ঘন অরণ্যের পটভূমিতে যখন 
গভীর রাত্রি নামল, দেই সময় আমি চৌকিদারের প্রকাণ্ড 
লাঠির কয়েকটা আঘাতে কেশিয়ার অমূল্যধন চাটুজ্যের 





মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে ভেঙে বিহার 


হাজার টাকার ক্যাশ. . 
বিবর্ণ মুখে দিদি নন চুপ আর বলিস নে 
--কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে" 

“সে দিকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো--কোনও আশঙ্কা নেই 
সন্দেহের অবকাশ সৃযূলে বিনাশ করেছি। দেই নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডের পর দিন, অশ্রুসঞ্গল কণ্ঠে সাহেবকে জ্বানালুম-_- 
“অমূল্য আমার মামাতো ভাই ছিল--তার ম্বৃত্যুতে চা-বাগানে 


সব চেয়ে ক্ষতি আমার হয়েছে ।” সাহেব আমার দুঃখে গভীর 


সহাস্থভূতি প্রকাশ করলেন । . 
দিদির মুখ এবার ঈষৎ উজ্বল হয়ে উঠল। সাত্নাহ্চচক 
কণ্ঠে তিনি বললেন-_-“পাপ ও পুণ্য ছুইই মানুষ ইশ্বরের 














নির্দেশেই করে । তাই কি গ্ঠাক্স থা অন্যায় ভা বিচার করবার 
কারও ক্ষমতা নেই। তবে রি বউয়ের জন্যে একটা স্বত্তেন 
করাস্‌।” 

“স্বন্তেন__হাঃ হাঃ হাঃ শ্বত্তেন_-” “স্বত্তেন কি অযূল্যধন 
চাটুজ্জ্যের নিষ্পেষিত মাথাটা আবার জোড়া লাগাতে পারবে ?” 
বিকৃত কণ্ঠে একথা বলতে বলতে রমাপভি পাক থেকে 
নিক্ান্ত হয়ে গেলেন। 

নির্বাক সুধারাণীর ক্রুতিমূলে অন্থজের কণঠবরটা তীরের 
ফলার মত বিদ্ধ হতে লাগল-_বারান্দার অপর প্রান্তের আতুড় 
ঘরের মধ্যে থেকে মনোরমার ব্যর্থ মাতৃত্বের অব্যক্ত আর্তরবটা 
তার মর্মূলে আঘাত হানল সঙ্জোরে । 

০ ঈ * ক * , 

আসন্ন সন্ধ্যার গোধুলি লগ্নে ধনে অধিষ্ঠান্ত্রী কমলার পুক্জা- 
অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল। মা-লক্মীর আনীর্ববাদী 
নির্মাল্য গ্রহণ করতে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নুধারাণী 
আর একবার সি'দূররঞ্জিত রৌপ্য মুদ্রাটি কপালে স্পর্শ করে 
ভক্তি-উদ্বেলিত প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন-- 
“সিছর মাখানো টাকা আজকের দিনে ঘরে আসা পরম 
সৌভাগ্যের লক্ষণ, আমার ভাইয়ের ধনধান্তের ভাঙার / 


মা-লক্্মীর আশীর্ধাদে আরও উপচে উঠুক-_” 


শ্লেষের বিহ্যৎ যেন ঝলকে উঠল রমাপতির ঠোটের * বক্র 
ভঙ্গিমায়_-আত্মগত ভাবে তিনি বললেন-_“ওই সি"ছুরে টাকা 
আরও ইঙ্গিত দিয়ে গেল, রমাঁপতির কৃতকর্মের পুরস্কার এখনও 
ফুঝোয় নি-_ভাগ্য-ভাগারের আর এক দিকে জীবন ব্যর্থতার 
মর্ধন্তদ অভিশাপে নিরন্তর রাঙা আগুনের শিখায় ঝলসে উঠবে 
আর ওর কৃতিত্বের গরিমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে। 
কোথায় তার অবসান কেউ হয় তো জানে না। 


একটি দিনের স্মৃতি 
প্রীঅ পূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রী 
আসে ৃ হায়! 
আজ মোর পাশে দিনগুলি যায় 
একটি দিনের স্মৃতি বসন্ত সুবাসে | বিদায়ের দীর্ঘখাসে জীবন-বেলায় 


বনাস্তে বিকাশে যেন মেঘভাঙ্গী রৌদ্রকণাসম -- 
অবসরে ক্ষণ অভিসার স্তন্ধরাত্রে চেয়েছিল এ কুটিরে মম ! 
করে.গেছে করাঘাত একান্ত আগ্রহে প্রতীক্ষায় প্রস্ণুট যৌবন ! 
অন্ধকারে চত্্রলেখাসম তার অঙ্গ-আভরণ 
স্বর্ণ-আবরণে ছিল পরম বিস্ময়, 
পরিচয়ে ব্যথার সঞ্চয় 
উৎকঠিত ভ্রাসে। 


রিক্তরাহীপম দুরে যাত্রা মোর মহাতীর্লোকে 
হৃদয়ের পম্পাতীরে সে যেন শবরী, বল্লীহুঞ্জে অশ্রক্লান্ত চোখে 
আজো তার কল্পনার বৃত্তচ্যুত পুষ্পপুঞ্জ শুফমৌন দৃষ্টিপাঁতে 
বিহৰ্য হতাশে পা বেদনার রুদ্ধ প্রতিঘাতে | 
- কথা তার ভুলে যেতে আমি যে বিহ্বল 
অতীত বেদীর অত্যুজ্ছুল 
ছন্দের লেখায়। 


গুগ্ডারাজের প্রোৎসাহন 
"দাদা ধর্মাধিকারী 


সম্প্রতি দেশ জুড়িয়া সর্বত্র কংগ্রেসের প্রাথমিক নির্বাচন 
হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরিক নির্বাচনের 


“সময়ে প্রায়ই ব্যক্তিগত প্ৰভুত্বাকাজ্ঞা, দলপাকানো ও - 


ঘৌটবন্দী একান্ত বিশ্রীভাবে প্রকট হইয়া থাকে । যত লোক, 
যত ঘোট, তথা অপর যে কেহই নির্বাচন-ছন্দে অবতীর্ণ হয় 
তাহারা সকলেই দেশহিতের তথা লোকসেবার দোহাই 
দিয়া থাকে। ক্ষমতাই যেন: সেবার সাধন বা অবলম্বন এই 
জ্ঞানে সকলেই ক্ষমতা হস্তগত করিতে চাহে। প্রভুত্ব 
করার জন্য, অপর লোকের উপর ক্ষমৃত। পরিচালনা করার. 
জন্য, ক্ষমতা, তাহারা চাহে এ-কথা. কেহই খোলাখুলি 
বলে না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, যেখানে সেবা ত্যাগময় 
ও তপোময় দেখানে প্রতিযোগিতার, প্রতিদন্দ্িতার *ব! 
গ্রভৃত্বের ভাব প্রায়ই থাকে না। কিন্তু ক্ষমতার ক্ষেত্রে 
প্রভৃত্বলিগ্না ,হাঁমেশ! সেবাকাজ্ষার মায়াবী রূপ ধারণ 
করিয়া অবতীর্ণ হয়। তাই দেখানে এত বেশী ঈর্ষা, 
»আ্ীতিযৌগিতা৷ ও তিক্ততা, দেখ! দেয়। ইংরেজ-রাঁজত্বে 
আমাদের পক্ষে সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত ক্ষমতাঁলাভের পথ 
রুদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে শাস্নক্ষমতা ছিল আমলা- 
তন্ত্রের হাতে। অতএব আমাদের প্রভুত্বাকাঙ্ষা চরিতার্থ 
হওয়ার সুযোগ খুবই কম ছিল। . অন্যায়ের প্রতিকারই 
আমাদের বেশীর ভাগ করিতে হইত। আর.সেই প্রতি- 


কারের জন্য ব্যক্তিগত প্রাধান্যের আকাজ্ষাকেও তপ ও" 


ত্যাগের শরণ লইতে হইত। 


গণতন্ত্রের পক্ষে আশঙ্কা - 
অবস্থা আজ পুরাপুরি বদলাইয়া গিয়াছে । আমাদের 
হাতে আঁজ পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আসিয়াছে । কংগ্রেস 
পার্টি আজ ক্ষমতার । ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য অন্য 
“কোন দল অপেক্ষ। এই দলে তাই আত্যন্তরিক ঘোটবন্দী, 
ও দল পাকানো তথা ব্যক্তিগত প্রাধান্যলাভের আকাজ্া 
এত বেশী মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ফল দীড়াইয়াছৈ এই £ 
ক্ষমতালাভের জন্য যে-কোন সাধনের প্রয়োগ করিতে, 
প্রতিদন্দীকে পরাভূত করার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন 
করিতে, ব্যক্তির, গোঠীর বা দলের বিবেকে আদৌ বাধে 
না-ন্যায়-অন্যায়ের সীমীরেখ। তাঁহারা অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে । নির্বাচনে সাফল্যলাঁভ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । 
মানুষ যেখানে সফলতার ভিখারী সেখানে সাঁধন-ও উপায়ের 
শুদ্ধতাঁর দিকে তার আর কোনই লক্ষ্য: থাকে -না।. 
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ংগ্রেসের আভ্যন্তরিক নির্বাচনে অনেক স্থানে ইহা 
ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রতিদ্বন্থী লোক বা দল প্রতি- 
পক্ষের উপর ধেশকাঁবাজি, গুণ্ডামি ও কুকার্ধ আরোপ 
করিতেছে । যখন ছুই পক্ষ একে অন্যের উপর দোষারোপ 
করে তখন উভয় পক্ষই অংশতঃ সত্য আর অংশতঃ মিথ্যা 
বলে। সত্য কথা এই যে, এই নির্বাচন ব্যাঁপারে কোথাও 
কোথাও মিথ্যাচার ও গ্ুগ্ামির দ্বারা কার্য হাসিল কর! 
হইয়াছে ।. কংগ্রেসকে যাহারা--প্রত্যক্ষভাবে হইলে ভাল, 
নয় তো অপ্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর অহিংস প্রক্রিয়ার বাহক 
বানাইতে .চাহে, তাহাদের মনে এই ব্যাপারে অত্যন্ত 
গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে ।. কংগ্রেসের আভ্যস্তরিক. 
নির্বাচনে প্রতৃত্বপ্রয়াসী যদি গুণ্ডাগিরির সহায়তা লইতে 
থাকে তবে এই দেশে গণতন্ত্রের কল্যাণ নাই.। নির্বাচন- 
কালে স্থানে স্থানে মারামারি, হাতাহাতি হইয়াছে। 
গালাগালি ও . চোর-জুম্াচোর ইত্যাদির আরোপের ত 
অন্তই ছিল না৷ কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও ' অধিক ভাবনার 
ও ভয়ের কথা এই যে নির্বাচন-পর্চালকদেরও ভয় দেখানো! 
হইয়াছে, তাহাদের. উপরও বলগ্রয়োগ করা হইয়াছে । 
| শাসন ও অম্থশাসন 
এই প্রবৃত্তি আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে? 
পরস্পরের প্রতি যাহারা দোষারোপ করিতেছে সেই বাদী- 
গ্রতিবাদীদের কাহার কতট! দোষ তাহা প্রশ্ন নহে। 
আমাদের পক্ষে যাহা গভীর উদ্বেগের কথা--চিন্তা করিয়া 
দেখার বিষয়, তাহা এই যে শাসন ও অনুশাসন উভয়ই 
শিথিল হইয়া পড়িতেছে। -ষখেচ্ছাঁচার ও উচ্ছ আবলত| 
প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে গণরাজের বিকাশ 
হওয়ার বদলে অবাধ গুণ্ডারাজের প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশঙ্কাই 
অধিক। সর্বভারতীয় নেতাদের সতর্কতা "ও 'ন্যায়নিষ্ঠা 
দ্বারাই মাত্র এই প্রবৃত্তি রোখা যাইবে ন!। কংগ্রেসের 
যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় কর্মী তাঁহাদের মনে যদি প্রকৃত 
গণরাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা না থাকে, কংগ্রেসের মান-সন্ত্রম 
রক্ষার প্রশ্ন যদি তাহাদের অনুক্ষণ ধ্যানের বিষয় ন! হয় 
তবে. কংগ্রেন এদেশে প্রকৃত গণরাজ টিটি বাহন 
কিরূপে ইহবে? 
স্বাধীনতা ন! স্বৈরাচার 
স্বাধীনতালাভের পরে দেশে স্বৈরাচার ও ষথেচ্ছাচাবের 
প্রবৃত্তি যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ' 
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ধেমনই স্বাভাবিক আবার তেমনই ভয়াবহ। ইংরেজ 
আমলে শাসনের আধার ছিল ভয়। ইংরেজদের লোকে 
ভয় করিত। রাঁজকর্মচারীরা সাহেবের ভয়ে নদা জড়সড় 
থাকিত। এখন সকলেই স্ব-প্রধান, সকলেই স্বাধীন । 
কাহারও কাহাঁকে ভয় করার দ্বকাঁর নাই, কাহারও 
কাহাকে ভয় করার কারণ নীই। ‘এখানেই যদি ইহার 

অন্ত হইত ত হানির কথা ছিল না। পারম্পরিক “নির্ভরতা 
ও এক প্রকারের স্বাস্থ্পূর্ণ আবহাওয়া দেশের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হইত। কিন্তু ব্যাপার দীড়াইয়াছে ঠিক বিপরীত । 
কোথায় শাসনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে, না তার 
পরিবর্তে অরাজকতা ও গুপীবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। 
গুণ্ডামির বাজার গরম, নান মুখে একথা শুন! যাইতেছে । 
নেহাৎ ক্ষুদ্র গ্রামের লোকও আজ গ্ুণ্ডার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত 
তাঁহারা বলে এ রাজত্ব কংগ্রেসেরও নয়, ভাঁলমানুষেরও 
নয়। ‘এ রাজত্ব হইতেছে চালবাজদের, ধনিকদের অথবা 
অলস পুঁজিপতিদের ৷ পয়সার প্রভাবের রূপ কি হইবে সে 
কথার মীমাংসা 'সর্বোদয়েরঃ পথে নিত্য হইতেছে, হইতেও 
থাকিবে; কিন্তু গুগাগিরির যথার্থ প্রতিকার করিতে 
হইলে গুণ্ডানামক প্রাণীর উদ্ভব ও গুণ্ডাপনার স্বরূপ জানা 
একান্ত আবশ্যক ! | 

' লাঠিবাদের সন্তান £ নিছক গুণ্ডারাজ 

কোন গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন, গুণ্ডা 
জীবিকানির্বাহের জন্য বস্তুতঃ কি করে? উহার লাঠিই 
উহার ভাগ্য, প্রায় সর্বক্ষেত্রে আপনি এই উত্তরই শুনিতে 
পাইবেন। ছোটদের জন্য ইংরেজীতে একটি হাস্তরূসের 
কবিতা আছে। 'এক গোয়ালিনীর কন্যাকে জালাতন 
করিবার জন্য পরিহাস করিয়া কোন হুন্দর সুঠামদেহ যুবক 
জিজ্ঞাসা করিতেছে “হে সুন্দরী, তোমার সম্পদ কি?” 
জবাবে - মেয়েটি বলিতেছে--'আমার লাব্ণাই আমার 
দৌলত ও ভাগ্য» গুগ্ডার দৌলত তাহার লাঠি, গুপ্তার 
প্রতিষ্ঠা তাহার লাঠি, গুণ্ডার বেসাতি "তাহার লাঠি, আর 
লাঠিই তাহার ভাগ্য । অপর কোন রোজগার তাহার 
নাই, তাহার প্রভাবেরও অপর কোন সাধন নাই। লাঠির 
জোরে গ্রামে সে মানসম্মানে থাকে, এক প্রকার প্রভূত্ব 
চালায়। ধনবান লোক ধেমন বিনা পরিশ্রমে সসম্মানে 
বান করে, লাঠিধারীও তেমন পরিশ্রম,না করিয়া প্রভাব- 
প্রতিপত্তিতে জীবনযাপন করে। 'পু'জিপতির. মতই সৈ 
সমান পরোপজীবী ও কর্মবিমুখ । যাহারা নিজেদের সম্মানী 
লোক বলে তাহারা নিজ নিজ সম্মীনরক্ষার ও অপরের 
সম্মানহরণের জন্য এই দণ্ডধরকে লাগায় বলিয়া সে 
সসম্মানে থাকিতে পাঁয়। আমাদের সভ্যতা ও ভদ্রতা 


প্রবাসী 
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লাঠির.সহায়তা খুজিয়া থাকে। সহায়তা যে দেয় তাহার 
প্রতিষ্ঠা; সহায়ত! যে লয় তাহার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সব 
সময়েই বেশী.। আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়দাতা চিরকালই 
শ্রেষ্ঠ । কি শহরে কি গ্রামে, মানীলোকের! নিজেদের 
মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত এই সব লাঠিধারীকে 
পোষে। অপরের উপর নিজেদের আধিপত্য ও প্রাধান্য 
বজায় রাখার জন্য এই সব লাঠিধারীকে. ইহারা ব্যবহারও - 
করিয়া থাকে। লাঠিধারীর নিজের কোন মত নাই, 
নিষ্ঠাও তাহার নাই, আর পক্ষও তাহার নাই। দে 
আত্মপর ভাবের উ্বে+-_উদ্বাসীন ও নির্মম । যে টাক! 
দেয় তাহার পক্ষেই তাহার লাঠি উদ্যত হয়। ফল 
হইয়াছে, দণ্ড সমস্ত সভাতার অন্তিম ও মূল আধার হইয়! 
দ্রাড়াইয়াছে। লাঠিই ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাস্তির অন্তিম 
অবলম্বন এ কথা বলিতেও বহু পুরাঁতনপন্থী ও জীর্ণমতবাদীর 
বাধে না। ইহা সত্য হইলে লাঠিই গণতন্ত্রে অস্ভিম, 
অবলদ্ধন থাকিয়া যাইবে । 


গুগারাজের প্রতিকার জনতার হাতে 
কিন্ত ভগবানের অশেষ. কৃপায় অবস্থা সেরূপ নহে। 
ধনের প্রভাবের মৃত লাঠির প্রভাবও অপ্রকৃত ও কৃত্রিম । 


জনতা একযোগে সংকল্প করিলেই উহার অবদান হইতে” 


পারে। মানী ও .সভ্যভব্য লোকেরা নিজ নিজ মান- 
প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য লাঠির আশ্রয় লওয়! যেদিন বিচার- 
পূর্বক পরিহার করিবে, সেই দিন আর সেই ডে গুণা- 
রাজের অবসান ঘটিবে। 

সভ্যতা! আত্মরক্ষার নিমিত্ত ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য 


- এতাঁব্ৎ কাল টাকা ও লাঠির শরণ লইয়া আসিয়াছে। 


কোন গ্রামে যখন অশান্তি দেখা দেয় তখন রাজকর্মচারীরা 
তথাকাঁর ভাল লোকেদের সভা আহ্বান করিয়া থাঁকে। 
এ স্থানে ভাল মানুষ বলিতে মহাজন ও সাহুকার্দেরই 
বুঝায়। তার কারণ মহাজনী ও সাহুকারীকেই ভাল 
মানুষের নিদর্শন বলিয়া ধরা হয় অধিকাংশ স্থলে গ্রামের 
্বাস্্যসম্পন্ন মনল ও পালোয়ান এই সব ভাল মানুষের. 
আশ্রিত লোক । ধনবান লোকেরা নিজেদের কাজের 
জন্য ইহাদের পাঁলন-পোষণ করে আর. ইহাদের সহায়তায় 
শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে । তাই সরকারের লোকেরাও 
স্বাস্থযসম্পন্ন এই সকল বল্ভব্রের সাহায্য চাহিয়া থাকে। 
এই প্রকারে ক্ষমতার. আধার বাজকর্মচারীদের সহিত 
দওধরদের ধোগাযোগ হইয়া যায়। আর তাই সব দিকে, 
সকলের মুখে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পুলিশ 
গুণ্ডার সহিত হাত মিলাইয়াছে। আসলে তাহারা মিলে 
নাই; শান্তিসংস্থাপনের জন্য এতাবৎকাল প্রচলিত ও 


ভাল ' করিয়। বুঝিয়া লওয়া 


ভাদ্র 


স্থলভ যে উপায়ের আশ্রয় লোকে লইয়া আসিয়াছে, 
তাহারা তাহাই অবলম্বন করিয়াছে। 
গুগা রাজের মূল 
এই যে গুণ্ডাঁগিরি-রূপ ব্যাধি ইহা অত্যন্ত গভীর ও 
মূলীভূত। উহার কারণ কি কি ও মুল কোথায় তাহা 
দরকার । তবে উহার 
নিরাকরণ কর! সম্ভব। ধনের প্রভুত্ব নিরাকরণের নিমিত্ত 
আমরা এই উপায় খু'জিয়া বাহির করিয়াছি যে, যে লোক 
কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। এই স্থত্র 
গুণ্ডাগিরির অবসানের পক্ষেও উপযোগী এবং ফলপ্রদ্দ । যে 
কাজ না করিবে, খাইতেও সে পাইবে না। কাজ না 
করিয়া কেবল লাঠির সাহায্যে যাহারা জীবিকা, অর্জন করে, 
এরূপ করিলে তাহাদের আর কোনই স্থান থাঁকিবে না। 
মূল ব্যাধির জন্য মূলীভূত উপায়ের দরকার হইয়া থাকে। 
এই দৃষ্টি হইতে গুণ্ডাগিরির মূল যে কোথায় তাহা নির্ণয়ের 
. যৎসামান্য চেষ্টা এখানে করিয়াছি । 


ধন-দাস ধর্মসংস্থা 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত গ্রতিষ্ঠারক্ষার নিমিত্ত: আমরা 





যেরূপ লাঠির আশ্রয় লইয়! থাকি, ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের 


জন্য তদ্রপ দণ্ডের সহায়তা লওয়া শিষ্টাচারসন্মত উত্তম 
উপায় হইয়া গিয়াছে । সম্প্রদায় তথা .ধর্ম-স্ংরক্ষণ ও ধর্ম- 
প্রচারের জন্য অর্থের আশ্রয় লওয়া ত প্রায় সর্বজনগ্রাহথ 
প্রচলিত নীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; ধর্মসংস্থার ও ধর্ম- 
সংগঠনের কাজ স্থচারুরূপে পরিচালনার জন্য অর্থ-আহরণ 
ও অর্থপঞ্চয় পর্য্যন্ত পুণ্যকৰ্ম বলিয়া পরিগণিত। সঞ্চয়ের 
অনুমোদন যে সমাজে রহিয়াছে, সেখানে দান শেঠ 
. ধর্মকার্ধ আর দাতা শ্রেষ্ঠ পুণ্যত্মা বলিয়া বিবেচিত হয়। 
অর্থাত্রণ যে কি উপায়ে করা হয় তৎ্সম্বদ্ধে বিবেক-বোঁধ 
আস্তে আস্তে লোপ পায়। যে-কোন উপায়েই 
অর্থোপাজনি করিয়া থাকুক, তাহা দানে দিয়া দিলেই, সে 
লাক ধামিক, কেননা সে দাতা। দয়া ধর্মের মূল হইতে 
1 পারে, তা হোক, কিন্তু দানকেই ধর্ষাচরণের বাহ নিদর্শন 
বলিয়া! মানিয়া লওয়া হইয়াছে। মন্দির, মস্জিদ, গিজণ 
ও 'পীঠের প্রতিষ্ঠা মুখ্যতঃ ধনীর দানবৃত্তি হইতেই হয়। 
তাই ব্যক্তি-সম্পত্তি ও ব্যক্তি-সঞ্চয়ের উচ্ছেদকামী 
. বিপ্রবীরা ধর্মকে ধনীর প্রভাবাশ্রিত তাবেদার মনে করিয়া 


গুপ্ডারাজের প্রোওসাহন 


লোকে কর্তব্য বলিয়া] মনে করে] 
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অহিফেন আখ্যা দিয়াছে । আমাদের ধর্মসংস্থাগুলি আজ 

দোঁকান্দারি করিতেছে, স্থ্দখোরি করিতেছে, এবং আরও 

কত কিছুই না করিতেছে ! ধর্মরক্ষা ও সম্প্রদায়প্রচারের 

ধাঁধায় অর্থগুদ্ধির কথা কাহারও মনে একবারও ওঠে কি? 
। অর্থ ও দণ্ডের মৈত্রী 

যে কথা ধন সম্বন্ধে খাটে, বাঁহুবলের সম্বন্ধেও তাহ! 

খাটে। দুই সম্প্রদায়ে বা ছুই ধর্মে যখন ঝগড়া-বিবাঁদ সুরু 


. হয় তখন উভয়: পক্ষের সম্প্রদায়বাদী ও ধর্মধ্বজী লোকেরা 


সম্প্রদায়ান্ধ হুইয়! বিবেক বিসর্জন দিয়া যেকোন উপায় 
অবলম্বন করিয়া থাকে । সভ্য ও মানী ছুই ব্যক্তি নিজ 
নিজ প্ৰভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত ধেরূপ অর্থ ও লাঠির খোলাখুলি 
ব্যবহার করে, সেইরূপ ছুই সমপ্রদায়ও একে অন্যের বিরুদ্ধে 
বিনা দ্বিধায় দ্রব্য ও দণ্ডের প্রয়োগ করে। ছুই ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অস্তিম বিঞ্জয় যেমন 
লাঠিরই হইয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক ও ধামিক প্রতিষ্ঠার 
প্রতিযোগিতায় তেমনই অস্তিম প্রতিষ্ঠা লাঠিরই হয়। 


ধর্ম ও সংস্কৃতির অবলক্বন--লাঠি আর কত কাল থাকিবে 


ইহার ফল এই দীড়ায় .ষে, সব সম্প্রদায়ের নেতা ত 
একই কথ! বলে, আর উহার রক্ষার 'দোহাই.. যাহার! দেয়, 
নেতার্দের সেই সব অন্থচরেরা তাহাদের কথার উন্টা কাজ 
করে, কেনন! তাহারা জানে যে দণ্ডের সহায়তা ব্যতীত 
এই সব নেতার কিছুই নির্বাহ. হইবার নহে'। পরে 
ধ্মরক্ষার নামে যথেচ্ছ গুণ্ডামি আরম্ভ হইয়া যায়। রাজ- 
নৈতিক ঝগড়ায় দণ্ডের ব্যবহার হয় দলের বা ধোঁটের 
জন্য । ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ও সাম্প্রদায়িক. গুণ্ডাপনা 
উগ্র হইয়া উঠে।. কৌন লোক যখন হিংসার পথে চলে, 
কুটিল নীতি আশ্রম কবে, লোকে তখন তাহার "নিন্দা 
করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিংসা ও রাজনৈতিক কুটিলতাকে 
ধামিক ও সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার পরে, এইরূপ গ্রগাবাজী যাহারা করে তাহাদের 
ধর্মরক্ষক ও ধর্মবীর্‌ ইত্যাদি উপাধিতে বিভূষিত করা হয়, 
এবং সত্যপরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক' অপেক্ষা সমাজে 
ইহার! অধিকতর গৌরবলাঁভ করিয়! থাকে । ধর্ম ও সংস্কৃতি 
যত দিন দণ্ডের মুখাপেক্ষী থাকিবে তত দিন এই পরিস্থিতির 
কোন পরিবর্তন হইবার নহে।* : 


+ স্ব" হইতে অবীরেনাধ ওহ কৰ্তৃক অনুদিত। 


মহাকবি দণ্ডী 
ডক্টর গ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের অমর শিল্পীদের মধ্যে দণ্তী অন্যতম । 
দরওী কবি; আলক্কারিক ও গদ্যলেখক ; একাধারে এরূপ বহু- 
মুখী প্রতিভা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। 


শার্্গ ধর পদ্ধতিতে একটি কবিতায় রাঁজশেখর বলেছেন__ . 


(১৭৪নং কবিতা )-_- 
“ব্রয়োহ্গয়নত্রয়ো বেদান্ত্রয়! দেবান্ত্রয়ো গুণাঃ। 

অয দণ্িপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিযু লোকেয়ু-বিশ্রুতাঃ ॥ 
অর্থাং_তিনটি অগ্নি, তিনটি বেদ, তিনটি দেবতা ও তিনটি 
গুণ, এবং তিনটি দরণ্ডি-প্রবন্ধ, এই ভ্রিভুবনে বিখ্যাত । দণ্ডীর 
এই তিনটি গ্রন্থ কি কি, তা নির্ণয় করা দুরহ ব্যাপার | দশ- 
কুমার-চরিতের লেখক দণ্ডী এবং কাব্যাদর্শ-প্রণেতা দণ্ডী একই 
ব্যক্তি কিনাঁ__এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে ।- উভয় গ্রন্থ একই 
দণীকতৃ্ক বিরচিত হলেও তৃতীয় গ্রন্থটি কি-_-এ বিষয়ে সমস্তা 
থেকেই যায়। কাঁব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দণ্ডী বলেছেন 

“ইথৎ কলাচতুষ যষ্টিবিরোধঃ সাধু নীয়তাম্‌ । 
স্তাঃ কলাপরিচ্ছেদে রূপমাবির্ভবিষ্যাতি ৷” 
কাব্যাদর্শ ৩-১৭১ 

এই কলাপরিচ্ছেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্ত কোথাও উল্লেখ পাওয়া 
যায় না; - কবির রচনা থেকে এ পর্যন্ত জানা যায় যে, .তিনি 
এ গ্রন্থ প্রণয়নের মানস করেছিলেন, কিন্তু প্রণয়ন করেছিলেন 
কিনা, তা সঠিক জানার আজ আর কোনও উপায় নাই। 
কাব্যাদর্শের ১, ১২ কবিতায় উল্লিখিত “ছন্দোবিচিতি” দণ্ডীর 
রচিত কিনা__ইহাঁও বিবেচ্য । ফলতঃ দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ 
সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। তাই আমর! আজ কেবল 
কাব্যাদর্শ ও দশকুমার-চরিত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। 

দণ্ডী ও অপর বিশিষ্ট আলঙ্কারিক ভামহের মধ্যে কে 
অগ্রবর্তী, তা নিঃসন্দেহে বল! যায় না। 
. জীয় ৫০০-৬৫০ সালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে, এবং উভয়ের মধ্যে দওীই প্রাচীনতর 
বলে মনে হয় । 

কাব্যাদর্শের ছা 

দরণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ কাব্যাদর্শ তিন-পরিচ্ছেদে 
সম্পূৰ্ণ ; কোনও কোনও.সংস্করণে তৃতীয় পরিচ্ছেদের দোষাধি- 
করণটিকে স্বতন্র করে নিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ রূপে প্রকাশ করা 
হয়েছে । 

প্রথম পরিচ্ছেদে দণ্ডী কাব্যের সংজ্ঞা, কাব্যের প্রক্াুর- 


ভেদ, রীতিবর্ণন, বিশেষতঃ বৈদর্ভা ও গৌড়ীরীতির উৎকর্ষাপ-. 


কর্ষ বিশ্লেষণ, দশবিধ গুণ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করে- 


তবে উভয়েই যে' 


ছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি স্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক, 
দীপক প্রভৃতি পয়ত্ৰিশ প্রকারের অলঙ্কার সংজ্ঞা ও উদ্বাহ্রণ্‌_ 
ক্রমে নিরপিত করেছেন । এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যমক, 
গোঁমুত্রিকা, অধ ভ্রম, সর্বতোভ্্র প্রভৃতি চিত্রবন্ধ, ষোড়শ প্রকার 
প্রহেলিকা এবং দশপ্রকারের দৌষ-সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
ই | 
কাব্যাদর্শের সমালোচনা 

কাব্যাদর্শের সমালোচনাকালে একথা আমাদের অবশ্যই 
স্মরণ রাখতে' হবে যে, এই শ্রন্থই আমাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
অলঙ্কারগ্রস্থ এবং ভামহকে ধার! দণ্ডীর পূর্ববর্তী মনে 
করেন, তাদের মতেও এ গ্রন্থ দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কার গ্রন্থ । 
অগ্নিপুরাঁণের ৩৩৬-৩৪৬ অধ্যায়ে ৩৬২টি কবিতায় অলঙ্কার" 
শান্ত্রোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তৃত আলোচনা আছে; কিন্তু 
অগ্রিপুরাণের এই অংশসমূহের প্রাচীনত্ববিষয়ে বিশেষ সন্দেহের 
অবকাশ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, বিশেষতঃ এর ষষ্ঠ, 
সপ্তম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে 
রসশাস্ত্রোক্ত বছ বিষয়ের পর্যালোচনা আছে বটে, কিন্তু তা 
হলেও এ গ্রন্থ না্যশাস্তবিষয়ক, পূর্ণ অলঙ্কার-শাল্রযূলক নয়। 
যদিও দণ্ডী নিজে এবং চীকাকারেরা পূর্ব পূর্ব আচার্ধদের 
নামোল্লেখ করেছেন-__ধীদের মধ্যে কাশ্যপ, বররুচি, ব্ৰহ্মদত্ত, 
নন্দিস্বামী প্রভৃতির নাম হৃদয়ঙমা১ ও শ্রুতান্থুপালিনী গীকায় 
উল্লিখিত হয়েছে_-ত| হলেও ভারা কিরূপ গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন, তা জানা নাই। ভটিকাব্যের প্রসন্নকাণ্ডে (১০-১৩-সর্গ) 
আমরা অলঙ্কারশাস্ত্রের যে পরিচয় পাই তাতে বাস্তবিকই 


- অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাব অঙুভূভ হয়, কিন্তু ভটটিকাব্য কাব্যগ্রন্থ, 


অলঙ্কারগ্রন্থ নয় । আমাদের মতান্থসারে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ ই 
সর্বপ্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ। এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কারগ্রন্থে 
কবির যে অপূর্ব মনীষা প্রকটিত হইয়াছে, তা বিশ্বয়ের বস্ত |. 

এই প্রাচীনতম অলঙ্কার গ্রন্থে সন্গিবদ্ধ মতাবলীর বিরুদ্ধ 
মত উপস্থাপিত করেছেন পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা, বিশেষতঃ 
ধ্বনিবাদীর! ৷ দণ্ডী নিজে রীতিবাদী এবং অংশতঃ, অলঙ্কার- 
বাদী। তাই ধ্বনিবাদীদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিশ্মিত 
হবার কিছুই নাই। আমাদের কিন্ত উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থ সম্বন্ধে 
অন্য কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য আছে।. অতি সংক্ষেপে তার ' 
অবতারণা করছি। 





১1 ১.২ কবিতার টীকাঁয়-_পূর্বেষাং কাঁগ্তপ-বররুচি--প্রত্তৃতীনা- 
মাচার্ধাণাং লক্ষণশাস্তাণি সংহত্য পর্থীলোচা'॥ ২.৭ পূর্বহুরিভিঃ 
কাণ্ঠপ-বরকুচি-প্ত্ৃতিভিঃ।- . 


৮ 


৮৮ ছেন: 


ভাদ 


মহাকবি দণ্ডী 


৪৩৭ 





এই গ্রন্থের বিষয়ক্রম সুসমঞ্জস নয় | প্রথম সর্গে গুণ-প্রসঙ্গে 

অনুপ্রাসের অবতারণা অবাস্তর । প্রথম সর্গের অস্তে কবিত্ব- 
শক্তির মৌলিক উপাদানবিষয়ক আলোচনাও সুসঙ্গত মনে 
হয় না; তা আলোচনা গ্রন্থের প্রারম্ভে বা অস্তে হলেই 
শোভন হু'ত। গুণ ও দোষের অধ্যায়ের মধ্যবর্তী অংশে 
অন্তান্ত বিষয়ের অবতারণাঁও বিসদৃশ মনে হয় । 
* রীতির প্রদর্গে কবি গৌড়ী ও বৈদভাঁ ব্যতীত অন্তান্ 
রীতির নামও উল্লেখ করলেন না--কেবল “অন্ত্যনেকো গিরাৎ 
মার্গঃ” বলেই ক্ষান্ত হলেন ( ১, ৪০)।1 সত্যই কি পাঞ্চালী, 
লাগি বা অন্ঠান্ত রীতি তখুনও পুটিলাভ করে নি? অন্ত দিকে 
ভামহের স্ততিবাদ থেকে “সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, গৌঁড়ী- 
রীতির উৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্ধ ছিল ; পরবততাঁ'দময়ে বামন এবং 
রাজ্জশেখরও এর স্ততিবাদ করেছেন। কিন্ত কাব্যাদর্শের কবি 
বঙ্গদেশীয় কবিগণের গোড়ী রীতির উপরে হঠাৎ এত বিরূপ 
হলেন কেন? 

“শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধূর্ধং সুকুমারতা । 

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কাস্তিসমাধয়ঃ 1” ১. ৪১ 
এই দশটি গুণের মধ্যে প্রতিটি গুণের ব্যভিচারই কেবল তিনি 
গোড়ী-রীত্তে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি অকুষ্ঠভাবে বলে- 


“ইতি বৈদর্মার্গন্ত প্ৰাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ 
এষাং বিপর্যয়ঃ প্রায়ে লক্ষ্যতে গৌড়বত্মনি 1৮ ১, ৪২ 
উদাহরণ দেওয়া! এখানে বাহুল্যমাত্র। দণ্ডীর মতে পরশুরাম 
পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, এ ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে 
গৌড়ীয়েরা লিখেন £ 

“ন্যক্ষেণ ক্ষপিতঃ পক্ষঃ ক্ষত্রিয়াণাঁং ক্ষণাদিতি” 
এতে সুকুমারতা গুণ শব্দের আড়শ্বরে ব্যাহত হয় তার মতে 
গৌড়ীয়ের! পদে পদে প্রসাদ-গুণ ব্যাহত করেন; যেমন 
চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রের সৌন্দর্য ধি করে একথা বোঝাতে গিয়ে 
গৌড়ীয়েরা বলেন ঃ 

“্ৰ্যুৎপন্নমিতি গৌড়ীয়ের্নাতিরূঢমপীঘ্যতে । 

যথানত্যজু নাব্জন্মসদৃক্ষাঙ্কবলক্ষণ্ডঃ ৷” (১, ৪৬) 
অথচ এই গৌড়ীয় রীতিসম্পর্কেই প্রায় সমসামরিক অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ভামহ প্রশংসাপূর্বক বলেছেন, গৌড়ীয় 
রীতি অতি উচ্চাঙ্গের হলেও কোনও কোনও আলঙ্কারিক 
তাঁদের অকারণে যে 'নিন্দা করেন, তা অপমীচীন 
(১, ৩১-৩২) । 

“বৈদৰ্ভমন্ৰস্তীতি মন্য্তে সুধিয়োহপরে । 

তর্দেব চ কিল জ্যায়ঃ সদর্থমপি নাপরম্্‌ ॥ 

গোৌড়ীয়মিদমেততু বৈদর্তমিতি কিং পৃথক । 
. গতান্গুগতিকন্তায়ান্নানাখ্যোয়মমেধসাম্‌ ॥* 
অর্থাৎ-“অষ্ান্ত সুধীরা ( এখানে সুধী শব্দটি-ব্যঙ্গাত্বক ) অপর 


গৌঁড়ী রীতি সদর্থক হলেও, বৈদর্ভা নামক যে রীতি আছে, 
তাঁকেই বরণীয় মনে করেন। এটি গৌঁড়ী, এটি বৈদর্ভীঁ_ 
এই প্রণালীতে কি পার্থক্য নিণার্ত হয়? গতাস্থগতিক প্যায়ে 
ছূর্মেধাদের অনাধ্যেযর বা অবস্তব্য কিছুই নাই ।” সুতরাং দণ্ডীর 
পূর্বোক্ত প্রকারের স্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই । উপমা 
প্রভৃতি অলঙ্কারাঁদির ভেদাদি প্রদর্শনেও কবি অনেক সময় 
মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। তৎসন্বেও কাব্যাঁদর্শ যে বিশিষ্ট গ্রন্থ, সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভাবের স্বচ্ছ প্রবাহ, ভাষার 
অপূর্ব সাবলীলতা, কঠিন বিষয়ের সুষ্ঠু সহজঅবতারণা-_এ 
গুণত্রয়ের সমন্বয়ে উক্ত গ্রন্থ সমৃদ্ধ । 

দণ্ডীর গভীর সত্যান্থসন্ধিংসাও আমাদের মনকে স্বতঃই 
আকৃষ্ট করে। যেমন, প্রতিভাই কবিত্বশক্তির একমাত্র কারণ 
কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন-_ অদ্ভূত প্রতিভা 
কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠ উপাদান বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিরত্তর 
বিদ্যান্ছশীলন এবং কঠোর রচনাভ্যাস ব্যতীত কাব্যসম্পদ্‌ 
অজিত হয় না। তার মতে প্রতিভা না থাকলেও, কঠোর 
মনোযোগের সঙ্গে বিগ্ভা্ঈশীলন ও অভ্যাসের জোরে 
সরস্বতীর কিছু না কিছু অনুগ্রহ নিশ্চয় লাভ করা যায়, তাই 
অন্ততত্দ্র ঘশঃপ্রার্থী সকলেরই ই উপাসনায় ব্রতী হওয়া 
উচিত | 


“নৈসগিকী চ প্রতিভা শ্রুতৎ চ বহ নির্মলম্‌। 
অমন্দশ্চাভিযোগোহস্তাঃ কারণৎ কাব্যসম্পদঃ ॥ 
ন বিদ্যতে য্তপি পূর্ববাসনা_ 
গুণান্ুবন্ধি প্রতিভানমভভূতম্‌। 
শ্রুতেন যত্বেন চ বাগুপাঁসিতা 
ঞবং করে'ত্যেব কমপ্যন্থগ্রহম্‌ ॥ 
তদস্ততভ্রৈরনিশং সরস্বতী . 
ক্রমাছুপান্তা খলু, কীতিমীপ্দ,ভিঃ। 
কণে কবিত্বেপি জনাঃ কৃতশ্রম 
'বিদপ্ধগোষ্ঠীয়ু বিহতূ মীশতে |” ১, ১০৩-১০৫ 
দ্ভীর স্বরচিত অলঙ্কারের উদাহরণগুলিও অত্যন্ত হাদয়- 
গ্রাহী। : এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি। 
উপমান ও-উপমেয়ের মধ্যে তুল্যতার সুচন! করে যখন 
পুনরায় ভেদমুখে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হয়, তখন ব্যতিরেক 
অলঙ্কার হয়। . এর উদ্দাহরণক্রমে কবি বলছেন £ 
'“কমলৎ বদনং চেতি ছুয়োরপ্যনয়োভিদা। 
কমলৎ জলসংরোহি ত্বন্থুখৎ ত্বছুপা শ্রয়ম্‌ ॥” 


অর্থাৎ, প্রেমিক প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলছেন-_“প্রিয়ে | 


পদ্ম এবং ( তোমার ) মুখ, এই দুয়ের মধ্যে (পার্থক্য কিছুই 
নাই ), কেবল এইটুকু ভেদ আছে যে, পদ্ম.জলে থাকে, আর 
তোমার মুখ তোমাতেই আছে ॥” 

আক্ষেপ অলঙ্কারের সংজ্ঞা করেছেন কবি প্রতিষেবোড়ি- 





৪৩৮ 
রাক্ষেপঃ”--প্রতিষেধ বাঁ নিষেধোক্তিই আক্ষেপ । 
উদ্বীহরণ দিয়েছেন £ 

“গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত পন্থানঃ সন্ত তে শিবাঃ ৷ 

মমাপি জন্ম তত্রৈব ভুয়ান্ধত্ৰ গতো| ভবান্‌॥” 
অর্থাৎ, প্রিয়া বলছেন-_“হে কান্ত | যেতে যদি হয়, যাও; 
তোমার পথ মঙ্গলময় হোক, ( তবে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ 
করে যাও যেন ), তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমার জন্মও সেখানে 
হয়।” প্রিয়া এখানে প্রিয়তমকে মুখে যেতে বলছেন বটে, 
কিন্তু তার আন্তরিক ইচ্ছা বাধা দেওয়ার । প্রিয় প্রণয়িনীর 
প্রার্থত বর অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকামন! সমর্থন করতে পারেন 
না; তাই তার যাওয়াও হয় না। 

ভাঁমহু এবং অন্থান্য বছ আলঙ্কারিক “প্রেয়ঃ”কে অলঙ্কার 

বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু দণ্ডী তা করেছেন এবং তাঁর 
সংজ্ঞা দিয়েছেন, “প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানম্”, অথাৎ প্রিয়তর 
আখ্যানে প্রেপ্সঃ অলঙ্কার হয় এবং মহাভারতের আদর্শে তার 
এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন, য1 সমগ্র অলঙ্কারশাল্রের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে চিরকাল স্বীকৃত ও সমাদৃত হচ্ছে 

“অন্ধ যা মম গোবিন্দ জাত! ত্বয়ি গৃহাগতে | 

কালেনৈষা ভবে গ্রীতিস্তবৈবাগমনাঁৎ পুনঃ 1৮ ২, ২৭৬ 
অর্থাৎ, শ্তরীকফকে সম্বোধন করে বিছ্বুর বলছেন__“হে 
গোবিন্দ! আজ তুমি আমার গৃহে পদার্পণ করাতে আমার 
যে আনন্দ (তাঁর তুলনা! কি দিব? শুধু এটুকুই বলি যে), 
ভবিষ্যতে তুমি যখন পুনরায় (আমীর গৃহে) আসবে তখনই 
কেবল এরূপ আনন্দ পুনরায় হতে পারে |” 

দণ্ডী বলছেন, কবি যখন কোনও জিনিষের এমন বর্ণন! 

করেন, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়-_যাঁ লোকসীমা 
অতিক্রম করে যায়, তখন অৃতিশযোক্তি অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ 


তিনি 


করে; এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারত্রেন্ঠা । উদাহরণক্রমে কবি 
বলছেন 
“মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্্রচন্দনাঃ | 


ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্য্তে জ্যোৎস্সায়ামভিসারিকা 11” 
(২,২১৫) 
অর্থাৎ, অভিসারিকারা জ্যোৎস্বারঠতে (যখন প্রিয়দের কাছে 
যাচ্ছেন তখন তাদের ) দেখাই যাচ্ছে না, জ্যোতস্বার সঙ্গে 
তারা সম্পূর্ণ মিলে গেছেন )। (তাঁরা ) স্বেতমঙ্লিকামালায় 
বিভূষিতা ; সর্বাঙ্গে তাদের ( শ্বেত ) আর্রচন্দন ; এবং তারা 
(শ্বেত ) রেশমবন্ত্র-পরিহিতাঁ, ( ফলে, সর্বগুক্লা অভিসারিকার! 
জ্যোৎস্বাস্বরূপিণী হয়ে গেছেন; জ্যোৎস্না থেকে তাদের পৃথক 
করা যাচ্ছে না)। 
দওীর মতে বিরোধ .অলঙ্কারের সৃষ্টি তখনই হয়, যখন 
কোনও একটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য কবি বিরুদ্ধ 
পদার্থের একত্র সমাবেশ চিত্রিত করেন, যথা 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 





“প্রাৰ্ষেণ্যৈজ'লধরৈরস্বরং ছুর্দিনায়তে ৷ 
রাগেণ পুনরাক্রাস্তং জায়তে ভ্রগতাং মনঃ |” (২,৩৩৫) 
জলভরা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন-_সব কৃষ্ণবৰ্ণ; অথচ 
জ্রগদ্ধাসীর মন প্রেমের ( আলোয় ) উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। 

কাব্যাদর্শের মতে যখন অপ্রক্রাস্ত, অপ্রস্তুত অর্থাৎ আলোচ্য 
বিষয়ের বহিভূতি, বন্তবিশেষের স্তুতি (বা নিন্দা ) দ্বার] প্রস্তুত 
বা আলোচ্য বিষয়ের স্তুতি (বা নিন্দা) করা হয়, তর্থনই « 
কবিরা অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কীরের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন । 
তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন : 

“সুখং জীবস্তি হরিণ বনেঘপরসেবিনঃ। 
অর্থৈরযত্রথলভৈর্জলদর্ভাঙ্কুরাদিভিঃ ॥? ( ২,২৩১ ) 

__ “অহো| | বনেতে হরিণেরা অন্য. কারে! সেবাপরায়ণ না 
হয়ে (বড়ই ) সুখে থাকে, জল, কুশ, অস্কুর প্রভৃতি তাঁদের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিয তারা অনায়াসেই পায়।” এখানে 
এ উদ্দাহরণের উদ্দেগ্ঠ ম্বগৰৃত্তির প্রশংসা নয়, বস্তুতঃ কোনও 
উদ্বারচেতা মহীয়ান রাঁজ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তির এই খেদোক্তি-_ 
এই মনস্বী নিজেকে নিজে ধিকাঁর দিচ্ছেন। 

এ প্রকারে দণ্তীর নিজ্ন্ব উদীহরণগুলি অমূল্য ; অনবগ্ত 
সৌন্দর্ষ-মাধূর্ষের আধার। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম 
আলঙ্কারিক আমাদের চিত্তবিমোহন রূপে চির বিরাজমান। -. 

দণ্ডীর ছুটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করে। প্রথমতঃ, তিনি একদিকে যেমন সমগ্র কাব্যাদর্শ গ্রন্থ 
সরল পণ্ঠে রচনা! করেছেন, তেমনি অন্ত কবির প্রভাব থেকেও 
নিজেকে অনেকটা নিযুক্ত রেখেছেন। পরবতাঁ যুগের 
অলঙ্কারগ্রস্থ গগ্-পদ্ত মিশ্রিত এবং প্রায়ই প্রসিদ্ধ কবিদের 
রচিত কবিতায় পরিপূর্ণ । দণ্ডীর গ্রন্থ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। 

দ্বিতীয়তঃ, এই অলঙ্কারগ্রন্থ রচনাব্যপদেশে কবি একটি 
অনবদ্য কাব্যগ্রন্থও সৃষ্টি করেছেন । এ গ্রন্থ পাঠে কাব্যরসে 
হৃদয় সর্বদা আপ ত থাকে, অথচ সুষ্ঠ ভাবে অলঙ্কারশান্র শিক্ষা 
হুয়। 

অলঙ্কারশান্তরে ভামহ ও দণ্ভীর নাম যুগপৎ উল্লেখযোগ্য । 
তাঁই উভয়ের তুলনামূলক সমালোচনা করা কর্তব্য। দশটি 
স্থলে দ্ভী ও ভামহ একই ভাষা ব্যবহার বা কবিতাংশ গ্রহণ ২২ 
করেছেন এবং উভয়েই পূর্বাচার্যদের প্রতি আছ্গত্য স্বীকার 
করেছেন। ভামহের কাঁব্যালস্কারে দণীর অপূর্ব কবিত্বশক্তি 
ও ভাষার অনুপম সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় না । দওীর স্থজনী- 
শক্তিও অদ্ভুত । কিন্তু ভামহে যৌক্তিকতা, মননশীলতা ও 
প্রথর বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য পরিলক্ষিত হয় 

. দশকুমার-চরিত 

এবার দণ্ডীর অপূর্ব গন্ভকাব্য দশরুমার-চরিত সম্বন্ধে 
কিছ আলোচনা, করা যাকৃ। দশকুমার-চরিত ও কাব্যাদর্শ যে 
একই ব্যক্তির লিখিত নয়, তার সপক্ষে কোনও প্রবল যুক্তি 


ভাদ্র 
নাই এবং দরওীকেই এর রচয়িতা বলে স্বীকার করা হয়। 
কারো কারো মতে এই গ্রন্থতবয় পৃথক পৃথক কবির রচিত-_ 
এ বিষয়ে এই বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, কাব্যাদর্শকার 
কাব্যের স্বল্প দোষও উপেক্ষা করতে স্বীকৃত নন এবং সামান্ত 
গ্রাম্যতাদোষও গুরুতর বলে মনে করেন। এই হিসাবে 
দশকুমার-চরিতে বিস্তর দোষ পরিলক্ষিত হয়। তাই কেউ 
“কেট মনে করেন--উভয় লেখক এক হতে পারেন না। আর 
ভাষার পার্থক্য তো আছেই। কিন্ত গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ 
ও যুগধর্মের প্রভাব মেনে নিলে এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তির 
কারণ থাকে না। গ্রীষ্টীর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীর গদ্যমাত্রই 
অত্যন্ত দীর্ঘ সমাসবহুল, ওজোগুণসম্পন্ন ও অলঙ্কারপ্রধান। 
দ্বিতীয়তঃ, কাব্যাদর্শ কবির পরিণত বয়সের এবং দশকুমার- 
চরিত অল্পবয়সের লেখা বলে ধরে নিলে এ ব্ষিয়ে আর কোনও 
বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হয় না। ফলতঃ উভয় গ্রন্থই একই 
কবির রচনা, এটা মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত | দশকুমার- 
চরিতের স্থানে স্থানে অপূর্ব সরল গগ্ভাংশ আছে এবং ভাবের 
্রাচর্ঘ ও উন্মাদনা কাব্যাদর্শকারেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত । 
দশকুমার-চরিতে মগধরাজ রাজহংসের সহিত মালব- 
রাজের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও মগধরাজের পরাজ্জয়, বিদ্ধ্যাটবী বাস বিষয়ে 
বর্ণনা এবং সেখানে ভার পুত্র রাজবাহনের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি 
বর্ণিত আছে। স্বীয় বন্ধু মিথিলরাজ প্রহারবর্মার অপহারবর্মা 
ও উপহারবর্মী নামক পুত্রদয়কে মগবরাজজ এই বনে খুঁজে 
পান এবং অপর সাত জন রাজপুত্র প্রকৃতপক্ষে রাজার 
প্রাচীন তিন জন অমাত্যের পুত্র । এই দশ জনের মধুর চরিত্র 
এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কোনও ব্রাহ্মণকে পাতালপ্রবেশ 
বিষয়ে সহায়তা করতে গিয়ে রাঁজবাহন স্বীয় বন্ধুদের সঙ্গচ্যুত 
হন। বন্ধুরা ভার সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। 
পাতাল থেকে প্রত্যাগমনের পরে সোমদত্ত ও পুষ্পোর্ভব নামক 
বন্ধুদ্য়ের সঙ্গে তার পুনর্মিলন ঘটে । অতঃপর কোনও 





সাধুসন্গ্যাসীদের কত বৎসরে “এক পুরুষ” হয় 





৪৩৯ 








যাঁছকরের সাহায্যে রাঁজবাহন মাঁলবরাজ - অবস্তিুন্দরীর 
পাঁণিগ্রহণ করেন এবং তার কাছে প্রসঙ্ক্রমে চতুর্দশ ভুবনের 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ক্রমে ক্রমে অপহারবর্মী ও অন্তান্ত 
বন্ধুদের সঙ্গে রাজপুত্র রাজবাহনের পুনগিলন ঘটে এবং গঙ্গা- 
তীরে উপবেশন করে তিনি সব রাজ্রপুত্রের আশ্চর্য বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করেন। এই গল্পসমুচ্চয়ই দশকুমীর-চরিত। প্রক্কৃত ঘশকুমার- 
চরিতের পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নিয়ে সম্পূর্ণ বানি 
তিন ভাগে বিভক্ত, বলা চলে 1২ 

দশকুমার-চরিত নানা রস, অলঙ্কার, ভাষার উচ্ছাস ও 
গাষ্তীর্থ প্রভৃতি যাবতীয় কাব্য-গুণে বিমণ্ডিত। এ গ্রন্থের 
চরিব্রচিত্রণ অতি সুনিপুণ ; প্রতিটি চরিত্র আপন. আপন 
মহিমায় অত্যুজ্ছল। হুস্্র হাস্যরসের অবতারণা হেতু গ্রন্থটি 
অত্যন্ত মনোরম । বাণডট্ট ও সুবন্ধুর ভাষার ক্ত্রিমতা এতে 
নাই ; অথচ চিত্রণপটুত্ব আছে; স্বপ্পাবসরে চিত্রের পর চিত্র 
চোখের উপরে ভেসে যেতে থাঁকে। ঘটনার দৈন্য এ গ্রন্থে 
নাই। কামশান্ত্র, অর্থশান্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের 
অবতারণায় এ গ্রন্থ সুপস্বদ্ধ । অষ্টম উচ্ছ্বাসে অর্থশান্তের 
বিশ্লেষণ কবির অপূর্ব মনীষার পরিচায়ক । 

দণ্ডী ন্যুনকন্গে-তের শত বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
তার গদ্যগ্রন্থ দশকুমীর-চরিত এবং অলঙ্কারগ্রস্থ কাব্যাদর্শ 
স্ব স্ব পর্যায়ে অতুলনীয়, সর্বপ্রথম না হলেও স্বকীয় গৌরবে 
পূর্বাচার্থদের কৃতিকে পরিস্নান করে শ্রেষ্ঠতার প্রতীকর্ষ রূপে 
স্বীকৃত ও বিরাজিত।* 





২ দশ রাঁজকুমারের নাম--(১) রাজবাহন; (২:৩) উপহারবমণ ও 
অপহারবমশ! (মিখিলরাঁজের পুত্রদ্য় ), (৪-৬) মিব্রগ্তপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও 
অর্থপাঁল, (৭-৮ ) বিশ্রুত ও পুষ্পোস্তব, (*-১০ ) প্রমতি ও সোমদত্ত। 


* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহিত্য-বাঁদরে পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের 
অনুমতিক্ৰমে মুদ্রিত । 


সাধুসন্ন্যাসীদের কত বৎসরে “এক পুরুষ” হয় 


গত ১৩৪৯ সালের. পৌষ- মাসের প্রবামীতে « কত বংসরে 
এক পুরুষ ধরা - উচিত” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু 
আলোচনা করিয়াছিলাম। আলোচনার মূল ভিত্তি কয়েকটি 
সামাজিক তথ্য (যাহা. কেবলমাত্র গৃহীদের সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া খাটে ) এবং কয়েকটি রাজবংশের র! বিশিষ্ট বংশের 
ইতিহাস। কিন্তু গৃহীদের সম্বন্ধে যে যুক্তি, সিদ্ধ সাধুসন্ন্যাসী- 
দের বেলায় তাহা খাটে না। এজন্য সাধু-সন্যাসীদের মধ্যে 
কত, বৎসরে “এক পুরুষ” . ধরা উচিত সে সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। প্রথমেই আপত্তি হইতেছে যে, সাধু 


, শ্রীয়তীন্দ্রমোহন দন্ত 


সন্যাসীরা বিবাহ করেন না, যদিও কেহ কেহ পুর্ধাশ্রমে 
বিবাহ করিয়া থাকেন, সন্যাস গ্রহণের পর উহার সহিত 
সম্পর্ক রাখেন না, সুতরাং তাহাদের আবার বংশই বা কি 
আর “পুরুষই বা কি? সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ গুরুকে 
গুরু-পিতা ও তাহার গুরুকে দাদা-গুরু বলেন ও তদ্রপ জ্ঞান 
করেন। ব্রজবিদেহী মোহস্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাপ মহারাজ 
ততপ্রণিত নিজ গুরু ব্রতনবিদেহী মোহস্ত শ্ী১০৮ স্বামী সম্তদ্ধাস 
বাবাজী মহারাজের জীবনীতে তাহাকে সর্বত্র “শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্তান বাবাজী 


88° 





মহারাজের গুরু ব্রজবিদেহী মোহস্ত এ১০৮ স্বামী রামদাস ' 


কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকে “গরীগ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ 
তদীয় গুরুর জীবনী শ্রীস্নীডোলানন্দ চরিতাম্বত গ্রন্থে আপনার 
গুরুকে “বাবা” বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছেন এবং গুরুর 
গুরুকে “দাদা-গুরু” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । একই গুক্ুর 
শিয়ের! পরস্পরকে গুরুভাই বলিয়! জ্ঞান করেন ও সেই ভাবে 
পরস্পরকে সম্বোধন করেন । শিকপ-প্রশিয়েরা বা চেলা পর- 
চেলারাই গুরুর “বংশধর” । 

উপরে যে সাধু-সন্যাসীদের উল্লেখ করিয়াছি তাহা সাধারণ 
ভাবে করিয়াছি। বর্তমান কালে হিন্দু সাধুরা-_সন্গ্যাসী, যোগী, 
বৈরাগী ও পন্থী প্রধানতঃ এই চারি সন্প্রদধায়ে বিভক্ত । 
অন্ন্যাসীরা! শঙ্করাচার্য্যের মৃতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী । যোগীর! 
যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাহারা বিভিন্ন প্রকার যোগসাধন 
করিয়া থাকেন বলিয়! তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরপে গণ্য করা 
হয়। বৈরাগীরা রামান্থৃজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণের 
অন্থবর্তী। মুসলমান রাজত্বের সময় যে সকল ধর্মসম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পন্থী বলে, যেমন নানক-পস্থী, 
দ্াছু-পশ্থী। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার 
মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। 

পরমগ্ডরুর দেহরক্ষার পর হইতে কত বংসর পরে দাঁদা- 
গুরু দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাহার পর গুরুদেব কবে দেহরক্ষা 
করিয়াছেন জানিতে পারিলে সাখু-সন্যাসীদের মধ্যে কত 
বৎসরে “এক পুরুষ” হয় তাহা জানিতে পারা যাইবে । এই 
সন্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন । আমরা যতদুর সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি তাহা এই প্রবন্ধে দিলাম এবং তাহা হইতে গুরু- 
পরম্পরায় সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কত বৎসরে “এক পুরুষ” হয় 
তাহার একটা আন্দাজ বা প্রাথমিক হিসাব পাওয়া যাইবে । 

(১) সচ্চিদ্বান্দ সরস্বতী প্রণীত গুরু প্রদীপের তৃতীয় 
পৃষ্ঠায় আছে যে, শঙ্করাচাধ্য বঙ্গদেশে বৃদ্ধ ত্রন্মানন্দদেবের সঙ্গে 
দেখা করেন। বর্তমানে ( অথাৎ, ইং ১৯২৬ সালে ঘখন এই 
পুস্তক প্রকাশিত হয়) বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেবের ১৩৯তম প্রশিস্থ 
বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী বিদ্যমান । শঙ্করাচার্ধ্য ইংরেজী ১৩০ সালে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গ্রস্থকার ধরিয়া লইয়াছেন। 
এমতে ( ১৯২৬-১৩০ ) /১৩৮= ১৩'০ বৎসরে এক পুরুষ হয় 
এইরূপ একটা হিসাব পাইতেছি। 

(২) ইন্দৰদয়াল ভট্টাচার্য্য তাহার শঙ্কর-চরিতে লিখিয়াছেন 
যে. শঙ্করাচার্য্য ৬০৮ শকাবের ১২ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করিয়- 
ছিলেন; এবং ৩২ বৎসর বয়সে তিনি দেহুরক্ষা করেন। এমতে 
তাহার দেহত্যাগের বৎসর ইংরেজী ৭১৮ শ্রষ্টাক্। অনেক 
এতিহাসিকের মতে শঙ্করাচার্য্য গুপ্ত যুগের পরবর্তী। এই মত 
প্রামাণ্য ধরিয়া হিসাব করিলে বৃদ্ধ ব্রন্মানন্দের শিস্-প্রশিয়দের 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 
বংশপরম্পরায় গড়ে এক পুরুষে ( ১৯২৬-৭১৮-) /১৩৮ ৮৮ 
বৎসর হয়। 

(৩) স্বামী জ্গদীধরানন্দ প্রণীত “আমার দেশ” নামক 
পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে--“সারদা মঠে এই পর্য্যন্ত - 
পচাভর জন শঙ্করাচাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান শঙ্করাচার্য্যের 
নাম চক্রশেখর আশ্রম ।” ইহা তিনি ১৩৪৯ সালের ফাল্তন 
মাসে লিখিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য দেহরক্ষার পূর্বে ভারতের 
চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। সারদা মঠ স্থাপন- 
পূর্বক শিষ্য বিশবরূপ বা হস্তামলকের উপর ইহার ভার দিয়া 
যান। সারদা মঠ স্থাপনের ৪ বৎসর পরে পুরীতে গোবর্ধন 
মঠ স্থাপিত হয়। ইহার অন্ততঃ ছুই বৎসর পরে তিনি 
দেহরক্ষী করেন। এমতে সারদা মঠের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী ৭১২ 
সালে। এইরূপ হিসাব ধরিয়া গণনা! করিলে আমরা সারদা 
মঠের জগদৃগুরুগণের কত বৎসরে “এক পুরুষ? হয় তাহ! 
পাই। যথাঃ 

€ ১৯৪৩-৭১২ ) /৭৫ ১৬৪ বৎসর । 

(৪) শিশ্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ২৯শ আচার্য্য কেশব 
কাশ্মীর ভট্ট (নিশ্বার্ক-দর্শন-_রমা চৌধুরী প্রণীত ৬৭ পৃঃ)। এই 
কেশক কাশ্মীরী চৈতন্তদেবের সমসাময়িক । ব্রক্ববিদেহী 
সম্তদাস বাবাজী এই সন্প্রদায়ের ৫৫তম পুরুষ (ধনঞ্জয় দাস- 
বাবাজী প্রণীত সম্তদাস বাবাজীর জীবনী__-৩৮৮ পৃঃ)। তিনি 
১৩৪১ সালের কাণ্তিক মাসে ( ইংরেজী ১৯৩৪ সালে ) দেহ- 
রক্ষা করিয়াছেন। কেশব কাশ্মীরী চৈতন্দেব অপেক্ষা! বয়সে 
বড় ছিলেন; এজন্য তাহার কাল ইংরেজী ১৫১০ ধরিলে 
অন্যায় হইবে না! । এই হিসাবে নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যদের 
বংশে এক পুরুষ হয় ( ১৯৩৪-১৫১০ ) /২৬= ১৬'৩ বংসর। 

(৫) কাশীর বিখ্যাত সন্যাসী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনীতে 
(তীয় প্র-শিয় স্বামী পরমানন্দ প্রণীত জীবনী, মলাটের ২য় 
পৃষ্ঠায় ) তাহার গুরুপরম্পরা ও জন্ম-ম্বত্যুর তারিখ এইরূপ 
দেওয়া আছে £ 

১। স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী 

(ইং ১৪৮৭---ইং১৬৯৭ )= ২১০ বংসর। 

২। স্বামী গন্জানন্দ সরস্বতী ( ত্রৈলঙ্গ স্বামী) 

ইং ১৬০৭--ইং১৮৮৭ ) = ২৮০ বৎসর । 

- ৩। শ্রীত্রীশঙ্করী মাতাজী (ইং ১৮২৭--ইং ১৯৫০) ১২৩ 
বৎসর 

ইহাদের এক এক পুরুষের গড় 2 অন্ততঃ পক্ষে 
১৫৫ বৎসর পাওয়া! যাঁয়। এই হিসাব যে কাল্পনিক বা 
লোক-পরম্পরা-শ্রুত কিন্বদভী নহে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
আছে। 

(৬) শিখদের দশ জন গুরু । তাহাদের গুরুপরম্পর! 
নিয়ে দেখানো হইল £ - 





পি 


ভাদ্র 





১। নানক দেব (ইং ১৪৬৯-১৫৩৮ ) 

২। অঙ্গদ (ইং ১৫০৪--১৫৫১) শিল্কতা _ 
৩1 অমরদাস (ইং ১৫০৯-:১৫৭৪) শি্ব 

৪1 রামধাস ($--১৫৮১) অমরদাসের জামাতা 
৫1 অৰ্জুন দাস (১৫৬৩--?) ৪র্থের পুত্র 
৬1 হরগোবিন্দ (?--১৬৪৫ ) ৫মের পুত্র 

৭। হররায় (--১৬৬১) ৬ষ্ঠের পৌত্র 

৮) হরকিষণ -- -- "মের পুত্র 

৯। তেগবাহাহর -- -- ৬ঠ্ঠের পুত্র 

১০। গোবিন্দ সিংহ ( ১৬৬৬---১৭০৮ ) ৯মের পুত্র 
গুরু নানকের মৃতু হইতে গুর গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর 
" ব্যবধান ১৭০ বৎসর । এই ১৭০ বৎসরে নয় জন গুরুপদ 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গড়ে প্রত্যেক গুরুর সময় ১৮৯ 
বৎসরে দীড়ায়,।, 

(৭) তারকেশ্বরের মোহ্ত্ত মহীরাজণের ক্রম এইরূপ £ 

(১) মুকুন্দরাম ঘোষ ; (২) জগন্নাথ গিরি ; (৩) কমললোচন 
গিরি ;(৪) শত্তৃচজ্র গিরি ;(৫) গোপালচন্দ্র গিরি ;(৬) রাধাকাস্ত 
গিরি 30৭) গঙ্গাধর গিরি ; (৮) প্রপাদচন্দ্র গিরি ; (৯) পরশুরাম 
গ্রিরি (১০) মস্ত গিরি ;(১১) রঘুচন্্র গিরি ১0১২) মাধব গিরি ) 
৯৮৮ (১৩) সতীশচন্্র গিরি ) (১৪) শ্রীযুক্ত দণডিস্বামী মহারাজ । 

মুকুন্দ ঘোষের ম্বতার তারিখ সঠিক জানা নাই। তিনি 
রাজা ভারামল্প রায়ের সমসাময়িক । ' রাজা ভারামল্ল 
তারকেশবরকে যে জমি দান করেন তাহার তারিখ নাকি 
১০ই চৈত্র ১০৮৫ সাল । এমতে আন্দাজ ২০ বৎসরে এক 
পুরুষ হয়। 

(৮) পুরীতে অনেকগুলি বৈষ্ণব মঠ আছে। হন্দরানন্দ 
বিগ্তাবিনোদ প্রণীত “ক্ষেত্র” নামক পুস্তকে অনেকগুলি মঠের 
গুরুপরম্পরার বিবরণ দেওয়। আছে। এই সব মঠ শ্রীচৈতন্ত 
বা তাহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত । তিনি পুরীতে 
ইংরেজী ১৫১৬ সাল হইতে বসবাস করেন ; এবং তাহার 
তিরোধান হয় ইং ১৫৩৩ সাঁলে। এইজন্য এই সকল মঠ 
প্রতিষ্ঠার তারিখ আন্দাজ ইং ১৫২৫ সাল ধরিয়া লইলে 
অযৌক্তিক হইবে নাঁ। আমরা নিয়ে এই ধরিয়া হিসাব 
করিলাম । 

৮(১) এ পুস্তকের ১৭৩ পৃষ্ঠায় তোটা গোপীনাথ মঠের 
সেবকগণের গুরু-পরম্পরা'র তালিকা এইরূপ দেওয়া আছে। 
যথাঃ | 

(১) শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী; (২) এীজগন্নাথ চক্রবর্ভা 
“মায় গোস্বামী’ ; (৩) রঘুনাথ ; (৪) রামচন্দ্র ; (৫) রাধা- 
বল্লভ ; (৬) ক্ৃফক্রীবন ; (৭), শ্যামনুন্দর ; (৮) সাস্তামণি ; 
{৯) হরিনাথ ; (১০) নবীনচন্ত্র ; 
দরয়াময়ী ; (১৩) কুঞ্জবিহাযী। 

F 


সাধুজন্ন্যাসীদের কত বৎসরে “এক পুরুষ” হয় 


৪5 এইরূপ দেওয়া আছে। 


(১১) মতিলাল ; (১২). 


৪8১ 


০০ এ এ পু এ, ০) 
সপ 


. কুঞ্বিহারী দয়াময়ীর দৌহিত্রের সম্ভান | - এই মঠে গড়ে 
€ ১৯৫০--১৫২৫ ) /১৩=৩২'৭ বৎসরে 'এক পুরুষ হয়। * 

৮ (২) "ই পুস্তকের ১৯৬ পৃষ্ঠায় রাধাদামোদর নর গুরঃ 
যথা £- | 

(5) শ্রীরপ ; (২) শ্রীক্জীব ; (৩) ীপ্রেমদাপ )€৪) কষ্ণরাস; 
(৫) রাধাচরণ দাদ; (৬) ভগবানদাপ ; (৭) জগন্নাথ দাস; 





৮৮) দামোদর দাগ ; (৯) মাধবানন্দ দাস) (১৪) গোবিন্দচন্ত্র 


দাস । 

এই মঠে গড়ে ( ১৯৫০-১৫২৫ ) /১০ = ৪২'৫ বংসরে 
এক পুরুষ হয়। 

৮ (৩) ওঁ পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠায় রাধাকাস্ত মঠের মোহন্ত 
পরম্পরার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে £ 

(১) এীএমন্মহাপ্রভু ; (২) শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত; (৩) 
গরীগোপালগুরু গোস্বামী ; (৪) শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী ; (৫) 
শ্রীবলভন্তর গোম্বামী; (৬) শ্রীদয়ানিধিদাস গোস্বামী; (৭) 
গ্রীদামোদরদাস গোস্বামী ; (৮) শ্রীগোধিন্দশরণ দাস গোস্বামী 
প্রভৃতি ১৭ জন গোস্বামীর নাম লিখিত আছে । এই মঠে 
গড়ে ৪২৫/১৭ = ২৫'০ বৎসরে এক পুরুষ । | 

৮ (8) ওঁ পুস্তকের ২২২ পৃ ঠায় এীসিন্ধববকুল মঠের গুরু- 


" পরম্পরার বিবরণ এইরূপ দেওয়া আছে £ *. 


(১) শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য মহাপ্ৰভু ; (২) শ্রীল হরিদাদ ঠাকুর 
ঠাকুর; (৩) সিদ্ধ জগন্নাথ দাস) (৪) নরহরিদাস মহাস্ত 
গোস্বামী; (৫) গৌরহরি দাস; (৬) রাধামোহন দাস; 
(৭) গোপীমোহন দাস ; (৮) ভগবানদাস 30৯) গোপীচরণ দাস 7. 
(১০) শ্তামাচরণ দাস (১১) সাধুচরণ দাস ; (১২) নরহরিদাস ; : 
(১৩) বলরাম দাস ; (১৪) পরমানন্দ দাস ; (১৫) শ্রীরলভদ্্র ' 
দাস মোহস্ত গোস্বামী। এই মঠে গড়ে ৪২৫/১৫ ৮ ২৮৩ 
বৎসরে এক পুরুষ । ; 

.৮ (৫) এ পুস্তকের ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠায় স্রীগঙ্গামাতা. মঠের 
গুরুপরম্পরা এইরূপ লিখিত আছে । যথা £ 

(১) গ্রীলক্মীপ্রিয়া ; (২) শ্রীগঙ্গামাতা ; (৩) শ্রীবনমালী 
দাস; (৪) শ্রীগোপাল দাস ; '(৫) শ্রীভগবান দাস $ (৬) 
গ্রীমধুহুদন দাস ? (৭) শ্রীনীলাম্বর দাস ; (৮) শ্রীনরোস্তম দাস 
(৯) শ্রীগীতা্র দাস ; (১০) শ্রীমাধব দান ; (১১) শ্রীরাধাকৃষ 
দাস ; (১২) শ্রীবনমালী দাস। 

ইহার মধ্যে শ্রীগঙ্গামাত। ঠাকুরাণী ১২০ বৎসর বয়সে ইং 
১৭২১ গ্রীষ্ঠাকে দেবরক্ষা করেন । এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যাহ! 
সেন্দন্য এই মঠের গড় ধরিবার সময় আমরা নিয্নরূপ হিসাব 
করিলাম। 

গড়ে ( ১৯৫০-_-১৭২১ ) /১০ ০২২৯ বৎসরে ১ পুরুষ (১) 
গড়ে ৪২৫/১১ ০ ৩৮৭ ৪ — (২) 
শ্রীগঙ্গামাতার দীর্ঘ জীবন এই মঠের পক্ষে ব্যতিক্রম বলিয়া 


88২ | 


প্রবাসী 


১৩০৭ 


| oh by এ 5 ia 


এম হিসাবটিই আমাদের মতে পথত গড় হিসাবে ধরা 


উচিত। ! " 

শা, ৮৬) এ পুওকের ২৫৫ গা ডু কু 
পরম্পরা এইরূপ দেওয়া আছে ঃ 

-. ৯) গৰমন্মহাপ্রভু ; (২) শ্রীগৌরীদাপ পণ্ডিত ; (৩) বর 
পদ পণ্ডিত ; (8) বলরাম দাস; (৫) অতিরড়ী শ্রীঞ্গন্নাথ 
দাস (কধিত আহে ইনিই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন )০- 
অধিকারী গরীরামক্রুষ্ণ দাস; (৭) শ্রীমুরারী দাস গোস্বামী ; 
(৮) পুরুষোত্তম দাস গোস্বামী; (৯)' যুকুন্দদাস গোস্বামী ; 
(১০) মাধবানন্দ দাস গোস্বামী ; (১১) শ্রীনাথ দাস গোধামী 
(১২) বংশীধর দাস গোখামী: (১৩) শ্যামাচরণ.-দাস 
গোস্বামী ; (১৪) নীলাপ্রিদাস গোস্বামী ; ( ১৫ ) রাসবিহারী 
দাস গোস্বামী । (১৬) রামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী ; (১৭) শ্রীববন্দাবন 
দাস গোস্বামী! এই মঠে গড়ে ৪২৫/১৭ = ২৫"০ বৎসরে রর 
পুরুষ হয়। 

৮ (৭) কলিতিলক মঠ গ্রীচৈতন্তের দারা গ্রীরূপ 
কবিরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ষোড়শ মোহস্ত ইংরেজী 
১৯৪৬ সালে মারা যান । এই মঠে আমাদের উপরি-উক্ত 
হিসাব মত গড়ে ২৬'৪ বৎসরে এক.পুক্ুষ হয়। - '- 

পুরীর বৈষ্ণক মঠসমূহের গুরুপরম্পরার' গড় এক' পুরুষে 

. কত বংসর হয় তাহা নিয়রূপ দাড়ায়: - .. - 


(১) তোটী গোপীনাথ মঠ--৩২'৭ বৎসর 
- (২) রাধা দামোদর মঠ ৪২৫ পু: 
--- (৩) রাধকাস্ত মঠ --২৫'০ , 
6৪) সিদ্ধবকুল মঠ ২৮৩» 5 
(৫) গঙ্গামাতা মঠ : ২২৯ ৪ 
+১ (৬) বড় উড়িয়া মঠ , ২৫০ 
0 কলিতিলক মঠ ২৬৪ 


৷ মোট গড়--২৯'০ বৎসর 
বিনে লক্ষ্য কারবার বিষয় যে, সর্বাপেক্ষা বেশী গড় ৪২৫ 
বৎসর ; আর সর্বাপেক্ষা কম গড় ২২*৯ বৎসর-__এই উভয়ের 


মধ্যে পার্থক্য ১৯৬ বৎসর প্রায় সর্বনিয় গড়ের কাছাকাছি । ' 


আর গঙ্গামাতা মঠের ছুই হিসাবের পাথক্য একমাত্র গঙ্গা- 
মাতার স্থদীর্ঘ জীবনের জন্য ১৫৮ বৎসর । সুতরাং এই 
পার্থক্য ব্যতিক্রম না ধরিয়া মঠের গুরুপরম্পরায় সম্ভব বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারি । ' 

আরও একটি বিশেষ প্রষ্ঠব্য এই যে, যে. মঠের প্রথম 
মোহস্ত' বা গুরু শ্রীকৃফটচতন্য স্বয়ং- যেমন রাধাকাস্ত মঠ, 
সিদ্ধবকুল মঠ, বড় উড়িয়া মঠ, ইহাদের গড়ের টি 
নেই নয়,। 


৬)" 


নন্দ ১০ । শ্রীপরমানন্দ ১১। আচরণ ১২। 


১৩০ বংসর। 


রাধাকাস্ত মঠের গড় ২৫'০ বংসর 
দিদ্ধবকুল মঠের গড় ২৮'৩- ১. 
বড় উড়িয়া মঠের গড় ২৫:০-. ,, 
"মোট গড় ২৬১ 
(৯) এ্রনবন্ীপ' দাস প্রণীত ৬্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস" ] 
নামক পুত্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠার শ্রীরাধাকুণ্ডের মোহস্ত পরম্পরার-.. 
নামমালা প্রদত্ত আছে। লেখকের মতে “১৫৩৩ সাল হইতে 
১৯৪৫ “সাল পর্য্যন্ত” শনি 'অন- মোহতের নামমাল! 
এইরূপ £ 
“১ । শ্রীরঘুনাথ- দাস টি ২7 টড TE Ico 
গ্রীকষ্দাস.। ৪। গ্রীনন্দকিশোর। ৫ | গ্রীত্রক্জকুমার। ' ৬। 
গ্রগোগীরমণ ৭। গ্রীঅনন্তদাস-৮। শ্রীরাধামোহন ৯ ।.প্রীনিত্যা- 
ও | আগোবিন্দ ১৩। 
শ্রীপুরুষোত্তম ১৪। শ্রীবৈফবচরণ ১৫। .প্রীগৌরাঙ্র ১৬। 
গরীযযুন৷ ১৭। শ্রীগোগীদাস ১৮ শ্রীনরসিংহ ১৯। -শ্রীগুরুচরণ 
২০" শ্রীব্রজাণন্দ ২১। শ্ত্রীগোবিন্দ ২২।- শ্রীজগদীনন্দ ২৩। 
শ্রীরাধারমণ ২৪। শ্রীগৌরদাস ২৫। শ্ীঅত্বৈত ২৬ শ্রীসনাতন 
২৭ । . শ্রীকৃফটচৈতন্য ২৮। শ্রীনরহরি ২৯। শ্রীনবদ্ীপ।” : 
এমতে দেখা যায় ৪১২ বংসরে ২৯ জন মোহস্ত হইয়াছেন. 


"এই হিসাবে গড়ে এক এক জন মোহস্তের সময় ১৪'২ বৎসর -- 


আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৬শ মোহস্ত একজন স্রীলোক। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিল্-প্রশিত্তদের গড় প্রথম হিসাবে হয় . 
আর ২য় হিপাবে হয় ৮৮ বংসর। উভয় 
হিসাবের তফাত ৪২ বৎসর এবং ইহাদের ছুই হিসাবের -গড় 
১০৯ বৎসর । আমরা শেষোক্ত হিসাঁবটিকে প্রামাণ্য বলিয়া 


' ধরিলাম ; কারণ সময় সম্বন্ধে বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মত ইন্দ্- 


দয়াল বাবুর পক্ষে । আর সময় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ভুল হওয়া 
সম্ভব হইলেও গুরুপরম্পরায় . সাধারণতঃ ভুল তায: 
টা অঙ্গ । 

রাধাকুণ্ডের.মঠের মোহস্তপরম্পরার গড় ১৪২ বৎসর 


সারদা মঠের. গুরুপরম্পরাঁর গড়, ১৬৪ ১১ 
নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যদের গড় ” ১৬৩ .. ১ রি 
ত্রৈলঙ্গ স্বামীর গুরুশিক্যর গড় ১৫৫ 7১ 
শিখগুরুদের গড় ১৮৯১ 

২ তারকেশ্বরের মোহস্তদের গড় ২০ 


সারদা মঠের গড় ও নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের গড় খুব কাছাকাছি 
হইলেও এই নৈকট্য দৈবাৎ ঘটয়াছে বলিয়া আমাদের: মনে 
হয়। বর্তমানে আমাদের মতে -সন্প্রদায়ভেদে -গড়ের- ভেদ 
হওয়া আশ্চর্য্য নহে । সুতরাং সাধু-সন্গ্যাসীদের 'কত বঃসরে 
এক পুরুষ হয় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। 








সামোয়! দ্বীপের একটি ছায়াময় গ্রাম 


পলিনেশীয়দের উপকথা 
স্ীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ 


ফিক্জি দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের এক অতি 
বিস্তৃত অঞ্চলের নাম পলিনেশিয়া । হাওয়াই, তাহিতি, 
তুদ্ধামোতু, এলিস, রোরোতোক্গা, মাঙ্গাইয়া,-আতিইউ, ইষ্টার, 
সোদাইটি, ফিনিক্স ইত্যাদি দ্বীপসমূহ এর অন্তভুক্ত। পূর্ব- 
- সাগরের বিরাট নীল বক্ষে অবস্থিত এই সমস্ত দ্বীপ যেন 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি । তাদের শ্যামল ক্রোড়ে 
অশান্ত বাযুতে আন্দোলিত তাল, নারকেল এবং সুপারির 
অরণ্য যুগযুগাস্তর ধরে যেন কি এক - অপুর্ব মায়াজাল 
বিস্তার করে আসছে। ঝড়, ঝঞাবর্ত, সামুদ্রিক প্লাবন, ভুমি- 
কম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নিআ্রাব পলিনেশিয়ার প্রাত্যহিক 
ঘটনা । এখানকার অধিবাসীদের দৃষ্টির সমক্ষে সদা-প্রসারিত 
সীমাহীন মহাসমুত্র । সেইজন্ত বোধ হয় পলিনেশীয়েরা 
অপীমের স্থরকে কতকট! উপলব্ধি করতে পারে। এহেতু 
পলিনেশীয়দের উপকথাতেও এমন এক রসলোকের সন্ধান 
- পাওয়া যায় য| ইন্দিয়গ্রাহ স্কুল বাস্তব জগতের উদ্দে। 

পলিনোশীয় উপকথায় নর-নারীর প্রেমের যে প্রকাশ 
দেখতে পাই তা মনকে যেন কোন্‌ এক সুদুর কল্পলোকে টেনে 
নিয়ে যায়। হাওয়াই ও রোরোতোঙ্গ! দ্বীপের একটি প্রাচীন 
উপকথায় কোনও এক বিরহিণী নারীর অস্তগূর্ট বেদনাকে যে 
ভাবে কবিতায় রূপায়িত করা হয়েছে তা বড়ই মর্মস্পর্শী । 
এই সব কবিতা পলিনেশীয়ার বিভিন্ন দ্বীপসমূহে সুর-সংযোজিত 
হয়ে গীত হয়ে থাকে । 

পলিনেপীয়ায় এমন অনেক উপকথা আছে খা এতিহাসিক 
গাথ! (‘মেলে’) প্ধপে সুদূর অতীতক্কাল খেকে আজ পর্য্যন্ত 


লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। এগুলির এঁতিহাসিক 
মূলা অত্যান্ত বেশী। উপযুক্ত গবেষণা দ্বারা এই গাথালমূহ _ 
থেকে শুধু যে প্রাচীন প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক লুপ্ত ইতিহাস 
উদ্ধার হতে পারে তা নয়, এর ফলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে 
পূর্ব-প্রশাস্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপসমূহের মধ্যে এক 
গভীর সাংস্কৃতিক যোগস্থত্রও আবিদ্ধত হতে পারে। 
ছুটি পলিনেশীয় উপকথার অনুবাদ দেওয়া হ'ল। 


হাওয়াই দ্বীপের উপকথ! 


প্রশাস্ত মহাসাগরের বক্ষে লালিত মাস্থাঘের! বাপ 
‘হাওয়াই’ । এরই মধ্যে একটি অতি নুন্দর দ্বীপ “মাওই'। 
তার রাজার আদরিণী মেয়ে কেলেয়া। রাজকন্তা কেলেয়া 
যে কেবল অপরিসীম রূপলাবণ্যবত্তী ছিল ত! নয়, তার 
সাহসও ছিল অদম্য । সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে ছিল 
তার মিতালি। বঞ্ছাবিক্ষু্ধ সমুস্ত্রবক্ষে তাকে প্রায়ই দেখা 
যেত অতি নিশ্চিন্তভাবে সাতার দিতে । তাকে সত্যিই তখন 
জলকঞ্জার মত দেখাত। কেলেয়ার সাগর-প্রীতি দেখে স্বতঃই 
অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই কোন জলদেবতা তাকে 
অভয় দান করেছেন । তা না হলে কেউ এমন ভাবে নিজের 
জীবন বিপন্ন করে সাগরের বুকে নিশ্চিন্তমনে জলকেলি করতে 
পারে ন!। 

সুন্দরী কেলেয়া যখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছে, এমন 
সময় তার বাব! একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এখন 
'মাওই” দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হ’ল কেলেয়ার বড় ভাই 
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চজ্জদেবীর নিকট তার মানব-স্বামীর বিদায় গ্রহণ 
( আতিইউ-দ্বীপের উপকথা ) 


যুবরাজ কাওয়াও। ' সে তার বোনের দুঃসাহসিক কার্ধ্যকলাপ 


দেখে ছুর্তাবনায় পড়ল । তাকে সংসপার-বন্ধনে আবদ্ধ করবার 
জ্বন্ধ সে চাইল তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিতে । কিন্তু কাওয়াও 
যখনই বিয়ের কথা তুলত, কেলেয়া উচ্ছল হাসি হেসে বলত 
সাগরের ভেলাই তার একমাত্র স্বামী, আর কেউ ময়। সতাই 
কেলেয়া যেন লমুদ্র-ক্া। এদিকে দৈববাণী হয়েছিল যে, 
রাজকুমারী তার স্বামীকে লাভ করবে নৌকোর মধ্যে। 
সুতরাং কাওয়াও আর পীড়াপীড়ি করত না । বোনের উত্তর 
শুনে চুপ করে যেত। 


এই সময় ওয়া দ্বীপের তরুণ রাজপুত্র লোলালের জন্ত 
উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে নৌকো করে বেরুল তার দুরসম্পকীয় 
ভাই কালামাকুয়!। লোলালে বিষাদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে দিন- 
যাপন করছিল। সে কোনও সময় ভালবাসত তারই স্বজাতি 
একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে । কিন্ত সে জলে ডুবে মরে 
যাওয়ায় লোলালের মনে এত আঘাত লেগেছিল যে, সে 
অনেক দিন পর্য্যপ্ত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তা ছাড়া 
প্রিয়তমার অকাল-অপয্বত্যুতে সমুস্বের প্রতি তার একটা 
বিরাগও জন্মেছিল। সেইজন্য সে লিহুয়ের এমন এক জায়গায় 


প্রবাসী 
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বাস করত যেখানে সাগরের কল্পোল-ধ্বনি পৌছ!তে . 
পারত না। 

নান! দ্বীপ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কালামাকুয়ার নৌকো 
এসে পৌঁছল “মাওই” দ্বীপের উপকূলে. এই সময় ক্যেলেয়া 
সাতার দিচ্ছিল দেই জায়গায় সমুদ্রবক্ষে। কালামাকুষা তাকে 
মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করে তার নিজের নৌকোয় তুলে নিলে । এই 
সময় উঠল তুমুল ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিবাতে নৌকো- 
খানি ভীষণ ভাবে দুলতে লাগল । সঙ্গের নাবিকেরা হতাশ 
হলেও কালামাকুমার অপূর্ব দক্ষতায় নৌকোথানি ভর"ডুবির 
হাত থেকে রক্ষা পায়। ঝটিকা! শান্ত হবার পর কালাম'কুয়া 
নৌকোখানিকে নিয়ে চলল ওয়াহু দ্বীপে অবস্থিত লিহুয়ের 
দিকে । বল! বালা, ইতিমধ্যে কেলেয়ার প্রকৃত পরিচয়, তার 
অজানা রইল না । নৌকো রাজকুষারীর নিরস্তর সাহচর্য্য তার 
মনে যেন মোহজাল বিস্তার করলে, সে হ'ল তার প্রতি গভীর- 
ভাবে প্রণয়াসন্ত । একদিন কালামাকুয়! রাঞ্জকগ্া কেলেয়ার 
রূপের প্রশংসা করে আবেগকম্পিতকণ্ে বললে যে, সে 
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হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের চিকিতসাদেবী ‘কুইলামোকু’ 


হাওয়াই দ্বীপপুঞ্ধের সবচেয়ে সুন্দর ফুল, আর দেবতাদের এক 
অপূর্ব স্থষ্টি। তার কথায় কেলেয়ার অন্তরে দোলা লাগল, 
তার মন হয়ে উঠল অপূর্ব প্রণয়রাগে রঞ্রিত। 

যথাসময়ে কালামাকুয়ার নৌকে! “ওয়াছু” দ্বীপে এসে 
পৌছল। প্রিয়াহারা লোলালে কেলেয়ার অনুপম তহুপ্রী 
দেখে মুগ্ধ হ’ল। সে যেন তার পূর্বপ্রণায়নীর প্রতিচ্ছবি 
দেখতে পেলে মাওই দ্বীপের রাজ্জকুমারীর ঘন কালো চোখে। 


ভাদ 


শাপলা পাটা স্পা লা লালিত লা পলাল 








মাওরি যোক্ধ! 


তারপর এক শুভ দিনে লোলালের সঙ্গে কেলেয়ার পরিণয় 
সম্পন্ন হ’ল । কাল'ম!কুয়ার প্রতি গোপন প্রেম তার হৃদয়ের 
কোন্‌ গহনতলে চাপ! পড়ে গেল তা কেউ জানতেও পারলে 
না। লোলালের সুন্দর চেহারা দেখে যেমন সে মুগ্ধ হয়েছিল 
তেমনি তার নির্মল চরিত্রের কথা শুনে তার প্রতি তার 
শ্রদ্ধার উদ্রেকও হয়েছিল। দিন যায়। ক্রমে কেলেয়ার 
কয়েকটি সম্তান জন্মাল। লোলালে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে 
তাকে ভালবাসতে লাগল । সে কেবল ভাবত কেলেয়াকে 
কি করে আরও সুখী করবে । কেলায়ার কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
25 মনটা শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগল, তার কিছুই ভাল লাগত 
না। মন তার কেবলই কাদত সাগরের জনা । সুযোগ 
প্রেলেই সে যেত সাগরোপকৃলে কালামাকুয়ার কাছে। 
সেখানে সে তার সঙ্গে সাতার কাটত সামুদ্রিক হুদে, আর 
মন তার ছুটে চলে যেত সুদূর সমুদ্রের অনস্তপ্রপারিত 
নীলাম্মুরাশির অভিমুখে । কালামাকুয়াকে তার সত্যিই 
খুব ভাল লাগত । তাকে দেখলে তার হৃদয় আগেকার মতই 
আনন্দে নেচে উঠত । তার প্রতি তার ভালবাসা তো লোপ 
পেয়ে যায় নি। আর ছ'জনেরই যে সমুদ্রপ্রীতি ছিল গভীর । 

ক্রমে এই কথা লোলালের কাণে এসে পৌঁছল । এতে 
তার মন ছুঃখে ভরে উঠল | কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। 


পলিনেশীয়দের উপকথ। 
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nr লিলাদলাপিলদলাছিলাসিল। পাপা সািন্পাপপিপাস্পাসপিিসত 


কারণ সে বুঝত: আশৈশব সমুদ্রবক্ষে লালিত! রূমণীকে বেঁধে 
রাখবার মত ক্ষমত| তার নেই। তা! ছাড়া, ভালবাস! তে 
জ্বোর করে আদায় করা যায় না। লোলালে যা আশঙ্কা 
করেছিল একদিন সত্যিই তাই ঘটল । কেলেয়! স্বামীর কাছ 
থেকে চিরতরে বিদায় নেবার ইচ্ছ! প্রকাশ করলে । লোলালে 
জানতে চাইল-__“কেন ?” এক উত্তর-_-“ভাল লাগে না|” 

লোলালের মূখ থেকে ক্রোধ, বিরক্তি অথবা আক্ষেপন্থচক 
কোন কথা বেরুল না। সে শুধু অশ্রভারাক্রাস্ত হৃদয়ে 
বললে, “তবে আমাদের বিচ্ছেদ শাস্তি এবং প্রীতির ভেঙর 
দিয়েই হোক ।” কেলেয়! লে!লালের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে চলে গেল কালামাকুয়ার কাছে, এবং নুতন করে তার 
সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল । লোলালেকে ত্যাগ করতে 
সে বাধ্য হয়েছিল, কারণ সাগরের ডাক তার কানে এসে 
পৌছে তাকে আকুল করে তুলেছিল। 


নিউক্ীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী “মাওরি"দের উপকথা 
পারে ও হুতুর কাহিনী 





“মাওরি” তরুণী 
খুব বড় ঘরের মেয়ে “পারে” । অভিজাত-সমাজে প্রচলিত 
প্রথা অনুযায়ী তাই তাকে পবিত্র কুমারী (পুহি ) হিসাবে 
এক অতি সুরক্ষিত গৃহের অভ্যন্তরে খুব কড়া নজরে 
রাখা হয় যাতে তার সঙ্গে কোনও সাধারণ লোক মিশতে ন! 
পারে। পর পর তিনটি কাঠের প্রাচীর-বেষ্টিত পারের 
বাস-গৃহ সাধারণ লোকদের পক্ষে দুরধিগম্য ছিল--সেটির 








(নিউজীলাও) 


গোলাঘরের সম্মুখভাগের কারুকার্য 


২ সৌন্দর্যাও কম ছিল না। নানারকন সুগন্ধি ফুল এবং বিবিধ 
উপকরণ দিয়ে সাজানো বাড়িটি দেখাত যেন স্বপ্রপুরীর মত । 

এমন সুরক্ষিতভাবে থাকলেও সুন্দরী “পুহি” ভালবেসে 
ফেলল ‘হুতু’ নামে এক সুন্দর তরুণ যোদ্ধাকে। যখন সে 
তার বাড়ীর সামনে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিল তখন 
পারে তাকে দেখতে পেয়েছিল। বাতায়ন থেকে হুতুর 
বীরত্ব এবং তার নিপুণ অস্ত্রচালনা দেখে পারে বিস্মিত হ'ল। 
প্রতিযোগিতার সময় হুতুর নিক্ষিপ্ত একটি বল্পম এসে পড়ল 
পারের গৃহদ্বারের সন্িকটে। হুতু এল সেটা কুড়িয়ে নিতে । 
পারে তখন বল্পমটি তুলে নিয়ে তাকে বললে, “আপনি আমার 
বাড়ীর মধ্যে আনুন; আপনার বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ 
হয়েছি।” ভুতু কিন্ত রাজী হয় না। পুহি তার প্রতি অঙ্থুরক্ত 
হয়েছে একথা বুঝতে পেরে পে নত্রতার সঙ্গে জানালে পুহির 
গৃহে প্রবেশ করতে তার মত সাধারণ ব্যক্তির সাহস হয় না, 
তা ছাড়া সে বিবাহিত, এবং তার পুত্র-কন্য। আছে। অভিজাত 
 হুতুর মুখে এই রকম কথ! শুনে তার প্রতি পারের অনুরাগ 
আরও বাৰিত হয় এবং সে তাকে প্রেম নিবেদন করে। তবু 
হুতু তার গৃহে যেতে রাঞ্জী হয় না। সে তার অহুমতি নিয়ে 
বিদায় গ্রহণ করলে। 

ছতু চলে যাবার পর পুহি আর তার বিরহ-বেদনা 
সহ! করতে ন! পেরে মনের দুঃখে আত্মহত্য! করে। তার 
মৃত্যুর কথা চতুঞ্ধিকে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই হুতুকে এই 


দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করলে। সবাই বলে হুতুকে এর মূল্য দিতে 


হবে নিজের জীবন দিয়ে। পারের অকালমৃত্যুতে হুতুরও 
মন বেদনায় মুষ ডে পড়েছিল । তাই সে নিজের প্রাণ বিসর্জন 


প্রবাসী . a ৪ 


১৩৫৭ 
পতল 
দেওয়া সাব্যস্ত করলে। সে বললে, “মরবার আগে আমি 
শেষবার চেষ্টা করব পুহির আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে 
আনতে । আমার অনুরোধ, ইতিমধ্যে তার দেহ যেন কবর 
দেওয়া না হয়।” এরপর হুতু চলল পাতালে (“তে 
রেইঙ্গ1” ) যেখানে আত্মার থাকে । পথে তার গতিরোধ 
করলেন পাতালের দেবী হিনে-হ্ুই-তে-পো। হুতু তাকে খুশী 


করলে সবুন্ধ পাথরের এক রকম সুন্দর অগ্র ( ‘মেরে’ ) উপহার. ৫ 


দিয়ে । হিনে-হুই-তে-পো তখন পারের আত্মা কোথায় আছে, 
সে কথা তাকে জানিয়ে দিলে। এর পর হুতু এসে পৌঁছল 
আত্মাদের দেশে পারের সন্ধানে। হুতুর আগমন-সংবাদ 
পেয়েও অভিমানিনী পারে তাকে দেখা দেয় না। হুতু তখন 
উপায়াস্তর না দেখে পুহির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আত্মাদের 
কাছে নানা ভোজবান্ধী দেখাতে লাগল । হুতুর অন্তর . 


চালনা দেখে সকলেই খুব তারিফ করতে লাগল । কিন্ত, 
পারেকে না দেখে সে নিরাশ হ'ল। 
কৌশল অবলম্বন করলে । 


তখন দে এক নতুন 
এক মন্ত বড় ডালহীন গাছ নিয়ে 





উপক1-অবলম্বনে কাঠের কারুকার্যের ( নিউআীল্যগ ) 


এল । তার পর মাটিতে পুঁতে সেটির ডগা শক্ত দড়ি দিয়ে 
বেঁধে নোয়ানো! হ’ল । তখন হুতু সেই গাছের ডগার ওপর 
চড়ে দড়িটা ছেড়ে দিতে বললে । হঠাৎ গাছটা এত জোরে 
সোজা হয়ে গেল যে, হুতু অনেক উচু থেকে ছিটকে একে- 
বারে মাটিতে পড়ল। অবশ্য তার গায়ে লেশমাত্র আঘাত 
লাগল না। তার এই খেল! দেখে সবাই ত অবাক । আড়াল, 


থেকে এই খেলা দেখে পারে ছুটে এল হুতুর কাছে, হঠাৎ হুতু *% 
, পারেকে কাধে নিয়ে নোয়ানে! গাছের মাথায় চড়ে বসল। 


যখন দড়ি ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন এত প্রচণ্ড বেগে গাছটা 
সোজা হ'ল যে, পারে ও হুতু ছু'জনেই ছিটকে পড়ল মর্ত্য- 
লোকে। 


মি 


Ad 


মাটি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে 
শরীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র * 


আমরা মাটিকে ভালবাসি, কিংবা ঘ্বণা করি। মাটির দ্বারা 
আমরা জীবন ধারণ করি এবং এমন. কি মাটির অষ্য আমরা 


বরণ করি । ম্ৃত্তিকা-তত্ববিদ্গণ বলেন, মাটি যে ভাবে" 


আমাদের তৈরি করে. আমরা অনেকটা সেই ভাবেই- গিরি 
হ্‌ই। 

মানুষ মাটির উন্নতি সাধনের জন্ত কি করিয়াছে, কি ভাবে 
তাহার অপব্যবহার করিয়াছে, কি ভাবে তাহাকে লুঠন 
করিয়াছে ইত্যাদি সম্বন্ধে আমর! অনেক কিছুই জানি; কিন্ত 
মাটি মানুষের জন্য কি. করিয়াছে এবং কি করিতেছে, 
সে বিষয়ে আমর! কিছুই জানি না বলিলেই হয়। আমাদের 
পায়ের নীচের মাটি অতি হ্থক্ম ভাবে নান! বিষয়ে আমাদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে; আমাদের চরিত্র, দেহের গঠন) 
এমন কি মানসিক ক্রিয়া মাটির দ্বারা অনেক পরিমাণে 
প্রভাবাঘিত হয়। সময়ে সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমাদের 
‘ভোট’ দানে প্রণোদিত করে। এমন কি মানুষের সঙ্গীত 
সম্বন্ধেও মাটি তাহার প্রভাব বিস্তার করে । 
শ্তঅধিবাপীদের সঙ্গীতের সহিত -সমতল প্রদেশবাসীদের 
সঙ্গীতের তারতম্য যথেষ্টই আছে । 

মাটি মানুষের উপর কত দিকে কত ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে সে সম্বন্ধে ম্বভিকা-তত্ববিদ্‌ ডাঃ চার্লস ই, কেলোগ বহু তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এমন বছ উদাহরণ দেখাইয়াছেন 
যাহাতে বুঝ! যায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপর 
মাটির প্রভাব কত বেশী। যখনই এক বিপুল জনসংখ্যা এক 
রকম মাটি হইতে ভিন্ন রকম মাটিতে চলিয়া যায় তখনই তাহা 
দের মধ্যে ভাবের এক প্রবল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং 
বিদেশীয় মাটি সঙ্থু্ধ তাহাদের অসস্তোষ বহু . প্রকারে 
প্রকাশিত হয় । | 

যে সকল স্থানের মাটিতে ক্যালসিয়ম এবং ফস্ফরাসের 
পরিমাণ কম, সেই সকল স্থানের অধিবাশিগণ এই সকল 
খনিজ পদার্থ দেহের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে ; সেইজন্য 
সুইডেনের অধিবাসীদের তুলনায় ভারতবর্ষের অধিবাসীরা 
আকৃতিতে খর্ব । ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাদী- 
দের আক্ৃতিও সমান নহে, ইহার পশ্চাতেও মাটির কারসাঞ্জি 
আছে। যে স্থানের মাটিতে আইওডিনের পরিমাণ অল্প সে 
স্থানের মানুষের গলার গ্রস্থিসমৃহ এইরূপ ভাবে স্ফীত হয় যে, 
তাহার সাহায্যে রাসায়নিক পদ্বার্থের সমস্ত অংশটুকু সে কাৰ্য্যে 
পরিণত করে। 

আমরা মাটিকে মৃত ও জড় পদার্থ মনে করি; কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে মাটি আশ্চরধ্যরূপে সজীব । মৃত পাহাড় পব্বত 


পাহাড়ে অঞ্চলের. 


এবং প্রাণবন্ত গাছপালা, জনত্ত.জানোয়ার, মানুষ প্রভৃতির মধ্যে 
ইহাকে সোপান বল! যাইতে পারে। মাটি 'জীবনে”পরিপূর্ণ। 
এক কণিকা মাটিতে ২০০০,০০০,০০০র বেশী জীবাণু বর্তমান 
থাকে। ইহা - সমগ্র পৃথিবীর মোট জনদংখ্যারও অধিক । 
মাটিতে যে কত রকমের প্রাণি (কীট, পিপীলিকা, বিছা 
জাতীয় প্রাণী ইত্যাদি ) থাকে তাহা, বলা যায় না এবং উহা! 
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াও মনে হয় না। আমাদের গবেষণা-গৃহ- 
সমূহে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয় মাটিতে 
তাহা! অপেক্ষা জটিলতর প্রক্রিয়া অনবরত ঘটিতেছে। প্রত্যেক 
মাসে, প্রত্যেক দিনে এবং এমন কি প্রত্যেক মুহুর্তে ইহার 
পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । 

মাটির উপরি ভাগের পাতলা স্তর ( যে স্তরের জন্য সমগ্র 
মন্ত্য জাতি জীবিত আছে) পৃথিবীর একটি অতি আশ্পর্ধ্য 
বন্ত। নদীর বন্যা এক ঘণ্টায় এক ফুট উচ্চ মাটির একটি স্তর 
নির্মাণ করিতে পারে; কিন্ত পাহাড়ের ঢালুতে এরূপ স্তর 
নিৰ্ম্মাণ করিতে ১০,০০০,০০০ ঘণ্টা সময় লাগিতে পারে। 
পাহাড়কে মাটিতে পরিণত করিবার জন্য কত রকমের শক্তি 
যে অনবরত 'কাজ করিতেছে তাহা বলা যায় ন!। . যয 
পাহাড়কে তপ্ত করে, রাত্রের শীতল বায়ু উহাকে স্বিঞ্ধ ও ঠাণ্ডা 


করে এবং তখন উহাতে ফাটল ধরে। বৃষ্টির জল ফাটিলের 


মধ্যে প্রবেশ করে, উহাকে জমাট বাঁধিয়া দেয় এবং উহার ক্ষুন্ত 
ক্ষুদ্র খওকে বিক্ষিপ্ত করে। বাতাপের কারবন ডায়োকসাইড' 
বৃষ্টির জলে গলিয়া কারবনিক এসিডে পরিণত হয় এবং উহার 
দ্বার! শিলাখণগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত.হুয়। 

বৃক্ষাদি এবং অন্যান্য গাছপালা মাটির উপরে অবস্থান' 
করিয়া দমকলের+ € 0901] ) কাজ করে। উহাদের শিকড় 
মাটির তলদেশ হইতে খনিজ পদার্থ শুষিয়া লয় এবং কাণ্ডে ও 
পাতায় উহা! সঞ্চিত করে। গাছপালার স্বত্যু ঘটিলে মাটির 
উপরি ভাগেই আবার এ সকল খনিজ পদার্থ স্থান পায় এবং 
ইহারাই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে । অয়নাস্ত বৃত্তে (৮:010109) 


. প্রতি বংসরে গাছপালা মাটিতে ৯০ টন ‘হিউমস’ সঞ্চিত 


করিতে পারে ; শুফ আবহাওয়া-বিশিষ্ট অঞ্চলে ইহার পরিমাণ 
কয়েক পাউণ্ডের বেশী হয় না। 

আবার ঠিক একই ভাবে অসংখ্য রকমের জীবাণু মাটির 
উব্বরত1 শক্তি বৃদ্ধি করে ; ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী 
বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়! উহাদের অণুকোষে 
সঞ্চিত করে এবং উহার! যখন মরিয়া যায় ই তখন উহ! 
সঞ্চিত হয় । 

মাটির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যখন না জ্ঞান অর্জিত 


88৮ 





হইতেছিল তখনও মাটি এক ”*প্রহেলিকাবংই” ডিল 1 বহুদিন 
যাবৎ এই ধারণ! প্রচলিতছিল যে, শস্ত মাটি *খায়”। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক জিন ভন হেলমণ্ট একটি টবের 
, মাটি ওজন করিয়া তাহার উপর একটি চারা রোপণ করিয়া- 
ছিলেন; ৫'রৎসর পর-যখন চারাটি বেশ বড় হইয়াছিল তখন 
উহা.ওজনে বহু পাউও হইয়াছিল, কিন্তু টবেরমাটির ওজন ছুই 
আট্টজ্সের বেশী-কমে নাই; শম্ভ যে মাটি ‘খায়’ ন! হেলমণ্ট 
তাহা;আবিষ্ষার রুরিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাটি সম্বন্ধে ইহা 
ব্যতীত তিনি বিশেষ কিছু তথ্য আবিষ্ষীর করেন নাই। 
তিনি বলিলেন জলই উদ্ভিদ্বের “জীবন” ; তাহার এই কথায় 
ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উডওয়ার্ড বলিলেন তাহাই' যদ্দি হয় গাছ- 
পাল! তাহা হইলে কেবলমাত্র জলে জন্সিতে পারে ; তিনি 
- এই বিষয়ে বছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল পান 
নাই। ইহার ২০০ বৎসর পর বৈজ্ঞানিক জসটাস ভন লিবিগ 
আবিষ্কার করিলেন যে, মাটিতে অসংখ্য রকমের খনিজ এবং 
রাসায়নিক: পদাথ বর্তমান আছে। তিনি বলিলেন মাটি 
একটি ভাগারগৃহ-বিশেষ। মাটি হইতেই গাছপালা তাহাদের 
পুষ্টির জ্ন্য খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে এবং মাটিতে যখন 
খনিজ পদার্থের অভাব ঘটে তখন মাটি শস্ত উৎপাদনে অক্ষম 
হয়! অর্থাৎ, মাটি একটি 'ব্যাঙ্ক। গাছপালা এই ব্যাঙ্ক’ 
হইতে খনিজ পদার্থসমূহ “উঠাইয়া, লয় এবং মাহুষ সার 
হিসাবে আবার উহাদিগকে মাটিতে জমা দেয়। যদিও 


লিবিগের আবিষ্কার এই ছিল, তথাপি তিনি দেখিলেন যে, 


অনেক স্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী শস্ত উৎপন্ন হইতেছে 

অথচ তাহার হিসাব মত সেই সকল স্থানের জমির উর্ব্বরতা- 

শক্তি নৃষ্ট হইতেছে না। 

৷ ইহার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হইলে রুশ দেশীয় 
বৈজ্ঞানিক ভি. ভি, 





প্রবাসী. 


ডকুচেভ লিবিগের স্যায় মাটিকে 


১৩৫৭ 


চা 
স্পা 





এক মৃত পদ্লাথ বলিয়া গণ্য না করিয়া এবং গবেষণা-গৃহে 


পরীক্ষা না করিয়া মাটি বুড়িয়া মাটির নিয়তম স্তর (প্রস্তর) 
বাহির করিলেন. এবং মাটির বিভিন্ন স্তর পর্ধাবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাটির গঠন অনবরতই 
চলিতেছে । গাছের শিকড় মাটির- নীচ হইতে খনিজ পদার্থ 
টানিয়া লইতেছে, বৃষ্টির জলের সহিত উহা পুনরায় মাটিতে. 
প্রবেশ করিতেছে । তিনি ইহাও দেখিলেন যে, একই রকমের 
প্রস্তর হইতে জ্রলবায়ু, উদ্ভিদ/এবং আরও বহু বিষয়ের 
তারতম্য অঙ্গুসারে বিভিন্ন প্রকারের মাটি গঠিত হয়। তিনি 
আরও লক্ষ্য করিলেন যে, মাটিতে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় মাটি 
দেই উদ্ভিদেরই প্রকাশ । অর্থাৎ, ডাকোটাসের গমের জমি 
ভারতবর্ষের গমের জরমিরই অন্থরূপ ৷ ' পৃথিবীর সকল স্থানের 
পাইন গাছের বনের জমিও একরাপ । 

বর্তমানে মাটি সম্বন্ধে এক নুতন ধারণার স্থটি SE | 
এখন ১০,০০০ রকমেরও অধিক মাটির শ্রেণী (7) ০) আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং ইহার! ৫০টি “গ্রুপের” অন্তর্গত । | i 

বর্তমানে পৃথিবীর সকল স্থানের মাটির মানচিত্র আছে এবং 
সেই মানচিত্রগুলি এত বিজ্ঞানসম্মত যে, তাহা দেখিয়াই বলিতে 
পারা যায় পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কি কি ফসল উৎপন্ন 
করা যাইবে । চীন, ভারতবর্ষ, ইটালী না দেখিয়াও কৃষি-২-৭ 
বৈজ্ঞানিক মাটির মানচিত্র দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন যে, 
সে সকল দেশের কোন্‌ কোন্‌ স্থানের মাটি শসা (:০১.1)), 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানের মাটি ইক্ষু, বা কোন্‌ কোন্‌ স্থানের মাটি ' 
ফলের বাগানের উপযুক্ত । এমন কি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
কোন্‌ ফসলের কি ফলন হইবে তাহাও এইরূপ মানচিত্র 
দেখিয়া বলা যাইতে পারে 1* 

»* Farmer's Digcsl-এ প্রকাশিত "5০11 Will Ed Your - 

For! une” নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত ॥ 





বি্ভাসাগর 


গনীলরতন দাশ 


পরাধীনতার সঞ্চিত পাপে লাঞ্ছিত যবে দেশ 

, মরণৌন্ুখ-জাতির জীবনে দ্রেন্ের নাহি শেষ__ 
'ভারত-গগনে হেন কালে তব উদয় জেযাতির়্ 
শুনালো সবারে চেতনার বাণী, নাশিল মৃত্যুভয় ৷ 
নিঃস্বের বেশে আসিয়া বিশ্বে নিলে পরহিতব্রত, 
আত্মভোল! এ জাতিরে জাগাতে হলে সাধনায় রত। 
ভগবান তব ছিল ন! বন্ধ মন্দিরে প্রতিমাঁয়, 

মানুষের মাঝে ঈশ্বর তব বিশ্বের বেদনায় । 

_. বালবিধবার অস্তর-ব্যথা, সমাজের অবিচার 
" - মর্ট্দে তোমার জাগায়েছিল যে ছুঃসহ হাহাকার | 


মানো নাই তুমি সমাজের বাধা অথবা! নির্য্যাতন, 
রাজপুরুষের জ্বকুটি তোমার টলাতে পারেনি পণ। 
কুস্থমকোমল-চিত্তে কেমনে বজ্র লুকায়ে রয়, 
সে কথা স্বর্রিয়া বিশ্ববাসীর আজে লাগে বিস্ময় ! 
জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, সেবায় শুত্র, ক্ষত্রিয় তেজোৌবলে-_ 
আগ্নেয়গিরি গুপ্ত যেন রে মহাসাগরের জলে | 
তোমারে না চিনে করেছে যাহারা লাঞ্ছনা-অপমান--. 
কাপুরুষ তারা, ক্ষমিও তাদের নির্বোধ অভিমান । 
এই বাংলার জ্ঞান-গুরু তুমি উদার উচ্চশির,-_ 

- নমো নমো নম ভাষার শিল্পী, মহান্‌-কর্মনবীর | 


-উদয়-দিগন্তে 
জ্রীস্বনীলকুমার বস্থ 


অবিনাশ চৌধুরীর চকোলেট রঙের বিরাট মোটরখানাকে 
আজকাল প্রায়ই, বিকালবেলায় রাঁয়েদের বগেনভিলিয়ায় 
“টাকা! ভাঙা ফটকের সামনে দীড়িয়ে থাকতে দেখা! যেত। 
এই ব্যাপারে যে ছোট শহরটিতে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া 
পড়ে যাবে :তা আর অস্বাভাবিক কি] অবিনাশ চৌধুরী 
হচ্ছেন এ অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা ধনী, একটি মিলের মালিক, 
অনেকগুলির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং মাইনিং সিণ্ডিকেটের 
অন্যতম প্রধান পীণ্ড। তার উপর তিনি বিপত্নীক, আর 
রায়ের! হলেন হৃত-এ্বর্ধ্য কুল-গৌরব-সর্ববস্ব বনেদী পরিবার । 
. একদা যেখানে পারিবারিক গৌরবের প্রত্তীকৃ নীল পতাকা 
সগর্ধে বিরাজ করত দে ফটক আজ ভাঙা, কয়েকটা পুর্পহীন 
বগেনভিলিয়ার লতা ছাড়া আর সেখানে কিছু নেই। রায়- 
গিন্নী অনেক কষ্টে মান্য করেছেন রায়-পরিবারের শেষ ছুটি 
তরুণীকে-_মণিকা আর কণিকা, তার ছুই মেয়ে। তারা 


আজ শিক্ষিত তরুণী। তার মধ্যে কণিকা আবার শহরের সব-. 


চেয়ে স্মার্ট মেয়ে । নাচ, গান, টেনিস খেলায় সে অপ্রতি্বন্বী । 
শ্পরীয়েদের ভাঙীবাড়ীর রিক্ত ফটকে তাই আজ বহু তরুণের 
অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যর্থতায় গুমূরে মরে। সেখানে এই 
বিপত্নীক প্রৌঁঢ়ের বেমানান আকুলতা সবারই চোখে অশোভন 
লাগল । CO 

জটলা চলতে .লাগল শহরের মোড়ে মোড়ে, রেস্তোরায় 
আর ক্লাবে । বিলিয়ার্ডের লাঠিখানা হাতে করে দাশশর্শ্মা 
বললে, শুনেছ হে বর্ণ কাগখানা? চৌধুরী কি ক্ষেপে 
গেল? 

বর্মণ বললে, ক্ষ্যাপার আর কি আছে। ধর যদি চৌধুরীর 
খেয়াল হয়ে থাকে ওবের একটিকে বউ করবে, তবে অন্ঠায়টা 
আর কি? হানার হোক্‌ বড়লোক ত? 

--হ্যাঃ বউ করবে”, লাহিড়ী বলল, “তোমার যেমন 
একথা! হ’লই বা বড়লোক, এ বুড়োটাকে রায়গিন্ী কিছুতেই 
মেয়ে দেবেনা 

বর্ণ বললে, থাম হে, দেবে আবার না ! | টাকায় অনেক 
কিছু হয়। আর তা ছাড়! মেয়েদের বিয়ে দিতে খরচ 
লাগবে ত, শুধু নাচলে আর নাচালেই ত বর জোটে না হে। 

- ব্রয্্যাল রেস্তোরণাতে চায়ের ধুমায়মান পেয়ালাটাকে 
পিপাস্থ অধরের সন্নিকটে এনে মিহির বললে, কে? মণি? না 
কণি, ও যারই উপর নজর থাক না কেন অবিনাশ চৌধুরীকে 
আমি জব্দ করে দেব। আমাদের পাড়ায় এসে ওসব বড়লোকী 
প্রেম চলবে না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মিহির 
স্ায়বর্ম্মের তীব্র উদ্দীপনায় ভ্বলতে লাগল। 

মী 


বাবরী চুলগুলোকে কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে 
দিতে তিমির বললে, চৌধুরী ঠকৃবে, ভীষণ ঠকৃবে যদি কণিকে. 
বিশ্বাস করে। কণির 'নাগরিকতার শায়কবেধা একটা 
ভুলুঠিত বিহঙ্গ সে। 

রণেন বললে মণি মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল, খুব শান্ত । 
সেবার এগ দ্রিবিশানের সময়. আমাকে টি কমলালেবু 
অফার করেছিল । 

দীনেশ ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল |, কি হে, ব্যাপার কি? 
কুলের খোঁজ পেয়েছ নাকি কলম্বাস-_মিহির বললে। 

ঠাট্টা নয়”, দীনেশ উত্তেজিত ভাবে বললে, “সত্যিই 
খোজ পেয়েছি। মণি নয়, কণি ওর টারগেট 1” | 

ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে গিয়ে তিমির বললে, কণি ? আমাদের 
সেই কণি? শহরের সেরা মেয়ে সে। . নাচে, গানে লেখায় 
পড়ায় অভিনয়ে সবচেয়ে স্মার্ট আর ফরওয়ার্ড মেয়ে কণি 
শেষে কি এ বুড়োটার বউ হবে? এ কিছুতেই হতে দেব ন1.। 

রণেন বলল, যাক্‌ তা হলে মণি নয়? 

মিহির বললে, কণি কি মত দিয়েছে? এ কথার উত্তর 
কেউ দিতে পারলে না! 

উপহাস বিদ্রপ ও ভয়প্রদর্শনে পিছু হটবার লোক 
অবিনাশ চৌধুরী নন। তরুণদের' বুঝি তিনি হার মানিয়ে 
দিলেন এবার ৷. কাজের লোক তিনি, তবু রোক্ত বিকাঁল- 
বেলায় ভার চকোলেট রঙের মোটবখানা রায়েদের বাড়ীর 
সামনে এসে দাড়াতে ভুলত না । ছুটি জুসঙ্ছিতা তরুণী বেরিয়ে 
আসত । পোশাকে তাদের-ঝলকে উঠত যৌবনের উৎসারিত 
আবেগ। তার পর দেই মেয়ে ছুটিকে নিয়ে চৌধুরী 
ছোটাতেন ভার বেগবান যন্ত্রযান। পিচঢালা সোজা সড়ক 
ছেড়ে গাড়ী চলত হাওয়ার বেগে লাল মাটির উচু নীচু সরু 
সরু পাহাড়িয়া পথ ধরে। পৌছে যেত লেকের ধারে। 
তার পর দীর্ঘ লেকটাকে পরিভ্রমণ করে ভুট্রাক্ষেতের বুক 
চিরে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মোটর পৌঁছত ফুলহারী 
পাহাড়ের ধারে। তিন জনে পাহাড়ে উঠত। চৌধুরী 
কখনও কখনও হাত ধরে কণিকে উপরে তুলে নিতেন চালু 
পথ বেয়ে। মণি সলজ্ঞভাবে তার হাত প্রত্য।খ্যান করে 
বলত, থাক আমি নিজেই পারব, আপনি মির হেলপ 
করুন । 

কিন্ত অশোক 'কোথায় ? এ প্রশ্ন সবারই মনে জীগতে 
লাগল। . চৌধুরী যেদিন থেকে রায়-বাড়ীতে ' যাতায়াত 
সুরু করেছেন সেদিন থেকে আশোকের আর কোন খবর 
পাওয়া যায় না। এ নিয়েও জল্পনাকল্পনা চলছিল খুব । 


8৫০ 


শেষে খবর নিয়ে জান! গেল সে ভিন মাসের ছুটি নিয়ে মুঙ্গেরে 
মাসিমার বাড়ী চলে গেছে। রায়-গিন্নী অনেক সময় বলতেন, 
অশোক আর আসে না কেন রে কণি? তাররি অস্থখ- 
বিস্ুখ করল ? 
_ অশোকের নামে কণির মুখে সন্ধ্যার রক্তরাগের মত 
রভীন লজ্জার উচ্ছ্বাস জেগে উঠত । ওদাসীন্তের ভান করে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কণি জবাব দিত, আমি কি করে জানব? 
যার খুশী না হয় সে আসবে না । | 
মণি মুচকি হেসে বলত, তোর এ নতুন ঢঙ আমি 
বুঝি না । 
“বুঝতে হবে না’, কণি নাচের তালে পা ফেলে এগিয়ে: 
যেতে যেতে বলত, ‘তুই শুধু দেখে যা 1৮. | 
হ্যা, অশোক, সেই দীর্ধকায় বলি ছেলেটি । মাইনিং 
সিণ্ডিকেঁটের লেবরেটরী এনিষ্টাণ্ট । বছর চারেক আগে চাকুরী 
নিয়ে যখন এই শহরে এল তখন ওর সাড়ে ছ’ফুট লম্বা দীর্ঘ 
দেহ, বিরাট বুকের ছাতি, বলিষ্ঠ কজী তাক লাগিয়ে দিয়েছিল 
শহ্রবাপীদের ৷ অপুর্ব চেহারা অশোকের ৷ ঝাকড় বাকড়া 
অজঅ চুল মাথায়, ঠোঁট ছটে। পুরু, বড় বড় তীক্ষ চোখ, 
রোমশ ছুটি ভুরু । ভার উপর স্বল্পভাষী ও গম্ভীর । কক্ষ 
প্রকৃতির কঠিন স্তপ্তরসে পরিপুষ্ট সে অশোককে ভাল 
লেগেছিল মণিকার সেইবার যেবারে সে শহরের প্রায় 
সবগুলো! খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে দাড়াল । পোলভণ্ট দেবার 
সময় তার দীর্ঘ মস্থণ সুডৌল পরিপুষ্ঠ দেহখানা বাশের লাঠি 
ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে বিলম্বিত হয়ে সাপের মত অবহেলায় 
বাধার পর বাধা অতিক্রম করে চলছিল। কণি তখন সুদী 
হয়ে দেখছিল তার অঙ্সৌষ্ঠব | ' 
বেঙ্গলী ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ল 
হর্ধধবনিতে ৷ পুজারিণী নৃত্যে কণিকা! মুগ্ধ করে দিয়েছে 
সমবেত জনতাকে । অনুরাগী তরুণ-সন্প্রদায় বলাবলি করতে 
লাগল এমন অপুর্ব নাচ কণি আর কখনও নাচে নি, আশ্চর্য্য 
কৌশল দেখিয়েছে বটে | কেউ কেউ সরস মন্তব্য করে বললে, 
বিয়ে আসন্ন কিনা'-'মনেে আনন্দ আছে, তাই। প্রভাত প্রতিবাদ 
করে বললে, বুড়োর সঙ্গে বিয়েতে আবার আনন্দ কি? 
মিহির বললে, তুমি থাম হে দার্শনিক । বাড়ী, গাড়ী, 
আর শাড়ী, এই তিনটি পেলেই বুড়োকে ভালবেসেও যথেষ্ট 
আনন্দ পাওয়া যায়। দেখেছ ত চৌধুরীর বাড়ীখান! ? 
যেন একটা নেটিভ প্রিন্দের প্যালেস (রাজা মহারাজার 
প্রাসাদ )।-কিন্তু বুড়ো যে, অবোধ প্রভাত তবু বুঝতে 
চায় না। | 
মিহির বললে, আরে বুড়ো কোথায়, মার ছু” চারটে 
চুলে পাক ধরেছে, তাও কলপ লাগালেই চলবে । - 
Ls ঠিক একই কথা চলছিল। সখী-পরিবেষ্টিতা কণি 


প্রবাসী 
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কৌচে সুকুমার দেহখানা এলিয়ে দিয়ে ধূমায়মান চায়ের কাপে 
চুমুক দিচ্ছিল। তার প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে । চৌধুরী এই 
উৎসবে উপস্থিত হতে পারেন নি। একটু পরে তিনি আসবেন 
গাঁড়ী নিয়ে মণি আর কণিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । 

_চৌধুরীরে বলিস্‌ ভাই চুলে একটু কলপ দিতে, মালতী 
বললে। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল অন্য মেয়েরা । কণির ভ্রান্ত 
অর্ধনিমীলিত চোখের কোণে একটু নিস্পৃহ হাসির রেখা দেখা 
দিলে । মঞ্জু বললে, তুই খুব লাকি (ভাগ্যবতী) যা| হোক্‌। মিষ্টার 
চৌধুরী ত একজন কুবের বললেই চলে। কি বিরাট বাড়ী! 

রমা ফৌড়ন দিলে-_-আমি কিন্ত ভাই না বলে পারছি না, 
মিষ্টার চৌধুরীর বয়েসটা! একটু বেখাপ্লা রকমের বেশী । 

অপর্ণ। একটু বিদ্রপের সুরে বললে, তাতে কণিকার কোন 
অঙ্গুবিধ! হবে না, ও ত চৌধুরীকে বিয়ে করছে না, করছে 
চৌধুরীর টাকা আর এঁধ্বর্য্যকে ৷ 

এতক্ষণে কণিকা সোজা! হয়ে উঠে বসল, চায়ের কাপট। 
টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে বললে, টাকা আর এঁধর্য্য চায় না 
এমন একট! মেয়ে আমাকে দেখাতে পার? ওরা চম্‌কে 
গিয়ে হঠাৎ কোন উত্তর দিল না । কণিকা বলে চলল, সত্যিই 
ত আমি টাকা ভালবাসি, পর্্য ভালবাসি, আর কে না বাসে 
বল? গরীবের ঘরে গিয়ে না খেয়ে, না পরে শুকিয়ে মরতে 
আমি চাই না। 

তাই বুঝি বেচারা গরীব অশোকের কপাল পুড়েছে, 
একটু মুচকি হেসে বিদ্প করলে অপর্ণা। 

সহসা কণিকার মুখখানা আগুনের মত লাল হয়ে উঠল, 
হর্ষে নয়, ত্বালার তাপে । কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ও, 
তাঁর পর আবার নিজেকে এলিয়ে দিল কৌচের. উপর অচপল 
ওদাসীন্যে । আর কিছু বলার কারো! সাহস হ’ল না বাইরে 
মোটরের হর্ণ শোনা গেল। বিছ্যুদ্ধেগে সোজা! হয়ে দাড়িয়ে 
কণিকা! ডাকলে, মণি, চল্‌ গাড়ী এসেছে ! 


অশোক ফিরে এল না। চৌধুরীর আবির্ভাব বজ্রপাতের 


মত আকস্মিক আঘাতে অশোকের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত করে 


দিলে। কণিকার চিরচঞ্চল লান্ত যে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও 
নিশ্রভ হয়েছিল, সে খবর বাইরের জগৎ জানত না, জাঁনত 
মণি, ওর বোন এবং সখী দুই-ই ।...একদিন বর্ষণযুখর মধ্যাহ্ডে 
কণি চুপটি করে বসেছিল জানলার ধারে। বহু দুরে আকাশের 
গায়ে ফুলহারী পাহাড়ের ধুসর চুড়া--অস্পষ্ট আভাস জাগিয়ে 
তুলছিল বিশ্বৃত ব্যথার। পিঁছন থেকে ওর গায়ে হাত রেখে 
মণি বলেছিল, তুই কি ভুল করেছিদ্‌ ? সহসা! উত্তর দিলে না 
কণি, শুধু চেয়ে রইল যারাআস্ত আকাশের দিকে, পাহাড়ের 
কুক্ষ চুড়ার পাঁনে। তার মনে পড়ল অতীত দিনের কথা, মনে 
পড়ল কতবার কতদিন এ রুক্ষ নির্মম পাহাড়ের বুকে 


ভাদ্র 


আশ্রয় পেয়েছে সে আর অশোক । মণি সঙ্গেহে জিজ্ঞাস! 
করলে, চাস ্লান হেসে কণি বলেছিল, কি 
জানি, বুঝতে পারি না! 
বাকি না। বিবাহের আনন্দোজ্ছল দিনটি 
অশোকের প্রতীক্ষায় থমকে ট্রাড়িয়েছিল বটে, কিন্তু চৌধুরীর 
প্রচ, প্রেম ত তাঁপহীন নয়। সেই শুভ দিনটাকে এগিয়ে 
সআঁনবার মত অগ্থরাগের গাঢ়তা ছিল তার। তাই এক দিন 
সকালবেলায় রায়েদের ভাঙা ফটকের উপর নহবৎ বেজে 
উঠল। সন্ধ্যায় কণিকার সুডৌল সুকুমার হাঁতখান! আশ্রয় 
পেল চৌধুরীর পরিপুষ্ট শ্রমশীল হাতের মধ্যে । 
প্রথমটা কণিকা দিশ! হারিয়ে ফেলল সেই বিরাট বাড়ীর 
মধ্যে । মণিকা সব সময় ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকত; তাই ও 
কোনমতে বজায় রাখতে পারত ওর ক্ষয়িষ্ণু আত্ম-চেতনা। 
এত প্রাচ্য, এত ব্য | ছোট একটা পাহাড়ী নদী বয়ে 
চলেছে উপলসন্কুল পথে। তার পাশে একটা মস্ত বড় 
টিলা, তারই উপর চৌধুরীর বিরাট বাড়ী--ইউক্যালিপটাস 
আর শিশু গাছের স্সিঞ্ধ ছায়ায় । চারিদিকে বিরাট কম্পাঁউও 
পাচিল দিয়ে ঘেরা । এক দিকে বয়ে চলেছে সেই নদী এবং 





তার তীর খেঁসে অসংখ্য ছোট বড় শালগাছের ঘন অরণ্য | 


অন্য দিকে রুক্ষ বন্ধুর মাটি ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করতে 
করতে দুরে পরিপ্রেক্ষিতের গায়ে মিশে গেছে ফুলহারী 
পাহাড়ে। 

একের পর এক বড় বড় ঘরগুলি দেখে বেড়াতে লাগ্ল 
কণিকা চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘরে নূতন নূতন 
চোখবলসানো আসবাব ও সান্সজ্জা, দেয়ালে কত ছবি 
ূর্ববপুরুষদের_ যাঁরা প্রথম এই অঞ্চলে এসে এর অরণ্য ও 
খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, আর খনি- 
অঞ্চলের দুঃসাহসী সাহেবদের ৷ বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোয় 
ঘরগুলি উদ্ভাসিত, ফুলফানীতে অজন্র ফুলের শৌভা-_-দেখার 
যেন আর শেষ হয় না। 

উৎসবের দিন চৌধুরীর বাড়ীখান! সেজে উঠল নটির ম মত । 
শত শত বিছ্যাতের বাতি ছলে উঠল চারদিকে । দামী 
Jr গালিচায় মোড়া ডুইং-রুমে একের পর এক অতিথিরা এলেন 
বহুমুল্য উপহার নিয়ে-__মণিকা আর কণিকার সঙ্গে আলাপ, 
করলেন তারা ! মাইনিং সিিকেটের মিষ্টার জন্দন, মিষ্টার 
রবার্টস, মিষ্টার সিমপন .ও আরও অনেক সাহেব এল। 
রায় বাহাদুর রক্ষিত, _চিমনলাল সরাভাই, গোশীলাল 


আমাঁলাল, শিউটাদ রামশরণ জৈন এলেন, আরও এলেন . 


কিষণগড়ের মহারাজা বাহাছুর, মাইক! মাইনিং কোম্পানীর 
বরজলাল দাগা, প্রতাপগড়ের 95 
উপহারে ও শিষ্ঠাচারে পুলকিত হ’ল কণিকা ।:- 

, রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে পী কেঁগে গেল কনিকা 


উদ্বয়-দ্িগন্তে 
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ফুল দিয়ে ঘরখানাকে যেন মুড়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু স্তিমিত 
দীপালোক একট! মদধির বিহ্বলতার স্ষ্টি করেছে, পালছ্ষের 
উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে অবিনাশ চৌধুরী ডাকলেন, 
এস কণি। চমকে উঠল কশিকা। মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল, 
সঙয় দৃষ্টি মেলে সে. চাইল চৌধুরীর .দিকে, দেখল অবিনাশ . 
চৌধুরীর চোখ ছুটি আশু অধিকারের লোভে জ্বলছে । দেখল 
তার পুরুষত্বব্যপ্তক ঘন গৌঁফের নীচে স্ব হাসির বিদ্যুৎ, 
আর দেখল ছুখানা সবল পুষ্ট বাহু দস্থ্যর মত তাকে সজোরে 
টেনে নিল গভীরে, চেতনায় অতল তলে । নীরবে আত্মসমপণ 
করলে কণিকা! । 

বিবাহের উৎসবমুখর ফেনিল দিনগুলো শেষ হয়ে গেল, 
তারপর আবার সব স্তন্ধ। বিরাট-বাড়ীখানা কয়েক দিন সর- 
গরম থেকে আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আত্মীয়ের মধ্যে 
শুধু এক বৃদ্ধা পরিসীমা, তিনি নিজের ঘরে পুজা অর্চন! নিয়েই 
ব্যস্ত থাকেন, শুধু মাঝে মাঝে কণিকার কুশল সংবাদ নেন 
এবং খাওয়া-দাওয়ার তদারক করেন । আর আছে৷ অসংখ্য 
দাসদাসী, তারা কলের পুতুলের মত হুকুম খাটে, রেডিওট! 
খুলে দিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যায়, দামী পিয়ানোট! 


দশটা! আঙলের চাপে কেঁদে আর্তনাদ করে ওঠে, কিন্তু যন্ত্র 


নিয়ে মানুয়ের দিন কাটে না। কণিকা চায় মানুষের সঙ্গে 
উষ্ণ প্রাণের গাঁড় ভাব-বিনিময়, এই অভাব কে তার মেটাবে ? 
অবিনাশবাবুর. মনে পূর্ববরাগের ফেনিল তুফান, সংযত, শান্ত 
হয়ে উঠেছে। তিনি কানের মান্থষ, অসংখ্য এনগেজমেন্ট 
তার, কণিকার টানে কাজ্ব ফেলে বাড়ীতে বসে থাকা তার 
কি সাঙ্জে! আপিস থেকে ফিরে আবার তিনি বেড়িয়ে 
পড়েন কাজে, কোনদিন বা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং, 
কোনদিন ..সাঁছেবদের গার্ডেন পাটি? কোন দিন শ্রমিক 
ধর্মঘট প্রতিরোধ । এ ছাড়া সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড 
খেলা । ফিরতে তার প্রায় রাত দশটা হয়, অবশ্য 


.কণিকার প্রতি তার ভালবাসা যে কিছু কমেছে তা নয়। 


আচরণে তীর .ঠিক আগের মত আন্তরিকতা ও উচ্ছ্বাস 
রয়েছে। আগের মতই তিনি কণিকে নিয়ে উল্লাস ও 
উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন, কণির সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনের 
তদারক করেন। কিন্ত সঙ্গ দিয়ে কণিকার নির্জনতা ঢেকে 
দেওয়ার অবসর. তার নেই। রাত্রে ফিরে এসে কণিকাকে 
নিয়ে তিনি গভীর আনন্দে মেতে ওঠেন, ওর প্রাত্যহিকের 
অবশিষ্ট অংশটুকু নিবিড় সাহচর্য্যের আশ্বাদে ভরে ওঠে। 
কত গল্প করেন খনির সাহেবদের, ব্যবসায়ের লাঁভ- 
লোকসানের, কুলীদের মূর্খতার, দেহাঁতীর ধূর্ততার। কিন্ত 
কণি বুঝতে পারে অবিনাশবাবু সাহেবদের পার্টিতে গিয়ে 
একটু আধটু নেশা! করেন। অবস্ঠ খনি অঞ্চলে ওট একট! 
অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার--কণিকা তা ভানে। কিন্ত 
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অবিনাশবাবুর এই গোপন অভ্যাসের খবর সে. জান্ত না 
আর -একটা জিনিষ. সে আবিফ্ষার করেছে বগা 
ড্রয়ারে এক শিশি কলপ, এটাও অজ্ঞাতপূর্ব্ব । 

সারাদিন একা একা কাটে, মাঝে মাঝে মণি আসে। 
- নানা কথার মধ্যেও জিজ্ঞাসা করে, হারে অশ্রোকের খবর 
কিছু বলতে পারিস্‌ ? .মণি বলে, -তার ছুটি ফুরিয়েছে, সে 
এসে কাজে জয়েন করেছে। উট উন হযে যায় 
কণিকা ৷ - 

দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার দশখানা নুতন ফ্যাশনের 
শাড়ী পরা, ড্রেসিং টেবিলের বিরাট আয়নার সামনে দাড়িয়ে 
দশবার চুল আচড়ানো, চুল খুলে -আবার নূতন ঢঙ্গে চুল বাঁধা । 
"এই ত ওর কাজ; কিছুমাত্র অন্গুবিধা ঘটবার অবকাশ 
নেই, 'ঝি চাকর সর্বদা! মোতায়েন, একটু যেন একলা বসে 
ভাঁববারও নেই স্থযোগ। এ জীবন ভাল লাগে না কণিকার, 
এই্বর্ষ্যের 'স্বাধীনতাটুকু সে চেয়েছিল, বন্ধনট1 চায় নি। কিন্ত 
যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে জড়িয়ে পড়ছে সংসারের অজ্তত্র 

প্রাচুর্য্যের মধ্যে । 

সেদিন বিকালে একটা! IE? ঘটন! ঘটে গেল। 
অবিনাশবাবু বাড়ীতে ফিরে একটু ব্যস্ত হয়েই বেরিয়ে গেলেন, 
কোন এক সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে (বিদায়-সন্বর্ধনায়)। 
বৈকালিক প্রসাধন শেষ করে .কণিক! বারান্দায় চুপটি করে 
দীড়িয়েছিল, ভাবছিল, মণিকা এলে ভাল হ'ত, ওকে নিয়ে 
একটু বেড়াতে বেরোন যেত। হঠাৎ দেখা 'গেল দুরে গেটের 
সামনে দীড়িয়ে এক দীর্ঘাক্কতি পুরুষ । সাদা পাঞ্জাবী গাঁয়ে, 
লন্বা পায়জাম! পরা, মাথায় ঝাকড়া চুল। কণিকার বুকের 
মধ্যে হঠাৎ অড়ুত আলোড়ন জেগে -উঠল, কাঁপতে লাগল 
সে থর থর করে। তারপর ঝিকে পাঠিয়ে. দিলে এ লোকটিকে 
ডেকে আনতে । 

অশোক এল, নাও আসতে পারত, হয়ত আসত ন!। 
কি যেন কি ভেবে এল ৷ নীচের তলায় অবিনাশবাঁবুর বসবা'র 
ঘরে কণিকা এসে দীড়িয়েছিল। নাটকীয় ঢঙে নমস্কার করে 
সোজা হয়ে বাড়িয়ে অশোক বললে, কন্গ্রাচুলেশন । 

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না কণিকা, শুধু 
চেয়ে রইল অশোকের মুখের পানে । তারপর বললে, আমার 
সঙ্গে দেখ করতে আস নি নিশ্চয়। নিস্পৃহভাবে জবাব 
দিলে অশোক, না, তোমার স্বামী মিঃ চৌধুরীর কাছে এসে- 
. ছিলাম মাইনিং সিণ্ডিকেটের কাজে । 


কণিকা কাঁতর' মিনতির ন্ুরে বললে, সেন্টিমেপ্টালিজম্‌. 


(ভাবোচ্ছাস প্রকাশ ) আমি কোনদিন করি নি, কিন্ত একট! 
অনুরোধ আমি তোমায় করব । কাল বিকালে একবার ফুল 
হারী পাহাড়ে তোমাকে যেতে হবে। উত্তর দিকে যেখানে 
আমরা বসতাম, সেইখানে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব । 


. প্রবাসী 
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এখানে তোমাকে আমি কিছু ‘বলতে পারব না। কিন্ত 
আমার কথাগুলো আমি তোমাকে বলবই। 

-তোমার কোন কথা শোঁনবার আমার আগ্রহ নেই। 
সুতরাং পাহাড়ে যাবার প্রশ্থ আর ওঠে না৷. 

কণিকা চেয়ে দেখল অশোকের মুখখানা অস্বাভাবিক 
গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তবু সে বললে, আমার এ অস্থুরোধ, 
তোমায় রাখতেই হবে অশোক ৷ . | 
-- কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল অশোক । 
পিছন থেকে ডেকে কণিকা বললে, আমার ০৮ 
নিত! 


" ফুলহারী পাহাড়ের নিৰ্জন অরণ্যঙছায়ায় এক! বসেছিল 
কণিকা, ভাবছিল, অশোক হয়ত .আসবে না। দুরে তার 
চকোলেট ' রঙের গাড়ীখানা দ্রীড়িয়েছিল. ছবির মতন। 


' তারও ওধারে সরু পথ চলে গেছে রুক্ষ মাটির অনুর্র্বর বুক 


চিরে, পথের ছু’ধারে লাল মাটির ছোট বড় খাদ, বর্ষার জল 
নদীর মত বয়ে চলেছে তার ভিতর দিয়ে। এই অনুর্কার 
অঞ্চল পার হয়ে পথ চলে গেছে আরও দুরে ভুট্টাক্ষেতের 
মধ্যে। পাহাড়ের এ দিকটা নির্জন, অসংখ্য নাষ-না-জাঁনা 


অরণ্য-গুল্ম লতা আর গাছে এ ধারটাতে নিভৃত নির্জনতার 


সষ্টি করেছে। দেহাতী কাঠুরিয়া কদাচিৎ এ পথে আসে” 
কণিকা বসে বসে ভাবছিল পুরনো দিনের কথা । 

পথের পানে নজর পড়তেই দেখল অশোক আসছে 
সাইকেল চেপে । আনন্দে অধীর হয়ে উঠে দাড়াল কণিকা । 
তার শেষ অনুরোধ রেখেছে অশোক 1... | 

একটা বিরাট শালগাছের আড়ালে বসল ওরা ছুখানা 
সাদা পাথরের উপর । অশোক বললে, প্রথমটা ভেবেছিলাম 
আসব ন|। তারপর হঠাৎ চলেই এলাম, কি যেন ফি ভেবে, 
তবে তোমার কথা শুনবার জন্যে নয় এটা নিশ্চিত। কারণ 
আমি জানি তুমি কি বলবে, আর তা শোনার কিছুমাত্র আগ্রহ 
আমার নেই। কণিকা বললে, স্বভাবতই তুমি একটু কর্কশ, 
কিন্ত এখন স্নীতিমত কক্ষ হয়ে পড়েছ দেখছি। 

তুমি ত জান” অশোক বললে, ‘সভ্যতায় ধার কর 
পালিশ আমার নেই। আমি যা অন্থভব করি তা বলি এবং 
করি তাতে ভদ্রতা ক্ুপ্ন হলেও। আর এও জান সভ্য ছেলেদের 
মত অত নিজাঁব স্নায়ু বা! নরম স্বভাবও আমার নয়। প্রতিশোধ 
নেওয়াটা আমার ধৰ্ম্ম ৷ 

-_সে কি! কণিকা অবাক হয়ে গেল। তুমি আমার 
ওপর প্রতিশোধ নেবে নাকি.? বললে সে। 

“নিতে পারি বৈ কি? অশোক বললে । 


‘তোমার রুক্ষতা আমার ভাল লাগে ।” কণিকা বললে, 
যেমন ভাল লাগে এই রুক্ষ পাহাড়কে। কিন্ত আমার একটা 
কথা বিশ্বীস- করতেই হবে তোমাকে ।- আমি তোমাকে 





ভাদ্র 
ভানবাসি। আর আমার স্বামীর সম্পদ আমাকে দেবে 
স্বাধীনতার অধিকার 1 


তিমি যখন মার্জিত ভাষায় জটিল ধরণের কথা বল আমি 
তখন তা বুঝতে পারি না”, অশোক বললে, ‘আমি বুঝি, যাকে 
চাই তাঁকে আমার পেতে হবে 1». | 
... কণিকা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল অশোকের পুরু 
bee কুষ্চিত কঠোর আকার ধারণ করেছে। চোখে তার 

“ভীষণ প্রতিশোধের ভয়াবহ ছ্যতি। সুষ্টিব্ধ হাতখানা 

উচু করে সে বললে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে 
থাক তবে আমার হতে হবে তোমাকে একান্ত ভাবে । .. 

কথাগুলো! কি যেন এক অজ্জানা আতঙ্কের শিহরণ জাগাল 
কণিকার মনে। ভবিষ্ংটা একটা কালো! যুখোস-পরা মুর্তি 
ধরে ধূসর আকাশের স্নান পটভূমিকায় তাকে হাতছানি দিয়ে 
যেন ডাকতে লাগল । বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন খালি হয়ে 
গেল। অস্থির অশোক উঠে দাড়াল এবং সোজা গিয়ে 
সাইকেলটা তুলে ধরল । - কণিকা জানত একবার সে যেতে 
. চাইলে তাকে ঠেকান দায়।-.. 


অলস মন্থর নিক্ষিয় জীবনের কয়েকটা মাস কেটে গেল । 
- অনেক বাহিক পরিবর্তন হয়েছে কণিকার । ওর পাতলা ছিপ- 


ছিপে দেহটায় একটা মাংসল পরিপূর্ণতা দেখা দিয়েছে ।' 


অবিনাশবাবু প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন, একেবারে গিন্নী হয়ে 
পড়লে যে। দেহের তীক্ষ রেখাগুলি এক নূতন লাবপ্যে ভরে 
উঠেছে। সমস্ত দেহে চঞ্চল রূপ যেন টলমল করছে। এখনি 
যেন উপচে পড়বে । শুধু চোখের কোণে একটু কালি, মুখে 
একটু শ্লানিমা । বাইরে ওর অচপল ত্তব্ধতা, কিন্ত ভিতরে চলছে 
আলোড়ন। বড় একটা বাইরে যায় নাসে। মাঝে মাঝে 
অবিনাশবাবুর সঙ্গে লেকের ধারে বেড়াতে যায়, অথবা 
জক্রলে যায় পিকনিক. করতে । অবিনাশবাবুর অন্ুরোঁধ 
সত্বেও এবার সে প্রদর্শনীতে নাচের উৎসবে যোগ দিলে না। 
অশোকের সঙ্গে দেখ! হয়েছে ।. কিন্তু কেমন যেন হয়ে 
. গেছে অশোক। পাগলের মত কি সব বলে। কখনও উদাস 
হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনও প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে ৷ রুক্ষতাঁর 
মধ্যে সেই মাধুর্য কৈ? এমনটি কণিকা.ত চায় নি। অশোককে 
পেতে চেয়েছিল, আর পাবার সে স্বাধীনতাঁও ওর হয়েছে। 
কিন্ত অশোক ত ধর! দেয় না। এক দিন যে এমন করে ওর 
কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল আজ সে নিজেকে এত দুর্লভ 
করে তুলল কেন-_-কি চায় সে ? কণিকা! বুঝতে পারে না কি 
বিক্ষোভের আগুনে সে জ্বলে পুড়ে মরছে। 


ফুলহারী পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য নেমে গেছে। পুবদিকে 
পাহাড়ের বিরাট ছায়াটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে রাঙা মাটির 
বুকে । দুরে চকোলেট রঙের মোটরখানার সীটে বসে ঝিমুচ্ছে 


উদয়-দিগন্তে 
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ড্রাইভার। পুবের আকাশে কালো অন্ধকারের আগমন 
স্থচিত. হয়েছে গাঢ় বেদনায়। নির্জন পাহাড়ের সাহুদেশে 


শালের জঙ্গলে সাদা পাথরের আসনে বসেছিল কণিকা 


আর অশোক । কণিকার চোখে মুখে একট! করুণ মিনতি । 
অশোক উদাস হয়ে চেয়েছিল দুরে- দেহাতী পথটার দিকে 
যেখান দিয়ে সার বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ চলছিল গ্রামের দিকে 
খাকা মাথায় করে। সামনে কঠিন.কঙ্রাঁকীর্ণ মাটির মাঝে 
মাঝে গভীর ঘদ, গ্রামাঞ্চলের গায়ে যেন গভীর ক্ষতচিহ্‌। 

অধিকারের প্রশ্ন কি ওঠে না?-.অশোক মুখ না 
ফিরিয়েই বললে । | 

কিন্তু অধিকার ত তুমি পেয়েছ, অশোক oi বললে 
মিনতির সুরে । 

--আমাঁকে অংশীদার করতে চাও না? অধিকারের ভাগ 
দিতে চাও? আমি তা চাই না। আমার বলে যাকে আমি 
ভাবব তাকে একান্তই আমার মনে করব । তাঁকে আংশিক 
ভাবে পেয়ে আমার তৃপ্তি নেই । এই আমার স্বভাব। 

পুবের আকাশে কে যেন কালি লেপে দিয়ে গেল। 
প্রকৃতির গায়ের ক্ষতগুলো ভয়াবহ হয়ে উঠল সন্ধ্যার বিবর্ণ 
অন্ধকারে । অজানা, অনিশ্চিতের আশঙ্কা কণিকার মুখের 
উদ্দীপন! আর ওজ্্বল্য যেন মুছে দিয়েছে। অন্তরের আকুলতা 
তার থামে নি। সে বললে, তুমি কি চাও স্পষ্ট করে বল, 
অশোক, আমাকে কি করতে বল? এভাবে দ্বিধা-সংশয়ের 
মধ্যে আমি আর বেঁচে থাকতে পারি না। অশোক ওর 
দিকে চেয়ে একটু হেসে উঠল । কণিকার মনে হ'ল ও 
হাসির পেছনে লুকান রয়েছে ভয়াবহ শাণিত হিংস্রতা । 
অনেকক্ষণ অশোক আর কথা বললে শা, আপন মনে চেয়ে 
রইল দুরে ভুট্টাক্ষেতের দিকে। , 

‘তুমি আজও কোন জবাব দিলে না তা হলে’, বললে 
কণিকা, ‘এবার আমি চলি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী ফিরতে 
হবে এবার । তবে জবাব আমি তোমার কাছে আদায় 

করে নেবই !? | 
' অশোক হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আর একটু 
বসো না। 


কণিকা বললে, আর নর, আজ সন্যে হয়ে গেছে। 

অশোক হো! হোঁ করে হেসে উঠে বললে, এইটুকু স্বাধীনতা 
নিয়ে তুমি আমাকে পেতে চাও ? 

কণিকার মুখখানা কালো হয়ে উঠল, গম্ভীর হয়ে ও 


' বললে, যদি ঠাষ্টাই করতে চাও কর, আমি কিছু বলব না ।-_ 


বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে সুরু করলে । 

ধাড়াও দাড়াও, শোন একটু, বলে অশোক এগিয়ে 
গেল তার দ্বিকে, তার পর পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা 
ছোট শিশি বার করলে; তাঁর মধ্যে লাল রঙের কি একটা 
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, তরল পদার্থ। কণিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, এই নাও 

" একটা উপহার এনেছি তোমার জন্যে | ল্যাবরেটরীতে বসে 
বসে ভাবছিলাম তোমাকে একটা উপহার দেওয়ার দরকার, 
আমাদের ভালবাসার স্থতিচিহ্। 

কম্পিত করে শিশিটা নিয়ে কণিকা বললে, এটা কি? 
এর ভিতর ওকি? লাল কেন? . 

হাসতে, হাসতে অশোক বললে, কিছু না, অতি তুচ্ছ 
জিনিষ, একটু বিষ । 

বিষ] শিউরে উঠল কণিকা, সেকি] কি সৰ্বনাশ । 
এ আমি নিতে পারব না অশোক ? 

নি-্পৃহ:ভাবে অশোক বললে, তোমাকে আমার পাবার এবং 
আমাকে তোমার পাবার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই । 
. ‘অসম্ভব’, চেঁচিয়ে উঠল কণিকা, রুদ্ধ আক্রোশে যেন তার 
হৃংপিও.ফেটে.বেরিয়ে.পড়বে-“এ.আমি..পারব না অশোক । 
তুমি এত নিষ্ঠুর এত, য়ঙ্কর |”. . 

--এতদিনেও-কি' তুমি বুঝতে পার নি যে আমি তোমাদের 
মত কূর্ববল সায় আর নরম মন বিশিষ্ট ay নই.? আমি যাকে 
পেতে চাই তাকে একা স্তভাবেই পেতে চাই |. 

আমায় ক্ষমা কর, এ তুমি ফিরিয়ে নাও, অশোক । - 

অশোক পাহাড়ের মত কঠিন, কণিকার মিনতি তার 
গায়ে রূঢ় ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল। দে বললে, যদি-না পার 
তবে নিজে খেও, সমস্ত! মির্টে যাবে। 

আমার দ্বারা এ সম্ভব নয়, অশোক, আমার সন্তানকে নষ্ট 
করবার কোন অধিকার আমার নেই | 

বিছ্যৎস্পৃষ্টের মত চম্‌কে উঠল অশোক, তুমি তা হলে মা, 
হতে চলেছো__বলে সে চাইল কণিকার দিকে। বড়. বড় 
চোখ ছুটো! তার জ্বলে উঠল ছুর্বার আবেগে, পুরু ঠোট ছুটো 


থর থর করে কাঁপতে লাগল। পরযুহুর্তেই পিছন ফিরে সে চলে: 


গেল সাইকেলটা তুলে ধরে। কণিক1 শিশিটা দূরে ছ'ড়ে ফেলে 
দিয়ে চীৎকার করে উঠল, "দাড়াও |--ততক্ষণে অশোকের 
সাইকেল প্রচণ্ড বেগে নেমে চলেছে পাহাড়ের উতরাই বেয়ে 
লালমাটির পথ ধরে, ছু'ধারের অসংখ্য খদের জত এড়িয়ে |. 


অবিনাশবাবুদ ফিরতে একটু রাত হয়ে গেন। কণিকা 
কাছে এসে দীড়াতেই সপ্রেম আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে 
ডাকলেন, এস, কাছে এস কণিকা, আমার ফিরতে একটু রাত 
হয়ে গেছে না! কি করব বল? মাইনিং সিণ্ডিকেটের 
কাজে আটকে গেলাম । ভয়ানক একটা হূর্ঘটনা ঘটে গেঁছে। 
কণিকা কোন উত্তর দিলে না, তার চোখে মুখে কেমন যেন 
একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। অবিনাশবাবুর নিকট 
একান্তভাবে আত্মসমর্পণের জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর মন। 
অবিনাশবাবু বললেন, একি | .ভোমাকে এরকম দেখাচ্ছে 
কেন? রুক্ষ চুল, চোখের কোণে কালি, উনি ভি 
তোমার কি অন্ুখ-করেছে? 


কণিকা সংক্ষেপে বললে, না। অবিনাশবাঁবুর দিকে 
তাকাতে তার সাহস হচ্ছিল না। 

অবিনাশবাবু বললে, শোন তা হলে দুর্ঘটনার কথাটা বলি। 

বাহারগ্গাও.মাইনে তিন নম্বর পিটে দশ জন কুলী মার! গেছে, 


তাই নিয়ে অন্ত কুলির! ক্ষেপে গেছে। জনসন, ব্বার্টস আর 
"আমি তৎক্ষণাৎ ছুটলাম সেখানে | ভাগ্যে গিয়ে পড়েছিলাম ! 


কণিকা হঠাৎ বলে উঠল, তুমি ত বাইরে থেকে খেয়ে 
এসেছ । রাত্রের ছুধ খাবে ত.? অবিনাশবাবু বললেন, হ্যা, 
নিশ্চয়ই, রাত্রে ছটা আমার চাই। 

কণিক! ছধ আনতে গেল। ডাইনিং রুয়ে টেবিলের উপর 
একটা! বড় কাপে ছুধ ঢাকা দেওয়া ছিল। ডিসে করে দুধ 
নিয়ে সে চলে এল অবিনাশবাবুর ঘরে। তাকিয়ায় হেলান 
দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, বুঝলে, বেটাদের বুদ্ধির দৌড় 
কতদূর বলি--:এই যে দুধ এনেছ, দাও ।---ওক্লি তুমি অমন 
করছ কেন? কি হ’ল কি তোমার? কীপ্রছ কেন থর থর 
করে ?_-বলে হাত বাড়িয়ে কাপট! ধরতে গেলেন অবিনাশ- 
বাবু। ঠিক সেই মূহুর্তে ঝন্‌.ঝন্‌ শব্দে কাপটা মেবেয় পড়ে 
চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে নঙ্গে কণিকার অচেতন দেহটাও 


- মাটিতে পড়ে গেল। 


কি হ'ল! কি হ'ল! বলতে বলতে উঠে দ্রীড়ালেন 
অবিনাশবাবু; ভারপর কোলে করে ওর .সংজ্ঞাহীন দেহটা] 
তুলে নিলেন বিছানার উপর । কণিকা শুযু কাতর যন্ত্রণার শব্দ 


সখ 


করতে লাগল। তার দেহটা নির্মম ব্যথায় মুচড়ে :উঠতে 


লাগল । কপালের নীল শিরাঁগুলি তাঁর ফুলে উঠেছে, চোখের 


কোণ বেয়ে নেমে এল কয়েক ফৌটা জল । কি এক অন্তগুড় 
মুক বেদন।র আলোড়নে ওর সুকুমার দেহখানা যেন ভেঙে 
চুরে একাকার হয়ে যেতে লাগল। অবিনাশবাবু চীৎকার 
করে হাঁকভাক সুরু করে দিলেন, রামদীন, লখিয়া, পাঁচকৌড়ি, 
ডাকটরকো! বোলাও জলদী |... 

ডাক্তার আসতে একটু দেরি হবে । কণিকার চোখে 


মুখে -জলের ঝাপটা! দিয়ে তার শিয়রে বসে অবিনাশবাবু 


নিজের হাতে তাকে হাওয়া করছেন] অদ্ভুত দেখাচ্ছিল. 
কণিকীকে। 
করছে। দেহটা বেকিয়ে উঠছে থেকে থেকে । ঠোট হুটো 
কাপছে থর থর করে । বিস্রস্ত চুলগুলি নেমে এসেছে কপালের 
উপর, কুম্ক্মের টিপটাকে ঘিরে জেগে উঠেছে কয়েকটা! 
স্বেদবিন্দু। ব্যথা নয়, এ যেন ঝড়, দেহটাকে বিশৃঙ্খল করে 
দিচ্ছে এক একটা ঝাপটায়। সেই ঝড়ে উড়ে গেল চেতনার 
ক্ষীণ, আত্মসন্বরণ, দেহের শিরা-উপশিরায় অণুতে পরমাণুতে 
জাগল প্রচণ্ড স্জন-বিক্ষোঁভ । তাঁরই আলোড়নে অবিনাশবাবুর 
টিক সাজ নার রহ শ্যামল ধরিত্রীর 
বুকে হাত বাড়াল । 


পিসি 


ওর সুডৌল হাত ছুখানি অসহ আবেগে টনটন > 


রাজধানীর এক প্রান্তে 


শ্রীসন্ধ্য! ভাছুড়ী 


দিলীতে তেরাপহী জৈনসন্প্রদীয়ের সম্মিলন -বসেছে। 
__ সেখানে প্রতিনিধি হয়ে যাবার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্া- 
লয়ে সংস্কৃত বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক জৈন দর্শনে 
সুপঁঙিত ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের কাছে বার বার 
আমন্ত্রণ আসছে । মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর আগে জয়পুরের 


সন্মিলনে গিয়ে জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের, 


জৈন ভিক্ষুদের জীবনধারা র পুনঃপ্রচলন দেখে. বিস্মিত ও মুগ্ধ 
হয়ে ফিরে এসেছেন। তার বিশেষ ইচ্ছা আমর! গিয়ে নিজে- 
দের চোখে একবার দেখে আসি এখনও সেই মহাবীরের দিন 
আর বুদ্ধদেবের দিন কি করে বাঁচিয়ে রেখেছে তেরাপন্থী জৈন- 
সম্প্রদায় । 

সেদিন ডঃ চারুর গিয়ে দেখলাম কলিকাতা- 
প্রবাসী তেরাপন্থী সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট শিশ্ত টাদমল ভাটিয়া 
এসেছেন। দিলী যাবার প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা 
চলছে। চাদমল বাবু অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী লোক। আমাদের 
১/-মত অদার্শনিক লোককে সেই দর্শন-সন্মিলনীতে টেনে নিয়ে 
- যাবার আগ্রহ দেখে অবাক হলাম! চাদমল বাবু বার' বার 
অনুরোধ জানালেন যেন আমরা নিশ্চয়ই যাঁই। সামনে 
ঈষ্টারের ছুটি। সেই সময় আমাদের যাওয়! ঠিক হ’ল । 

ঈষ্টারের ছুটি । দিল্লী এক্সপ্রেসে বেরিয়ে পড়লাম আমর! 
পাঁচ জন-__ডঃ মুখোপাধ্যায়, তার স্ত্রী ও তার বোন উম! দেবী 
আর আমি। সঙ্গে টাদমল বাবুছিলেন। ট্রেনে এক. রাত 
এবং পুরো এক দিন। অবশেষে ভোরবেলায় আমর! এসে 
পৌঁছলাম দিল্লী ষশনে। সেখান থেকে গ্রীণ হোটেলে 
যাওয়া গেল। কোনমতে জিনিষপত্র গুছিয়ে স্নান সেরে 
আমর! সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । 

পুরানো, দিল্লীর মাঝামাঝি জায়গা । বাজার, দোকান, 
মারোয়াড়ীর গদি, টাও], সাইকেল-রিক্সায় সমাকীর্ণ পথ। কর্ম্ম- 


nef ব্যস্ত নগরীর চলমান জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ চোখ থমকে 


যায়। গেরুয়া বস্ত্র মণ্ডিত উন্নত তোরণ-দ্বার অভ্যন্তরে কোনও 
বিশেষ অধিবেশনের নির্দেশ দ্বিচ্ছে। টাঙা থেকে নেমে 
আমরা এগিয়ে গেলাম উৎসুক দৃষ্টি একবার চারদিকে বুলিয়ে 
নিয়ে। খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল সামনে চাদোয়া- 
ঘেরা বিস্তৃত স্থান।- দর্শক অথবা শ্রোতার বসবার অন্তে 
চেয়ার নেই, বক্তার জন্যে মগপ তৈরি হয় নি। বালুবিছাঁনে! 
মাটির ওপর মেয়েদের, জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলাম । 
আমাদের সামনে উঁচু কাঠের টেবিলের . ওপর কাঠের 
চৌকিতে বসে তুলসীরামন্তী হিন্দি ভাষায় সংস্কৃত মিশিয়ে 


কথা বলছেন। তীর ডান দিকে রানস্থানের সহস্র ফুল ফুটে 
রয়েছে লাল, হলদে, গোলাপী, কমলা, নীল, সবুজ নানা 
রঙের ওড়না আর ঘাগরার মধ্যে ; তার বা দিকে বৈরাগ্যের 
বিমল শুভ্রতা শ্বেতান্বর ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে। সামনে 





'মনোহাক্ষী ও উম! দেবী 


ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, শিক্ষাজীবী, শিক্ষানবিশ; ধনী, মধ্যবিত্ত, 
দরিদ্র সর্বশ্রেণীর সমন্বয় । মাথার উপর হলদে রঙের টাদোয়া, 
পায়ের তলে গঙ্গাজলী বালুরাশি, আশেপাশে বিভিন্ন জাতি, 
ধর্ম ও সম্প্রদায়ের একত্র অবস্থান আর সামনে হিমালয়ের মৃত 
এ বিরাট ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠে ধার মেখমন্্র স্বর, চোখে বার 
অপরিসীম করুণা, আর ভাষায় ধার সর্বধর্মের মূল, কথা 
মানবিকতা-_-মনে হ’ল সনাতন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি.। 
রাজধানীতে বসে প্রাচীন ভারতবর্ধকে মনে প্রাণে অনুভব 


করলাম 


তুলসীরামজী বলে চলেছেন বর কাকে বলে সেকথা । 
আচার-অনুষঠান পালন ধর্ম নয়। ধর্ম রয়েছে সর্ববজীবের প্রতি 
অহিংসায়, সর্ববজীবের কল্যাণসাধনে। আরও অনেক কথা 
ইনি বললেন। দেখলাম সংস।রত্যাগী হলেও এঁরা জগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন নন। বর্তমান চীনের কথা, . রাশিয়ার কথা, 


পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষের সমস্তা--এ সব তথ্য এঁদের জ্ঞানের 


ভাগারে অপাংক্তেয় নয়। তুলসীরামজী বললেন-_এ সমস্ত 
সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায় অহিৎসামশ্র প্রচারে আর 
পরস্পরের প্রতি মেত্রীজ্ঞানে ৷ বাস্তবিক পক্ষে, বর্তমান - পরি- 


৪৫৬ 
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বিড়ল। মন্দির 


স্থিতিতে এ রকম সম্মিলনীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তুলসী + 
রামজীর ভাষণ শেষ হ’ল । ইতিমধ্যে বহু ভক্ত এসে তাঁর পদ- 
ধূলি গ্রহণ করলেন। আবাল-বৃদ্ব-বনিতা-নিধ্বিশেষে সকলের 
প্রণামের ধরণ এক । সামনে এগিয়ে এসে করজোড়ে জানু- 
পেতে বসে এরা তিন বার মাথা নীচু করে অভিবাদন করেন, 
তারপর উঠে গিয়ে. পায়ের ধুলা মাথায় নেন। 

তুলসীরামজী গাত্রোখান করলেন । সমবেত জনমণ্ডলী উঠে 
দীড়িয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, “ক্ষমা, ক্ষমা” । ইনি এগিয়ে 
চললেন। আশেপাশে, সামনে পিছনে চারি দিক থেকে এক- 
সঙ্গে ভেসে আসতে লাগল এক সুর “ক্ষম! ক্ষমী” । অভিভূতের 
মত দাড়িয়ে আর একবার অনুভব করলাম প্রাচীন ভারতকে 
মনের মধ্যে । 

এখানে তুলসীরামজী -এবং এই ধর্ম্-সম্মিলনীর সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা বলে নিই। মহারাজ শ্রীতুলসীরামজী রাজ- 
স্থানের শ্বেতান্বর তেরাপন্থী জৈনসম্প্রদায়ের বর্তমান প্রধান 
পরিচালক । এদের নিজস্ব কোন আশ্রয় বা আশ্রম নেই। 
ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা তুলসীরামজীর সঙ্গে পরিত্রাজকের মত ঘুরে 
বেড়ীন। যখন যেখানে যান সেখানকার গৃহস্থ শিস্তেরা এর 
আশ্রয় ঠিক করে দেন। প্রতি বৎসর একটি নিদিষ্ট স্থানে এর 
সমস্ত শিস্ত-শিস্যারা এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা মিলিত হুন। এবার 
এঁরা মিলেছেন দিল্লীতে । এখানে কিছু দিন থেকে ফিরে 
যাবেন আবার রাজস্থানে | 

সভা থেকে বেরিয়ে আমর! তুলসীরামজীর সঙ্গে দেখ! 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





করতে গেলাম তার নিন্দি বাড়ীতে । দেখা হ’'ল। জিজ্ঞাস| 
করলেন, কেন আমর! এসেছি । নিছক কৌতূহলের বশে যে 
সেই বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছি দিল্লীতে, দে কথা বলতে 


পারলাম না। 


এবার আমাদের দেখা হ’ল ভিক্ষুণীদের সঙ্গে । গ্রীতুলসীর . 
মা ও বোনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল । তার বড় ভাইকেও দেখলাম! 
এঁদের সকলের দীক্ষা হয়েছে তুলসীরামক্ীর কাছে। মা! জার 
ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। বোনের উপর সমস্ত - ভিক্ষুণীদের 
তত্বাবধানের ভার রয়েছে । ভিক্ষুণীরা একে খুব মান্ত করেন |. 
দেখলাম এঁর! শুধু শাস্ত্র আলোচনা করেই দিন কাটান না; 
শুধু কঠোর নিয়ম পালন করে পাঁষাণে পরিণত করেন - 
নি। এদের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হলাম, চমৎকৃত হলাম 
এদের আত্তরিকতায়। নারকেলের মালা পরিফার করে 
তার ওপর রং ফলিয়ে এমন সুক্ সুন্দর কাজ ভার! করেছেন. 
যে সেগুলি যে-কোন শিল্প-প্রদর্শনীতে যে পুরক্কারলাভ করবে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

দুপুরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম । - 


মাঝারি আকারের একটি ঘর । মাঝখানে সামনে কাঠের 
জলচৌকি রেখে তুলসীরামজীর বোন বসে দর্শনপ্রাধিনীদের 
সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁর চার পাশে এখানে ওখানে 
ছড়িয়ে বসে রয়েছেন বহু ভিক্ষুণী। কেউ সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ 
রচনা করছেন, কেউ পণ্ড লিখছেন, কেউ পড়া করছেন। 
কোনো .সগ্চোদীক্ষিতা: দেবনাগরী অক্ষর লেখা অভ্যাপ 
করছেন। আমরা যেতেই এরা সকলে আমাদের স্বাগত 
করে বসালেন। পরম আগ্রহে আমাদের নাম-ধাম, শিক্ষা, বৃত্তি 
সব জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সরল এদের আচরণ, এমন 
মধুর এদের ব্যবহার যে, আমাদের একবারও মনে হ'ল না যে 
আমরা আগন্তক মাত্র। এদের রাজস্থানী হিন্দি আমর! 
ভাল বুঝলাম লা। এরা আমাদের সংস্কৃত গান গেয়ে 
শোনালেন, নিজেদের কবিতা পড়ে শোনালেন। তারপর 
একে একে দেখাতে লাগলেন হাতের কাজ । নিজেরা কাপড় 
বোনেন, খাবার বাসন তৈরি করেন নারকেলের মাল! : 
দিয়ে। চলবার সময় জীবহত্যার ভয়ে চামরের মত যে 
“রজোহরণী, দিয়ে তারা সামনের ধুলো! সরিয়ে সরিয়ে চলেন 
তাও তাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা। এদের হাতের 
অক্ষর যেমন স্থক্ম তেমনই ুন্দর। এদের পোশাক সাদ] । 
মাথা “কেশনিন্ম্ল”। অঙ্গে কোন আভরণ নেই। দেহকে 
সুন্দর করে তোলবার এতটুকু উপকরণ কোনখানে নেই। 
মুখে এদের শিশুর সারল্য। ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা 
নিয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু ছবি তুলতে গুরা দিলেন না 
ছবি তোলা এদের ধর্ম্ম ও আদর্শের বিরোধী । 


সি 


ভাদ্র 


রাজধানীর এক প্রান্তে 


৪৫৭ 





সারা দিনে সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা একবার ভিক্ষা 
করেন। এক বাড়ীতে একাধিক ব্যক্তির তিক্ষাগ্রিহণ নিষিদ্ধ! 
সমস্ত ভিক্ষা একত্র করে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে সমান ভাগে 
ভাগ হয়। অপুর্ব্ব এদের তপম্চরণ। 

এঁদের মধ্যে আর একদল মেয়ে দেখলাম, তারা ভিক্ষুণীও 
নন, গৃহচারিণীও নন। শুনলাম তাঁদের পরীক্ষা চলছে। দীক্ষা- 
-শ্রহণের পুর্বে কিছুদিন এদের থাকতে হয় তুলসীরামজীর 
অধীতন ভিচ্ষু-ভিক্ষুণীদের সঙ্গে । * এ সময়ট| এদের পরীক্ষা- 
কাল। যদি এঁরা উতীর্ণ হন তবেই এঁদের দীক্ষা হয়। 
আর যদি দেখা যায় ভিক্ষুজীবন যাপনে এর! সমর্থ বা উপযুক্ত 
নন তা হলে এদের ফিরে যেতে হয় গা্ৃপ্্যাশ্রমে । এদের 
মধ্যে অধিকাংশ মেয়েই অভিজাত ও ধর্মী পরিবারের । এর 
মধ্যে সমস্ত ঘর ছেয়ে গিরেছে রঙে রঙে । বনু রাজপুতরমণী 
এসেছেন ।, পঞ্তাববাসিনীও কয়েকজন দেখলাম । এঁরা গৃহস্থ 
শিল্পা । OO 

নিয়মপালন এঁদেরও করতে হয়, তরে তাতে এতখানি 
কচ্ছুতা নেই। ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এরা এখানে 
মিলিত হয়েছেন । যত দিন এদের গুরু মহারাজ থাকবেন 
তত দিন এ'রাঁও থাঁকবেন। 
দেখলাম এঁর] ভিক্ষুণীদের খুব শ্রদ্ধা করেন। গঙ্গা নামে 
“ একটি তরুণী ভিক্ষ্ণীকে অশীতিবর্ষীয়। এক বৃদ্ধা এসে প্রণাম 
করলেন। গঙ্গা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, “ইনি 
আমার পূর্বাশ্রমের পিতামহী।” ' পিতামহী পৌত্রীকে এখন 
আর স্ষেহেনরর চোখে দেখেন না, ভক্তির চক্ষে দেখেন । - 

বেল! যখন তিনটে বাজল তখন ভিক্ষুণীরা উঠে পড়লেন । 


এখন এঁদের পড়বার সময় । - এই সময় তারা ভুলসীরামজীর .. 


কাছে পড়াশুনা করেন। এঁদের সঙ্গে আমরাও গেলাম। 
তুলসীরামজী এদের কয়েকজনের প্রবন্ধ শুনলেন। তারপর 
নিজের লেখা মুকুল নামক পুস্তক পড়ে ব্যাখ্যা করতে 
লাগলেন । শুধু বৈরাগ্য নয়, শুধু নীতিকথা নয়, শুধু জ্ঞান 
নয়, এগুলির সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত আছে-বলেই কঠোর জীবনকে' 


এরা! এত সহজ সুন্দর ভাবে নিতে পেরেছেন। হৃদয়কে 
উপবাসী রেখে স্বত্যুর দিকে ঠেলে দেন শি। 
ওখানে একটি কিশোর-সন্যাসী দেখলাম.। বার বছরের 


চপলমতি বালক। নিজের মনে গুনগুন করে এখানে ওখানে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । শুনলাম আট বছর বয়সে তার দীক্ষা হয়েছে । 
পড়ভিনাতেও সে ইতিমধ্যে 'অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। 
তুলসীরামজী তাকে ডেকে আমাদের  সর্্গে পরিচয় করিয়ে 
দিলেন | ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেকি কি 
পড়েছে । শুনলাম ব্যাকরণ আর জৈনদর্শনের অনেকখানি 


তারপর ফিরে যাবেন স্বস্থানে। ' 


ভিক্ষার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে দিলে। নিতান্ত বালকোচিত। 
তুলসীনী সঙ্গেহে তাকে দেখছিলেন। এবার একটি শ্লোক 
তিনি রচনা করলেন যার অর্থ__ প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই যে, 
বালক বাচালতা অবলম্বন করবে, কিন্ত তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে ভবিন্তংকালের বিরাট সম্ভাবনার বীজ । অরুণ 
সন্গ্যাসীটি কয়েকবার আবৃত্তি করে সেটা মুখস্থ করে ফেললে" 


মাঝখানের ছুটি ছত্র ভুলে গিয়ে ডাঃ মুখোপধ্যায়ের কাছে এসে 


জিজ্ঞাসা করলে, “বাকি ছন্র ছুটো কি বলুন তো ?” 

ভোরের এক ঝলক আলোর মত এই কিশোরটি সমস্ত 
ভিন্ছ্‌ ভিক্ষুণীর জগৎ স্নিঞ্ধ করে 'রেখেছে। -আর এক' জন 
ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হ’ল । তিনি মগ্রদেশীয়। কমাপ”পড়তে 
পড়তে চলে এসেছেন । ক্রান্স-ফেরত আর এক ভদ্রলোকের 
জ্ঞানপিপাসা আজও নিবৃত্ত হয় নি-। 

ভিক্ষুণীদের কাছে সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে ফিরে 
আসছি এমন সমরে আঁচলে টান পড়ল । তাকিয়ে দেখি 
নীল ওড়নার মধ্যে দিয়ে ঝক্‌ ঝক্‌ করছে এক জোড়া কালো 
চোখ। ভাঙা বাংলায়’ শুনলাম, “চলুন- আমার বাড়ীতে ৷” 

বিস্মিত হয়ে বললাম, “আপনি দেখছি বাংলা জানেন ?” 

“হ্যা আমি অনেক' দিন সীইখিয়ায় ছিলাম।- সেখানে 
বাংলা শিখেছি।” বলে সে ঘোমটা সরালে । ভাল করে 
তাঁকে লক্ষ্য করলাম। রাজপুত-নারীর যে বর্ণনা পেয়েছি 
তার সঙ্গে কিছু মেলে টৈ কি। স্বাস্থ্যের প্রাচূর্য্যে আর মনের 
খুণীতে সে যেন ঝলমল করছে । কোনমতে তাকে এড়াতে 
না. পেরে আমি আর উমাদি তার সঙ্গে গাড়ীতে এসে বসলাম । 
গাড়ী এসে থামল একট! গলির মুখে । সমন্মুখবর্তিনীকে অন্থসরণ 
করে আমরা এসে ঢুকলাম বাড়ীর মধ্যে। পরম আদরে সে 
আমাদের নিয়ে গেল আলো-অন্ধকার জড়ানো কক্ষে । 
গাল্‌চে পাতাই ছিল। তার উপর সে আমাদের বসালে । 
একটু পরে সে. আর একটি মেয়েকে নিয়ে এসে আমাদের 
সামনে দাড় করিয়ে দিলে। বললে, “এ আমার ভাইয়ের 
বউ। সংসারে ওর মন নেই, বলছে ভিক্ষুণী হবে ।” 

আমার সঙ্গিনী মেয়েটিকে পাশে বসিয়ে ঘোমটা খুলে 
দিলে । দেখলাম সুন্দর কচি মুখ একখানা। বাসন্তী রঙের 
ঘাগরার ওপর ঘন নীলের কাঁচলী, তার ওপর নেমে এসেছে 
গোলাপী রঙের উড়ন|। মাথার সিঁথিতে একটা বড় ধুকধুকি 
গলায় মুক্তার এক নরী হার। কটিতে সোনার মাল!'। লাজুক 
মেয়েটি চোখ নামিয়েই ছিল । আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে 
“তোমার কিসের ছুঃখ যে তুমি ভিক্ষুণী হবে ?” E 

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি হাসলে । - 

আবার প্রশ্ন, “জানো, ভিক্ষুমীর জীবন কি অসম্ভব 


সে আয়ত করে ফেলেছে। জৈনদর্শনের কয়েকটা! সুত্রও সে.... কষ্টের ? সমস্ত গয়না খুলে ফেলতে হবে। মাথার চুল কেটে 


এরই মধ্যে কারুর উত্তরীয় ধরে টানলে, কারুর 
১০ 


বললে । 


ফেলতে হবে। রঙীন পোশাক পরতে পাবে না। মা- 


৪৫৮ 





বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে না, স্বামীকে ভালবাসতে 
পারবে ন! 1” | 

এবার মেয়েটি চোখ তুলে তাকালে । বললে, “কেউ কি 
আমায় জোর করে বলতে পারবে যে স্বামীর ভালবাসা 
আমার চিরদিন থাকবে? আমার যা বাবাও কি চিরকাল 
বাঁচবেন? যে ভালবাসা আমি চিরদিন পাব না তাতে আমার 
কি দরকার? তাঁর চেয়ে আমার প্রভুর ভালবাসাই ভাল 
যা কোন দিন ফুরৌবে না ।” | 

বিস্মিত হলাম মীরাবাইয়ের এই আধুনিক সংস্করণে । মনে 
হ’ল এ মেয়ে নিজেই তার জীবনের পথ ঠিক করে ফেলেছে, 
কিছুতেই আর তাকে ঠেকাতে পারবে না । আমি মেয়েটির 
ননদকে ( মনোহারী তার নাম ) জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার 
মা বাবা. তাই সকলে খুশীমনে অনুমতি দেবেন? কেউ রাগ 
করবেন না এতে ?” 

মনোহারী বললে, “রাগ করবেন কেন? ও তো! ভাল 
কাজেই যাচ্ছে? তবে আমার ভাই এখনও অনুমতি দেয় রি | 
তাঁর অন্থমতি না পেলে ওর দীক্ষা হবে না ॥” 

মনোহারীর ভরাতৃবধু ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দচরণে 
উঠে গেছে টের পাই নি। একটু পরেই সে ফিরে এল:প্রদীপ 
হাতে নিয়ে । তার পর হুই ননদ ভাজে মিলে পরিপাটি করে, 
আমাদের খাবার জায়গা করলে। এক এক করে. খাবার 
আনতে লাগল। প্রথমে এল বিরাট থালায় মোটা মোটা! 
পুরী, শাকভান্জা, ঢে'ড়সভাজা, চাটনি আর দুধ দিয়ে মেশানো 
আমের রস। তার পর এল ডালমুঠ, পাঁপরভাজা, ঘিয়ের 
আর ময়দার তৈরি মিষ্টি, সাদা কুমড়োর মোরব্বা আর 
নিমকি। খাবার দেখে ঘাবড়ে গেলাম । করুণ চোখে একবার 
উমাদির দিকে তাকালাম । উমাদি রাজপুতরমণীর আতিথ্যে 
বিগলিত হয়ে গিয়েছিল, আমার পানে দৃষ্টিপাত করলে না। 
মনোহারী ইতিমধ্যে পেঁপে, লকেটফল আর কমলা নিয়ে 
এসেছে । তাকে বললাম, “আমাদের কি আক ফাসির হুকুম 
হয়েছে ?” প্রত্যুত্তরে মনোহান্নী ছু'টুকরে! পেঁপে নিয়ে আমার 
মুখে জোর করে গুঁজে দিলে। 

কাটল একটা দিন। আবার প্রভাত, আবার সম্মিলনে 
গমন, ভিক্ষুণীদের সাহচর্য) তুলসীরামজীর ভাষণ | সেদিন 
মনোহারী গাড়ী করে এসে উপস্থিত । আমাদের নিয়ে সে 
সমস্ত দিন্ভী শহর ঘুরে দেখালে । প্রায় আড়াই শ’র উপর সিড়ি 
ভেঙ্গে কুতুবের চূড়ায় উঠলাম ৷ সেখান থেকে গেলাম বিড়লা- 
মঙ্দিরে | সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে আমাদের দলের মেয়ের! 


প্রবাসী 


| আমাদের একটা দিন মাত্র হাতে। 


১৩৫৭ 





লা 


ঠিক করলেন ভার! পরদিন ভোরে বাসে হরিদ্বার যাবেন। 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় ভিড়ের ভয়ে যেতে চাইলেন ন|। আমারও 
বিশেষ কারণে যাওয়া হ'ল না। . 

পর দিন যখন হরিদ্বারের বাস ছেড়ে দিল তখন বার বার 
মনে হতে লাগল গেলেই ভাল হ’ত। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বোধ 
হয়' আমার বিমন! ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, “যাক্‌ 
ওরা। আজ সারা দিনটাকেই কাজে লাগাব, দেখি ss 
হারে কে জেতে ।” | 

নিজেদের জয় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। তার প্রমাণ 
পেলাম হোটেলে ফিরেই। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের হোটেলের রানা 
সহ হয় না। তীর জন্যে কিছু রান্না করা দরকার । রো. 
সকালে উন্ননে হাড়ি চাপিয়ে রান্না করা অভ্যাস, সেই রান্না যে 
বিদেশে এমন শক্রতাসাধন করবে কে জানত ! ডিজে 


. কাঠকয়লার পিছনে একটা গোটা দেশলাই আর এক দিস্তে 


পুরানো খবরের কাগঞ্জ নিঃশেষ করে যখন হিমসিম খাচ্ছি 
পা (সেই. সময়ে সামনে এসে দাড়াল প্রতিবেশিনী জালন্ধর- 
বাসিনী। তার ভাষা আমি বুঝলাম না বটে, কিন্তু সে 
দেশলাই আর পাখী আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উদ্থনে 
মন দিলে । জালন্ধরবাসিনী উদ্ন ধরিষে আমার দিকে ফিরে 
শ্মিতযুখে কি যেন বললে। তার টি তাৎপর্য আমি 
ঠিক বুঝতে পারলাম না । 

- সেদিন. বিকেলে বিড়লামন্দিরে আবার আমাদের যোগ্যতার : 


পরীক্ষা হয়ে গেল। বিড়লা-মন্দিরটির বিরাট পরিকল্পনায় 
মুগ্ধ হতে হয়। . 
. পরদিন সকালে হরিদারের যাত্রীরা ফিরে এলেন। আর 


সকালে তুলদীরামজীর 
ভাষণ শুনতে গেলাম । সেদিন ভার বক্তৃতার বিষয় ছিল 
জৈনরা হিন্দু কিনা .বন্তৃতা-শেষে ভার সঙ্গে দেখা করতে 
গেলাম । হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, “হরিদ্বীরের জলে কি 
আত্মশুদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস কর?” আচার অনুষ্ঠানের. প্রতি 
এদের ততখানি আস্থা নেই যত্খানি আছে নীতি ও চরিত্রের 
উপর । ভিক্ষণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে, এলাম । 
একটু পরেই ডাঃ মুখোপাধা স্ব ফিরে.এসে বললেন .কাল টেনে 
তার যাওয়া হবে না। কারণ পালশমেন্টের কনষ্টিটিউশন 
ক্লাবে তুলসীরামজীর গ্রার্থনা-সভায় তীর বক্তৃতা আছে। কিন্ত 
আমাদের টিকিট হয়ে গেছে, যেতেই হবে ।' অতএব ওঠো, 
বিছানা ,বাধো, কাপড় তোলো, ঘড়িটা কোথায়, কটা মাল, 
গাড়ী কখন.. “আবার সেই হৈ হৈ। 


এ 


৮৮ 


বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম কি নাম ছিল 


: 
বেথুন! বিদ্যালয়ের (বর্তমানে স্কুল “ও কলেজ) শতবর্ষ 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । শতবর্ষ পৃত্তি উপলক্ষ্যে গত বংসর বর্শের 


৮৮ নীরীলমাঁজ নানারূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন । 


ওঁ সময় বেথুন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও চলে। 
একটি বিষয়ে হয়ত এখনও কাহারও কাহারও কৌতৃহল 
বহিয়া গিয়াছে। বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথমে কি নাম ছিল? 
এই বিষয়ে এখানে কিঞ্চিৎ বলিতে চাই । 

বলা বাছল্য, বেথুন বিগ্ালয় প্রথমে একটি স্থুল মাত্র 
ছিল। ইহা আবার আধুনিককালের স্কুলের মত নয়। নয়- 
দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকার! বিদ্যালয়ে আসিত না। 
তখন অধিকীংশেরই এই বয়সে বিবাহ হইয়া যাইত । বেথুন 
সাহেব ভদ্র হিন্দুকন্তাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৮৪৯ সনের ৭ই 
মে এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার 
এক বংসর পূর্বে বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্ত 
রূপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন বিদ্যালয়ের 


»//শ্রতিষ্ঠা-দিবসে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে জানা 


যায়, বিলাতে অবস্থান কালেই ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে 
শিক্ষা প্রসারের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় 
আগমনান্তর নব্যবন্দের নেতৃস্থানীয় বামগোপাল ঘোষের 
সঙ্গে পরিচিত হন। বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রারস্তিক যে সব 
আয়োজন ও সভাদির অনুষ্ঠান হয়, ‘সম্বাদ ভাঙ্কর”* ১৮৪৯, 
১০ই মে সংখ্যায় তাহার একটি আন্ুপূর্ত্িক বিবরণ প্রকাশ 
করেন। ইহাতে আছে £ 

বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [ ২৩শে এপ্রিল ] 
সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু গ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ 
মহাশয়কে অন্থরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের 
সহিত পরামর্শ করিয়া এই ধিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে 
বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীস্বগণের সহিত পরামর্শ 
পুর্ধ্বক স্বীকৃত হইলেন তাহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [ ৩০শে এপ্রিল ] এ সকল 
আত্মীয়গণকে লইয়া! যাইয়া বেধুন সাহেবের সাক্ষাতেও 
বাদ্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎ সময়ে শ্রীয়ুত 
বেখুন সাহেব এ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই কালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবারেই [৭ইমে] 
বালিকাদিগকে বিদ্ভালয়ে দ্িয়াছেন,*- | পু 


* বারত্রয়িক সংবাদপত্র, ১৮৪৯ সনের ১২ই এপ্রিল হইতে সপ্তাহে 
তিন বার বাহির হইতে আরস্ত হয়। 





ভ্রীযোগেশচন্ বাঁগল 


হার পরবর্তী ১২ই মে সংখ্যায়--বিষ্ভালক-গৃহের 
অন্বেষণে রামগোপালের সঙ্গে বেথুন সাহেবের দক্ষিণা- 
রতনের বাহির সিমলাস্থ (পরে, স্থকিয়! স্্রীট ) বৈঠকখানা 
গৃহে গমন, তৎকালে দক্ষিণারঞ্জনের অনুপস্থিতি, কৃষ্ণমোৌহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখাৎ্ উক্ত আগমন-সংবাদ প্রাপ্তি, পরে 
বেথুন সাহেবের গৃহে দক্ষিণারঞ্রনের গমন, তাহার নিকট 
স্কুলের জন্য স্বীয় ভবন বিনা ভাড়ায় দিবার এবং পাঁচ সহত্র 
টাকা মূল্যের নিজ গ্রন্থাগার দানের অভিপ্রায় প্রকাশ, 
বিগ্ভালয়ের স্থায়ী আবাদের জন্য মিজ্জীপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা 
পরিমিত ভূমি দানের প্রতিশ্রুতি, নিজ ভবনে ফিরিয়া 
আসিয়া পত্রে লিখিত ভাবে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন, বেখুনের 
উহা সানন্দে গ্রহণ, প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে 
লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এতৎসত্বেও ‘ভাস্করে’ সমুদয় বিবরণের 
মধ্যে বেখুন-প্রতিষ্িত বিদ্যালয়ের কোন নামের উল্লেখ নাই। 
দে যুগের অন্ততম বিখ্যাত সংবাদপত্র ‘সংবাদ 
প্রভাকরে’ কিন্তু প্রথম দিনে ইহার নাম পাওয়া যাইতেছে 
“বিক্টরিয়া বাঞ্জাল! বিদ্যালয়” । ৭ই মে প্রাতে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ইহার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে 
‘সংবাদ প্রভাকরে? যে সংবাদ বাহির হয় তাহাতে দুই বার 
উদ্ধৃতি-চিহ্ের (*.--*) মধ্যে উক্ত নামের উল্লেখ আছে। 


ছুই দিন পরে ৯ই মে সংখ্যার সংবাদ গ্রভাকরে প্রকাশিত 


বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সম্পকীয় সংবাদে ইহার নাম “বিক্টরিয়! 
বালিকা বিদ্যালয়” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । তিন দিনের 
মধ্যে “বিষ্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়” এবং “বিক্টরিয়া বালিকা 
বিদ্যালয়” দুই রকম নাম লিখিত হওয়ায় এরূপ ধারণা 
হওয়া! অনঙ্গত নয় যে, “সংবাদ প্রভাকর+ প্রথমে প্রস্তাব 
মাত্র শুনিয়াই এরূপ নামের উল্লেখ করিয়াছিলেন । “সংবাদ 
প্রভাকরে, পরবর্তী ৪ঠা জুন (১৮৪৯) পর্যন্ত বিদ্যালয়ের 
শেষোক্ত নামটিই পাওয়া যায়। এই সময়ে “সমাচার 
চন্দ্রিকা’তেও বিদ্যালয়টির কথা যে উক্ত নামে প্রকাশিত 
হয় তাহার প্রমাণ আছে । এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, 
“সমাচার চন্জিকা!” রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র । প্রগতিপন্থী 
রাঁমগোপাল ঘোষ কিংবা নারী-কল্যাঁণকাঁমী বেথুন সাহেবের 
সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠত1 হওয়ার, সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। 
‘সংবাদ প্রভাকরে'র উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ নাম 
লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে । সে যাহ! হউক, ‘সংবাদ প্রভাকর্‌? 
উক্ত নাম কোথা হইতে পাইলেন? আর “সম্বাদ ভাস্কর’ 
যখন বিদ্যালয় সম্পৃক্ত অতি খুটিনাটি বিষয়ও ব্যক্ত 
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করিয়াছেন* তখন এরূপ নাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে 
উল্লেখ করিলেন না কেন, সে সম্বন্ধে-আমাদের মনে ধোকা 
থাকিয়া যায়। 
মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদ্দিত হইতে পারে যে, ₹ বেথুন 
সাহেব প্রতিষ্ঠাকালে ইহার কোনও.নামের উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন কি-ন!! ১৮৪৯, ৭ই মে বিদ্যালয়ের কার্য্যারন্ভের 
পূর্বে বেথুন একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি 
সম্পূর্ণ ই পরদিন ৮ই যে The Bengal Hurkuru and 
India Gazette নামক দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার 
মধো একস্বলে আছে £ 
- “The time may come, and that at no distant 
period, ‘when all reserve of this kind may be laid. aside 
when the Calcutta Female School, by whatever other 
and more illustrious name it may then be known, shall 
take its proud place among the most” honoured, as it 


will assuredly be one of the most useful | institutions— 
of the land.” 


এখানে বেথুন প্রমুখাৎ সর্বপ্রথম তৎপ্রতিষ্ঠিত টু 
লয়টির নাম “Calcutta Female School" বলিয়া উল্লেখ 
পাওয়া যাইতেছে। :০ই ও ১২ই মে তারিখে “সম্বাদ 
ভাস্করে” এই বক্ততাটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত 

ংশের অনুবাদ “সম্বাদ ভাস্কর” এইরূপ করিয়াছেন: 

অল্পকাল গতে এমত দিন উপস্থিত হুইবেক তাহাতে এ" 
সকল প্রতিবন্ধক থাকিবেক ন], এই “কলিকাতা ফিমেল স্কুল” 
যাহার তৎকালে যে কোন শ্রেষ্ঠ নামকরণ হউক ইহা এত- 
ভ্রাজ্যের মাতম ও প্রধান হিতকারী বিষ্তামন্দির হইবেক। 

_ এই অঙ্থবাদে “কলিকাতা৷ ফিমেল স্কুল” উদ্ধৃতি-চিহ্ছের 
মধ্যে থাকায় বেথুন স্থাপিত বিদ্যালয়ের উক্ত নামই সমধিত 
হইতেছে । ' স্থৃতরাং স্বয়ং বেথুন বিদ্যালয়টির.নাম- “0৪]- 
Gutta, Female School” এবং নব্যবঙ্গের অন্যতম 
প্রধান বান্ধব ও বিদ্যালয়ের সমর্থক সম্বাদ ভাস্কর “কলিকাতা, 
ফিমেল স্কুল” বিয়া উল্লেখ করায় বিদ্যালয়টির নাম সম্বন্ধে 
আর সন্দেহের অবকাশ থাকে. না। তবে সংবাদ 
প্রভাকরে'র অন্যরপ নামোলেখের. তাঁৎ্পধ্য কি? গত 
১৩৫৬ সনের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ( পৃ. ২৪৭ ) “বেথুন 
বালিকা বিদ্যালয়” শীর্ষক প্রবন্ধে সংবাদ প্রভাকরচ প্রদত্ত 
নামের উল্লেখ করিয়া আমি এ বিষয়ে লিখি ঃ 

* ‘সম্বাদ ভাস্কর’-সম্পাদক বিদ্যালয় বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাপারে ষে বিশেষ 
যুক্ত ছিলেন তাহার একাধিক প্রমাণ আছে । ১৮৪৯, ২৬শে মে বেখুনের 
সভাপতিত্বে বিদ্যালয়, স্থানে একটি সভা হ্য়। সভায় বেখুন বাতীত 
রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারগ্রন মুখোপাঁধ্যায়ও স্ত্রীশিক্ষ! সম্পর্কে বক্তৃতা 
করেন। এই সভার 'ভাম্বর'-সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন। ইহার বিবরণ 


প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, “উক্ত সভাতে স্বীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার 
বানধবেরা কেহ ২ আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন*** "ইত্যাদি। ৪ 





প্রবাসী 


১৩৫৭ 


“সংবাদ প্রভাকর” হইতে জানা যাইতেছে, বেথুন প্রতিষ্ঠিত 
বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'ডিক্টোরিয়ার নামের সংযোগ 
সাধনের প্রস্তাব হইয়াছিল । কিন্তু কেন ইহ! কার্ধ্যে পরিণত 
হয় নাই পরে আমরা তাহ! জানিতে পারিব। 

ইহার পরে উক্ত সংখ্যায় ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিবিযাহিলীম ঃ £0 

বেধুন কোর্ট অফ ডিরেক্টসে'র নিকট ভি্টোরিয়ার ' নাম 
: 
যুক্ত করিবার জন্য তাহার অনুমতি গ্রহণের অনুরোধ জানাই- 
লেন। কোর্ট এ প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। 
তখন সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা লেখা হইয়াছে বর্তমানে একটু 
বিশদ ভাবে সে সম্বন্ধে বলিতেছি। এ বিষয়ে এখন আমর! 
নিঃসন্দেহ যে, বেথুন প্রতিষ্ঠাকালে স্কুলটির “Caloutta 
“Female School” বা বাংলায় “কলিকাতা ফিমেল স্কুল” 
নাম দিয়াছিলেন। ' তবে বিদ্যালয়টির নাম যে, “ভিক্টো- 
রিয়ার নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা চলিতে- 


ছিল তাহা বেখুনের ‘By whatever other and more 


illustrious name’—এই ' উক্তি হইতে অনুমিত 
হইতেছে। ‘সংবাদ প্রভাকর' বিদ্যালয়টির সঙ্গে ‘ভিক্টোরিয়া? 
নাম সরকারী ভাবে যুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
লইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং: “সমাচার চন্দ্রিকা'য় 
ও সাধারণের মধ্যে এই নামই তথন প্রচারিত হইবার ১৭ 
অবকাশ পায়। 

পূর্বে বলিয়াছি, ৪ঠা জুন (১৮৪৯) পর্য্যন্ত ‘সংবাদ 
প্রভাকর’ “রিক্টরিয়! বালিকা বিগ্তালয়” বলিয়া বিদ্যালয়টি 
উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী ৬ই জুন হইতে এই নাম 
পরিত্যক্ত হয়। এ দিবসে ও ১৩ই জুন তারিখে বিদ্যা- 
লয়টির নাম “বালিকা বিদ্যালয়” মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে । 
‘ভিক্টোরিয়া’ নামটি ইহার সঙ্গে আর কখনও যুক্ত রি 
দেখি না। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই ‘সংবা 
প্রভাক*-কর্তৃক এই নামের পরিবর্জন হইতে বুঝা a 
তগগ্রচারিত নামটি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরকারী 
ভাবে কখনও গ্রাহ্‌ হয় নাই। পরস্ত “সংবাদ ভাক্কবে” . 
২৩শে জুন (১৮৪৯) তারিখে "ল্রীবিদ্যাবিষয়ক” একখানি ১ 
প্রেরিত পত্রেও স্পষ্টই পাইতেছি ঃ 

“...শীযুত ডিক্কওয়াটার বেখুন সাহেব কতিপয় সভ্য . এবং 
দেশহিতৈষী মহোদয়ের সাহাষ্যান্কুল্যে যে “ফিমেল স্কুল” 
অর্থাৎ স্বরীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন...” ইত্যার্দি। 

ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল প্রচলিত একটি বিশেষ বিধিরও প্রচলন 
আছে । তথায় “3০৪18*-র ( অর্থাৎ, বাজ] বা রাণীর ) 
নাম কোঁন-কিছুর সঙ্গে যুক্ত করিতে হইলে একটি পদ্ধতির 
মধ্য দিয়া বাইতে হয় । বাজা বা রাণীর সার্টিফিকেট বা 
অন্থমত্িপত্র প্রাপ্ত হইলেই ডৰে তাহার নাম কোন . 


পর্ণ ও 


ভাদ্র 





প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা যাইতে পারে। বেথুন আইন-. 
সদস্ত ছিলেন। কাজেই এরূপ বিধি-বহিভূত-কাজ করা 
তাহার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল ন!। কথা উঠিতে পারে, 
তখন উক্ত’ নামের প্রতিবাদ হয়-নাই কেন? এই মাত্র. 
বদিয়াছি, এবং পরবর্তী উদ্ধতি হইতেও আমরা বুঝিতে 
১. পররিব, ভিক্টোরিয়ার 'নাম বিদ্যালয়ের সঙ্গে "সংযোগের: 
অভিপ্রায় বেখুন ও তাহার বাঙালী বাদ্ধবদের মনেও 


জাগন্ধক ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা কাধ্যে রূপায়িত _ education is such as to warrant the unusual proceed- 


হইতে পারে নাই । বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সরকারী ভাবে 
এই নাম গ্রহণ না করিলেও সাধারণের মনোভাবের কথা 

বিবেচনা করিয়াও ইহার প্রতিবাদ করা হয়ত যুক্তিযুক্ত 
মনে করেন নাই | তখন “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সীর*-এর মৃত 

বাঙালী-পরিচাঁলিত কোন কোন প্ৰতিপত্তিশালী পত্রিকা 

এই বালিকা বিদ্যালয়ের ঘোর বিপক্ষত। করিতেভিলেন। 

একথাও আমাদের মনে বাখিতে হইবে। 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ১৮৫০, ২৯শে মার্চ 

তারিখে বেথুন সাহেব বড়লাট . লর্ড ডালহৌনীকে তাহার 

স্কুল, অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়, স্ত্ীশিক্ষার প্রদারোপায় ' 
প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবর্ণসহ একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। 
যদ বিদ্যালয়টির সঙ্গে ভিক্টোরিয়া নাম যুক্ত থাকিত 

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পত্রে ইহার উল্লেখ করিতেন। 

তাহা না করিয়। বরং তিনি পত্রের শেষে “ভিক্টোরিয়া” 

নামটি যাহাতে বিদ্যালয়ের'সঙ্গে যুক্ত হয় তাহার অন্গুমতি 

ল্ইবার প্রার্থনা করিতে কোর্ট অফ ডিরেক্টটরসকে অনুরোধ 
জানাইবার জন্য তাহাকে লিখিলেন:ঃ- | | 


46 + it would give me great satisfaction, and 


would T think show the interest taken by the govern- 
ment in this movement in a marked and appropriate 
manner, if I could obtain your Lordship’s influence 
with the Honourable Court of Directors in inducing 
them to address Her Majesty for leave to call the 


. : ব্যর্থ সাধন 
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School by Her name and to consider ‘it as placed 
especially under Her patronage.”* 


বড়লাট লর্ড ভালহৌসী বেথুনের স্ত্রীশিক্ষা-প্রসার 
প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ সহাঙ্ভূতিসম্পন্ন ছিলেন । তিনি 


- পত্রোক্ত এই বিষয়গুলি অবিলম্বে কোর্ট অফ ভিরেক্টরলকে 


জ্ঞাপন করিলেন: ১৮৫০, 
ডেসপ্যাঁচে জানাইলেন ঃ 
“We do not think that the present state of female 


৪ঠ! সেপ্টেম্বর কোর্ট একটি 


ings of applying for the sanction of Her 18151956078 
name to the Female School at Calcutta.” 


এখানে কোর্ট বলিতেছেন যে, তাহার! স্ত্রীশিক্ষীর 
বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম 
ইহার সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য তাহার অনুমতি যাক্রা! করিতে 
অক্ষম। এইখানেই বেখুনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভিক্টো- 
বিয়ার নাম-সংযোগ প্রচেষ্টার অবসান ঘটিদ। 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে, প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যালয়টির 
“Calcutta Female School” . এই নামকরণ করা 
হইগাছিল। ভিক্টোরিয়ার নামের সঙ্গে ইহা যুক্ত করা 
হইবে তখন হইতেই এরূপ প্রস্তাব চলিতেছিল, কিন্তু কোর্ট 
অফ. ডিরেক্টরদের প্রতিবন্ধকতা হেতু ইহা শেষ পর্য্যন্ত 
কাধ্যকর হয় নাই। "ভিক্টোরিয়া এই 'নামের সঙ্গে 
প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর” যে বিদ্যালয়টিকে যুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, এখন বুঝা, যাইতেছে, নিতান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্বেই 
তিনি উহা করিয়াছিলেন, সাধারণেও প্রভাকর,যারফত এই 
নামটি জানিয়া লয়। ইহার প্রতিবাদ করা তাৎকালিক 
সামাজিক অবস্থায় (এবং নিজেদের মনোগত ইচ্ছাও কতকট! 
অন্থরূপ থাকায় ) কর্তৃপক্ষ সমীচীন বোধ করেন নাই। 





* Selections from Educational Records, Part IH, 
by J. A. Richie, p. 56. | | 
1 Ibid, p. 61. রা যা 





ব্যর্থ সাধন 


শ্রীঅমরকুমার দত্ত 


মহা-আকাশের অঞ্চলখানি আমার থাকিত যদি, . 
সোনালি, রূপালি আলো-বিড়িত উচ্ছল নিরবধি. 
দিবস, রাতির, প্রদোষ-আলোর সকল বরণে মীখা,:- 
সিগ্ধ সুনীল, ধুসর ধূত্র, কাব্ধল-কুহেলি-জাকা । 
তা হলে বিছায়ে দিতাম আজিকে পুলকিত. অন্তরে, 

. তোমার চরণ পড়িছে যেখায়_সেথা সেই ভূমি "পরে ; 


সে আশ! আজিকে নাহি মোর নাহি, অতি অভাগ্য আমি, ' 
শুধু আনমনে স্বপনের মালা গাখিয়াছি দিবা যামি। 


তাই ত আঙঞ্জিকে ব্যর্থ-সাঁধন আমার স্বপনখানি 

তোমার চলার পথের ”পরেতে বিছায়ে দিলাম আনি, 
তুমি যাবে যবে ওগে! মোর প্রিয়, যেও চলি ম্বছ পায়ে, 
বিছানো আমার স্বপন দলিয়! সাঝের গোধুলি-ছাঁয়ে ।* 


* ডা. 13. Yéats-এর Had I the heavens’ embroi- 
dered cloths কবিতা অবলম্বনে । 





কী 


সত্যমপ্রয়ম্‌ 


বিুশ্বা - চি 


পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হিন্দুঙ্গনক্োত গত . (১৯৫০) 
ফেব্রুয়ারী হইতে এখন ( জুলাই ) পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রবেশ' করিতেছে । প্রায় বিশ লক্ষ বাস্বত্যাগী 
ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। বঙ্গীয় নেতারা বলিতেছেন 
অন্ততঃ পক্ষে চল্লিশ লক্ষের বাসস্থান এখনই আবশ্যক হইবে 
এবং পূর্বববন্ষবাপী অবশিষ্ট আশি নব্বই লক্ষ. হিন্দুকেও বাস- 
স্থান দেওয়ার জন্ত এখন হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 
নেতাদের আলোচনা ও কাধ্যক্রম দেখিয়া মনে হয় এই 
এক কোটি সওয়াকোটি আগন্তকের স্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত 
ক্ষুদ্রকায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই করিতে হইবে; বঙ্গের 


বাহিরে আগন্তকেরা যাইতে অনিচ্ছুক; অন্ততঃপক্ষে 


“নেতারা” তাই বলিতে চান। 

এক কোটি সওয়াকোটি, নবাগত লোককে ভারতের 
ক্ষুদ্রতম প্রদেশ মাত্র আটাশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত 
পশ্চিমবন্দে বসাইলে- এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ কি হইবে 


এবং সে সম্বন্ধে পশ্চিধবর্ধের আদি অধিবাসীদের কিছু. 


বলিবার আছে কিনা, তাহা নেতাদের মনে স্থান পাইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রদেশের মধ্যে সওয়া তিন 
কোটি সাড়ে তিন কোটি প্রাণীকে ঠাসাঠানি করিয়া 
_ একত্রীভূত করিলে তাহাদের জীবনযুদ্ধ কিরূপ ঘোরতর 
ও কালক্রমে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিবে এবং সেই যুদ্ধে 
স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি আদি পশ্চিমবঙ্গবাসপীর অস্তিত্ব 
থাকিবে, না লুপ্ত হইবে, তাহ! ভাবিয়া দেখিবার সময় 
আসিয়াছে । “আদর্শবাদী” নেতাদের নিকট এ 
আলোচনা হয় ত ভাল লাগিবে না; কিন্তু আমরা সাধারণ 
মনুষ্য, ছেলেপুলে লইয় ঘর করি; রাত্রি প্রভাত হইলেই 
আমাদিগকে উদরান্নের সন্ধানে বাহির হইতে হয়; 
আমাদিগকে-এ আলোচনা করিতেই হইবে । 


এই আলোচনার জন্য একটু পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত 


আবশ্তক। সকলেই জানেন ই, আই. রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত 


হইবার পূর্বে বর্ধমান বিভাগের স্বাস্থ্য এবং ভাগীরথী . 


ও তৎসংলগ্ন নদী গুলি কাধ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধগতি হইবার 
পূৰ্ব্বে প্রেসিডেন্ন বিভাগের স্বাস্থ্য বর্তমান সময় অপেক্ষা 
বহুগুণ উন্নত ছিল; বর্ধমানবিভাগের স্বাস্থ্য পূর্ব বিহারের 
স্বাস্থ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিল, সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ-ষাট বদরের মধ্যে বর্ধমান ও 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ, অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমব্ধ, প্রধানতঃ 


কাক 
শা 


জলপথের অবনতির দরুন, প্রায় সর্বববিষয়ে অবনতির পৃথে 
চলিয়াছে। লোকের স্বাস্থ্য গিরাছে; ভূমির উর্বরাশক্তি-” 
গিয়াছে, সমৃদ্ধ নগরনগরী ও গ্রামদমূহ ম্যালেরিয়ার কবলে 
পড়িয়া হয় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা ধ্বংসোন্ুখ, 
হইয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। অপর পক্ষে পূর্বববর্দের 
নদনদীসমূহ বরাবর পূর্ণশক্তিতে বর্তমান থাকায় এ অঞ্চলের : 
ভূমির উর্ধরাশক্তি ও . অধিবাসীদের স্বাস্থ্য প্রায় অটুট 
রহিয়াছে । স্বাস্থ্য ও উর্ববরতায় পূর্বব ও পশ্চিমবন্দের মধ্যে 
এইরূপ পার্থকোর ফল হইয়াছে সুদূরপ্রসারী । পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসীরা অর্থপম্পদ ও শিক্ষায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে 
চলিয়াছে, কিন্ত বন্ধিম-বিদ্যাপাগর-রামকৃষ্*-বিবেকানন্দের 
বাংলা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যজাত অশিক্ষায় মগ্ন 
হইয়া প্রায় অর্ধমৃত ও হতচৈতন্য অবস্থায় কাল 
কাটাইতেছে। ৃ 
আমরা, পশ্চিমবঙ্গ বাঁপীরা, আশা করিয়ীছিলাম দেশ = 
স্বাধীন হইলে আবার পশ্চিমবঙ্গেরও স্থদিন আসিবে 
আবার এই অঞ্চলের নদনদীতে জলের গতি ফিরিয়া, 
আসিবে, লোকের দেহে শক্তি ফিরিয়া আসিবে, এবং 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শিক্ষা ও প্রাচুষ্যের পূর্ণ 
আলো ও আনন্দ দেখা দ্িবে। হয় তসে স্থদিন সত্যই 
আসিবে, কিন্তু সে স্থুদিন পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীর 
কাজে লাগিবে কি-না জানি না। আমাদের নেতার! .. 
ভানীইতেছেন পূর্ধ্ববর্দের বাস্ততযাগী “বলিষ্ঠ” জনগণ 
আসিয়া! পশ্চিমবঙ্গের উর মরুতে “দোনা ফলাইবে”, দেশের 
চেহারা ফিরিয়া যাইবে । বেশ ভাল কথা । আশার কথা। 
কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় আমাদের পূর্ববঙ্গের এক 
শ্রেণীর হিন্দু ভাইরা, শুধু অতীতে নয়, এখনও, আমাদের এ 
অতিথি হইবার পরেও, আমাদের সঙ্গে কথায় ও ব্যবহারে 
আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিশেষ কোনই অপচয় 
করেন না । পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, দিনরাত্রি ইহার 
দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে; এখানে সে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া 
তিক্ততা বাড়ানো অনাবশ্তক। কিন্তু এটুকু বলা একান্ত 
প্রয়োজন যে, যাহারা দেশবিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
আপিয়। বসবাস করিতেছেন, তাহাদের কেহ কেহ স্থানীয় 


প্রতিবেশীদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা অনেক 


সম্য়ই রক্তমাংসের শরীরে সহ করা কঠিন হয়; সম্প্রতি 
যাহারা পিতৃপিতামহের ভিটা ছাড়িয়া আসিতে- 


ভার 


অত্যমপ্রিয়ন 


৪৬৩ 





ছেন, পশ্চিম বঙ্গের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদেরও অনেকের বীরত্ব জাগিয়া উঠিতেছে ; পশ্চিম- 
বঙ্গের ভূম্যধিকারীকে মারপিট করিয়া, তাহার মুখের গ্রাস 
জমিজমা, বাগ-বাগিচা জোরপূর্বক দখল করিয়া তাহারা 
নিজেদের জীকুত্বকালিমা দূর. করিতেছেন। কাজেই 
নেতাদের কথামত এই বাস্তত্যাগীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে 
-পসানার ফসল” ফলাইবে, তখন. পশ্চিমবঙ্গবাসী সেই 
- ফদলৈর দ্বারা কতটা উপকৃত হইবে তাহ! বুঝ! কঠিন নয়। 
হয় ত ফসল লেনদেনের পরিবর্তে “রামদাও” ও “ট*্যাটা” 
এবং লাঠিঠেঙার ঘাত-প্রতিঘাতে গ্রামাঞ্চল মুখরিত হইবে, 
গ্রাম্যজীবনের শান্তিভঙ্গ হইবে। 
বলিতে পারেন দেশ কি মগের মুলুক হইয়াছে যে ফসল 
লেনদেনের পরিবর্তে গ্রামে গ্রামে লাঠালাঠি, ঠেডাঠেডি 
হইবে? দেশে কি আইন নাই, পুলিস নাই, বিচার নাই, 
অপরাধীর শাস্তি নাই? আছে বটে, কিন্ত দেখানেও 
গোড়ায় গলদ । শান্তি ভঙ্গের তদন্ত করিতে দারোগাবাবু 
আপিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে তিনি পন্মা-মেঘনা- 
লক্ষ্যার তীর হইতে আগত । আজকাল কোন কাজে 
থানায় গেলে প্রায়ই দারোগাবাবুরা জিজ্ঞাসা করিয়া 
থাকেন, “আপনার দেশ কোথায়?” আবার তদন্তে 


” আসিলে নাগরিকদের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া 


থাকেন, "দারোগাবাবু আপনার দেশ কোথায়?” : এইরূপ 
প্রশ্নের উত্তরের উপর তদন্তের ভবিষ্যৎ যে খানিকটা নির্ভর 


করে না, তাহা বল! যায় না। আমাদের এক শ্রেণীর 


পূর্ববন্গীয় ভাইদের একটি মন্ত বড় গুণ এই যে, তাহারা 
“দেশের লোকের” খাতিরে অনেক কিছু. করিতে পারেন; 
শুধু ‘দেশের’ নামটির জন্যও দাদাহাঙ্দামা করিতে ইতস্ততঃ 


. করেন না; প্রায় প্রতি বৎসরেই কলিকাতার ফুটবল গ্রাউণ্ডে 


তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও যে নামটির জন্য তাহারা 

.. দাঙ্গা করিতে উদ্যত হন, বর্তমানে তাহা প্রায় মধ্যযুগীয় 

Holy Roman Empire-এর নামের মতই সার্থক হইয়া 
দড়াইতেছে তাহাদেরই উদ্যমের অভাবে। 

/” কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্ণচারীদের মধ্যে 

গলদ শুধু নিয়স্তরেই আবদ্ধ নহে। যখন পাকিস্তানের জন্ম 


হয় তখন যুক্তবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের শতকরা প্রায় 


সত্তর আনি জন ছিল পূর্ববন্গীয়; তার পর “০॥৷০৪”-এর 
অনুগ্রহে এবং ডাঃ ঘোষের ব্যবস্থায়, অধিকাংশ মুসলমান 
কর্মচারী পাকিস্তানে চলিয়া. গেলে এবং সমস্ত হিন্দু কর্মচারী 
পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিলে সেই অনুপাত ঠিক কিরূপ 
দ্বাড়াইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই. 
এখানে উচ্চতম পদাধিকারী হইতে আরম্ভ "করিয়া 


আদালতের পিওন ও কনষ্টেবল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই পদ্মার 
অপর পার হইতে আগত। সরকারী চাকুরীর জন্য প্রার্থী 
নির্বাচন ও নিয়োগ যীহাদের হাতে, তাহার! নিজেরাই 
এমন ভাবে মনোনীত যে তাঁহাদের নিকট পশ্চিমবঙ্গীয় 
প্রার্থী অপেক্ষা পূর্ব্বংহ্দীয় প্রার্থীর পক্ষে, জ্ঞানতঃ হউক ব! 
অজ্ঞানতঃ হউক, অধিকতর সহানুভৃতিপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী। কর্পোরেশনেও দু-একটি পদ বদ দিলে 
সেই একই কাহিনী ।' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যা- 
কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় প্রভাব ছিল বা আছে, তাহা দূর করিবার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্ট আরম্ভ হইয়াছে । কলিকাঁত| বিশ্ব- 


" বিদ্যালয়ের তথ্য প্রকাশ সম্বন্ধে পত্রিকাবিশেষের অত 


আগ্রহের কারণ কি? আমাদের মনে হয় ইহার কারণ 
সত্যান্থসদ্ধান ততটা) নহে যতট। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্বব- 
বঙ্গীয় রাজনৈতিক দলের আধিপত্য স্থাপনের লালসা ৷ যাহা 
হউক, মোটের উপর অবস্থা দাড়াইয়াছে এইরূপ যে, পশ্চিম- 
বঙ্গের শাসনকার্যে পশ্চিমবদ্ববাঁপীর স্থান নাই বলিলেই চলে । 
কেবল সরকারী কাধ্যে নহে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পর্য্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রবেশ দুরহ হইয়! পড়িয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের 
জনৈক পূর্বববন্ধীয় মন্ত্রী হুকুম জারি করিয়াছেন যে, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, সর্বত্র পূর্ধবঙ্গীয় বাস্তত্যাগী- 
দেরই নিযুক্ত করিতে হইবে; পশ্চিম্বঙ্গবামীর সেখানেও কি 
স্থান নাই? প্রাইভেট কলেজে প্রোফেসারি, এমন কি স্কুলের 
সামান্য মাষ্টারিও, নৃতন করিয়া! পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাইবার 
উপায় নাই । সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী নানাবিধ 
- আদেশ অনুরোধ স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর জারি 
করা আছে নূতন লোক লইলে .বাস্তত্যাগীকেই লইতে 
হইবে। পশ্চিম্বঙ্গবাসীরও যে অন্নসংস্থানের প্রয়োজন 
আছে, ইহা যেন সকলে ভূলিয়াই গিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ- 
বাসীর হইয়া একটি কথা বলিবে এমন একখানিও দৈনিক 
পত্রিকা আজকাল দেখিতে পাই না; দেশ বিভাগের পূর্ধ্বে 
যে দু'একখানি ছিল তাহারা এখন পাকিস্তানের আওতায় 
পড়িয়া কিংবা অন্য কোন কারণে. স্বরূপ ব্দলাইয়। 
ফেলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর এখন দেশ থাকিয়াও নাই । 
নিজ বাস-ভূমে পরবানী ইহাকে ন! বলিলে কাহাকে বলিব? 
আর আমাদের পশ্চিম্বন্দীয় মন্ত্রী যাহারা আছেন তাহার! 
দারুব্রন্মের মত বপিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের দেশ-, 
বাসীর! কেমন তাহাদের চোখের সামনে জাহানামে 
যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই 
এখন মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের মূলমন্ত্র! * | 

এইরূপ ছুব্বিষহ অবস্থা গত ফেব্রুয়ারীর হাক্গামার 


পূর্বেই. ছিল। ফেব্রুয়ারী হইতে নৃতন উদ্বান্ত-সমাগম 


৪৬৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





আরম্ভ হইলে অবস্থা আরো কয়েক ডিগ্রী সরেস হইয়াছে, 
সোনায় সোহাগা যোগ হইয়াছে । এখন আর পশ্চিমব্জ- 
বাসীর অন্তিত্ই নাই? গবর্ণমেন্টের সমস্ত সময়, অর্থ, 
“শক্তি, চিন্তা, কল্পনা, উদ্বান্ত-সমস্তা সমাধানেই নিয়োজিত 
হইতেছে । লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর প্রত্যেককে বাসস্থান দিতে 
হইবে, জীবিকা অঞ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে; যত 
দিন তাহা সম্ভব না হয় তত দিন তাহাদের জন্য অর্থ 
যোগাইতে হইবে। 

. আর পশ্চিমবর্গবানী ? পশ্চিমবন্গবাসীর দারিদ্র্য নাই, 
রোগ নাই, কোন কষ্ট নাই, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রের অর্থাভাব 
নাই, গ্রামবাসীর ম্যালেরিয়া নাই, জলকষ্ট নাই, মধ্য- 
বিত্তের চাকুরীর অভাব নাই। তাহারা ইহলোকেই 
অনাবিল স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে । তাহাদের আবার 
সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্যের দরকার থাকিতে 
পাবে নাকি? f 

এখন প্রশ্ন এই, পশ্চিম্ব্ঙ্গবাসী দাড়াইবে কোথায়? 
আমরা কি ঘরদুয়ার.ছাড়িয়া জর্গলে আশ্রয় লইব? কিন্ত 
জঙ্গলই বা কোথায়? জঙ্গলে ত নেতারা উদ্বান্তদের জন্য 
নগর বনাইবেন, সোন! ফলাইবেন । তবে আমাদের ভবিষ্যৎ 
কি? ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, পশ্চিমবর্দবাসীকে শতাব্ের 
নিদ্রা ছাড়িয়া চোখ মেলিতে হইবে; নিজের জন্য, ভাবী 


সম্তান-সন্ততির জন্য বাক্যহীন মুখে কথ। ফুটাইতে হইবে, 


নিজের অন্ধের গ্রাস বুঝিয়া লইতে হইবে ; বদধদৃষট স্বার্থহু্ 
নেতাদের হাত হইতে নিজেদেরকে বাচাইতে হইবে; 
বুঝিতে হইবে “নেতা”-রূপ- অপদ্েবতার কবলে পড়িয়া 
দেশ কোথায় চলিয়াছে ! 

এই সম্পর্কে ভাবত-সরকারের নিকট এবং সর্ধ্বভীর্তীয় 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 
বঙ্গীয় নেতার! পূর্বব-পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তদের যদি ভিন্ন 
প্রদেশে যাইতে না দিয়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বসবাস 
করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সর্বভারতীয় অ- 
বাঙালী নেতার! বোধ হয় বিশেষ দুঃখিত হইবেন না) 
কারণ ন্যায়তঃই হউক বা অন্যায়ত্ঃই হউক বাঙালীকে 
তাহারা! অনেকে '‘প্রভিন্সিয়াল’, প্যারোকিয়াল ইত্যাদি 
আখ্য। দিয়া থাকেন। নানা গোলযোগের মৃলীভূত এই 
বাঙালী যদি স্বেচ্ছায় অন্য কোন প্রদেশে না যায় ত সে 


.ভালই, সে সব প্রদেশ শান্তিতে থাকিবে; পশ্চিমবঙ্গের, 


খোয়াড়ের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি বাঙালী ঘেট 
পাকাইয়া মরুক, তাহাতে তাহাদের আপত্তি নাই । আমা- 


দের মাননীয় প্রদেশপাল কিছু দিন পূর্বেও বলিয়াছিলেন, - 


উদ্বাস্তদের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া অন্যান্য প্রদেশে যাইতে 


হইবে? কিন্ত সমপ্রতি তিনিও বলিতে আবস্ত করিয়াছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র হইলেও এখানে হাজার হাজার বিধা 
জমি পতিত রহিয়াছে । সেখানেই উদ্বাস্তদের বসাইবার 
চেষ্ট! করিতে হইবে । মাস ছুই পূর্বের বিহার ও উড়িস্তায় 
*পিত্তিরক্ষা” হিসাবে যে দু’ এক হাজার উদ্বাস্তকে পাঠানো : 
হইতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এই পরিবর্তনের 
কারণ আমাদের নেতৃপ্রধানদের প্রপ্যাগাণ্ডা প্রস্তাবে * 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্তন কিনা জানি না; 
কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলিতে চাই. তাহারা 
যেন ভারতের এই ক্ষুদ্রতম প্রদেশের স্কন্ধে সওয়া কোটি 
উদ্বাস্তকে চাপাইয়া পশ্চিমবন্ধকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা ন! 
করেন, তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে ন!। স্মরণ 
রাখিতে হইবে পশ্চিমবন্ধ ভারতের পূর্ববদিকের সীমান্ত 
প্রদেশ) পুর্ববদিক্‌ হইতে নানাবিধ বিপদের আশঙ্কা 
বর্তমান। তহুপরি পূর্বপাঁকিস্তান হইতে আগত উদ্বস্তরা 
প্রায় প্রত্যেকে কংগ্রেসের উপর ও কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের 
উপর শুধু বীতশ্রদ্ধ নহে, শক্রভাবাপন্ন; কংগ্রেসই তাহাদের 
সমস্ত কষ্ট ও ল'ঞুনার মূল, ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ; 
ংগ্রেস গবর্ণমেন্টের যথাদাধ্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াও 
তাহারা স্থযোগ পাইলে এ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দ্রাড়াইতে”- 
হয়ত বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। তাছাড়া এই ক্ষুত্র 
প্রদেগ্নে অনন্তব রকম ঘন বদতির দরুন এখানে জীবিকার 
সমস্যা সর্ধবরাই অতি কঠিন হইয়া দ্বাড়াইয়া থাকিবে? ফলে 
লক্ষ লক্ষ তরুণ জীবিকা প্রার্থীর দল বেকার-সমস্যার 
আবর্তে পড়িয়া নানারূপ ধ্বংসাত্মক আন্দোলন জাগাইয়।, 
রাখিবে। রাষ্ট্রের মঞ্চলার্থে এই অসস্তোষের-বিষ রাষ্ট্রের 
একটি অন্দে জমিতে ন! দিয়! চতুদ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া ক্রমে 
ক্রমে নষ্ট করাই দুরদৃষ্টির পরিচায়ক। | 
পরিশেষে ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের প্র“দেশিক ' 
সরকার উভয়কেই.আমরা সময় থাকিতে সাবধান হইবার 
জন্য অনুরোধ করিতেছি । বাস্তত্যাগী সমস্যার সমাধান, 
জন্য তাহারা যদি *পশ্চিমব্দকে ধ্বংসের পথে লইয়া যান, ২. 
তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গবাপীরাও মরণের পূর্বের প্রতিশোধের . 
চেষ্টা করিবে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
সরকারী মহলে একটি ধারণা জন্নিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশ যাহা 
করিয়াছে তাহার অধিকাংশই, এমন কি প্রায় সমন্তটাই, 
পূর্বববন্দের দান। এরূপ ধারণা জন্মিবার প্রধান কারণ, 
দেশবিভাগের বন্ুপূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস “হাইকমাণ্ড” বাংলা- 
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় খবরাখবর তাহাদের 
মনোনীত পূৰ্বববঙ্গীয় সদস্যের মুখ হইতে শুনিয়া 


আসিতেছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বহুদিন হইতে 
কিভাবে একটি পূর্ববন্গীয় রাজনৈতিক দল করতলগত 
" করিয়া রাখিয়াছে তাহা সর্ববঞ্জনবিদিত । তাহার উপর 
দিনের পর দিন সংবাদপত্রে, পাবলিক পার্কে, মাঠে ঘাটে 
সর্বত্র পূর্ববঙ্গের গৌরব-কাহিনী- টক্কানিনাদে ঘোষিত 
. হই হইতেছে') দুঃখের রিষয়, লজ্জার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গীয় 
_ কৌন কোন নেতাও এই প্রপ্যাগাণ্ডা-কোরাসে যোগ দিয়! 
সভীয় সভায় পূর্বববন্গের ত্যাগ ও বীরত্ব ঘোষণা এবং 
পরোক্ষে পশ্চিমবঙ্গের পিণ্ডদান করিয়া -আত্মতৃপ্তিলাভি 
করিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের বি এবং নেতৃত্ব 
কায়েমী করিয়া! লইতেছেন। 
এই সব নেতার মুখে একটিবারও শুনিতে পাই না 
যে, দেশের মুক্তি-সংগ্রাষে পশ্চিমবন্ধবাসীরও দান আছে। 
তাহার! কি জানেন না যে কিংবা জানিয়াও বলিতে সাহস 
করেন না যে, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের অর্গ 
হিসাবে লবণ-সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের আর-সব্ধত্র থামিয়া 
গেলেও মেদিনীপুর ও হুগলি, জেলার আরামবাগে' থামে 
নাই, মহাত্মাজীকে : বিশেষ আদেশ পাঠাইয়া তাহা 
থামাইতে হইয়াছিল ? ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে 
“মেদিনীপুরের কৃতিত্ব ও “প্যারালান গবর্ণমেন্ট” স্থাপন 
এবং সেইজন্য গুলিসের অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়নের 
মধ্যে মেদিনীপুরবাসীর বীরত্ব-পূর্ববব্দ ত দুরের -কথা, 
সারা ভারতেও তাহার তুলনা নাই। জাতীয় পতারা 





হাতে ধরিয়া বৃদ্ধা মাতঙ্দিনী হাজরার পুলিসের- গুলিতে 


প্রাণদান, ইহার তুলনা অন্সন্ধানের অন্য হয়ত পঞ্চদশ 
শতাব্দীর ফ্রান্সে যাইতে হইবে ;.দেশের জন্য. ফাঁসির 
মঞ্চে প্রাণ দেওয়ার পথ পশ্চিমবঙ্গই দেখাইয়াছে ) 
দীর্ঘদিবন. অনশনে থাকিয়া দেশমাতৃকার পুজাবেদীতে 
«তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়াছে পশ্চিমবঙ্গেরই যুবক . এবং 
এই. পশ্চিমবঙ্গের যুবকই প্রধানত; ১৯৪৬-এর হিন্দু 
মুসলমান দাঙ্গায় কলিকাতাকে আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস হইতে 
সরক্ষা করিয়াছিল । কৈ এসব কথার -উল্লেখ ত আমাদের 
এই নেতৃপ্রবরদের বক্তৃতার মধ্যে. শুনিতে. পাই না। 
কেন? পশ্চিমবঞ্ের কন্মারা নিজ. কার্যের.. মহিমা- 


ঘোষণায় রক ঢাক, বাঁজাইতে অক্ষম: ho কি- 
, হইবে না; দ্বেশ- ছাড়িয়া 


ঘবণার কথা 


কংগ্রেস হাইকমাও ও সরকার এবং ত দেশ-. 


ত্যাগী নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু জনসাধারণকে সরলভাবে ভাবিয়া 
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আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্তক। 
ও অববর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার মূলে রাজনৈতিক 


8৬৫ 





দেখিতে অনুরোধ করি, পূর্ববপাকিস্তানে যে, মিম 
সর্বভৌমত্ব -স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের 
কোন উপায় আছে কি-না । যে পূর্ববনঞ্জে এক দিন হিন্দুর 
প্রাধান্য ছিল, এখন সেখানে মুসলমানের প্রাধান্য স্থাপিত 
হইয়াছে, ইহার মূলে কি কি কারণ রহিয়াছে তাহাও 
সব্ণ 


কারণ রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামাজিক কারণগুলিও 
তো আমাদের ভূলিলে চলিবে না। . ' 

আজ স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, আসামের বর্তমান অসমীয়া- 
বাঙালী সমস্তার মূলে দামী. কি শুধু অসমীয়ারাই ? এক 
শ্রেণীর পূৰ্ক্ববদ্ধীয়ের! যখন যেখানে থাকেন বা যান, তখন 
স্থানীয় অপর, সকলের স্বার্থ প্রদলিত করিয়া নিজেদের 
স্বার্থকে বড় করিয়! দেখার অভ্যাস, তাহাদের প্রকৃতিগত নয় 


"কি? নিজগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার মূলে প্রতিবেশী 


মুদলমান ও নিষনশ্রেণীর হিন্দুদের, লঞ্চে ব্যবহারে এইরূপ 
অন্ধ স্বার্থপরতা কতটা দায়ী তাহা তাহারা ভালভাবে 
বিবেচনা.করিয়া দেখুন, শুধু কংগ্রেস, হাইকমাও ও প্যাটেল- 
নেহরুকে দেশভাগের জন্য দায়ী করিলে চলিবে না। 
তাঁহারা কেহ কেহ নিজেদেরকে নির্দোষ ধরিয়া লইয়া শুধু 

তগ্রেসের স্বন্ধে' দোষ চাঁপাইতেছেন ও কথায় কথায় 
বলিতেছেন যে, . “পূর্ববঙ্গ মরিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গও মরিবে”, 
তাহা তাঁহাদের বন্ধ করিতে হইবে। -কংগ্রেস সরকার ও 
দেশের .নেতৃপ্রধানের! পূর্বববঙ্গীয়': আন্দোলনকারীদিগকে 
শান্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বলি দিতে, বসিলে, সে 
অপচেষ্টা তীহারা:যত শীস্র ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল । 
আবার বলিতেছি, পশ্চিমবঙ্গবাসীও মরণের পূর্বের দংশন 
করিবে। আত্মরক্ষা নীতির স্বাভাবিক পরিণতি যাহা তাঁহ! 
ঘটিবেই। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের আবির্ভাব-দ্কূমি : এবং 
ক্ষুদিরাম-কানাইলাল- মাঁতদিনী "ও স্বভাষচন্ত্রের মাতৃভূমি 


পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইলে ভারুতরাষ্ট্রে যে ভাঙ্গন ধরিবে তাহা 


ঠেকাইবারি ক্ষমতা! কাহারও আছে কিনা ভগবানই জানেন। 
পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
অনেককে ধ্বংস হইতে হইবে; মনতীপ্রবরেরা স্বার্থপুরণ 
করিয়া দেশের ধ্বংসস্ত'পের উপর প্রাসাদ তুলিবেন, তাহা 
অন্যত্র যাইতে হইবে, যদি 
না তৎপূর্ব্বে চিতাভস্মে হতে হয় আমাদের সবার 
সমান। | 


দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 


দৈবেন্্রমোহন ভট্টাচার্যের সহিত আমার বেশী দিনের 
পরিচয় ছিল নাঁ। ঝাড়গ্রামের রাজার বদান্ততার সাহায্যে 
বর্তমানে ঝাড়গ্রামে যে কৃষি-মহাবিগ্ভালয় স্থাপিত হুইয়াছে 
উহার প্রাথমিক আলোচনার জরন্ত গত ১৯৪৯ সালের ২২শে মে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ধালয়ের মহাবিগ্ভালয়-পরিদর্শক ডাঃ 
বিনোদবিহারী দত্ত, খর্য়রা কৃষি-অধ্যাপক ডাঃ পবিত্রকুমার 
সেন এবং আসামের কৃষিবিভাগের ভূতপুর্র্ব অধ্যক্ষ গীযতীন্দ্র- 
নাথ চক্রবর্তীর সহিত আমিও ঝাঁড়গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। 
সেই দিন ঝাঁড়গ্রামের রাজার প্রাসাদে দেবেন্দ্র রাবুর সহিত 
আমি প্রথম, পরিচিত হই। পরদিন অপরাহ ছুই ঘটিকার 
সময় আমরা ঝাড়গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসি। এই অল্প সময়ের 
মধ্যেই কি জানি কি কারণে দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত 
আমার এইরূপ খনিষ্ঠতার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহার মুখ 
হুইতে আমি তাহার জীবনের, কর্তব্যনিষ্ঠার এমন কতকগুলি 
কথা শুনিয়াছিলাম যে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা. ও ভক্তিতে আমার 
অভ্তর পরিপূর্ণ হইয়া! গিয়াছিল। ঝাড়গ্রাম পরিত্যাগ করিবার 
সময় আমি তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার 
মুখে আমি শুনিয়াছিলাম যে, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে তাহার 
নিজস্ব এক টুকরাও জমি নাই, ঘরবাড়ী ত দুরের কথা। তিনি 
আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন নিঃস্ব যে তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার সংকারের খরচের জন্য" তাহার: পুত্রকে 
রাজার নিকট হইতে হয় ত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । 
তিনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন তখন তাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ 
_ দেখিয়াছিলাম ; আমিও আমার চোখের জল রোধ করিতে 
পারি নাই। তখন একটুও বুঝি নাই যে তাহার মৃত্যু এত 
সম্নিকট ছিল। ঝাড়গ্রামে অবস্থানের সময় তাহার মুখে ইহাও 
শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যত' দিন জেলাবোর্ডের সভাপৃতি 
ছিলেন, তাহার ভ্রমণের অন্য জেলারোর্ডের তহবিল হুইতে 
কখনও অর্থ গ্রহণ করেন নাই। মেদিনীপুর শহরের মিউনি- 
সিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীনও তিনি এই পথই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

শুনিয়াছি তিনি মেদিনীপুর কলেজের.ইতিহাসের অধ্যাপক 
ছিজেন। মেদিনীপুর. জেলার তদানীস্তন গ্রেলাম্যাজিষ্রেটের 
অনুরোধে তিনি বর্তমান রাজার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন; 
রাজার তখন বয়স ছিল ১১১২ বংসর। পরে তিনি কর্তৃপক্ষ- 
গণের অনুরোধে রাজষ্টেটের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন । 
রাজাকে তিনি নিজেন পুত্রের ভ্তাঁয় শিক্ষা দিয়াছিলেন । 
র্রাজার ছ্রেটকে তিনি নিজের ষ্টেট বলিয়াই গণ্য করিতেন । 


যাহারা রাজার সংস্পর্শে আঁসিয়াছেন তাহারা জানেন যে 
দেবেন্্রবাবুর শিক্ষার ফলেই আজ. রাজা তীহার চরিত্র, 
আচরণ, অমায়িকত।, বদান্ততা ও সরলতাঁর জন্য সমাজের * 
সকল শ্রেণীর নিকট এত প্রিয় । তিনি ব্রাক ষ্টেটের কি পরিমাণ 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহাও অনেকের নিকট অবিদিত 
নাই । 

দেবেন্দ্রবাবুর শিক্ষার গুণে ও তাহারই উৎসাহ ও প্রেরণায় 
রাজা নরসিংহ মল্ল উগলদেব বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত, 
করিয়াছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। এই - 
সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হইতেছে বঙ্গীয়-সাহিত্য 
পরিষদ, নারীশিক্ষা সমিতি, ঝাড়গ্রাম' বিদ্বাসাগর বাণীভবন, 
ঝাড়গ্রাম কৃষি-মহাবিগ্ভালয়। বাণী বিগ্তাবীধি, হিন্দুমিখন, 
মেদিনীপুরের শিশু হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক কলেজ 
প্রভৃতিতেও রাজার প্রচুর সাহায্য আছে। পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, এই সকল সাহায্যের: পশ্চাতে ছিলেন দেবেন্দ্র 
মোহন ভট্টাচাৰ্য্য । 

এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হুইবে না যে, . 
ঝাড়গ্রাম ষেঁটের মস্তি ছিলেন দেবেন্দ্রবাবু, এবং তাহার 
কর্শকুশলতার, ফলেই আজ ঝাড়গ্রাম বর্তমান অবস্থায় উপস্থিত 
হইয়াছে; রাজার প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন অন্তান্ত অট্টালিকা, 
ময়দান, উদ্যান প্রভৃতির পরিকল্পনা তীাহারই মন্তিফ হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, 
কিন্ত ঝাঁড়গ্রাম দেখিলে মনে হইবে তাহার প্রতিভা ছিল 
বছমুখী। | 


'ঝাড়গ্রামে পরিচয় হইবার পর দেবেন্্রবাবু আমার 
কলিকাতার বাড়ীতে তিন বার আসিয়াছিলেন ঝাড়গ্রাম কৃষি- 


-মহাবিগ্ালয় স্থাপন ও তাহার উদ্বেষ্য সম্বন্ধে তাহার সহিত 


‘আমার আলোচনা হইয়াছিল । যুবকগণকে কৃষির প্রতি . 
অন্থরস্ত ও ক্কষি কার্ধ্যে লিপ্ত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য“ 
ছিল ৷ তিনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, কর্তৃপক্ষগণ 
যদি এই উদ্দেশ্য কাৰ্য্যে পরিণত না করেন আমি কিছুমাত্র 
দুঃখিত হইব না । আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া 
এবং ঈশ্বরের নাম করিয়াই রাজা বাহাছুরকে ক্ৃষি-মহাবিষ্ভালয় 
স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে । 
তিনি বলিয়াছিলেন তাহার সকল কাজেই তিনি ঈশ্বরের 
প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, এবং সেই প্রেরণাই তাহাকে 
শক্তি দান করে; ফলাফল সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন চিন্তা 
করেন না। এ সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু: 





ভাদ্র 
উদাহরণ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহার কন্াঁদিগের 
বিবাহের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। মোটকথা তিনি 


ঈশ্বরের উপর সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। 
অন্গ সময় ঝাড়গ্রামে অবস্থান-কালে তাহার পরিশ্রম, 
কর্ধ-কুশলতা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধে বহু পরিচয় পাইয়াছিলাম। 
, অতিথিশালায় আমাদের অবস্থান ও আহারের ব্যবস্থা 
_ দেখিয়া! অমরা আশ্চর্য্য হুইয়াছিলাম ; প্রত্যেকের. অভ্যাস ও 
কুটি অনুসারে আহারের ব্যবস্থা ছিল । তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
নির্দিঃ সময়ে তাহাঁকে বাঁজকার্য্যের নানাবিধ জটিল ব্যাপাঁরেরও 
মীমাংসা! করিতে দেখিয়াছিলাম । 
রাজা নরসিংহ মল্ল উগলদেব তাহাকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধী ও 
ভক্তি করিতেন তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি । শিশুর মতই 
।তনি সর্ধবিষয়ে দেবেন্্রবাবুর উপর নির্ভর করিতেন । মনে 
হয় এখন তিনি যেন অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। | 
আমার বাড়ীতে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন আমার 
তৃতীয়া কন্তা শ্রীমতী মল্লিকা বসু, এম-এ, তাহাকে প্রণাম 


করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “সংগ্রহের ভার পুরুষের উপর,' 


রক্ষা ও বণ্টনের ভার স্ত্রীলোকের উপর ; মা, তোমার স্বামীর 


pent 


'শাওন-প্রকৃতি 





৪৬৭ 





সংগ্রহ তুমি সুষ্ঠভাবে রক্ষা কর ও বন্টন কর ইহাই আমি 
কামনা করি। ঝাড়গ্রামের রাশীমাকেও আমি এই কথাই 
বলি। মনে রেখো তোমরাই ঘরের লক্ষ্মী ও ৷” 

দেশের কল্যাণই দেবেন্দ্রবাবুর ধ্যান ও ধারণ! ছিল; 
ইশ্বর-নির্ভরতা তাঁহার এক মাত্র পাথেয় ছিল। তিনি 


' একেবারে স্বার্থশুন্ত ছিলেন; নিজের বিবেক অন্থপারে নীরবে 


জনহিতকর কর্ম্ম করাই তাহার রীতি ও নীতি ছিল। তিনি 
কখনও কোন প্রশংসা বা. সম্মানের অ।কাজ্ষা করেন নাই; 
কিন্ত তিনি তাহার কর্ম ও.চরিত্রের জন্ প্রচুর প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও 
সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন। সরল, নিরহঙ্কার, কর্তব্যপরায়ণ, 
ইশ্বরবিশ্বাসী, পরিশ্রমী দেবেন্দ্রবাবু আর ইহুজ্গতে নাই এ 
কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পীরিবেন না ; তাহার ম্বত্যুতে 
বাড়গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপুরণীয়। 

ঈশ্বর তাহার আত্মার কল্যাণ করুন-_ইহাই প্রার্থনা 
করি । * 





গত ১৬ই জুলাই ঝাড়গ্রামে বিদ্ভাসাগর বাণীভবনে অনুঠিত 
'স্থৃতি-সভায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধ পঠিত। 





. শাওন-প্রকৃতি _ ৯ 
শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 


সিক্ত সজল স্তামরূপ হেরি তিয়াষা না মেটে আজ, 
. ছন্দিত নব যৌবনলেথা প্রন্কৃতির তনিমায় ; 

কনক টাদিনী সোহীগে সাজায় অপরূপ নব সাজ. 

ধরণীর নব রূপায়ণ হেরি নবতম মহিমায়। 


বকুলের ছায়ে কালো আখি ছুটি স্বপনের মধুমায়া, 
- মালতীকুহ্থমে বিকশিছে হাঁসি স্বরগ-অমিয়! যেন, 
নিশিগঞ্ধায় অঙ্গদুরতভি অরূপে জাগিল কায়া 
অপরূপ এ যে অদেখা মাধুরী পৃথিবীর বুকে হেন। 


৪ ্ 


নীল বসনের আচল লুটায় সবুজ-তৃশের বুকে, 
পল্ী-তটিনী ভাহ।রি কোলেতে রূপালি জরির রেখা 


অভিসারে যেন চ*লেছে প্রকৃতি অজান! দয়িত সুখে, 
দুর নীলিমায় তারি অন্থযাগে হাসিছে চা্দিনী-লেখা। 


কদম-কেতকী বাসর সাজায় পুলকে হইল হারা, 

স্থরভিত হ'ল শ্যামল যামিনী তক্রায় ঢুলু ঢুনু, 

জোনাকি আকিছে আলো-আলিপনা-_এখনে! হয়নি সারা, 
তটিনীর নীরে মন্ধীর বাজে ছন্দিত কুলু কুলু 1 


নীলমায়া মোর নয়নে বুলোলো৷ আঙিকার পরিবেশ, 
-দ্যুলোক-বাসিনী উর্বশী নামে ধরণীর ধুলি-পথে, 

মৌন প্রকৃতি সাজিল আজিকে অভিসারী বধুবেশ, 
অজানার বুকে আজি অভিযান 'অলোক-আলোক রথে। 


/ 
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আগু"নর ফুল্কি-_প্রতিগ দেবী। * প্রকাশক 


শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায়,” ১১, যদু :ভট্টাচার্যা লেন, কলিকাঁতা'। ডবল 
" ক্রাউন ১৬ পেজি ৩০৪4-০, ‘মুল্য চার টাক! আট আনী।, :: 


. লেখিকা! স্বনামধস্থা বিপ্লবী ও বাংলার নার্জাগ্ররণের-পু্ৃজীগ্রতা. 


যোদ্ধা। এখানি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, ' কল্পনা ও মতামতের ছণচে 
ঢালাই করে গড়া উপষ্ভান । বাংলাদেশের পুরুষ ও নারী উভয়ের 
মধোই লালিতোর প্রাচুর্য আর বিক্রমের' অভাব । এ অবস্থায় জীনদীর্ক, 
লক্ষমীবাঈ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্সেল, ভেরা- সাঁজানোভা কি রোর্জা লাকসামবার্গ 
যেখানে সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। কোথাও পেলে তারিফ না করে পার! 
যায় না। বস্ততান্ত্রিক আদর্শবাদের ক্ষেত্রে বস্তুর অভাব ঘটলে আদর্ণ দিয়ে 


সে অভাব পূর্ণ করা যায় না, কেনন! উক্ত তন্ত্রের আসল জিনিস হ'ল বস্তু. 


আদশঁটা বুপ্রিন্ট নক্সার কান্দ করে মাত্র! সেই কারণে বস্তুতন্তরে বস্ত 
আশ্রয় করে থাকা অবষ্যপ্রয়োজনীয়। কথাঁট! সমালোচনা নয়, শুধু 


অরণ্যে রোদন । উপন্তাসখানি সুলিখিত ও পাঠযোঁগ্য। মতামতগুলি 


খ্রি-ফ্যাৰ গৃহের মত; অনেক স্থলে বাসিন্দাকেই গৃহের আকারের ও 
আয়তনের অনুকরণে অদলবদল করে নিতে হয়। তা হলেও মতা মতগুলি 
বেশ হুষ্পষ্টভাবে বাক্ত কর! হয়েছে। 

“গিরিন."*বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা আহরণ করে, 
মনুয়-সমাজের মুল মন্ত্র তাতে থাকে না। সে বিদ্ধ! সমগ্র জগৎকে ধারণ! 
করবার আঁকাঙ্জা জাগানে! নয়, তাই তাঁর! শ্রেষ্ঠ বিখবিগ্ভালয়ের উপাধির 
গর্বটুকুই ধারণ করে মার, অন্তরের প্রকৃত বিকাঁশসাঁধনের শিক্ষা তাঁরা 
পায় না| ধনতন্ত্রশীতিতে সব শিক্ষাই উন্টে ধরা আছে, সেজন্য যাঁদের 
বিপ্লবী অস্তঃপ্রেরণ! অত্যন্ত প্রথর তাঁরাই পারে এ জালের আবরণ উন্মুক্ত 
করতে! তখন- ও শিক্ষা সত্যই তাঁদের, সাহায্য করে, শিক্ষার সফল 
ফলে, নতুবা শুধু ছাপ নিয়ে অর্থকরী বিদ্যার পরিচয় দে, আর সত্যকার 
মানুষ-সমাজের আগাছা! হয়ে বুজ্জোয়া সমাজের তিলকম্বরাপ বাহবা 
পায়”: 1” ০৯ ২৬৫ 


য সর্বজনবিদিত । -রিশ্ববিদ্ালয় ছাড়া আঁদর্শবাদ দীড়াতে পারে না। 
শুকিয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, পুড়ে. যাওয়া, বিস্ফোরিত 
হওয়া] প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে সুষ্ট বস্তনিচয় ধ্বংসলীভ করে। তফাৎ 
পরিণতিতে নয়, শুধু গতিবেগের। অ থেকে ক্ষ অবধি যত রকম তন্ত্র 


পাপে 





চক্রে হি A 
তআন্তভাঞন্ টুলও-প্পোঃ 
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যে সব আঁদর্শবাঁদ দেউলিয়া সেগুলির শেষ আশ্রয়স্থল বিশববিদ্ালয়ে 

















ও নীতি আছে তাঁর সব বার মধ্যেই ধ্বংস ও জা বার 
নিহিত আছে। সুতরাং সব পথই পতন ও ধ্বংসের পথ) আবার.. 

_ বীচবারও পথ। উচ্চশিক্ষ। বর্জন করে .বড়বাজারে আশ্রয় নিলেই যে 
লাভ আছে তা নয়! অশিক্ষিত লোকেরা যে সকলেই পরার্থপর 
একথাও সত্য নয়) চোর শিক্ষিত ও নিরক্ষর ছুই রকমেরই হ্য়। উচ্চ 
আদর্শ অবলঘ্বন্‌ করে চলবার জন্য অক্সফোর্ডের পথ প্রশন্ত ন! হতে পারে; 
তবে বেথন্তাল গ্রীন বা কলিকাতার বস্তির পথেও উচ্চ আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে 
থাকে না! মানুষ মানুষ হয় নিজ গুণে। উচ্চশিক্ষা বা পথ্য দিয়েও 
হয় না এবং অজ্ঞানতা কিন্বা-অভাঁবেও হয় না। * 


লেখিকা খুবই উপভোগাভাবে বিষয়টির অবতারণা করেছেন, কিন্ত 
মূল কারণ ও সমস্যার সমাধান- পন্থা মতবাদে চাঁপা দিয়ে গিয়েছেন, 
এতে দোষ নেই.) - 


প্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


Nees 


~ 


বীরবলের হালখাতা--প্রমথ চৌধুরী । বিশ্বভারতী, 
৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতাঁ। মুল্য তিন টাঁকা। - 


সি 


“বীরবলের হালখাতা” প্রথম প্রকাশিত হয়--সে আজ তেত্রিশ বৎসরের - 


কথ!। তেত্রিশ বৎসর পরেও প্রবন্ধগুলির নবীনতাঁ, উচ্জছলত! এবং 
সরদতা৷ কিছুমাত্র কমে নাই। ইহাঁরও পূর্বে এক একটি প্রবন্ধ যখন, 
“সবুজপঞ্জে” বা অন্য কোথাও প্রকাশিত হইত সাহিত্যিক-মহলে তখন 
সাড়া পড়িয়া যাইত - মলটি-সমীলোচনা, বঙ্গুসাঁহিত্যের নবযুগ্ন, সবুজপত্র, 
কৈফিয়ৎ, চুট্‌কি, প্রত্ততত্বের পারস্ত-উপন্তাস, সুরের কথ! এবং রূপের কথ! 
এমনি সব প্রবন্ধ !--“শব্দগৌরবে সংস্কৃতভাষ| 'অতুলনীয়। কিন্তু তাই 
বলে তাঁর ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা ষে'গুধু তাঁর সাঁহীযো বাংলা-দাহিত্যে 
ফাঁক! আওয়াজ করব তাঁও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয় ।”_ 
“আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত! এ উভয়ের মধ্যে বীশি ও অসির যা 
প্রভেদ সেই পার্থক্য বিদ্যমান» তবুও বর্ণসামীন্ততার গুণে স্যাম ও খ্যামা 
আমাদের মনের ঘরে নির্বিবাদে পাশাপ!শি অবস্থিতি করে ।”-_ 
মন এখন অর্ধেক অকাঁলপক এবং অর্ধেক অধথ1 কচি!” 
বলেন প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরস্ত বধির | যীর কান নেই তাঁর কাছে 


স্থাণিত১৮৯৩ 
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পুস্তব-পরিচয় 


৪৬৯ 





গানও নেই 1”--"এক কথায় সাহিত্যসষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র।*** 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরগ্রন করা নয়। 
এ ছুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রতেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই 
লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলন! তৈরি করতে 
বলেন” এমনি সব.বাক্য নেদিনওযুযেমন ছিল আজও তেমনি অপূর্বব। 
হালখাতা” বাঙ্গেশবিদ্রণে, রদন্্সিকতীয়, পাঙ্ডিতো এবং প্রকাশ-সৌষ্টবে 
অতুলনীয় । বীরবলের ব্বেষহীন বুদ্ধিদীপ্ত” আঘাতে উজ্দ্বন চিন্তার কণা 
লিঙ্ের-মত চারিদিকে ছড়াইঞ পড়ে । প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি 


সাহিত্যে নব যুগ আনিয়াছে। এই সংস্করণখানি হুমুদ্রিত। “বীরব্লের 
হালখাতা” সাঁহিত/রসগ্রাহীর অবস্থপাঠয । 
অনিচ্ছাকৃত---গরচ্চন্্ মিত্র | সস্কৃতি বৈঠক, ' 


১৭ পঞ্জিতয়! প্লেস,'বালিগ্র্র, কলিকাতা_২৯1 দাম আড়াই টাকা। 
ডক্টর সুহংচন্দ মিত্র মনোবিদ্য। অনুশীলন করিয়া খ্যাঁতিলাভ 
করিয়াছেন। তাহার “মনঃসমীক্ষণ” শুধু পঙ্িত-সমাজে নয় সাধারণের 
কাছেও সমাদৃত হইয়াছে। “অনিচ্ছাকৃত” একখানি মনোবিদণর গ্রস্থ। 
গ্রন্থকার ভূমিকার লিখিতেছেন, “মনোবিগ্যার তত্বগুলি শুধু আমাদের 
জ্ঞানবৃদ্ধিই করে না, উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে আমাদের 
ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের অনেক সমস্তার সমাধানে তার! যথেষ্ট 
সহায়ত! করে” . অনিচ্ছাকৃত, সমা'জমেবক, সমাজ ও শাস্তি, সমাজ ও 
মনোবিগ্তা, কারাবন্ধন, অপরাধ কোথা, শেয়ারব!বসায়ী, বিজ্ঞাপন ও 
মনোবিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, ছন্দ, জান্তব চুথক, স্বপ্ন, ভয়, পাগল কে, দাম, উন্নতি 
নী পরিবর্তন--এইরূপ যোলটি অধ্যায়ে, মনোবিদ্যার তত্বপ্রয়োগ্ে এই 
যৌলটি অদম্পর্িত বিষয় সম্পর্কে কত অদ্ভুত তথ্য জানিতে পারি গ্রন্থকার 
তাহার আলোচনা করিয়াছেন ।--মানুষের মন সমুদ্রের মত। আমর! 
তার উপরের দিকটাই দেখি। সেইটুকু সংজ্ঞান। তাঁর গভীর তলদেশে 
কত অসামাজিক চিন্তা, প্রবৃত্তি ও আকাঙ্জ] লুক ইয়া আছে তাহা কচিৎ 
- জানিতে পারি। স্বপ্নে, অসম্থৃত চিন্তাধারায় অথব! আকম্সিক আচরণে 
তাহাদের সহসা সাক্ষাৎ মেলে । এই সব অসামাজিক ইচ্ছা ও ভাব 
অবদদমিত হৃইয়। মনের গোপনে নিজ্ঞানের স্তরে চলিয়। যায় । লুপ্ত হয় 
না। তাহার ক্রমাগত সংজ্ঞানে আসিতে চীয়। মনের প্রহরী বাধ! দেয় 
বলিয়। তাহার! ছদ্মবেশে আমে। যেগুলিকে আমর! অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি 
বলি মনঃসমীক্ষণে সেগুলির মধ্যেও অনেক সময় আমর! নিরুদ্ধ ইচ্ছার 
_ প্রেরণ! দেখিতে পাই। মানসিক-বিকার সংজ্ঞান এবং নিজ্ঞন মনের 
ঘন্দ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ন রাখিয়া! বইখাঁনিকে সাধারণ পাঠকের 
উপযোগী কপ্পিতে লেখক চেষ্ট। করিয়াছেন। ভীহীর চেষ্টা সফল হইয়াছে। 





ছোট ভ্রিমিতরাঢগর্র অব্যর্থ ভষধ 


“ভেরোন1 হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নান! জাতীয় 

ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ-ুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 

স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের, এই বহুদিনের 
অসুবিধা! দুর করিয়াছে । : রি, 

মূল্য-_-৪ আঃ শিশি ভাঃ মা: সহ--১৭* আন৷ । | 

ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফস লিঃ' 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 


/ 


টি 





আলোচন!গুলি পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত এবং নানা বিষয়ে ' কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবে। 


উষসী-_-শ্রীকানাই সামন্ত জিজ্ঞাসা, ১৩-এ বিহারী 
এভিনিউ, কলিকাতাৰ মূল্য তিন টাকা। 


কবিতার বই। সাইজ্রিশটি গীতিকবিতাঁর সমষ্টি 1. বইখানি যেমন 
হুমুদ্রিত কবিতাগুলি তেমনি সুমিষ্ট । শুধু শব্দের পারিপাঁট) ও ছন্দের 
বঙ্কার রচনার মধ্যে মাধুর্য আনিয়াছে এমন কথ! বলিতেছি না, কবিতা- 
গুলির মধ্যে সত্যকার কবিত্ব আছে! লেখক বলিতেছেন, | 
হায় নীলাকাশ ! হাঁয় ক্ষীণআশ ভীরু পাঁজরের ধন ! 
আমি কবি নই, কথারার গীঁথি, কথা গুধু সম্বল 
হাঁয়, হাঁনি-ভর! বাশি-ভর! মোর এ শুধু অশ্রজল। 
অনেক সময় অশ্র্লই কাব্যের রূপ - ধরে। 'প্রদীপে' তিনি 
বলিতেছেন, 


কুল কৈ ওগো কুল কৈ, ওগো কে আমারে বলে দেবে, 
উষনী মুন্তিমতী 
কোন্‌ অলক্ষ্য ঘাটের সৌপানে চিরপ্রতীক্ষাবতী ? 
কৃষে পৌছিবে নন্দিত এ আরতি? 
" গহ্মন্তে' আছে, 
কেবল শুনতে পাই . 
কুহেলিয়ান দিগ:বধূদের করুণ নেজ্পাতে, 
করুণ আলোয় করণ ছায়ায় মায়ায় আবছুয়াতে_ 
সময় নাই রে নাই! । 
“শিল্পীর সন্ধায় আছে, 
রসের আবেগ-ভরে চিরন্তন রূপের আকৃতি, 
মর্মে মন্মরিত চির বোঝ! অনুভূতি, 
. প্রাণ ভরে নিয়ে যাব এই 1 ' 
স্বপ্নশেষে' রবীন্দ্রনাথের, ‘শিল্পীর সন্ধা'য় অবনীন্দ্রনাথের, 'শিল্পী'তে 
নন্দলালের কথা ব্যক্ত কর! হইয়াছে । “হে মহা পথিক' এবং “মধুবাতা 
খ্বতীয়তে' মহাত্মার উদ্দেশে রচিত কবিতাঁ। “উষদী”র অনেকগুলি 
কবিতাই পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করিবে। ' 


শ্রীশৈলেন্ত্রকৃ্ণ লাহ! 





শ্রীশিশির আচাৰ্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


বাংল| বৰ্ষলিগি হু 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক*--গ্ররতি গৃহের 


অপরিহার্য গ্রন্থ । ১৩৫৭ সালের নূতন বই বদ্ধিত 
_কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্তারে : প্রকাশিত হইল। 


মূল্য--২২ টাকা ভিঃ পিঃতে--২।০" টাকা! 
সকল রিশিষ্ট পুস্তকীলয়ে ও নিম্ন ঠিকানায় পাইবেন 
7 সহক্ঞ্ুত্ভি লৈল 
১৭, পণ্ডিতিয়া প্রেস, কলিকাতা--২৯ 
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বাঘের জর্জলে-_্রীহীরালাল দাশগুপ্ত । এ মুখার্জি এণ্ড 


কোং লিঃ ২মং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা_১২। মুলা সাড়ে পাঁচ 


টাকা ৃঁ 
লেখক শিকারের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন প্রীলামৌ_রামগড়ের 
অরণো | তাঁর সেই শিকারের সঙ্গী ছিলেন, ওস্তাদ শিকারী মিঃ সেন 
আর তিন জন মছিল1__লেখকের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী, মিসেস চৌধুরী আর 
মিস বানাজ্জি। এই প্রথম অভিজ্ঞতার পর লেখক বহু বার প্রধানতঃ 
বাঁধের সন্ধানে গয়া জেলার পূর্ববপ্রান্তস্থ কালী পাঁহাঁড়ী এবং মীধোপুর, 
মহাঁদেও স্থান, বিষণপুর একতারা! প্রভৃতি তৎসন্নিহিত অরণা-অঞ্চলে আর 
এই জেলা রই দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে রজৌলী পাহাড়-সংলগ্ন বনেজঙ্গলে, এমন 
কি সুদূব নেপালসীমান্তের চম্পকরণে৷ 'অবধি ঘুরিয়! বেড়াইয়ছেন। 
ওদিকে প্যান্থার শিকারের উদ্দেগে পূর্ববঙ্গের ভোলার জঙ্গল পর্যন্ত ধাওয়া 
কারয়াছেন। জঙ্গলে বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারের যে সমস্ত 
কাহিনী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠে। দুঃসাহসিক কৰ্ম্ম সম্পাদনের যে উদ্দগ্র নেশায় লেখক 
‘বাংলা! বিহার ও নেপালের অর্নণ্য-পর্ববতে ছুটাছুটি করিয়াছেন, রচনার 
গুণে তাঁহ| যেন পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয় | 


বর্তমান পুস্তকখানি প্রচলিত শিকার-কাঁহিনীসমুহের ঠিক সগোত্র 


নহে। ইহ! আগাগোড়া সাহিত্যিক সৌনর্ষে। ভরপুর । লেখকের শুগ্ম 
পর্যবেক্ষণশক্তি এবং নিস্গচিত্রণ-নৈপুণ্য দুইই প্রশংসনীয়! পড়িতে 
পড়িতে মনে হয় শিকাঁঃট! অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ বাপার, আগলে আরণে।র 
রহস্তময় বিরাট রূপে জাকুষ্ট হইয়াই তিনি গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আরাম 
ছাঁড়য় 'পথে বাহির হইয়াছিলেন। পথের নেশা যে কেমন করিয়া 
তাহার মন ভুলাইয়াছিল তাঁহার পরিচয় পাই “একতার1 পথের মায়া” 
নামক অধ্যায়ে । তাই তো অনেক সময় শিকারে বার্থকাম হইলেও 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 
তিনি তাহ! গ্রাহ করেন নাই। ডাঁহার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয় 
রাধিয়াছে অরণ্যের নিরুপম সৌন্দর্ধা আষ অজানার আকর্ষণে অবিশ্রান্ত 
পথ চলার আনন্দ । এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "আমার চোখে 
পাহাড় এক বিস্ময়, অরণ্যও এক বিস্ময়৷" লেখকের মনোরম ভাষায় 
অরণে র সিদ্ধ প্রশান্তি, ইহার নিভৃত. নির্জনতীর বর্ণনাপড়িয়| মনে হয়, 
Kant Harnsun.এর পান এর Ghlan:এর মত *My place is 
in the woods in solitude*, ‘নামার স্থান অরণ্যোর নিভৃতিতে’ ইহা! 
তাহীরও নিগুঢ় মনের কথ! । বর্তমান পুস্তকে অরণ্য-প্রকৃতি এবং তাঁর 
বূপমুগ্ধ লেখকের মনের ছবি বড় চমৎকার ফুটয়াছে, স্থানে স্থানে বৰ্ণন! এত 
জীবন্ত যে, মনে হয় অরণ্য যেন তাঁর সকল রহস্য লেখকের বিস্মিত দৃষ্টির 
সমক্ষে পরিপূর্ণ মহিমায় উদবাটিত করিয়া দিয়াছে। লেখকের চোখে 
অরণ্য ও অরণাচাঁরী বাঘ যেন এক অভিন্ন সত! । - এক জায়গায় তিনি 
লিখিয়াছেন--“বাঘ বিশ্বতষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি!" বাঘ শিকারের 
চেয়ে বাঘের গতিবিধি এবং জীবন-লীল! পর্ধাবেক্ষণে তীর বেশী 
আনন্দ। কাহিনীর উপসংহারে তাই তিনি বলিতেছেন? “হিং 
জানোয়ার নজরে এল কি দুম করে একটি গুলীতে মীরা গেল, এইটুকুই ' 
এর সব কথ! নহে। রহস্তময়ী প্রকৃতি, রহস্তভর1'এর বিচিত্র অরণ.*' 


এখানে বাঁধ ঘুমিয়ে থাকে দুপুরে, রাত্রে প্রকাশিত হয় এর শ্বরূপ। 


ঝড়বাঁদল অন্ধকার রাত্রে এর বিচরণ অব্যাহত ও সাবলীল। আমার 
পৃথযাঁত্রায় এ দুরন্তের. সন্ধান চলে মাঁনসনেত্রে, অরণ্যে সেই প্রয়াস ' 
হয়ে উঠে বাস্তা ৷” fr ‘ 


এই পুস্তকের মুল হুরটি কি, উপরের কয়েকটি ছত্রের মধে ই তাহ! 
পরিস্ফুট। বইথানির রূপসজ্জীও অনবদ্য। চমৎকার মণ কাগজে 
পাইক! অক্ষরে ঝকঝকে ছাপা। মুল্যবান আর্ট পেপারে মুদ্রিত অনেক- 
গুলি ছবি ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। 
















‘ 


তিমিরঘন নিশিথিনীর.নীরক্ধ, অন্ধকারে; দীপ- ..: 
শিখাটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন, ” 
কালে! কেশের ছায়াপটে স্বন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায় । রূপচর্য্যার কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্যই অপরিহার্য্য। ক্যালকেমিকোর স্থগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত। 


AA 
A ১ | 


মী ২ 
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Lx সু 


উস SR 
09১2 
নামগ এই *কুদ্ধকারার দিনগুলি’। গোশাকী 
আড়ষ্টত! থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ণ্থর রচনা -- 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা। 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে 
বাধা যায়, সাংসারিক জীরনযাত্রার ধারা কি করে 
জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে 
তারই অপরূপ আলেখ্য । পত্ডিত-প্রিবারের বিভিন্ন 


১ আলোকচিত্রে সজ্িত। দাম ৩, 


ক be GY ২ ২১১২২২২১১৬৯ 
অই 


ANS ক ইউ 
‘ছায়া মিছিল’ FORE 


“অপরাধী” বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন. 
জেলবাসের. অভিশাপ দেওয়া হয় তাদের স্বৃণিত 


অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্যায়ের 


. ইতিহাস পুণ্জীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বাস্ত 


করেছেন কৃষ্ণ হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ছাসের অস্তে, জেলনীতির ছুরপনেয় 


এ অভি কী 


ডিন YY: 
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N ? = 
টু কনর ভারত নেহরু _! 
টু এক জাতির গীতা” রী টিং ্‌ J 
\ নিজের আত্মার সন্ধান_একট বিচিত্র ইন N 
A ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে একা উদ্‌বাটন। আত্মমন্ধানের এমন হয়নি 
RN সন্ধান করেছেন জওহরলাল । ‘ভারত সন্ধানে অন্য কোনে| বইএ আজ গর প্রকাশিত হা? | 
N ভর্তার আদ্যন্ত ইতিহাস। ধুমর উন অতীত ব| বতমানের ভারতবর্ধের চেয়েও ভবিত্তমান 





১ 


আত্মজীবনী। বইখানা পড়ে সরি রন? 
“বইটি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 


_ গর্ববোধ করাও অন্যায় নয়! আমার খুব ভালো 


লেগেছে। ভারি সুথপাঠ্য, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
কৰে রাখে।.*'কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত 


জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে _ 
এসে দীড়িয়েছে, মনের মধ্যে ছবির পর. 
ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- 
পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে রি শট 
পেয়ে বসেছে।" দশটি নেহরু ও হাতিসিং হর 
উই গা 





টি 


ণ দাসের সংগ্রামকাহিনী' 


NN জর S| 
১৯৩২ সীল তই ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিনভায় বাউলীর তৎকালীন গর্ভনরের উপর 
বীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী সুবিদ্তি। কিন্ত 
সেই ব্যাপারেই এই পরিচয় জলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিখ আজও 
অনির্বাণ । বীণা দাসের অকলহ দেশপ্রেমে কখনো 
কোনে! খাদ মেশেনি -_ নির্ভীক সত্যভাষণে তাই 
ভার এই সংগ্রামকাহিনী উজ্বল । এই কাহিনী শুধু 


_ একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত 


ঘরছাড়া তরুণের হৃদয়ের আলেখ্য। তাদেরই 
আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের 
রী ছারপাতে, এই বই বিচিত্র হয়ে :, 
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- ছোটদের মহাভারত কথা -_শ্রীরবীন্্কুমীর বঙ্ু। 
দেশবন্ধু বুক ডিপৌঁ। ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা--৬। মুল্য 
এক টাঁকা। 

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বনু ইতিপূর্ব্ব ছোটদের সন্ত নান! বই লিখিয়। শিশু. 
সাহিত্যিক রূপে পরিচিত হইয়াছেন। এবার তিনি বাঁলকবাঁলিকা- 
দিগকে সহজ সরল ভাষায় “অমৃত-সমাঁন' মহাভারত-কথা| শুনাইয়াছেন। 
বাজারে ছোটদের উপযোগী মহাভারতের অভাব নাই, কিন্তু রবীন্ত্রবাবু 
অত্যন্ত অগ্প পরিসরের মধ্যে আগাগোড়! ঘটনার পৌর্ববাপর্য; এবং সঙ্গতি 
বজায় রাখিয়া যে রকম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে গল্প বলিয়। থিয়াছেন তাহা 
শিশুদের মনে বিশেষ কৌতুহল ও আগ্রহের স্থষ্টি করিবে এবং এই বহুশ্রুত 

কাহিনীতেও তাহার! নৃতনত্বের আশ্বাদ পাইবে) 
বিরাট মহাভারত গ্রন্থের যে-সকল গল্প শিশুদের কল্পনাকে সবচেয়ে 
বেশী উদ্ধ দ্ধ করিবে বিশেষভাবে মেগুলিই. লেখক সহত্ে নির্বাচন 
করিয়াছেন এবং এমন ভাবে সেগুলিকে সাঁজাইয়াছেন যে কাহিনীর রস- 
প্রবাহ আগাগোড়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় “বহিয়া গ্িয়াছে। বুরক্ষেত্রের 
আঠারো! দিনের যুদ্ধের বর্ণনাও চমৎকার । তাহা শিশুমনে উদ্দীপনার 
- সঞ্চার করিবে। এই মহীভারতকথ। যে ছোটদের মন জিতিয়! লইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কতকগুলি রেখাচিত্র এই পুস্তকের দৌষ্ঠব 

বাঁড়ীইয়াছে। 

্ত্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


শোধ রাষ্ট্রবাদ-_্রীনপেন্রনারায়ণ ই রায়। গ্র্থকার 
কর্তৃক বৌধপাড়া রোড, বারাকপুর হইতে প্রকাশিত! পৃষ্ঠা ৫৪। 
মুল্য ।/* আনা। 
ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিভিন্ন ভ্রাতি ও সভ্যতার নংঘাঁত এবং সমন্বয় 
ঘটয়াছে। ইহ! বর্তমানেও চলিতেছে। এজন্ভ ভারতের সুমন্ত খুবই 





জর্টল। দ্বাধীনতালাভের পর তই জটিলতা হাঁদ না পাইয়া বাড়িতেছে। 
লেখক এই স্মন্তার সমাধানে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন । 


তাহার মুল কথা৷ হইতেছে এই যে, এই রাষ্টরবাদ, মতে ধনী নিধনকে। 


বুদ্ধিজীবী শ্রমিককে, কৌন জাতি বা সম্প্রদায় অন্ত কোন জাতি বা 
সম্প্রদায়কে, এক ধর্ম্মাবলন্বী অপর ধর্দ(বলম্বীকে, কোন প্রদেশ অপর কোন 
প্রদেশকে, কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে শোষণ করিতে পারিবে না । এই 
‘বাদকে কাধ্যকরী করার জন্য লেখক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতির 
সমর্থন করেন, তাঁহার মতে সমগ্র ভারতের উপর হিন্দীভাষ| চাপানো 
ভাষার সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা কর1। ইহাতে ব্যক্তিগত ও প্রদেশগত স্বাধীনতা 
ক্ষুণ্ন হইবে এবং নূতন শোষণের পথ খোলা1--হইবে । ভাষ! প্রাকৃতিক 
পরিবেশ, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার প্রতি লক্ষা' রাখিয়া লেখক ভারতকে 
(পাকিস্থান মহ )পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে চান । ইহাতেই আঞ্চলিক 
বিরোধ দুর হইবে বলিয়| ভাঁহার ধারণা । - দরকার হইলে এক- 
নায়কত্ব বাঞ্ছনীয়; কারণ ইহ। জনসাধারকে সুখ ও শান্তি দিতে পারিবে। 
ভাঁরতবর্ষকে-_ভাঁরত ও পাঁকিস্থানে বিভক্ত করিয়। কোন কিছুরই নমাধ!ন 
হয় নাই, ছুঃখহূর্দশ। বাড়িয়াছে মাত্র । বর্তমানে পৃথিবীতে ছুইটি প্রধান 
শক্তিগোঠী রহিয়াছে । লেখক বলেন, ভারত পূর্বব এশিয়ার দেশগুলিকে 
শোষণমুক্ত রাষ্্রবাদের ভিত্তিতে গড়িয়া “তৃতীয় শক্তিগোষ্ঠী গঠনপূর্ব্বক” 
বিখশান্তিরক্ষ। করিবে । অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বযবস্থ। সম্বন্ধেও লেখকের নিজ 
মত এবং সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাও আছে। কথা হইতেছে এই মতবাদ 
কে শুনিবে, মানিবে-এবং" কার্য্যকরী করিবে। তবে একথ! শ্বীকাধ্য 
যে, লেখকের আঁদর্শ অতি উচ্চ--তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী 

স্থভাঁষচন্ত্রের ভাঁবধারার অনুপ্রাণিত । এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা চিন্তার 
খোরাক জোগাইবে সন্দেহ নাই। 


স্িঅনাখবন্ধু দ দন্ত 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল নি 


(১৯৩০ সালে স্থাপিত ) ' 


হেড সি নেতাজী সুভাষ রোড, . কলিকাতা 


লো বক্স নং ২২৪৭. 


| ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৩ 


সন্তান স্যান্যিৎ চাটি কলা জন্ম L 


লেকমীর্কেট ( কলিকীতা রি সাউথ কলিকাতা, বর 
কীৰ্ণাহারি (বীরভূম ) আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, 


চা মেমারী, 


বাহানা ( উড়িস্যা ), - রখ. .রাঁণাঘাট । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 








ভা 
১। তড়িতের অভ্যুর্থান--প্রীরন্র 

পৃষ্ঠা ৪*। ০৯৮ এ 
২। আমাদের খা্য-- প্রনীলরতন ঘর, পৃষ্ঠা ৬৪ 


৩। ধরিত্রী _ রুমার বন্ধু, পৃষ্ঠা গত | 


ধ্জীদ্ন বিজ্ঞান পরিষদ »৩, আপার সাবার গো, কলিকাতা! ’ 
প্রত্যেকটির খুজ্য ॥* আন11 


শিক্ষা ও দীক্ষ। জীবনরসে নিঞ্চিত হইয়া! দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে পরিণত 
টয় । এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিবার প্রধান উপায় বৈজ্ঞানিক তথ্যদমূহের 
বহুল প্রচার; কিন্তু শুধু তথাকথিত জ্ঞানের আহরণেই যে সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া” উঠে না তা আমর| নিতাই আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি ।. বিখ্যাত খাগ্চবিজ্ঞানীর পাতে হয়ত দেখিবেন তার বহুন্ন্দিত 
খান্ভসামগ্রীর সমাবেশ। স্বাস্থাবিজ্ঞনের সারগর্ভ পুস্তক-রচঞ্জিতা 
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎমকের বাড়ীতে হয়ত দেখিবেন স্বাস্থ্-বিজ্ঞানের প্রাথমিক 
নিয়মের প্রতি অবহেলা । ইহা! ঘটতে পারিয়াছে শুধু. আমাদের 
শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ .নাই বলিয়াই--তার ভিতর. প্রাণের 
স্পর্শ নাই বলিয়াই। জার গৃহে, রি শিক্ষার প্রচার নোটে 
' হয় নাই। 


এই অভাব দুর করিবার চেষ্টা “বঙ্গীয় জর ন ডিও 
এবং তাহার! -ঠাহাদের প্রথম প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকেই এই বিষয়ে 
যথেষ্ট সাফলালাভ করিয়াছেন। আলোচ্য তিনখাঁনি পুস্তকই, 
সরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের ' উপমোধী কারি বিখিত। বক 


পুস্তক-পরিচয় 


৪৭৩ 





ডট্টাচাধা বাজিরাও এই সমস্ত পুস্তক a করিয়! নিজেদের জ্ঞানের : পরিধি- 


বাড়াইতে গারিবেন। 
কামন! করি। 


- আমরা, এইরপ পুস্তকের - বহল প্রচার 


- জরবীজনোহন দত্ত 

= উপনিষদ - দ্বিতীর খণ্ড (প্রশ্ন, মৃওক ও মাগুকা )। ' গ্রীবদন্ত- 

কুমার, চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ { সংস্কৃত গ্রেদ ডিপৃক্সিটরি, ৩০, কর্ণওয়ালিন 
সীট, কলিকাতা । - মুলা দুই টাকা।, 


বর্তমান গরস্থকার-দম্পাদিত উপনিষদের প্রথম খণ্ড ইত Hk ak 
পত্রিকায় (আঙিন ১৩৫০ ) সমালোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম 
খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মারুকা এই তিনখাঁনি উপনিবদের 
বাংল! বাখা। দেওয়া 'হইয়াছে-এই প্রদঙ্গে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যার 
পার্থক্য স্বতন্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । - ভূমিকায় সংক্ষেপে শঙ্কর ও 
রাঁমানুগের মতের:, বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে ব্যাখ্যাগ্রত 
পার্থকোর রহমত অনুখাবন করা.মহজ হইবে ।, -বাংজ1 ভাধায় উপনিবদের 
শাঙ্কর- বাখা। সুপরিচিত, বসন্তধীবু শঙ্বরব্যাথ্যার সইত. রানানুজ- 
ব্যাখা!” প্রচার করিয়া সাধারণ বাঙালী? পাঠকের তো উপকার 


রর 


করিয়াছেন। ৯.৮ 7? J ট > 


ACA Sor ao? 
: ১২৪,১২৪/১ "বহুবাজার ট্রীট ৬ ফোন (8১৫৬১. 
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১। চন্দ্ৰগুপ্ত-গুরু চাণক্য-_০েক নং, ২ । শিবাজী- 
গুরু রামদাস স্বামী--(৪র্ঘ সং) শ্রীকিরণচজ্জ মুখোপাধ্যায় 


প্রকাশক--এ. মুখাৰ্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড! ২, কলেজ স্কোয়ার, 
-কলিকাঁতা_১২ । প্রত্যেকথানির মুল্য ১০ 


গুরুর কৃপালাভ ন! করিলে যেমন ধর্ম নীধন-পথে দিদ্ধিলীভ করা যায় 
ন! তেমনি আগেকার দিনে রা্নীতি-ক্ষেত্রেও গুরুর উপদেশ ব্যতীত রাজ- 
গণের রাজা পরিচালনা একরূপ অসম্ভব ছিল। বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ কুটনীতি- 
বিশারদ প্রজ্রার হিতা কাজ্জী মন্তরিগণই পূর্ব কালে নৃপতিগণের উপদেষ্টা এবং 
গুরুষ্ধরূপ ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভগব্দ্ভক্তিপরায়ণ পাধুগণও রাজ - 
নীতি বিষয়ে রাঞগণকে উপদেশ প্রদান করিতেন। দৃষ্টান্তঘরূপ শিবাগী-গুরু 
রামদাঁন স্বামীর কথা উল্লেখ করা ধায় । বিশাল মৌধ্যসাআঙ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
চন্রগুপ্তের গুরু চাণক্যের বুদ্ধিকৌশল এবং কুটনীতি ব্যতীতও এরূপ 
সুবিশাল সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও পরিচালন! আদৌ সম্ভবপর হইত 
কিনা তা বলা কঠিন। চাণক্য বা কৌটিলা প্রশীত অর্থনীতি ও 
রাজনীতিব্ষয়ক গ্রন্থসমুহ পাঠ করিসে অতি প্রাচীনকালেও ভারত- 
বর্ষের পঙ্ডিতগণ এহিক ও বাধহীরিক জীবনের উন্নতিসাধনে কিরূপ 
অবহিত ছিলেন তাহা জান! যার । চাণকোর জীবনী গ্রন্থকার প্রধানতঃ 
'ুদ্রারাক্ষল' নামক নাটক ও গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ অবলম্বনে 
গল্পের আকারে লিপিবন্ধ করিগ্লাছেন। প্রসঙ্গতঃ চন্ত্রগুপ্ত ও মৌর্ধ/সাত্রাঙ্গয 
এবং তদানীন্তন রাঁজ্যশানন-প্রণ।লী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 





“শিবাঁজী-গুরু রামদাস স্বামীও এক জন সাধুপুরুষের একটি উৎকৃষ্ট 
সুলিখিত জীবনী! সমগ্র মারাঠীজাতিকে এঁকাবদ্ধ করিয়া অত্যাচারী 
মোগলসম্রাটের বিরুদ্থাচরণপূর্ববক কেমন করিয়া ভারতে এক সুদৃঢ় ধর্দরাঁজা 
স্থাপন করা যায়, সেই উদ্দেগ্তে দক্ষিণ ভারতের রামদাস ব্বামী-প্রমুখ 
‘সমর্থ 'সাধুগণের ছিল নিরলস সাধনা । .উত্তর ভারতেও এই সময়ে 
'রাঁজসিংহের অধীনে রাজপুতগ্রণ এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের. নেতৃত্বে শিখদের 
অভ্যুথান হইতেছিল। দৈবযোগ্নে উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত. শিয্পলাভ ভারতের 
ইতিহাদে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সুচনা করে? মাঁরাঠাকেশরী শিবাজী 
এই সময় উপযুক্ত গুরুর অভীববৌধ করিতেছিলেন। গুরু রামদান 
গ্বামীও তখন আঁসঘুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতে এক বিশাল ধর্ম্মরাজ্য 
সংস্থাপনার্থ উপযুক্ত শিষ্বের সন্ধান করিতেছিলেন। রামদাস স্বামী প্রণীত 
'দানবোধ’ গ্রন্থ পড়িলে তাহার উপদেশগুলির তাৎপর্ধা অবগত হওয়া যায়। 
রাজনীতি ও ধর্মমনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একের উন্নতি. ব্যতীত 
অপরের উন্নতি অসম্তব-ধর্মরাঁজ্য ছাড়! ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নহে, ইহাই 
তাহার উপদেশের দারমন্্র । এই সুলিখিত বই দুখানি উপস্তানের মতই 
কৌতুহলোদ্দীপক । দুখানি বই-ই সচিত্ৰ । 


১। স্বাস্থা ও শক্তি, ২। ব্যায়ামের হন 


৩। আসনের চাঁট--'আর়রণম্যান' শ্রীনীরদ্কুম।র সরকার | 
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-__১২। মুল্য 
যথাক্রমে ১1০, ॥০, £* 1 | 
‘শরীরমাদ্াং খলু ধর্ম্মদাধনম্‌', শরীর ও বান ভাল ন! থাকিলে জীবন 
বিড়শ্বনীমাত্র । দেহ অন্ুস্থ থাঁকিলেজীবনের বহু সাধ-নাঁকাঁজ্জ! অপূর্ণ 
- থাকিয়া ঝার। 'নায়মাত্ম। বলহীনেন জভ্যঃ, বলিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষই 
এহিক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ছাত্রগর্থ, 
দেশের কিশোর ও যুবকগণ এই কথ! স্মরণ ন! রাখিলে জীবন-সংগ্রামে 
জয়ী হইয়! তাহাঁদের কৃতিত্ব-অর্জনের আশ! হুদুরপরাহত। লেখক 
বহুকাল পুর্ব হইতে ব্যায়ামশিক্ষাকে জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন। 
বর্তমানে তিনি পশ্িমবর্গের নানা স্থানে ব্যায়াম-শিক্ষাদানের 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
কার্যে নিযুক্ত আছেন।. কি করিয়া শক্তিমান ও সুগঠিত দেহের 
অধিকারী হওয়া যায়, শুধুহাতে ব্যায়াম, আসন অভ্যাস ও 
বাঁরবেলস্হ ব্যায়ামের প্রণালী চিত্র-সংযোগে পুস্তকের প্রথম অংশে বিবৃত 
হইয়াছে, শেষভাগে স্বাস্থারক্ষার অবস্থপালনীয় নিয়মগুলি সহজ ভাষায় 
লিখিত হইয়াছে । আহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার-বর্ণিত নিয়মগুলি. প্রণিধান- 
যোগা। শিক্ষার্থিগণ মনোযোগের সহিত এই অধ্যায়টি পড়িবেন, কারণ 
উপযুক্ত আহারই শরীরের গঠন, পুষ্টিবিধান ও শক্তি অঞ্জনের প্রধান - 
উপায়, ব্যায়াম শরীরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কর্মক্ষম কতটি 
খাঁনিহাঁতে নানারূপ ব্যায়াম ও.আসনের ভঙ্গীসকল দুইটি চার্টের সাঁহ 
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চার্ট ছুইটি শিক্ষািগণের বিশেষ কাচ 
লাগিবে। £ . 

১। ছোটদের আপলাঁদিন, ২। ছোটদের 


অ! লিবাঁবা--প্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় | আগ্ুতোষ লাইব্রেরী। 
১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাঁতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ৫০ । 

প্রথম ভাগ শেষ করিয়াই শিশুগণ যাহাতে আনন্দের সহিত নুতন নূতন 
ছবি দেখিয়! ও গল্পের বই পড়িয়া একসঙ্গে ভাষাশিক্ষ। ও ন।নাবিষয়ক 
জ্ঞান্লাভ করিতে পারে, .সেই উদ্দেশ্যে. এই সিরিজের প্রবর্তন ক?! 
হইয়াছে। যুক্তাক্ষরবর্জিত সহজ সরল ভাষায় লিখিত, বহু চিতরশোভিত 
বইগুলি ছোটরা আগ্রহের সহিত পড়িয়া ফেলিবে। 


গ্রীবিজয়েন্দ্রকৃ্ণ শীল 


তট্মৈ- মাচা শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যায়। এলাহাবাদ 
৬৯-এ, এলেনগঞ্জ, গ্রীসত্যগ্নোপাল গীতীশ্রম হইতে গ্রীখগেন্দ্রনাথ চত্রবতী . 
কর্তৃক প্রকাশিত। ৬4৩১৬4৪ পৃষ্ঠা । মূল্য তিন টাক! । র্‌ 
আলোচ্য গ্রন্থে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়। জনৈক গুরত্রাতাকে লেখ! 
আচাৰ্য্য চট্টোপাধ্যায়ের আটানব্বইখানি চিঠি এবং পরিশিষ্টে পাঁচটি হেয়ালী 





"স্থান পাইয়াছে। লেখক বরাহনগরস্থ সাধনদমর আশ্রমের মহধি সতাদেব 


ঠাকুরের অন্থতম শিষ্য । তাঁহার লেখায় গুরুভক্তি এবং ভগবনির্ভরতা! 
সম/ক্ভাবে প্রকাশিত । ইহ] ছাড়া ধর্ধনীতি, সমাঞ্জনীতি, জনহিতকর 
কর্মুনীতি ইতাাঁদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে আছে। 


যাদুকর _ এ৷মতুলানন্দ রাঁয়। কলিকাত! ১১-এ, গোকুল মিত্র 

লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠা। মুল্য এক টাকা। 
ইহা পাঁচটি দৃষ্যে সম্পূর্ণ একটি রূপক নাটিকা। ভীলসদ্দার মূংর' 
অহিংস! ও প্রেমের বলে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দেবতার আক্মালনকে 
ব্যর্থ করিয়াছিল। দেবতা নিজেকে দানবতুল্য বলিয়| বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন এবং মনুষ্যত্বের মহিমীর কাছে নতিথ্বীকাঁয় করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। মনুষ্যত্বের এই মহিমাই ভীল সর্দারের যাদু, তাই পরাভূত 
দেবত তাহাকে যাদুকর আখ] দিয়াছেন। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ০ 


মুক্তিসাধনাঁয় চন্দননগর - গ্রীহরিহর শেঠ । প্রবর্তক 
পাবলিশাস? ৬. বহুবাজার ্ীট, কপ্সিকাতা। মুল সাড়ে তিন টাক! । 
বাংল! তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে চন্দননগ্নর একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া! আছে। ইংরেজাধিকৃত বিরাট সাঞজোর মধ্যে 
থাকিয়া! ফরাসী চন্দননগরে উহার মুলোচ্ছেদের আয়োজন চলিয়াছিল। 
ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হইতে ফরাসী সরকারের উপর এজন্য কম চাপ পড়ে নাই। 
মধ্যে মধ্যে ইহাকে ইংরেজের হস্তে অর্পণের প্রস্তাবও ইংরেজ পক্ষ হইতে 
আনে! কিন্তু চন্দননগরের অধিবাসীরা বরাবর ইহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। যে রাষ্ট্রের মুলমন্ত্র সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, ইহাকে তাহার 
হাত-ছাড়! হইতে দিতে তাহাদের বিশেষ আপত্তি ছিল। 


৯ 


প্রন দেওয়া হইয়াছে । 


সাধন তাহার ররাদী হইলেন { ১৯৪৭ সনের ১৫ই জনই জী 

.. চন্দননগ্ররের 'শাসনকর্তৃত্বও তথাকার পৌরসভার উপর ছাড়িয়া দেওয়া 

এই পৌরসভার সভাপতি ছিলেন আলোচ্য, পুস্তকের গ্রন্থকার 

ধু হরিহর শেঠ মহাশয় | ১৯৪৭ সনের ১৫ আগষ্ট হইতে 

মে. (১৯৫*) ফরাসী সরকার কর্তৃক ভারতরাষ্রের হস্তে 

নগরের কর্তৃত্বভার অর্পন পর্যন্ত ছুই বৎসর সাড়ে আট মাসের 

ই বর্তমান পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিবৃত 
[ছেন। 

_ গ্রন্থকার 'পূর্ববাভাষে' ফরাদী অধিকার-কাল--বিগত আড়ই শত 

পরিচয় অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন। ফরাসী সরকারের 

উপর চন্দননগরের অধিবাসীর! কিরূপ আস্থাবান ছিলেন এই অধ্যায়ে 

""প্রঙ্জাবন্ধু" ও অন্যান্য পত্রিকার উদ্ধত অংশ হইতে তাহা জানা যায়। 

পরবর্তী অধায়গুলি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলত। এসকল 

অধাঁয়ের নামকরণেও বৈশিষ্ট, পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববাভাষ ব্যতী *__ 

আরম্ভ, প্রবেশ পথে, গপ্তব্যাভিমুখে, মন্দির সমীপে, দেবী সকাশে, 

মাতৃ অঙ্কে নামক অধ্যায়গুলিতে ভক্তিমান্‌ সাধকের তীর্ঘক্ষত্রে অভীষ্ট 

দেৱতাশঁ:নের মত চন্দননগরের দ্বাধীনতা-অভিযানের স।ফলা প্রহাক্ষ 

করিয়া গ্রন্থকার নিষ্ঠার সহিত তত্সমুদয় এই পুস্তকথানিতে বর্ণনা 

করিয়াছেন। তিনি গত আড়াই বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চন্দননগরের 

ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন, এইঞ্রন্ত তাহার নিজ 

শুত বলিয়! বিবরণগুলি পাঠকের কাছে অধিকতর চিত্তাকর্ষক 

তিহাসের ক্রম ও মধ্যাদা রক্ষার জন্য গ্রন্থকারকে নিজের কথাও 

বটে, কিন্তু তাহা এজ বিধায় আরও বেশী করিয়া 


সং রর যারে । 


পুস্তকথানির ভাষ! 


৫, সু 


[তে ধৰ্ম্দ্ের, স্থান নাই, অথচ ধৰ্ম্ম শিক্ষাই 

লম্বীদের একা ও সত্বশঞ্জির মূল । হিন্দুধ্্মাবলম্বী 
"উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাদের বালকগণকে নিজ 

| দিতেছে । একমাত্র হিন্দুই এবিষয়ে উদ্ানীন।” 
র মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহাতে 
শের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় 
ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদখন্র্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল 


মরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এদমর এরূপ একখানি 


নি ছুই ভাগে বিভক্ত. প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ঈথর, অবতার, i 
যুগ বিভাগ, সৃষ্টি দেবাকুয় যুদ্ধ, তপস্তা, সতা, অহিংস, 


রং শরীর ও. আস্থা গিনি কট ও অধ্যায়ে 


: ধরব, প্রবাদ প্রভৃতির জীবনী 

“হিন্দু বালক-বালিকাগণের 
অধায়টি বিশেষ প্রয়োজনীয় । হিতীয় ভাগে আছে--হিনদুধর্শ, 
রূপ, মন্তু,পৃক্গা, দশবিধ সংস্কার, পাপ-পুনা, প্রায়শ্চিত্ত মৃত্য জন্মান্তরবাদ 
জাতিভেদ প্রবা, ব্দে-্টপরিষদ- দন প্রভৃতি । হিন্দু শাস্তে ত 
সব বিষ লেখক যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে, ব 
বালিকাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতুহল অধকতর বৃদ্ধি পাইবে 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার! প্রত্যেকটি যাচাই করিয়া লইতেও শিখিবে 
পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার জনপ্রিয়তাই সুচিত হইতেছে 15 


বণয়ামে বাডালী শ্রীথনিলচন্্র ঘোষ |. প্রেসিণ 

লাইব্রেরী, ৯৪, কলেজ দ্রীট, কলিকাতা । মুল্য দেড় টাকা। রী 

পূর্বে বঙ্গদেশে ব্যারামচচ্চ'র বহুল প্রচলন ছিল। শত শতা পর 
নব্যশিক্ষার আবর্তে ইহাতে ভাটা পড়িয়া যায়। নবগোপাঁল 
প্রতিষিত হিন্দু মেলা দ্বারা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে--এমন কি হ্র 
অঞ্চলেও ইহার পুনঃপ্রবর্তন হইয়াছিল । ইদানীং বাংলাদেশে আঃ 
যে এত শরীরচ্ভীর কেন্দ্র দেখিতেছি, তাহার মূলে হিন্দু মলা 
নবগোপল মিত্রের প্রবণ বিশেষভাবে উপরন্ধি করি। সর ক্ষ. 
বিভাগও বায়ামচচ্চার প্রয়েজিনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পেযুগে হি 
ইহার প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন।. বর্তমান পুস্তকখানিতে 
দেশের বহু ব্যাক়্ামবীর, কুস্তীগির, মুষ্টিযোদ্ধা ও অন্তান্ত জীড়াকুশলীর 
সচিত্র জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। নুখিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্ঠামাকান্ত 
(দোহহং স্বামী ) হইতে আধুনিক বহু ব্যায়ামবীরের বিবরণ ইহাতে পাওয়। 
যাইবে। পুস্তকের শেষে সন্নিবিষ্ট “সরল ব্যায়াম প্রণালী' নামক অধা 
অনেকের উপকারে আানিবে। বিখ্যাত পুলিন দাদ কর্তৃক লাঠি ও 
খেলার প্রবর্তনের আলোচনাও ইহাতে আছে। 

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা এদেশে বাঙালীদের মধ্যে সার্কাসেরও । 
১৮৮২ সন নাগাদ তিনি সার্কাস খুলিয়াছিলেন। পুস্তক্থানির 
অধ্যায়ে একথাটি সংযোগ করিয়া, দিলে ভাগ 
বঙ্গ-সস্তানদের দেহের খাস্থা ফিরাইয়া আনিতে সাহাৰ্য 
কামন!। - 


সম্পাদিত। Ee বৈঠক, 


রি ব্্িকাক। -২৯। নলা ছুই টাক11. 


পূর্ব পূর্ব 'বর্ষলিপিণ হইতে বিশেষ, টিলানাত ক 
রচনায় ইহাকে ভারাক্রান্ত ন! করিয়া যে-সব জ্ঞাতব্য বি 


" বর্ষলিপির উদ্দেশ্য তাহ! এখানিতে বিশেষ ভাবে সাধি 


সংখ, শন্তসম্পন, কৃষিশিজ বাণিজোর বিবরণ-যে দ 
সংখ্যামুলক তথা অহরহ প্রয়োজন তখন মদয় ইহাতে প্রদত্ত 
এতছ্যাতীত বিভিন্ন অধ্যায়ে: রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, 





বিল্লী* 


শ্রীআশুতোষ সান্যাল 
আবি রাতে বিল্পী, তোর করুণ ক্রন্দন অবন্সিত কশাহত ক্ষিপ্ত অশ্বসম । 
এ নিভৃত পল্লীবাট করিছে মন্থন_ মানুষের এ বেদনা কোথা তুই পেলি ? 
প্লাবিত উদ্বেল। হেথা সান্্র অন্ধকারে কি ভ্রন্দন আজি আহা, উঠিছে উদ্বেলি’ 
অকল্মাৎ আমারো এ মনোবীণ1-তারে কঠে তোর ! নাঁ__না বুঝি জ্বান্তব জগতে 
বেদনার কোন্‌ রাগ উঠে বঙ্কারিয়া সবে মোর! চলিয়াছি সেই এক পথে 
মুহুষ্মুহ | বল্‌ ওরে কিসের লাগিয়া যান্ত্রিক প্রথায়। সেই জন্ম, বিবর্তন 
স্ুপ্রলীন ধরাতলে নিদ্রাহীন জাগি জন্ম হ'তে জ্বন্মান্তরে সেই সংক্রমণ 
কিবা ফল তোর ! হায়, আমিও একাকী তার পর এক দিন নিঃশেষে নির্ব্বাণ 
শুনা গৃহে ক্ষুপ্নযমনে কাঁদি নিরজনে অনস্ত সত্তার মাঝে-_তরঙ্গসমান 
নিশীথ শয়ন পরে | আজি মোর মনে বারিধির বক্ষোলীন | 
মহান্‌ অতৃপ্তি এক জাগে নিরস্তর__ আয় বিল্পী, আয-_ 
আমারে করিয়া শুদ্ধ, উতল, জর্ল্জর | আজি রাতে টোহে মোরা'কাদি নিরালায় ;_ 
হৃদয়ের কোণে মোর কোন্‌ অপূর্ণতা নীরন্ধ তিমিরে হোথা তুই কাদ্‌ বনে,__ 
পূর্ণতার লাগি’ শুধু করে চঞ্চলতা জায়ি কাঁদি সার্ধীহার] নির্জন শয়নে। 
ভ্রম-সংশোধন 


সংখ্যা পৃষ্ঠা পাচী পংক্তি হইবে মা হুইবে 
শ্রাবণ ১৩৫৭ ৩৪৪ ১ম ১৬শ শুন্দরবন উহ! 








“বায়াম* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক “আয়রণ ম্যান’ 
খ্রীনীরদকূমার সরকার একজন বিশিষ্ট ব্যায়াম-শিক্ষক ও 
অভিনব ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়া 
ছেন। তিনি যে সমন্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন সেগুলি বিশেষ 
ঘক্তিমতা ও কুশলতার পরিচায়ক । নীরদকূমার লাঠি ও 
ছোরাখ্লো, যুযুৎ্স, অসিক্রীড়া, কৃত্তী, বর্শাক্রীড়া ভার উত্তোলম, 
স্কুগকাওয়াঞ্ড, খালিহাতে ব্যায়াম, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির 
লগা ব্যায়াম যোগর্যাযাম প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্গা 





প্রীনীরদবুমার সরকার 


এবং এ সমস্ত শিক্ষাদানেও সুপটু । তিনি শরীর উল্টাইয়া ভার 
উত্তোলন, চুলের সাহায্যে ভারী ওজনের জিনিষ তোলা, 


শিশুর বুকে ফাড়ানো, গলার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ী 
চালানো, গলায় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ঝোলা, চক্ষুত্বারা লৌহদও 
বক্রীকরণ, বর্শ। গলায় চাপিয়া লোহা বাঁকানো প্রভৃতি বিবিধ 
ক্রীড়া অবলীলাক্রমে দেখাইয়া থাকেন। ১৯৩৬ সনে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ মজুমদার 
নীরদবাবুর ব্যায়ামকোশল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া একটি স্বর্ণপদক 
প্রদান করেন ও ডাহাকে “আয়রণ ম্যান” ট্টপাধিতে ভূষিত 
করেন। নীরদবাৰু *গরীর ও শক্তি” “সরল ঘোগব্যায়াম" 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রপয়ম এবং ত্বাসনের ও র্যায়ামের চার্ট তৈরি 
ফ্রিয়াছেন। 

এতদিন নীরদকূমার পূর্ববকে থাকিয়! শিক্ষার্থীদের শরীয়- 
চ্চ! শিক্ষা দিতেম। বিগত ছু বংসর যাধং ইনি হাওড়া 
কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপন- 
পূর্বক বছ ছাত্রকে ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা দিতেছেন । 


যাদুকর পি সি সরকার 


সুপ্রসিদ্ধ যাছুকর পি. সি. সরকার আমেরিকা, ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে সাফল্যের সহিত যাছ্বিস্ঞ! 
প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
আমেরিকার শিকাগো শহরে এবার (২৭শে-_-৩০শে মে) 
যে বিশ্ব-যাছকর মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারজের 
প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তিনি চিকাগো যাত্র। করেন। 
পেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত দেড় হাজার 
যাহকরের মধো তিনি শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারী হন। 
ফলে টেলিভিশন-কর্ঠপক্ষ দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া তিনি 
শিকাগো ও নিউইয়র্কের সর্বত্র যাছ্বিগ্ভা প্রদর্শন করেন। 
বড় বড় থিয়েটার হলে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে 
তিনি তাহার নিক্বন্থ বৈশিষ্টাপূর্ণ যাছুবিদ্ঞা প্রদর্শন করিয়া 
কৃতিত্ব অৰ্জ্জন করেন। লণ্ডনে তিনি বি-বি-সি কর্তৃক আহুত 
হইয়। *যাছবিদ্ভায় ইংলগ" সম্পর্কে বেতার-বন্ুতা দেন। তৎপর 
১৯শে জুলাই আলেকঞ্জান্্া প্যালেস হইতে টেলিভিশনে 
যাছুবিগ্তা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার পূর্বে 
শ্রঘুক্ত সরকারের পরিচয় দিতে গিয়া লণ্ডন বি-বি-সি হইতে 


/ 


8৭৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





বলা হয়_“বয়সে নবীন হইলেও শ্রীযুক্ত সরকার বর্্মানে 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাছুকর।” লণ্ডন উষ্টনিভাস্টি হলে শ্রীযুক্ত 
সরকারের যাহ্‌কোৌশল দেখিয়া লর্ড মাউন্টবাটেন স্বীকার 
করেন যে, তিনি জীবনে যত খেল! দেখিয়াছেন তন্মধ্যে 
মিঃ সরকার প্রদর্শিত একটি. খেলো সর্বশেষ্ঠ। প্যারিসে 





পি. সি, সরকার 


শ্রীযুক্ত সরকার সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাজপথে চক্ষুর উপর 
ময়দার ব্যাণ্ডেজ ও সার! মুখের উপর কালে! কাপড়ের থলে 
বাঁধিয়া দীর্ঘপথ সাইকেলে যাতায়াত করেন। ব্রিটিশ 
ইউনাইটেড প্রেস এই খেলার ফটো তোলেন এবং এই সংবাদ 
সর্বত্র প্রচার করেন। ফরাসী যাহুবিষ্ঠাবিশারদগণ শ্রীযুক্ত 
সরকারের যাছুক্রীড়ায় যুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাহাদের “বিশেষ 
সম্মানিত সদন্ত” নির্বাচিত করিয়াছেন। জার্শ্মান যাছুকর 
সম্মিলনী তাঁহাকে তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের নিদর্শনরূপ 
রাঞ্কীয় পদক ও শ্ুবর্ণ 'লরেল' উপহার দেন। জার্মানীর 
সংবাদপত্রপমূহ তাহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাহুকর বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছে । 


অন্নদাসুন্দরী ঘোষ 


বরিশালের পরলেকগত অধ্যাপক ক্ষেতরনাথ ঘোষের 
সহধমনী অন্পদানুন্দরী ঘোষ গত ২০শে জুলাই, ৭৭ বৎসর 


বয়সে তাহায় পুত্র অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের কলিকাতান্থ 
বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন । 

বাখরগঞ্জ জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের বিখ্যাত গুহবংশে 
১২৮০ সালের ১৭ই পৌষ অন্রদাুন্গরীর জন্ম হয়। তখনকার 
দিনে যকন্বলে মেয়েদের জন্ত পৃথক বিদ্যালয় ছিল না বলিলেই 
চলে। কিন্তু ছোটবেলা হইতে লেখাপড়ার দিকে বিশেষ 
ঝোক ছিল বলিয়া অন্নদানুন্দরী প্রধানত: নিজের চেষ্টা 
বাড়ীতে বসিয়! বিদ্যাভ্যাসে রত হুন। সেই সময়ে বাখরগঞ্জে 


মেঞ্চেদের মধো শিক্ষাবিস্তারকল্পে বাখরগঞ্জ ভিতৈষিনী সভা 
এই সভা হইতে মেয়েদের পরীক্ষা 


নামে একটি সভা ছিল। 





লওয়া হইত এবং পরিক্ষার্ধিনীদের উত্তরপত্র বঙ্গ-পাহিতো 
প্রতিষ্ঠাবান বাক্তিদের দ্বারা পরীক্ষিত হইত। অন্দানুন্দরী 
এই সভার বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই সভার তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর মাত্র বার বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। 





| ইন, রনী প্ত ৭ জনি অরিন রচনা- 
নৈপুণ্য মুগ্ধ হন। 

অশ্নদাহুন্দরীর অধ্যয়নস্পূহ। বলবী ছিল। তিনি অল্প 
সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী অধিগত 
লেন। বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তাহার 
রর স্ুরণ হয়। গৃহকর্ত্বের অবকাশে কবিতা-রচনা 
রর জীবনের অন্ততম প্রধান আনন্দ হইয়া দাড়ায় এবং 
নিষ্ঠার সহিত তিনি কাব্যলক্্ীর আরাঁধনায় আত্ম- 
র করেন। প্রথম বয়সে লেখা ঠাহার বহু কবিতা 
: শবামাবোধিনী পত্রিকা”, *নব্যভারতপ, “দাসী”, “অস্তঃপুর 
প্রভৃতি তখনকার বিধ্যাত মাসিক পত্রিকাদমূহে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তাহার পরিণত বয়সের কবিতাসমূহ “ত্রহ্মবাদী”, 
ছাতক” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। প্রায় 



















তাধিক কবিতা সংগ্রহ করিয়া “কবিতাবলী” নামে 
প্রকাশিত করেন। এই কাব্যগ্রন্থে লেখিকার 
শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 


দীক্ষাগ্রহণ করেন । অন্নগা হন্দরী উত্তর ভারতের প্রায় 
চীখস্থান পৰ্য্যটন করিয়াছিলেন । ভারতের বিভিন্ন তীর্থে 
হার ভ্রমণের অভিজ্ঞত| সম্বন্ধে নান! প্রবন্ধ বরিশালের 
“ত্ৰন্ধবাদী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

₹ অন্ন হন্দরী যে কেবল একজন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন বিছুষী 
ছিলেন তাহা! নয়, গৃহকর্ট্রেও তিনি বিশেষ নিপুণা 
লন। তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহযন্মিণী সন্তানদের 
{জননী এবং একজন ধর্ম্মপরায়ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু 





















কিলা নেই নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন 
_দেবপ্রসাদ সুলেখক ও সুপণ্ডিতরূপে 
রে পরিচিত, তাহার চারি কনার মধ্যে বরিশাল 
লেজের অধ্যাপিকা কিবা ঘোষ একজন বিশিষ্ট 
বলত কৰ্ম্মী । 


বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
শত স্যেঠ মাসে বরিশালের একজন নাগরিক-প্রধান ৭৪ 
ন কলিকাতা নগরীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন 
রঃ শহরের ফাকি বা সাদ দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ 











নদ ) একজন বিশেষ ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। 
তাহার স্বামী উভয়েই প্রভুপাদ বিজয়ক্বফ্ণ গোস্বামীর: 


অগ্রনী ছিলেন নবীনচন্্র বড়দলৈ ও তরুণরাম ফুকন ।। 
- গোপীনাথ প্রথম যৌবনের উৎসাহ লইয়া এই নুতন কর্প্রবাহে 
বীপাইয়া পড়েন এবং  সম্পদে-বিপদে এই দীর্ঘ ত্রিশ বংসর 


বিদ্যালয়ের জত তিনি পাচ লক্ষ টাকা টাদা তুলিতে সক্ষম 
হাসপাতালের পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং বিজলী বাতির ' 
করেন। এই সমস্ত কার্য তিনি যখন পৌরসভার 
ছিলেন তখন সম্পূর্ণ করেন) ৭ 
অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্ত্র যুগের এক জন. 
ছিলেন তিনি। সেই যুগে জাতীয় জীবনে যে বান 
তাহার মধ্যে অবগাহন করিবার শক্তি বরদ 
প্রৌত্বের প্রান্তসীযায় আসিয়াও তিনি গা 
স্বাধীনতা-আন্দোলনে বরিশাল জেলার বিশিষ্ট অ 
করিয়া কারাবরণ করেন। আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক 
তাহার খ্যাতি ছিল। নিক 
























মধুরানাথ মৈত্র 
পুর্ববঙ্গের ফরিদপুরের উকিল মধুরানা 
বয়সে নদীয়া শান্তিপুরে পরলোকগমন করিয়া 
যে যুগে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, তাহা রা 
নুরেজ্রনাথ-আনন্দমমোহনের যুগ, হিন্দুত্বের নব উঠ 
এই উদ্বোধনের ফলে সেই যুগের যুবকবৃন্দ এক নবজা: 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন; বিজ প্রভাব, ঠাহাদের জীবনে 
করে। 
তাহার পর আসিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
অশ্বিকা মগ্গুমদারকে পুরোভাবে রাখিয়া মধুর! 
আইনজীবীগণ দেশসেবায় ব্রতী হন। : পরিণত বয়সে 
প্রাধিত স্থানে তিনি শেষ নিখাস ত্যাগ: করিয়াছেন i 


গোপীনাথ বড়দলৈ 


আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বলেনি 
ও অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত হইলাম ৷. . তাহার আত্মা 
কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং তাহার শুনে 
শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। 

মাত্র ৫৯ বংসর বয়সে গোপীনাথ দেহত্যাগ করিলেন 
তাহার দেশের ও জাতির সেবার জন্য: তাহার প্রয়োজন যব 
সর্ববাপেক্ষ|! অধিক তখন বিধাতা আপন ক্রোড়ে তাহাকে 
টানিয়া লইলেন। ইহা অহরহ ঘটিতেছে, এই বিধান, মানিয়া 
লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই । রর 

কংগ্রেসের নেতৃত্বপদে যখন গাস্বী্জীর আবির্ভাব হইল, a 
তখন আসামে এক নবজাগরণ দেখা দেয়। সেই জাগরণের 


















কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইবে না। 
মা থাকিবে না এবং গোপীনাথের স্থতির 

ৃ হেত ধ্ীকিং 
কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, উদ্ারনৈতিক দলের নেতা 
কৈষ্জি কিং পরিণত বয়সে দ্েহরক্ষাঁ করিয়াছেন । তিনি' 
এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন: এবং দ্বিতীয় 
নেতৃত্বপদের উপযোগী শক্তির পরিচয় 
ডার নাগরিকবর্গ ্রী্ীয় ধর্শ্মের ছুই শাখায় 
ধ্যে, ভেদ-বিসম্বা্ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই 
কটা “দ্বিজাতি”তত্বের কৃষ্টি হয়, এবং উনবিংশ 
চতুৰ্থ দশকে তথায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষের 
ম 5 কানাডাকে বিভক্ত করিবার স্থচন| হয়। ইংরেজ রাজ- 
নতিক লর্ড ডারহামের বুদ্ধিকৌশল ও কর্মপ্রচেষ্টায়: তাহা 
নিবারিত হয়।  বিলাতের অতি নিকটবর্তী আয়ারল্যাণ্ড 

রেছ্ের ভেদনীতি সফল হইয়াছে। 

ৃ ই পার্থক্যের কারণ কি তাহার সন্ধান তিহাসিকের 



















পরিণত বয়সে. টার শি জননেতা দেহত্য 
করিলেন। তাহার: ইসির শোকে সমবেদনা প্রকাশ 
করিতেছি: .. 

বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক, অনিল ক রবহরী। | 
রূপে জীবন আরম্ভ করেন। তখন আসিল ৰ বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের 
বন্া। কুমিল্লার তখনকার নেতৃবর্গ ছিলেন মখুরানাথ দেব, 
ভূধরচন্দ্র দাশ, অনঙ্গমোহন ঘোষ, রজনীনাথ নন্দী; 
উকীল-প্রধানগপ। তাহাদের সহকান্রীরূপে অখিলচত্রের 
নৈতিক জীবন আর্ত হয় । প্রায় ১০.বৎসর পরে তি 
ব্যবস্থাপক সভার. সভ্য নির্বাচিত হন। সেই 
শসিন্কুবালার”- গ্রেফতারে বিক্ষোভের হুষ্টি হয়। পিশ্কুবালা 
সম্পর্কীয় মোকদ্ষমাদি পরিচালনা: করিয়া তিনি 
অর্জন করেন। তাহার পর দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় 
লাভ করেন এবং উক্ত: সভার সহকারী সভাপতির, 
মনোনীত হন। রঃ 

কুমিল্লা শহর বাঙালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠারক্ষেত্রে একটা খিশিঃ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। অখিলন্র “পায়োনিয়ার” ব্যাঙ্ক টা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনীতি হইতে বাবসাম্স-জগতে আপিয়া 
পড়েন। এই ব্যাঙ্কের পতনে তাহার শেষন্বীবন সুখের 
হয় নাই; আমরা তাহার আত্মার শাস্তি কামনা করিতেছি। 
























আহ সেলিং এজেণ্টস্‌, বিজ্ঞাপনদাতা টি, 
বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের প্রতি ৃ 


মী পূজার ছু জন্য প্রবাসী আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা_ প্রকাশের সাধারণ নির্দিষ্ট তারিখের * yu 
আগে যথাক্রমে ২৩শে ভাদ্র আশ্বিনের প্রবাসী এবং ২*শে আশ্বিন" কার্তিকের প্রবাসী =" 
কাশিত হইবে । তদন্ুপারে এ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ অথবা ভিঃ পিঃ সং ংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ.... ২ 
_যথাকালে করিবেন। সেলিং এজেন্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্বোক্ত প্রকাশ তারিখের 
পুঝে পাহাড় বাবস্থা করিবেন । বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের এজেটসণ আঙিন সংার 











Na 


ভূকম্পনের ফলে উত্তর আসামের সুক্রেটিং-এর পথে ফাটল 


ra 





ভুকম্পনের ফলে সইখোয়া ঘাট অঞ্চলের একটি ধানক্ষেতে বালুকাময় উৎস 






.. “সিত্যম্‌ শিবম্‌ অুন্দরয্‌ 





EY 3 আসিল, ১০০৭, 


তি বিবিধ প্রসঙ্গ পি 
কংগ্রেসের তে? করা: রি বর্তমানে, দেশব্যাসী। রি ই হুমা 
গ্রীপুরুষোত্তমদাস টওন “সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। ' চারের পরিবেশের মধ্যে কংগ্রেসের যে চির দিনার মানস- 

তাহার প্রধান প্রতিত্বন্দী-ও তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে পার্থক্য চক্ষে ইট টিটিযাছে তাহা আশাপ্রদ নহে ।- হা 
বিশেষ কিছুই ছিল না, উভয়েই নিৰ্মল চরিত্র-ও নিল খ্যাতি” :' '. .* কাশ্মীর সমস্যা 7. 2 দু ot 
যুক্ত । তবে আচার্য্য কপালনী' কিছুদিন যাবৎ .কংগ্রেসের ' প্রায় ডিন ‘মীসি-কাল' ভারত: ও পাকিস্থান ..গবন্মে্টের . 
হাভ-নট ( সম্বিংহীন ) দলের নায়করূপে রহিয়াছেন, টওনজী ' সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া! সম্মিলিত জাতিসজব কর্তৃক 
১, দ্লগতত্বার্থবিহীন, যুক্ত ব্যক্তি এবং সেইজস্থই সরকারী দল- ' নিয়োজিত মধ্যস্থ অষ্টেলিয়ার' আইনজ্ঞ সার. ওয়েন ‘ডিক্সন ব্যর্থ- . 

“গুলির. মধ্যে প্রবলতম- অংশের- সাহায্য “তিনি বিশেষভাবে ! মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি. গত ৫ই ভাদ্র তারিখে 
এ পাইয়াছেন। বাংলায় নানাপ্রকার আলোচনার উখাপন হয়, একটি বিবৃতি দিয়া আলোচনার.গতি-পরিণতি সম্বন্ধে অনেক 
এই, প্রতিযোগিতা লইয়া এবং ইহাদের. যোগ্যতার বিচার কথা বলিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ভারত ও পাকি. 
লইয়া, যাহার প্রায় সবটাই ভিত্তিহীন ও অসম্ভব । বস্ততঃপক্ষে স্থানের প্রধানমন্ত্রী গ্রীজবাহরলাল নেহরু ও জনাব লিয়াকৎ 
বাংলার ও বাঙালীর ঘরের ব্যাপার লইয়া ইহাদের -কাহারও ,আলী খাঁ তর্কে মাতিয়াছেন, দিল্লী ও করাচী নগরীতে সাংবাদিক 

= কখনও যে কোন মাথাব্যথা ছিল তাহার কোনই প্রমাণ 'নাই। : সম্মেলন আহ্বান করিয়া নিজ:নিক্ পক্ষের মতামত. প্রকাশ 

কংগ্রেস এখন দুই দলে বিভক্ত এবং এই বিভাগের ছুই দলই . করিয়া পরস্পরকে দোষ দ্িতেছেন। . :; | 
_ এখন অন্পবিস্তর আদর্শত্রষ্ট ও শক্তিলোনুপ । দেশের ও দশের : পণ্ডিত..নেহরু রা যাই বৎসরের, ভিজা ফলে 
-* সেবায় কেহই নিষ্ঠাবান নহেন, প্রায় সকলেই দলগত বা , বলিয়াছেন £. ,, 72 

ূ ব্যক্তিগত স্বার্থের ' চিন্তায়: অন্ধ- এবং :বিভ্রীত্ত। অথচ এই 4... (সমগ্র. কাশ্মীর রাজ্য : সি ক্বলমু্ত নো 
পরেই এখনও দেশের প্রবলতম; শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক . হওয়! পর্য্যন্ত এই-বিষয়ে- আলোচনায় অগ্রসর. কনা আমাদের 
: সৃজ্ঘব । সুতরাং কংগ্রেসের সংস্কার ও. শোঁধনের উপর'দেশের পক্ষে. উচিত ছিল না?” ;. :, | 
ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । ‘যেভাবে এতদিন ; ...শবাস্তিপূর্ণ মীমাংসা আমাদের প্রবল আহ বলিয়াই আমা: 

: ক্ষমতার ও অর্থনামর্থ্যের /অপৃব্যবহার “ও অপচয় টিতেছে, : এমন অনেক রগ টে করিয়াই যাহা স্বীকার 
৪? করা আমাদের, চত ছিল না৷ '-মীমাংসার, আগ্রহের জগ 
রি যেভাবে টাচ আনম চটুকার ill নি be আমর! আমাদের যাহা, করিবার তদপেক্ষাও বেশী করিয়াছি ।” 
Ee বাডিভেরে জহর “হেত দমন মায়াত নেই 8 * : এই ছুই স্বীকৃতির পিছনে যে মনোভাবের ক্রিয়া দ্খিতে- 
“* উপর আস্থাহীন ও বিরূপভাবগ্রস্ত, হইয়া পড়িতেছে'।" টওনজী : পাই,” অন্যায়ের প্রতিরোধ্কল্সে - যে'দৃঢ় ' মনের পরিচয় পাই, 
যদি ১এদিকে ভাহার সমস্ত দৃষ্টি রাখিয়া: কৃংগ্লেসকে। দেশের তাহা অটুট থাঁকিলে: ভারতরাষ্টরের মঙ্গল'। "এই. মাসেই সম্মিলিত 
জনসাধারণের চক্ষে পুনঃপ্রতিঠিত করিতে পারেন তবেই তাহার জ্রাতিসঙ্দের,পাবারণ অধিবেশনে এই বিষয়ের. পরীক্ষা হইবে । 
অধিনায়কত্ব সফল হইবে;।.. . নীসিকের : 'অধিবেশনেই বুঝা -. সেই .জমক্সে-ষদি- ভারতের প্রতিনিধি মার্কিন যুক্তরাষ্রে, 
যাইবে তাহার.আশা! কতটুকু. [5 ; বিলাতের : ও: সোভিয়েট “ইউনিয়নের . প্রতিনিধিবর্গকে স্পষ্ট 
বাংলায় কংগ্রেস গতা সথপ্রায় ।. . যে দল এখন He : জিজ্ঞাস! . করিতে পারেন কেন -কাশ্মীরের: উপর :আঁক্রমণ ও 
করিয়াছেন, ভাহাদের- হাতেকংগ্রেসের "উদ্ধারের - আশ! "কোরিয়ার উপর ' আক্রমণ একই, নীতির: মানদণ্ডে. -তুলিত 
সামাগতই। কেননা দল এক কেবল টুপি বদল হইয়াছে মী্র। “হইবে না, তবেই আমরা বুঝিব যে পণ্ডিত নেহরু ঠিক 


এ 


রে 








পথে চলিতেছেন। শ্রীখেনেগল নরসিংহ রাওকে এইরূপ রুক্ষ 
প্রশ্ন করিবার অধিকার দিলে পণ্ডিত নেহরুর কাশ্মীর নীতির 
পরীক্ষা হইবে, সম্মিলিত রাধঁসূজ্ঘের লীলা-খেলা লোকচক্ষে, 
এশিয়া মহাদেশের শত..কো্টি লোকের চক্ষে ধরা পড়িবে, 
যুক্তরাধু, বিলাত ও পোভিয়েট ইউনিয়নের বড় বড়, ভাল ভাল 
কথার যাচাই, হইয়া, যাইবে গায়ের নামে, শান্তির নামে, 
বর্তমানে যে. মিব্যাার (চলিতেছে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেলে 
সকলেরই মঙ্গল। b 
সন্মিলিত জাতিসজ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন কাশ্মীরের গণভোটের তত্বাবধায়ক কাশ্মীরের 
গবন্মেন্টের নিয়োগপত্রের অধিকারে কার্য্য করিবেন! স্তর 
ওয়েন ভিক্‌সন.. এই সর্ভ লঙ্ঘন করিয়া কোন্‌ সাহসে প্রস্তাব 
করিলেন যে, গণভোটের সময়ে কাশ্মীরের শাসন সংরক্ষণের 
‘দায়িত্ব কাশ্মীর গবন্নেণ্টের হস্ত হইতে ছিনাইয়! লইয়া সন্মিলিত 
রাধ্রসজ্ঘের প্রতিনিধির হাতে দিতে হইরেণ।” এই প্রস্তাবে 
-, ' আমর! আশ্চর্য্যাম্বিত হই নাই। পাকিস্থান এই প্রস্তাব মানিয়া! 
* .লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহার পক্ষে এই প্রস্তাব 
-চোরের রাত্রিবাসের সমান। ভারতরাধর এই অনধিকার চর্চা 
. থামাইয়| দরিয়া ভালই করিয়াছে। পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা 
করিতে ইচ্ছা হয-_“ততঃ কিম্‌।” 
কোরিয়া, জাপান ও জাৰ্স্মীনী 
দক্ষিণ কোরিয়ার পু্বব-উপকূলস্থ পোহাং বন্দর তিন বার 
হাত বদল করিল । উত্তর কোরিয়া ইহা ছিনাইয়! লইয়াছিল ; 
তারপর মাঞ্চিন সৈষ্ধবাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ কোরিয়া ইহা 
কাড়িয়া লইল ; ২২শে ভাদ্রের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, 
উত্তর কোরিয়া উহা! আবার অধিকার করিয়াছে; তার ফলে 
মাঞচিনী রক্ষা-ব্যুহ পূর্বব-উপকূলে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং 
মাকিন-বাহিনীর একাংশ বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। এই 
বিপর্ধ্যষের পরে তায়েগু রক্ষা কর! সম্ভব হইবে কিনা তাহাই 
জেনারেল ম্যাকৃআর্থারের ভাবন]। 
কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে জাপান ও জার্মানীর মুখে 
যেরূপ বিদ্রোহের সুর শোনা যাইতেছে তার ফলে পৃথিবীর 
রাষ্রনিচয়ের রীতি-নীতির পরিবর্তন অবশ্ঠভ্তাবী। পাচ বৎসর 
পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, এই ছুই দেশের শিল্পবিজ্ঞান শক্তি ও 
সামবিক শক্তিকে মাথা ভুলিতে দেওয়া হইবে ন! ; এই বিষয়ে 
বিজয়ী শক্তিসমূহের নেতৃবর্গ মাফিন যুক্তরা্র, বিলাত ও 
সোভিয়েট রাষ্ট্র এক মত, এক দিল ছিলেন। আন্ধ সেই মত 
বদলাইয়াছে, সেই দিলে ফাটল দেখা দিয়াছে। ছুই দল রাষ্- 
গোষ্ঠী আজ পরাজিতকে তোষামোদ করিতেছেন ; তাহাদের 
শিল্পশক্তি ও সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠন করিবার জন্য ব্যস্ত। 
বিজয়লাভের প্রথম উৎসাহে এই ছুই পক্ষই জাপান- ও 
জার্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাঙিয়া-চুরিয়া দিয়াছিলেন, এবং 


প্রধান 


১৩৫৭ 





অনেকগুলিকে নিজেদের এলাকায় ক্ষতিপুরণস্বরূপ লইয়া! 
গিয়াছিলেন। 

গত ১১ই ভাদ্র তারিখে জার্ন্মানীর ফ্রাঙ্কফুট হইতে প্রেরিত, 
একটি সংবাদ জার্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান লগুভও করিবার একটি 
বিশিষ্ট প্রমাণ । সংবাদটি এই £ 

“বিশ্বের অন্ততম বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আঁই জি ফারবেন_ 
কম্বাইনকে ( রঙের কারখানা ) বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করীর 
পরিকল্পনা অন্থমোদন করিয়া মিত্রপক্ষীয় উর্ধতন কমিশন অদ্য 
এক.আইন জারী করিয়াছেন। 

“বৃহৎ শিল্পসমূহের সমবায় গঠন করিয়াই নাৎসীর! বিপুল 
সামরিক শক্তি অর্জন করিয়াছিল । এ ধরণের সমবায় প্রতি- 
ঠান ভাঙিয়া দেওয়াই হইতেছে জার্শ্বানীতে প্রতীচ্যের মিত্র- 
পক্ষের অন্থস্থত নীতি । ফারবেন কোম্পানী ভাঙিয়া দিতে 
পারিলে তাহাদের এই কার্ধ্য অনেকদূর অগ্রসর হইবে ।” 

উভয় রাঁগ্র-গোষ্ীই. এই বর্শ্মচক্কের ফলাফল সম্বন্ধে দ্বিধা- 
বিযুক্ত হইয়াছেন মনে করি । জাপানে সোভিয়েট রা আমল 
পান নাই; সেইজন্য জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কল-কজা 
কিভাবে বিতরিত হইয়াছে, তাহা জানি না । তার অবস্থাকে 
জার্মানীর অবস্থার আলোকে বুঝিতে হইবে। ১৩ই ভান্র 
তারিখে প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ সংবাদদাতা ্রীশিবরাম. 
টোকিও হুইতে বলিতেছেন যে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
শিগেরু জোশিদা মাফিন যুক্তরাধ্্রের পক্ষে । বিজয়ী ছুই 
দলের রেষারেষির মধ্যে যে ভূত তার দোরগোড়া ও বৈঠকখানা! 
অধিকার করিয়া বসিরা আছে তার সাহায্যে নিজের জাতির 


'সর্ববাঙ্গীণ রক্ষার আশায় তিনি এই নীতি: আপদ্ধর্মরূপে গ্রহণ 


করিয়াছেন বলিয়া মনে হুয়। এই নীতির বিপক্ষে জাপানী 
কম্যুনিষ্ট দল পাতালে থাকিয়া, বিরোধ করিতেছে, জাপানী 
গণমতকে' উত্তেজিত করিতেছে । জাপানী জাতি সংহত, 


নিয়যনিষ্ঠ। তাহাদের সম্রাটের মতামত তাহাদের নিকট 
বেদবাক্য। সম্রাট হিরোহিতোর মত. প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়, 
নাই। কিন্তু তাহার প্রধানমন্ত্রীর" ভাব-গতি বি তৎসন্বন্ধে 


একটা ধারণা করা কঠিন নয়। 


জাপানী সামরিক বিশেষজ্ঞগণ কি ভাবিতেছেন, কি বগিতে 
ছেন তাহা শীন্রই বুঝা যাইবে । তাহাদের জানান সহকর্মী 
কৃন্দের মনের ভাব বুঝিলে তাহাদের মনোভাব অনুমান করিতে 
পারি। মাক্িনু, ইংরেজ ও ফরাসী সামরিক পণ্ডিতবর্গ স্বীকার 
করিয়াছেন যে, যদি ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত হয়, তবে সাত দিনের 
মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের 
উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইবে! তাদের মধ্যে এরূপ 
একটা মতও দেখী যাইতেছে যে, সোভিয়েট রা যে উত্তর 
কোরিয়াকে লেলাইয়া দিয়াছে তার কারণ কেবল রাজনীতিক 
নয়, ইহার এক সামরিক উদ্টেশ্তও আছে। মার্ষিন সৈশ্ত- 


আশ্বিন 





বাহিনীকে এশিয়া মহাদেশের জনাঁরণ্যের গৌঁলক-ধাাধার মধ্যে 
টুকাইতে পারিলে ইউরোপ খণ্ডে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি 


রোধ করিবার জন্য কেহ থাকিবে না £ 


এই বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্তী কে? সেই ভরসাই গত 


- ১৮ই ভাদ্রের নিয়লিখিত সংবাদে দেখিতে পাঁওয়! যায় £ 


“হিটলারের ট্যাঙ্ক-বিশেষজ্ঞ জেনারেল হাইৎস্‌ গুডেরিয়াঁন 


৮ আজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সর্বপ্রকার অন্ত্রশগ্র ও সাজ- 


? 


সরপ্কামে সজ্জিত পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিকবাহিনীর পক্ষেই কেবল রাশিরা 
কর্তৃক পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ নিবারণ সম্ভব । 

“জার্মানীতে দখলকারী সৈন্যদল বর্তমানে যে অবস্থায় 
আছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে রাশিয়ানদিগকে রাইন নদী 
তো দুরের কথা, এমন কি ইংলিশ চ্যানেলের সন্মুখে রোখাও 


সম্ভব নম্ব। 


“জেনারেল আরও বলেন যে, নিরাপত্তার দিক হইতে 


বিবেচনা! করিয়া! পশ্চিমী শক্তিবর্, প্রধানত ইউরোপ খণ্ডের 


পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্মানদিগকে গৃহযুদ্ধে গেরিলারূপে অথবা! 
হাক্ষা অন্ত্রসঙ্জিত পদাতিক সৈন্যরূপে ব্যবহার করিবার চিন্তা 
করিতেছেন। কিস্ত:তাহাদের এ কথা মনে রাখা দরকার যে, 


"= হান্ধা অস্ত্রে সজ্জিত কোন সৈন্যবাহিনীর পক্ষেই যান্ত্রিক 


বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত কর! কখনই সম্ভব নয়। একমাত্র 
সর্বসাজে সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেই ইহা! সম্ভব । 

“পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাকার্য্যে জার্জানদিগকে নিয়োগ 
যদি করিতেই হয়, তবে তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সমান 
অধিকার দিতে হুইবে।. জার্মানবাহিনীর 'পরিচালনভার 


জার্মান সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং অতলাস্তিক. 


চুক্তির অন্তভুক্ত শক্তিগুলি কর্তৃক গঠিত আঞ্চলিক সেনানী-: 


সংসদে জার্মান সেনাপতিকেও স্থান দিতে হইবে । এই সম্পর্কে 
তিনি প্রাক্তন জার্মান সেনাপতি ম্যানষ্টিনের নামোল্লেখ করেন। 

“জেনারেল গুডারিয়ান বলেন যে, কুশসৈন্যরা অত্যন্ত 
কঠিন যোদ্বা। 'তাহার! অত্যন্ত কষ্টদহিফ্ণু এবং অতি অল্পেই 


" সন্তষ্ট। রুশদের সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাকে ছোট করিয়া. 


দেখিয়া হিটলার যে ভুল করিয়াছিলেন, সে ভুল যেন আর না 


PE করা হয়। তা ছাড়া রুশ সৈন্যরা একটা আদর্শের জন্য সংগ্রাম 
"- করিতেছে, সুতরাং অন্ত্রবলে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর 


বলীয়ান না হইলে তাহাদিগকে পরাজিত করা যাইবে না।” 
সোভিয়েট রাষ্টেও এরূপ জার্মান সামরিক বিশেষজ্ঞ 
আছেন।- জেনারেল গুডেরিয়ান যেমন মার্শাল ম্যানষ্টিনের 
নাম করিয়াছেন, সেইরূপ ষ্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনের সেনাপতি ও 
অধুনা সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী মার্শাল পলশের নাম করা 
যায়। ছুই পক্ষেই অগণিত জাৰ্মান ও জাপানী বৈজ্ঞানিক ও 
সামরিক বিগ্রাবিশারদগণ আছেন । গুডেপ্রিযানের বিবৃতির 
মধ্যে যেমন একটা দরকষাকৃষির ভাব দেখ? যায়, জাপানী 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা Le 
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সেনানায়কগণের মধ্যেও তাহা আছে। ছুই পক্ষই বিপদে 
পড়য়াছেন। সুতরাং পরাজ্দিতের এই স্পর্দী তাঁদের সহ 
করিতে হইবে । 

" এই সন্তাবনার আলোকে প্রায় ৪০ দিন ধরিয়া সম্মিলিত 
রাষ্ট্সজ্বের নিরাপতা! পরিষদের” সভাপতিরূপে ও. সভ্যব্ধপে 
সোভিয়েট - প্রতিনিধি মঃ জেকব মালিক যে অভিনয় 
করিতেছেন, গালাগালি চীৎকার, কৃরিয়! -কীর্যের ভঙুল 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তার মৃধ্যে--প্রচারসর্ধস্ক- মনোভাব 
ছাড়া, কোন সার্থকতা খুঁজির! পাওয়া কঠিন। মাকফিন যুক্ত- 
রাষ্থরে বা সন্মিলিত রাষ্ট্রঙ্ঘের ভুল ধরিয়া দ্রিলে কোরিয়ার 
যুদ্ধ থামিবে না; সোভিয়েট প্রতিনিধির “ভিটো” প্রয়োগে গত 
২৫শে জুন হইতে সমস্ত কাৰ্য্য ‘বেআইনী? বলিয়া ঘোষিত 
হইলেও উত্তর কোরিয়ার পররাজ্য আক্রমণ মিথ্য] হইবে না; 
ভোট বা ‘ভিটো’তে কোরিয়ার লোকক্ষয় থামিবে না। 


“পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্তা 
পশ্চিমবঙ্গের খগ্ঘসমন্া দুইটি জেলায় তীত্র হইয়া উঠিয়াছে 
এবং অন্ান্ত স্থানেও চাউলের দাম গত কয়েক সপ্তাহের. মধ্যে 
অনেক বাড়িয়াছে। খাস্সচিব বলিতেছেন চাউলের অভাবের ... 
জন্তই ঘাটতি পড়িতেছে, তাহার বিরোধীপক্ষের মধ্যে একদল 
বলিতেছেন যে, প্রকৃতই অভাব রহিয়াছে, অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ - 
এলাকা ঘোষণা করা হউক ; আর . একদল . বলিতেছেন যে, 
থাগ্ভাভাব আসলে নহে, কণ্ট্োলের দোষে স্থানে স্থানে বাড়তি 
ও ঘাটতি পকেট স্বষ্টি হওয়ায় চোরাকারবার বাড়িতেছে, 
কণ্ট্োল তুলিয়া দিলেই চাঁউলের স্বাভাবিক ব্যবসা আবার 
ফিরিয়া আসিবে এবং দাম কমিবে। কন্ট্রোল তুলিবার বিপক্ষে 
একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহাতে মজুতদারী ও মুনাফাবাজী আরম্ভ 
হইবে। অপরপক্ষ বলিতেছেন যে, কণ্ট্োলের মধ্যেও এই 
ছুইটিই তো বেশ চলিতেছে, কখনও তো বন্ধ হয় নাই। উপযুক্ত 
এবং বাছাই-করা লোক লইয়া! মূল্য-নিয়ন্তরণ পুলিশবাহিনী 
গঠিত হইলে, মুনাফাখোর ও মুতদারদের কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা হইলে এই পাপ বাড়িবে না । আইনের দিক দিয়া যে 
ক্ৰুটি ছিল ভারত-সরকার তাহ! এতদিনে দুর করিয়] দিয়াছেন । 
শাসনযন্তের দিক হইতে খে গলদ রহিয়াছে তাহা দূর হইলেই 
উদ্বেষ্য সিদ্ধ হইবে । আমরা নিজেরা জানি যে লক্ষ লক্ষ মণ 
ধান এখনও অনেকের নিকট মজুত আছে। এই মজুত ধান 
এবং মালদহ, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে 
বিহারে চোরাই চালান বর্তমান খাগ্ভাভাবের একটা বড় কারণ । 
পুলিস উপযুক্ত হইলে এইগুলি বন্ধ করিতে কিছুমাত্র সময় 
লাগে না। একদল ফন্দিবান্গ ইহারই মধ্যে পঞ্চাশের 
মন্বস্তরের পুনরভিনয় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই 
মর্দ্টে লিখিতেছেন। ইহাতে অনিশ্চয়তা আরও বাঁড়িতেছে 
এবং যে দরিন্র জনতার উপকারের দোহাই দিয়া এই আতঙ্ক 
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ছড়ানো হইতেছে মরিতেছে তাহারাই, কারণ এইরূপ প্রচার- 
কাধ্যে মজুতদার ও মুনাফাখোর ছাড়া আর কাহারও 
লাভ নাই। 


থাগ্যপচিব যুক্ত প্রফুন্ন সেম গত ৯ই যে তারিখে পশ্চিম- 


বঙ্গের. খাস্ঠের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বেতার-বন্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। উহাতে তিনি তিন বৎসরের খাছাসমন্তা আলোচন! 
করিয়াছেন .এই বক্তৃতা হইতে আমাদের খাগ্ছের অবস্থা 
আসলে কিরূপ তাহ! অনেকটা পরিঞারভাবে বুঝা যায়। 
শ্রীযুক্ত সেন বলিয়াছেন যে,” ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ এই 
তিন বৎসরে বৎসরারস্তের ক ছিল এইরূপ £ 


১লা জানুয়ারী ১৯৪৮ 80,000 টন 
55 9 ১৯৪৯ ৭৩১০০০ ৯১ 
7৬৯৫০ ১২৩,০০০ 


‘23 2522 টি ১১১ 29 
সরকারী ধক দেখা যাইতেছে বাড়িতেছে। 
| তিন বৎসরের রেশনতুক্ত লোকের সংখ্যা এইরূপ £ 


১৯৪৮ 2৯ 8৯ ১৯৫০ 

VEE লক্ষ লক্ষ লক্ষ 

াটুটরি রেশন ৫২ ৫৪ ৫৬ 

নরেশ এলাকার 

বাহিদের কারখানার ও 

শ্রমিক ৮ ৮ ৮ 

জেলা রেশন ৭ ১২. ১২ 

৬৭ ৭৪ ৭৬ 


১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ এই দুই বৎসরে যে খাঘা রেশনে দেওয়া 
হইয়াছে এবং ১৯৫০-এ যাহা দেওয়া হইবে বলিয়া আন্দাজ 
কর] হইয়াছে তাহার হিসাব £ 


7 ১৯৪৮ ৬,৯৫,০০০ টন 
১৯৪৯ ৭১৮৫১০০০ ১ 
১৯৫০ “* ৮,৪৮,০০০ 
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ভারত-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত খাতের পরিমাণ 


১৯৪৮ ৩,০০,০০০ টন € তন্মধ্যে ৯০,০০০ টন চাউল ) 
১৯৪৯ 8,১২,০০০ ১১ ( ,, ৯৮,০০০ 755) 
১৯৫০(বরাদ্) ২,৫০,০০০ 23 ( 22 ১০,০০০ 39 23 -) 


১৯৫০-এর বরাদ্দ পরে বাড়িয়াছে। . 
উৎপাদন ও প্রকিউরমেণ্টের হিসাঁব__ 


চাউল উৎপাদন প্রকিউরমেণ্ট 
হাজার টন হাজার টন 
১৯৪৮ ৩৪,৫২ ৪,৬৭ 
১৯৪৯ ৩৩,৪০ . ৪,৩৭ 
১৯৫০ ৩৫,৩৮ (অনুমান) E '৫,৫০(অন্গুমান) 


এই তথ্য হইতে জনপ্রতি খাতের পরিমাণ কত পড়ে 
হিলাব করিলে এইরূপ দীড়াইবে। ১৯৪৮-এ মোট উৎপন্ন 


i 





১৩৫৭ 


সিল 


চাউলের পরিমাণ ছিল ৩৪, ৫২,০০০ টন, ইহা হইতে বীজ ৫ 
শতক বাদ দিয়া ভারত-সরকার হইতে প্রাপ্য খাদ্য যোগ 
করিলে মোট হয় ৩৬,৮০১০০০ টন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 
ভারত বিভাগের ..সময় ছিল ২,১৩,১৮৩৯১। ইহার উপর 
মোট ৪০ লক্ষ উদ্ধান্ত আসিয়াছে ধরিলেও হয় ২ কোটি ৫৩ 
লক্ষ । 





সরকারী হিসাবে অবশ্য আগত উদ্বাস্তর সংখ্যা ইহার. 


চেয়ে অনেক কম। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন খাগ্ঠের হিসাব 


করিবাঁর সময় জনসংখ্যার প্রতি ১০ জনে ৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক 
লোক ধরিয়াছেন, এবং ষ্টাটট্টিকসের নিয়মাঙহুসারে ইহাই 
নিয়ম । তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা 
হয় ২,০১,৬০,০০০। এই সংখ্যা দ্বারা মোট খাদ্য ৩৬,৮০,০০০ 
টন ভাগ করিলে জনপ্রতি খাদ্য পড়ে সাপ্তাহিক ৬৬ সের। 
দুণ্িক্ষ তদন্ত কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক 
লোক গড়ে ৩৫৮ সের চাউল খায়। তবে খাগ্ভাভাব কোথায়? 
...১৯৪৯-এ উৎপাদন কিছু কম হইয়াছে। কিন্তু এই 
বৎসরের বেলাতেও উপরোক্ত পদ্ধতিতে হিসাব করিলে দেখা 
যাইবে প্রাপ্তবয়স্ক জনপ্রতি ৩'৫ সের খাত খড়ে। ইহ] 


স্বাভাবিক খাত অপেক্ষা ০৮. সের অর্থাৎ সপ্তাহে সওয়া ছটাক 


ফত্র। ইহাকে থাদ্যাভাব বল! যায় না । 


যে খাদ্যাভাব দেখা গিয়াছে, উপরোক্ত হিসাব সত্য হইলে, 


তাহাকে প্রকৃত সৰ্ব্বব্যাপী অভাব বল! যাঁয়না। ইহা হইতে 
এই প্রমাণই হয় যে, দেশে খাদ্য যাহ! আছে তাহা দুর্ভিক্ষ 
হইবার মত নহে, ইহাতে .কুলাইয়! যাওয়া উচিত। গলদ 
হইতেছে কণ্টে [ল-যস্তরে মধ্যে, কাল্পনিক বিষয়ের তর্ক লইয়া 
মত্ত না হইয়া. সমস্তার বাস্তব রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
সমাধানের পথও মির্জিবে, সমাধান সহজে হইবে । 
রেল-ূর্ঘটন! 

পঞ্জাব মেলের পর তুফান এক্সপ্রেস, তুফান এক্সপ্রেসের পর 
কাশ্মীর মেল দুর্ঘটনায় রেলযাত্রীদের মনে -ভয় ঢুকিয়াছে, 
ট্রেনে ভ্রমণ যে কতদূর বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে পর পর এই 
তিনটি দুর্ঘটনায় তাহ! বুঝা গিয়াছে। পৃঞ্জাব মেল ছূর্ঘটনা 
সাবোটাজ ইহাতে সন্দেহ নাই এবং একদল পাকিস্থানী ইহার 
নায়ক সন্দেহে ধরা পড়িয়াছে। 

পঞ্জাব মেল সাবোটাজ সম্পর্কে একটা সংবাদ গত ১৪ই 
ভান্ পাটনা! হইতে প্রেরিত হইয়াছিল । নিয়ে তাহা উদ্ধত 
করিলাম £ 


“সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, পীার্ধতীপুরের . 


(পূর্ববঙ্গ ) ৪ জন পাকিস্থানীর নেতৃত্বে অস্তর্থাতী দল গত ৬ই 
মে শেষ রাত্রিতে যশিদি ধেশনের নিকটে আশ্বালাগামী ৫নং 
আপ পঞ্জাব মেলের লাইনচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। 


ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় ৯৬ ০৮ টিতে ও ছুইশত জন 


আইও গ্রইম্নাছিল 1 ' 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ রেল দুর্ঘটনা | 


৪৮৫ - 





এ সম্পর্কে একজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া দেও- 
ঘরের জেল হাক্ষতে রাখা হয়। ‘শোকাবহ ওঁ মর্মান্তিক 
ঘটনায় অভিভূত হইয়া সে স্বীকারোক্তি করিয়াছে? 

নলুঠিত দ্রব্যাদির অংশ তাহাকে দেওয়|'. হইবে বলিয়া 
প্রলোভন দেখাইয়া একজন হিন্দু গ্যাংম্যানের . ১৩ 'বংসর বয়স্ক 
পুত্রকে রেল সরাইবার যন্ত্রপাতির বাক্সের চাবি-আনিয়া দিতে 
₹ বাজী করান হয়। ছুই দিন পুর্কবে এই বালকটিকে গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে । দেওঘরের সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি যে সকল 
স্বীকারোক্তি করিয়াছে, এই রত তাহা . সত্য বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছে। | 

বিহার পুলিশের ডেপুটি a জ্রেনারেল ঞ্ এ. কে, 
পি, সিং সম্প্রতি ‘সন্দেহভাজন’ ব্যক্তিটর সহিত সাক্ষাতের 
উদ্দেশ্যে দেওঘর গিয়াছেন। এ সম্পর্কে যে ২১ জনকে গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করা 
হইবে। লাইনচ্যুতির অব্যবহিত পরে সন্দেহক্রমে ৭ জন 
গ্যাংম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় 


তাহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হুইবে। যে ১৪ জনের 


বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল কর হইবে, তন্মধ্যে ছুই জন গ্যাংম্যান 
ও হুই জন রেলকর্মচারী রহিয়াছে । দেশ বিভাগের পর উহার! 
পাকিগ্বামে চাকুরী করিতে গিয়াছিল, কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে 
ভারতে ফিরিয়া আসে। অপর চার জন লোক উহাদের সহিত 
আসিয়া যোগ দেয়। গত হাঙ্ষামায় বর্ধমান জেলার কুলটিতে 
তাহাদের গৃহ ও. দোকান লুঠিত্‌ ' হয়-_প্রতিশোধ গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে তাহারা এই দলে আসিয়া যোঁগ- দেয় । এই দলে 
আরও এমন কয়েকজন লোক: ছিল, যাহার! বিহার ও বাংলায় 
বহু ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে। ইহারা পঞ্জাবের 
লোক বলিয়া মনে হয়। স্বীকারোক্তিতে যে সকল তথ্য উদ্‌- 
. ঘাটত হইয়াছে, উহার উপর নির্ভর করিয়া একদল পুলিশ 
ছুর্ঘটনাস্থল হইতে এক কার্ল, দুরে একটি মহুয়া গাছের নীচে 
তল্লাসী করে। প্রকাশ, রেল্পথের অনিষ্টপাধনের পূর্বে 
তাহারা এখানে পানাহ*র:করিয়াছিল। তল্লাসীর ফলে 
সেখানে রান্না করা মাংস, মাটির কলসীর অংশবিশেষ ও মদের 
. বোতলের টুকরা পাওয়া গিয়াছে ।” 

যে চারজন পাকিস্থানী মুসলমান অন্তর্থাতী দলের নেতৃত্ব 
করিয়াছে, তাহারা পলাতক রহিয়াছে। পুলিশ এখনও তাহাঁ- 
দের সন্ধান পায় নাই । 


এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়া আমর! আর বিরোধের বৃদ্ধি 
করিতে চাই ন! । কেবল বলি--“কাগারী | হুশিয়ার |” 

তুফান এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা আরও চমৎকার । দুইটি ষ্টেশনের 
মাবখানে একটি মালগাড়ীকে সাবোটাজ করিয়া উল্টানো 
হুইল, কয়েকটি গাড়ী আাপ-্লাইনের উপর পড়িল, ভীমবেগে 


তুফান এল্সপ্রেধ আনিম্ন। সেই মালগাড়ীত ধান্ধ! ‘লাগিয়া - 


নিজেও উপ্টাইয়া পড়িল । মালগাড়ীর ড্রাইভার তুফান এক্সপ্রেস 
থামাইবার জন্ত লালবাতি দেখাইয়াছিল কিন্তু সময়মত উহা 

এক্সপ্রেসের ড্রাইভারের নজরে পড়ে নাই । . রেলকর্তৃপক্ষ 
বলিয়াছেন যে, মালগাড়ী ছুর্ঘটনগ এবং তুফান এক্সপ্রেস উহার 
উপর আসিয়! পড়ার মধ্যে মাত্র তিন মিনিট সময়ের ব্যবধানে 
ছিল। যে ছুই ষ্টেশনের মধ্যে দুর্ঘটনা" হইয়াছে তাহাদের - 
দুরত্ব ৮ মাইল। মালগাড়ী যে ষ্টেশনে যাইতেছিল সেখানে 
পৌছিতে তার আর পাঁচ-ছয় মিনিট- কাকী.” এছিল, এই সময়ের 
পর তুফান এক্সপ্রেস & ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া থাকিলে 
তাহাকে সতর্ক কর! ষ্টেশনমাষ্টারের কর্তব্য ছিল। এই কারণে 
ছুই দুর্ঘটনার মাঝখানের সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সময় ছয় 
মিনিটের বেশী হইয়া থাকিলে তুফান এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার প্রধান 
দায়িত্ব এ ষ্টেশন-মাষ্টারের উপর গিয়া পড়ে ড্রাইভারও এই 
দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না) প্রথমতঃ সার্চ- 
লাইটের আলোকে সে মালগাড়ীর মত অতবড় বস্ত দেখিতে 
পাইল না কেন এবং দ্বিতীয়তঃ লাল সিগনালই বা. সময়মত 
তাহার চোখে পড়িল না কেন তাহার অঙ্ুসন্ধান: হওয়া 
দরকার । .ভারত-সরকারের রেল বিভাগ এক ইন্তাহারে 
জানাইয়াছেন যে, তুফান এক্সপ্রেস ছুর্ঘটার কারণ সাবোটাদ্ব। 
ইহ] যুক্তিসঙ্গত... হয় নাই; সাঝোটাজ হইয়াছে মালগাড়ীর 
লাইন, তুফান এক্সপ্রেসের লাইন নহে। তুফান এক্সপ্রেস শেষ 
ষ্টেশন হইতে এবং মাঁলগাড়ী তাঁর শেষ ষ্টেশন হইতে কখন 
ছাড়িয়াছে এই দুইটি সময় এবং সার্চলাইটের আলোকে তুফান 
এক্সপ্রেসের ড্রাইভার কেন মালগাড়ীগুলি দেখিতে পায় নাই, 

[উহা দেখা সন্তবূ.ছিল কিনা, লাল সিগনালই বা সে দেখিতে 
[পাইল না কেন ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর গবন্মেন্ট যতক্ষণ না 


“দিবেন ততক্ষণ তুফান এক্সপ্রেসকে নিছক সাবোটাজ মনে 


‘করা চলিবে না, রেলকর্ম্রচারীদের লিমিট দুর্ঘটনা 
'বলিয়াও মনে হইবে । 


তুফান এক্সপ্রেস দর্ঘটনার ক্ষতচিহ্ন মিলাইবার আগেই 
কাশ্মীর মেল লাইনচ্যুত হুইয়া ২০ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। 
এই হুর্ঘটার কারণ, প্রবল বন্যায় লাইন ভাসিয়] গিয়াছে । বন্থার 
জলে লাইন ডুবিয়া রহিয়াছে ইহা! দেখিয়াও ড্রাইভার সতর্কতার 
সহিত আস্তে গাড়ী চালাইয়া জল পার হুইবার চেষ্টা করিল না 
কেন তাহার অঙহুসন্ধান হওয়া দরকার । 

চীফ রেলওয়ে ইনৃস্পেক্টর ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে 
১৯৫০-এর মাচ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, 
এই সময়ের মধ্যে ১৬টি রেল-ছূর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৪টি 
প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ইহার মধ্যে ৪টি ঠোকাঠুকি, ১৩টি লাইন- 
চ্যুতি। কলিসন চারটির তিনটির কারণ ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং 
ষ্টেশন কর্মচারীদের কর্তব্যকার্যে অবহেলা । ১০টি লাইন- 
ঢ্যুতির মধ্যে ওটির কারণ পাবোটাজঃ। ছইটিন্ কারণ শন 


৪৮৬ + 
মাষ্টার ড্রাইভারদের কর্তব্যে অবহেলা এবং ছুইটির কারণ 
লাইনের দোষ । পণ্ডিত কুপ্তর্ুর সভাপতিত্বে যে রেলওয়ে 
তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট পড়িলে মনে হয় 
প্রতিদিন. যে রেল- “ছুর্খটনা হয়: না ইহাই আমাদের পরম 
সৌভাগ্য । . লাইন খারাপ, স্লিপার খারাপ, শ্লিপারের নীচের 
ব্যালাষ্ খারাপ, লাইন পরিদর্শন ব্যবস্থা খারাপ ইত্যাদি। 
এই সমস্ত দৌষক্রুটি সংশোধনের বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও 
দেখা যায় না। পঞ্জাব মেল দূর্ঘটনার পর ভারত-সরকার 
বলিতে আরম্ত করিয়াছিলেন যে, রেল-লাইনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম- 
সমূহের অধিবাসীদের লাইন পাহারায় নিযুক্ত করিবার কথা 
হইতেছে । নিজেদের গলদ তাহারা স্বীকার করিতে চাঁহেন 
না, স্বীকার ন! করিলে -উহা দূর করিবার দায়িত্বও তাহাদের 
উপর অর্শে ন]! চীফ,ইনস্পৈক্টরের রিপোর্টে দেখা যাইতেছে 
যে; রেললকর্মচারীদের শৈখিল্যে .যে সমস্ত ছুর্ঘটনা ঘটিস্বাছে, 
-সাবোটাজদের সংখ্যা তার সমান.। সাবোটাজ মোট দুর্ঘটনার 
রঃ এক তৃতীয়াংশেরও কম। ১৬টির মধ্যে ৫টি । 

3 এখন হইতে উপযুক্ত কঠোরত! অবলম্বন করিলে কর্মচারী- 
দের শৈথিল্য হয়ত কমিতে পারে, কিন্ত লাইনের দোষক্রটি 
' সংশোধন এবং লাইন পাহারার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া 
পর্য্যন্ত ছুর্ঘটন] বন্ধ হইতে পারে না। লাইন পাহারা সম্বন্ধে 





কুগ্ধর কমিটির মন্তব্য উদ্ধত করিতেছি_-“লাইন 'তদারকী, 


শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে রেল 
বিভাগ যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন ইহা আমরা 
জানি কিন্তু অস্থায়ী লোক নিয়োগে উপযুক্ত মিতব্যয়িতা এবং 
যোগ্যতা যাচাই করা হইতেছে কি না সে বিষয়ে আমাদের 
গভীর সন্দেহ, আছে। অস্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ভীষণ ভাবে 
বাড়িয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে মেটপহ অস্থায়ী লাইন তদারকী 
শ্রমিক সংখ্যা দ্বাড়াইয়াছিল ২৬,৬৮৯ অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিকের 
... শতকরা ৩১ ভাগ । - এই সমস্ত অস্থায়ী শ্রমিককে কেবল যে 
নৃতম লাইন পাতার কাঙ্জে লাগান হয় তাহা নহে, ইহাদের 
লাইন রক্ষার কাজেও নিযুক্ত করা হয়। এই শেষোক্ত কার্ধ্যে 
শ্রমিক নিয়োগে সতর্ক পরিদর্শন আবশ্ঠক | “The 119101193 
in the administrations not increasing the perma- 
nent strength of gangs but continuing to employ 
large numbers of temporary men on the work 
" of ordinary maintenance of track in one form or 
other and from one year to another.” 


স্কুলে কয্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ' 
ভারতে কয়্যুনিষ্ট পার্টির রাধবিরোধী কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক গবন্মেন্টসমূহের নিকট অনেক দিন যাবৎ 


উদ্বেগজনক হইয়া রহিয়াছে । বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 


প্রবাসী 


বেআইনী করিয়া রাখিতে হইয়াছে । স্কুল-কলেজে কমুযনিষ্ট 


১৩৫৭ 


শা 





কাৰ্য্যকলাপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, ছোট ছোট যেয়েদের হাতে 
লালবাগ! দিয়া পার্টির শোভাযাত্রায় রাস্তায় ব্াস্তায় বোরানে! 
আমর! একেবারেই পছন্দ করি নাই। স্কুলের অক্পবয়স্ষ ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে কিভাবে কম্ম্যুনিজম প্রচার ও পার্টি সদস্ত সংগ্রহ 
করা হয় তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা বেলতলা বালিকা- 
বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন শাখার কথা লিখিয়াছিলাম 7 
আমাদের লেখার পর গবন্মেণ্টের মাধ্যমিক. শিক্ষার চীফ 
ইন্সপেক্টর স্কুলে গিয়া অহ্থসন্ধান করেন এবং গত ২০শে মার্চ 
তারিখে রিপোর্ট দেন, প্রধান! শিক্ষয়িত্রী এবং সহকারী প্রধান! 
শিক্ষয়িত্রীকে স্কুল হইতে. অপসারিত করা উচিত। বিশ্- 
বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্দেলার এবং সিণ্ডিকেটও একটি তদন্ত 
কমিটি নিয়োগ করেন। ৩০শে মাচ্চ এ কমিটি রিপোর্ট 
দেন যে, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ব্যবহার এত বড় স্কুলের এ 
পদাধিকারিণীর উপযুক্ত হয় নাই এবং তাহাকে সরাইয়া 
দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে । এই দুই রিপোর্ট অন্থসাবে 
কাজ হুইল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত এইচ, পি, ভৌমিক, 
শ্রীযুক্ত পি. কে, গুহ এবং শ্রীযুক্ত এম. রায়কে সঘস্ত করিয়া 
আবার একটি কমিটি গঠন করেন এবং তদস্ত করিতে পাঠান । 


এই কমিটি ৫ই মে স্কুল পরিদর্শন করেন |: ইহারা বলিতেছেন সনি 
“যে, প্রধান! শিক্ষযিত্রী সহকারী প্রধান! শিক্ষয়িত্রী এবং অন্ান্ত 


শিক্ষয়িত্রীদের সহিত কথা বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে 
যে, প্রধান! এবং সহকারী প্রধান! শিক্ষয়িত্রী স্কুলের মধ্যে গোল- 
যোগ বন্ধ করিবার কোন: চেষ্টা: ‘করেন নাই, সহকারী প্রধান! 
শিক্ষয়িত্ৰী নিজে স্কুল প্রাঙ্গণ্রে, মধ্যে মেয়েদের লইয়া সভা 
করিয়া উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করিয়াছেন, স্কুলের পত্রিকা 
“উষাপয় অত্যন্ত আপতিজনক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 
সহকারী প্রধান! শিক্ষয়িত্রী উহার সম্পাদিকা এবং প্রধান! 
শিক্ষয়িত্ৰী নিজে পত্রিকার যে যুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন তাহাও 
আপত্তিজনক । আমরাও ঠিক এই বিষয়গুলির প্রতিই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম যে, কেবল স্কুলের 
পত্রিকা নহে, স্কুলের প্রশ্নপত্রে পর্য্যন্ত প্রচারকার্য্য চলিতেছে। 
এই কমিটির সদস্তেরা বলেন যে, গবন্মেণ্টের চীফ ইন্স্পেক্টারের 
সুপারিশ অন্থ্সারে কাজ হওয়া খুব উচিত ছিল। কমিটি 
অতঃপর স্কুলের মানেন্জিং কমিটির প্রক্কত কর্মকর্তা ভাইদ্‌- 
প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৮ই যে দেখা করেন। তিনি বলেন যে ৭ই মে 
ম্যানেজিং কমিটি প্রধানা এবং সহকারী প্রধানা শিক্ষযিত্রীকে 
পদচ্যুত করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন ও বাহিরের ছুই- 
জনকে ওঁ ছুই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, ৯ই মে তাহার] কার্যে 
যোগদান করিবেন। ১২ই মে ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট উপরোক্ত 
কমিটিকে লেখেন যে, পদচ্যুত প্রধান! শিক্ষয়িত্রী ও সহকারী 


প্রধানা শিক্ষযিত্রী তাহাদের সমর্থক- একদল ছাত্রী ও শিক্ষয়িদ্রীর - 


এর 


~~ 





লাহায্যে স্কুলের দরজার তালা ভাঙিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, 
ক্লাস লইয়াছেন, ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায় 

করিয়াছেন এবং এ টাকা ব্যাক্কে জমা না দিয়া তাহার কাছে 
রাখিয়াছেন ; সেক্রেটারী তাহাকে এবং পুলিসকে এই খবর 
দিয়াছেন ।* ইতিমধ্যে শিক্ষয়িত্রী হুই জনে ম্যানেজিং কমিটির 
বিরুদ্ধে অন্তায় পদচ্যুতির অভিযোগে আদালতে নালিশ 

করেন। ১৫ই মে স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি হয়, ১৯শে জুন স্কুল 

খোলে ২৬শে জুন ম্যানেজিং কমিটির সভা! হয়| সেক্রেটারী 

ম্যানেজিং কমিটিকে জানান যে, প্রায় ছুই শত ছাত্রী পদচ্যুত 

শিক্ষধিত্রীঘবয়ের পুনর্বহাল দাবি করিয়া কমিটির সম্মুখে বিক্ষোভ 

প্রকাশ করিয়াছে, অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, প্রধান! শিক্ষয়িত্রী 
প্রত্যহ স্কুলে আসিতেছেন, ফী আদায় করিতেছেন এবং নিজের 

নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতেছেন।:. ২২শে জুন স্কুলের 

সেক্রেটারী স্কুলে সাকুলার জারী করিয়া শিক্ষয়িত্রীদের বলেন 

যে, পদচ্যুত ছুই জন স্কুলে অনধিকার প্রবেশ করিতেছেন, 

তাহাদের কোন আদেশ কেহ যেন পালন না করেন এবং 

তাহাদের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা কেহ যেন না করেন, 

তাহাদের কথায় যেন কোন ক্লাস না নেন। | 

এক সপ্তাহের মধ্যে চাকা ঘুরিয়া গেল । ৩০শে জুন স্কুলের 


-/ সেই সেক্রেটারীই আবার সাকুলার দিলেন যে, প্রধানা 


শিক্ষয়িদ্রীকে পুনর্বহাল করা হইয়াছে, বাহিরের একজনকে 1, 
সহকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং পুরাতন f 
সহকারী প্রধান! শিক্ষযিত্রীকে সাধারণ... শিক্ষয়িত্ৰী পদে | 


বধ প্রসঙ্গ-বর্দমানে মৌঁউক্যাল কলেজ 


. 
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্ৈ পাত 
লাল 


উহাতে লেখা যে, ৫ই জুলাই হইতে হ্ুল বন্ধ হইবে না, পুরানো 
প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় যথারীতি স্কুল চলিবে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব নিজেরা 
গ্রহণ করিতে পারেন না । ::৫ই জুলাই শ্রীযুক্ত ভৌমিক: স্কুলের 
সেক্কেটারীকে টেলিফোন করিয়া জানিলেন স্কুল চলিতেছে । 
ডই জুলাই ভৌমিক কমিটির সস্তেরা কোন খবর না দিয়া স্কুলে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্থুল চলিতেছে, প্রধান! শিক্ষয়িত্রী 
বলিলেন তিনি একটা নোটিশ দেওয়ার জন্য স্কুলে আসিয়াছেন, 
ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাকুলারের কথা তিনি জানেন না। 

এই ঘটনার পর ৮ই জুলাই ভৌমিক ‘কমিটির পদস্তেরা 
পদত্যাগ করেন । পদত্যাগপত্রে তাহারা বলেন যে, প্রয়োজন- 
বোধে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির স্থানগগ্রহণ করিয়! স্কুল চালাই- 
বার সুস্পষ্ট নির্দেশ. ভাইস-্যান্সেলার এবং সিঙিকেট তাহাদের 
দিয়াছিলেন ; ম্যানেজিং কমিটি তাহাদিগকে চার্জ লইতে না 
দেওয়ায় এমন এক অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে যে, পদত্যাগ ভিন্ন . 


তাহাদের গত্যস্তর নাই । 


এই ঘটনাটি গুরুতর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং ee 
এতখানি বিস্তৃতভাবে আমরা উহা বিবৃত করিলাম ।- কম্যুনিষ্ট _ 
পার্টির শক্তি সাধারণের অলক্ষ্যে যে কতখানি দৃঢ়মূল হইয়াছে : 
বেলতলা স্কুলের ঘটনা তাহার একটি ভ্বলন্ত নিদর্শন । একটি... 
বালিকাবিদ্যালয়ের কয়েকটি শিক্ষয়িত্ৰী ও ছাত্রী গবন্মেন্ট ওঁ" 
বিশ্ববিদ্যালয়কে তাচ্ছিল্য ও অগ্রাহ করিবার শক্তি কোথায় 
পায় সেইটাই এখানে আসল: প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবন্মেণ্টকে 


নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই. সার “লা দেওয়ার অল্প সময় i যে অপমান ইহারা করিল তাহা ছুই মাসের মধ্যেও তাহাদের 
পরে স্কুলের সেক্রেটারী তৌমিক' রুমিটির- সহিত সাক্ষাৎ করেন, |; গায়ে আঁচড় কাটে নাই ইহা! তো দেখিভেই পাইতেছি। 


কিন্ত তাহাদের এ বিষয়ে কিছুই বলিলৈন না। 

ভৌমিক কমিটি অতঃপর স্কুলের কাঁধ্য পরিচালনার দায়িত্ব 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গবন্সেন্টের নির্দেশ 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া -স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে 
জানাইলেন এবং ৪ঠা জুলাই'-ঠাহারা স্কুলের চাু্জ্জ লইলেন। 
পদচ্যুত প্রধান! শিক্ষয়িত্ী * *যে সমস্ত টাকাপয়সা আদায় 
. করিয়াছেন তাহার হিসাব: লইবার জন্য তাহার! চারদিন স্কুল 
বন্ধ করিয়া দ্রিলেন। কমিটি বলিতেছেন যে, এই স্কুলের এক- 
দল মেয়ে উচ্ছ খলতায় কতদূর পাকা হইয়াছে তার চাক্ষুষ 
প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তাহার! তাহাদের ঘরে চুকিয়া 
পরিফাঁর বলিয়া দিল যে, তাহাদের আদেশ তাহারা মানিবে, 
না, পরদিন তাহারা স্কুলে আসিবে । কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের - 
প্রতিনিধিরপে সেখানে আসিয়াছেন মেয়েদের এই কথা বলা 
সত্তেও তাহারা এরূপ ব্যবহার করিল। প্রধান শিক্ষক্িত্রী 
মেয়েদের এই উচ্ছ লতা দীড়াইয়া দেখিলেন, বাধা দেওয়ার 
কোন চেষ্ঠা করিলেন না । এ দ্বিনই তাহাদের হাতে স্কুল 
কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত একটি সাকুলার পড়িল। 


বর্দমানে মেডিক্যাল কলেজ 
বর্ধমানে একটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল, যেরূপ ছিল ' 
জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া প্রভৃতি শহরে । ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 
মনত্রিমগুলী ডাক্তারী শিক্ষার “উন্নতিকল্পে” এই সব স্কুল তুলিয়া -.. 
দিয়াছেন কিন্তু নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য হইয়াছে কিনা 
তাহার কোন প্রমাণ আজ পর্য্যস্ত পাওয়া যায় নাই। বর্ধমানের 
“দামোদর” পত্রিকা ২২শে শ্রাবণের সংখ্যায় বলিতেছেন যে, 
তাহাদের স্কুল তুলিবার সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে 
তৎস্থলে একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হইবে,--. 
“পরিকল্পনা ছিল মেডিক্যাল স্কুলগুলির স্থলে. মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে । পরিকল্পনার প্রথম অংশটি প্রতি- 
পালিত হইল স্কুল তুলিয়া দিয়! ; কিন্ত শেষ অংশে মেডিক্যাল 
কলেন্ব প্রতিষ্ঠার “কোন উত্তর নাই। পশ্চিমবঙ্গের জেল 
হাসপাতাল্গুলির মধ্যে বর্ধমান হাসপাতালটি বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ । 
বিরাট ইমারত,” প্রশস্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণ বর্ধমান শহরের 
সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ধমানে মেডিক্যাল, কলেজ প্রতিষ্ঠা 
না ফি বর্ধমানের প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করিয়া পশ্চিম- : 
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বঙ্গ সরকার যখন মেডিক্যাল স্কুলটি তুলিয়া দিলেন, তখন 
বিক্ষোভকে শাস্ত করিবার জন্য কোন কোন সরকারী মুখপাত্র 
মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে বর্দ্ধমানে 
মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে । লোকের মনে, ক্ষীণ 
আশা থাকিয়া গিয়াছিল যে সরকার বর্ধমানে হয়ত মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সম্প্রতি. আমাদের কলিকাতা 
কার্য্যালয় হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, . তাহাতে উক্ত ক্ষীণ 
আশাও অস্ত্হিত হইয়াছে । বৰ্দ্ধমান হাসপাতালের প্রায় 
আড়াই শত বেড হুইতে শীদ্রই এক শত বেড কমাইয়া দিবার 
এক পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিয়াছেন। বর্ধমানে 
মেডিক্যাল কলেজ কেন হইতে পারে না, সরকার হইতে 
তাহার কারণ. দেখাইতে গিয়া প্রধান কারণ হিসাবে বলা 
‘ হইয়াছিল, মেডিক্যাল কলেজ চাল্লাইতে হইলে আরও বড় 
হাসপাতালের প্রয়োজন । বিশেষজ্ঞদের মতে কমপক্ষে অন্ততঃ 


২, ৩৫ ০ ব্লে্ড-সম্বলিত হাসপাতালের প্রয়োজন ।” 


শাস্তিকরেরা স্ত্রী ও রাজকুলকে অবিশ্বাসের পাত্র বলিয়াছেন, 
আমরা জানি মন্ত্রীকুলও তাহার ব্যতিক্রম নন্‌, কিন্তু সাধারণ 
মানুষ তাহ! বুঝে না। সাধারণ শিক্ষার উন্নতির নামে পশ্চিমবঙ্গ 
এ্দরকারঃকলিকাতার কলেনগুলিতে ছাত্র ভর্তি. নিয়ন্ত্রণ করিতে- 
ছেন ; মফস্বলে উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশ্ববিষ্ালয়ের দআই-এ, আই- 
এস্‌সি' ক্লাস খুলিবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। 
এদিকে ডাক্তারী শিক্ষার যে ব্যবস্থা মফস্বলে ছিল তাহা 
বাতিল করিয়া কলিকাতায় ,ভাক্তারী শিক্ষার্থীর ভিড় 
'ন্লাড়াইতেছেন। . এই দুইটির মধ্যে সঙ্গতি কোথায় তাহা মন্ত্রী- 
মণ্ডলের মুখপাত্র বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব ৷ 
কৃষি, জল, খাদ্য 
পশ্চিমবঙ্গের সেচ-মন্ত্রী শ্রীভূপতিনাথ মজুমদার অনেক সময় 
তাহাদের পরিকল্পিত .জলদান-ব্যবস্থার অসাফল্যের কারণরূপে 
বাঙালী শ্রমশক্তির অভাবের কথা 'উল্লেখ করিয়াছেন অথচ 
প্রতি বংসর বন্যায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়; উদ্দাম 
জলপ্রবাহু সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে ভারতের 
. তথা বাংলারও রক্ষা নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের 
কোন কোন অঞ্চলে শুনিতে পাই বৃষ্টির অভাবে শস্ত শুকাইয়া 


গিয়াছে ;, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িস্তার কোন 


"_ কোন অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। 

‘পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত অন্যান্য অঞ্চলে ত স্থানীয় অম- 
শক্তির অভাব নাই। প্রকৃতি সেখানে বিরূপ ) পশ্চিমবঙ্গের 
ভাগ্যে প্রকৃতি ও মান্য মিলিয়া বিপর্যয়ের পথ পরিষ্কার 
হইতেছে। সেই কথাই খাগ্র-মন্ত্রী জীপ্রফুল্লচন্্র সেন গত ২৭শে 
শ্রাবণ ২৪-পরগণার::এক ইউনিয়ন বোর্ড সন্মেলনে দুঃখের 
সহিত বলিয়াছেন (“আমি একটি - সমস্তার কথা প্রত্যেক 
স্থানেই বলি . এবং সেইজন্য’, সঅনেকের টনি রি অপ্রিয় 


১৩৫৭ 


হইয়া পড়িয়াছি। সেই কথাটি হইতেছে, আমাদের দেশের 
শ্রমিক সমস্তা। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সমস্তা আমাদের 
প্রধান বাধা হইয়া উঠিয়াছে। অন্য প্রদেশের শ্রমিকের উপরেই 
আমাদের নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফলে দেশের কত. 





“ দিকে কত পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধাঁন 


করা কর্তব্য। পৃথিবীর মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা, অধিক 


জনাকীর্ণ দেশ ; অথচ এই প্রদেশেই শ্রমিকের অত্যন্ত অভাব 


উড়িয্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ে প্রতি বর্গ মাইলে 
অধিবাসীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় খুবই কম; কিন্তু এ 
সকল রাষধ্রের শ্রমিকদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের কোন 
কাজই চলে ন1...৮” 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-বিভাগ একটি বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া, দেখিতে পাই যে, প্রায় 
৩,০০০টি পুকুর ও দীঘি সরকারী চেষ্টায় সংস্কৃত করা হইয়াছে, 
দৈবছুধ্বিপাকে কর্মহীন লোকের শ্রমের পরিবর্তে যে ৩০০ 
পুকুর ও দীঘি কাটান হইয়াছে, তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা 
হয় নাই। এই কার্ধ্যের ফলে প্রায় ৫ লক্ষ বিঘা জমি চাষের 
উপযোগী করা হইয়াছে, প্রায় ৭ হাজার বিখ! জমি উদ্ধার করা 
হুইয়াছে। এই সংস্কত পুকুর মতস্ত-চাষের ব্যবহারের জন্য 
ইজারা দিয়া ১৯৪৯-৫০ সালে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা 
খাজনা পাওয়া গিয়াছে। এই সংস্কৃত; পুকুর দীঘির সংখ্যা 


: বাকুড়া জেলায় প্রায় ১,১১৬, “বীকুড়া দর্পণ” পত্রিকায় এই সংখ্যা 


দেখিলাম ; থানাওয়াড়ি ভাবে তাহা এই পত্রিকার কয়েক 
সংখ্যায় প্রকাশিত: 'হুইয়াছে'। বীরভূমের সংখ্যা--১,০৯৬, 
হুগলীর সংখ্যা_-৫১১' ু্িধীবাদের সংখ্যা-_-১১২, মেদিনী- 
পুরের সংখ্যা ২২৭টি, নীরা সংখ্যা--১০৭ এবং পশ্চিম 
দিনাজপুরের সংখ্যা--১৩। : | 

এই মংস্তচাষ সঙ্বন্ধে একট কথা বলিতে চাই। সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্ট ছুই জন উচ্চপদস্থ কর্ন্মচারী পাঠাইয়া. ডেন- 
মার্ক হইতে সমুদ্রে মাছ শিকারের উপযোগী একটি জাহাজ 
কিনিয়াছেন৭ এই মাসের মধ্যেই তাহা পৌঁছিবার কথা। 
কয়েকজন: দিনেমার মতস্ত-শিকারীও এই জাহাজের সঙ্গে 
আসিবে, বঙ্গোপসাগরে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে মাছের বাক ২. 


আশ্রয় নেয় তার মানচিত্র তারা তুলিবে ও এই জাহাজ চালাই- =" 


বার জন্য নাবিক শ্রেণীকে শিক্ষা দিবে । শীতপ্রধান ' দেশের 
নাবিক ও মৎস্ত শিকারী এই গ্রীন্মপ্রধীন অঞ্চলে আসিয়া কি 
ভাবে কান্দ করিবে, তৎসব্ন্ধে প্রশ্নের অবকাশ আছে। গত 
যুদ্ধের পুর্বে জাপানী মতম্ত-শিকারী আসিয়া বঙ্গোপসাগরে 
মাছ বরিত। তাদের অভিজ্ঞত1 দ্বিনেমার নাবিক ও মীছ- 
শিকারী অপেক্ষা আমাদের কাজে অধিক লাগিত। 


সামরিক বিজ্ঞানের অনুশীলন 
গত ৪ঠা ভাত তারিখে দিল্লী হইতে প্রেরিত নিম্নলিখিত 


বিবিধ প্রসর্ঈ_আজীমের বিপর্যয় 


8৮৯. 





বিবরণটি “আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশিত হইয়াছে £ 
“দেশরক্ষা-বিজ্ঞান চর্চার অন্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের যে 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, ভারত-সরকার অতিশীঘ্রই তদন্যায়ী 
কাজ আরম্ভ করিবেন বলিয়া জান] গিয়াছে । 
“ব্রিটিশ সমর-দপ্তরের কর্ণেল এইচ. এম, প্যাটা্পন এ বিষয়ে 
_ একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন । এই শিক্ষালয়টি কোথায় 
৮ প্রৃতিঠিত হওয়া উচিত, দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্ণ্মচারি- 
গণকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি তাহা! বিবেচনা! করিয়া দেখিয়া- 
ছেন এবং জন্য কয়েকটি স্থানও পরিদর্শন করিয়াছেন। শেষ 
পৰ্য্যন্ত সম্ভবতঃ বারাণসীতেই উক্ত বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
"কারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চা ও গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ 
বারাণসীতে রহিয়াছে । 

“দেশরক্ষা বিভাগের বৈজ্ঞানিক পদত ডাঃ ডি, এস. 
কোঠারী দেশরক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে কমনওয়েলথ এডভাইসরী 
কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ড গিয়া- 
ছিলেন এবং তথায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছেন। 
তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং ব্রিটিশ গবন্মেন্টের প্রতিনিধিদের 
সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা! করিয়াছেন। ব্রিটেন ও কানাডা 
ব্যতীত ভারতই বিজ্ঞানের দিক হইতে উন্নত । ব্রিটেন ও 

০/কমনওয়েলথের অপরাপর রাষ্রপমূহ ভারতের প্রতি সহাঙ্গভুতি- 


সম্পন্ন। জান! গিয়াছে যে, যদি ভারত দেশরক্ষা-বিজ্ঞান শিক্ষা, 
ও গবেষণা সম্পর্কে সাহায্য চাহে, তবে তাহারা ভারতকে“ 


বৈজ্ঞানিক দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত: আছেন ।” 

এই সংবাদটি সম্বন্ধে মন্তব্য কুরিতে” গিয়া "আমাদের পর- 
নির্ভরতার কথ! ভাবিয়! চিন্তা উহইতেছি।, অনেকের মত 
আমরাও ‘ইংরেজ’ রাষ্গোঠীর-ং সঙ্গে’ সন্বপ্ধের কথার অ্রিয়মাণ 
হই। কিন্তু সামরিক ভাবে এইরূপ. একটা সধন্ধের প্রয়োজন 
অনুভব করি। সামরিক বিজ্ঞানে আমাদিগকে অনেক দিন 
শিক্ষান্নবিশী করিতে হইবে ; সেই শিক্ষা বর্তমান জগতে মাকিণ 
যুক্তরাষ্, বিলাত, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের আন্থকুল্যে 
লাভ কর!'যায়। জার্মানী এবং জাপান এই বিষয়ে বিশেষ 
সাহায্য করিতে পারিত ; বর্তমানে তাহার! মাকিন যুক্তরাধর, 
,:/বিলাত, ফ্রান্স ও সোডিয়েট রাষ্ট্রের সামরিক শাসনের অধীনে 
_ আছে, বিজয়ীদের অনুমতি বিনা সামরিক বিদ্ভার বিশারদ 
কোন জার্মান বা জাপানীকে পাওয়া যাইবে না । এই অবস্থা 
মনে করিয়া আপদ্‌-ধর্মের মত বিলাঁতের সাহায্য লওয়ার 
ব্যবস্থা অসমীচীন নহে । 


আসামের বিপর্যয় - 
হিমালয় পর্ধবতশ্রেণী নাকি নিজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া 
তার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ, 
ভূতত্ববিধ ও আবহতত্ববিদেরা এই কথা শুনাইয়৷ প্রকৃতির এই 
"মারের অন্ত আমাদের প্রবোধ দিতেছেন। ধনে-প্রাথে 
ছু 


আসামের যে ক্ষতি হইল তার পরিমাণ এখনও নির্ণর করা 
সম্ভব নয় ; সেই ক্ষতি অপুরণীয়। মাহুর্ষের সহানুভূতি 
যতদুর তাহ! পুরণ করিতে পারে, ভারতরাষ্ী তাহা করিবে । 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট ও প্রাদেশিক গবরন্মেন্ট তাহা করিতেছেন | 

আসাম সম্পর্কে ভারতরাষ্েঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে পঙ্ডিত নেহরু 
গত ১৮ই ভান্্র গৌহাটিতে যাহা বলিয়াছেন তার বেন কিছু 
বলিবার নাই ; * তবুও.বন্তৃতার এই অংশ উদ্ধত করিতেছি ঃ 

“পরাধীন ভারতে আসাম ছিল একটা! প্রদেশ মাত্র ; কিন্ত 
স্বাধীনতার পর সীমাস্ত প্রদেশ বলিয়া ইহার গুরুত্ব অনেকখানি 
বাড়িয়া গিয়াছে । পাকিস্থান সৃষ্টির ফুলে আসামের সীমান্ত- 
সমস্ত! বড় হইয়া দেখা দিয়াছে; ধু তাহাই নহে, আসামের 
সীমান্তে রহিয়াছে চীন, তিব্বত . ও: - ‘ব্ৰহ্মদেশ । আসামের 
সীমান্ত-সমস্তার সহিত. 'নিবিড়ভাবে" সংশিষ্ট, বহু সমস্ত! আজ , 
ভারতে দেখা দিয়াছে। পাকিস্থান সম্পর্কে কয়েকটি: গুরুতর 
স্ন 1 

উদ্ধত এই অংশের অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিয়া ক কথা. 
বলিতে চাই। পাকিস্থানের পুন্ধ দৃষ্টি আসামের উপর পড়িয়া 2. 
চি ভারত: বিভাগের পরে তাহা বাড়িয়াছে ! *আসামের' " 

অহম-তাষা ভাষী এক শ্রেণীর লোক ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তাহাদের 

নিকটতম আত্মীয়তার কথা বলেন এবং বাঙালী-আঁপামী 
বিরোধের সময় এই সম্বদ্ধের উল্লেখ করিয়া আকারে-ইঙ্গিতে 
আমাদের সাবধান করেন । এই ছুই মনোভাব সম্বন্ধে ভারত- 
বাষ্ের পরিচীলকবর্গ সজাগ আছেন বলিয়া মনে করি; পণ্ডিত 
নেহরুর বক্তৃতা তার একটা প্রমাণ। 

কাছাড় জেলার নরসিংহপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্তৃক 
সংগৃহীত কতকগুলি তথ্য আমরা পাইয়াছি। সমিতির পক্ষ 
হইতে তৎসন্বন্ধে একটি স্মারকলিপি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট গত ৪ঠা জুলাই তারিখে প্রেরিত হইয়াছে । ইংরেজীতে 
লেখা এই ম্মারকলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাই কাছাড়ের মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একাংশের . মনোভাবের পরিচয় । ১৯৪৭ সালের 


জুলাই. মাসে শ্রীহউ জেলায় “গণভোটের” ফলে জ্রেলার. .. ' 


অধিকাংশ পাকিস্থানে চলিয়া যায়। তার পর এই অঞ্চলের 
মি জনগণের মুখে মুখে নিয়ে উদ্ধত জ্ঞান শোনা | 
“সিলেট গেছে তা রঃ | 
কাছাড় আনব লাঠির চোটে ।” 
“আমরা বিশ্বনবী মুসলমান, '. ঃ 
. আমরা বীরের সম্ভান, - 
"আমরা করব পাকিস্থান, - 
'কাছাঁড় করব পাকিস্থান 1% 
“আমরা হলেম. মোমিন সমান ' AE 
শি উন্টাইয়াব করব কাছাড় পাকিস্থান 


৪৯০ ডে 





আমরা বীরের সন্তান . 
আমাদের পাছে মুরব্বি মুসলমান 1” 
সর্বশেষ লাইনটি “পঞ্চমবাহিনীর” প্রতি অঙ্ুলী নির্দেশ 
করে। আমাদের শত্রু অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতেছে না! খং 
পাঠাইয়া ডাকাতির কথা জানাইয়াছে। 


বাঁকুড়া! জেলায় তুলার চাষ ্‌ 


. “অত্যাগ্রহ পত্রিকাস্র একটি সংখ্যায় (১লা শ্রাবণ, 
১৩৫৭) বাঁকুড়া ধ্রেলায় তুলার চাষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই জেলার টাদড়া গ্রামে একটি গঠনমূলক 
প্রতিষ্ঠান আছে ; খার্দিবোর্ডের তত্বাবধানে একটি" খাদিকেন্দর 
১৯৪৮ সাল হইতে কাজ করিতেছে, এবং প্রতিষ্ঠানের 
এলাকার মধ্যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে। স্থানীয় ৬ কাঠা 
অর্থাৎ সাধারণ (ধাণডার্ড ) ৯ কাঠা জমিতে মোট ৯০ সের 
তুলা (বীন্বসহ ) উৎপন্ন হইয়াছিল । [ অর্থাৎ কেবল মাত্র 
তুলার পরিমাণ ৩০ সের এবং বীজের পরিমাণ ৬০ সের |] অর্থাৎ 
. দেখা যায়. যে প্রতি সের তুলার মূল্য ২২ টাকা এবং প্রতি 
"- সের. বীন্ধের মূল্য আট আনা করিয়া ধরিলে প্রতি একরে 
_ যোট উৎপন্ন তুলা! ও বীজের মূল্য হয় ৬০০ টাকা । 
শ্রীকমলাকাস্ত হেস্বরম, বি-এ, বীকুড়া জেলা বোর্ডের এবং 


- ঝঁকুড়া ুলবোর্ডের সদস্ত এবং স্থানীয় খাদিকেন্ত্রের সম্পাদক ৫ 


ইনি একজন সাঁওতাল এবং টাদড়া গ্রামের অধিবাসী । হঁহার 
তত্বাবধানে ১২ জন খাদি কন্মী আছেন--তনম্মধ্যে ১১ জন 
সাঁওতাল। এই সকল কন্দা ৫২টি বিভিন্ন গ্রামে কার্ধ্য 
করেন। এই কেন্দ্র ১/৯।৪৮ তারিখে কাধ্য আরম্ভ করে 
এবং বর্তমানে কণ্মীগণ ৬,১৯৫ পরিবারকে (জনসংখ্যা 
১৪,৩৪৯) সেবা করিয়া আসিতেছে । ৫০৭ জন লোক স্থতা 
কাটিতে শিখিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সীওতাল। 
তাহা ছাড়া এই সকল কৰ্ম্মী একটি নৈশ বিদ্ঠালয় স্থাপন 
করি! দেন। কোন সরকারী সাহায্য এই বিদ্যালয় পায় 
নাঁ। এই সকল কাৰ্য্য ছাড়াও- কম্মীগণ গ্রামকে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখিতে এবং সজী উৎপাদনে ও গৃহস্থদ্িগকে তুলা 
চাষ করিতে উৎসাহিত করেন । 

. এই খার্দিকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে সীওতালদের যথেষ্ঠ 
উপকার সাধিত হইতেছে!  সীওতাল-অধ্যুষিত এই সকল 
থানাতে আরও অধিক সংখ্যক এইরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হইলে 
যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে৷ তুলাচাষ সম্বন্ধে স্থানীয় 
ক্কষিজীবিগণের এইরূপ অভিমত যে, জলের অভাব না. হইলে 
. এই অঞ্চলে বৎসরে ছইবার, একবার আশ্বিন কান্তিক মাসে 
এবং আর একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ভুলা উৎপন্ন হইতে 
পারে। তাহারা বলেন যে, -এই বে পুর্ব্বে তুলার চাষ 
হইত ৷ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 
যুশদাবাদ জেলার অঙ্গচ্ছেদ . 

কিছুদিন হইতে কাণাঘুষা চলিতেছে যে, মুশিদাবাদ জেলার 
কিছু কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহ! পার্শ্ববর্তী নদীয়া ও 
বীরভূম জেলাদ্বয়ের সহিত জুড়িয়া, দেওয়া হইবে । এই বিষয়ে 
গবন্ধেন্ট একেবারে নীরব । কিন্ত জেলার জনমত নিশ্চেষ্ট বসিয়া 
নাই। পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্তালের 
এই বিবৃতিতে তাহা পরিক্ফুট £ | 

“পার্বতী জেলাগুলির আয়তন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে 
মুর্শিদাবাদ জেলার অঙ্গচ্ছেদের এক ধ্বংসাত্মক চেষ্টা বিগত 
কিছুদিন হইতে আরম্ত হইয়াছে । এই মর্মে জোর কানাঘুষ! 
আরম্ভ হইয়াছে যে, ভোমকল, জলঙ্গী ও নওদা নদীয়া জেলার 
অন্তভূক্তি হইবে এবং জর্গীপুর ও কান্দী মহকুমাদয়ের কতকাংশ 
বীরভূম জেলার সহিত যুক্ত হুইবে। 

“মুশিদাবাদের প্রতিনিধিবৃন্দ এ যাবৎ--.সে সম্বন্ধে কিছু 
পরিষ্কার করিয়া জানান নাই, কিন্তু এ বিষয়ে নদীয়া! ও বীরভূম 
জেলাদ্বয়ের প্রতিনিধিগণ খুবই তৎপর । 

“আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক ও অথনৈতিক দিক দিয়া 
উপরি-উক্ত বিপর্ধ্যয়স্থচক অপচেষ্ঠার বিরুদ্ধে সমবেত ও 
আপোষহীন প্রতিরোধ জানাইবার জন্য আমার জ্েলাবাসিগণের . 
পক্ষ হইতে. সর্ব্বশ্রেণীর লোকদের আহ্বান জানাইতেছি। 

“সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিতেছি যে. তাহার! যেন মুশিদাবাদের সীমানার অক্ষুপ্নতার 
উপর হস্তক্ষেপ করিবার পুর্বে এই বিষয়ে গভীর ভাবে বিবে- 
চনা করেন।” 








এদিকে কিন্ত রা জেল! কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 
্রীন্তামাপদ ভট্টাচার্য্য নিয়লিখিত বিবৃতিতে অন্ত সুর তুলিয়াছেন ঃ 


“কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির বিবৃতি ও সেই সকল . - 


বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া রচিত কয়েকটি সংবাদ এই জেলার 
জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে 
যে মুশিদাবাদের পার্শ্ববর্তা নদীয়া ও বীরভূম জেলাদ্বয়ের 
সুবিধার নিমিত্ত যুর্শিদাবাদ জেলার ক্রিয়ংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া! 
দেওয়ার উপক্রম হইতেছে। কোন্‌ সুত্রে এই গুজবের সি 


হইয়াছে তাহা এযাবৎ আমি জানি না, কিন্ত আমি এই: পর্য্যস্ত ১০ 


বলিতে পারি যে, এই প্রকারের গুজবের মূলে কোন রকমের 

ভিত্তি নাই। আমি এই গুজবের সত্যাসত্য অহ্থসন্ধানের চেষ্টা - 
করিয়াছিলাম এবং আমি আশ্বস্ত হইয়াছি যে উদ্বেগের. কোন 

কারণ নাই। এই ধরণের চেষ্টাকে আমি ও আমার পরিষদের 

সহকম্মিগণ প্রতিরোধ করিব। ইহা একান্ত ছূর্ভীগ্যের কথ! 

যে স্থানীয় উকীল সভার সভ্যগণের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ . 
যাঁহাদের বিচীরবুদ্ধিসম্পন্ন মন আছে তাহারা যথোপযুক্ত, 
অনুসন্ধান না করিয়াই হঠকারিতার সহিত স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন...” 


সি রূপায়িত করা হয়। 


আশ্বিন 





এই তর্ক-বিতর্কের বিচার করিবার তথ্যাদি আমাদের 

কাছে নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামের একটি কথা মনে রাখিলে 

ভুল হইবে না--“যা রটে, তা বটে ।” গণতন্ত্রে সাবধানতার 
অস্ত্রে মরিচা ধরিবার অবসর দিতে নাই। | 
বীরভূমে বর্তমান শিক্ষাপ্রদার 

শিউড়ী (বীরভূম ) হইতে প্রকাশিত “শিক্ষা ও কৃষি” 


৮. পত্রিকার ১ম সংখ্যা পাইয়! সুখী হইলাম । পত্রিকার সম্পাদক 


শ্রীসত্যনায়ায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নূতন পত্রিকার উদ্দেষ্ঠ ও 
নাম নির্বাচন সম্বন্ধে নিব্ললিখিত মন্তব্যটি করিয়াছেন £ 
“পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গত চু'চুড়া অধি- 
বেশনে প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি মুখপত্র প্রয়োজন-_নানা 
আলোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
“প্রাথমিক শিক্ষকগণের মূলতঃ বৃত্তি হইতেছে শিক্ষাদান 
ও কৃষি। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষকদের যুখপত্রের নাম 
“শিক্ষা ও কৃষি? হওয়াই সঙ্গত ।” | 
এই সংখ্যায় বীরভূমে শিক্ষা-বিস্তারের ১৯৪৯-৫০ সালের 
এই বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা নানা তথ্যপূর্ণ ! 
“বীরভূমের আয়তন ১৭৪৩ বর্গমাইল, জনসংখ্যা 
১০,৪৮,৩১৭ (৮৪১ আদ্মন্যারী )। বীরভূমের অধিবাসী প্রায় 
রি সবই কৃষিজীবী। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষোন্নতি বিচার 
করিতে হইবে। কারণ সকলের প্রত্যহ হয়ত ছুই বেলা পেট 


ভরিয়া অন্নও জোটে না। তদুপরি ম্যালেরিয়া রাক্ষপীর,. 


প্রচ লীলায় সকলেই অর্জিত । 

সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান বর্ধেই পুরাভন শিক্ষা- 
পদ্ধতির পরিবর্ডে ‘বুনিয়াদি’ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা 
গৃহীত হুইয়াছে। অবন্ঠ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের 
অভাবে এবং প্রারম্ভিক স্থানাভাব বশতঃ আশানুরূপ কাধ্য 
এদিকে অগ্রসর হয় নাই। তবে এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
জনগণের মনে এখন রেখাপাত করিয়াছে এবং ইহা স্থানীয় 
জনগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হুইয়াছে। 

বীরভূমের অন্যতম শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্ত্র শ্রীনিকেতন খিক্ষা- 
চর্চাকে গুরুট্রেনিং কেন্দ্রের .পরিবর্ত্ধে ‘বুনিয়াদী’ শিক্ষণকেন্তরে 
তাহা ছাড়া শাস্তিনিকেতনের “বিনয় 
+ ভবন এর সুবিধাও বীরভূম পাইয়াছে। 

আ্ীনিকেতন পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা পরিচালিত 
কয়েকটি বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্রও সরকারী সাহায্য পায়। অন্তান্ত 
বহুস্থামেও স্থানীয় উদ্যোক্তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অনেকগুলি 
বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র খুলিয়াছেন । 

পূর্ববঙ্গের বহু বাস্তহার! বীরভূমে আসিয়া” বসবাস করায় 
- সরকারী ব্যয়ে বীরভূমে ছয়টি বাস্তহার! অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় নুতন করিয়া স্থাপিত হয় । 

আলোচ্যবর্ষ ও তৎপূর্ববর্ঘে জেলায় বি্ভালয়ের লংখ্যা 
ছিল নিয়নূপ'ঃ 


বিবিধ প্রঁসঙ্গ__বাঙালীর প্রকৃতি”: 


পাপা 


. গভীরতা-__বীরশজি, 





৪৯৬ 
রর ১৯৪৯-৫০ ১৯৪৮-৪৯ 
উচ্চ ইংরেনী বিদ্যালয় ৩১ ৩০ 
মধ্য ইংরেজী » ৬৯ ৬৫. 
জুনিয়র মাদ্রাসা ১৪ ১৪" 
নিয় ‘বুনিয়াদী’ ৭ 9 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৮৩ ৬৬৪ 
অন্তান্ত | ১৩০ ৬১ 


১৯৪৮-৪৯ সালে উক্ত সকল বিগ্ভালয়ে মোট শিক্ষার্থর 


সংখ্যা ছিল ৭৪,১৩৫ | আলোচ্যবর্ষে তাহা হইয়াছিল 
৭৯,৮৬৪ । অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৭২৯ জন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনীতে যত ছাত্র ৪ বৎসর 
পুর্বে প্রবেশলাভ করিয়াছিল তাহার.মাত্র শতকরা ২৬ জন 
প্রাথমিক শিক্ষা আলৌচ্যবর্ধে সমাপ্ত .করে। বালিকাদের 
বেলার এঁ হার মাত্র শতকরা ১৩ জন। এই হার পূর্ব-পুব্ধ - 
বৎসর অপেক্ষা অনেক উন্নত হইলেও ইহা! মোটেই আশাপ্রদ 
নহে।” 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন: ইহা 


শিশ্চিত। এই উদ্দেস্তে স্কুল-বোর্ড আগামী ১৯৫১৮ জলের 7. 


জানুয়ারী -যাঈ হইতে একটি ইউনিয়নে (লাভপুর ) বাধ্যতা- 


ঝলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবেন। 


- প্রাথমিক শিক্ষার পরই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা অনুপাতে অত্যন্ত স্বপ্ন । মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
বর্তমান ব্যয়ভারই এই পথে মূল প্রতিবন্ধক বলিয়া অঙ্গমিত 
হুয়। 

জেলায় ছয়টি কারু বিদ্যালয় (Technical & Industrial) 
আলো চ্যবর্ষে ৬৩টি ছাত্রকে শিক্ষাদান করে | এই বিদ্ধালয়- 
গুলির আরও বিশেষ উন্নতি প্রয়োজন ।” পা 


বাঙালীর প্রকৃতি 

বাঙালী জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া অনেক তর্ক- 
বিতর্ক চলিতেছে । তাঁর মধ্যে বাঙীলী-প্রক্কতির প্রভাব, তার 
চরিত্রের শক্তি অশক্তির আলোচন! বড় দেখি না। এই বিষয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের মতামত কি তাহা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীবারীন্তর- 
কুমার ঘোষের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই। 
বর্তমান যুগের বাঙালীর তাহা জবানিয়! রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের “আত্ম-বিধ্বংসী” কার্যে অত্যুৎসাহের কথায় ক্ষুব্ধ 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজও তার 9 
ডা কি? Ee | 
*-‘বাঙালীর ক্ষিপ্ বুদ্ধি আছে, ভাবের. রি আছে, 
অন্তজ্ঞন আছে, এই সব গুণে সে ভারতের শ্ৰেষ্ঠ । সকলগুণই = 
চাই, কিন্ত এগুলিই যথেষ্ঠ নয়. ..এর =সঙ্গে যদি চিন্তার 
বীরোচিত সাহস, রর নিস 


শা 


এই বিরাট অপচয় নিবারণ করিতে হইলে যে .. . 


-,” অক্ষরে*লেখা হউক । 


৪৯২ 





ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙালী ভারতের কেন, 
জগতের নেতা হয়ে যাবে । কিন্ত বাঙালী তা চায় না সহজে 
সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ 
সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, 
কিন্তু ভানশুগ্ত ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ তারপর 
অবসাদ, তমোৌভাব । এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবন্তি, জীবনী 
শক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙালী নিজের দেশে কি হয়েছে__ 
খেতে পাচ্ছে না, 'পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে 
হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি চাষ পর্য্যন্ত পরের 
হাতে যেতে আরম্ভ করছে, শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও 
আমাদের ছেড়ে দিয়েছে { প্রেমের সাধন! করি, কিন্তু যেখানে 
জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না।.*.প্রেম কোথায় 
বঙ্রদেশে ? যত ঝগড়া মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘ্বণা, দলাদলি এ 
দেশে আছে ভেদক্রিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।” 


নিখিল বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি 


হত. ৰঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর বঙ্গভাঁষাভাষীর দায়িত্ব অনেকাংশে 

বাড়িয়াছে ; নিজেদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে ভাঁষা তার 

রক্ষাকল্পে তংগর হইতে হইবে । চারি বৎসর..পূর্বে প্রায় ৭ 
কোটি লোকের ভাষা আঁজ দ্বিখঙিত হইয়াছে; পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলিম ভাষা সম্বন্ধে নিজ বাসভূমে পর- 
বাসী’ পর্য্যায়ে নামিয়া যাইতেছে দ্ধ, ভাষাভাষীর দাপটে ৷ 
স্ুভরাং বাংলা ভাষার রক্ষাকল্পে ও প্রসারকল্পে বাঙালী 
হিন্দুকেই অগ্রণী হইতে হইবে। নিখিল বঙ্গভাষা প্রসার 
সমিতি এই বিশ্বাসের পরিচারক। ইতিমধ্যে ইহা ভারত- 
রাষ্ট্রের বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহে বাংল! ভাষা এম-এ পর্য্যন্ত পড়াইবার 
ব্যবস্থা প্রস্তাব কিরে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা 
হইয়াছে । 

'_ সম্প্ৰতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হুইয়াছে যে, এই 
ব্যাপারে আরও তৎপর হইতে হইবে ; রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে 
জানান হইয়াছে, পূর্বের যেমন ষেশনগুলিতে এবং তীর্ঘক্ষেত্রে 

' বাংলা হরফে.নাম খোদাই করা ছিল, সেগুলি আবার বাংলা 

প্রাথমিক কার্য হিসাবে এই প্রচেষ্টা 

- প্রশংসনীয় । 

সমিতির কাঁধ্যবিবরশীতে দেখিতে পাই যে, অর্থের অভাবে 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রে বাংলা! ভাষার 
বিস্তার-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে । এ কলঙ্ক মোচন কঠিন 
নয়। 


তাঁলগুড় 
পশ্চিমবঙ্গে তালগুড় শিল্পের প্রসারকল্পে সরকারের 
- কর্তৃত্বাধীনে একটি নুতন বিভাগ আজ প্রায় ছুই *ৎসর হইতে 
" কাৰ্য্য করিতেছে. এই কার্ধ্যের ফলাফল সম্বন্ধে নান! বিবরণ 


প্রবাসী 


ভাগ গ্রহণ করে থাকে | 


১৩৫৭. 


আমরা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া থাকি'। এই শিল্পের গুরুত্ব 
সন্বন্ধে তর্কের আর অবকাশ নাই। কলের চিনির ব্যবসায়ে 
মুনাফাকারীর কারসাজি গৃহস্থ জীবনকে বিব্রত করিতেছে। 
কেন্দ্রীয় গবন্মেষ্টিও এই বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন ; তাহাদের 
বিবরণে দেখিলাম যে ভারতবর্ষে প্রায় ৫ কোটি তাল গাছ 
আছে; খেজুর গাছের সংখ্যাও প্রায় ইহার সমান। এই 





ছুইটি গাছের রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইলে আখের জন্য. ত 


লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি আটকাইয়া রাখিতে হয় ন|। এই সম্বন্ধে 
মিঃ সাইমন্ড.স নামক একক্ষন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাহার 
ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার” (“উ্-দেশে ক্ৃষিকার্ধ্য” ) পুত্তিকায় 
যাহা লিখিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য 
বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত 'বন্ুন্ধরা পত্রিকা হইতে তাহার 
বঙ্গাছবাদ উদ্ধৃত করিলাম । | 
“গীসনের ( 6৪56০০ ) এক সভায় আমি তালের গুড় 
থেকে চিনি তৈরি করার কথা বলেছিলাম । চিনিতে যেসব 
পদার্থ দেখ! যায়, তার ভেতর কার্ধন, হাইড্রোজেন এবং 
অক্সিজেনই প্রধান। এ সব পদার্থের উদ্ভব মাটি থেকে হয় না। 
কিন্তু চিনি তৈরির জন্যে ইউরোপে যে বিট এবং শ্রীত্মপ্রধান 
দেশে যে আখ জন্মান হয়, তা মাটি থেকে বহুল পরিমাণে সার 
ফলে মাটির উর্বরাশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত , 


হয়। বিট বা আখের চাষ না করে এসব. জমিতে ধান, যব 


প্রভৃতি ন্তান্ত ফসল সহজেই উৎপাদন করা যেতে পারে।- ": 
‘জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। | 


এমন দিন আসবার বেশী 
দেরি নেই, যে দিন লোকে বিট বা আখের জমিতে ধান- বা 
গমের চাষ করে তাদের উদরান্নের সংস্থান করতে বাধ্য হবে । 
এ অবস্থায় এই সব জমি বিট বাঁ আখের চাষে আবদ্ধ করে 
রাখা কোন মতেই সমীচীন নয়। স্মরণ রাখ! দরকার, বিট 


বা আখের চাষের জন্যে উর্বর জমি প্রয়োজন ; কিন্তু তাল বা... 


খেজুর গাছ এমন অন্ুব্বর ভূখণ্ডেও জন্মান যায় যেখানে অন্ত 
ফসল মোটেই ভাল হয় না 

সরকারী পরিকল্পনাকারীরা যদি মনে-প্রাণে এই সত্য - 
উপলব্ধি করেন, তবে তাল ও খেজুর গুড়ের আরও ব্যাপক 


প্রস্তুতির পথে যে সব বাধা বা অন্থুবিধা আছে, তাহ! দ্র বা 


করিবার ব্যবস্থা কঠিন হইবে না । পল্গীগ্রামের লোকের মুখে 
শুনিয়াছি যে, “্বালানি'্র অভাবই এই সব. বাধা-অস্থবিধার 
মধ্যে অন্যতম, খেজুর গাছে উঠা সহজ, কিন্তু তাল গাছে 
উঠিয়া প্রতিদিন তার মাথা হইতে রস সংগ্রহ করা অত্যন্ত 
শ্রমপাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের চাষীশ্রেণী নাকি এত পরিশ্রম 
করিয়া এই শিল্প হইতে উপার্নে উৎসাহ পায় না। এই কথা 
কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা আমরা জানি না । 
ভারতের বন্দর, জাহাঁজী ব্যবসায় ও নৌবিগ্ঠা 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের প্রচার বিভাগ তৃতীয় বাধিক স্বাধীনতা 


Ed 


PE 


= 


চির 


উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্রে ভারতন্রাষ্থ্ের নানাবিধ পরিকল্পনার 
তথ্যসম্থলিত অনেক বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরের উন্নতিকল্পে ও নূতন নূতন বন্দর 
প্রতিষ্ঠার জন্ঘ যে আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে তাহার চুম্বক 
আছে। রি 


এই পরিকল্পনান্যায়ী “প্রথম ও প্রধান সরকারী প্রচেষ্টা!” 


7 ইইবে পশ্চিম সযুন্রেপকুলে কাধিয়াওয়াড় কচ্ছ, মরমোগোয়া- 


কোচিনের মধ্যে বৃহৎ দুইটি বন্দর গড়িয়া তোল! । কচ্ছ 
উপসাগরের উপকূলে “কাগল1” নামক স্থানে একটি * বন্দর 
গঠনের ও কঙ্কন উপকূলের দক্ষিণে “মালপী”” বন্দরেব উন্নতি 
সাধনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । “কাগুল1” পরিকল্পনাকে 


'ক্লপদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, মালণী সন্বন্ধে এখনও কোন 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। | 

এই ছুইটি বন্দর সম্পূর্ণ হইলে বোম্বাই বন্দরের প্রতিদ্বিন্থী 
দাড়াইবে, এরপ আশঙ্কা যে প্রকাশ করা! হইয়াছে, তাহা 
আমরা জানি। সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই; স্বাধীন 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভরসা লইয়াই আমাদের অগ্রসর 
হইতে হইবে । মধ্যভারত, রাজপুতানা, মহীশুর রাজ্য প্রভৃতি 
অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রের বর্তমান যোগাযোগের ব্যবস্থা অপ্রচুর ঃ 
. এই ছুইটি বন্দর সংগঠিত হইলে এই অঞ্চলসমূহের কাঁচামাল 
ও শ্রিনজ্াত দ্রব্যের চল্লাচল অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে । 


“কাগুল!” বন্দরের পার্শ্বে সিন্ধু দেশীয় হিন্দু শিখ উদ্বাপ্তদের, 


' জন্য একটি ক্ষুত্র শহর নির্মিত হইতেছে। সিন্ধু উদ্াস্ত 


টি টাকা ব্যয় হইবে ; 


পুনর্বাসন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইহার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন 
_করিতেছে। গান্ধীজী এই গরিকম়নাডে আশীর্বাদ করিয়া- 
ছিলেন। ie 
বোদ্বাই বন্দরের উন্নয়নকার্ধ্যে দশ বৎসরে প্রায় ২০ কোটি 
এই বন্দরের প্রিন্সেস ও ভিক্টোরিয়া 
জাহাজ্ঘাটাকে (00০98) আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত 
করা প্রধান কার্ধ্য বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। 

হুগলী নদীতীরস্থ কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ- 
সমূহকে বিপৎসঙ্থুল পথে নিতান্ত সতর্কতার সহিত যাতায়াত 


০ করিতে হয়। এ পথের দুরত্ব ও বিপদ হাস করিবার জন্য 


০ গঁবৰ্দ্মেন্ট সমুদ্র হইতে কলিকাতা পৰ্য্যন্ত ৪২ মাইল দীর্ঘ 


একটি সুগভীর খাল খননের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহা 
ছাড়া স্থানীর বন্দর-কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সংখ্যক গুদামঘর 
স্থাপন, ডকসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন | - 

মাদ্রাজ বন্দর দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করিয়া সেখানে 


চারিটি বৃহৎ জাহাজ রক্ষণোপযোগী একটি কৃত্রিম ডক নির্ম্মাণের 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে। মান্দ্রাজ পো ট্রাষ্টের দ্বার] রচিত 


উক্ত পরিকল্পনা, কয়েকটি বিষয় বিস্তারিতভাবে পরীক্ষাসাপক্ষে,, 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ভারতের বন্দর, জাহাজী ব্যবসায় ও নৌবিদ্যা 


৪৯৩ 





কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড কর্তৃক নীতা অহিত 
হইয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাৰ্য্য করিতে মোট ৪ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । 


কোচিন বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্ত কর্তৃপক্ষ যে সকল 
পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলি কার্য্যে পরির্ীত করিতে 
১ কোটি ৫5 লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে । 

বিশাখাপত্তন (ভিজ্কাগাপট্রম ) বন্দরের উন্নয়ন-কার্ধেযের 
ভার বর্তমানে রেলওয়ে বোর্ডের হস্তে স্থস্ত আছে। এ 
বন্দরে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ড্রাই ডক নির্মাণ, বন্দরের 

প্রবেশদ্বারের গভীরতা বৃদ্ধি এবং একটি কয়লাকেজ স্থাপন 
প্রভৃতি কাৰ্য্য সম্পাদিত হইবে । 

ভারতের বন্দর উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ লইবার উদ্দেশ্যে 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট অদূর ভবিত্ততে একটি জাতীয় পোতাত্রয় 
বোর্ড গঠন করিবেন । ' উক্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান দেশের বৃহত্তর 
বন্দরসমূহের পরিচালক, সমুদ্রোপকুলবর্তা রাজ্যগুলির গবন্নে ণ্ট 
এবং ভারত গবন্মেন্টের সংশ্লিষ্ট দণ্তরসমূহের ডি লইয়া 


গঠিত হুইবে । Cu 


এই সকল পোতা শ্রয়গুলির উজ! ও ৪ বৃদ্ধির সঙ্গে ভারি 
জাহাজী ব্যবসায়, ও নৌ-শিল্প এবং নাবিকবৃর্তি +অঙ্রা্গীভাবে 
জড়িত। সেইজন্ত প্রথমোক্ত প্রয়োজন সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি 
কি তাহ! জানিয়া রাখা প্রয়োজন ৷ এই বিষয়ে একটি সরকারী 
বিবৃতিতে নানা তথ্য দেখিতে পাই । 

একটি সরকার-পরিচালিত শিপিং কর্পোরেশন গঠিত 
হইয়াছে ; সিদ্ষিয়া ধীম নেভিগেশন কোং তার ম্যানেজিং 
এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন । সওদাগরী জাহাজের অফিসারদের 
উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের অন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! হইয়াছে এবং লক্করদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্তও কর! 
হইয়াছে। 


১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে ভারতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন. 


মাল বহনোপযোগী জাহাজ ছিল। গত ছুই বৎসরে উহাদের 
সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন ভারতীয় 
জাঁহাজগুলি ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২১ টন মাল" বহন' একক 
পারে । 

সিন্ধিয়া পীম নেভিগেশন কোম্পানী বিশাখাপত নম জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ কারখানায় মোট ১৫ হানার ৭০০ “টনের চারিটি 


জাহাজ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে সি: 


দেশের সওদাগরী জাহাজ শিল্পের উন্নতির উদ্দেন্টে উহাদের 
অফিসার ও লক্করদের শিক্ষাদান অপরিহার্য । “ভাফরিন” 
নামক শিক্ষা জাহাজে বর্তমানে, ৬০ জন ক্যাডেট অফিসার 
শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে । - 

নৌ-ইপ্রিনীয়ারিং শিক্ষা পরিকল্পনা! অনুযায়ী ১৯ ১৯৪৯ সনের 
আগষ্ট মাস হইতে “কলিকাতা ও বোস্বাইয়ে ২৫ জন করিয়া 


se 
ie 


সত চির 


কেন্দ্রটিতে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 


898 

ক্যাডেট ইঞ্জিনীয়ারকে শিক্ষাদান করা হয়। বোস্বাইয়ের 
নোৌ-বিদ্যা ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ৯০ জন শিক্ষার্থীকে পুথিগত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এ কলেত্রের 
কর্তৃপক্ষ ১০০ জন প্রার্থীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়া 
ব্যাপারে সাহায্য করেন । 


বাণিজ্য নৌবহর সংক্রান্ত শিক্ষা কমিটি অবিলম্বে এদেশের 
সওদাগরী জাহাজের লক্ষ্রদিগকে প্রাকৃ-সামুদ্্রিক শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও উপকূলে একত্রে শিক্ষাদানের উপযুক্ত কেন্দ্র 
খোলার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ভারত গবন্মেন্ট উক্ত 
সুপারিশ গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা-তরী ক্রয় করিয়াছেন; 
বর্তমানে স্থান মনোনয়নের চেষ্টা চলিতেছে । মধ্যবর্তীকালের 
জন্য একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা অন্থযায়ী গত জুন মাস হইতে 
কলিকাতাস্থ “লেী ফ্রেজার” জাহাজে ৬০ জন লক্করের প্রাক্‌- 
সামুদ্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

এই নূতন খৃত্তি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ঘুবকবৃন্দের একটা! 
কর্তব্য আছে। হিন্দু বাঙালী সমুদ্র-যাত্রার সঙ্গে যে ছুই তিনটি 
বৃত্তিজড়িত তাহার এঁতিহ একদম ভুলিয়! গিয়াছেন”ু'গানে 
বাঙালীর অর্ণবপোতের বিজয়গাথা তাহারা গাহিতে পারেন, 
কবিভায় তাঁহা আবৃত্তি করিতে পারেন। 
জীবনে সেই আদর্শের স্পর্শ আমরা দেখিতে পাই না। 


আমাদের পুথিগত বিদ্ধ] তাহার জন্য বছলাংশে' দায়ী। আজ- 


এই কর্তব্যপালনের নূতন স্মযোগ দেখা দিয়াছে। কয়েক 
মাস হইল ভারত গবন্মেন্টের আন্কুল্যে এবং পশ্চিয়বঙ্ষ 
গবন্মেন্টের-উদ্যোগে কলিকাতায় নাবিক শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিঠিত 
হুইয়াছে। তথায় এখন দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচল- 
কারী জলযানের নাবিক ও লক্কর হইবার উপযুক্ত শিক্ষাদান 
করা হইতেছে । প্রথম দলে ১০০ জন বাঙালী যুবক এই 
তাহাদের 


" মধ্যে ৬১ জম তিন মাসেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লক্ষর হইবার 


, যোগ্যত| অৰ্জ্জন করিয়াছেন । 


অবশিষ্৮৩৯ জনও আগামী 


এক, মাসের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লস্কর লইয়! বাহির হইবেন । 


... অনেক পশ্চাতে ছিল । 
“জন্ত গবন্মেন্ট সপ্তাহে ছুই দ্বিন মাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া 


ী -শিক্ষালাতের পরবর্তাঁ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকেরা সকলেই কোন- 
'_ না-কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হইয়াছেন । 


এই বিষয়ে গবন্মেন্ট সঙ্গাগ আছেন, কিন্তু নাগ্নরিকবর্গ তাহা 
আছেন বলিয়! মনে হয় না| - সেইজন্য বিলাতের নৌঁ-শিল্প, 
নৌ-বিগ্া, নাবিক বৃত্তিতে- সরকার ও দেশের লোকের 
আগ্রহ সম্বন্ধে হ-একটা দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ করিতে চাঁই। মধ্য 
যুগে, টিউডার রাজবংশের.আমলে এই শিল্প ও বৃত্তির বিষয়ে 
হলাও, পর্তুগাল, ইটালি ও উত্তর ভ্রার্্মানী হইতে বিলাত 
দেশের লোককে উৎসাহিত করিবার 


মাছের; ব্যবহার চালু, করিবার অভ্যাস করিয়া দেন। ইহাই 


প্রবাসী 


" পরিবর্তন আনিতে পারেন। 


কিন্ত ব্যক্তিগর্ত- 


১৩৫৭ 





হইল বিলাতের নৌ-শিল্প ও নাবিকবৃত্তির হুত্রপাত্ত ; বিদাতী 
এঁতিহাসিকগণ প্রারম্ভিক অসুবিধা ও অসম্তষ্টির কথা 
বলিয়াছেন, এবং “সমুদ্রের রাণী ব্রিটেন” এই গব্বও করিয়! 
ছেন। রা ও সমাজ এইরূপে দেশের লোকের মনোভাবে 
আমাদের দ্রাষ্ত্রকেও তাহা 
করিতে হইবে । কারণ “পাকিস্থানী” লক্করের উপর নির্ভর 
করিয়া! বেশি দিন চলিতে পারে না, চলা উচিতও নয় । 


_ শিলিগুড়ি পত্রিকা 
গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা উৎসবের ৩য় বাধিক 
দিবসে এই পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার 
প্রয়োজন সার্থক. হউক। পত্রিকার নিম্নলিখিত িশ্তিটি 
প্রশিধানযোগ্য ! 

“একশত বৎসরের ব্রিটিশ-শাসন-সান্নিধ্য লাভ রিনি 
এই অঞ্চল হইতে কোনও ব্যক্তি অদ্যাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রাজুয়েট হইতে পারেন নাই, ইহাই এই অঞ্চলের চরম নিরক্ষর- 
তার প্রন নিদর্শন ।..*সমগ্র তরাই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী 
রাজবংশীয়, ক্ষত্রিয় ও সংখ্যালঘু অন্যান্য সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষার 
বণ্তিক! দ্বালাইবার প্রয়োজন ত্রিটিশ-শাসকেরা আদৌ অস্থভব 
করেন নাই। দেশ আজ অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া 
বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে ক্কৃত- 


সঙ্বল্প । স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দেশের প্রত্যেকটি | 


অঞ্চলকে সমভাবে -আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান 
করিবেন বলিয়াছেন এবং বর্তমান জাতীয় সরকারের নীতিও 
প্রত্যেকটি অঞ্চলকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও অধিকার লাভে 
ক্রমশঃ উন্নীত করিয়া! তুলিবার অনুকূলে ৷” | 


বনস্পৃতি 

বনস্পতি তথা জমান তৈলের উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিয়া 
দেওয়ার অন্ত পণ্ডিত ঠীকুরদাস ভার্গব ভারত-সংসদে একটি 
বিল আনিয়াছেন্। নবেম্বর মাসে ওঁ. বিলের আলোচনা 
হইবার কথা । .জমান তৈলের উৎপাদ্কেরা সপক্ষে লোকমত 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বিরোধী 
চেষ্টাও দিন দিন প্রবল হইতেছে । | | 

ব্যবসায়ী পক্ষের কথা__জমাঁন তৈল আহারের অপরিহার্ধ্য 
অঙ্গ। উহা! হইতে শরীরের দৈনন্দিন কর্ণ্মশক্তি লাভ হয়। 

অপর দ্বিকের কথা, জমান তৈল শরীরের পক্ষে হানিকর। 
বোসম্বাইয়ের হুপংকিন ইন্‌ষ্টিটিউটের পরীক্ষার কথা! উল্লেখ 
করিয়া তাহারা বলেন £ 
.১। জমান তৈল খাইলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, 

২ জমান তৈল খাইলে না ক্যালসিয়ম i al হওয়ার 
পক্ষে বিদ্ব মচে; ; 


a 


« 


আহ্থিন 


৩। জমান তৈল খাইলে দেহের স্েহ-উপাদানঘটিত 
রূপাস্তর সাধিত হয়। 

উত্তর প্রদেশের ইজ্জতনগরের খাগ্ঘ-গবেষণাগারের পরীক্ষার 
ফলাফলের উল্লেখ করিয়া! তাহারা আরও বলেন £ 

“বাভালী-খাচ্চ” ও বনস্পতি খাইয়া ইছর তৃতীয় পুরুষে অন্ধ 
হইয়াছে । আর বাঙালী-খাগ্ভ ও খি খাওয়ার ফলে অপর 


-৮ািহীছরের সন্তান-সন্ততি তৃতীয় পুরুষে অন্ধত্ব হইতে বাচিয়া 


সন, 


গিয়াছে। 
একথার প্রত্যুত্তরে ব্যবসায়ী পক্ষ আর এক দফা পরীক্ষার 


ফলাফলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন থে, কাচা! বা পরিশুদ্ধ 


বাদাম তৈল অপেক্ষী বনস্পতি হানিকর নহে । 


সাধারণ বুদ্ধি দিয়! প্রশ্নটার বিচার করা যাউক | বনন্পতি- " 


ওয়ালাদের কথা--বনস্পতি কাচা বা-পরিশুদ্ধ বাদাম তৈল 
অপেক্ষা হানিকর নহে। যদিও বিশ্ববিশ্রুত জীববিদ্যাবিদ্‌ 
অধ্যাপক শারম্যান তাহার ফুড (খাদ্য) নামক গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন যে, জমান তৈল শরীরের পক্ষে হানিকর, তথাপি 
ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে বনস্পতিওয়ালাদের কথাই ঠিক-_- 
জমান তৈল হাঁনিকর নহে । এখন প্রশ্ন হইতেছে জমান তৈল 
বা বনস্পতি যদি নিকৃষ্ঠ ( খান্ত তৈল হিসাবে ) বাদাম তৈল 


হইতে উৎকৃষ্ঠতর না হয় তবে এই নিগুণি পদার্থের পিছনে 


নিরর্থক এত অর্থ ও. সামর্থ্যের অপব্যয় কেন? আর 
কেন-ই বা তাহা চালাইবার এমন আগ্রহ ? 

দেশের প্রভূত সম্পদ প্রতি বৎসর অবহেলায় নষ্ট হইয়া 
যাইতেছে । করঞ্জ ও নিম ফলের কথা বলিতেছি। অন্ত 
নানা অখাগ্চ তৈল-বীজও আছে। . বনম্পতিওয়ালারা ত 
তাহাদের অর্থ, সামর্থ্য ও উদ্যম এই সব অখাগ্ভ তৈল-বীজ 
হইতে তৈল নিক্ষাষণের কাজে লাগাইতে পারেন। আর সে 
তৈলকে মাইয়া দিয়া তাঁহারা দেশের প্রভূত সম্পদ বৃদ্ধি 
করিতে ও সাবান-উৎপাঁকর্দের চর্বির সমস্যার সমাধান 
করিতে পারেন । তাহা না করিয়া নিকৃষ্ট তৈলকে ঘিয়ের নাম, 
রূপ ও স্থল বিশেষে গন্ধ দিয়া জাতিকে তিলে তিলে তাহারা 
পন্থু করিতেছেন । 

জলকে বরফে রূপাত্তর করিলে রূপটা বদলায় রি কিন্তু 
আসলে ত তাহা জলই। তৈলকে রূপান্তরিত করিয়া ঘিয়ের 
রূপ দিলেও আসলে তাহা তৈলই ৷ ভাহাঁও আবার নিকুষ্ঠ 
তৈল। | 


জমান তৈলকে মার্গারিণ ( বা শর্টেনিং-এর ) তুল্য বলা 
হুয়। মার্গারিণ জাম্ভবচর্ব্বি বা জাস্তবচর্ব্বির সহিত উডিজ্ঞ 
স্নেহ মিশাইয়া ছধে মন্থন করিয়া তৈরি হয়। জমান তৈলে 
শরীরের পক্ষে যাহা পরমাবশযক সেই জাস্তব চস নাম- 
গন্ধও নাই। 

শরীর রক্ষার নিমিত্ত মাছ-মাংস বা ছুরঘি দরকার | 


বিবিধ গ্রসজ--ত্রহ্মদেশের অবস্থা 


নয়। 


. 826৫ 





নিরামিষাশীদের পক্ষে ত হুধ-খি না হইলেই চলে না। ভারত- 
বর্ষের বহুলোক নিরামিষাশী । সে দেশে তৈলকে ঘিয়ের রূপে 
ও নামে ( লোকে দালদা ঘি বা বনস্পরতি ঘি বলিয়া থাকে) 
চলিতে দেওয়! মারাত্বক । যে সব দেশের লোকে মাছ-মাংস 
খায়, যে সব দেশের লোকের রান্নায় লার্ড বা জন্তর চর্বি 
ব্যবহৃত হয় সে সব দেশেও কিয়ংপরিমাণ জান্তব চর্বি 
সংমিশ্রণ ব্যতীত উডিজ্ক তৈল বা মার্গারিণ তৈরি বা! বিক্রয় 
করিতে দেওয়া হ্য় না। 


ব্রহ্মদেশের অবস্থা 


এক বৎসর পুর্বে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী থাফিন নুযু . 
বলিয়াছিলেন যে, বারমাসের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন কর! 
যাইতে পারিবে । নত 

ব্রন্মদেশে বিদ্রোহী দল ছুই তিনটি ভাগে ভি, 
নিজেদের যার যার প্রয়োজনে তাঁহার! একত্রিত হইয়াছিল |] 
এই তিন দলের মধ্যে কারেণ জাতিরা প্রধান, খ্বেত-পৃভাকা- . 
বাহী ও রক্ত পতাকাবাহী বন্দী কম্যুনিষ্টগণ, রাষ্ট্রের, ক্ষমতা টা 
হস্তগত করিবার অন্য কারেণদের সঙ্গে যোগদান করে। 
কারেণরা চায় নিজেদের একটি রাজ্য যেমন মুসলিম লীগ 
চাহিয়াছিল ভারতবর্ষে এবং পাইয়াছেও। বন্মী ও কারেণদের 
মধ্যে পার্থক্য কি ঠিক ঠিক বুঝা সহজ নয়। আমরা জানি 
যে, তাহারা সংখ্যায় প্রায় ২৫ লক্ষ; ব্রন্মদেশের লোকসমষ্টির ' 
সপ্তনীংশ, ব্রক্মদেশের কোন এক বৃহৎ অঞ্চলে তাহার! সীমাবদ্ধ 
সুতরাং যদিও তাহাদের মধ্যে ৫1৭ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান 
তবুও স্বয়ংসম্পূর্ণ রান্দ্যের জন্য তাহাদের দাবি অনেকটা অবাস্তব 
মনে করিতে হইবে । থাকিন নুর গবন্মেণ্ট ব্রহ্মরাধ্রের অধি- 
নায়কত্বে একটা মিটমাটে সম্মত হইয়াছিলেন তবুও কারেণর! 
বিদ্রোহ করিল । | 

ছুই দল কম্যনিষ্টের আশা অন্ত প্রকার । ব্রহ্মদেশে 
অরাজকতার কৃতি করিয়া সেই স্থযোগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত - 
করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । বিদ্রোহ তাহার উপায়. এ. কিন্তু. 
গত বারমাসে তাহাদের চেষ্টা ব্যথ হইয়াছে । কারেণ (দলপতি 
স বা উ গীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার জ্রীবন-বৃত্তান্ত এই . 
বিদ্রোহের কারণ ও নতি উপর আলোকপাত 
করে। 

_. ইংলগ্ডে মিরর পর": -সংবা'উ মী ব্যারিষ্টীরী সুরু 
করেন । : ইনসিনে অবস্থানকালে সবা উ গীর ইংরেজ পত্নীর 
সহিত তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। জাভা দখলের সময়, 


মিয়াংমিয়ার বন্দী ও কারেণদের মধ্যে সংঘর্ষে স বা উর 


জনৈক আত্মীয় নিহত হয়। 
বিদ্বেষী ৷". টড 
ত্রিটিশেরা ত্রন্ষে ফিরিয়া "আসার পর পৃথক কারেণ রাজ্য ক 


তদবধি সবাউগী রা 


৪৯৬ 


=. জৰা 


১৩৫৭ 


পা উিপশিিশাশিশিশীশিক্শশিশিশিশিশিশাশিশিশিশাশাশীশাশীপপপাশিাাাশাপশাপাশপার্পাশা্পাশাশশাশিশীাশীশ্শাশীশাশাশাশশাশীসাশার্পিশি 


স্থাপনের আশায় সবা উ গী ১৯৪৯ সালের ২৯শে জুলাই 
ইংলগে-একদল প্রতিনিধি লইয়া যান। ১৯৪৭ সালে সবা 
উ.গী প্রধানমন্ত্রী থাকিন নূর অধীনে প্রচাঁরসচিবের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। থাকিন ন্যুর আপোষমূলক মনোভাবের 
সুযোগ লইয়া.কারেণ জাতীয় ইউনিয়নের স্দস্তদের অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত করেন। থাকিন ন্যু তাহাকে প্রতিনিবৃত করিবার 
চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৯৪৯ সালের জাহুয়ারী ফেব্রুয়ারী 
মাসে কারেণ বিদ্রোহ সুরু হয়। 

এই বিদ্রোহে ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর একাংশের প্ররোচনা 
ছিল। ত্রহ্মদেশের প্রাক্তন গবর্ণর স্তার ভরম্যান স্মিথের পত্র 
তাহার প্রমাণ, এবং স বা উ গীর সহকন্্ী ক্যাপ্টেন ডেভিড 
ভিভিয়ান ও তাঁহার পরামর্শাত। বেকার তাহার সাক্ষী । 
এই ছুই জন স বা উ গীর সঙ্গে একদিনে নিহত হুয়। কারেণ 
নেতার 'ম্বত্যুতে কারেণ বিদ্রোহের অবসান হইবে আশা! 
করা যায়। 


ইতিহাসের সতর্কবাণী 


বাংলা হরিজন পত্রিকা” সুপ্রসিদ্ধ সমাজতত্তবিদ আর্নল্ড 
টয়েনবীর লেখা ভাষাত্তরিত করিয়া প্রকাশিত করিতেছেন । 
এই এতিহাষিক বর্তমান মানব সমাজের মানসিক গতি-পরিণতি 
লক্ষ্য করিয়া! ‘সতর্কবাণী’ উচ্চারণ করিয়াছেন । আমরা তাহা 
পাঠকবর্গকে স্তানাইয়| রাখিতে চাই £ 

“কেবলমাত্র যান্ত্রিক দক্ষতাই যে জ্ঞানের লক্ষণ বা তাঁহার 
দ্বারাই যে বাচিবার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়, এমন নয় । অতীতে 
যে সকল সভ্যতা নিজেদের যান্ত্রিক নিপুণতাঁয় নিজেরাই মুগ্ধ 
ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, সেই বিহ্বলতার দ্বারা তাহারা 
আত্মহত্যার দিকেই আগাইয়া গিয়াছিল। এই গতির মোড় 
ঘুরাইতে পারিলে তাহারা আবার বাচিয়া উঠিত,' কিন্ত 
হাতিয়ার বা যন্ত্রের উন্নতিসাধনই চুড়ান্ত লক্ষ্য-_এই বিশ্বাসে 
সেই সঙ্ধীৰ্ণ ক্ষেত্রে সমগ্র মনকে কেন্দ্রীভূত করার যে চেষ্টা তাহা 
ত্যাগ করিলেই উহ! সম্ভব হইতে পারিত ৷: শী 

ইতিহাসের শিক্ষার একটি দিক মাত্র রা এই যে পাথিব 
সফলতার মত নিক্ষলতা আর কিছুই হইতে পারে না। একুশটি 
সভ্যতার বিষয় অধ্যয়ন করিয়া আমার এই উপলব্ধি হইয়াছে 
যে, সংস্কৃতি তত দিনই সুস্থ থাকে যত দিন উহাতে সৃষ্টির গতি- 
বেগ থাকে । আবহাওয়ার দরুনই হোক, মানুষের দেশাভ্তরিত 
হওয়ার জন্যই হোক, অথবা আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তনের 
জন্যই হোক, যখনই কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
সংস্কৃতি যদি তাহা নিরসন করিয়া নুতন পথের সন্ধান দিতে 


~ 


পারে তবেই সেই সংস্কৃতিকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যায়। যে 
সভ্যতা নিজের সমস্তার সমাধান করিয়া বসিয়া! বসিয়া বিশ্রাম 
করে এবং নূতন ভাবে পরবন্তাঁ সমস্তার মীমাংসা করিতে 
পারে না, তাহার ভবিষ্যৎ আশঙ্কার বিষয় |” 


রক্ষণশীলের চক্ষে রাজা রামমোহন রায় 


শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাঙালীর সমাজ সম্বন্ধে 
অনেক নুতন তথ্যের সন্ধান দেন। বর্ধমানের “শ্রী” পত্রিকার 
একটি সংখ্যায় পাচকড়ি বাবুর এক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত 


, করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে আমাদের সমীজ-জীবনে 


যে ওলট-পাঁলট দেখা দেয় তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 
“এ”তে প্রকাশিত প্রবন্ধটর উপাধি “ফরাসী বিপ্লববাদ, ব্রাহ্ম- 
সমাজ, আইকোনোক্লাসম্” (নাশ চিকীর্ষা )। এই প্রবন্ধে 
"রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষার-চেষ্টার তি ব্যাখ্যা আছে। 
নিয়ে তাহা তুলিয়া দিলাম £ 


“রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত রিবা [00100018910] ' 


বা দেশের পুরাতন নীতির নাশ করিবার চেষ্ঠা ছিল না। 
তিনি দেশাত্মবোধের বা পেট্রিয়টিজমের বেদীর উপর ত্রাহ্ম- 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। “তোমার উপনিষদ সকল, 
মহানির্ববাণ তন্ত্র, বেদ বেদাস্ত এই ইউরোপ কথিত একেশ্বর 
বাদেরই গ্রহ নিচয়। খ্রীষ্টান হইবার পুর্বে, নিজেদের. যাহা 
থাকে, যাহ! ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর 1, 
এইভাবে বাঙালীকে উপদেশ দিয়া তিনি একদিকে যেমন 
শান্্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন অন্তদ্িকে তেমনি ইংরেজী 


শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 


এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষার যত বিস্তার ঘটিবে, ততই দেশংস্ব- 
বোধের ভাব পুষ্ট হইবে। পেট্রিয়টিজমে পরিপুষ্ট হইলে 
ইংরেজী শিক্ষিত, ইউরোপ অহ্চিকীর্যাবিহ্বল বাঙালী পরে 
নিজ নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেনই। রাজা 
রামমোহন এইটুকু বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতিত্ব করিম্মাছিলেন। তাহার 


প্রচারিত ব্রাহ্মবন্ম এই দেশাত্মবোধের বেদীর উপরে প্রতিঠিত 


ছিল বলিয়াই তিনি ভাঙেন নাই, গড়িতে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । 


তাহার মন্ত্রে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 


তাই তাহার আশ্রিত আদি ব্রাহ্মসমাঁজ বাংলার পুরাতন হিন্দু 
সমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই । 
স্বীকার করিতে রায়; দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরও কুণ্ঠা বোধ 
করেন নাই ।” 1 


ররর... না 


সে ত্রাক্মধর্থ্বের প্রাধান্য . 


এ 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙালী সাংবাদিক . 


সস 


Eo) 


"প্রাচীন ভারতে: প্রজাশাদন-পদ্ধতি 
রি ৪ | ভ্ীমোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ 


. অতি প্রাচীনকালে ইউ যখন ধৰ্ম্ম ও- রাজনীতির 


নামে শীসনসংক্রান্ত অনাচার ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ' 


৮” অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছিল, সেই সময় ভারতবর্ষের 


৫ 


Ld 


গান্দপেয় উপত্যকার. .সমতল প্রদেশনমূহে ও উত্তর- 


- ভারতের নানা অংশে এক অভিনব 'রাগ্যশাদন-পদ্ধতির 


প্রবর্তন হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বা প্রজামণ্ডলী- 
কর্তৃক পরিচালিত.. শাপনতন্ত্রের জন্ম হইয়াছিল বৈদিক 
যুগের প্রারস্তেই | খগ্দে কেবলমাত্র “রাঙ্গা” ও তৎ- 
কর্তৃক শাসিত রাজকীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেধ থাকিলেও 
বহু স্থানে “সভা”,১ দিমিতি”২ প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ 


ব্যবহার দেখিয়া ধারণ] হয় যে, তৎকালীন" আর্য্যগণও + 
জনশক্তির সর্বব্যাপী ক্ষম্তাকে একেবারে-অগ্রাহ্ করিতে . 
"অবস্থার এই ধারাবাহিক পরিবর্তন ইউরোপীয় অথবা. 


পারেন নাই.। এই সক্ল “সভা ও..“সমিতি’ ই পরবর্তী 
যুগের ‘গণ! এরং. ক নায়ক’ জনপ্রিয় ০০ 
অগ্রদূত bh 

এই টী শান রীতিনীতি, শৃখনা- 
গত বৈশিষ্ট্যও আয়োজন লক্ষ্য করিলে সত্যসত্যই চমৎকৃত 
হইতে হয়। তক্ষশীল! প্রভৃতি প্রজারাষ্ট্র সম্বন্ধে রিদেশী 
এঁতিহাসিকগণ যে সকল" উক্তি করিয়াছেন, তাহা 


. বাস্তবিকই শ্লাঘার 'বিষয়।. বৈশালী, ..পাবা, কুশীনগর .ও 


লিচ্ছবী প্রঙ্গাতত্ত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ.। বৈদিক যুগ 
হইতেই সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রবাদ পাশাপাশি বাস করিয়া 
আদিতেছিল--একথা সত্য বটে ; কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রাধান্ত 
বৌদ্ধধর্মের: অবনতির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই -আরম্ত হয় . বলিয়া. 
গণতান্ত্রিক শানন-পদ্ধতির” সহিত একতান্ত্রিত আদর্শ ও ' 
স্বার্থের কোন প্রকার সংঘর্ষঘটে নাই । . 
আকার, আয়তন ও শাসন-পদ্ধতিতে এই সকল প্রা 


/{তন্্ের সহিত মধ্যযুগের' জন্মীণ 'ডাচি’ ( Duchy )পুঞ্জের 


7_টঅথব! এাংলো-স্যাৰ্সন ইংলণ্ডের ‘সপ্তরাজ্য’ : বা heptar- 
০৮-র অনেকটা সাদৃপ্ত লক্ষিত' হয়। “তবে. এই সকল 
প্রজাতন্ত্রের স্ব-স্ব রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন, 
থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্ভার - 
ও. এঁকোর অবিদ্যমানতার ফলে ইহাদের প্রায়ই. ব্বাদ- 
বিসন্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্য থাকিতে হইত. আলেক্‌- 
জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে অশ্ব, .নাইসা, 
পুফরাবতি,. অভিনারপ্রস্থ গ্লৌকানিকয়, কাথাইওয়ত্র, 
নোফাইতিন ( সৌভূতি ), শিবয় (শিবি), মাল্লয়, .স্ুত্ক, 
Ww 


পাতাল এবং মুসিকানিও প্রভৃতি স্বাধীন চার মধ্যে 
ক্রমাগত-অন্তবিপ্রব ও ষড়যন্ত্ৰ লাগিয়। থাকায় তাহাদের 
প্রত্যেকেই ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। সমকালীন 
গ্রীসের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত পঞ্জাব এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। 
এতদ্ভিন্ন এমনও প্রমাণ পাওয়। যায় যে, সময় সময় 
পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত শক্তিখালী প্রতি:বশী রাজ্যের 
কবলে পতিত হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র রাঁজ্যগুপির দ্রুত বিলোপ- 
সাধন হইতেছিল এবং ইহাদের স্থলে গড়িয়া উঠিতে- 
ছিল বিশাল রাজ্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থপংবদ্ধ সমৃদ্ধ 
জনপদ । 

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের বাঁজনৈতিক 


ভারতীয় মনীষীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই--ইহ! 
বিস্ময়ের কথা:। পুরাবৃত্তবিদ্গণের মধ্যে অনেকেই এ- 
পর্য্যন্ত উচ্চতম বর্ণের এতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণের 
উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নানা কারণে 
ওঁ সকল তথ্যের উপরে নির্ভর করা. এখন আর যুক্তিযুক্ত 
নহে. বিপরীত-ধর্মপন্থীগণের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ইহার 
অন্যতম কারণ । দ্বিতীয়তঃ, এই সকল গ্রন্থের রচনা হয় বহু 


- পর্বস্তী যুগে ।. তৃতীয়তঃ, যে সকল শাদনতন্ত্রে পুরোহিত 


সম্প্রদায়ের কোন প্রকার ক্ষমতা ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধে 
কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ই তাহার! প্রাচীন পুঁধিপত্রে লিপিবদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সময়কার 
রৌদ্ধ ও জৈন আখ্যানাবলী হইতে ভারতের নানা স্থানৈ 


১ বহু শক্তিশানী, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্ম্পষ্ট প্রমাণ, 


যে তৎকালে অনেকটা 
সে সম্বন্ধে সন্দেহের, অবকাশ. 


পাই ।.-‘গণতান্ত্রিক শাসন’ 
পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, 
থাকে.না। : 

-- এই . সময়কার - টা আলোচন! Uy গেলে 
প্রথমেই কয়েকটি অদ্ভুত ধরণের শাসন প্রতিষ্ঠান আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শ্রেণীর গণরাষ্ট্রসমূহ সাধারণতঃ 
এক একজন. কুলপতি বা গোত্রপৃতির অধীনে থাকিত। 
কোথাও আবার কতিপয় কুল বা গোত্র একত্র হইয়া স্থানীয় 
শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ বজ্জীর নাম করা 
যাইতে পারে ।..কোন কোনও স্থানে ছুই জন প্রধান. একত্র 
হইয়া শাননদণ্ডের: পরিচালনা করিতেন-ইহারও সুস্পষ্ট 


লা 


শি 


৪৯৮ 





নজির আছে। সিদ্ধুন্দবিধৌত ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে 


পাত্তাল বা পাতালেন ইহার একটি উদাহরণ | গ্রীসদেশে: 
্পা্টা নামক রাজ্যের ন্যায় এই প্রধানযুগশকে:.রাজয-.. 


শাসন'সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য পাঁত্তালেও রাজ্যের 
জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে লইয়া 'একটি সভা সংগঠিত হইত । 
ইহাদের সহিত প্রাচীন রাইন উপত্যকার সম্মিলিত 
াষ্ট্রপুঞ্ত অথবা গ্রীসের : ডিলন বা এটোনির দাতি 
তুলনা করা যাইতে পারে। 

যে সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের সমধিক উন্নতি হয়, 
তাহাদের মধ্যে কোন কোনও স্থানে কতিপয় মাত্র ব্যক্তি 
দ্বারা নির্বাহিত শাসনতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্থানীয় মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ধনী ব্যক্তিরাই ছিলেন 
প্রকৃতপক্ষে এই সকল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান পরিচালক । 
তাহাদের উপর কথা বলিবাঁর শক্তি আর কাহারও ছিল 
না বলিলেই হয়। ওলিগার্কি শাসনতন্ত্রে ধনিকৃমগুলীই 
ছিলেন সর্বেসর্ববা। 

' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মৌর্্যবংশের অভ্যুত্থানের 
বহু পূর্বেই উপরোক্ত গণরাষ্ট্রনমূহ প্রাচীন ভারতে 
অতি নৈপুণ্যের' সহিত নিজ নিজ নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রের 
পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। এই কালকে আমর! 
যথাক্রমে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ।' যথা £-- 
(১) মৌধ্যবংশের উত্থানের পূর্ববর্তী যুগ (৬০০ খ্রীঃ পূঃ 
হইতে ৩০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং (২) পরবর্তী যুগ. ( ১০০-৩৫৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ )। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, এই সময়কার ভারতের ডি 
নীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে আমাদের 
কয়েকখানি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও পালি জাতক গ্রন্থমালার 
যূলু সংস্করণ পাঠ করা উচিত। এই সকল: গ্রন্থে প্রদত্ত 


বিবরণসমূহ ্রাঙ্ণ্য শাস্গ্রনগুলির ন্যায় নিহিত | 


নহে। 


বৌদ্ধ ও পালিজাতকনমূহে ভারতীয় EE 
গুলিকে ‘গণ’ বা ‘সঙ্ঘ’ বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে। : এই: 
সকল ‘গণ’ বা সজ্য-রাষ্ট্র সচরাচর একটি ‘পরিষাঃর" 


অধীনে থাকিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের পরামর্শ অনুসারে 
পরিচালিত হইত। স 
. পরিষদ । কালক্রমে -এই জাতীয় একই অর্থপ্তোতক 


বহু শব্দের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার আকৃতির পরিবর্তন- 


হয়। বৈদিক হিন্দুগণ তাহাদের জাতীয় মহাসভাকেও 


‘পরিষদ’ নামে অভিহিত করিতেন । বৃহদারণ্যক উপনিষধদে ' 
'সিমিতি'কে ‘পরিষদ’ নাম দেওয়া হইয়াছে, ইহাও দেখা 


যাঁয়। পরিষদের ক্ষমতা এইরূপ স্থদ্বরপ্রসারী - ছিল 


প্রবাসী 


সাহায্য লওয়া হইত।. 


সংস্কতে পিরিষা” শব্দের তুল্যার্থ. 


১৩৫৭ 
যে, এক বার সম্রাট অশোকের লিখিত আদেশের পরিবর্তে ' 
বাজ্যমধ্যে মৌখিক কোন আজ্ঞা প্রচার করায় পরিষদ 
তাহা বাতিল করিয়! দেন। ক্রুদ্ধ নরপতি এইজন্য পরিষদকে 
তখ্দনাপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বাতিল করিবার 
পূর্বের নভ্যমগুলী সম্রাটকে কেন এ সংবাদ জ্ঞাপন করেন. 
নাই ।৪ 
(Executive) বিভাগ সম্ভবতঃ হস্তক্ষেপ করিতেন না 
প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে সভায় স্ব-স্ব অভিমত ব্যক্ত ও 
তদন্থারে কাৰ্য্য করিতে পারিতেন। 

রাজ্যে পরিষা ভিন্ন আরও একটি শাসন- 'বিভাগের 
অস্তিত্ব ছিল। "স্থানীয় সন্ত্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উক্ত 
বিভাগের কাধ্য পরিচালনা করিতেন.। তাহাদিগকে 
মূহল্লক’. নামে অভিহিত করা হইত। আথেন্সের 
'আরিয়েপেগন” স্পাষ্টণর ‘জেরিউনসিয়?? ও ' এংলো- 
স্তাক্সন. যুগে ইংলগ্ডের . প্রাচীন “উইটেনাগিমট্‌” সভার 
সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়|: - 
- বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত - ‘গণ’৫' অথবা 'সঙ্ঘ'৬ নামক 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনমতেই “একতন্ত্র বলা যাইতে পারে 
না।৭ মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ক্যাথলিক ধর্শসন্প্রায়ের প্রধান 
গুরু পোপ যেমন একাধারে এহিক' ও এশ্বরিক শক্তির ১ 





প্রতীক ছিলেন, ‘গণপতি’ বা 'সজবমুখ্যের ক্ষমতা তেমন ' 


স্থদুর-প্রদারী ছিল না। দুইটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের 
নেতার আপন. অধিকার করিয়া থাকিলেও যথেচ্ছাচার, 
করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। গণ বা সঙ্ব-সভার, 


"কাৰ্য্য সভ্যনাধারাণের মতান্গসারে পরিচালিত হইত এবং 


সভ্য নির্ববাচনকালে আধুনিক “ভোটের পরিবর্তে ‘শলাকা’র 
আইনগত স্থশৃঙ্খলা, আথিক 
সচ্ছলতা, উন্নত পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণতা৷ প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহাদের স্থনাম ছিল । - রাজনীতির সহিত. 
ধর্মের সম্পর্কও কম ছিল না।. কিন্তু তাই বলিয়া 
যে এই সকল প্রজারাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্মসজ্ঘ গুলির রি 
যায়ী- শাসিত .বা পরিচাঁলিত' তি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত-.. 
ভাবে বলা সম্ভব নয়।. 

. স্থচারুত্ধপে : বিচারকার্ধ্য নির্বাহ করাই ছিলি টি 
শ্রেণীর রাষ্ট্রমণ্ডলীর অন্ততম. কর্তব্য । প্রত্যেক" বিচারালয়- 
ক্রমান্থুলাবে সজ্জিত থাকার দরুন রাজ্যের ' মধ্যে 'আইন-- 
ঘটিত :বাপারট|. কিয়ৎপরিমাণে জটিল: 'হুইয়। উঠিয়া- 
ছিল।- বিচারগৃহে কোনও অভিযোগ উপস্থিত কর! হইলে 
“বিনিশ্চয় মৃহামাত্র’ সর্বপ্রথমে স্থির করিতেন কাহার দ্বারা 
বা কোন্‌ আদালতে উহার বিচারকাধ্য সমাধা হইবে। 
কোনও কোনও মামলা-মোকদ্দমার বিচার স্থানীয় এলাকার. 


সভ্যদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কীধ্যকরী . 


আশ্বিন: 


প্রাচীন ভারতে প্রজাশাসন-পদ্ধতি 


৪৯৯. 





বিচারাঁলয়েই সম্পন্ন হইত । আবার কোন কোনও - অভি- 
যোগের মীমাংসা হইত দায়রা আদালতের বিচারকমণ্ডলী 
কর্তৃক। বৌদ্ধগণ ইহাদের ‘বোহারিক’ অর্থাৎ ব্যবহারিক’ 
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ৮ বাবহারিকগণের উর্দ্ধে 
থাকিতেন “থওধরা?৯ ও ততুর্ধে ‘অষ্টকুলক’ নামক একজন 
পদস্থ রাঁজপুরুষ ৷ 


লোক লইয়া রাজ্যের এই বিচারগৃহ অর্থাৎ High Court 
ত হইত। : কোনও ইউরোপীঘ্ন এরতিহাসিকের মতে 


এই প্রকার আদালতকে ৭716, 0০৮৮ না বলিয়া %- 


Federal Court ০0092 বলাই সঙ্গত। 

সকলের উর্ধে ছিল রাজ্যের খাস-আদালতের স্থান ৷. 
দেশীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্থানবিশেষে এই 
থাস-আদালতকে যথাক্রমে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত । 
যথা £--(১) বাজার অধীন রাজ্যের প্রধান বিচারালয় ; 
" (২) রাজপুত্র বা যুবরাজের অধীনস্থ প্রধান বিচার[লয়১০ 
এবং (৩) প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ প্রধান বিচারালয় । 
কিন্তু আমরা যেন ভ্রমেও এই প্রকার বিচারালয়কে 


‘সামরিক আদালত, বলিয়া! মনে না -করি। পরবর্তী যুগে. 
৮৫ ‘সেনাপতি’র মান-মর্ধ্যাদা ও ক্ষমতার যথেষ্ট পরিবর্তন 


হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুনব্বিচারকরণার্থ প্রতিষ্ঠিত এই 
সকল ' “আপীল, আদালতে” ' যে. কোনপ্রকার রূপান্তর 
ঘটে নাই, তাহা নিঃসন্দেহ । এক কথায়, সেনাপতির 
অধীন খাঁস-আদালতের .সহিত.. পূর্বোক্ত বিগরালয় 
দুইটির কার্য সম্পর্কে কোনপ্রকার বিভেদ ছিল না। 
বিভেদ ছিল ৪80886100০৫ status অর্থাৎ স্থিতি বা 
মর্ধ্যাদার ক্রমের। গ্রীক '্্রাটিগর*দিগের ন্যায় “সেনীপতি'- 
গণও বড় বড় আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি ধারণ কর! 
পছন্দ করিতেন। 'দগুনায়ক', “মহাদগুনায়ক' প্রভৃতি 
সুদীর্ঘ উপাধিতে ঠাহাদের বিভূষিত কুর! হইত এবং, যে 
সকল রাজ্য বা জনপদে প্রজাশাসন প্রচলিত ছিল,. সেই 
) সকল স্থানে *সেনাপতিপুগ্ববের 2 বিসৃরালয়ের’ 
= সন্মানই ছিল সমধিক ৷. 

' এই সকল ‘গণ’ ৰা সঙ্ঘের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই 
ছিল রাজ্যের রাজার অধীনে | দেখা গিয়াছে, কোন কোন 
প্রজাশাসিত রাষ্ট্রে একসন্দে একাধিক রাজাও শাসনদণ্ড 
পরিচালনা করিতেছেন। উক্তিটি আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও যথার্থ । স্মরণ রাখ! উচিত যে, ‘রাজা, 
“মহারাজা” বলিতে তৎকালে মাত্র ‘ভূপাল’ বা ‘নৃপতি 
গণকেই বুঝাইত না, স্থানীয় প্রধানগণ, রাষ্ট্রীয় মহলকমণ্ডলী 
- এবং গোত্র বা কুলপত্িৱর্গের মধ্যে অনেকেই এই প্রকার 


জান! গিয়াছে যে অষ্টকুলকের একটি. 
৫ স্বতন্ত্র বিচারালয়ও ছিল। আটটি বিভিন্ন গোত্র বা কুলের 


উপাধি ব্যবহার করিতেন। লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্র ‘রাজা’ 
উপাধিধারী বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে শাসিত হইত 
বলিয়া জানা গিয়াছে 1১১ 

. প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরাও কম- 
অগ্রণী-ছিলেন না । এই সকল গণতন্ত্রে পুরুষের ন্যায় নারী- 
গণও যে তুল্য স্বাধীনতা ও স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করি- 
তেন শ্রুতি, .স্থৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার প্রমাণের 
অভাব নাই। এই সকল স্বাধীন রাজ্যে চৈত্য-উপাসনার 
সমধিক প্রচলন ছিল। ভগবান্‌ তথাগত, মহাবীর তীর্থঙ্কর 
ও চন্্গুপ্ত মৌধ্য, এই সকল নৃপতি-বিহীন ক্ষুদ্র প্রজা- 


তন্ত্রের কোন না কোনটির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


ডাঃ জয়সওয়াল প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের মধ্যে 
ববৈরাজ্য নামক শব্দটি লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখ! যায়। 
“বৈরাজ্য” অর্থ ‘নৃপতি’ অথবা “রাজবিহীন শাঁদনতন্ত্র'-- 
ধারণা করিয়া তাহার. অনেকেই উত্তর মন্র, কুরু 
প্রভৃতি রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল--এইরূপ সিদ্ধান্তে. 
উপনীত হইয়াছেন ।. কিন্তু যাহাই ' হোক, কথাটির 
এইরূপ অর্থ করা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা .বলা কঠিন ।১২ 


=পরস্ত, ম্যাকৃডোনেল ও কীথের মতানুযায়ী, কথাটি কোনও 


বিশেষ বাজসম্মানের দ্যোতক হইলেও হইতে পারে-- 

এই তথ্যও মানিয়া. লওয়া যায় না। কখিত আছে, 

উত্তর মদ্রদিগের মধ্যে সমগ্র সম্প্রদায়টিই শাসক-পদে 

অভিষিক্ত ছিল.। কেবলমাত্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে 

নহে, ভারতের অন্যান্য অংশেও যে এই শ্রেণীর শাসন- 

তন্তের বিস্তার. হইয়াছিল এঁতরেয় ব্রাহ্মণের একটি শ্লোক 

হইতেই তাহ! প্রতিপন্ন হয়।১৩ পাঁণিনির সময় হইতেই 

যে মদ্রগণ প্রজাশীসনপন্থী ছিল . এবং সম্রাট সমুদ্রপুপ্টের 
বাদত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষমত! হাস পায় নাই, গুপ্ত 
সম্বাটগণের কতিপয় প্রন্তরলিপি পাঠে তাহাও অবগত 

হওয়া! যায়।১৪ পানিনি ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রস্থাদি হইতে 

জানা যায় ‘শাকল’ বা আধুনিক শিয়ালকোট১৫ জেলা 

উত্তর মন্ত্র জাতির রাজধানী ছিল। 

, বৈত্যহাধ্যগণ, সংখ্যায় প্রায় এক সহস্তেরও অধিক 
ছিল। তাহার] যে রাজো বাস করিত তাহার আয়তনও 


ছিল বিরাট । ইহারাও প্রজাতন্ত্রের অনুসরণ করিত। 


পরবর্তী যুগের. লিচ্ছবী ও মল্লদিগের ন্যায় ইহারাও 
যে ব্রাঙ্গণ্যধর্শের বিরোধী ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। পাণিনি. ইহার সমর্থনে স্পষ্ট, ভাবেই স্বীকার 
করিয়াছেন যে, বৈত্যহ্াধ্য রাষ্ট্রে এই সময়, সাম্যতন্ত্ 
প্রচলিত ছিল।, তল্লিখিত ব্যাকরণের, কয়েকটি সুত্রে 
গুগ'ঃ ‘বার্তা, . ‘আয়ুৰ এবং. শিস্ত্রোপজ্জীবিন্-সঙ্ঘ 


৫৩০ 
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প্রভৃতি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় আমাদের 
মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, শ্রী: পৃঃ ৫০০ শতাব্দী 
হইতেই ভারতবর্ষে 'নজ্ব' নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির, 
অস্তিত্ব ছিল। মহাভারতের শাস্তিপর্ববে ও বৃহস্পতির 
ধর্মশীস্ত্ে এই জাতীয় শাদনতন্ত্রের একটি বিস্তারিত বিবরণ 
পাওয়! যাইতে পারে। 

বুদ্ধদেবের সময় ভারতে যে সকল প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব 
ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল । যথাঃ 


(১) শাক্য, (২) ভগ্য, (৩) বুলি, (৪ ) কটর, 


(৫) কোলিয়--‘রথ’ অথবা বাষ্-প্রত্যয়যুক্ত মল্ল, (৬) কুশী- 
নগরের মল্ল, (৭) বৈদেহ বা বিদেহ, (৮) বজ্জী, (৯) লিচ্ছবী 
এবং (১০) পিপ্ললীবনের মোরিয় বা! মৌধ্্য প্রজাতন্ত্র. 
ম্জঃফরপুর জেলার অন্তভূক্ত বর্তমান বসাঢ় নামক 
স্থানে অবস্থিত পুরাতন বৈশালী ছিল নিচ্ছবীদিগের রাজ- 
ধানী। জাতকে ইহাদিগকে গণ-শাসক” বলিয়া অভিহিত 
কর! হইয়াছে । 'বাজা” “উপরাজ। ও ‘সেনাপতি’ এই তিন 
জন ছিলেন লিচ্ছবী গণতন্ত্রের শীর্বস্থানীয়। পরবর্তী 
পালিজগাতকমালায় ‘ভাণ্ডাগারিক’ (বাজন্ব-সচিব ) ব্লিয়া 
চতুর্থ আর একজন রাঁজকর্মচারীর নামোল্লেখ করা হই- 
য়াছে।১৬ জানা যায়, শাসন-মহাঁসভীর " অধিবেশনের 
পূর্বের ঘণ্টাধবনিপূর্রবক নগরবানীদের.-এই তথ্য জ্ঞাপন 
করা হইত।১৭ মহাসভায় রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় 
ছাড়াও কৃষি এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত - সমস্যারও আলোচনা 
হইত। মহাবংশে উল্লিখিত আছে, সমগ্র বৈশালী 
নগরের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি হিসাবে অন্তান্ত প্রতি- 
বেশী রাষ্ট্রে প্রেরণার্থ লিচ্ছবীগণ একজন 'দূতও নিযুক্ত 
করিয়াছিল ।১৮ 'জলিত-বিস্তারে*র তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা 
২১) প্রদত্ত লিচ্ছবী শাঁসন্তন্ত্রের অন্থকরণে একটি শ্লোক 


" হইতে, আমরা লিচ্ছবী শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য. 


সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণ! করিতে সক্ষম হই 1১৯ 
সাধারণতঃ কতিপয় গ্রাম ও নগরীর 
সমষ্টিকে একত্র বুঝাইতে হইলে ‘গণ! শব্দটির ব্যবহার 
হইত । ইহাতেই বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকালে লিচ্ছবী- 
রাষ্ট্রে প্রজাতন্তরেরই প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক । উপরন্ত ইহা- 
দের বিচার-পদ্ধতি 
অভিযুক্ত বাক্তিকে পর্য্যায়ক্রমে সাতটি বিচারগৃহের 
বিচারকমণ্ডলী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। সর্ক্বোপরি 
ছিলেন স্থানীয় “রাজা ও তদবীন আদালত । শাস্তি 
- দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র বাঁজারই। কিন্ত শাস্তির 
ধরণ'সম্বন্ধে এই সাতটি আদালত একযোগে একমত ন। 
হইলে দোষীকে বেকম্থর খালাস দিতে হইত। মাত্র 


নিকটতম. 


দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।. 


একটি বিচারাঁলয় আপত্তি উত্থাপন করিলেই আর .কোঁন 
কথা বলা চলিত না।২৭ 
মিত্র-সংদদ রি 
বৌদ্ধ গ্রন্থমাল! হইতে জানা! যায়, বিদেহ ও পিচ্ছবী-- 
গণ পরস্পর সন্ধি বাঁ মৈশ্রীস্ত্রে আবদ্ধ ছিল। 
এই দ্বিশক্তি-সমন্বিত চক্রটিকে “নংবজ্জী” বলা হইত ।২১- 


কেবলমাত্র বিদেহ নহে: টন স্ত্রান্থমারে লিচ্ছবীগণ তাহা 


দের প্রতিবেশী মল্লদিগের সহিতও সন্ধি-হুত্রে-আবদ্ধ হইয়া-. 
ছিল। মহাবীরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (৫২৭ খ্রীষ্টপূর্ববাব্দ) এই 
মিত্রসংসদের অস্তিত্ব ছিল। এই মিত্র-পরিষদে আঠার জন, 
সভ্য ছিলেন, তন্মধ্যে নয় জনকে “লেচ্ছকী” ও নয় জনকে 
মল্লকী” (৯+-৯) বলা হইত।২২ এই-সংসদের সভ্যগণ 
গিণবাজ” উপাধি ধারণ করিতেন । সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর, 
মিত্রসংসদকেই. অমরপিংহ (২৫, ৪৭) ব'জক আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন | 

. বৌদ্ধধন্ম ও. ভগবান্‌ শাক্যসিংহের' সহিত লিচ্ছবী. 
প্রজাতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় বৌদ্ধ ও জাতক গ্রন্থ- 
সমূহে পুনঃ পুনঃ ইহাদের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্ত 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, লিচ্ছবীদ্দিগের ন্যায় এই সময় 


ভারতে অন্যান্য বহু-উৎকষ্ট তর প্রঞজাতস্ত্ের৪ অভাব ছিল ৯২. 


না । তবে ‘আদর্শ প্রজাতন্ব' বলিতে যাহা বুঝায়, লিস্থবীগণ: 
যে তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিল,. সেকথা. বলা যাইতে 
পারে। | * 


শীক্য প্রজাতন্ত্র 

বর্তমান গোরক্ষপুব জেশার অন্তর্গত কপিলাবান্ত মহকুমা 
ছিল শাক্যদিগের রাক্জধানী।২৩ বুদ্ধদেব ছিলেন এই 
প্রজাতন্ত্রের ‘সভাপতি’ শুদ্ধোধন রাজার পুত্র । প্রায় ৫৭৭ 
সভা লইয়া শাক্য প্র্জীতন্তরের পরামর্শ সভা সংগঠিত হইয়া” 
ছিল। এই সভাকে “দনথাগার। (সংস্কৃতঃ সংস্থাগার_- 
সাম্প্রদায়িক আইন -সভা ) বলা হইত। মাত্র কয়েকটি 
উদাহরণ হইতেই আমরা এই জনসভার করণীয় ও 
ক্ষমতা সম্বন্ধে কতকট। ধারণা করিতে পারি। & 

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই শাক্যগণ কোশলরাজ্য রঃ 
আক্রান্ত হইয়া শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। কথিত 
আছে, যুদ্ধশেষে কোশলাধিপতি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
লইয়া শাক্যদিগের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু যথা- 
বিহিত উপায়ে পরামর্শ না করিয়া শাক্যগণ বশ্যতা স্বীকার 
করিতে অসন্মতি জ্ঞাপন করে। সভায় কেহ আত্মসমর্পণের 
সপক্ষে, কেহ বিপক্ষে যত দেন 1২৪ অন্বষ্ট কার্য্যোপলক্ষে 
যখন কপিলাবাস্ত গমন্ন করেন। তখন শাক্যদ্দিগের সাধারণ 
নড়ার অধিবেধনন হইতেছিলল।২৫ ভগবান্‌ বুদ্ধ তিরোধান . 


আগ্থিন 


' প্রাচীন ভারতে গ্রজাশীসন-পদ্ধতি 
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করিয়াছেন, এই সংবাদ-লইয়া আনন্দ যখন মল্ল প্রজাতন্ত্রের 
সাধারণ সংসদে গমন করিয়াছিলেন, তখন সভ্যগণ এই 
মর্মান্তিক সংবাদ অঁবণ করিয়া "অতঃপর কিংকৰ্তব্য’ স্থির 
করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে উদ্যত 
হুইয়াছিলেন-_-ইহাও জাতকে পাঁওয়াযায়।২৬ কি প্রকারে 
এবং কতদিনের জন্য জান! যায় না--একজন প্রধানকে 


-৮সভাপতি নিৰ্বাচন, করা হইত। সভার অধিবেশন- 


কালে তিনি সকলের উপর.নায়কত্ব করিতেন । তাহার পদ- 
মৰ্য্যাদা অনেকটা বোমান্‌ অধিনায়ক (0০0301) অথবা গ্রীক 
archoa-41 অনুব্ধপ ছিল। জাতে শুদ্ধোধনকে একজন 
সাধারণ নাগরিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে 1২৭ 
. মল্ল, ভগগ ও বুলি 

রাজনীতির দিক দিয়া মল্ল . এবং বিদেহ (বুজি বা 
বজ্জী) ছিল শক্তিশালী প্রঙ্জাভন্রগুলির মধ্যে দুইটি শ্রেষ্ঠ 
বাদ্য | 
উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে কৌশাদ্বীর বসজাতি ছিল 
ভগগ বা ভর্গদিগের নিকটতম প্রতিবেশী২৮ মীরজা- 
পুর জেলার কোনও পার্বত্য দুর্গে 'সিংস্থমার পর্বতে 
ইহাদের শাসনকেন্ত্র অবস্থিত ছিল। উক্ত ' জেলার চুণার- 


৫ গডকে সিংহ্মীর পর্বতের সহিত অভিন,বলিয়া প্রমাণ 


a) 
cg 


লে 


করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। -পাণিনির মতে, শৌর্যে, 
বীর্যে ইহারা সমগ্র পূর্ববদিশ্য প্রজা তান্ত্রিক স্বাধীন সম্প্রদায়- 


"গুলির নেতৃপদে বৃত হইতে পারিত। কালক্রমে ইহারা 
_ বৎস্দিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।২৯ 


যুধেয় প্রজাতন্ত্র 
্ীষ্টের জন্মের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বেকার কতক- 
গুলি প্রাচীন মুদ্রা ও অন্থশাসনলিপি হইতে এই সময়ে 
ভারতে “যুধেয়' বা ‘যোধেয়' নামে একটি অভিনব গণতন্ত্রের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই জাতি 
যুদ্ধে জয়লাভ করিবার এক গুপ্ত মন্ত্র জানিত। রোটকে 
ইহাদের স্থঙগযুগের যে মুদ্রা-গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে৩, 


তাহার কতিপয় মুদ্রা ও উজ্জয়িনীর বিখ্যাত শক ক্ষত্রপ - 


কুদ্রদামনের খ্রীষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর গিরণার. লিপি 


হইতে জান! যায়,: ঘুধেয়গণ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ' 
পৰ্য্যন্ত আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।৩১, 


স্বয়ং রুদ্রদামনও ইহাদিগকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। 
যে সকল স্থানে এই জাতীয় মুদ্রা ও মৃত্তিকাফ্ফলক পা ওয়! 
গিয়াছে, "তাহাদের বিষয় আলোচন! .করিলে যুধেয় 
প্রজাতন্ত্রের সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে আমর! 
কতকটা ধারণা করিতে পারি। পঞ্তাবের পুর্কাংশ হইতে 
পড়ন্র ও ঘমু্ার ষধ্যবত্তাঁ সমগ্র ভূভাগ তাহাদের অধীনে 


পাণিনি ও কৌটিল্য উভয়েই ইহাদের নাম 


ছিল। ইদানীং দিল্লী ও কর্ণালের মধ্যস্থিত সোনপথ নামক 


স্থানে যুধেয়দিগের দুইটি টন্কশ।লার ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত 
হওয়ায় অনেকে অন্যান করেন যে, এই স্থবিস্তৃত ভূখণ্ডও . 
যুধেয় প্রজারাষ্ট্রের করতলগত হইয়াছিল ।৩২ : 

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয়, শতাব্দীর পূর্ব্বেই যুধেয় জাতির এক 
শাখা রাজপুতানার পশ্চিমাংশে গমন করিতে বাপ্য হয় এবং 
সম্ভবতঃ এই সময়ই” শকাধিপতি রুদ্রদামন তাহাদিগকে ' 
আক্ৰমণ করেন'। অবশিষ্টাংশ কুযাণ-যুগ পর্যন্ত অলি 
ভাবে আপন ক্ষমতা রক্ষা করে। 

” মুদ্রাতত্ব প্রমাণ কবে, যুধেযগণ তৎকালে একটি শ্রেষ্ঠ 
রণকুশল জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কান্তিকেয় 
ছিলেন ইহাদের উপাস্ত দেবত]। ইহাদের এক প্রকার মুদ্রার 
উপরিভাগে কান্তিকেয়ের নাম এবং মৃত্তিও অঙ্কিত দেখিতে 
পাওয়া যায় ।৩৩ আর এক শ্রেণীর মুদ্রার একদিকে একটি 


যোদ্ধার মূর্তি, ও 'অপর দিকে 'যুধেয় গণশ্য জয় নামক 


বাক্যটির উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ বিজয়গড় প্রস্তর অন্তু- 
শাসন পিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যুধেয় প্রজাতন্ত্রের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন নির্বাচিত সভাপতি ৷ 
হোসিয়ারপুর জেলা হইতে যে সকল মুদ্রা ও শীলমোহর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের উপরিভাগেই 
যুধেয় মন্ত্রনা-সভা। অথবা রাষ্ট্রের উচ্চতম কার্য্যনির্ববাহক দভার 
নাম খোদিত আছে।- 


পঞ্জাবে মালব প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। পার্ণিন. 
বলিয়াছেন, এই রাজ্যের অধিবাসীগণ অস্ববিদ্যা দ্বারা 


আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। 


আলেকজাণ্ডাবের ভারতবিজয় কালে, রাবি উপত্যকার 
নিষ্মাঞ্চলের নিকটবত্তী ঝাদ্দ, জেলার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত 
যানৰ রাজ্যের সহিত ইহাকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিলে 
সম্ভবতঃ ভূন করা হইবে ন|। সমসাময়িক গ্রন্থ ও বিবরণে 
স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মালবগণ প্রজাতন্ত্রের 
শাসনাধীন ছিল। 

যুধেয়দিগের ন্যায় মালববাসিগণও শক জাতির সহিত 
সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 'খাকিত। এই শক জাতি কাল- 
ক্রমে নহপানের অধীনে পশ্চিম-ভাঁরতে আধিপত্য বিস্তার 
করে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময় মালবজাতির সম্পুর্ণ * 
উচ্ছেদসাধন হয়। | : 

মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য 

যৌধ্য বংশের অভ্যুত্থানের প্রারস্ভে উত্তর-ভারতের 
নানা স্থানে রাভ্র তন্ত্রের পাশাপাশি যে বনু প্রম্জাশানিত 
প্তত্ঠানেরও অস্তিত্ব ছিল, সমসাময়িক গ্রীক পর্যাটকগণ 
ভাহু। অতি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়| গরিয়াছেন। মগাস্থিনিসের 
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- প্রবাসী: 





বিবরণে তৎকালীন ভারতবর্ষকে ছুই ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে, যথা :--(১) রাজতন্ত্রশাসিত ও (২) সাম্যতন্ত্র 
অথবা! প্রজাতত্ত্রণাদিত অঞ্চলসমূহ। তীয় বিবরণে 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটির শানন-পদ্ধতির আলোচনাকালে 
তিনি স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত জাঁতিপুণ্ডের 


মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসনতন্ত্রটই ছিল আদশন্বরূপ |: 


কাপ্সিয়াসও মেগাস্থিনিসের এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়া- 
ছেন যে;.‘শিবয়’ [ শিবি ], ‘অক্সিড়াকয়’ [ ক্ষুদ্ক ] প্রভৃতি 
ভারতীয় জাতিগণ সাম্যতন্ত্রেরই । সমধিক পক্ষপাতী ছিল, 
রাজতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিকে তাহারা বড় একটা আমল 
দিত না । 

গ্রীক এতিহাসিকদের বিবরণে কতিপরমানর ব্যক্তি 
দ্বারা নির্বাহিত শাসনতত্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। 
আরিয়ান দৃষ্টান্তত্ব্ূপ 'নাঁইপার. নাম করিয়াছেন । 
অন্যান্য এতিহাপিকগণ ‘মাল্লয়, 'জাথেরয়” “মুসিকানি, 
প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল জাতি 
স্ব-স্ব দেশীয় শাঁসনকেন্দ্রসমূহ নিজেরাই পরিচালিত করে, 


কোনও রাজা মহারাঁজার আন্থগত্য তাহার স্বীকার করে. 


না। ভারত বিজয়কাঁলে আলেকজাণ্ডার যে সকল রাজ্য 
বা জনপদের সং 
সাধারণতন্ত্র । 

কৌটিন্য তংপ্রণীত ধনর্ঘণা্তে এই প্রকার সম্মিলিত 
স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে যথাক্রমে ছুই শ্রেণীতে ' বিভক্ত করিয়া- 
ছেন। যথা ঃ..(১) ক্ষত্রিয়মমাজ-উদ্ভূত বণিক্সশ্প্রদায় 
কর্তৃক পরিচালিত লাধারণতন্ত্রমূহ ; 
মালব, মদ্র, কুকুর, কুরু এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশীয় 
সাধারণতন্ত্রমূহ । এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকটি গণরাষ্ট্রে 
স্থানীয় প্রধান ও শাসনকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
রাজ? অথবা ‘বাজন’ উপাধি ব্যবহার করিতেন।, 

কৌটিল্য লিচ্ছবীদিগের প্রজাশীসন-পদ্ধতিকে, তৎকালীন 
অন্যান্য সর্ধবপ্রকার শাসন-ব্যবস্থার আদর্শশ্বরূপ, বলিয়া 
ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এই- প্রজাতন্ত্রের 
সকল প্রকার সরকারী ও শাসন-সংক্রান্ত কাঁধ্য একটি নাতি- 
বৃহৎ সাধারণ সভা কর্তৃক: নির্বাহিত হইত এবং রাষ্ট্রের 
কার্ধ-সম্পাদক উচ্চ কর্মচারিগণ ছিলেন এই সভার অধীন 
ইহাদিগকে যথাক্রমে “মুখ্য” নামে অভিহিত করা হইত। 
এই শুখ্যই, ছিলেন উক্ত প্রজাতন্ত্রের শীর্বস্থানীয় প্রধান 
পরিচালক । কিন্তু শব্দটি পুনঃ পুনঃ বহুবচনে ব্যবহৃত 
হওয়ায় রাজ্যে যে "মুখ্য, বলিতে একজন মাত্র ব্যক্তিকে 
বুঝ্ধাইত না, এই ধারণাই প্রথধত? আমাদের মনে বদ্ধমূল 
ছয়। 'বাষ্ট্রমৃখ্যঃ বা গণ-মুখ্ে'র পদ-গৌরব ছিল অনেকটা 


শে আসেন, তাহাদের অধিকাংশই ছিলি | 


ও (২) লিচ্ছবী,. 


বর্তমান যুগের ভারতরাষ্ট্রের সভাপতির ন্যায় এবং 
মন্ত্রণা-সভার প্রতিটি সভ্য তাহাকে সমর্থন না করিলে-- 
তিনি কোনও ' বিশেষ আইন অথবা নিঘম রাজ্যমধ্যে 
প্রবন্তিত করিতে পারিতেন ন!। কৌটিল্য এই মর্শ্মে 
লিখিয়াছেন --“উত্তর-ভারতের প্রঙ্গাতন্ত্রগুলি এইরূপ 
ক্ষমতাশালী ছিল যে, কোনও রাজা বিপৎকালে লোকবল, 


বা অর্থবল সংগ্রহ করিতে না পারিলেও, মাত্র ইহাদের 
একটির সহায়তালাভ করিতে সক্ষম হইলেই 'আপনাকে' 


ভাগ্যবান্‌ বলিয়া বিবেচনা করিতেন 1” 

পরবর্তী যুগে মোর্য্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই স্বাধীন ' প্রাষ্্রগুলির অবনতি ঘটে। রাজ- 
তন্ত্র এবং গণতন্ত্র কখনও এক স্থানে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে 
বাস করিতে পারে না । ভগবান্‌ বুদ্ধ এক স্থলে বদিয়া- 
ছিলেন--“আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ধপ্রথমে শক্তির 
একান্ত প্রয়োজন এবং আভ্যন্তরীণ এক্য না থাকিলে এই 
শক্তিলাভ কর! কঠিন:।* -সর্ধ্বদা কলহ-বিবাদে রত প্রজা- 
তন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে তথাগতের এই বাণী সত্যে পরিণত 
হইয়াছিল। কৌটিল্য বুদ্ধদেবের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্যকৃ- 
রূপে উপলব্ধি করিতে পাঁরিয়াছিলেন . 

কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেও কৌটিপ্য সন্পূৰ্বত্বণে প্রন্ধা- 
তন্তগুলিকে নিৰ্মূল করিতে পারেন নাই । সম্রাট অশোকের 


মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যখন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্চের সুষ্ট বিশাল 


মোর্য্যসান্রাজ্য পতনোন্মুখ হয়, তখন উত্তর-ভারতের নান! 
স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রঙ্গাতন্তের পুনরু্তব হইতে থাকে। 
মুদ্রা-তত্বের প্রমাণ গ্রাহ্থ হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
যুধেয়, মালব, অজ্জুনায়ন, কলিঙ্গ এবং শিবি প্রভৃতি প্রজা- 
ভন্ত্রসমূহ এই সময় পুনর্ববার আপনাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হয়। | 

- “পরিণামে বিপদ হইতে আত্মরক্ষ। করিতে হইলে 


পূর্ববাহে এই সরুল গণতন্ত্রের কি কি পন্থা অবলম্বন. করা 


উচিত তৎসম্বন্ধে মোটামুটি আটটি অন্কণাসন পাঁওয়া- 
যায়। যথা ঃ-(১..অংআ্মকলহ ও অন্তধিগ্রবকে যথাসম্ভব 
এড়াইয়া চল!; (২) মন্ত্রীকালে গুহ বাঁজনীতিসমূহ 
যাহাতে সাধারণের নিকট প্রকাশিত না হইয়! পড়ে, তজ্জন্ত 
সবিশেষ যত্ন ও তৎপরত। অবনম্বন এবং একটি ক্ষুদ্র মন্ত্রণা- 
সভা গঠন করা) (৩) রাজ্যে স্থশৃঙ্খল! ও উত্তম আইন 
কানুন প্রবর্তন করা; (৪) নিরপেক্ষতা সহকারে বিচার 
কাধ্য নিৰ্ব্বাহ করা; (৫) গুপ্তচর-বিভাগের প্রসারদাধন ; 
(৬) সাধারণ কোষাগারে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সঞ্চয় 
করিয়া রাখ! ; (৭) রাজোর সকল শ্রেণীর উচ্চ ও নিম্বপদস্থ 
কর্মচারীকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন এবং (৮) অন্যান্য 


১৩৫৭, 


আশ্বিন 


প্রতিবেশী বাষ্ট্রগুলির সহিত “লৌহাৰয কষা করিয়া 
চলা । 

দুঃখের বিষয়, 'জাতিবিথেষ ও আত্মকলহের, বিষময় 
পরিণাম স্বচক্ষে দেখিয়াও এই সকল গণতন্ত্র সময় থাকিতে 
সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। ' তাহাদের এই 
দুর্বলতার স্থযৌগ লইয়া সম্রাট অজাতশক্র.কি উপায়ে 





৮২বৈশালী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সে. কাহিনী. প্রায়, 





১ ‘নভা’ শব্দের অর্থ ‘যেস্থলে কতিপয় বাক্তি একত্র হইয়! দীপ্তি প্রদান 
করেন। স্্টব্যঃ- জন এলত ভন্তনিনাঁ আালীনি ভলা। 
Jayarama : Parasakara Grihya, iii: 
উক্ত আছে--প্রজাপতির দুই কন্তা ‘সভা’ ও “সমিতি দলা আলা 
লিলি গ্রানরলা সজাদবন্'হিনবী ঘলিনানি_94275৫ Books 
of the East, XL. ii. 188. প্ৰাচীন বৈদিক যুগে ‘জনপ্ৰিয় প্ৰতিষ্ঠান’ 
বলিতে যাহা বুঝাইত, “সভা' ছিল তাহার অন্ততম একটি. অঙ্গ; 


. কাহারও ইহার আদেশ অমান্য করিবার উপায় ছিল না। অবগ্য .. 
- ইহার বলিতে সভার সভ/মগ্ডলী বুঝাইতেছে | ' সভার প্রধানকে বলা - 
হইত ‘সভাপতি’ । বর্তমান যুগে ফৌজদারী আদালতকে: যেমন-ইংরেজীতে - 


Criminal Court বল! হয়, বৈদিক যুগে সেইর্গ )সভা'র:সহিত ‘বিপদ’ 


উগ্রতা প্রভৃতি অর্থন্ধোতক শব্দের -ব্যবহাঁর হওয়াতে প্রমাণিত, হয়: 
যে, অন্ঠান্ত কর্তবাসুচীর মধ্যে সভার আর একটি করণীয়, ছিল, বিচার-. . 


= কা নির্বাহ । ভ্ৰষ্টব্_Atharva V. viii, 10, 5. Sukla 


(৯৮ 


Yajur-Veda, 80, 67? 
ব্যক্তি সভায় গমন করিলে' তাহাকে ভরসা লজান্বাহল নামে 


সম্বোধন করা হইত। থণেদের যুগের প্রারম্ভে ‘সভা’ শব্দের বিভিন্ন. 
' অর্থ ছিল। কালক্রমে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিগত! বৈশিষ্টাসমূহের সম্যক 


নির্ধীরণ করা হয়। 1399, in: this ০0010936101, Jataka, V. 509 
on the question of the existence of other popular 
institutions in the Vedic times along with ‘Sabha.’ 
২। বৈদিক যুগে জনমত ও জনশক্তি প্রকাশের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ মধ্যম! ছিল এই ‘সমিতি’ । 
বা সমবেত হওয়া' (সম+ইতি)। রাজোর সকল ব্যক্তিই অর্থাৎ 
ণনহ৷ঃ” ইহাতে যোগদান করিতেন । রাজার নির্বাচন, পুননির্ববাচন 
প্রভৃতি ছিল ইহার বহুষুখী কার্য্য-তালিকার. কয়েকটি অংশমাত্র । খেদ 


এবং অথর্ক্ববেদে (3. 178 20 ৮i.' 87-88) প্রদত্ত একটি নির্ব্বাচন-- - 


গ্রাথা হইতে দেখা যায়, ইচ্ছ৷ করিলে নির্ব্বাসিত' রাজাকে ফিরাইয়া 


আনিয়। পুনরায় রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও ‘সমিতি'র ছিল। -* 
":ভিনসেণ্ট স্মিথ " নিগ্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা: 


কালক্রমে ‘সমিতি'র ক্ষমত। প্রভুত বদ্ধিত হয়। সভায় বক্তৃতা! দেওয়া, 
বাগৃযুদ্ধে প্রতিদন্থাকে পরাস্ত করিয়া আপন মত প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি 


সুযোগ বা স্থবিধা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও আধুনিক যুগের অনুরূপ রীতিনীতির ': 


নিদর্শন । মধ্যযুগে জার্মানীর “জনসভায় দেখা যায়, কৌন কোনও সম্্াস্ত 
ব্যক্তির বক্তৃতা সমাঁপনান্তে সভায় 'সমবেত” সাধারণ সভ্যগণ স্ব বব অস্ত্রের 
ঝনৎকার দ্বারা তাহাকে, সমর্থন "করিল 18.6, Tacitus, ০. fi. 
এংলোস্তাক্সন যুগে Wae॥a৮৪ নামকং-জনদভারও এই প্রথা 
ছিল! ৪99 Mait'and : Cons. Hist. Eng. pp 44-5. 
কাজেকাজেই কতিপয় পাশ্চাত্য এ্তিহীদিকের স্যায় এই জাতীয় 
বৈদেশিক সভা*্দমিতির সহিত বর্তমান আলো ‘সমিতি’ প্রভৃতির তুলনা 
কর বিধিনঙ্গত নহে। “দমিতি'তে প্রতিবিধান রীতি প্রচলিত ছিন। 


“প্রাচীন ভারতে- গ্রজাশীসন-পদ্ধতি 


18: 1.7 অধর্ব্ববেদে' 


"সুবিচার প্রাপ্তির আশায় . কোনও, 


‘সমিতি’ কথাটির অর্থ ‘একত্রে মিলিত 
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সর্বজনবিদিত বহু স্থলে. নি? ৃ জি প্রভৃতি . 
স্বাধীন: 'জাতিকর্ৃক প্রচলিত কতিপয় মুদ্রার উপরিভাগে 
'জনঃ কথাটি. রহুকাল ব্যবহৃত হওয়ার পর তংস্থলে 
সহসা কোন 'কোনও- রাজ্যের নাম সন্নিবিষ্ট হওয়াতে 
সন্দেহ হয়, পরবর্তী - যুগে এই স্বাধীন গণতন্ত্রগুলিও' 
রাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব ছে আত্মরক্ষা করিতে 
পারে নাই। 








খামের প্রধান 'আমণী” ছিলেন সমিতিকর্তৃক নির্বাচিত গ্রামের 
মুখপাত্র । | 

: ৩ ইহাদের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থিভি জানিতে হইলে কাঁী- 
প্রসাদ অয়সওয়ালের Hindu Polity pp. 58-72, Me 00019 
এর “Invasion of India by Alexander the great, pp 
118, 1 116, 121, 223, 224, 226, 234, 248-51, 910, 
পৃপ্ত7. 

8\ Indian Antiguary, 1913, p. 282. 

চা৫। গণ" অর্থ ‘সংখ্যা, ' অর্থাৎ ‘বহর শাসন ।' দ্রষ্টব্য £ Vaha- 


Maggo, 1) 18. Translation by Rhys Davids and 
Oldenburg" in S. B. E., xiii, p. 269. 


- ৬)" পাণিনির মতে 'সঙ্ঘ' 'গণ' শব্দের তুল্যার্থক। কোটিল্য 
কতকগুলি বিখ্যাত প্রজাতত্ত্রকে 'সঙ্ঘ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

৭। রাজতন্ত্রের একমাত্র প্রতিঘন্দী প্রজাশীসনতন্ত্র। একতন্ত্র বা 
770702/011509010005 ব| ‘বহর শাদনের' বিপরীত । অবদান 
শতক হইতে জানিতে পারা যায়, ভগবান বুদ্ধের সময় কয়েক জন বণিক 
মধাদেশ্‌, হইতে দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্যার্থ গমন করেন। উক্ত দেশের 


- রাজা তীহাদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘বণিকমহোঁদয়গণ, এক্ষণে, কোন ব্যক্তি. 


আপনাদের দেশের রাজ?” বণিকমণ্ডলী সবিনয়ে-উত্তর করেন, “মহারাজ, 
উত্তর ভারতের কতকগুলি দেশে রাজতন্ত্র এবং কতকগুলি দেশে প্রজাতন্ত্র 
(গণ) প্রচলিত। সুতরাং 1958] বা রাজকীয় এবং republican 
ব৷ প্রজাতান্ত্রিক শাঁদনপন্ধতির মধ্যে তৎকালে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল এবিষয়ে 


_ সন্দেহ নাই। See, Ed. Sreyer. Petrograd, 1909, ii, 


0, 103. 

৮। পালিশান্তে 'বোহারিক' ; সংস্কৃতে 'ব্যবহীরিক' | 999, Artha- 
9890. BK. IL, ch. 12,8 ( pp. 20-21). ctf. also BK. 
I, 0, 2, 91 (0, 245) গোবিন্দরাজ ইহাকে ‘প্রধান বিচারপতি’ 
বলিয়াছেন। 

EY ‘Turnour : J. A. ‘SS. B., 18838, I 993-94. 
আটটি - গোত্র ব1 কুলসমদ্বিত এই বিচারতন্ত্রকে এতিহাদিক ডাঃ 


(১) দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ক্রিয়া স্থানীয় শাসক্সম্প্রদায়ের সম্মুথে যে 
আদালতে উপস্থিত করা হয় তাহা, (২) বিনিশ্চয় মহামাত্রের আদালত, 
(৩) বোঁহারিকের আদালত, (৪) সৃত্তধারের আদালত, ৫) অষ্টকুলকের 
আদালত, (৬) 'দেনাপতির আদালত, (৭) উপরাজ ও (৮) রাজার 


আদালত । এই ক্ষেত্রে * শরৎচন্দর দাস মহাশয়ের Proc. 
A, 5S. B., 1891:D. 5. তিব্বতীয় বিচীরপ্রথার রীতিনীতির উপর 
রচনাটি পঠ্য। - 


১০1 কোন কোনও হলে রা রাজপুর বা ‘রাজুসিংহাঁসনের ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারী’ যুবরাজ পিতার সহিত একযোগে রাজ্যের শীসনকার্য 
নিৰ্ব্বাহ করিতেন, । : যুবরাজকে 'উপরাজ' নামেও সম্বোধন করা হইত । 
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০১৯৪ লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল বৈশালী। এই নগরীর 
৯,৬৮,০** 'অধিবানীর মধ্যে প্রায় ৭৭*৭ জনেরই রাজ্য, শীমন করিবার 
অধিকার ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ক্রমাহযয়ে বিভিন্ন রাজ! কর্তৃক 
পর্ধ্যারক্রমে শাসিত হওয়া এবং 'রাজ্য শাসন করিবার অধিকার থাকা? 

. বলিতে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারণ হয় । সম্ভবতঃ এই ৭৭*৭ জনের মধো 

কেহ সভাপতি, কেহ সহ-সভাপতি, কেহ দেনাপতি ইতাদি দীয়িতবপূর্ণ 

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 999. J., ]. 801. . 

১২) শ্রীযুক্ত শ্ামাশান্্রী মহাশয়ের মতে 'বৈরাজ্য' অর্থ ‘বৈদেশিক 
শাদন', অর্থাৎ "রাজা জীবিত থাকার কালে বলপূর্ধ্বক তাহার নিকট হইতে 
রাজত্ব কাঁড়িয়] লওয়া,” 0. 95. কৌটিল্য কখনই স্বাধীন প্রজারাইগুলিকে 
সুনজরে দেখিতে পারেন নাই । বৈরাজ্য শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাহার এই 
উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়। কাহার কাহারও মতে 'উজ্বল অবস্থা' বলিতে 
'বৈরাজা, কথাটিকেই বুঝাইয়। থাকে। 

১৩। 


উপরোক্ত অর্থ প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ এই শোকে 'জনপদ' 


কথাটির উল্লেখ আছে। 0. "অনয তন্তু নন 


সুনি হাজরা জজবওলিছিভযল্টী। 'জনপদ' বলিতে ‘সাধারণ 
সম্প্রদায় ও "অভিষিক্ত, বলিতে 'রাজাকে'ই বুঝাইয় থাকে । কিন্ত 
গ্রন্থের অন্তান্য শোকের প্রত্যেক অংশেই 'রাঁজা' শব্দটি (বহুবচনে ) 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ‘সাঁধারণতন্তর' বুঝাইতে পারে এ. সকল স্থানে এই প্রকার. 
কৌন বাকোরই প্রয়োগ হয় নাই-। Yajur Veda, xv. li. 
পৃষ্য। { Es See BA 
১৭। Fleet : Gupta Inscriptions, P. 8. -, ai, 
১৫ | Mahabharata, Karna-Parvan, lh XI, XLIV. 
১৬ | Jatake, I, p. 504, ' 
১৭1 Trisakuniya J: Mahavastu (ed. Senart), I 
PP. 256, 271. - : ; " 


8 1] 


১৮1 54. 75 L 254. ক 


তোমাতে আমাতে মিলন ঘটালে 
| ভিখারি, হে মোর ভিখারি | 
১ ঘুমাইয়! ঘবে ছিন্ন নিজ ঘরে. 
রুদ্রকণ্ঠে জাগাইলে মোরে 
ভিখারি, হে মৌর-ভিখারি | " 
ভব সাগরেতে ডুবেছিন্ব আমি, 
বাহু পসারিয়ে বাচালে যে তুমি 
ভিখারি,.হে মোর ভিখারি | 


: প্রধার্সী 


Aitareya Brabhmana, viii, 14, স্থলবিশেষে বৈর।জ্ 
অর্থে ‘অতিশয় সন্তান্ত নৃপ্তিবিশেষকে'ও বুঝায় । কিন্তু এই শ্লোকে ' 


কবির-বাণী .. 
গ্রীযোগেশচক্্র মজুমদার, - - 
(“তোহি মোহি, 'লগন লগায়ে, রে ফকীরবা--ব [লীর অনুবাদ ) 


- ১৩৫৭ 


১৯] Lalita-Vistara, 0৮105 p. 21. 

২০ | Turnour :JASB., VIL pp. 998-95. 
২১! Rbys Davids: Buddhist India, p. 22, 
২২ ! 8.BE,, ১৯১৫৪ 0. 266. 


২৩। শাক্যনগরীর ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে জি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে, মতভেদ বর্তমান! . উতিহাসিকগ্রবর ডাঃ রমেশচুন্র মজুমদারের 





মতে তৎকালের শাক্য-তূথণ্ডের সীমান্তরেখা কোশল রাজোর প্রান্ত ৮২২০ 


সংশ্লিষ্ট খাকিলেও' উহা সম্পূর্ণভাবে কোশল রাজ্যের সীমানার বহির্ভাগে 
অবস্থিত ছিল । . - s 
২৪ } Rockhill : “The Life of the Buddha, pp. 118-19. 
২৫ Ambattha Suttanta, . (translated in dialogues 
of the Buddha), I, 118. (XII, p. 115, 810, Ind. ed). 
২৬ |: Mahaparinibbana Suttantd, pp. 6 and 28. 
২৭") 706. Tezxts.- - 
২৮। মহাভারত ও জাতক অনুসারে । . 
২৯। J. 1H, p. 157, নিত 
১ ৩০। See, J.B.O.RS., 1986, Vol. সুভ, 0 59; 
ASB, 1884, PP. 188-40. - 
৷ “ জাননা ন্িচন্ধুন-আীবহা্জ আকার 
২ভরতপুর রাজ্যে ইহাদের একটি অতীব হদৃগ্ত কারুকার্ধ্য- 
খচিত অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 196 বলেন সভাপতি 


সস 


সস 


প্র 


কখন ' কখনও '“মহীরাজ' . মহাসেনাপতি' প্রস্থ . উপাধিও ব্যবহার ০ 


করিতেন। 5 
৩২ LV. 38000. ‘Catalogue. of Coins in , the Indian 


11 Museum, Vol. I 0. 165, 181. 


৩৩1 /BORS, এনা, p. 60. 


| ‘কহিলে যে তুমি একটি কথাই, 
দ্বিতীয় যে আর কিছু বল নাই, 
সব বন্ধন হ'তে মুক্ত করিলে 2 
ভিখারি; হে মোর ভিখারি]. ' . 
কহিছে কবীর; শুন হে সাধু ভাই__. | 
মিলালে প্রাণ তব আমার প্রাণ-সাথে 
: ভিখারি, ছেল ভিখারি | 


পুনরাবৃত্তি j 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কোনমতে ঢাকা মেলে আশ্রয়লাভ করলে নারায়ণী। অসংখ্য 
যাদ্রীতে আকঠ বোঝাই গাড়ী-_মাঝের ষ্টেশন থেকে উঠে 


৮ সস্থানলাভ ছুঃসাধ্য ব্যাপারই । তবে অর্থের মাহাত্ম্যে সবই 


সম্ভব। রেলের  েশন মাষ্টার, টিকিটবাবু, কুলী থেকে আরম্ভ 
করে জুযোগ-সন্ধানী সাধারণ গ্রামবাসী ও আনসার দল কাকে 
না! সন্তষ্ঠ করতে হয়েছে | তা হোক, জীবনের চেয়ে মানুষের 
মূল্যবান কিছু নাই! মানুষগুলি সব উঠেছে। নারায়ণীর 
' বুড়ো শাশুড়ী দাক্ষায়ণী-ছুই পিস্শাস্তড়ী অন্নদা ও আন্না, 


ভায়ের বউ প্রীতি__তের বছরের একটি মেয়ে--আর ছোটয় 


বড়য় সাতটি ছেলে । মোট-মাটারি কি উঠল-না-উঠল "অত 
গুনে নেবার ফুরসৎ কোথায় [ কুলীরা দয়া করে মানুষগুলিকে 
ঠেলে দিয়েছে কামরার মধ্যে _সঙ্কে সঙ্গে মালগুলি ছুড়ে 
দিয়েছে তাদের উপরে । 
আহত হয়েছে__দেহের যন্ত্রণায়: ও চীৎকারে এবং নূতন 
' যাত্রীদের নিয়ে পুরাতন যাত্রীদের অসন্তষ্ঠ কলরবে--কোন্‌ 


০ পুঁটুলিটা পৌঁছল বা পৌছল না--কে রাখবে তার হিসাব। 


মান্ষগুলির হিসাব রাখাই কি-কম মুশকিল | 

গাড়ী ছাড়তেই মুচিবউ ডুকরে কেঁদে উঠল, ওগো আমার 
ছাওয়ালড! যে উইখানে দেঁড়িয়ে অয়েছে । 

আর দীড়িয়ে ] ট্রেন হুস্‌ হুস্‌ শব্দে প্ল্যাটফরম ছেড়ে 
গেল । গাড়ীর মধ্যে যেমন গুমোট--তেমনি চেঁচামেচি । 
খিদের তাড়নায় বায়না নিয়েছে অবোধের দল-_-তাদের 
চেয়ে বয়স্কেরাও সুর চড়াচ্ছে ক্রমশঃ ৷ বিপর্ধ্যয় ওরা প্রত্যক্ষ 
করেছে--চীংকার করে কেঁদেছে কখনও--কখনও বা গুম 
হয়ে দেখেছে অমাঞ্ষিক কল্পনাতীত দৃষ্য |. মানুষের কি কর! 
উচিত-_পশুধর্্ম কাকে বলে--সে বোধ ওদের নাই । জীবনের 
প্লেটে প্রথম পড়ল একটা লোহার দাগ-_রূঢ় কর্কশ দাগ 
জীবনভোর যা অক্ষয় হয়ে থাকবে । বাসের ঘর, সেই ঘরের 


পটে সফিত খাত, সেই খাতে পরিপুষ্ঠ দেহ আর সেই দেহে সফিত 


স্নেহ মমতা দয়া মহত্ব_-এ সব যে এমনি অকস্মাৎ মুছে যাবে 
কে ভেবেছিল | যেমন বর্ধাকালের নদীতে আনে বন্ুা-_ চৈত্র 
বৈশাখে বিচালীর গাঁদায় লাগে আগুন--কলের! মহামারীতে 
গ্রাম হয় উঞ্জাড়__-এও অনেকটা সেই রকম। না-__তার 
চেয়েও তীব্র, বেগবান ও বেদনাদায়ক ৷ তবু গাঁড়ীর ঠাসাঠাসি 
ভিড়ের মধ্যে অসহ্য গরমে প্রায় সুচ্ছাতুর ও ছুঃস্বপ্নপীড়িত- 
ওরাও বাস্তবকে ভূলেছে। খাবার অন্ত বায়না ধরেছে। 
বিষয়সম্পত্ডির ক্ষতি নির়ে'হায় হায় করা স্বভাব'মাহ্ষের-_ 
কিন্ত কে কার কাছে জানাবে ক্ষয়ক্ষতির সকরুণ ' তথ্য । 
৪ 


সে ব্যাপারে অনেকেই অন্পবিস্তর 


মেয়েরা কথায় বলে--“এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো”। ব্যাপারটা 
হয়েছে তাই। যে জেলাই হোক--ঢাকা, মৈমনসিং, চাটা, 
বাগেরহাট আর কুমিল্লা, বগুড়া, রাঁজসহী__সব জায়গায় 
কাহিনীর এক ভাষাঁ_এক চেহারা, এক স্বাদ । 

ঘাক্ষায়ণীর ঘাড়ে এসে পড়ল মুচিবউ ৷ 

উহু-হু-_গিছি গিছি-_, দাক্ষায়ণী আর্তনাদ করে উঠলেন। 
- কিছু দোষঘাট নিওনা মাঁঠীকরোণ-_ভর-ড্যাকরা 
মিনসেরা মোরে ঢেকিয়ে দিলে । | 

দাক্ষায়ণী একভাবেই কাতরাতে লাগলেন। মুচিবউ 
সঙ্কুচিত হয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলে-_কিন্ত তিলধারণের 
স্থান নাই কোথাও । ছুহাত জোর করে বললে, হেই গো 
মা_দোষঘাট নিও না। 
_ নারায়ণী বললে, অমন করছ কেন পিসি__একি দোষঘাট 
নেবার সময়? প্রাণ যে বেঁচেছে এই যথেষ্ট। স্থির হয়ে 
বোস । | 

ঘাক্ষায়ণীর অন্য পাশে হাড়িবউ বাতের বেদনায় মৃহমান 
হয়ে. বিড় বিড় করে কাঁদের যেন শাপশাপাস্ত করছিল-_সে 
সোৎসাহে বললে, আহা কি কতাই বলেছ বউঠাঁকরোণ-__ 
আগে পেরাণডা বাচুক তো তারপর পাপণুণ্যির কতা। 
শুনছি নাকি হি'ছুর রাজ্যে মোদের ঢুকতে দেবে না! 

ভা নয়--টুকতে দিচ্ছে--তবে সর্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিচ্ছে। 
এই গহনা বেশী দেখলেই-_ফিস ফিপ্‌ করে হাঁড়ীবউয়ের 
কানে গোপন কথা বললে নারায়ণী। 

হাড়ীবউ চমকে উঠে. চোখ বড় বড় করে বললে, 
যা বল কি--তোমার গা থিকেও লিবে ! 

নেবে বৈকি-_ওদের কি বামুন শুদ্দর জাত বিচার 
আছে | | | j 

ওপাশ থেকে মুচিবউ কাৎরে উঠল, ও মাগো মোদের 
ক্যাতা-ধোকরা এগুলোও নেবে? 

না--ওপ্তলো কি-করবে। তবে যদি তোর কাঁথার 
মধ্যে নোট লুকিয়ে রাঁখিস-_ | 

-চুপ-_-চুপ-_আছে মা ঠাকরোণ--এই যংসামান্যি__ 
তোমারে কইলাম--আর কারুখ্যে কইও না যেন। ঝুঁকে 
পড়লো নারায়ণীর কীধের কাছে। ফিস ফিস করে বললে, 
আট কুড়ি'দশ টাকা__সব কাগজ মা-ঠাকরোণ। 
তা তোরা ত দৌলত নিয়ে যাচ্ছিস--আমায় একটু সাহায্য 
করবি? ০১৭ 

কেন করব ঘা_য1 বলব! তাই-করব। 


৫০৬ 


গ্রবার্সী 


১৩৫৭ 





এই ক’খান! গহন! নিয়ে ভাবছি। তাঁ এক কাজ করলে 
ওগুলো বাচে--এ গুলো ভাগাভাগি করে নিই আয়। 
তোকে দেব হারছড়াটি-_-তোকে আন্মবলেট-_ 

মুচিবউ বললে, ও ফুল নতা পাতাওলা তাগা তোমায় 
যেমন মেনিয়েছে-_মা ঠাকরোণ-মোদের গোবর নেদি 
দেওয়া হাীতে--অলপেয়ের] ঠিক কেড়ে নেবে । 

নেয় তোদের দায়ী করব না--দেখি তোর হাত--। মুচি- 
বউয়ের হাত টেনে নিয়ে বাঁমুনবউ নারায়ণী আর্ম্মলেট পরাতে 
লাঁগলেন। | 

পরাতে পরাতে বছর ছুই আগেকার কথা মনে পড়ল । 
বাজু গিয়ে অনন্তের চলন হয়েছিল সে দেড় যুগ আগের কথা, 
শাশুড়ীর মুখে শুনেছে ন।রাঁয়ণী। বছর হুই আগে কলকাতা 
থেকে জিনিসটা নতুন গড়িয়ে এলে শাশুড়ী বলেছিলেন, এই 
ত সেদিনের কথা-_-আড়াই প্যাচ বলতে সব অজ্ঞান { ওমা, 
এক ঢেউ ষেতে-না-যেতে আর এক ঢেউ 1 এই গহনাঁই খাবে 
মানুষকে । 

শাগুড়ীর কথা ভাল লাগে নি নারায়ণীর। ফ্যাসান 
আছে বলেই না গহন! পূরনো হয় না.মান্থষের কাছে-_ভার 
হয় না তার দেহে! মেবেয় স্াতা বুলোতে বুলোতে কিংবা 
বাসন মাজার সময় অবাধ্য যে ক’গাছা চুড়ি কাজের বাধ! 
জন্মায়--তাদের বার বার উপরে ঠেলে দিতে বিরক্তি জন্মায় 
না কেন? কারণ কাজের শেষে এগুলি মানুষের মর্ধ্যাদাকে 
বহন করে থাকে । 

এখন মনে হচ্ছে সেদিন কি সত্য কথাই বলেছিলেন 
দ্াক্ষায়ণী ৷ এই গহনার লোভে মাস্থষ কিনা করেছে আর কি না 
করছে! তবু আইনের ভয়ে আজকের মত এমন বেপরোয়া! 
ভাব ছিল না মান্থষের | আইন ন! থাকলে মাস্থয বুঝি এমনিই 
হয়--ক্ষেতের বেড়া না থাকলে যেমন গরু-মহিষ | অন্্য্যম্পন্তা 
কুলবধূর সম্রম রাখতে দ্বাপরের লজ্জানিবারণকারী হরিই বা 
কোথায়? সিংহাসনের রূপে! লুটে নিয়ে শালগ্রাম শিলাকে 
ফেলছে নর্দমীতে__শিবলিঙ্ষের মাথায় গাইতি চালিয়ে দত্ত 
করছে--কোথায় তোর দেবতা? সত্য--দেবতারা আছেন 
কোথায় ? এই নারকীয় তাঁওবে ভীত হয়ে ওরাও বুঝি 
মর্ভ্যলোক ছেড়েছেন | ঠিক কথা-_প্রতিদিনের পুজার মন্ত্রে 
ছিল শ্রদ্ধীর অভাব-_অবিশ্বাসীর দায়সারা-গোছ একটি 
অনুষ্ঠান_ তাঁরই ফাকে দেবতা হয়েছেন অন্তহিত | 

গা ঘেঁষে বসে আছে মুচিবউ। তার বাহতে পরিয়েছেন 
কৃষ্ণচূড়া আর্্বলেট, যা একদিন গৃহদেবতা! শ্রীধরকে উৎসর্গ 
করে নিজের অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। আশ্চ্য্যা আজ 
এইক্ষণে মনে হচ্ছে না জিনিসটা অশুচি হয়ে গেল-_কিংবা 
নিজেও বোধ করছেন না অস্বস্তি। 
মন্ত বড় একটা ভরসাতে বুক বেঁধে নিচ্ছে নারায়ণী। এক 


ওর পিঠে পিঠ রেখে. 


গ্রামের লোক ওরা__হাড়ী মুচি কলু শাড়ি ধোপা নাপিত 
কেউ নয় অন্পৃষ্ঠ । সবাই মান্ুষ--পরম্পরের সহায় এবং 
সম্পত্তি। মাটি রইল পড়ে--একই আকাশ আচ্ছাদনে নদীর 
স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলেছে এই ক'টি উন্মুলিত তরু 
অশ্বখ আর এরও, গন্ধরাজ আর ঘেঁটু, শিউলি আর শিমুল । 
যত দিন না নূতন মাটির নুতন রস টেনে নিয়ে এর জীবনী- 


শক্তিতে শ্যামল হবে এবং শাখায় শাখায় ফুলের সমারোহ 


বিস্তার করতে পারবে তত দিন এরা সাধারণ তরু--এক 
গোত্রের । 

একটা বস্তার মধ্যে ছিল মুড়ি। বস্তার মুখ খুলে নারায়ণী 
মুঠার ভরে আনল মুড়ি। ক্রন্দনরত ছেলেমেয়েদের দিকে 
মুঠি বাড়িয়ে বললে, কাপড় পাত । 

কোথায় কাপড় ? যুদ্ধের কল্যাণে পূর্ণবয়স্ক ছাড়া সবারই 
ওপাট উঠে গেছে! গোটা জাতটারই পরিধেয় ইজের ৷ 
চলতে ফিরতে বসতে দ্রাড়(তে দৌড়তে লাফ মারতে সবেতেই 
সহজ সরল ভাব। কারও চোখে রুচির খোঁচা দিয়ে বিভ্রান্ত 
করে না। আপৎকালে অন্গবিধা হ'ল- ছেলের! হু’'হাত 
জোড় করে মেলে ধরলে বেশী পাবে বলে--যাদ্ের ইজেরের 
পকেট আছে তারা বারবার হাত পাঁতলে । 


ছেলেদের দিয়ে মুচিবউগ্সের দিকে ফিরলে নারায়ণী। . 


বললে, তুই নে_-তোর ছেলেদের দে। 

মুচিবউ আবার ডুকরে কেঁদে উঠল, আমার দশ বছরের 
মণি মাঁঠীকরোণ দেঁড়িয়ে রইল--আর আমি রাক্ষুসী 
কি করে ব্যাতে দেব 

কিন্ত ছেলের চেয়ে বড় ক্ষুধা--তার দাবি কান্না দিয়ে 
ভুলিয়ে রাখা যায় না । 

ওর! সবাই মুড়ি নিলে । 

বুড়ী শাশুড়ীকে নারায়ণী বললে, তোমাকে চারটি দেই 
মা? কাল থেকে কিছু খাও নি-_ 

ঘাক্ষায়ণী ঘাড় নাড়লেন। সেটা এত দুর্বল সঙ্কেত যে 
হি’ কি না” বোঝা ছফর। পালিতে করে মুড়ি এগিয়ে 
দিয়ে নারায়ণী বললে, নাও মা। 

বিধবা মান্ষ-_তার আচার-বিচারের কথা কি নারায়ণী 
ভুলে বসে আছে | নাও বললেই নেওয়! যায় খাবার ? 

কিন্ত পেটের আগুন আর নিয়মের বাধন হুইয়ের আঁচ 
আর জ্বাল! তুল্যমূল্য । অনির্দিষ্ট যাত্রার শেষ কোথায় কেউ 


জানে না, যে অন্ন ফেলে এলেন জন্মভিটাঁয় সে অয়ন নুতন, 


মাটিতে কতদিনে মিলবে-_কে জানে? বৃহৎ কান্ঠে ছা 
নেপায় দোষ নাই--কিন্ত সব জাতের গায়ে গা ঠেকিয়ে মুখে 
খাবার তুলতে পারা কি ততটাই সহজ? এদিকে মাথায় 
আগুনের শিখা হ্বলছে__দেহে তার ভাপ । জল নারায়ণ 
তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি--শুকনো মুড়ি ত*কেই 


আশ্বিন 


পুনরাবৃত্তি 
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কিফিরিয়ে দেওয়া চলবে? ভাবতে ভাবতে কখন হাত 
বাঁড়িয়েছেন তিনি--কখন ধামি থেকে মুঠোয় তুলে নিয়েছেন 
যুড়ি এবং কখন সেই যুড়ি চিবুতে সুরু করেছেন। 

একটু জল দাও বউমা. । 

হাড়িবউ ও মুচিবউ আর একবার সরে বসবার চেষ্টা 
করলে। দাক্ষায়ণী হেসে বললেন, বস-মা-বস। তোরাও 
“মান্য, এইটিই আজ মনে হচ্ছে তোরাও ফেলন! নয় । 

সকলের চোখে জল এল-_আচল দিয়ে চোখ মুছলে 
সবাই। এ বাড়ির পাঁচিল আর ও বাড়ীর পাচিল যোন্তন- 
ব্যাপী দূরত্বে মানুষকে আলাদা করে রেখেছিল। পাঁচিল 
- ভেঙে মানুষ এসেছে বেরিয়ে । এসে দেখে মাথার ওপরে 
আকাশ সকলের জন্য ; নক্ষত্র আর টাদ-_-ওরাও সাধারণের | 
বাতাস এর' কাপড় ওর গায়ে জড়িয়ে কৌতুক করছে-_ 
অত্যাচারীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির তাড়নায় সবাই জমেছে একই ক্ষেত্রে 
চলেছে একই দিকে__নদী যেমন নিম্নভূমি বেয়ে চলে । 

ভারতবর্ষে রাজনীতির খেলায় কারা হারল-_কারা বা 
দ্বিতল সে হিসাব ইতিহাসের পাতায় জম! থাঁকবে--কিন্ত 
আজ যারা সর্বস্বাত্ত হয়ে ভেসে চলেছে--তাদের আশ্রয় ত 
ইতিহাসে নাই।- তারা একে ছুইয়ে বহুতে মিলে একটা 
অংখ্যাঁ__নামগৌত্রহীন সংখ্যা । অশ্রু ও কুধিরের মধ্য দিয়ে 
ছুর্য্যোগময়ী তিমির রাত্রিতে তার] যাত্রা আরস্ত করেছে--কিছু 
দিন পরে তাঁরা কোথায় থাকবে? যারা বেঁচে থাকবে-_ 
তারাও কিছুদিন পরে ভুলবে এই বিভীষিকাঁ-_যাঁরা পরে 
আসবে তারাও কৌতুহলাক্রান্ত বিস্ময়ে ভাববে--স্বভাব 
অতিক্রম করতে কত যুগ লাগে মানুষের | 

মুচিবউয়ের কোলে মাথা রেখে দাক্ষায়ণী ঘুমিয়ে পড়লেন । 


অবশেষে সীমান! পার হলেন তীরা। মাথার উপর 
আগুন-স্বালা আকাশ-_মাটি তেতে আগুন হয়েছে-_সামনে 
ধুধু করছে মাঠ-_দুরে ধৌঁয়ার কুগুলী। এমন অপ্রসন্ন অভ্যর্থনা 
হিন্দুস্থানের-_নিজের আশ্রয়-ভূমির ! 

দ্বাক্ষায়ণী বললেন, একটু জল দাও বউমা । 

জল তআর নেই মা-_দেখি ভলানটিয়ারদের জিজ্ঞাসা 
করি। | 

সেবাব্রভীরা যথাসাধ্য করছে । কিন্তু জয়নগরের 
বন্ধ্যা মাঠে একটিও ছায়া-বিস্তীর্ণ অখ্বখ গাছ নাই--যার 
তলায় তাপদঞ্ধের আশ্রয় মেলে। নিৰ্ম্মম নিফরুণ মাঠ। 
ভারত সীমানার গৌরব নিয়ে দাড়িয়ে আছে-_ভারতের 
চিরন্তনী রীতিকে অগ্রাহথ করে । অতিথি নারায়ণ এ বোধ 
তীব্র রৌন্রোভাঁপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে । চলতে চলতে দাক্ষায়ণী 


পড়ে গেলেন। ছুটে এল সেবাব্রতীরা__খাটিয়ায় তুলে নিয়ে 


এল সেবাকেন্ছে। নারায়ণীরা তাদের অনুসরণ করজে । 


আশ্রয় মিলল । বিস্তীর্ণ মাঠে কতকগুলি আধ-ভাঙ্গা টালি- 
ছাওয়| ঘর-_বর্ধার দিনে মানুষের হূর্গতি হয়ত বাড়ে__রৌদ্রের 
তাপেও তা কম নয়। মাথায় আগুনের টাদোঁয়া-_তবু সেট! 
'আশ্রয়। আরও নির্ভরতা পাশাপাশি রয়েছে একটি গ্রামের 
কয়েক ঘর বাস্তহার!। কথায় কথায় আসে ছুঃখের কথা__ 
গ্রামের কথাঁ। ছেড়ে-আসা গ্রাম যে মানুষের সবচেয়ে 
সেরা জঅম্পদ-_এটি ম্মৃতি-রোমস্থনে চোখের জল উপচে 
পড়ার কালে বুকের ব্যথায় সত্য হয়ে বাঞ্জে। সকল গ্রামের 
সেরা সে যে. 
| ট্রেনের কামড়ার মতই পাশাপাশি বো্েষি হয়ে বসল 
সবাই। 

দাক্ষায়ণী বললেন, গাঁড়ীর মত গুড়ের নাগড়ি বোঝাই কেন 
বাবু; হাবলার মা, তুই সরে বস বরঞ্চ_ জায়গা তো রয়েছে 
টের। বউমা, বাসটি আর বিছানার পৌটলাটি বরং এইখানে 
রাখ | 

নারায়ণী বললে, আর বাঁসনের বাঙ্লিটা 

বেশ তো-_চারদিকে ওগুলো! সাজিয়ে আমাদের জায়গাটি 
আলাদা করে নাও । 

হাড়ি আর মুচিবউ বাক্স-বিছানা-বাসনের থলিয়ার ওপিঠে 
আশ্রয় নিলে । টি 

আত্রয়-শিবিরের চারদিকে সেগুন বন-_রোদের তাপে 
কেউ কেউ সেখানেও আশ্রয় নিয়েছে। ছুপুরটা সেখানে এক 
রকম কাটে-_-কিন্ত সন্ধ্যার মুখে সবাই শিবিরে ভিড় জমায়। 
বড় অস্বপ্তি বোধ হয়-_সেবাকেন্দ্রের অন্ন গ্রহণ করতেই হয়, 
কিন্ত ক্ষুধা তাতে মেটে না । ০১০০০০০০০০০ 

দিবাস্বপ্ন দেখে নারায়ণী | 

চৈত্রের দুপুর-_সুর্ষ্যের তাপে খী-খা করছে চারদিক । 
সবে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বাতাবী-লেবু গাছতলায় 
বাসন নিয়ে বসেছে নারায়ধী। ছুয়োরে খপ্জনীর ধ্বনি শোনা 
গেল £ 

জয়-রাধে-কেই্ট--চারটি ভিক্ষে দেবা মা? 

আক তো হবে না--খাওয়া হয়ে গেছে যে। 

ডিথারিণী আম গাছের ছায়ায় বসে পড়ে৷ 
তোমরা খাবা আর আমরা উপোসে রইব ? 

বুকে ব্যথা জাগানো কথা। জলের ঘটিটা কাত করে 
হাত ধুয়ে নেয় নারায়ণী । দাওয়াঁয় এসে উকি মারে, ঘরের 
মধ্যে আঘোরে ঘুযুচ্ছেন শীশুড়ী--অনিয়ম যদি হয়ই শাসনের 
ভয় নাই। তৃষণার্ড ক্ষুধার্ত মান্ধষকে তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে 
গৃহস্থের কল্যাণবৃদ্ধিকর নিয়মগুলিই কি বড়? এক মুঠো 
চালের সঙ্গে খানিকটা! আখের গুড় নিয়ে আমতলায় এসে 
বলে, ঝুলি পাত! এই খাঁড় গুড়টুকুন ধর- কুয়ো থেকে 
ঠাণ্ডা জল দিচ্ছি তুলে । 


বলে, ম! 
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পরিতৃপ্ত ভিখারিণী বলে, জয় হোক রাধারাণীর, রাজ্রাণী 
হও মা। 

একদিন নয়--এমনি বহুদিনের কথা । 

আজ শালপাতা পেতে .সেবাকেন্দ্রে বসে ক্ষুনিব্বৃত্তি করে 
এসেছে সবাই - বৃদ্ধা শাশুড়ী পর্য্যন্ত । ফুচিবউ একটু সরে 
বসেছিল--একজন সেবাব্রতী এসে বললে, এক সারে বস-- 
জায়গা ফাক রাখবে নাঁ। 

কাড়াকাড়ি হড়োছড়ি_ভিখারীদের মধ্যেও এমন 

হাংলাপন! দেখেনি নারায়ণী | 


সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এল | দিক্‌চিহ্-হার! মাঠে 
অন্ধকার নেমেছে-_অন্ধকারের অকুল পাথারে ডুবে গেছে 
সবাই। এখানে ওখানে ছুই-একট] টিম্টিমে আলো জ্বলছে 
দেখা যাঁয়__জ্রলাভূমিতে আলেয়া-প্রেতিনীর বিভীষিকা ৷ কিন্তু 
প্রেতিনীর কথাও মনে হয় নাঁ সন্ধ্যাবেলার টাদকে দেখে 
কোলের ছেলেটাকে মাটি থেকে টেনে নেয় নারায়ণী। ঘুমে 
অচেতন ছেলে--না খেয়ে না খেয়ে স্্যের তাঁপে কচি -আম 
পাতার মত কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে । এদের ভবিষ্যৎ 
বাইরের ভয়াল অন্ধকারের জঠরে ; আকাশে শুক্লা চতুথীর 
টাদ শান সকরুণ আলো ফেলে বিষণ বনভূমির মাথায় অপলক 
হয়ে আছে। এই ভাঙা চাদকে উদ্দেশ. করে বায়নাদার 
ছেলের কপালে টিপ দেওয়ার ছুঃসাহসিক আমন্ত্রণ জানায় নি 
কোন আশ্রয়হারা মা। ওপাশে আরও কটি ছেলেমেয়ে 
ঘুযুচ্ছে-_ শাশুড়ী ও পিস্শাশুড়ীরাও চোখ বুজেছেন। নিজের 
বাড়ী নয় তবু বাক্স-পেটর! বাসনের বস্তা! বালতি বিছানা যা 
কিছু আনা সম্ভব হয়েছে তাই দিয়ে নিজস্ব একটি গওী তৈরি 
করে নিয়েছে সবাই। এই অস্থায়ী বৃতির মধ্যে হাত-পা 
ছড়িয়ে আব-শোওয়া অবস্থায় বিগত সুখ ও বর্তমান ছুঃখের 
আলোচনাও করছে পরম্পরে । সন্ধ্যাবেলায় মন চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে- হাত, পাঁ, সার! দেহ অস্বস্তি বোধ করেছে। এই 


মাঠে অতিকায় সেগুন আর আম গাছ আছে__তার তলায় ' 


লতাঁগুল্স তাও প্রচুর কিন্তু তুলসী গাছ একটিও নজরে পড়ে 
নি। আর গঙ্গার জল? একটি প্রদীপের আলো মনের পটে 
কত উজ্বল হয়েই ন! প্রভা বিস্তার করে। ধূুপধুনা গুগ গুল--. 
মাঠের হাওয়ায় যে গন্ধ ভেসে আসছে. তা নরক-বর্ণনার সঙ্গে 
হুবহু মেলে। জলনিকাশের অভাবে সর্বত্র জমেছে পচা 
আবর্জনা, জমেছে মলমূত্রঃ অসহায় মানুষরা নিজেদের 
পবিত্রতা নিজেরাই নষ্ট করছে। দেহ ক্রমশঃ অসাড় হয়ে 
আসছে, যন হারিয়েছে স্পর্শকাতরতা। এই অবস্তস্তাবী 
বিলুপ্তির হাত থেকে পরিজ্রাণ পাবার সৌভাগ্য কে কল্পনা 
করতে পারে ! 
ট্রাঙ্কের ওপাশে ঘুযুচ্ছে মুচিবউ, তার পাশে হাড়ীবউ। 


প্রবাসী 


পা্পাস্পাস্পাশপান্পাস্িশিপাশািশাস্পাস্িস্পাস্পািস্পান্পিস্পাস্পাসিপাাস্পাসিপান্পিাশি 
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লোলা 





ওদের উলঙ্গ ছেলেমেয়ের! ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। কাথা- 
খান! মুচিবউ গায়ে জড়িয়ে শুয়েছে--ধুলোয় লুটোচ্ছে যে 
শিশুর দল তাদের চেয়ে ওটা মূল্যবান। সর্বনাশা ক্ষতির 
মুখে কি না ভেসে গেল--পৃথিবী কুৎসিত হয়ে উঠল । তবু 
এই কীথার মধ্যে আছে ভবিস্তৎ-সংসার-প্রতিষ্ঠার বীজ । জমি 
পেলে এই বীজে এক দিন ছায়া-সুশীতল একটি তরুর উদ্ভব 


হতে পারে। চেষ্টা করেও অনেক কিছু নিয়ে আসা যায় নি, 


যা এসেছে সঙ্গে তার মূল্য অনেক। মুচিবউ ভাল করে 
ঘুযুতে পারছে না, কাথা খোয়া যাবার আশঙ্কা ওর নিন্রাকে 
হরণ করেছে। নারায়ণীও ওই একই কারণে ঘুযুতে পারে 
নি। ক’খানা গহনা খোয়া গেছে কিন্তু মুচিবউ আর হাড়ী- 
বউয়ের বুদ্ধিকৌশলে আশ্মলেট আর হার ছড়াটি এসেছে। 
ছিন্নবসন! রুঞ্ষকেশ! নারীর দেহ-তল্লাসীর প্রবৃতি হয় নি-_ 
গুগ্াদের। তল্লাসী হবার আগে ওর! গ! থেকে গহনা খুলে 
পেট কৌচড়ে লুকিয়েছিল-_তাই রক্ষা। 


এ পারে এসে বলেছে, এই ন্তাও গো মা-ঠাকরোণ দেবতার - 


গচ্ছিত দব্য--কি পাপে যে পড়ব ভয়ে মরি | 


দেশে এ সততা যুচিবউয়ের ছিল না । ও বাড়ীতে ঢুকলে 


গৃহস্থ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। থালা ঘটি বাটি উঠোনে থাকলে 
সেগুলির ওপর খর দৃষ্টি রেখে শাশুড়ী দাওয়ায় এসে বসতেন। 
ভার দৃষ্টি সজাগ থাকতো আম আনারস কাঠাল আর লেবু 
গাছের দিকে । তবু ফিরে যাবার সময় মুচিবউ কি কৌশলে 
যে পাতিলেবু পেড়ে পেট-কৌচড়ে বাঁধত সে এক রহস্তের 
ব্যাপার । ূ্‌ 

একবার কাদের ছেলের অন্নপ্রাশনের বালা চুরি যাঁয়। 
রবাছত দলে মুচিবউও ছিল। বাড়ীর কর্তা সদর-দরজ। বন্ধ 
করে বলেছিলেন, অমনি রেহাই দেব না কোন মিঞাকে-- 
নলচাঁল! আনিয়ে এর ভেস্ত-নেস্ত করব । যে নিয়েছে তার গলায় 
গিয়ে যখন নল বসবে--.কেউ যেন দোষ দেয় না আমাকে । 

মুচিবউ ভয় পেয়ে গিন্নীর পায়ের ওপর পড়ে কেঁদেছিল, 
থানা পুলিশে কাজ নেই মা কবুল খাচ্ছি। নোভ সামলাতে 
পারি নি-_ আমার মুখে নাতি মার সন্মাই মেলে । 

তার কিছুদিন পরে আরম্ভ হয়েছে হিন্দু উৎসাদনের 
পালা । কে চোর কে সাধু এ বিচার-বিবেচনা মনে জাগছে 
না। সব হিন্দু-নির্ধাতনের কবলে পড়ে একই পথের পথিক 
হয়েছে। ইশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন, স্বদেশের কুকুরটিও মাহুষের 
কত আপনার জন-_-এ সত্য স্বদেশ ছাড়ার সময় বা পরে 
উপলব্ধি হয়। এই মুচিবউ, হাড়ীবউ এদের মধ্যে গ্রামের 
মাটি জল আকাশ আর বায়ু_এরা অস্পৃষ্ঠ নয়, চোর নয়, 
অসতী নয়, কোন্দলপরায়ণা অপ্রিয়ভাষিণীও নয়, এরা অতি 
অন্তরঙ্গ আপন জন। এদের মাঝে নির্ভীবনায় ঘুম আসবে 
সে আর বিচিত্র কি | | 


২৯ 


uf 


আশ্বিন 


~~ 


মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । কার নিশ্বাস মুখের 
ওপর পড়েছিল যেন { অন্ধকার আত্রয়-শিবিরে পাশাপাশি 
শুয়ে অসংখ্য মাহ্ষ_তাদের নিদ্রাজ্নিত নিশ্বাস-তরঙ্গে 
অন্ধকার মিত হচ্ছে--বাইরের অকরুণ প্রক্কতি গুমোটে 
ভার হয়ে আছে--নিদ্র গভীর হবার সুযোগ পায় নি। 

কে--কে? আ্ভস্বরে চীংকার করে উঠল নারায়ণী। 


UE বিছানার বেড়ার ওপাশে খুট করে শব্দ হ’ল । নারায়ণী 


হাকলে, হাঁবুলের মা__ও হাঁবুলের মা 

অন্ধকারে সে ধ্বনি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে মিশে গেল । 

সকালে বুঝলেন-_-সেটা স্বপ্নের ঘোর নয়__নিদ্রার স্থযৌগে 
চোরই এসেছিল॥ তার নিদ্রা-শিখিল বাহুমুল থেকে খুলে 
নিয়েছে আন্্মলেট । তখন স্বপ্নে দেখছিলেন সীমান্ত-পারের 
ষ্টেশনে পৌঁছেছেন আর লুটেরার দল রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে, 
আছে গহনার দিকে ৷ ওদের লুন্ধ চাহনির মর্ম বুঝছে 
নাব্নায়ণী-- ওরা তল্লাপীর নামে এখনই হয়তো ছিনিয়ে নেবে 


মুল্যবান সোনা । ভাবতে ভাবতে টান পড়ল দেহে-_ঘুম 
. গেল ভেঙে। বাহুমূলে উষ্ণ স্পর্শ তখনও লেগে রয়েছে। 


শাশুড়ীকে সকালে সব বললে, মায় স্বপ্নের কথা । 


তারা ও ফুল 
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দ্বাক্ষায়ণী বললেন, এ নিশ্চয় হাবলার মার কাঁজ। 

কিন্তু ওর গায়ে চাঁপিয়েই তো গহন! ক’খান] আনতে 
পারলাম মা। ্ 

তা হোক--কথায় বলে না ইল্লত যায় না ধুলে 

বেশী খোঁজাধুঁজি করতে হ’ল না মুচিবউয়ের পেট- 
কৌচড় থেকে বেরুল আর্ম্দলেট । | 

ও কেঁদে দাক্ষায়ণীর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল, 
হেই গো মা-ঠাকরোণ দোষঘাট নিও না, আমরা মুরুখ্যু মান্য 
ছোট নোক--- 

দাক্ষায়ণী স্বণায় পা সরিয়ে নিলেন । 

সর সর- পাঁ ছাড়_-এটোকুড়ের পাতা সগৃগে যায় না-- 
এ আর কে-না জানে | সত্যিক জাত ছুয়ে ছয়ে যন্মকন্ম আর 
রইল না । ছেলেদের বল ত বউমা যদি একটু গঙ্গাজল থাকে । 
নেই? নাঃ:-_-আমি সেইকাঁলেই বলেছিলাম যত ছুঃখু-ছুর্দশাই 
হোক--আচার-বিচের যেন নষ্ট না হয়। মণ্ট কে, 
আমি নদী থেকে চান করে.আসব-_গা ধিন্‌ ঘিন করছে। 

সত্যই গামছাখানি কাধে ফেলে এক ক্রোশ দুরের চূর্ণ 
নদীর উদ্দেশে দাক্ষায়ণী পা বাড়ালেন । 


Cm ————_——— 


তারা ও ফুল 


শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


ফুল-ঝরা রাত--বললে হাসবে ; 
আকাশে ফোটে না ফুল, 

সেটা ভাল জানি; তার! ফুটে ওঠে 
আকাশে যে বিলকুল)_- . 

সেই সে তারার ফুল আখ্যাঁর 

অথবা'তাহার মূল ব্যাখ্যার 
সনাতনী পণ্ডিভি 

আপাততঃ ভাই, মুলতুবি থাক 
তর্কে দ্বিলাম ইতি ৷ 


তবুও বলব,_ আকাশের গায় 
সে ফুল তুলিয়া মালা গাঁধিবারে 
প্রাণমন বিয়াকুল; . 
আকাশে উঠ.ব--বলবে পাগলে 
জানি আমি পাওয়া যায় না নাগালে 
ও কথার ফক্কিকারি 
মন চলে যদি উধাও, সেখানে 
চলে নাক জারিজুরি । 


আছে আছে এর অর্থও আছে 
অনৰ্থ নহে মোটে 
কল্পনা যদি বন্মাবিহীন 
অশ্ব-সমান ছোটে,_ 
মন ছোটে তারে ফেলি’ পশ্চাৎ 
তর্কে ধূলি করি নম্তাৎ 
কে বল গুনৃতি করবে ?: 
আকাশে ধরে না অসংখ্য তার! 
ধারাপাঁতে সেকি ধরবে? 


তারার! যদি বা ফুল হয়ে কভু 
আমাদের ভুল ভাঙে 

ফুলের জোয়ার যদি এসে পড়ে 
অকারণে মরা গাঁঙে। 

বুক মেলে দিবে সকল সিন্ধু 

ভেসে যাবে স্রোতে তারকাবিন্দু 
অনস্ত অবিরাম, j 

তারা ফুল হোক, ফুল হোক তারা 
নয়নে তা’ অভিরাম । 


বৈদিক সভ্যত। 
| শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বর্ভমাঁন প্রবন্ধে তিনটি বিষয়ের আলোচন! করা হইবে,_- 
(১) কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ হইতে বৈদিক সভ্যতার স্বরূপ জানা 
যায়, (২) বৈদিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ কি এবং (৩) 
বৈদিক সভ্যতার কীরি কি? 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত এই যে কেবল বেদ হইতেই 
বৈদিক সভ্যতার স্বরূপ জানিতে হইবে; তাহাদের মতে 
বেদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল, বেদের 
যেসব অংশ প্রথমে এবং যে সকল অংশ পরে রচিত হয় 
তাহার মধ্যে আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছিল, উপনিষদের যুগে 
আরও পরিবর্তন ঘটয়াছিল । মন্থপংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ প্রভৃতির যুগে আরও অধিক পরিবর্তন হইরাছিল। 
সুতরাং উহাদের মতে বৈদিক সত্যতার বিভিন্ন রূপ আছে-_ 
বেদের বিভিন্ন অংশে তাহাদের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে, চিত্র পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন প্রকার । 
কিন্তু এই মত ব্যাস-বাল্মীকি-মন্থ-যাজ্ঞবন্ধ্য প্রমুখ খষির এবং 
শঙ্কর-রামাঞ্জজ-সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতের বিরোধী । 
ইহাদের সকলের মত এই যে বেদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
মতবাদ প্রচারিত হয় নাই, সমগ্র বেদে এক অন্রান্ত মত প্রচারিত 
হইয়াছে । উপনিষদ (যাহা বেদের অংশ ) তাহাতেও উহা' 
আছে এবং এই বৈদিক মত প্রচার করিবার জন্তই পুরাণ, মহা- 
ভারত, রামায়ণ, মন্নুসংহিত1, যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিত!| প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা কর! হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থে বৈদিক আদর্শ ই প্রচারিত 
হইয়াছে, সুতরাং বৈদিক সভ্যতার স্বরূপ জানিবাঁর পক্ষে এই 
সকল গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় । বেদের অর্থ 
অত্যন্ত ছুরূুহ । সকলের পক্ষে বেদ পাঠ করিয়া বেদের মর্শ্ব 
গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কিন্ত অনেকেই উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ 
হইতে বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে । অধিকত্ত বেদের 
অনেক অংশ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল লুপ্ত অংশের 
সারভাগও এই সকল গ্রন্থে পাঁওয়া যায়! 

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতের সমর্থনে নিয়লিখিত 
প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করা যায়! 
ছেন, “খথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ- ঈশ্বরের 
নিঃশ্বাসের স্যায্ন বহির্গত হইয়াছে।১ কেনোপনিষদ 
বলিয়াছেন, উপনিষদ বেদের প্রাণস্বরূপ, বেদ তাহার বিভিন্ন 
অঙ্গ, সত্য তাহার আশ্রয় ।২ কঠোঁপনিষ বলিতেছেন, 

১) অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃখসিতমেতদ্‌ যদৃগ বেদে বজুর্বেদঃ সাম" 
বেদোহথর্ববেদঃ) (বৃই উঃ ২81১০ ) 

২) তন্তৈ তপো দমঃ কমে”তি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ 
€কেনেপনিষদ ৪৮ ) 





সর্বাঙ্গানি সত্যমাঁয়তনং 


বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়- 


সমগ্র বেদ ঈশ্বরলাভ করিবার উপায় নির্দেশ করিতেছে ।৩ 
প্রশ্নোপনিষদ এবং মুগ্ডকোপনিষদ উভয়েই বলিয়াছেন যে, বেদে 
যাহা বল! হইয়াছে, উপনিষদে তাহারই পুনরুক্তি করা 


হইতেছে 1৪ মুগকোপনিষদে ইহাও উক্ত হইয়াছে বেশি 


বৈদিক কর্মুসকল খষিদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার! 
সত্য, বেদসকল এবং বৈদিক কর্শসমূহ ঈশ্বর হইতেই 
আবিভূর্তি হইয়াছে ।৫ তৈওঙিরীয়োপনিষদ বলিয়াছেন, 
্রন্মের প্রসঙ্কে সকল বেদ মহিমামণ্ডিত হইয়াছে 1৬ বেদপাঠ 
এবং বেদব্যাখ্যা মোক্ষলাভের অপরিহার্য সাধন--কোনও 
কোনও আঁচার্ষ্যের মতে ইহাই যথেষ্ট সাধন।৭ এই সাধন 
কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে।৮ বেদবিহিত কর্ম 
অনুষ্ঠান কর] .উচিত।৯ শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, 
বেদপাঠই শ্রমসাধ্য সকল তপন্তার- মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।১০ ব্যাস 
বলিয়াছেন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের সাহায্যে বেদের 
অর্থ যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইবে ।১১ মৃন্নুসংহিতায় বল! 
হইয়াছে যে, মন্থুর সকল ব্যবস্থা বেদান্ধ্যায়ী ।১২ বেদ 


বলিয়াছেন যে, মঙ্গ যাহা কিছু বলিয়াছেন ত্যহাই ওষধের 


ন্যায় হিতকর 1১৩ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, পুরাণ, বেদবাক্য 
এবং মন্থর বিধান, _ইহারা ঈখরের আদেশ এবং অন্রান্ত 


সত্য, তাহাদের বিরুদ্ধে তর্ক করা উচিত নহে।১৪ 


মনু বলিয়াছেন যে, সমগ্র বেদ এবং বেদজ্ঞ ব্যক্তির স্থৃতি ও 


আচার ধর্মের মূল ।১৫ তাহার বিধানগুলি যদি বেদাহুযায়ী 





৩। সর্বে বেদাঃ যংপদমামনপ্তি ( কঠোপনিষদ্‌ ১২1১৫ ) 

৪) তদ্দেতদৃচাত্যুক্তম্‌ (প্ৰশ্ন ১৭ ) (মুণ্ডক ৩২১০ ) 

৫। তদ্বেতৎ সত্যং মন্ত্রেচু কমাণি কবয়ে! ঘান্তপণ্ঠন্‌ (মুণ্ডক ১২১১ 

তক্মাদৃচঃ সামযভুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সৰ্বে ক্রতবে| দক্ষিণাশ্চ 
(মৃণ্ডক ২।১৬ ) 

৬) ব্ৰঙ্মণাবাব সর্বে বেদ! মহীয়ন্তে ( তৈঃ উঃ ১1৫৩) 

৭। খতৰ্চ সাধ্যায়প্রবচনে চ ইত্যাদি ( তৈঃ উঃ ১৯) 

৮। শ্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং ( তৈঃ উঃ ১1১১৩) 

৯1 ধৰ্ম্মংচর; ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং ( তৈঃ উঃ ১1১১১) 


১০1 যেহ্‌ বৈকেচ শ্রমাঃ ইমে গ্াঁবা পৃথিবী অন্তরেণ স্বাধ্যায়ো- 


হবৈ তেষাঁংপরমত! কাষ্ঠ! ( শৃতপথব্রাহ্মণ ১১11৭ ) 
১১1 ইতিহীসপুরাণ।ভ্যাং বেদীর্ঘমুপবৃংহয়েৎ (মহাভারত ১১1২৬৭) 
১২। হঃ কম্চিৎ কম্তচিদ্ধমেধি। মনুনা পরিকীন্তিতঃ । 
স সর্বোহভিহিতে| বেদে-_( মনু ২৭) . 
যদ্‌ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং ( তৈঃ সং ২২১০২) 
পুরাণং মানবো ধর্ম: সাঙ্গে! বেদশ্চিকিৎসিতং। 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হত্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ 
মনুসংহিতীর টীকার উপক্রমণিকাঁয় কুলুক ভট্ট কর্তৃক উদ্ধত । 


১৩। 
১৪1 


(শি, 


১৪1 বেদৌহথিলে। ধৰ্ম্মমূলং স্থৃতিণীলে চ তদ্িদীং ( মনু) 


আশ্বিন 


বৈদিক সভ্যতা 


৫১১ 





না হইত তাহা হইলে তিনি এ কথা বলিতেন না । মন্থসং- 
হিতায় বিভিন্ন স্থলে বেদপাঠের প্রশংসা এবং বেদপাঠ না করার 


নিন্দা আছে। তাহা হইতেও অনুমান কর] যায় যে, মন্থর" 


বিধানগুলি বেদান্থযায়ী। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ' বেদজ্ঞ 
পঙ্ডিতগণ সকলেই মানিয়া সইরাছেদ . যে মন্থর ব্যবস্থা 
বেদানুষায়ী। 
> রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, কুশ ও লব যখন বেদ পাঠ সমাপ্ত 
করিয়াছিল, তখন বেদের তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করাইবাঁর জন্য মহধি 
বাল্মীকি তাহাদিগকে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন।১৬ কারণ 
£ রামায়ণ বেদের অর্থ প্রতিপাদ্ক এবং এজন্য বেদের তুল্য।১৭ 
মহাভারত বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন--যাহার! বেদজ্ঞ তাহারা 
সর্বজ্ঞ, জগতের যাবতীয় বন্ত বেদেই - প্রতিঠিত।১৮ গীতায় 
শ্রীভগবান বলিয়াছেণ, সকল বেছে ইরশ্বরলাভের উপায় নির্দেশ 
করা হইয়াছে১৯ এবং কর্তৃব্যনির্ণয় বিষয়ে বেদ পুরাণ ও 
তন্তান্ত স্বতিগ্রন্থ প্রামাণিক ।২০ 
আমরা এখানে যে সকল বাক্যের মর্ম উদ্ধত করিলাম 
তাহা হইতে ইহা প্রতীত হইবে-_বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, 
মহাভারত, মহুসংহিতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেরই এই মত 
যে সমগ্র বেদই সত্য ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আকর এবং পুরাণ 
' প্ৰভৃতি শাস্ত্রে বেদের তত্বই প্রচার কর! হইয়াছে। স্ভায়- 
“ দর্শনের বাতস্তায়ন-ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যে. সকল খাষি 
বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন তীাহারাই রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ ও ধর্বশীস্বের বক্ত| 1২১  কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন, 
স্থৃতিকেও প্রামাণিক বলিতে হইবে, কারণ বেদজ্ঞ. খষিগণ 
বেদার্থ স্মরণ করিয়া স্মৃতি রচনা! করিয়াছেন ।২২ শঙ্করাচীর্ধ্য 
বলিয়াছেন, খখেদাদিশান্ত্র সর্ধজ্ঞের গ্তায় জগতের. যাবতীয় 


পদার্থ প্রকাশ করে, ইহা সকল জ্ঞানের আকর২৩--ইহা ' 


অভ্রাস্ত ২৪ এচৈতন্ত বলিয়াছেন: 


প্রমাণের মধো শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। 
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই মে প্রমাণ ॥ 
সং এ *% 
স তু মেধা বিনৌ দৃষ্ট | বিদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ । 
বেদৌপবৃহণার্থায় ভাবগ্রাহয়ত প্রভূঃ ॥ রামায়ণ ১1৪৬ ) 
ইদং পবিভ্রং পাপদ্বং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতং। (৮ ১১৯৮) 
সৰ্বং বিদুর্বেদবিদে বেদে সর্বং প্রতিষ্ঠিত । মহাভারত, 
শানস্তিপর্ব ২৬৯,৪৩ 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদে] ( গীত] ১৫1১৫ ) 
২*। তক্মাচ্ছান্তর প্রমাণং তে কার্য্যাকারযব্যবস্থিতৌ :( গীত ১৬।২৪) 
২১। পয এব মন্্্রাহ্গণন্ত দ্রষ্টারঃ প্রবক্তা রশ্চ তে খলু ইতিহাস 
পুরাণস্ত ধর্মশান্ত্রলা চ”, স্তায়দর্শন ৪-১ ৬২ বাৎস্তায়ন-ভাঁয় 
২২। বৈদিকঃ সবর্ধামাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহ দাহ্যৈতঃ। 
সম্ভাব্য বেদমুলত্বাৎ স্থৃতীণাং মানতোঁচিত! ৷ কুমারিল ভট্ট 
»৩। প্রদীপবৎ স্বাধবিদে/তিনঃ 'সর্বজ্ঞকল্পস্ত ( ঝথেদাদিশান্রন্ত ) 
্রন্নমত্র ১-১-৩ শঙ্করভায 
২৪। বেদন্ত হি নিরপেক্ষ: স্বার্থে প্রামাণ্যং ব্রেঃ সুঃ ২-১-১ শঙ্করভায়)। 





১৬। 


১৭ 
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১৯। 


উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ । 


to the Vedic cult of the gods 


বেদের নিগুঢ় অর্থ বুঝনে না যায় 1 
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥ 
'_ (শ্রীচ্ন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ ) 
এ বিষয়ে সকল শান্ত এবং সকল আচার্ধ্যের এক মত। 
সকল মুনি-খষি আচাৰ্য্য মহাপুরুষ প্রচারিত এই মতের 
বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! প্রচার করিয়াছেন- শান্ত্সমূহ 
পরন্পরবিরোধী-বেদ ও উপনিষদের মধ্যে বিরোধ, বেদ 
ও ধর্শশান্ত্রের মধ্যে বিরোধ, উপনিষদ ও পুরাণের মধ্যে 
বিরোধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত যে কতছুর ভ্রান্ত 
একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
তাহার! বলিয়াছেন যে, বৈদিক যুগের প্রারস্তে যে সকল 
খষি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান অতি 
অল্প ছিল, এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা তাহারা 
করিতে পারেন নাই, কতকগুলি ক্ষুদ্র শক্তিযুক্ত দেবতা 
তাহারা কল্পনা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দেবতাকে সন্তষ্ 
করিবার জন্ত তাহার! বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। পরে 
উপনিষদের খধিগণের জ্ঞান অধিক হুইল, তাহারা বুঝিলেন, এই 
সকল ক্ষুদ্র দেবতার কোনও অস্তিত্ব নাই, যজ্ঞ করিয়]-কোনও 
ফল হয় না, তাহারা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রন্মের কথা প্রচার 
করিলেন। তাহারা আরও বলিলেন যে ব্রন্মকে জ্ঞানের দ্বারা, 
লাভ করা যায়, যজ্ঞের দ্বার! নয়। অর্থাৎ এই সকল পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের মত এই যে বেদের কর্ম্মকাও এবং উপনিষদ এই 
যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
বেদ সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলেই 
এই মত পোষণ করেন । আমি নিয়ে ম্যাক্সমূলার, ডয়সেন, 
ভিন্টারনিংস, ম্যাকডোনেল এবং হিউম প্রমুখ পণ্ডিতদের মত 
উদ্ধত করিয়! দিলাম । 
ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন, 


“Jn these Upanishads, the whole ritual and sacri- 
ficial system of the Veda is rejected as useless, nay, a8 
mischievous. The ancient gods of the Veda are no 
longer recognized.”— (Origin of the Vedanta, p. 16). 


ডয়সেন লিখিয়াছেন, : 

“The atman doctrine was fundamentally opposed 
and the Brahbmanical 
system of the ritual.” —(Religion and Philosophy ০7 
India, p. 21). 


ভিন্টারনিংল লিখিয়াছেন, 


“While the Brahmins ‘were following 8, barren 
Sacrificial science, other circles were engaged upon 
those highest questions which were at last treated ৪0 
admirably in the Upanishads. —(History of Sanskrit 
Literature, p. 237). ঃ 


ম্যাকডোনেল লিখিয়াছেন, 
“Though the Upanishads form a part of the 


৫১২ 





Brahmanas they really represent a new religion which 
is in virtual opposition to the ritual or practical side.” 
—(History of Sanskrit Literature, p. 215). 


. ডক্টর হিউম লিখিয়াছেন, 


“The whole religious doctrine of different Rds and 
the necessity of sacrificing to two. gods is seen to be a 
stupendous fraud by the man who has acquired meta- 
physical knowledge of the monistic unity of the self 
and of the world in Brahman or 27707077619 
Principal Upanishads, p. 53). 


কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ ভ্ৰান্ত । বেদ ও উপনিষদের মধ্যে 
কোনও বিরোধ নাই। উভয়েরই মত এক এবং সে মত 
এই যে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, তিনি ইন্দ্র, বায়ু 
প্রভৃতি দেবতা স্প্টি করিয়াছেন, শ্বর্গলাভের ইচ্ছায় যজ্ঞ করিলে 
' যজ্ঞের ফলে স্বর্গলাভ করা যায়, কিন্ত নিফ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে 
চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ত্রন্মোপলব্ধি কর! সম্ভব হয় 
অর্থাৎ ভ্ৰহ্মলাভ বা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। আমি 
নিয়ে প্রধান উপনিষদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধত করিয়া 
দেখাইতেছি যে, উপনিষদে দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার কর! 
হইয়াছে, যজ্ঞের দ্বারা! স্বর্গলাভ করা যায় ইহাও বলা হইয়াছে! 

ঈশোপনিষদে দেখ! যায় পরলোকগামী আত্মা বলিতেছেন, 
“হে অগ্নিদেব, আমাদিগকে আুন্দর পথে লইয়া চল।”২৫ 
কঠোপনিষদে যমদেব নচিকেতাকে প্রথমে যজ্ঞ করিবার 
প্রণালী শিখাইতেছেন। [যে ভাবে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা 
যায়] পরে ব্ৰহ্মজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, এই প্রসঙ্গে বলিতে- 
ছেন যে, দেবতারা ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন? 
কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রথম 
্রন্ষকে জানিয়াছিলেন, এজন্য ইন্দ্র অন্য দেবতা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ 1২৬ প্রশ্ন-উপনিষদে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ 
করা যাঁয়।২৭ মুগকোপনিষদেও এই কথা বলা হইয়াছে২৮ 
এবং বহুস্থলে দেবতাদের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ 
করা হইয়াছে ।২৯ যজ্ঞ করা উচিত এ কথা মুগক ও তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে স্পষ্ঠভাবে বলা হইয়াছে ।৩০ ছান্দোগ্য উপনিষদে 


বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান,__ইহারা বর্ষের প্রথম 


- ২৫) অগ্রে নয় সুপথা! রায়ে হন্মান্‌ (ঈশ ১৮) 

২৬। তন্মাদিক্রোহতিতরামিব অগ্ঠান্‌ দেবান্‌ স হিএনৎ নেঘিষ্ঠং 
পরশ ( কেন ৪1৩) 

২৭। তন্মাদ্‌ যে হ বৈ ইট্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্্সমেব 
লোকমভিজয়ন্তে (প্রশ্ন ১৯) 

২৮। ইষ্টাপূর্ভং মন্যমানা বরিষ্ঠং***নাকন্ত পৃষ্টেতে সুকৃতেহনুভূত্বা ৷ 
মুণ্তক ১২1১০ ) | 

২৯। তক্মাচ্চ দেবা বহুধ! সম্প্রহতাঁঃ ( মুণ্ডক ২১1৭) 

৩* 1 তীন্তাচরথ নিয়তং সত্যকামাঃ (মুণ্ডক ১1২১) 

দেবপিতৃকার্ধ্াভ্যাং ন প্রমদ্দিতব্যম্‌ ( তৈঃ উঃ ১1১১২) 


প্রবাসী 








সোপান ।৩১ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে, ত্রাহ্ষণগণ 
ব্ৰহ্মকে লাভ করিবার জন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্তা করিয়া 
থাকেন 1৩২ বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ এই ছুই উপনিষদে 
নানাস্থলে- দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
সত্তেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যজ্ঞ ও দেবতার বিরুদ্ধে নিজেদের 


বিদেষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া এইরূপ ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া- 


১৪৫৭ 


ছেন যে উপনিষদের খধিরা যজ্ঞে ও দেবতা বিশ্বাস করিতেন 


না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন এইরূপ গুরুতর ভ্রম করিতে 


পারেন তখন তাহাদের উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া থি 


মহাপুরুষ এবং আচার্যদের দ্বারা প্রচারিত মতের, বিরুদ্ধে ' 


আমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, বেদের -সহিত 
পুরাণ, মন্তুদংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের বিরোধ আছে। প্রকৃতপক্ষে 
বৈদিক সভ্যতার স্বরূপ জানিতে হইলে বেদ, পুরাণ, ব্রামায়ণ, 


মহাভারত, মন্থসংহিতা, যাজ্ঞবন্ক্-সংহিতা প্রভৃতি সকল শাস্্র- 


গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, বৈদিক খষিগণ সর্বব- 
সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের ধারণা করিতে না পারিয়া কতক- 
গুলি কষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন। উপনি- 
ষদের খষিরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র শক্তিবিশিষ্ট 


দেবতার অস্তিত্ব নাই, একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই আছেন । : 


আমি পূর্বে দেখাইয়াছি যে উপনিষদে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি 


. দ্বেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। এক্ষণে দেখাইব যে, 


বৈদিক খধিগণ সৰ্বশক্তিমান ঈখরের কথ! জানিতেন। 
বেদের মন্ত্র বা সংহিতা অংশে নান! স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ" 
আছে। নাসদীয় সুক্তে বল! হইয়াছে, প্রলয়ের সময় এক মাত্র 
ব্ৰহ্মই ছিলেন 1৩৩ হিরণ্যগর্ভ সুক্তে বল! হইয়াছে যে, দেবগণ 
ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন, ঈর্বর নিজ্জ মহিমায় সমগ্র 
জগতের রাজ, তিনি সকল: দেবতার মধ্যে এক দেবতা 1৩৪ 
পুরুষ সুক্তে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর সমথ জগং ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করেন ; ভুত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল, বস্তুই ঈশ্বর, 
সমগ্র জগত ঈশ্বরের মহিমা বা শক্তি।৩৫ খথেদে বলা 
হইয়াছে যে, এক সত্য বস্তকে ইন্দ্র, যম, বায়ু নানা নামে 


৩১. রয়! ধর্মনব্ধী বজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথম: 
( ছাঃ উঃ ২1২৩১) 


Fa 


৩২! তমেতং ব্ৰাহ্মণী বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপন! জার 


( ৰৃঃ উঃ 881২২) 
৩৩1 আনীদবাতং স্বধ্য়| তদেকং ( ৰথ্েদ ১1১২৯ ) 
৩৪1 উপাসতে প্রশিষং যন্ত দেবাঃ/মহিত্বা এক ইদ্‌ রাজ জগতে 
বভুব যো দেবেধু অধি দেব এক আনীৎ (থে ১০।১২১) 
৩৫7 স.ভূমিং সর্বতে। বৃত্বাহত্য তিটন্দশাঙুলং। * 
পুরুষ এব ইদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং 
এতাঁবানন্ত মহিমা অ তো.জ্যায়াংস্চ পুরুষ; ( ৰণ্েন ১০1৭৭) 


আশ্বিন . 1: বৈদিক সভ্যতা 2 ‘৫১৩ 
অভিহিত করা হইয়াছেঙ৬ এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে; করিতে হইবে, ইহজ্রন্নে না হয় মৃত্যুর পরে স্বর্গে বা' নরকে, 
ইশ্বর আমাদের জনক ও বিধাতা ।৩৭ | স্বর্গে বা নরকে না হয় অন্মাস্তরে । এখন যে কাজ করিতেছি 

আমরা অতঃপর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা তাহার ফল. যেমন পরে ভোগ করিতে হইবে, সেইরপ 
করিব-_বৈদ্িক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ কি? ইহলোকে শান্তি এখন যে ফল ভোগ করিতেছি তাহা পূর্ব্বক্ৃত কর্মের ফল, 
সুখ এশবর্ধ্য এবং পরলোকে ব্রহ্মলীভ টভয়ই বৈদিক সভ্যতার কিছু পরিমাণে পূর্ববনবন্নকৃত কর্ন্মের ফল। ইহাই কর্ম্ম- 
লক্ষ্য। বৈদিক সভ্যতাতে ইহলোক ও পরলোক উভয়ের ফলবাদ। খ্রীষ্টান ও" মুসলমান ধর্ম আংশিক ভাবে কর্ম্ম- 








“মধ্যে সামগ্রস্ত স্থাপন কর! হইয়াছে । ইহলোককে অবহেলা ফলবাদ স্বীকার করা হইয়াছে--বলা হইয়াছে যে, ইহজন্মে 
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করা হয় নাই, পরলোকে অধোগতি না হয় এই ভাবে ইহ- যে বর্ম করা যায় তাহার ফল ইহজন্মে ন! হয় ম্ৃতার পরে 
লোকের উন্নতির সন্ত যর করা হইয়াছে । বৌদ্ধ ধর্স্ে,ইহ- স্বর্গে বা নরকে পাওয়া যাইবে--পুনর্জন্ম ও পূর্বন্মের কথা 
লোককে অবহেলা করা হইয়াছে, এন্সন্ত কোনও কোনও .নাই। এজন্য ওঁ ছুই ধর্মের কর্মমফলবাদ অসন্পূর্ণ। বৈদিক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্শ্েও ইহলোককে সভ্যতার কর্মমফলবাদ সুসম্পূ্ণ। 

অবহেলা করা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারতের যুগে--যখন বৈদিক সভ্যতার জাতিবিভাগ : “কর্মফল ও নর 
বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল,_তখন দেশ ধন ধান্ত পণ্য ও সহিত জড়িত। পূর্ব্বঞ্জম্মের কর্ম অগ্থারে . আমরা বিভিন্ন 
শিল্পদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল, বীর যোদ্ধা এবং যথেষ্ট যুদ্ধোপ- জাতিতে: জন্মগ্রহণ করি, বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট 
করণ ছিল। গীতায় দেখ! যায়, যে ইহলোকের উন্নতি, আছে। যে ব্যক্তি মি জাতির বিহিত কর্ম করে তাহার পুণ্য ' 
রাষ্ট্র কল্যাণ অবশ্ঠকর্তব্য ধর্মকার্য্যরূপে উপদেশ দেওয়া হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, যে তাহা করে না অপর জাতির 


| হইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মে বৌদ্বধর্থের স্ঠায় ইহলোককে অবহেলা কান্ধ করে তাহার পাপ হুয়। পুজা, বিবাহ, ' শ্রাদ্ধ, 
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করা! হইয়াছে। কিন্তু গরীষ্টান জাতিগুলি গ্রীষ্টধর্শের এই উপনয়ন প্রভৃতি ধর্টিক কার্য কে কি ভাবে করিবে তাহা 


উপদেশ কাৰ্য্যক্ষেত্রে পালন করেন-নাই। প্রতত পরলোকের তাহার জাতির উপর নির্ভর করে। এজন্ত জাতিবিভাগ 
চিন্তা বাদ দিয়া ইহলোকে সর্বপ্রকার সুখ, এঁখর্য্যাদি লাভ হিন্দুবর্শের একটি বড় কথা। সমাজের সর্ধবিধ কল্যাণের 
করাই জীবনের উদ্দেন্ঠ বলিয়া! ধরিয়া লইয়াঁছেন এবং জেক্জন্ত জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকর্তৃক জাঁতিবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। বেদ, 
অন্ঠায় কাৰ্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। বর্ম এবং বাস্তব পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মন্থসংহিতা প্রভৃতি বৈদিক সভ্যতা- 
জীবনের মধ্যে তাহারা একট! বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া- ..প্রতিপাদক সকল গ্রহ্থেই জাতিবিভাগের কথা আছে। 
ছেন । কিন্তু বৈদ্বিক সভ্যতায় মুদ্ধক্ষেত্রেও ধর্শোপদেশ দেওয়া ES বৈদিক সভ্যতার প্রায় সকল প্রকার আদর্শ রামায়ণে অতি 
হয়। জীবনের সকল বিষয় ধর্ণ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে । . আুন্দররূপে দেখানো হইয়াছে । আদর্শ পুত্র কিরূপ হইবে তাহা 
বৈদিক সভ্যতার আর একটি লক্ষণ এই যে, কর্মের উপর * রামচন্ত্রের চরিত্রে দেখানো হইয়াছে, আদর্শ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও 
বিশেষ জোর দেওর হইয়াছে । কোনও কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন ভরতের চরিত্রে, আদর্শ পত্নী সীতা-চরিত্রে। বিশ্বামিত্রের 
নাই, কেবল ঈশ্বর চিন্তা কর, খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই এই- প্রতি রামচন্দ্রের-ব্যবহারে আদর্শ শিষ্তের রূপ ; বিভীষণ, স্থগ্রীব 
রূপ অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। প্রায় সকল লোককে প্রভৃতির প্রতি রামচন্দ্র ব্যবহারে আদর্শ বন্ধুর রূপ? সীতার 
কর্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্ম সৎকর্ন্ম হওয়া | প্রয়োজন, যাহা প্রতি ব্যবহারে আদর্শ স্বামীর রূপ ; আবার সীতার বনবাসে 
শান্রবিহিত তাহাই সংৎকর্ম্ম। এই সকল তর অনাসক্ত ও আদর্শ রাজার রূপ রামচরিত্রেই টয়া উঠিয়াছে। এ সকলই 
নিঞ্ধাম ভাবে করিতে হইবে । "কর্ণ ভাল না মন্দ তাহা বিচার বৈদিক আদর্শ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির আখ্যা 


Ls না করিয়া যে কর্ম করিতে ভাল লাগে, যেকর্ম্ম করিলে ইহ- য়িকার দ্বার! বৈদিক ধর্মের আদর্শসকল জনসাধারণের উপর 
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লোকে বেশী সুখসস্ভোগ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ কর্ম্ম যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অন্য ধর্মে সেরূপ হয় 'নাই। 
অত্যধিক আসক্তির সহিত :করা, ফলের জন্য : অতিরিক্ত বৈদিক সভ্যতার নীতিসমূহ মন্সংহিতা, যাজ্ঞবন্কা-সংহিতা 


" ব্যাকুলতা, এই ভাবে সর্বদা ব্যস্ততা এবং জীবনের শাস্তি- প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র 


- বিলোপ ইহাই যেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বর্তমান রূপ । প্রবন্ধে সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভব নহে। 


কর্মের সহিত কর্ণ্মফলের কথা আসিয়া পড়ে। বৈদিক অতঃপর বৈদিক সভ্যতার কীর্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 


| সভ্যতার শিক্ষা এই যে কর্ম করিলেই তাহার ফল. ভোগ করা যাইতেছে । পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার সভ্যতা 





৩৬1 রক সদ বিশ্রী বহধা বাতি: প্রাচীন যুগে বিকশিত হইয়াছিল, অন্য-সকল সভ্যতা বিনষ্ট 

| ইং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ( খথেদ ১1১1৬৪1৪৬) | হইয়াছে, কেবল বৈদিক সভ্যতাই এখনও বর্তমান । পাশ্চাতা 

 ৩৭। যৌঁনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ( ধথেদ ১০৮২৩)... পরিতগণ কেহ কেহ বলেন যে, বৈদিক সভ্যতা এখন নাই) 
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তাহার স্থলে পৌরাণিক সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে । কিন্ত 
আমি পুর্বে বলিয়াছি যে, বৈদিক সভ্যতা ও পৌরাণিক সভ্যতা 
এক বস্ত।. সকল পুরাণই বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া বৈদিক ধর্মই ব্যাখ্যা করিয়াছে। অধিকন্ত এখনও 
অনেক ব্রাহ্মণ বেদ আবৃত্তি করিতে পারেন, এখনও অনেক 
অধ্যাপক বেদ পড়ান, ছাত্রের! বেদ পড়ে, মন্দিরের পুজায়, 
বিবাহে, আছে, . সন্ধ্যাবন্দনায় বেদমন্ত্র আবৃতি হয়। সুতরাং 
বৈদিক সভ্যতা! লুপ্ত হুইয়াছে ইহা কিছুতেই বল! যায় না । 
ইহা! সত্য নৃহে.যে, বৈদিক সৃভ্যতা রাজনীতিক্ষেত্রে অন্ত সভ্যতা 
অপেক্ষা অপকৃষ্ঠ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে বেদ ৬০০০ 


পুর্বে বেদমপ্্র লাভ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, অন্ততঃ 


ছয়-সাত হাজার বৎসর ধরিয়া বৈদিক সভ্যতা! ভারতের রাজ- . 


শক্তি পরিচালিত করিয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 
পৃথিবীর আর কোনও সভ্যতা এত দীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে পারে নাই । ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় ব্রিটনের! 


প্রথমে রোমানদের নিকট, পরে স্তাক্সনদের নিকট পরাস্ত হইয়া- 

ছিল, স্তান্সনরা নর্স্বানদের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। দেড় 

হাজার বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের অধিবাসিগণ তিন বার পরাস্ত = = = = = === 
* কলিকাতা রয়্যাল এসিয়াটিক সৌসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । 


হইল, ছুই বার সংস্কৃতির পরিবর্তন হইল ! হিন্দুগণ হয় হাজার 
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১৩৫৭ 
বৎসর স্বাধীন ছিল, তাহার পর বহু বিদেশীয় আক্রমণসত্বেও 
তাহারা নিজেদের সংস্কৃতি লুপ্ত হইতে দেয় নাই, মুসলমান 
রাজত্বের পর মুসলমান রাজ্বশক্তিকে পযুদত্ত করিয়া হিন্দু 
রাজশক্তি অভ্যুখিত হইয়াছিল, প্রায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের 
চেষ্টাতেই ইংরেন্দ রাজত্বের অবসান হইল ৷ সুতরাং রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও বৈদিক সভ্যত! যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।. 








উপনিষদ ও গীতা জ্রগতের ধর্ম্মবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক 


গ্রন্থ । রামায়ণ, মহাভারতে এত বেশী ও এত উৎকৃষ্ঠ আদর্শ 
বধিত_ হইয়াছে যে, পৃথিবীতে আর কোনও গ্রন্থে সেরূপ 


.. নাই। পাণিনির ব্যাকরণ. জগতে অতুলনীয়। হিপ্ুুদের 
রষটপুর্ববান্ধে রচিত হইয়াছিল, শাপ্রমতে খধিগণ লক্ষাধিক বৎসর 


আবিষ্কৃত সংখ্যা-গণনায় দশমিক প্রথা সংখ্যা: বিজ্ঞানে 
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ম্মরণাতীত কাল হইতে 
আরম্ভ করিয়! “গ্ীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কাব্য, 
দর্শন, শিল্প, পদাখবিস্তা, রসায়ন, গণিত, বীজগণিত, চিকিৎসা 
বিগ্চা, ভাক্রধ্য, সকল বিষয়েই জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিল” (ডাঃ প্ৰফুল্পচন্দ্ৰ ঘোষ প্রণীত “প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার 
ইতিহাস” ।) ইহা বৈদিক সভ্যতার অসাধারণ কীণ্তির 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই ।*' 


Eee oneness 


ভারতে কি এইরূপ উদাহরণ মাছে! ? 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


আমেরিকার উত্তর টেক্সাসের মণ্টে্ড পল্লী অঞ্চলের ৬৫ 
একর আয়তনবিশিষ্ট কৃষিক্ষেত্রে একটি যুবক সাধারণ শ্রমিকের 
কাজ করিতেন। 
ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। কোথায় যাইবেন, 
কি কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিবেন, কিছুই তাহার স্থির 


ছিল না। তিনি তাহার সুকল প্রকার ‘পাখিব সম্পত্তি’ ময়দার : 


একটি থলেতে ভন্তি করিয়া স্কন্ধে লইয়া যাত্রা সুরু করিয়া- 
ছিলেন। 

. গভীর রাত্রে উইচিটা ফল্সের রেলওয়ে স্টেশনের 
প্রাটফর্মের একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া যুবকটি থলের ভিতর 
হুইতে পরিফার বস্ত্রাদি বাহির করিয়া পরিধান করিলেন; 
পরদিন প্রভাতে হারডিমান্‌ , কাউষ্টিতে মাসিক ২০ ডলার 
বেতনের একটি কাজ তাহার ভাগ্যে জুটিল। এই স্থানে ছুই 


বংসর কাজ করিবার-;ফলে তাঁহার যে অর্থ সঞ্চিত হইল: 


তদ্বারা কয়েকটি খচ্চর-ক্রয় করিয়া ওয়েলিংটনের নিকট 
কলিংসওয়ার্থ কাউন্টিতে প্রথমে অল্প পরিমাণ জমি ভাড়া লইয়া 
উহাতে তিনি একটি ক্ৃষিক্ষেতর স্থাপন করিলেন। পরে ১৯১৮ 


১৯০৯ সালে তিনি এই কৃষিক্ষেত্রের কাজ: 


উহাতেই উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ্য সুরু করিয়া দেন। ইহার 
কিছুদিন পর তাহার কৃষিক্ষেত্রের আয়তন হইল ৪২০.একর । 
কয়েক বৎসর পরে এই যুবকটি উইচিটা ফল্‌্সের প্লাট- 
ফরমের সেই পুরাতন বেঞ্চটিতে বসিয়া ট্রেনের জন্ত আবার 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন তিনি একজন অভিজ্ঞ ক্কুষক, 
জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত ; ককৃত্লাণ কাউন্টিতে একটি সুবিস্তীর্ণ 
কৃষিক্ষেত্র ক্রয়মানসে এইবার তাহার যাত্রা! | এই ক্ৃষিক্ষেত্রটির 
আয়তন ২৪০০০ একর । নয়টি প্রসিদ্ধ তৈল-প্রতিষ্ঠান এই কৃষি 


- 


- সালে অল্প মূল্যে এক্‌ খণ্ড অনুর্ক'র জমি ক্রয় করেন। তিনি: 


নাচাতে রর তা টের 


যুবকটির মূল্য ছিল অধিক । 


এই কৃষকটির নাম এফ ও মাসটেন। বাস্তবিক মাসটেমের 


জীবন উপকথার মত। হঁহার কৃষিপ্রণালী. ওয়েলিংটন, সুদান, 
মর্টন প্রভৃতি অঞ্চলে সুবিখ্যাত। বর্তমান বৎসরে ইঁহার 
অধীনে ১৪০০০ একর জমিতে তুলা ও ৬০০০ একর জমিতে 
জোয়ার জাতীয় শন্তের চাষ হইয়াছে, ইহা ছাড়া অন্ঠান্ত 
শস্তও আছে। মোট কথা বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে 


= 


টিসি 


2 


_., হইল। 
দেখা গিয়াছিল। দ্বিতীয় বংসরে ৭৫ পাউণ্ড এবং তৃতীয় বৎসরে ' 
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মাসটেন অন্ততম প্রধান কৃষক.। তিনি অতিশয় পরিশ্রমশীল। 
যাহার! মাসটেনের ও ভাহার কৃষি-পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 


পরিচিত, তাহারা বলেন মাসটেন কৃষিকার্ধ্য জানেন এবং 


উন্নত শন্ত উৎপাদনে সহায়ক কোন সুযোগই ছাড়েন না। 
মাসটেন বরাবর সকল কাজই নিজ হস্তে করিয়া থাকেন, 
কোন কাজই তাহার কাছে হেয় নহে।' 

কষক-জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি ২৬ মাইল, দুরে 
অবস্থিত “সামরক কটন ওয়েল কোম্পানীর” প্রাঙ্গণ হইতে 
সার সংগ্রহ করিতে যাইতেন, তাহাদের সহিত দর কঁষাকষি 
করিতেন এবং বলিতেন £ “তোমরা যদি আমাকে সার দাও, 
আমি নিজে ইহা কুড়াইয়া লইব, আর নিজেই থলেতে ভি 
করিয়া লইয়া যাইব ।” তখনকার দিনে ইহা খুবই কষ্টপাধ্য 
কাজ ছিল। কিন্ত মাঁসটেন দেখিলেন, তাহার পরিশ্রমে সুফল 
ফলিবে ; এই সার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা "শক্তি 
আশীতীতরূপ বন্ধিত হইবে । তাহার এই পরিশ্রম ও প্রয়াস 


সার্থক হইয়াছিল। পরবর্ভা বংসর এই সার প্রয়োগের ফলে - 


প্রতি একরে ১০৫ পাউও বীজবর্জিত অতিরিক্ত তুলা উৎপন্ন 
এই সার প্রয়োগের- গুণ পরবর্তাঁ বসরগুলিতেও 


ভারতে কি এইরূপ উদ্বাহরণ আছে? 





কোন কারণ নাই। 


৫১৫ 





আহ্বমানিক আয় হুইবে ১০,০০,০০৫ ডলার! শস্ত মজুত 
রাখাই মাসটেনের পদ্ধতি ; ভীহার মতে “মজুত শস্ত অসময়ের 
“ব্যাঙ্ক” জোয়ার জাতীয় শস্তের ফলনও প্রচুর হইবে। 
পরিদর্শনকারী বিশেষজ্ঞদের হিসাবে ইহার ফলন একর প্রতি 
৫০০০ পাঁউও হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন' এই হিসাব 
একটু বেশী ৷ মাঁসটেন বলেন,“হিসাঁব একটু বেশী হইতে পারে, 
কিন্তু এই জমিতে বাস্তবিক পক্ষে আমি সার “ঢালিয়া” দিয়াছি, 
সুতরাং এই জমি হইতে আমার উত্তম ফলন পাঁওয়া , চাই-ই 
চাই ৷” মাসটেনের প্রত্যেক'খণড জমিতেই খরচখরচা-উঠিয-যায়। 
. যন্ত্রের উদ্ভাবন, পরিচালনা “প্রভৃতি সম্বন্ধেও মাসটেনের 
স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তিনি তাহার. কৃষিক্ষেতে বিভিন্ন 
যন্ত্র প্রবর্তন,করিয়াছেন। 
সারা জীবন মাসটেন পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও 
করিতেছেন ; তিনি বলেন তাহার পরিশ্রম লাঘব করিবার, 
কোন পরিদর্শককে যেমন উৎসাহ ও 
আবেগের সহিত তিনি তাহার কৃষিক্ষেত্রের সকল শস্ত, জল-. 
সেচন প্রণালী, শ্রমিকগণের বাসগৃহ প্রভৃতি দেখান, ঠিক সেই 
রকম উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তিনি তাহার শস্ত বাজারে 
বিক্রয় করিবার জন্ত লইয়া যান। তাহার ক্ষিক্ষেত্র একলপ্তে 


_5-৫০ পাউও "অতিরিক্ত তুলা উৎপন্ন হয়। হিসাব রক্ষাতেও একস্থানে অবস্থিত নহে, ওয়েলিংটনে, সুদানে ও মর্টনে--এই 


~ 


মাসটেন খুবই দক্ষ ; কোন্‌ প্রণালীর চাষে কোন্‌ শসন্তের ফলন 
কি পরিমাণ বৰ্দ্ধিত হয় তাহারও সঠিক তথ্য মাসটেনের 
কণ্ঠস্থ আছে বলিলেই হুয়। 

অন্ুর্বর জমি ক্রয় করাই মাসটেনের কা কারণ 
অন্ব্বর জমিকে কিরপে উন্নত করিতে হয় তাহা তাহার 
যেমন জানা, এমন খুব কম কৃষি-বিশেষজ্ঞ জানেন । হিউমাস, 
অক্কত্রিম সার, ক্বত্রিম সার, সবুজ সার প্রভৃতির সমন্বয়ে তাহার, 
ক্কষিক্ষেত্রকে তিনি “শস্যন্ঠামলা করিতে খুবই পটু । এই 
কারণেই ১৯২৮ সালে মাঁদটেনকে “মাষ্টার ফার্মার”রূপে 
নির্বাচিত কর! হয়। | 

মাসটেনের সথদানে অবস্থিত ৬০০০ একর জমিতে জোয়ার 
জাতীয় শস্য এক বিস্ময়কর ব্যাপার । যতদূর চক্ষু যায় এই 


০৯ শন্ত ব্যতীত আর .কিছুই দেখা যায় ন! । মাসটেনের জোয়ার, 


. 


শম্ভ সকলেরই আলোচনার, বিষয় । এ অঞ্চলের, হাওয়াও 
যেন বলিয়া দেয় নিকটেই একজন দক্ষ কৃষক বার করেন। 
কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকগণের বাসগৃহও আধুনিক ধরণের, সুন্দর 
ও পরিফার-পরিচ্ছন্ন ঃ আজকালকার সকল সুবিধাই সেখানে 
বিস্তমান। অথচ অনাবশ্তক কোন জমি সেখানে পড়িয়া নাই । 


মাসটেনের অধীনে পরিচালিত ১৪০০০ একর জমি হইতে * 


বর্তমান বৎসরে ৭০০০ হইতে ১০,০০০ বেল অর্থাৎ মোটামুটি 
৩৫,০০০ হাজার হইতে ৫০,০০০ মণ তুলা উৎপ্রন্ন হইবে। 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই পরিমাণ _ তুলা হইতে 


তিন স্থানে তাহার কৃষিক্ষেত্র ; বৎসরের মধ্যে তিনি এই তিনটি 
কবি চং অধিকাংশ কাল যাপন করেন। .. 

». মাসটেনের নিজের সম্ভানসন্ততি নাই কিন্তু স্থানীয় 
“্বালকেরাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সুদানের শিশু-- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যেন তিনি পোস্বপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; 
তাহাদের সকল প্রকার খেলাধূলার মধ্যে মাসটেনকে দেখ! 
যাইবে. তাহাদের খেলার মাঠ, দৌড়চক্র প্রভৃতি মাঁসটেনের 
অর্থেই নিম্মিত হইয়াছে। . তবে তাহার এই বদান্ততার কথা 
কেহ উল্লেখ করে, ইহা তিনি মোটেই চান নাঁ। মর্টনে এবং 


রঃ ওয়েলিংটনে ক্লাবের ছেলেদের প্রতিই ভাহার আগ্রহ ও সেহ 


অধিক । তিনি নিজ খরচে ছেলেদের প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতিতে 
লইয়া যান। ল্যান্থ কাউন্টির কৃষি এজেন্ট বলেন, “অনেক 
সময় মাসটেন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন, উক্ত অঞ্চলের 
ছেলেদের মেলায় লইয়া যাইবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে জিজ্ঞাসা 
করিবেন, কত ব্যয় হইবে তাহাও জানিতে চাহিবেন ঃ 
, যাইবার সময় একখানি ‘চেক’ লিখিয়া তাহার হস্তে দিবেন | 
দিবার সময় বলিবেন-_অর্থ কোথা হইতে আসিল ইহা যেন 
কেহ না জানে, এ বিষয়ে প্রচার আমি মোটেই অস্থমোদন- 
করি না।” যাইবার সময়েও এই কথাগুলি'আবার বলিবেন। 

প্রকৃতপক্ষে “জুতার ফিতার” সাহায্যেই মাসটেন চিনতে 


পক এ চে 


এত উচ্চে তুলিয়াছেন 1. - 22. 





* Furmers Digest-এ প্রকাশিত Rarm labourer 
$9 Farm ০Wner প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত | ,. . :-- :,৮ 


পুর্ণ হুতি 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশৰ্ম্মা) 


এটা ওটা সেটা নিয়ে জীবন গেল কেটে, 

যেটা চায় সে--সেটা পেলেই সব পাওয়া তার মেটে !' 
তাই না এত অশান্তি তার, খৌজের নাইক’ শেষ 
ভাবে,__গিরিগুহায় গেলেই পাব-_পাহাড়েই তার দেশ! 
হিমালয়ের চেয়ে বড় পাহাড় তো নেই দুটি,_ 

তাই না সব সাধুরা যান্‌ ওই দিকেতেই ছুটি ।” 

চল্‌লো ছুটে উত্তরমুখে,--ওই দেখা যায় শৃঙ্গ !__ 
নৃতন-ফোট! পুষ্প দেখে মত্ত যেমন ভৃঙ্গ ! 


ঘুরে ফিরে চলে আপে, কোথাও দেখা নাই ।=- 

“দক্ষিণে জলধির পারে--গেলেই বোধ হয় পাই 1” 
অত্লম্পর্শ অগাধ বারি উঠছে কেবল ঢেউ! 

তরছ্ধেরি র্দভব্দ-_নাইক কোথাও কেউ । 
তবে১-“পশ্চিমেতে মরুভূমে নিশ্চয়ই তাঁর বাস! ।” 

গিয়ে দ্যাখে বালুর ঝঞ্চা ! হতাশ হ'য়ে আপা। 

পপুব, দিকেই তো রবির রাজা, আলোতেই সব মেলে, 
ছি ছি কেবল অন্ধকারে ঘুরছি সেটা ফেলে !” 

তখন, উত্সাহেতে কোমর বেঁধে পূবদিকেই সে ছোটে, 


ভাবে,বাজে কথা শুনে কেবল-_চীকরি দিলুম ছেড়ে, 
শনি চেপে ছিলেন মাথায়, সেটাও নিলেন কেড়ে! 
সবাই বললে “দয়াময়” { এই কি দয়ার ব্যবহার? 
লোকের হাসি সইব যেন--সইবে না তো অনাহার 1. ₹ 
মানুষের চেয়ে ন্দিয় তুমি, জানতাম না তা আগে! 
পুঁজি নিলে”-আজ. যে আমার অন্ধকার সব লাগে ! 
কোন্‌ মুখেতে শুধু হাতে-_ফিরবো' আবার ঘর? 

জান না কি- নিঃসম্বলের সবাই যে গো পর. 

" তুমি যে নাই_এ কথা তো! আসেনি মোর মনে, 

. ভাবিনি তো_মিলবে নাকো দেখা তোমার সনে 1 
কারণ থাকে, বলে দিলে হোতো তোমার কি ক্ষতি? 
না বলেই বা কি স্থখ পেলে করে আমার ছুর্গতি 1” 


হতাশ হয়ে পড়লো শুয়ে, হাত পায় আর নাইক* বল, 


পমিছের পিছে ঘুরে কি মোর জীবনটা হ'ল বিফল!” . 


চোখেতে জল ঠেলে এলো, ঝাপনা হোলো সব, 
একে একে মুছে ৫গল--এ ভুবনের সব বিভব। . 


কোথায় জগৎ, কোথায় জীব, কোথায় মোহ তাঁর, 
নিদ্রার আচল পেতে তখন-_মা নিয়েছেন ভার ! 
স্বপ্নে দেবী কহেন ভাঁরে--“চোখে কেনো জল? 
কি চাস্‌ তুই, কি হয়েছে? খুলে আমায় বল্‌।” 


“একি রূপ, কে তুমি মাঁআলো কোরে এলে ?” 
*অংমি রে জগতের মাতা,-তুই যে আমার ছেলে । 


“এতো কষ্টেও দেখনি তো---খুঁজে বেড়াই বিশ্ব 
কি দিয়ে আজ করবো সেবা? এখন আমি নিঃস্ব । 
সব গিয়েছে-_কাঙাল আমি, থাকবে যে মা উপবাঁপী, 


-সর্বহারার কাছে কেবল-__ছুঃখ কেনো দিলে আসি!” 


এই বলে কাদে পান্থ,_“পৃজার যা সব উপচার 

কোথায় পাবো সে শশবধধ্য ? কিছু যে নাই অভাগার ! 
ডেকেছি তো অনেক আমি, আজ কেনো-হ*ল এ সাধ 
দিন বুঝে কি পড়লো মনে-- বাড়াতে মোর অপরাধ ?” 


২ :৩রেশসে সব ছিল “মুখের ভাক্‌, তোর = 
ছ্যাখে-সবি যে এক.! জল মাটি জীব--আর কিছু না জোটে।. 


যেমন একে-ওকে ডাকে ! 
“চোখের: জলের" ডাক্‌ দিলি আজ 


সেই তো টেনে আনলে মাকে। 


সেতো নয় বাপ বাইরের জিনিষ ' 
সে, চিৎ স্বর্গের মন্দাকিনী, 

তারি যে.এক ফোটার তরে--সদাই আমি কাঁঙালিনী ।--. 
কেউ দেয় না, চায় অনেকেই 

পাই সে কেবল “গলার ডাক্‌’== 
টাকা কড়ি জমির লাগি--সবাই যেমন পাড়ে হাক্‌! 
সে থাকে হৃৎপিণ্ড মাঝে,_বেরয় মৰ্ম্ম মহুনে_ 
উৎক্ষেপে তায় উদান্‌ নাড়ী ছিড়ে সকল বন্ধনে । 
মনে রাখিস-ব্যাকুল ভাকে-_-অনুরাগের আখি জল-_ 
দেয় যদি কেউ ভক্ত আমায়--তারি মাঝে পাই সকল। 
আকুল প্রাণের. ডাকের মাঝে--এলেই সজল আকৃতি -. 


... জপ তপ ধ্যান--যাগ-যজ্ঞের--সেইটাই হয় পূৰ্ণাহুতি” 


-হসেন মাতা অন্তর্ধান ভক্তে রেখে আবেশে = 
ভক্ত তখন ম্মাত্মহার! Lt Le দেশে। 
২৪; ২. ১৯৪৪- - , 28 


রর 





মুদ্রাধুক্ত বিদ্যাধর 
( গোলাঘাট মহকুমার নুমলাগড় বাগানের দেওপর্ববতে প্রাপ্ত । বর্তমানে গৌহাটি মিউজিয়ামে রক্ষিত ) 


রূপময় আসাম 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


কিশোর বয়স থেকে শুনতাম যে, প্রারুতিক সৌন্দর্য্যে আসাম 
ন প্রদ্দেশটির তুলনা নেই। সেখানকার অরণ্য-পর্ববতে পথে- 
প্রান্তরে নাকি নৈসগিক সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। প্রকুতির এই 
লীল1-নিকেতনে ভ্রমণ করবার বাসন! আমার কল্পনাকে এমন 


ভাবে উদ দ্ধ করেছিল যে, প্রথম যৌবনেই এক দিন একাকী 


আসামের রপলোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম । 

সেবার প্রথমে যাই দরং জেলার রাজধানী তেজপুরে । 
সেখানে ছয়-সাত মাস কাটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে 
গৌহাটি, কামাখ্যা, হাজো, ডিমাপুর প্রস্ৃতি স্থানে বছ তীর্ঘ- 
মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি, প্রাচীন রাজধানীর ভগ্রাবশেষ ইত্যাদি 
দেখবার সৌভাগ্য হয়। শ্যামল বনানীশোভিত পর্বতমালা, 
সলিলবিপুল! ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত প্রসার আসামের প্রাচীন শিল্পী- 
দের মনে যে সৌন্দর্ঘ্যান্থভূতির সঞ্চার করেছিল তারই রূপময় 
প্রকাশ সেখানকার মন্দিরগাত্রে আর ভগ্ন পাষাণ-স্তম্ত ইত্যাদিতে 
দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হই। 

সেদিন অসমীয়াদের নিকট যে উদার আতিথেয়তা ও গ্রীতি- 
পূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলাম তার স্মৃতিও মন থেকে মুছে যায় নি। 
আসামের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি বাঙালী ও 
অসমীয়ারা পরস্পরের প্রতিবেশীরপে শান্তিতে বাস করছেন 
‘বঙ্গাল খেদা” আন্দোলন ছিল সেদিন স্বপ্নেরও অতীত। 


আসাম-প্রবাসী কোনও কোনও বাঙালী এতিহাসিক ও প্রত্ব- 


তত্বাহুরাসী তখন আসামের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের 
উপর সাধ্যমত আলোকপাত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন । বাঙালী 
লেখকের দ্বার! বাংলাদেশে প্রচারিত হচ্ছে আসলামের মহীয়সী 


+ 


রাজমহিষী সতী জয়মতীর সহনশীলতা! ও স্বামী-ভক্তির অতুলনীয় 
কাহিনী। 

সেটা হচ্ছে অসমীয়াদের মনে জাতীয় গৌরব-বোধ 
সঞ্চারের উযাকালে। অসমীয়ারা তখন বাঙালীদের প্রতি 


“বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। সেদিন আসামের সুদূর পল্লীতে 


গিয়ে অসমীয়াদের নিকট যে মধুর ব্যবহার পেয়েছি তা আজও 
ক্কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণ করি । 

তারপর বহুবার আসামে বেড়াতে গিয়েছি__-আসামের 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কখনও ট্রেনে, কখনও 
প্রমারে, কখনও বা পদক্রজে ভ্রমণ করেছি। যৌবনের শ্রেষ্ঠ 
দিনখ্যলো আমার কেটেছে আসামের অরণাপ্রান্তরে আদি- 
বাসীদের সাহচর্যো । এই বিচিত্র দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য 
আমার মন হরণ করেছে, ভালবেসেছি এদেশের মাম্ুষকে ; 
এখানকার নগরে-জনপদে সর্বত্র দেখেছি প্রাচীন ভাক্ষর্ধ্য 
আর স্থাপত্যশিল্লের বিচিত্র সব নিদর্শন । এ ধারণা মনে বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, আগেকার দিনে এদেশে বাস করত সত্যিকার 
রূপভাবক শিল্পীসম্্রদায় যারা তাদের সৌন্দর্য্য হুভূতিকে নীরস : 
পাষাণে রূপায়িত করে আসামকে জুন্দরের পাদপীঠে পরিণত 
করে গেছে। 

কামরূপের কামাখ্যা আর হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির, 
দরং জেলার তেজপুরে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, নওগা 
জেলার মিকির পর্বতে বরগঙ্গা নদীর তীরে বরগঙ্গ! নামক 
স্থানে ভগ্ন জীর্ণ নাটমন্দিরে প্রাপ্ত উমা-মহেখ্বরের মূর্ণি, গোলা” 
খাট মহকুমায় ছমলীগঞ্ড বাগানে আবিদ্কৃত নানা মূর্তি এই 


প্র ্ 





“ 


" ছেয়ে 


Lo 
৫১৮ 


সব নিদর্শন প্রাচীন আসামের ভাদ্র ও স্থপতিদের রূপদক্ষতার 
পরিচয় প্রদান করছে। 





প্রবাসী ২ 


১৩৫৭ 


কিছু হবে। তিনি অসমীয়া সাহিত্যে গভীর ভাবে ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। আসামের ইতিহাস ও প্রত্ুতত্বে ছিল তার গভীর অন্থু- 
রাগ-__তখনকার দিনের বাংল! সাময়িক পত্রিকাদিতেও আসাম 
স্ধন্ধে তার নান! প্রবন্ধ বেরুত। ভদ্রলোক তখন প্রৌচত্বের 
প্রান্তসীমায় পা দিয়েছেন, কিন্তু কেন জানি ন| তিনি বয়সের 








মাইবং রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষঘয়ের মুগ্ধ 


আসামের প্রাচীন ভান্বধ্যশিল্পের সহিত আমার প্রথম 
পরিচয় হয় তেজপুরে গিয়েই । কতকাল আগেকার কথা, 
কিন্ত তেজপুর শহরটি আজও যেন চোখের সামনে ছবির মত 
ভাসছে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত এই শহরটির দৃশ্য বাসুবিকই 
চমৎকার । ভোরবেল! ব্রহ্মপুত্রের তীরে ফড়িয়ে উত্তর দিকে 
তাকালে দুরে বহু উর্ধে সুনীল আকাশের গায়ে তুষারারত 
শিখরমালা নজরে পড়ে । শহরের পথঘাট তকতকে ঝকঝকে, 
রাস্তার ছু'পাশে ছায়াতরুসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দী।ড়িয়ে। 
শহরের ভিতর প্রকাণ্ড পদ্মদীখি অজস্র পদ্রফুলে একেবারে 
ই দীঘির অনতিদরবর্তী পার্কে সারি সারি 
প্রস্তরযূর্তি আর কারুকার্ধ্যখচিত মন্দিরাদির ভগ্রাবশেষ । এখন 


সেগুলি সেখানেই আছে, না স্থানাস্তরিত হয়েছে বলতে পারি 


না। 


.. তেজপুরে থাকতে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার - 
ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি সেখানকার ভিক্টোরিয়া জুবিলী 


লাইব্রেরির এন্থাগারিক। এতকাল পরে ভদ্রলোকের নামটা! 
ঠিক মনে পড়ছে না_খুব সম্ভব দেবনারায়ণ ঘোষ বা & রকম 


শী 


পার্থক্য ভুলে গিয়ে একান্ত হৃত্ততার সঙ্গে আমাকে কাছে টেনে 
নিয়েছিলেন। জ্ঞানের এমন অক্লান্ত সাধক আমি জীবনে আর 
দেখি নি। সারাদিন ঠার কাটত লাইব্রেরিতে । তিনি সমগ্র 
আসাম পরিভ্রমণ করেছিলেন। আসামের ইতিহাস পুরাতত্ব 
সবকিছু ছিল যেন তার নখদর্পণে। তার কাছে দিনের পর 
দিন এ সকল কথ! শুনতে শুনতে আসামকে ভাল করে 
জানবার আগ্রহ আমার মনে প্রবল হয়ে উঠে । এই অসমবয়সী 
জানসাধকের পদতলে বসেই আমি আসামকে ভালবাসতে 
শিখি। 

প্রবাদ, তেজপুরের প্রাচীন নাম ছিল শোণিতপুর। এখানেই 
ছিল অন্থর বাণরাঞ্জার রাজধানী-। শ্রীকৃষ্ণের পৌআ অনিরুদ্ধ 
বাণরাজ-কন্যা উষাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। 

স্থানীয় লোকেরা বলে তেজপুরে যে সকল পুরাকীন্তির 
নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি বাণরাজারই রাজধানীর 
ভগ্াবশেষ, কিন্ত এ হচ্ছে জনশ্রুতি মাআ। কোনও কোনও 
এতিহাসিক জন্থমান/করেন যে, এঞ্ডলে| প্রাচীন বডজাতির 
কী্ঠিচিহ্ন । 


Lg 


1) 


আশ্বিন 


তেজপুর শহরে এবং তার আশেপাশে প্রাচীন যুগের যে- 
সকল প্রস্তরমুর্ডি বিদ্মান সেগুলির গঠনকৌশল দেখলে 
আশ্চর্য হতে হয়। শহরস্থ গির্জার সন্মুখে একটি 





অভিজাত বড় রমণী 


বিরাট প্রস্তরখণ্ডে বিষ্ণুর ছুই পার্শ্বে নৃত্যপরা রমণীদের যে মূ্তি- 
গুলি খোদিত আছে তা ভার্কর্ধ্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । মুর্তি- 
গুলিকে যেন প্রাণবস্ত বলে ভ্রম হয়। ছু’পাশে ছুটি করে স্তস্ত 
আর তার মাঝখানে লাস্তনৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান! এক একটি 
নৃত্যকারিনী। যেমন অপূর্ব তাদের অঙ্গসৌষ্ঠৰ তেমনি মনোহর 
তাদের লীলায়িত দেহভঙ্গী। কোল পার্কে, প্রস্তরগাত্রে 
উৎকীর্ণ বিহু নৃত্যের যুব্ধিগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

এই সমস্ত সৃতি দেখে এটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারা 
যায় যে, প্রাচীন আসামে নৃত্যকলার বিশেষ চর্চা হয়েছিল। 
নবপ্রস্তর-ুগের অগ্রিক জাতি থেকে আরম্ভ করে 
২. বৌদ্ধয়ুগ পৰ্য্যন্ত নেত্রিটো, অন্তর, বড, নাগা প্রভৃতি যে জাতিই 
আসামে এসেছে সেই জাতির লোকেরাই সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছে নিজেদের নৃত্যকলা ও সঙ্গীতকলা ।* এই সমস্ত বিভিন্ন 
গৃতোর সংমিশ্রণে প্রাচীন আসামের নৃত্যকল! একটা প্রান্তিক 
বিশিষ্ঠতা লাভ করেছিল। শ্রীযুক্ত রাজমোহ্ন নাথ বলেন, 
তেক্সপুরের কোল পার্কের বিহু নৃত্যের মুর্িটি নবম-দশম 
৯2৯১1 ৮: এ 

* “যুগে যুগে অসংখা জাতির মানুহ অসমলৈ আহি বসতি করিছিল 
আর তেও" লোকর লগতেই সেই অঞ্চলর নৃত্তা, 
দেশলৈ আহিছিল বুলি অনুমান করিব 
সম্পাদিত কালিয় দমন নাটের ভূমিক! পৃ. ১২-১৩ 


-ভীরাজমোহন নাথ 


: ক্লপময় আসাম 


বাদার চর্চাও এই - 


১ ৫১৯ 

প্রাচীন আসামের ভাক্কধ্যশিল্পের আর ছুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে 
পাওয়া যায় তেজপুর শহরের ছু" মাইল পশ্চিমে দহ পর্ববতীষা 
গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির বহিদ্বারের ছুই পার্শ্বে । মন্দির- 





সাধারণ বড় স্ত্রীলোক 
(গৌহাটির কামাখ্যা পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ঠি ) 


তোরণটি উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত বিচিত্র এবং অতিস্বক্ম কারু- 
কার্ধ্যথচিত- গঙ্গা ও যয়ুনার মুঠি ছুটি ছুই পাশে স্তম্তদ্বয়ের নিয়- 
ভাগে উৎকীর্ণ। যুর্ধিদ্ধয়ের গঠনসৌষ্ঠব এমনই -অপূর্বব যে - 
তাকালে নয়ন-মন যুগপৎ পরিতৃপ্ত হয়৷ ছুটি সৃ্ঠির মধ্য যমুনার 
মৃনধিটিই শ্রেষ্ঠতর । সম্পূর্ণ অনাব্বতগাঞ্জা আনতনয়ন! যয়ুন! স্থঠাম 
ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা, তার করযুগলে মাল্য ধৃত, কটিতে নীবি- 
বন্ধ, পদতলে পাদা-অর্ধা নিয়ে উপবিষ্টা ছুইটি রমণী; বাম- 
পার্শ্বে দণ্ডায়মান আর একটি নারীমৃর্তি। যমুনার এ যেন বরদ] 
মূর্তি । এই সৃত্তির প্রতিটি রেখায় সুশ্ম সৌকুমার্ধ্য, দেহের 
সুষমাকে যে শিল্পী নীরস পাঘাশে এমন অপূর্ব মাধুর্য্যে ফুটিয়ে 
তুলেছেন তার শিল্প-প্রতিভার উদ্দেস্টে শ্রদ্ধায় মন্তক আপনি 
অবনত হয়ে পড়ে । : | 


s 
তেজপুরের উত্তর-পশ্চিমে কোচটেলা চাঁ বাগানের ১৮ 


মাইল উত্তরে দফলা পর্বতের নিকটে প্রাচীন বডবরাহী 
জাতির ব্রহ্মতেজপুর রাজ্যের অগণিত ধ্বংসাবশেষ পড়ে 
রয়েছে । এই বডজ্াতির লোকেরা স্থষ্টির প্রতীক হিসাবে 


- সিঞ্জুগাছের ডালকে পুজা! করত । তারা কল্পনা করে নিয়েছিল 


যে, এই সৃষ্টিক্রিয়ার মূলে আছে দুটো সাপ। এই বড- 
বরাহাী রাজ্য বিগ্ধমান ছিল গ্রীগ্রীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । যেখানে 
এই রাজ্য অবস্থিত ছিল সে জায়গাকে লোকে নক্সাপর্বত 


৫২? 


প্রবাসী 
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বলে। এই নক্সাপর্ধবতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বড-ভাস্কর্ধ্যের 
কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেছে । তন্মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ 
সর্পযুগলের প্রস্তরমূন্ঠিও আছে ।* 

এই বডজাতির লোকেদের তেজপুর শহরের আশেপাশে 
দেখতে পাওয়া যায়। অসমীয়ার এদের বলে কছাড়ী আর 
এদের বন্তিুলোকে বলে কছাড়ীগাও। 





তেজপুর, দহ পর্ববতীয়| গ্রামের শিবমন্দিরে যমুনামু্ি 


আসাম শুধু ভাক্ষর্ধ্য স্থাপত্য আর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের জন্থই আকর্ষণীয় নয়, এই প্রদেশে কত জাতির 
মান্য যে বাস করে তার আর অন্ত নেই। এই 
বিচিত্র মানব-গোঠীর আচার-বাবহার, রীতিনীতিও কম 
চিত্তাকর্ষক নহে। স্মরণাতীত কাল থেকে কত বিভিন্ন 
জাতির মান্থষ পর্বতমালা অতিক্রম করে এদেশে এসে 
বসতি স্থাপন করেছে । তাদের মধ্যে কতক অসমীয়া 
হিন্দুসমান্দে বিলীন হয়ে গেছে, আর অধিকাংশই নিজেদের 
স্বাতন্য নিয়ে অরণ্য-পর্কাতে আজও আদিম জীবনধারার 
অন্থবর্তন করে চলছে । “কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে 


* গৌরবময় অসম__্রীরাজমোহন নাথ প্রণীত পৃ. ২ 


কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে:**” 
এ কথা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
প্রযোজ্য আসামের বেলায়। 

আসামের এই বিচিত্র মানরূগোষ্ঠীর অন্ততম বড বা কাছাড়ী- 
দের সংস্পর্শে আমি প্রথমে আসি তেজপুরের আশেপাশে । 
এদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখি বিচিত্র এদের আচার- 


ব্যবহার, রীতিনীতি । সেগুলি আমার মনকে গভীরভাবে আক 


করে। পাহাড়-পর্বতের সোন্দর্যা এবং স্বাপত্য ও ভাক্ষর্যা- 
শিল্পের কারুকা্ধ্য মনকে মুগ্ধ করে সত্য, কিন্তু মান্থুষের কাছে 
মানুষের চেয়ে অধিকতর আকর্ষণের বন্ত আর কি আছে! 
কোনও কোনও এঁতিহাসিক বলেন, তেন্দপুরের মূর্টিশিলপমূহ 
নাকি নবম শতাব্দীর বড-ভাক্ষর্ধোর নিদর্শন । বডরা কিন্ত 
আসামের প্রথম বহিরাগত আদিম জাতির লোক নয়। কারা 
তবে প্রথম এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল? 

নৃতত্ববিদ্গপের সিদ্ধান্ত এই, মোঙ্গোলীর মহাজাতির 
অগ্্িকগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোল, যুগ্ডা, সাওতাল প্রভৃতির সগোত্র 
খাসিয়া এবং সিণ্টেংরাই (সাধারণতঃ জৈস্তা! নামে পরিচিত ) 
হচ্ছে আসামের আদিমতম অধিবাসী ।* 

পণ্ডিতেরা অঙ্থমান করেন, অক্টিকদের আদিম বাসস্থান 
ছিল উত্তর ইন্দোচীনের নিকটবর্তী কোনো স্থানে । তারপর 
ক্রমে ক্রমে তারা ভিন্র ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের অষ্ট্রেলিয়া, নুমাত্রা, যবন্বীপ, বোণিও, ব্রহ্মদেশ 
ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে । আসামে এদের একটা বিশিষ্ট 
এঁতিহা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে এদের মধ্যে 
অনেকে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে গিয়ে বসতিস্থাপন করতে 
থাকে। এই অদ্রিকগোষ্ঠীর লোকেরাই পূর্ববভারতে প্রথম 
ভুমকষির প্রবর্তন করে। তারা ধান্ত উৎপাদন করতেও জানত । 

আসামের পুরাতত্ব ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ এই মর্ন্মে বলেন £ সেই সুপ্রাচীনকালে 
গৌহাটির নিকটে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি পর্ববতগাত্রস্থ 
উৎসমূখ দিয়ে লাল জল নিঃস্থত হ'ত। সেই উৎসের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে যে সকল লোক বাস করত তার! কাচাই বা খাসিয়া 
নামে পরিচিত ছিল । তারা! এই স্থানের নামকরণ করে কা মেই 
খা। কা মেইস্মানে মা, আর খা ক্রিয়াপদের অর্থ হচ্ছে জন্ম- 


দান করা । পরবস্তভা কালে হিন্দুরা এই স্থানকে কামাখ্যা নামে. 


অভিহিত করেন এবং এটি ণীঠস্থানরূপে পরিচিত হয়। নাথ 
মহাশয়ের মতে সমগ্র আসাম-উপত্যকায় প্রচলিত বহাগ বিহু, 
মাঘ বিহু প্রভৃতি বিভিন্ন বিহু উৎসব কৃষিকার্ধ্যের সহিত 


সংশ্লিষ্ট এবং এগুলির প্রবর্তক হচ্ছে অক্রিকগোষ্ঠীর খাসিয়ারা ।+ 


* Hill Tribes in Assam by Jogen Saik'a, p. 1. 
t The Background of Assamese Culture by Rajmoban 
Nath, pp. 4-5. 
॥ 
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(1) 


আশ্বিন 


 অষ্টিকজজাতির প্রভাব খর্ব হওয়ার পর আসামে বডজাতির 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। বডজাতির যে সকল লোক প্রথমে 
আসামে আসে তাদের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবতঃ বর্তমান 
গোবি মরুভূমির নিকটে ডিলাউন্র! আর চাঙ্গিত্রা নদীর সঙ্গম- 
স্থলে কোনও এক স্থানে ৷ সুদুর অতীতে সেই অঞ্চল প্রচ ভুমি- 
কম্পে মরুভূমিতে পরিণত হওয়ায় তার! পিতৃভুমি পরিত্যাগ- 
পূর্বক দক্ষিণ-পূর্ববদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং 
প্রথমে হিমালয়ের নিকটবর্তাঁ প্রদেশে এসে আশ্রয় নেয়। ক্রমে 
ক্রমে আসামের কামরূপে গিয়ে তার! বসতি স্থাপন করে। 

ভোট-্রক্ম শাখার এই বডজাতির লোকের! দীর্ঘকাল 
অন্ধপুত্র-উপতাকায় রাজত্ব করেছিল। পরে তারা উন্নততর 
শক্তির নিকট পরাভূত হতে বাধ্য. হয় বটে, কিন্তু আসামের 
সংস্কৃতিতে বড-সভ্যতা আপন অনপনেয় প্রভাবের চিহ্ন রেখে 
গেছে। I ॥ 





এই বড জাতির এক শাখার লোকের! পার্বত্য অঞ্চলে 
গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরা ডিমাসা কাছাড়ী নামে পরিচিত। 
ডিমাসার! হিড়িস্বার বংশধর বলে জ্ছাত্ুপরিচয় দেয়। প্রবাদ 
যে, মধাম পাগুব ভীমসেন এই বড-কন্তার পাণিগ্রহণ করে- 
এঞ্ছলেন। হিড়িদ্থার বংশধরের! পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে 
অবশেষে নাগাপাহাড়ের পাদদেশে ধনশিরি নদীর তীরে 
নুতন রাজ্য স্থাপন্দ করে এবং তাদের রাজধানীর নামকরণ 
করে ডিমাপুর ! 

বেঙ্গল-আসাম রেল পথের মণিপুররোড &্েশনের 
অনতিদূরে এই কাছাড়ী রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজও 
বিদ্কমান। 


তেঞ্পুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আমি এই কাছাড়ী 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই । মণিপুররোড ঠ্েশনের 
অনতিদৃরে “নামবার* জঙ্গলে ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক 
প্রশস্ত স্থানে ভগ্রাবশেষগ্চলি বিগ্চমান। একটি ইষ্টকনির্শ্মিত 
তোরণ দিয়ে প্রাচীর-বেষ্টশীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে 
য়। ভিতরে একটি প্রকাণ্ড শুভ্ত এবং সেটির নিকটে 
শ্রেঈবন্ধভাবে সংস্থাপিত অনেকগুলি কারুকার্ধ্যখচিত ক্ষুদ্র 
ক্ষ প্র্তরস্তম্ত বিগ্তমান। ডক্টর হাটন প্রমুখ নৃতত্ববিদ্গণ 
অনুমান করেন যে, এগুলি স্বৃতের উদ্বেষ্তে নির্মিত স্থৃতি- 
স্তস্ত। এই স্তম্তসমূহ সন্বদ্ধে নৃতত্ববিদ্দের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
আমি ১৩৪০-এর পৌষের প্রবাসীতে “বডজাতি* নামক 
প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বলেন, 
বড় স্তত্তটি হচ্ছে কাছাড়ী রাজার প্রতিষ্ঠিত বিজয়-স্তস্ত। 
কাছাড়ী রাজা যতজন রাজাকে পরাঞ্জিত করেন ঠিক 
তাদের সমসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ত নিৰ্ম্মাণ করেছিলেন। 
এই প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে কাছাড়ী দরবারের 

৬ 


বানর আসান 


৫২১ 
অধিবেশন হ'ত। তখন বিঞ্জিত রাজার! সেই বিজয়-সতন্তের 
পাদহূলে তাদের প্রত্যেকের জপ্ত নির্ধি্ঠ স্থানে এসে 
আসন গ্রহণ করতেন। দ্বিশাখাবিশিষ্ট যে সমস্ত স্তন্ত আছে 
-_যেঞ্ুলিতে মৃতের উদ্দেশ্যে যাড় বলি দেওয়! হ'ত বলে 
নৃতত্ববিদের! অনুমান করেন-_সেঞ্লির নীচে নাকি রাজা, 
রাণী, রাজপ্রতিনিধি ও তার পত্নী উপবেশন করতেন ! 





উমা-মহেশ্বর, বরগঙ্গা তীর্ঘমন্দির 


আসামের ইতিহাস-লেখক গেট সাহেব ডিমাপুয়ের ভগ্নাব- 
শেষ সম্বন্ধে আলোচন1 করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, তৎ- 
কালে (ডিমাপুর প্রতিষ্ঠা ও তৎপরবর্তীকালে) কাছাড়ীরা হিন্দু 
প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ছিল ( “The inference 
seems to be that the 10090108115 were free from 
all Hindu influences at that time”—A History 
of Assam by E. A. Gait, 9. 243, ) রাজমোহন বাবুয্র 





রণচণ্ডীর মন্দির, খাসপুর, কাছাড় 
মত কিন্ত এই সিদ্ধান্তের বিরোধী । তিনি বলেছেন তদানীন্তন 
ডিমাপুর হিন্বুদংস্কৃতি দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল 1 তার 
সিন্ধান্তসযূহ নুধীমহলে গৃহীত হলে ডিমাপুর ও দেখান- 
কার ভগ্রাবশেষ সম্বন্ধে ইংরেজ এঁতিহাসিক এবং নৃতত্ববিদূদের 
সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় 
ডিমাপুর ডাকবাংলোর নিকটে স্থত্তিক| খনন-কালে একটি ছুর্গা- 
মুর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় রাজমোহনবাবুর সিদ্ধান্তের সপক্ষে 
আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে । 
এমনি ভাবে ১৪৬০-১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বংসরেরও 
অধিককাল কাছাড়ী রাজার! নিধ্বিবাদে ডিমাপুরে রাজত্ব কর- 
ছিলেন । কিন্তু কাছাড়ী রাজা খরোপার আমলে, আহোমরাজা 
্বর্গনারায়ণের সহিত কাছাড়ীদের সংঘর্ষের স্থবত্রপাত হয় (১৫২৬ 
শ্রঃ)। যুদ্ধে খরোপা পরাক্ষিত হন এবং প্রায় আট বংসর- 
কাল কাছাড়রজ্যে এক রকম অরাজকতা চলতে থাকে, 
রান্দ্যে এই সময় কোনও সুশৃঙ্খল শাসনবিধি ছিল না । একে ত 
কাছাড়ীর! আহোমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার 
উপর হঠাৎ কোচরাজ। নরনারায়ণের সৈল্তবাহিনী কাছাড় রাজ্যে 
হান! দেয়। এই সমস্ত কারণে কাছাড়ীরা রাজা মকরব্বজের 
নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে । 
তার আকম্মিক মৃত্যুর পর হাচেংচা পরিবারের মেধেক্জনারায়ণ 
এই বাস্তত্যাগী কাছাড়ীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অবশেষে 
বর্ধমান উত্তরকাছাড় জেলার মাহুর নদীর শশ্ডলমৃদ্ধ উপত্যকায় 
উপনীত হয়ে স্থানীয় ঝুকিদের বশ্থত! স্বীকার করিয়ে ১৫৭৬ 
খরষ্টান্সে মাইবাং-এ (মাই _ধান, বাং প্রচুর ) নূতন রাজ- 
ধানী স্থাপন করেন। 
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মাইবাং-এ কাছাড়ী রাজধানীর 
অনেক ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে 
পাওয়| যায়। তন্মধ্যে রাজ! মেঘদর্প- 
নারায়ণের নির্মিত রাজপ্রাসাদটি বিশেষ 
ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজপ্রাসাদের 
 বহিঃপ্রাঙ্গণের ছুইপার্শ্বে ছুটি প্রস্তরনির্মিত 
নাহীহূ্ঠি ডি; সেগুলি. এরম হাব 
শহরের বাজারে এনে রাখা হয়েছে। 


অবশেষে মাইবাং-এর উপরেও 
আহোমরাজার কোপদৃষ্ট পতিত হু'ল। 
রাজা কুদ্রসিংহ বার বার মাইবাং-এ 
অভিযাত্রী সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করতে 
লাগলেন । অবশেষে তদানীন্তন কাছাড়ী 
রাজা তাঅধ্বজ সিংহ আরও দক্ষিণে 
অগ্রসর হয়ে বরাক-উপত্যকার বরাবর যে স্থানটি তার পূর্বপুরুষ 
ত্রিপুরা-রাজের নিকট থেকে খাসস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই 
স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করে তার নামকরণ করলেন 
খাসপুর। এই খাসপুরে কাছাড়ীদের গৌরবময় অতীতের কত 
স্বতিই না ওতঃপ্ৰোত হয়ে আছে । এখানেই শ্রহট্রীয় ব্রাহ্মণগণ 
রাজাকে এক স্বর্ণ নির্ন্মিত গাভীর উদব থেকে আহ্ছষ্ানি j 
ভূমিষ্ঠ করান এবং তাকে খাঁটি হিন্দু বলে ঘোষণা করেন। 
এখানেই ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণব ধর্মএস্থ 
নারদীয় পুরাণ কাছাড়ী ভাষায় অঙ্ুবাদ করান-_এখানকার 
রাজদরবারে প্রত্যহ ভাগবত পুরাণ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হ’ত। 
ওদিকে আবার ধর্ম্মাদিগুরু দেবী রণচণ্ডীর প্রীত্যর্থে মন্দির- 
প্রাঙ্গণে প্রত্যহ একটি করে নরবলি দিতেন। 

রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র গে।বিদ্দচশ্র আর সেনাপতি তুলারামের 
স্থৃতিবিজড়িত এই খাসপুর স্বাধীন কাছাড়ীরাজ্যের শেষ 
রাজ্ধানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ 
থেকে এই রাজ্যে ঘটনাস্ত্রোত বিচিত্র ভাবে আবর্তিত হতে 
থাকে। শেষ পর্যাপ্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্বোর আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন_-ফলে যা অনিবাধ্য তাই ঘটল । 
ত্রিটিশের কূটচক্রে কাছাড়ীজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ’ল 
১৮৩২ ইষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেট হিড়িহ্বারাজ্যের শাসনভার 
গ্রহণ করলেন । 

প্রাচীনকালে আসামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
পর্য্যন্ত কত রাজ্বোর উখান-পতন হয়েছে_-আজ তাদের অস্তিত্ব 
নাই। কিন্তু এই প্রদেশের নগরে-জনপদে, অরণ্যে-কাস্তারে, 
পথে-প্রাস্তরে, সজে-মন্দিরে, স্থাপতো এবং ভাস্কর্য্যে আসামের 
সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। প্রকৃতি এ 
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যে বিভূষিত করেছেন। আগেকার 
কাররা পাথর কুঁদে বিচিত্র রূপস্থষ্টি করে এখানকার 
পরিবেশকে অধিকতর মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে: তুলেছে। 
পময়__আসাম সৌন্দর্যের পাদণীঠ1 : কিন্ত 
সীমান্তে দশ সহত্র বৎসরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির পুন- 





বছর পরে জীবানন্দ ভার গ্রামের বাড়ীতে পদার্পণ 
করিয়াছেন কিন্তু যে আশা ও উৎসাহ লইয়া তিনি এখানে 
আসিয়াছিলেন তাহার এক বিন্দুও আর অবশিষ্ট নাই । আসলে 

তা জমিদারী নংক্রান্ত ফোন কান্ধ করিবার ন্ত এখানে 
| নাই । মনে মনে আর একটি গোপন আশা তিনি 
রিতেছিলেন।  ভাবিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া হয়ত 
1৫ পাওয়া যাইবে এবং সম্ভব: হইলে তিনি নিজের 
| লইবেন, কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখের লহিত-তিনি 
লেন যে, প্রতুল বহুদিন, পূর্বেই গ্রাম ত্যাগ 
দাথায় গিয়াছেন সে খবর কেহই রাখে না। 
সে পূর্বেই জানিত, কিন্ত তাহাকে জিজ্ঞাস! 
বলিয়াই সে. প্রকাশ করে নাই। জীবানন্দ 
য়াই: তাহাদের কোন খোঁজখবর লন নাই-- 
কতক্ষটা ছন্দ ও আত্মগ্রানির দরুন। তাহা ছাড়া নিজেকে 
: is তিনি এমন ঢুবিয়া ছিলেন যে» নিজের আশেপাশে দৃষ্টি 
ও ভার মন চাহে নাই। কিন্ত যখন একটা! নির্দি 
তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন তখন তার পায়ের 
তে মাটি যেন সরিয়া গেল। জীবানন্দ দুঃখিত হইলেও 
হইলেন না । তার জীবনে ইহাই আজ সত্য। 
বং ব্যর্থতাই, ভার অনুষ্টলিপি। কিন্ত মণ্চুষার 
চাহিয়া তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান। 
য়া. ভার ছুশ্চিন্তার অবধি নাই সে কেমন করিয়া 
নিৰ্ক্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যে কাজকর্ম করিতে পারে। 


ব্য বহু পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়, অনাতীয়, বন্ধু- 
রে পিয়া জীবানন্দের সহিত দেখা করিয়া গিশ্থাছন। 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জার বোধ হয় এখানে থাক! সম্ভব 
হইবে নাঁ-এ কথাটাও তাহারা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। 
ন জবাব দিতে পারেন নাই । বহুদিন তিনি গ্রাম- 
বিভাগের শোচনীয় কুফল যে পথে আত্মপ্রকাশ 
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গরণে পূর্বা-ভারতের এই রূপনিকেতুনে ৫ যে সর ). 
হয়েছে তা সর্বধ্বৎংসী মহাকালের রাগ নি ৃ 


অদম' নামক অসমীয়া ভাষায় লেখা পুস্তক থেকেগ্ৃহীত। 


করিয়াছে তাহার রি তারার. ক 
বলিয়াই তিনি চুপ করিয়! গিয়াছেন।  মগ্চুষা কিন্তু এই সা 
কয়টা দিনের মধ্যেই বহু বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিয়া; 
কিন্তু ও যাহা বলে তাহা কেমন ভাপা ভাঁদ1। 
মঞ্ুযা বলে, যারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান তাদের 
যাওয়াই উচিত, কিন্ত যাদের থাকবার মত সাহস আছে তাদের 
কোনমতেই পিতৃভূমি ত্যাগ কর! ঠিক হবে না। 
জীবানন্দ বলেন, কিন্তু ওঁরা যে বলেন আত্মগশ্মান বজায় 
রেখে এখানে বাস করা সম্ভব নয়। ৃ 
মভুষ। বলিল, তার! হয়তো! মিথ্যে বলেন না । স্বা 
বাস্তব রূপের সঙ্গে এদের প্রক্ৃত্ঠ পরিচয় নেই, বে 
ঘটছে। একটু থামিয়! মঞ্চষা পুনরায় বলিল, অ; 
প্রায়শ্চিত্ত না করলে চলবে কেন বাবা! কিন্তু ষে 
সম্মানের দোহাই তারা দিচ্ছেন: তা দেশ ছেড়ে চলে 
কতখানি বজায় থাকবে সে বিষয়ে আমার ঘোর 
আছে।. তুমি দেখ লি, কিন্ত আমার দেখার 
যে, কত সুখে .আর.কি- ভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে 
দিন কাটাচ্ছে! 
জীবানন্দ বলিলেন, সকলের  মান-অপমান বোধও এক 
ধরণের নয়, সকলের চিন্তাধারাও একরকম হতে পারেনা । 
মঞ্তুযা বলিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাব! । কিন্তু সকলের চি 
জন্ত যে এক ব্যবস্থা হতে পারে না তা স্বীকার করি। : আর 
তারই জন্যে বলছিলাম যে, যারা একান্তই যেতে ইচ্ছুক. টি 
তাদের যাওয়াই উচিত, কিন্ত যারা পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকাটা... 
অসন্মানক্ধনক বলে মনে করে তারা যাবে না৷: কিন্তআমার 
মনে হয় বাবা, এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। পরিবর্তন 
আসবেই, তা যে পথ ধরেই দেখা দ্রিক না কেন |... : 
জীবানন্দ বলিলেন, সেই আশায় বসে থাকতে গিয়ে এদের 
অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়ে যায়? 
অঞ্থুষা বলিল, আমরা আজ মধ্যযুগেও ৰা করছি: না, 



















7 থর ধরি বা 


দাবাগি হলে উঠৰে তাতে সকল অন্যায় সকল + অবিচারের। ৪ 


ns" অবসান হবে৷ টা 

_ জীবানন্দ বলিলেন, তোমার এ এ অভিৰোগ কার বে 

সঙ? 

= মঞুষা কহিল, অভিযোগ আমাদের সকলের বিরুদ্ধে । 
নইলে একা রাষ্ট্রের কতটুকু ক্ষমতা । আমরা নিজেদের 
ছুর্ভাগ্যকে নিজেরাই ডেকে আনি। তারপরে তারস্বরে 
চীৎকার সুরু করি। দেশ স্বাধীন হয়ে এইটেই যেন রেওয়াজ 
হয়ে দাড়িয়েছে । অথচ মন্দা এমনি যে, নিকেদের শক্তি এবং 
 সামর্থাকে আমরা কোন কাজেই লাগাতে চাই না। এটা 
হাল না, আর সেটা হ'ল না এই নিয়ে আমাদের নালিশের অস্ত 
.. নেই,কিন্ত কি করলে কাজ হবে তার জণ্ডে নিজেদের উদ্যম 
নেই, আসল উদ্দেন্ঠ হচ্ছে তোমরা করে দাও আমরা ফলভোগ 
.. করি। এভিক্ষার মনোবৃভিকে মোটেই সমর্থন করা যায় 
না বাবা। 
যয থামিল। জীবানন্দ নীরব । মঞ্চুষার এই কথা- 
লি তার মাথার মধ্যে তখনও পাক খাইতেছে। 
বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। সহসা পড়ন্ত রোদের পানে 
| পড়িতেই মঞ্চুষা চমকাইয়া উঠিল, বলিল, আমাকে এখুনি 
একবার বেরুতে হবে--আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি 
কোথাও যেও না ৰাবা। 
 জীবানন্দ বলিলেন, এই অসময়ে আবার কোথায় যাবে 


































_ অঞ্ুষা বলিল, একবার রাঁধু বোষ্টমের ওখানে । সেখান 
থেকে নমংশুত্র পাড়ায়। চি 
_জীবানন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের পানে 
.. চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, সেখানে আবার কি দরকার 
টি তোমার মু! 

রঃ _ মধ্ুষা হাসিল, বলিল, দরকার একটু আছে বাবা । ভারি 
টা চমৎকার একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে, তোমার 
জে বলব টি 
. জীবানন্দ বাধ! দিলেন। মঞ্চুষা ছানি কহিল, শুভ 
i কাজে পিছু ডাকলে তো বাবা ! | 

 আীবানন্দ কথাটা কানে না তুলিয়া বলিলেন, চোধেকে 
সঙ্গে নিও, একলা কোথাও যেও না মঞ্ু। 

₹ মঞ্জ্যা বলিল, আচ্ছা বাব1।.. কত্ত সে ভাবিল যে সব 
"_ কথা লোকমুখে শোনা যায় তা যদি সত্য হয় তবে 
5 চোবেকে সঙ্গে লওয়া আর না লওয়া একই কথা) কিন্ত 
মন সব কথা, বোঝে না। মঞ্ুষার পিছু পিছু জীবানন্দ 
২ বাহির হইয়া _আসিলেন। 








. চোবেকে জাকির রি উপদেশ 








আবাসন a অন্তমনক্ক হইয়া টিনা রা 
আর মন চায় নাঁ।, অতীতের সহ স্মৃতি ঠাহ হাকে যে 
করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর মঞ্চুষা না আবার, একটা 
গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া বসে। বর্তমান পরিবেশে অতীতে 
প্রভাব-প্রতিপত্ভি কোনো কাজে লাগিবে বলিয়া তাহার মনে 
হয় না। মঞুষার সব কথা তিনি ভাল বোঝেন নাঁ-কোথায় 
যেন একটা ফাক রহিয়াছে । তবুও তিনি প্রতিবাদ করিতে 
পারিতেছেন নাঁ। করিবার পথও নাই। 
অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ তার নিজের দেশ 
পরা, সেখানে তার স্তায়সঙ্গত দাবির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ! 
অপরের ঘাক্ষিপ্যের উপর। ম্যানেক্কারবাু বলেন, সার 
চরকান্দির প্রজ্জারা নাকি খাজনা বন্ধ করিয়াছে। ₹ জমিদার 
তলব করিয়াছে শুনিয়া খবর পাঠাইয়াছে যে, জমীদারের 
দরকার থাকিলে নিজেই ধেন আসে । 47 
তাহাদের সময় নাই । : 
ক্রোধে জীবানন্দের পিত্ত ভুলিয়া উঠয়াহিল, । ম্যানেজার 
বাধা দিয়াছেন__সেই সঙ্গে মঞ্তুযাও যোগ দিয়াছে । ইহাতে 
লাভের চেয়ে লোকসানই নাকি বেণী হইবে। যেদিকে তাকানো 
যায় কোথাও বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা নজরে পড়ে না। চতুর্দিকে 
পুপ্তীভূত অসন্তোষ । ইহার শেষ কোথায় কে জানে । কিন্ত 
দীর্ঘদিনের অভ্যাস মানুষ একদিনেই ভুলিতে পারে না, 
ভোলা সম্ভবও নয়। ছুঃখ fee nbn । 
হইয়।। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই--মানিয়া 
আটকায়! তাই তো অর্জনের আনন্দকে ছাপাইয়া বলে 
বেদনাটাই এত বড় হইয়া উঠিয়াছে 1. ৪১৪ রে 
মগ্চুষা বলিল, প্রতুল গিয়াছে তার বড়ছেলের কাছে 
পশ্চিমের কোন একটা শহরে । অনেক ছখেই সে হয়ত 
গিয়াছে । তাহাকেও আবার যাইতে হইবে । এই যাওয়াই হয়ত 
শেষ যাওয়া। জীবানন্দ খুরিয়া ফিরিয়া সতৃষণ নয়নে বাড়ী- 
খানি দেখিতেছেন। একটা বিচিত্র অনুভূতি তাহার মনকে* 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ওঁ সেই প্রশস্ত চাতাল যেখানে» 
পৃণ্যাহের সময় তার প্রজার! নজরানা লইয়া জোড়হাতে আসিয়া 
সমবেত হইত । সেদিনের সঙ্গে আজিকাঁর কত প্রতেদ | 
জীবানন্দ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ 7 এমন 
জানিলে তিনি এখানে আসিতেন নাঁ। 
হর্ধ্য অন্ত গিয়াছে। মা এখনও জিনা আসে নাই। 






















আছে। 





















_ জীবান৷ আলোর জানা কাছীর নি আর. 
নাই ।- বালি সির চা বঝরিয়া বিশ্রী আকার বারণ, 
রর কালে, 
2 ভাৱ ডিটাৰাডী় প্রজা কিক হার ইউনিয়ন 
প্রেসিডেন্ট । লেখাপড়া জানে না, কিন্ত বুদ্ধি আছে। লোকের 
রঙ্গে কথা বলিতে জানে ৷: উপযাচক হইয়া সে দেখা করিয়া 
ছু | অভয় দিয়! বলিয়াছে, আপনারা যাবেন না 
ই] মুই আছি কেনে। আসলে দ্যাসডাই ভাগ 





শুনিতে ভালই লাগে, কিন্ত বসিরের উক্তিতে 
যুরুব্বিয়ানার ভাবটি জীবানন্দ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে 


1 হয়া শি নান সা হইয়া উঠিয়াছেন | 
ৃ বাঁ এখনও ফিরিল ন! ।: তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। 
 শ্রামের লক্ষ্মীতী যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। যেদিকে 
র্‌ | দৃষ্টিপাত করা যায়--সবই মোটামুটি এক রকম ঠিক আছে 
অথচ সর্বত্রই একটা ছাড়া-ভাঁঙা ভাব। পথে ক্ষচিৎ কখনো 
রি জন পথচারীর দেখ! মিলে । কোথাও কর্ম্মচাঞ্চল্য 
ই। অতীতের একট' কঞ্াল যেন ভরাবহ যুধিতে নিম্পন্দ 
যন পড়িয়া আছে। 
নন্দ ধীরে ধীরে: আসিয়া পদ্মার তীরে উপস্থিত 
নদীর পানে চাহিয়। চাহিয়া পুরাতন স্বপ্নের আবেশে 
হইয়া গেলেন । নদীর এখানে-সেখানে চর আজ 
তুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। বর্ষায় নদী আবার যৌবন 
টা প্রচণ্ড আবেগে চারিদিক প্লাবিত করিয়া 
: জীবাননদ একট গাছের মীচে আসিয়া বসিলেন। ছই- 
গা নৌকা পাল "তুলিয়া বাতাসের অহৃকূলে ভাসিয়া 
চলিয়াছে। পূর্বের এই সয়য় পদ্মার বুকের উপর দিয়া নৌকা- 
চলাচলের ঘটা পড়িয়া যাইত।- লোকজনের আসা-যাওয়ার 
রাম ছিল নাঁঁ-কেনা-বেচার অভাব ছিল না। আদান- 
তিতর দিয়া মানুষে মাহুষে গড়িয়া উঠিত একটা সহজ 
ন্ধ । কিন্তু জাজ যেন সকল গতি থামিয়! গিয়াছে 
য়া উঠিতেছে-_ইহার পরে কি হইবে ! 
হা আজ কল্পনা করাও সহজ নয়। এমনি 
্‌ ঘ বাচিতে পারে না । সন্দেহ আর অবিশ্বাস 
যের কে প্রত্যেকটি সুরে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, 
বট, ম্ুষা বলে, মাহুষের প্রক্কৃতি কোনদিন আগাগোড়া বদলে 
তে পারে না। = পৃথিবীর ইতিহাসের বারাও পরিবর্তিত 
রে না. ক্ষয়ক্ষতির: উপরই নূতন আদর্শের জন্ম 

























































এস 





টিতে হল না ছিলে, কোন: বড়, রা য় 
পাওয়া গেলেও তাতে সত্যিকারের অধিকার জন্মায় না). 
মূল্যই নাকি আমাদের তিল তিল করে দিতে হচ্ছে 
জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কিন্ত এই মূল্য দিয়ে আমরা কি 
পেলাম মা। ডা 
মঞ্ুষ! জবাব দিয্বাছিল ; সে হিসেবের a আজও আসে i 
নি বাবা। - হিসেবের খাতায় এখনও শুধু অঙ্কপাতই হুচ্ছে। 
-জীবানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন, চারদিকে এত গোঁজামিল ম মু, 
হিসেব মিলবে কেমন করে? 
মঞ্চুষ|: বলে, মিলতে হবেই বাবা। 
বিচারকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না! |. 
যেদিন বাস্তবিকই হিসাব-নিকাশের পালা আলিয়া 
তাহা হয়ত যাইবে না --জীবানন্দ ভাবেন । কিন্তু অন্ত 
ভরসা পান না। ভার. চতুদ্ধিকে. শুধু অন্ধকারের 
কালো আস্তরণ । হয়ত মঞ্জুষার কথাই ঠিক |. 
জীবানন্দ জিজ্ঞাস! করেন, কিন্তু কবে মে. দিনে 
মিলবে বলতে পার মঞ্জু ? 
মঞ্চুযা বলিয়াছিল, সময় হলেই নার রা, 
এ কথার কোন জবাবই জীবানন্দ দেন নাই। 
একটা ফাকা কথাকে তিনি মানিয়া লইবেন কেমন 
কতকগুলি কথার সমষ্টিমাত্র । বাস্তব জীবনে: Lu 
মূল্য আছে। 
আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, পুণিমার, অথও, চাদ 1 
চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল ৷ মঞ্জুয়া এখনও ফিরিল 
এই পথেই তাহার ফিরিবার কথা । তাহার অং 
যাইতেও  অবস্ত পারে। : মঞ্জুযা তাহাকে 
নিষেধ করিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া থাকি ৃ 
একটা কাণ্ড বাধাইবে। মঞ্ুষাকে আজকাল তি ই জী 
ভয় করেন। 2 
জীবানন্দ দ্রুত নারি চলিতে মামির 1 


































গা 


১২ 

মঞ্তুষা অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে । সঙ্গে রাধু বো 
আসিয়াছে। খবরটা জীবানন্দ বাড়ীর ফটকেই পাইয়াছেন। | 
তাহারা নাকি এখনও বাহিরের ঘরেই আছে।  জীবানদা 
সন্ত হইয়া উঠিলেন এবং মঞ্চুষার অলক্ষ্যে তিতরব 
প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। মঞ্জুষার সম্মুখে পড়িতে তিশি 
চান না। মঞ্জুযা তাহার বাবাকে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে 
দেখিয়া মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করিল, কিন্তু ডাকিঃ 
তাহাকে বিব্রত করিল না । তার এই কারি খানিকট 
উপভোগ করিল। 
রাধু বলিতে লাগিল, জান দিদি, আমার, ভাদ! ঘর ন 































হয থাকতে পারে না। তোমাকে আমার সঙ্কে যেতে 
হু হিসি তুমি কাজ করবে, তার বদলে নেবে 
ধিক । তুমি বলছিলে না আমাদের গ্রামের বহ 


তাদের চলে কি করে তুমি বলতে পার? 

যার খের পানে বাদক বি দষ্তে হিয় থাকিয়া 
ব্‌ দিল, কায়ক্লেশে, অপরের দয়ায় । শুনতে পাই 
9 জে {1 যত দিন পয়সা ছিল ভেঙে 
tus পরে চলেছে অপরের 'সাহাধ্যের উপর নির্ভর 










লিল, আমাদের রাষ্ট্রে আসল গলদ কোথায় তা 
বুঝবার মত বিস্ঞাবুদ্ধিও নেই 

বাধা দিয়া কহিল, এই একটা কথাই যত্রতত্র শুনতে 
শুনতে শুনতে কান ঝালাপাল। হয়ে গেল। ভালমন্দ 
নিয়া ।  রাধ নিতু'ল কাজ করছে এমন কথাও বলছি 
স্ব সব কাজ রাষ্ট্র করে দেবে এ কখনও সম্ভব নয়। 
নর কল্যাণের জন্ত আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে, নইলে 
চিরদিন সমস্তাই থেকে যাবে--সমাধান তার ইহজনে 





না মা কহিল, না বোঝার ভান করো না 
সামনে আগ্গ এইটেই সবচেয়ে বড় সমস্তা। মরণ-বাচনের 
সমস্তা 1 নইলে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের শি লোপ পেয়ে 
যাবে। | 

রাধু বলিল, তোমার গ্রামের মাত্র ছ*চারটি পরিবারকে 
নিয়েই ত আজ এ সমস্যা দেখা দেয় নি । তুমি একলা এগিয়ে 
গিয়ে কতটুকু করতে পারবে দিদি? 
__ মঞ্চুষা বলিল, কথাটা তুমি একেবারে মিথ্যে বলে নি। 
সত্যিই তো প্রয়োজনের তুলনায় তোমার আমার শক্তি কতটুকু, 
কিন্তু একার চেষ্টায়ও যদি পথ একটা আবিষ্কার করতে পারি 
আর সে পথ যদি কল্যাণের পথ হয় তবে ৰ হয়ত রি 
রেজি পাশে পাৰ ig 
ত ত সক ৰ বলিতে লাগিল, দধি কেউ 


আমাদের 














কোর কোন্‌ আশ্রয়-শিবিরে গিয়ে আছে__. 


চাৰক পক কয়ে বাকা এক কথা, কিন উপোস করে টি ই চিনে 


চলতে পারছে নাঁ। অত আর পৰ ডো কারাদ অর দেছে। 

আমাদের বেঁচে থাকার সব উপকরণ নিষ্দের মধ্যেই 

আবিফার করতে হবে। | 
রাধু বলিল, সেদিন এক ভঙ্জর্ 


দ্য ক ফি মালিশ জান 
দিদি__বর্তমান জগতে নাকি এ সব একেবারে অচল । ওসব 
আদর্শ টাদর্শ নাকি শ্রেফ. কথার কারসাঞজি। 

মণ্চুষা কহিল, মিথ্যা আর প্রব্চনায় যে পৃথিবীর আকাশ- 
বাতাস বিষিয়ে গেছে বোষ্টমদা ৷ 
বলতে পারত না । সত্য চিরদিনই সত্য । কিন্ত আমার কথাটা 
শুধু আদর্শ নিয়ে নয়, আমি দেশের বি কৃউশিলের 
কথা বলতে চাইছিলাম । : . 








নইলে এমন কথা কেউ 





রাধু বলিল, ঘা লোপ পেতে বসেছে ছ তাকে চে লে টা 


কেমন করে দিদি? 

মঞ্চুষা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন সাধনার জৌরে। ঠা্ট 
নয় বোষ্টমদা, একদিনেই এ কাজ সম্ভব নয়--সময়ের দরকার । 
কিন্ত যাদের এই উঞ্থরৃত্তির হাত থেকে বাচাতে হবে তাদের 


উৎসাহ এবং একাস্তিকতাঁর অভাব যদি না থাকে তবে 


কৃতকাৰ্য্য আমরা হবই । আমাদের নিত্যকার প্রয়োজন 
মেটাবার জন্যে. এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে |. ঃ 
রাধু বলিল, আমার কাছে এ ডি: অসম্ভব : দলেই: মনে 








কিন্ত যা চাষ কাৰের মধ্য নূতন কমি ইজ 


উঠিতে। তার কাছে আন্ষ টা একান্ত তাবে সত্য ll 





হইয়া উঠিয়াছে। 

সে হাসিয়া বলিল, তাই মনে হয় চারার 4 এখান 
আজীবন কাজ না করে শুধু হেসে গেয়েই কাটিয়ে দিলে তারা 
একটু ভয় পাবে বৈকি, কিন্তু সেখানে গিয়েও তুমি যত খুশী 
হাসতে, গান গাইতে পারবে কেউ বাঁধা দেবে না বোধমদা 
কিন্ত আন্ধ আর নয়, বাবা অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এতক্ষণে 
হয়তো রাগ করেই বসে আছেন--একটু চুপ করিয়া থাকিয়া 
পুনরায় কাজত ভাল কথা, ক ই্বাড়াড উগি লি 
আসছি । 

মঞ্ুষা ভ্রুত চলিয়া গেল, এবং আলিক মধ্যে ফিরি 
আসিয়া রাঁধুর হাতে একখানি নোট খঁজিয়া দিল। 

রাধু কিছু বলিতে উদ্ধত হইতেই তাহাকে বাধা দিয়া 
তা হস টড তোমার পরলে 












৮০০ 


















রোলার যারং বলি: বলি করিয়াও এতক্ষণ বলিতে: 
নাই।..ুন্ময়ের খবর সে জ্ধানিতে চাহে। তাহার 
বাড়ীতে বার ছুই কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। 
মঞ্চুষা অন্ত কথা তুলিয়া প্রসঙ্চটা চাপা দিয়াছে। 

রাধু এবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। 

কুষ! একটু হাপিবার-চেষ্টা করিয়া কহিল, সে অনেক 














| আর একদিন শুনো) যোদ্ধা কথা, বিদ্ধ 
ংসার-বর্্ম করাটা বোধ হয় আমার অদৃষ্টে নেই, 
এইটুকু জেনে রাখ ।.. 
ক্ষণ গভীর নীরবতা । 


1য় বলিল, একখানা চিঠি দিয়েছিলাম তোমায় 
দুষ! কহিল, অনেক, তে পেয়েছিলাম, কোন কাজেই 


ৃ রান একটু, বিস্মিত হইয়া করিল, মিহ-দা সম্বন্ধে তোমার 
cs সন্দেহ ত হলে আজও ঘোচে নি দিদি? 

__ মঞথযা আবার ঈষং হাসিল । বলিল, তা নয় বোষ্টমদা। 
_ আসলে আর সকলের সন্দেহটাকেই আমি বরাবর অবিশ্বাসের 

























আমি ভুল করেছিলাম । 

ধু বলিল, দে ভুল ত আজ ভেঙ্গে গেছে দিদি? 
যা| কহিল, লাভ তাতে কিছুই হ’ল না! বোষ্টমদা, বরং 
নিবিড় ভাবে আমায় ঘিরে ধরেছে । এর চেয়ে 
1 ভাঙ্গাই ছিল ভাল । 

বলিল, ইচ্ছে করলেই তো. এর থেকে মুক্তি পেতে 
পার দিদি। তুমি রাগ করো না, বড্ড স্েহ করি বলেই এত 
কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি। 

এ ঞুষা, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ইচ্ছে থাকলেও সব 
ই নকল সময় করা সম্ভব হয় না বোষ্টমদা । 
উল কোন কাজের কথা নয় দিদি। 








জিন যখন বলতে আপত্তি আছে তখন 
কিন্ত মিহু-দার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল? 

ছিল।” 
টি কথাও নয়। সময়মত সবই তুমি জানতে পারবে । 
* দের তুমি স্নেহ কর তারাও কিছু তোমায় কম প্রীতির চোখে 
দেখে নাঁ। আমার লাচ্ছি বিশ্বাস করতে পার 
ন্‌ বোদা 1 

যু একটু তির হইয়া কহিল, এ কথা বলে লজ্জা! দিও 
| তোমাদের দ্রেহগ্রীতির যদি মর্যাদা করি ত! 
তে সইবে ন । বলিয়াই সে উঠিল । মঞ্জ্যা তাহার 











বর চোখে দেখে এসেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বারা এবং জ্যাঠাবাবুর - 


মঞ্ুষা জবাব দিল “কিন্ত আজ আর - 































শি রর 





সঙ্গে খানিকদুর আগায়! আসিয়া পুনরায় কাল দেখা | করিবার 
জন্য অনুরোধ করিল। . 
রাধু চলিয়া গেল, কিন্তু মঞ্চুষা তখনই তাহার বাবার, কা 
ফিরিয়া! আসিল না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশবে বাহিরে f 
চারি করিয়া! প্রায় মিনিট পনর পরে ধীর পদক্ষেপে সং 
জীবানন্দের পাশে দ্বাড়াইল । 
জ্বীবানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্মিত হাস্তে en, রা 
প্রদক্ষিণ করে এলে বুঝি মঞ্জুযা ? | 
মন্ুযা না বুঝিবার ভান করিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিল, 
কথা বলছ তুমি বাবা ? তোমার নিজের কথা? 
জীবানন্দ বলিলেন, কার কথা বলছি, ( সে. কি 








বুঝতে পার জিমা। . দাহ 
মঞ্চুষা হাসিয়া ফেলিল। বান কহিলেন, 

হাসছযে 9 
মঞ্জুযা তেমনি হাপিয়ুখেই বলিল, অনার; ছনে 

চোখ আছে বাবাঁ। কিন্ত কোথায় গিয়ে 

সাঃ | টি 





জীবানন্দ জবাবটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন-_* 
তুমিও ফিরতে অনেক দেরী করেছ। একলা কতক্ষণ 
থাকা যায়। কিন্তু আজ কি আমায় খেতে দেবে 
মঞ্চুযা বলিল, সে নিয়ম তো তুমিই পাল্টে দি 
কথাটা এরই মধ্যে তুলে গেলে । ০ 
জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন 0 কং 
তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। CER 
ইহারই দিনকয়েক পরে মঞ্জুযা জীবানন্দকে লা 
ত্যাগ করিয়া রওনা হইল । রাধুও সখীক তাহাদের 
করিল। রঃ 
৯ উজ 
আরও কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই অল্প সময়ের 
মধ্যেই মঞ্তুষা একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিয়াছে |: মঞ্জু 
উৎসাহ এবং রাঁধুর পরিশ্রমের অভাব নাই, কিন্তু প্র 
যেমনটি আশা কর! গিয়াছিল সেইরূপ সাড়া মিলি 
জীবানন্দ অবশ্য প্রথম হইতেই বাধ! দিয়া আপিতেছেন। কিন্তু 
পরোক্ষে তিনি সাহায্য করিতেছেন, নতুবা জনা ই. 
উপ্তম অক্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। ও টি 
অবস্ঠ মঞ্জুষার এই কাজের সাফল্য সম্বন্ধে জীবান 
মনে সংশয় ছিল প্রচুর। তার মানসিক অবস্থা এমনি হইয়া 
দাড়াইয়াছিল যে, কোনকিছুকেই তিনি, সহজ ভাবে. 
করিতে পারিতেন না । তাই ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার 
পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি মঞ্চুযাকে বলিলেন তে 
কি সত্যিকার কাজ হবে মঞ্জু 1”. 









টি পা পাপর 
টন ইজের ক্রকও কম তৈরি 


একটু অধ হাদি ফুটিয়া উঠিল, কিন্ত 


যা কিছ টা বলিল । লে রাহুকে বলিব, সুতি অন 


লিল, বাটা শুধু তাই নয় দিদি-_শুধু টাকার 

ন এ কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। 

ঞ্ুষ| অধীর হইয়! বলিল, তুমি বড় বেশী ভুমিকা কর 

ম-দা। যা বলতে চাও তা স্পষ্ট করে বলে ফেল । 

রাধু বলিল, ভুমিকা! করব কেন দিদি। কিন্তু মাল যে 

অনবরত জমে কে কাটাতে হবে তে! ? 

) রাধু হক কথাই বলেছে মঞ্জু-মা। তা 

ডা তোমার এই পাপর আর বড়ি বেশী দিন মজুত রাখাও 

বে না। আয়-ব্যয়ের একটা হিসেব রাখা হয় ত মঞ্জু? 

থাটা মঞ্ত্যাকে = বলা হইলেও জবাব দিল রাধু বোষ্টম, 

। রাখতে দিযে গোল বেখেছে। আমাদের জিনিষ এখন 
রি আমাদের জিনিষের 







£ করছ ন বোষটম-দা। আরও কিছু টাকার দরকার . 





রি সাতে রাধুর মুখের বে 


দাস আহা এ আমাদের সব মাল কিং 





















আছে 1. এ 

মঞ্চুষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, এত বড় কস এত 
আমায় দাও নি তুমি বোষটম-দা। | 

এতক্ষণে জীবানন্দের মুখে ' এ রান 


ফুটিয়া উঠিল । তিনি ছু কণ্ঠে বলিলেন, তার মানে তোমা 
পরিশ্রমের কলট! আর একজনকে দিয়ে দিতে চাইছ। 
হ'ল মোদ্দা কথা? কিন্তু সর্তটা কি বোষ্টম ঠাকুর ? বাজা 
দর থেকে কত কমে মাল তোমাদের ছেড়ে হবেই টা 
ইঙ্নিতটা খুবই স্পষ্ট । কেহ কোন ইত টিলা 
জীবানন্দ পুনরায় কহিলেন, ‘ 
সঙ্গে একবার দেখা হয় না? OR 
রাধু জবাব দিল, আজ্ঞে বলেন ত তাঁকে দিছে আগ 
পারি। 
জীবানন্দ বলিলেন, বিলক্ষণ, এ কথা এতক্ষণ বলতে হঃ 
যাও যাও তাকে সমাদরে নিয়ে এস । কিছু না হোক ব্‌ 
মারপ্যাচটা শেখবার চেষ্টা করা যাবে। 
রাধু ধীরে ধীরে চলিয়া গেল 1 মঞ্জুষা তার 
বলার ধরণে বিস্মিত হইলেও চুপ করিয়াই রহিল। 
কিছুক্ষণ পরে রাধু বোম -আগরওয়ালাঁকে সঙ্গে করি 
উপস্থিত হইল । আগরওয়ালা পাকা ব্যবসাদার লোক । কত] 
চাপ দিলে কতখানি কাজ আদায় হইতে পারে ইহা তা 
জানা। ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করিয়া যাইবার পুবে সেকি 
উপদেশ বর্ষণ করতে তুলিল 1 রর 
সম্বন্ধে এবং তার সারমৰ্দ হইল এই যে, সার গঠতা কেজি 
হই রত পলির লাই ই oe 
₹ মঞ্তুযার যং্যা অলি দংয চট [ধু কেম, 































সংবাদ-চিত্রের প্রদর্শনী 





অ-রাজনৈতিক সমভ্ভাপুরণে মিঃ জিন্না 





মাকিন যুক্তরাষ্রের সৈন্তবাহী বিমানসমূহের দক্ষিণ কোরিয়ায় অবতরণ 


১ 


4 শক্তিকে ওরা কাজে লাগাক। তুমি রাগ করো না দিদি; - 


দূ 
এ 
সি 


_ এবং সরাসরি আসিয়া তার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত, হইল. ।,. 


আশ্বিন 


একটু থামিয়! জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, শুনতে 
ভাল না লাগলেও, কথাটা] আগরওয়ালা, মিথ্যে বলে. যায়. নি 
ব্যবসায়-জগতটা, আজ প্রবঞচনার উপরই দাড়িয়ে আছে। : 
মঞ্চুষা কহিল, অত্যন্ত ভাবনার কথা বাবা 1, 
জীবানন্দ বলিলেন, কিন্তু এ নিয়ে তুমি আমি চিন্তা .ব করে 
কতটুকু করতে পারব । লোড আর স্বথপরতা, আজ পৃথিবী 
জুড়ে রাজত্ব করছে-। এর প্রতিবিধান রূরতে হলে আজ খুব: 
বড় শক্তির প্রয়োজন মা । তুমি আমি এর (বি বাড়িয়ে 
কিকরতে পারি।, . , 
মঞ্জুযা এ কথার: কোন জবাব] রাজি ডি 
প্রতি- 
কৃলতার কাছে এত সহজে হার মাঁনিতে তার'মন চাহিল না 
রাধু আসিয়া এরই মধ্যে কাজে.লাগিয়া গিয়াছে। সকলকে: 


জানাইয়া দিয়াছে,যে; শুধু জিনিষ তৈরির উপর মজুরী প্রাপ্তি: 


নির্ভর করিবে না, সে জিনিষ বাজারে কাটাইবার দায়িত্বও, 
তাহাদেরই । ইহাতে অনেকেই ক্ষু্ হইল, বছ কষ্ঠে প্রতিবাদ 
উঠিল, কিন্তু মগুষা : কাহারও কথা কর্ণপাত করিল না। 
মানব-চরিত্রের . 7 bl দিক: সন্বন্ধে কাটা অভিজ্ঞতা, 
হুইল । রী 

রাধূ বলিল, দুঃখ করবার কিছ Ct দিদি, | ভিক্ষা 
“সা মাছুষকে এমনিই করেই নির্জ্জীব আর : আবরণ কুরে তোলে 1: 
দায়িত্ববোধ বলে কিছু আর এদের মধ্যে নেই". & 

মঞ্থুষা বলিল, কিন্তু এমনটি ত আমি, স্বপ্নেও হি 
বোষ্টম-দা? এদের আত্মসম্মানভ্ঞান প্রখর বলেই আমার বিশ্বাস, 
ছিল৷ 


এক্‌ পৰ্য্যায় ফেল! উচিত হবে না দিদি, কিন্তু এদের ভালোর 
দর্ভেই তোমার দয়ার দান থেকে এবার চিরে রতি 
করতে হবে। 

মগ্ুষা বলিল, তুমি বলতে চাইছ কি বোষ্টম-দা! ? 

রাধু বলিল, অত্যন্ত খাঁটি সত্য কথা। এদের মাথা 


গৌজার ঠাই তুমি করে দিয়েছ--এখন যার যার পরিবার ' 


প্রতিপালনের দ্বায়িত্ব এরা নিজেরাই গ্রহণ করুক। আত্ম- 


কিন্ত এখানে আর. তোমায় আসতে দেওয়া হবে না, আর 
এলেও কোন কথা তোমায় আমি বলতে, দেব না। 
" মঞ্জুযা| কহিল, তারপর? 


রাধু বলিল, পরের কথা, পরে ভাবা যাঁবে কিন লোকসান: 


আর তোমাকে সইতে হবে না'। বোষ্টম এতদিন মি 
করেই তার জীবনটা কাটায় নি. দিদি |: 
মঞ্জুযা কহিল, আমাকে কি তুমি চুপ করে বসে থাকতে 
বলো? তা হলে বাঁচবে! কেমন করে বোষ্টম-দা | 
4 £ 


. বাধ, 


রাধু বলিল, ভালমন্দ নিয়েই সংসার) এদের সকলকে 


৫২৯ 





উঠল, ১7 
রাধু একটু হাসিবার চট করিয়া বলিল, বেশ যা হোক-= 


ফু 


- চুপ করে বসে থাকবে কেন তুমি৷, তোমার কাজের ভাবনা 


কি।- কিন্তু ছু’ মাসতো তুমি দেখলে, ছুটি মাস শুধু আমার 
উপর সকল দায়িত্ব-ছেড়ে;দিতে-বলছি। - 
রা মৃঞ্্যা হাসিল । এ 

:- বাধু পুনশ্চ কহিল, তুমি রাগ করবে এবং ব্যথা পাবে 


: জেনেই: এত দিন, ব্‌লি নি, কিন্ত তোমার দয়ায় এদের উপকার, 


লা. হয়ে,বরৎ, ক্ষতিই হচ্ছে। . 

মঞ্ুযা একটি দীধনিংশ্বাস ফেলিয়া স্বছ কণ্ঠে .বলিল, 
অভাবের, -জ্বালা আর প্রবলের অত্যাচারে এদের মন অত্যন্ত 
ছোট হয়ে গেছে, কিন্ত এ কথাটা আমি আজও ঠিক বিশ্বাস 
করে উঠতে, ; পারছি: না যে, -নিজেদের ভালমন্দ কেন ওরা 
বুঝতে প্রারবে না]... , 

বাধু, চুপ করিয়া শনিতেছিল ৷ মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, 
ক্লিন্ত নিজেদের, প্রকৃত, অবস্থাটা একদিন ওরা উপলব্ধি করবেই 1 
অভাব আর আয়ের মধ্যে যেখানে এত বড় ব্যবধান সেখানে 
গোলযোগ আর মনকষাকষি. কিছু হবেই। অভাবের ছিদ্র- 
পৃথ দিয়ে অশান্তির আগুন্‌ জ্বলে উঠবেই। কিন্ত এ কথাটা - 
আমাদের-তুলে.গেলে চলবে না যে, এই.অভাব ম্টোতে হলে 


নিজেদের ঢের বেশী কষ্্হিষ্ এবং কর্ম্মতংপর হয়ে উঠতে 


হবে। শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না। ভাবপ্রবণতার চেয়ে, 
বাস্তব দৃষ্টিভ্ির প্রয়োজন তাই আজ অনেক বেশী ।-জান রাধুদা, 
আত্ম মনে, হচ্ছে সহযোগিতা ও নয একান্ত * অভাব. 
ঘটেছে আমাদের, : সমান্র-দ্ধীবনে, t আমর! এগুতে তাই 
পারছি না, শুধু. একটা অস্বপ্তিকর, রা মধ্যে ঝুলছি। 
আজ যখন আমাদের নূতন করে: সমাজকে গড়ে তুলবার দিন 
এল তখন আমরা মন দিয়েছি ভেঙ্গে ফেলার কাজে। 
এ পথে কোন দিনই প্রকৃত কল্যাণ হবে ন1। 

মঞ্তুযা সহসা থামিল । একটু হাসিয়া বলিল, এ দেখ কি 


“কথায় কোন্‌ কথা এসে গেল। হ্যা কি বলছিলে তুমি 


বোষ্টম-দা! ? ওদের সাহায্য করে ক্ষতি করেছি_কিন্ত হঠাৎ 
আজ এ.কথা কেন? | 

রাধু কহিল, হঠাৎ ঠিক নয়- 'অনেক্দিন ধরেই কথাটা বলব 
ভাবছিলাম । ওদের . আশ্রয়. দিয়েছ ভ ভাল, করেছ, কিন্তু তা 
বলে ওর! রোজগারের চ্ষ্ট| করিবে না? l 

মঞ্জুযা কহিল, ওরা. ত আমার: দয়ার, দান গ্রহণ করে নি 
বোষ্টম-দ্বা । পরিশ্রমের, বিনিময়ে পি দোষ আর 
কারুর নয় আমীর অনুষটর! 5 উল চদা 

রাধু বলিল, শুধু জনৃষটকে, দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই 
দিদি। নিজের হিসেবের: ভুলই এর জন্ত দায়ী। : 


১৩৫৯ 





“মঞ্চ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, রাখুর শেষ কথায় 
পুনরায় যেন সজাগ হইয়া উঠিল। বলিল, হিসেবের 'ভুল ত 
নিশ্চয়ই বোষ্ঠটম-দা। বাবা যখন সুস্থ স্বাভাবিক-মাহুয ছিলেন 


তখন অনেক সছুপদ্দেশ তিনি 'আমাকে দিতেন। তিনি কি 
বলতেন জান? তিনি বলতেন, সব মানুষের পক্ষে “সব কাজ 
করা সম্ভব নয় এরই অন্য কাজের শ্রেণী বিভাগ । কিন্ত 
সমাজের প্রত্যেকের উপযোগী শিক্ষা দেবার আবশ্যকতা! সব 
চেয়ে বেশী আর সে শিক্ষার মুল পাঠ গ্রহণ করতে হবে 
অন্তঃপুর থেকে- আদর্শ জননীর কাছ থেকে । বাবার মুখেই 
শুনেছিলাম আমি নাকি সেই জাতের একজন, আদর্শ জননী 
হওয়া যার-জীবনের চরম সার্থকতা ।  » 
রাধু বোষ্ঠম সমর্থনস্থচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়! কহিল, 
ঠিক কথাই তিনি বলেছিলেন দিদ্বি। 
" মঞ্জ্যার মুখে বিচিত্র ধরণের একটু হাসি দেখা দিল। 
দে বলিল, বাবা বলতেন নরম মাটি দিয়েই পুতুল গড়া সম্ভব-_ 


মাহুযের মনটা যত দিন বাইরের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হু 


থাকে তত দিন তাতে স্ুশিক্ষার বীজ বপন করা সব চেয়ে বেশী 
প্রয়োজন, আর এর ষোল আন! দায়িত্ব নাকি মায়েদের | ' 

" ব্রাধু বলিল, তিনি ত মিথ্যে বলেন নি দিদি রং 

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, সত্যি কি মিথ্যে তা ঠিক জানি না 
বোষ্টম-দা, কিন্ত এই কথাগুলি যেন আমার মনে গেঁথে আছে।' 
এগুলো সময় সময় মনকে বড় দুর্বল করে ফেলে । আমি যে" 
কত নিরুপায় সে কথা বুঝবার শক্তিও হয়ত বাবা আজ 
হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আজ আর নয়। মঞ্জুষা উঠিল এবং” 
পথ চলিতে চলিতে রাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বোষ্টম-দা, 


মঞ্জুযা বলিল, যা ভাল হয় সুদ করো বোষ্টম-দা, কিন্ত 
ডালের বড়ি কিম্বা পাঁপড়ে এরা ভেজাল দেয় কেমন করে । 


রাধূ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তার উত্তরও" 
আগরওয়াল! দিয়ে গেছে। বাজারে বাজীমাৎ করতে হলে- 


সস্তায় ডাল কিনতে হবে। গরুকে খাওয়াবার নাম করে 


কিনবে, তারপরে, মালের জন্য আমাদের ভাবতে হবে না। _. 


কাটাবে আগরওয়ালা ৷ 


মঞ্জুষা কহিল, তারপরে মানুষের খাগ্তবস্ত রূপে তা বাজারে 


বেরুবে এই তো { বোষ্টম-দা, এদের চরম শান্তি হওয়া 
দরকার । এদের সর্বগ্রাসী ক্ষুবাই দেশটাকে দিন দিন ধ্বংসের 


পথে এগিয়ে দেবে | না বোষ্টম-দা জেনেশুনে তোমার আগর- , 


ওয়ালাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না । ওকে বিদায় করে 
দিও-| ' আমর! সবাই মিলে বাড়ী বাড়ী ঘুরব সেও ভাল। 

রাধু কহিল, অনেক দিনের তৈরি সব জমে গেছে। 
ওগুলো যে প্রায় অখাদ্য হয়ে সহি ছেড়ে দিলে 
হ'ত না? 

মঞ্জুযা গর্জিয়া উঠিল, ছিঃ নো এ কথা তুমিও 
বলতে পারলে কি করে! বলিয়া চলিল, না না ওগুলো 
বরং তুমি নষ্ট করে ফেল তবু এ কাজ কোন দিন করতে 
যেও না.। 
বত্যুর কারণ হওয়া! নয়। তোমার আগরওয়ালাকে টি 


জানিয়ে দিও। 


' মঞ্জযার এই তিরক্কারে রাধুর মুখে বড় চমৎকার একটু 


হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে' বলিল, তোমার আদেশ ' অক্ষরে: 


অক্ষরে পালম করা হবে দিদি। 


তোমার আগরওয়ালাকে বিযুখ করলে কেমন হয়। : | মঞ্জুযী গাড়ীতে উঠিল । 
রাধু বলিল, মোটা টাকা লোকসান হয়ে যাবে। l ক্রমশঃ ' 
নারী, 
বজঃলান চট্টোপাধ্যায় 
5. সীতা আর জ্রৌপদীর পূর্ণ সমহর - Ke বহিছে হিংলার ঝড় আজি বন্ুধায়, 
“যার মাঝে, যে রম কোমল কঠিন ' ধরণী নরক হ'ল] কই তুমি নারী? 

আমি তারে ভালবাসি । সে নারী নির্ভয়, সত্যবান মহাদুমে- সাবিত্রী কোথায়? 

_ পার্বত্য নিবারসম হুর্ববার স্বাধীন রী 
কণ্ঠ হ'তে বারে সুধা, সঙ্গ সুমধুর, পুরুষের গড়া এই সভ্যতা নিঠুর ।- 
যেথা যায়. সাথে ফিরে রসপ্তসমীর,, ' 


আর ফিরে শরতের সোনার,রোদ র1: 


" ব্ৰানী ছাড়া প্রানি তার কে করিবে দুর?” 


য় 


আমাদের উদ্বেন্ঠ মানুষের সেবা করা, তাদের নি 


! 


বঙ্কিম-দাহিত্যে মুসলমান ' 
আজহার উদ্দিন খাঁন 


সাহিত্যসম্নাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! সাহিত্যের নবজীবনের 
উত্সম্বর্ূপ। গঙ্গা যেমন গোমুখী হতে ক্ষীণধারায় বেরিয়ে 


স্যর ভূমিকে সরস করে নগর-নগরীকে সমৃদ্ধ ও পল্লীকে 


“ 


৬ 


bd 


! 


স্থজলা সুফল! শস্তশ্যামলা করেছে এবং -কুলপ্লাবিনীরূপে ' 


সাগরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছে, তেমনি 
বঙ্কিমচন্দ্র নবশক্তিতে নৃতনভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা 
সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন । বঙ্চিমচন্দ্রের 
সাহিত্য-্থষ্টর ভিতরেই আমরা প্রথম লাভ করেছিলুম 


‘রসের আবেদনে চিত্তের প্রসার, ব্যক্তিজীবনের পাষাণঘেরা . 


প্রাচীরের ভেতর এসেছিল অগীম মানবগ্রীতি, তার 
ভেতরেই আমরা প্রথম পেয়েছিলুম মুক্তির নবতম মন্দ 


রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন £ 
“বঞ্চিম বঙ্গসাহিতো প্রভাতের শুর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের 
হৃদ্‌-পদ্ম সেই প্রথম উদবাটিত হইল ।” 


সাহিত্য সমাজ এবং রাজনীতি-_-এক কথায় জাতীয় : 
জীবনের সকল ক্ষেত্র তার প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত 
-"হয়েছে। তাই তিনি “শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি . 


একট! যুগ ।” 'বষ্বিম-সাহিত্য একটি যুগের সাহিত্য.এবং 
ইতিহাস--দুই-ই ৷” 

বঞ্চিম-সাহিত্যে অনভিজ্ঞেরাই বলে থাকেন, তিনি 
মুসলমানদের উপরে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। ছিয়াত্তরের 
যে মন্বন্তরে তিন ভাগের এক ভাগ বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেল, ইংরেজী বই থেকে তার বর্ণনা গ্রহণ করে বন্ধিম মুসল- 
মানদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে ‘নেড়ে মার’ ধ্বনি তুলে 


ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন । এখন নিরপেক্ষ আলোচনায় 


= তাদের উক্তির সত্যতা বিচার কর! যাক । 
০... প্রথমে বিদ্বেষ বলতে কি বোঝায় সেটা জান! দরকার । 


স্শ! 


.. জন্যে, ব্রিটিশের ভেদনীতিকে জয়যুক্ত করবার নিমিত্ত - 


মহৎকে ক্ষুদ্র করা, সত্যকে অস্বীকার করা বা বিকৃত 
সমালোচনা করাকেই আমর! সাদা কথায় বিদ্বেষ বলে 
থাকি । তবে বিদ্বেষ মানে, বিরুদ্ধ সমালোচনা করা বা 
প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করা নয়। রাজনৈতিক 
কারণে, পাকিস্থানী আন্দোলনকে সাফল্যমপ্ডিত করবার 


তথাকথিত সাহিত্যিকেরা ও নেতারা বলতে স্থর করলেন 
বঙ্ধিম ছিলেন ঘোর মুসলমানবিদ্বেধী । : একটু সন্ধানী 
দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এই ধারণ! ভ্রান্ত। 


£সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পাঁরেন। 
. উপন্যাস ইতিহাসের আঁদনে বসিতে পারে না”. ' 
বাংলার জাতীয় জীবনকে সাম্প্রদায়িকতা বিষে বিষাক্ত . 
করেছেন। এরা নাকি বঞ্ছিম-সাহিত্যে মুদলমান-বিদ্বেষের ' 


ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা, . সংস্কৃতি, ধর্মগ্রন্থ বা হজরত 
মোহম্মদের প্রতি কোথাও তিনি অশরদ্ধার ভাব দেখান, 
নি। .. 

যদি বঙ্িমচন্ত্র আক্রমণ করেই থাকেন তবে দে তো! 
এক একজন ব্যক্তিকে মাত্র ।- এদেরকে নিয়ে তো সমগ্র 
মুসলমান সমাজ বা ইসলাম নয়। মুসলমান নবাব বা 
কর্মচারীদের কেউ যদি ভাল চক্ষে দেখতে না পারেন 
তাহলে তাঁকে তো! ইসলামবিদ্বেষী বলা যায় না। 
ধরুন, খ্রীষ্টকে খ্রীষ্টানেরা যেভাবে ভক্তি করেন সেভাবে তো 
মুদলমানের! করেন না-_-তবে কি মুসলমানদের খীষ্টবিদ্বেধী 
বলব? তবে একটা কথা বলতে পারেন, “ওরদজেবকে ' 
পামর কেন বলেছেন? মীরকাশিম, তকি থাকে উপযুক্ত 
সম্মান দেখান নি কেন? জেবুন্লিপাকে দেবী কেন করেন - 
নি?” এর উত্তরে এটুকুই বলতে পারি যে, বন্ধিমের.সময়ে . 
মুদলিম ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরী হয় নি। তা.ছাড়া 
ইতিহাস ও উপন্তাস এক বস্তু নয়। ইতিহাসে থাকে সত্য, 
ঘটনার সমাবেশ আর উপন্তাসে লেখক তাকেই কল্পনায় 
রাঁড়িয়ে ঘটনা স্থষ্টি করেন--সময় সময় ইতিহাসের 
ঘটনার সঙ্দে তার মিল থাকে না। এ সম্বন্ধে বন্ধিয- 
চন্দ্র রাজপিংহে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 


“ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুদিদ্ধ হইতে পারে। 
উপন্তাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বন্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট 
তবে সকল স্থানে 


উপন্যাস ও প্রবন্ধ এক নয়।. প্রবন্ধের প্রত্যেক ছত্রে . 
লেখকের, মতামত ধরা পড়ে; কিন্তু. উপন্যাসে লেখকের 
কোনটি নিজস্ব মত তা সকল স্থানে ধরা পড়ে না। : 
‘আনন্দমঠে'রই যেখানে সত্যানন্দ বলছে-_“এ বাবুয়ের 
বাসা শুকরের খোয়াড় ভেঞ্দে ফেল।” অনেকে 
হয় ত সেখানে মনে করেছেন যে, বঞ্ধিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে- মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলেছেন। 
কিন্তু ধারণাটি ভুল। 
দের সে আদর্শ দেয় নি, আমাদের সে সমষ্টিগত ভাবে 
স্বদেশ-মন্তে দীক্ষিত করেছে। আর তা ছাড়! যদি বলেই + 
থাকেন দোষের কিছু হয়নি, কারণ যে যুগের বিষয়বস্তু 
নিয়ে আনন্দমঠ লিখিত সে যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা 


. করলে দেখা যাবে, সেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার ' 


কেননা ‘আনন্দমঠ: আমা '- 
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গদীতে, ঘুষখোর সিতাব রায়, রক্তশোষক রেজা খা 
প্রজাগীড়নে রত আর বিদেশী বণিক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির 
আশায় উদ্‌গ্রীব_এ অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে 
সত্যানন্দ সন্তানদলকে উৎসাহ দান করেছেন। 

এবার বিদেশী সাহিত্য থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! 
যাক।' স্কটের 'আইভান হো উপন্যাসে বৃদ্ধ ইহুদী 
আইজাক ভয়ে কাপতে কাপতে খ্রীষ্টান সন্যাসীদের মোহত্ত 


'"_. গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে যখন একখানি চিঠি দিতে যাচ্ছে তখন 


গ্র্যা্ড মাষ্টার বলছে, “Back dog! I touch not 


misbelievery save with the ৪৮০:৮--এ থেকে কি ' 


আমরা স্কটকে ইহুদী-বিদ্বেষী বলব? 


মুসলমান বিতাঁড়ন যদি বঞ্ধিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে 


" প্রবন্ধগুলিতে তিনি মনের ঝাল মেটাতে পারতেন। 
তা তিনি করেন নি। যদ্দি ভার সেই উদ্দেশ্যই থাকত তা! 
হলে তিনি পলাশীর পরাজয়কে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়ের পরাজয় বলে ভাবতে পারতেন না । তিনি বলেছেন, 
“পলাশীর ক্ষেত্রে হিন্দুমুঘলমানের সম্মিলিত সেনার 
কাপুরুষতার- অপবাদ মিথ্যা ।” আরও বলেছেন, *হৃত- 
শক্তি স্থবির নবাব মীরজাঁফরের ছিল না শাসন করার 
ক্ষমতা, ছিল শোষণ করার প্রলোভন ।” 


'বাঙ্ধালার ইতিহাসে’ তিনি বলেছেন, “স্বাধীন পাগান-- 


দের রাজত্বকালে বাংলার দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন- 
জাতি হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।” 


তিনি যে মুসলমানবিদ্বেধী ছিলেন না তার প্রমাণস্বরূপ 


এ কথাটা কি যথেষ্ট নয়? আর এক জায়গায় আছে 
“পাঠান শাদনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর 
উজ্জল হইয়াছিল ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র মোগল রাজত্বকে লক্ষ্য করে এক স্থানে 
লিখেছেন, 

প্বাহ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিলীর পথে গিয়াছিল তার পরে 


ইরাণ তুরাণ পর্যন্ত গিয়াছে;- বাঙ্গালাদেশ স্বাধীন ন! থাকিয়া পরাধীন 
বিভাগমাত্র হইয়াছিল ৷” . ; 
এক প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 

“তোমরা যে দেশীয় হাঁকিমন্বারা বিচার করাইতে চাও, তোমর! কি 
ভাব তাহাতেই নিরপেক্ষ: বিচার হইবে? এ দেখ তোমাদের দেশীয় 
হাকিম জলধর গাঙ্গুলী স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেমন বরিক। অন্নান বদনে নিজ 
দেশ ও জীতির মুখে পদাঘাত করিতে পারে।” 

যারা সমাজের শত্রু--সে হিন্দুই হোক আর মার 
হোক, বৃষ্কিম তাকে ক্ষমা করেন নি। 

বাংলায় কষকগণের মধ্যে মুমলমান ধর্মাবলম্বী প্রায় 
শতকরা ৭০ জন। প্রজাদরদী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “এই 


নয় শত নিরানবব্ই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি 


প্রবাসী 
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কাহারও জয়ধ্বনি করিব না” “ব্দদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে 
হাসান সেখ, পরাণ মণ্ডল, বামা কৈবর্ত প্রভৃতি চাষীদের 


- প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন, যারা দেশের মেরুদণ্ড এ সরল 


আত্মত্যাগী কষিজীবীর জন্যে.কি উপকার কর! হয়েছে? 
এই কৃষকদর্দী বদ্ধিমকে যদি তারা মুসলমানবিছেধী- 


বলেন, তীর আন্তরিকতার অমর্ধ্যাদ! করেন তা হলে তীর! . 


কি.সত্যের অপলাপ করবেন না? অন্তত্র বঞ্ধিম বলেছেন) 
“সমদৰ্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদণিতা 
থাকিলেই মনুষ্ত। যে খ্রীষ্টান কি মুসলমান মন্ুস্যমাত্রকে 
আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে সে যীশুরই পুজা করুক 
আর পীর পয়গন্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব ।” 
এরূপ যার সমজ্ঞান তাকে মুসলমানবিদ্বেষী বলা! যেতে 
পারে না। 
বন্ধিমচন্ত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ধর্মতত্ব প্রচার করে- 
ছিলেন। কিন্তু তার ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য কি? ধর্মকে তিনি 
মানুষের সত্যিকার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উপর 


চাপাবার চেষ্টা করেন নি। মানুষের বাস্তব প্রকৃতির ' 


মধ্য দিয়েই যে মন্ুয্যত্ব বিকাঁণের পথ খুঁজছে তাকেই. 


তিনি সত্যিকারের ধর্ম বলে বুঝেছিলেন । এ ধর্মের লক্ষ্য 
একে ইংরেজীতে বলা যেতে পারে- 


মন্নম্যত্বের সাধনা । 
‘Religion of humanity’, ভারতবর্ষ বহুধর্মাবলন্বীর 
দেশ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে চেয়ে- 
ছিলেন বা অপাশ্প্রদায়িক, সার্বভৌম ও সাবজনীন । হিন্দু 
বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 


*ভ্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের যে সমষ্টি তাহ! পৃথিবীর লোক- 
সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ। জগদীঘর কি ভাঁহাঁদের কোন ধর্ম বিহিত 


"করেন নাই? কোটি কোটি মনু সৃষ্টি করিয়| 'কেবল ভাঁরতবাঁদীর জন্য 


ধর্ম বিছিত করিয়াছেন আর সকলকেই ধর্ম চত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত 
ধম কি হিন্দুর জনই, গ্লেচ্ছ কি তাহার সন্তান নহে?” 
এ উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ধর্মকে তিনি 
সাম্প্রদায়িকতার গণ্ভী থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন । 
বন্িমচন্দ্র জাতি বলতে য! বুঝতেন মুসলমান তা 
থেকে পৃথক ছিল না। তিনি বঙ্গদর্শন? লিখেছেন, 
“বাঙ্গালা হিন্দুমুদলমানের দেশ-_-এক হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু 
হিন্দু-মুদলমান এক্ষণে পৃথক- পরস্পরের সহিত সহদয়তাশূন্য ৷ বাঙ্গালার 
প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুদলমানে এক্য জন্মে। যত 
দিন উচ্চশ্রেনীর মুসলমানদিগ্ের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবেষে, তাহার! 
ভিননদেশীয়, বাঙ্গাল! তাঁহাদের ভাষ! নহে, তীহীরা বাজীল! লিখিবেন না বা 
বাঙ্গালা শিথিবেন না, কেবল উ্দু-ফাঁরনীর চাঁলনা.করিবেন, ততদিন সে 
এক্য জন্মিবে না। কেমন! জাতীয় এঁক্যের মূল ভাষার একতা ৮ .. 
এমন ব্যাপক উদার দৃষ্টি না থাকলে তিনি, হিন্দু 


মুনলমান উভয়কে নিয়েই যে এ দেশ। একথা ভাবতে . 


পক 


আশ্বিন 


বঞ্কিম-সাহিত্যে মুসলমান 


৫৩৩ 





পারতেন না। এই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে অপর এক স্থানে 
তিনি লিখেছেনঃ 
"যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈফবধৰ্মম, তখন 
এহিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এইবূপ ভেদজ্ঞান 
করিতে নাই, ষে এরূপ ভেদজ্ঞান করে মে বৈষ্ণৰ নহে? 
তিনি অন্তত্র বলেছেন, | 
Bo “গড়' বলি, ‘আল্লা’ বনি, ‘ব্ৰহ্মা’ বলি সে এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই 
«৭. ডাকি। সৰ্বভূতের অস্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে 
জানিয়াছে, সর্ববভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ 
জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ব আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই 
হিন্দু । তন্তিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের 
সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মাঁরিতেই বাস্ত, তাহার গলায় 
গোছা করা পৈতা, কপালে কপালমোড়া ফোটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে 
নামাবলি, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না।” 
তিনি আরও লিখেছেন £ 
“একথা ভুলিলে চলিবে না৷ যে এদেশে আর্দেক হিন্দু অর্দক মুধলমান । 
যদি বহুবিবাহ নিবারণ জনা আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মূদলমান 
উভয় সম্বন্ধেই মে আইন হওয়া! উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, 
মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে । কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশান্তরবিরুদ্ধ 


বলিয়া মুমলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বার! নিষিদ্ধ, 


হইবে?” 
বঞ্ধিমচন্দ্র, যেমন ধর্মকে সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ 
এ রাখেন নি তেমনি দেশগ্রীতিকেও ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করেন নি। হিন্দু-সুলমানের এক্য ও আন্তরিক যোগাযোগ 
‘ ব্যতীত আমরা যে ভারতে মহাভারত স্থাপন করতে পারি 
১১: না--বন্ধিমচন্দ্ৰ তা ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তার 
. কাছে ভারতবর্ষের প্রথম প্রশ্ন ০ প্রশ্ন । 
তিনি মনে-বেখেছেন, 
“ভারতবর্ষে নান! জীতি। বাসস্থানের প্রভেদ, ভাষার প্রভেদ, বংশের 
} প্রভেদ, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি ।” 
. তিনি প্রশ্ন করেছেনঃ 
"কাজ্ঞাঁন কিসে থাকিবে 1.*বাঙ্গালী, পাপ্জাধী, তৈলঙ্গী, হারা 
রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুদলমান ইহার! কে কাহার সঙ্গে যুক্ত হইবে?” 
তিনি এ প্রশ্নের সদুত্তর নিজেই দেবার চেষ্টা করেছেনঃ 
*ভাঁরতবর্ষায় নান! জাঁতি একমত, একপরামর্শা ও একোছ্যোগী না 
হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।” 
= /১), রাজা যে দেশীয়ই হউক তাতে কিছু আগে যায় না। 
তিনি মাপকাঠি করেছেন, প্রজার স্খকে । এই জন্যে 
আকবরের শীলন-কীলকে এবং বাংলার পঞ্চদশ ও ষোড়শ 


Pt 


উল্লেখ করেছেন। পাঠান ও মোগল মুদলমান, হিন্দু নয়, 
এমন কি তাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী । এতে তার দৃষ্টি 
সঙ্কুচিত হয় নি, বরং তিনি প্রশ্ন করেছেন-_যদি প্রথম জর্জ- 
শাসিত ইংলণ্ডকে বা ভ্রেজান-শাসিত রোষকে পরাধীন না 
বলা গেল তবে শাজাহা৷ শাসিত ভারতবর্ষকে 'বা আলিরদীঁ 


প্রীতি, ইহা বিস্বৃত হইও না৷” 


শতাব্দীর পাঠান-শাসনকে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল বলে. 


শাসিত বাংলাকে পরাধীন বলি কেন? তিনি মুসলমান 
সম্রাটদের মধ্যে কুতুবউদ্দিম ও ওরপ্দজেবের নিন্দা করেছেন, 
কারণ এই ছুই জনের রাজত্বকালে প্রজাগণ স্থখী ছিল না। 
ইংরেজদের বাজত্বকালকে বন্ধিমচন্দ্র প্রশংসা করেছেন (তবে 
সব ক্ষেত্রে নয়) এই দেখে যে তার আর যাই দোষ থাক এ 
সময় প্রজার সুখবৃদ্ধি হয়েছে । দেশবাৎসল্য “ভাবুকের স্বপ্ন 
নয়, আভিজাত্যের প্রাধান্ত লোভ নয়’, -জনসাধারণের 
কল্যাণকেই তিনি স্বদেশগ্রীতির মূলমন্ত্র করেছেন । তাই 
ধির্মতত্ব গ্রন্থের শেষ কথা হচ্ছে, “সকল ধর্মের উপর স্বদ্বেশ- 
‘কম্‌লাকান্তের দপ্তর, 
উচ্চাজের রূসিকতার নিদর্শন ও সুম্্ম চিন্তাশীলতাপূর্ণ 
দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি, এতে মুসলমান বিদ্বেষের নামগন্ধও 
নেই। 


ছুর্গেশনন্দিনী” বন্ধিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস। ডক্টর 
শর্মার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ৯৯৭ বঙ্গাব্ধে নিদাঘ- 
শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ যে-পথে একাকী .. 
গমন করেছিলেন ব্ধপাহিত্যের উপন্যাসে সেটাই রাজ- 
পথ। মুনলমান-চরিব্রগুলির মধ্যে ওসমান ও আয়েষা- 
চরিত্র উল্লেখযোগ্য । ওসমান জগৎসিংহকে বলছে-- 


“মুসলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম ই সত্য-ধর্, বলে হউক, ছলে 
হউক, সত্যধৰ্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম নাই, ধর্ম আছে ৷” 


এ উক্তিটি ধর্মান্বতার নামান্তর মাত্র। কোন হিন্দু 
এটি অনুমোদন করবেন না, অনেক মুমলমানও করবেন না। 
তথাপি বদ্ষিমচন্দ্র ওসমানকে মহৎ চরিত্রে পরিণত করতে 
ত্রুটি করেন নি। ওসমানের হাহতবতা পরিস্ফুট হয় দু 
একটি কথায় 

"কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে থে পাছে লোকে দয়ালুচিত্ত বলে, 
এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলত! নারী- 
শ্বভাবসিদ্ধ বলিয়! উপহাস করিতে করিতে পরোপকাঁর-করেন। লোকে 
জিজ্ঞাসিলে বলেন-_ইহাতে আমার প্রয়োজন আছে। আয়েষা 
বিলক্ষণ জানিতেন ওসমান তাহারই একজন (”*** 

“ওসমান পাঠান-কুলতিলক ৷ যুদ্ধ তাহার স্বার্থসাধন ও নিজবাবদার 
এবং ধর্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান কোনও কার্ধ্যেই সঙ্কোচ করিতেন 
না। কিন্ত যুদ্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ 
নিপ্রয্নোজনে তিলার্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন ন{। যদি কতলু খা হয়ং 
বিমলা, তিলোত্তমার অদৃষ্টে দারুণ বিধান না করিতেন তবে ওসমানের 
কৃপায় কদাচ তাঁহার! বন্দী খাঁকিতেন না) ভীহারই অনুকম্পায় স্বামীর 
মৃত্যুকালে বিমল তৎমাক্ষাৎ লাঁভ করিয়াছিলেন । পরে যখন ওসমান 
জানিতে পারিলেন বিমল! বীরেন্্রসিংহের স্ত্রী তখন তাহার দয়ার্দ্রচিত্ 
আরও দ্রবীভূত হইল ।” 


জগৎ্সিংহের সহিত ওসমানের দন্দযুদ্ধও ওসমানের 
মহত্বেরই নিদর্শন। 
'"ওমমান- কহিলেন, ‘আমরা পাঠানস্অন্তকরণ প্রজ্ছলিত হইলে 
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উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এ পৃথিবীর মধ্যে আঁয়েষার প্রণয়াকাজ্ী 

ছুই ব্যক্তির স্থান হয় না, এক জন এইখানে প্রাণত্যাঁগ করিব ।" 
জগৎসিংহকে অপস্থত করবার জন্য সে অনায়াসে অন্য 

পথ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু সেটা বীরত্বের কাঁজ হ'ত 


না। তাই ওসমান বীরের মতই বলেছে ঃ | 
"আমাকে বধ করিয়। আপনার পথ মুক্ত কর--নচেৎ আমার হস্তে 
প্রীর্ণভ্যাগ করিয়া আঁমার পথ ছাড়িয়া দাও ।” 


- ওসমান যথার্থ ই পাঠানকুলতিলক । | 

" প্রেমে আত্মত্যাগে সিঞ্ধতায় মাধুর্যে আয়েষা বাহ্ষম- 
চন্দ্রের অপূর্ব স্থষ্টি। বন্ধিযচন্দ্র আয়েষা সম্বন্ধে লিখেছেন-_. 
যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল এ আখ্যায়িকার মধ্যে তেমনি 
আয়েধা। জগৎসিংহ পত্রে লিখেছিল, “আয়েষা তুমি র্মণী- 
রত্ন !* যে সকল গুণে নারী সকলকে মুগ্ধ করে ওপন্যাসিক 
আয়েষার মধ্যে তার কিছুরই অভাব রাখেন নি। “আয়েষ! 
সেবানিরতা নবাবনন্দিনী মাত্র নয়--বহিরাবরণের অন্তরালে 
রয়েছে প্রেমোন্সত্ত রমণীর উদ্দেল হৃদয় । আয়েষাঁর প্রেমের 
মধ্যে একটি ত্যাগের মহান্‌ আদর্শ লক্ষ্য করি। জগৎসিংহ 





একবার গীড়িত হলে -অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে তার প্রতি. 


ls হয়। আয়েষার প্রেম জ্যোৎস্সার মত সিঞ্ধ। জগৎ- 
মিংহ্‌ যখন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে তিলোত্তমার নাম কর- 
ছিল তখন আয়েষা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, 


যুবরাজের মন অপর একজনের প্রতি আসক্ত । জগৎসিংহ ' 


যখন আয়েষাকে বললে যে, সে স্বপ্নের মধ্যে এক পরমান্ন্বরী 
দেবকন্যাকে দেখেছে, সে কন্যাটি আয়েষযা না তিলোত্তমা, 
আয়েষা তখন নিজের মনোভাব গোপন করে উত্তর দিলে, 
“আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়! থাকিবেন।, আয়েষা 
তিলোত্তমার প্রতি ঈর্ধান্বিতা না হয়ে -তার সঙ্গে মধুর 
ব্যবহার করে নিজের ওদার্যেরই পরিচয় দ্রিয়েছে। 
‘প্রতিদানপ্রাপ্তির : আশাহীন প্রেমই আয়েষা-চরিত্রের 
বিশেষত্ব ও মহত্ব | EAM 


ক্লেশ পাইবে সে ভরসাও করি নাই, নিজের ক্লেশ--সে সকল. স্বখদুঃখ 
জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছি ।--.যদি শুনিয়া থাক আমি তোমাকে 


স্নেহ করি তবে তাহ! বিশ্ৃত/হও******আমি তোমার প্রেমাকাঙ্কিণী নহি 1 


আমার যাহ! দিবার তাহা দিরাছি । তোঁমাঁর নিকট প্রতিদান চাঁহি ন।!”- 


“ক্ষণকান পরে আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হক. 


তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে ন1.. তিলোত্তমা! হাঁসিয়া কহিলেন 
“আয়েষা'কে ভূলিলে যুবরাজ ( জগৎসিংহ ) আমার মুখ দেখিবেন ন!” 
'কপালকুগুলা” উপন্যাসে মেহেরউন্নিসার চরিত্র-সুষ্টির 
দ্বারা বঞ্চিমচন্দ্র নারী-হদয়ের বিশেষ রহস্য প্রকাশ 
করবার প্রয়াস পেয়েছেন । ‘হৃদয় দ্বন্ব-মুখর: এই জাতীয় 
নাবী-চরিত্রের সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! উপন্তাস-সাহিত্যে 
নৃতন. অধ্যায়ের সুচনা করেছিলেন.। . যার সান্নিধ্যে 


প্রবাসী ' 





১৩৫৭ 


পাপী 


কৈশোর ও যৌবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল, সেই 
সেলিমকে যে ভোলা যায় না, মাঝে মাঝে যনে দোলা দেয় ; 





কিন্তু তাই বলে মেহের যে অসতী নয় তা আমরা বেশ . 


বুঝতে পারি যখন মৃতিবিবি বলছে, “এ হিন্দুস্থানে কেবল 
মেহের উদ্নিসাই দি্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত” । 


তার উত্তরে মেহের বলছে, “তোমার নিকট আমার ভিক্ষা, নি 


আমি শের আফগানের দাসী তাহা তুমি বিশ্বত হুয়া কথা: ” 
কহিও না)” | 


মুণালিনী” উপন্তাসের কল্পনার মূলে স্বদ্দেশপ্রেম বিশেষ 


ভাবে দেখ! দিয়েছে । এটির বিরুদ্ধেও অভিযোগ এই ষে- 


স্থানবিশেষে লেখক মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। 
ৃ্াস্তস্বরূপ সেই স্থানটির কথা বলা হয় যেখানে মাঁধবাচাধ 
যুবরাজ হেমচন্দ্রকে সংগ্রামে যাবার জন্যে উত্তেজিত করছে, 
“তুমি যবন না৷ তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত 
তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত |” 
ভারত জয় করছে, সার! ভারতে হিন্দুপাত্রাজ্য বিপর্যস্ত, 
মগধ রাজকুমারও পরাজিত 1.পরাজিত রাজকুমাঁরকে পিতৃ- 
রাজ্য উদ্ধারার্থে রক্তাক্ত সংগ্রামক্ষেত্রে প্রেরণের জন্য 
মাধবাচার্ধের এই উক্তি কি অযৌক্তিক ? এখানে যদ্দি 


" গ্রন্থকার মাধবাচার্ষের মুখ দিয়ে কথাটি না বলাতেন তা... 
হলে উপন্তাসে একটি ত্রুটি থেকে যেত। বিশ্বাসঘাতক 


ব্যক্তি জাতির জীবনে ক বিপধ্যয়ের স্থা্ট করতে পারে 
'মৃথালিনী'তে তা সুপরিস্ফুট । 


চন্্রশেথরে” আমরা দেখতে পাই চন্দ্রশেখরের প্রতি - 


নবাব মীরকাঁশিমের মহান্ষভবতা ও হিন্দুগ্রীতি (“যদি প্রজার 
হিতাৰ্থে রাজ্য না করিতে পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ 
করিব, অনর্থক কেন কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাঁজ- 
দ্বৌলা বা মীরজাফর নহি।”) দলনীবেগমের প্রতি চন্দ্র 


| _ শেখরের সহৃদয়ত! নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে । কমনীয়তাঁর 
“মনে করিও না আয়েষা অধীরা--সাক্ষাৎ না পাইলে তুমি যে. 


দিক দিয়ে দলনীর চরিত্র অপূর্ব। শৈবলিনীর সহিত এই 

চরিত্রের প্রভেদ অনেক। ছু*জনকেই ঘর ছাড়তে হয়েছে, 
কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ৷ 

- “একজন স্বামীর অসুভাশঙ্কার দুঃদাহসে প্রবৃত্ত হয়ে বিপনন; 
স্বামীত্যাগপূর্বক পুংশ্চলীবৃত্তি আচরণ করতে গিয়ে কলঙ্ককালিমময়ী ।” 

(অক্ষয়কুমার দতগুপ্ত) | 

দলনীর পতিভক্তি অপরিসীম । নবাব যে তাকে 

অবিশ্বাস করেছেন 'সেজন্যে তার কোন অভিমান নেই, 

তার বিনাবিচারে প্রাণদণ্ডের জন্যেও কোন অনুযোগ 


নেই, আছে কেবল সেই গভীর প্রেম থেকে বঞ্চিত 


হবার দুলঃহ বেদনা_- 


“ও রাজরাজেখর ! শীহনশাহ ! বাদশীহের বাদশাহ! এ দাসীর: 


মুমলমানেরা 


৫ 


অপরা .. 


৮. ক্ষমাশক্তির প্রতি তার অগাধ বিশ্বাণ । 


. আশ্িন, | 


উপর কি হুকুম দিয়াছ? বিষ খাইব তুম হুকুম দিলে কেন খাইব 
না? তোমার আদরই আমার অমৃত, তোমার ক্রোধই আমার বিষ।*** 
. আমি তোমার আঁদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব। কিন্তু তুমি 
দীড়াইয়! দেখিলে না, এই আমার দুঃখ !” 





ইহার মধ্যে কোথাও কটুক্তি নেই। ধার অবিচারে . 


দলনী* অকালে মরতে বসেছে তারই ন্যায়পরায়ণতা ও 


এই অপূর্ব 

বিশ্বাস ও নির্ভরতাই দলনী-চরিত্রের বিশেষত্ব । 
সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের চিত্তবিনোঁদন করা, 
আর তার মনকে জাগ্রত করা ।  বন্ধিমের- 'আনন্দমঠ, 
এই শ্রেণীর উপন্যাস। লর্ড রোণান্ডসে তার Heart 


of Aryavarta গ্ৰন্থে 'আনন্দমঠকে ‘9 parable of 
patriotism’ বলে বর্ণনা .করেছেন। বক্ধমের যে গ্রন্থকে 


সর্বাপেক্ষা বেশী মুসলমানবিদ্েষে পূর্ণ বল! হয়েছে সেটি হচ্ছে 


‘আনন্দমঠ (১৮৮২)-। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়ে দেশ-. 
বাসীর মনে আশার সঞ্চার করল। আনন্দমঠ প্রকাশিত, 


হবার কিছু কাল পরই ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় 
হগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়; নিঃসন্দেহে বলা, যেতে পারে, 


বঞ্ধিমের আনন্দমঠ মুদলমান বিদ্বেষ প্রচার করে নি,. 


-. সবাইকে স্বদেশমন্ত্রে দীর্ম্িত করেছে। ভবানন্দ বা 
সত্যানন্দের মত বঙ্ধিমের মৃত নয়। ভবানন্দ ও 
সত্যানন্দের ‘অনেক গুণ ছিল কিন্ত তাদের মতের 


- সঙ্কীর্ঘতা প্রমাণ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ?? ভবানন্দ ও. 


সত্যানন্দ মুললমানবিদ্বেষী বিদ্রোহী । ভূমিকায় বন্ধিম 
বলেছেন, “সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র, 
বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী |” সত্যানন্দ হিন্দুরাজ্য স্থাপন 


করুতে চেয়েছিলেন, মহাপুরুষ তাতে বাধা দিলেন |, তিনি 


জানতেন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে রাজ্য স্থাপন করলে সে 
রাজ্য টিকবে না।. তা ছাড়া ঘে সময়ের বিষয়বস্ত 


নিয়ে এই উপন্যাস লেখা হয়েছে সে সময়ে রাঁজশক্তি একে-. 


বারে অচল ও অক্ষম হয়ে পড়েছে । সে সময়ে বাঁজশক্তির 


, বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের ছারা স্বতন্ত্র রাজ্য হেরি 


চেষ্টা উভয়ই স্বাভাবিক । 
‘বাঞ্জসিংহে’'র এক জায়গায় বন্ধিম নি 


মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় ষে 


যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে. 


মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিন।'" কিন্তু ইহাও সত্য 
নহে যে মুসলমান রাঁজাসকল হিন্দু রাজীদকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন । 
অনেক স্থলে মুদলমানুই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ট, অনেকস্থলে 


হিন্দু রাজ! মুমলমান রাঁজীসকল অপেক্ষ! রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ট ছিলেন! 


অন্যান্য গুণ থাঁকিতেও যাহার ধর্ম নাই-_হিন্দু হউক ই য় 
মেই নিকৃষ্ট।” 
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ছিয়াত্বরের মন্বন্তরের সময় নবাবদের ধর্ম, ক্ষমতা, সাহস 
বলতে কিছুই ছিল না। এরূপ শাঁসনকর্তীদের তাচ্ছিল্য করে 
সন্তানদল স্বদেশগ্রীতিরই পরিচয় দিয়েছে । ' 

'রাজসিংহে, -দেখি স্বদেশগ্রীতির আর এক রূপ। 
রাজসিংহ একজন সামন্তরাজা, তিনি দিল্লীশ্বর ওুরজ- 
জেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন, ভীত হলেন না, 
মোগল সযাটের 'সেনাবল দেখেও দমে গেলেন না। 
বাঁজসিংহের চরিত্র অঙ্কিত করে বঙ্কিম স্বদেশগ্রীতিরই 
পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'রাঁজসিংহে"র ভূমিকায় স্পষ্টই 
বলেছেন, 


শহিন্দুংমুসলমানের কোনওরূপ তারতম্য নির্দেশ কর! এই গ্রন্থের 
উদ্দেষ্য নয় ।” 
' রাজসিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“রাজসিংহে'র এতিহাসিক অংশের নায়ক ওরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং 
বিধাতা পুরুষ-উপনা।স অংশের নায়ক আছে কিনা জাঁনি না নায়িকা 
জেবুদিদা।” 
ইতিহাসে গুরর্শজেব পরধর্মবিদ্বেষী সহীর্ণচেতা নৃপতি 


বলে কুখ্যাত এবং বস্থিম্চন্ত্র তার উপন্তাসগুলিতে প্রচলিত 

ইতিহাসের অন্সরণ করেছেন। শওুরঙ্গজেবকে এরূপ ভাবে 
এঁকেছেন বলে অনেকেই বঞ্চিমকে মুসলমানবিদ্বেষী বলেন। 

বন্ধিমের বিরুদ্ধে এই অপুবাদ কতটা সত্য, Aurangzeb 
and his Times পড়লেই তার সত্যতা উপলব্ধি করা 
যাবে। তাতে দেখতে পাই গুরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর 
জিজিয়! কর ধার্য করেছিলেন, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে- 
ছিলেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের শতকরা পাচ টাকা হারে. 
শুক্ধ দিতে হ'ত আর মুসলমানের! অধিকাংশ স্থলেই দিত না, 

রুচিৎ কখনও দিতে হলেও শতকরা আড়াই টাকার বেশী 
ন্য়। ওরলজেব হিন্দুদের ওপর অতিরিক্ত-শীসন কম করেন 
নি। তাই সে-যুগের লোক ওরক্জেবের তসবিরের ওপর. 


"পদাঘাত করেছে, হিন্দু রমণী যোধপুরী ওুরহ্বজেবের মহিষী : 


হয়েও প্রার্থনা করেছে, . . 


“হে ভগবান ! -আমাকে বিধবা কর । এ রাক্ষস অধিকদিন বাচিলে 
হিন্দুনাম লোপ পাইবে ।” 


উরদজেবের অপরাধের জন্ত বঞ্চিমচন্দ্ ইসলাম বা 


- হজরত মহম্মদের প্রতি কটুক্তি করেন: নি। তিনি. বরং " 
“হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় ন!।***ভাঁল-' 


রাজসিংহে’ বলেছেন, . 

**অন্যানা গুণের সহিত যাহার ধম ”আছে- হিন্দু হউক, মুসলমান 
হউক সেই শ্রেষ্ঠ । ওরঙ্গজেব ধর্মশূন্য তাই তাহার সময় হইতে মোগল 
সাঙ্জীজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল |” 

. এটি বন্ধিমের মতের তি দঃ পরিচয় ও প্রমাণ 
নয়কি? So * | 
আধুনিক এতিহাসিকের মতে হয়ত জেবউন্িনা অকলঙ্ক 
চরিত্রের অধিকারিণী। অনেকে বলেন, বঞ্চিমচন্দ্র তার * 
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উরি কলঙ্কের বর চিত্রিত ও করে ঘোর অবিচার 
করেছেন। বঙ্কিমের সময় কোন প্রামাণ্য ইতিহাস ছিল না, 
সেই এলফিনষ্টোন ষ্টয়াট বাঁধিয়ার ভারনিয়ার প্রমুখ এতি- 
হাঁসিকদের একদেশদর্শা ইতিহাস-পুস্তক ছিল। বর্তমানে 
যে সব জিনিষ অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তখনকার 


দিনে দেগুলিই সত্য বলে স্বীকৃত হ’ত। বন্ধিমচন্দ্র সেই... 


প্রচলিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তার উপন্যাসগুলি 
লিখেছেন ; মোগল যুগের হারেমের ন্যক্কারজনক বর্ণনা ইউ- 
রোগীয় লেখকদের লেখায় যা পাই তার অনেকাংশই আজ 
বিশ্বাসযোগ্য নয়; আজকের ধারণা নিয়ে সেদিনের 
বঞ্ধিমকে বিচার করা চলে না। ত! ছাড়া উপন্যাস 
ইতিহাস নয়। ইতিহাসে নৃতন সত্যের আবিষ্কার হয়, 
পুরাতন মত ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু মানুষের জীবনের 
চিরন্তন সমশ্যা নিয়েই ওপন্যাসিকের কারবার । উপন্যাসের 
কষ্টিপাথরে ‘রাজসিংহে’র জেব্উদ্নিপা একটি অনবদ্য সৃষ্টি । 
জেবউন্লিসা এশবর্য্যশালিনী, ক্ষমতার অধিকারিণী, মোগল 
সাম্রাজ্যের হাল একপ্রকার তার হাতে । তথাপি সে ভাল- 
বাসতে জানে, প্রতিহিংসাও নিতে জানে। 

এই উপন্যাসের এতিহাসিক অংশ ‘ভারতের ইতি- 
হাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে, আর জেবউন্নিসার হৃদয়ের গভীরতম. বেদনা 
বাইরের সমস্ত আবরণ সবলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মলচেতন 
হইয়া! উঠিয়াছে ৷” 5 
_ এবার আসা যাক বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস ‘সীতারামে। 
নরপতির অধামিকতাই বাক্সের পতনের কারণ 
এ কথাটাই ‘সীতারাম’ উপন্যাসের প্রধান কথা। এই 
গ্রন্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, বঙ্ষিমন্দ্র “সীতারামে, 
হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শ প্রচার করেছেন।, তার! 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি দ্বার নিজেদের উক্তিকে প্রমাণ 
করেন। যেমন “হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?” 
যেখানে ধর্মান্ধ ফকিরের নষ্টামির জন্যে গঙ্গারামের পা 
ফকিরের গায়ে লেগেছিল আর এই সামান্য অপরাধেই 
তার জীবন্ত সমাধির আদেশ সেখানে পরধর্মসহিষ্ণুত। আশা 
করা বৃথা । | 

মুসলমানেরা আক্রমণকারী, আক্রমণকারীর প্রতি 
আক্রান্তদের মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, চন্দ্র- 
চুড়ের একট! উক্তি £ 

"আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে 
রক্ষা করিবে.কে ? হিন্দুধর্ম দীড়াইবে কোথায় ?” 

মুসলমান ফৌজদার যখন অত্যাচারী-এমন কি 
বাদশাহের সনদপ্রাপ্ত ভৌমিক সীতারামের উপরও নে 


অত্যাচার করতে কন্তুর করে ন! তখন চন্দ্রুড়ের এই উক্তিটি 
বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নয় কি? সাম্প্রদায়িক রাজ্য গঠন করলে 
তার পরিণতি কিরূপ দাড়ায় সেটি বঞ্ধিঘচন্দ্র 'পীতারামে? 
যে ফুটিয়ে তুলেছেন এ দিকটায় বিশেষভাবে নজর দেওয়া 


- উচিত। 


সীতারামে*র টাদশাহ ফকিরের উদার দৃষ্টি রী 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপরে ষে মহান্‌ সার্বজনীন ধর্ম আছে 
সেটি বস্কিম এই ফকিরের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ্মী- 
নারায়ণ জীউর মন্দিরে সীতারামের সঙ্গে ফকিরের কথোপ- 
কখনটি প্রণিধানযোগ্য । চাদশাহ সীতারামের একজন 
হিতৈষী ; সীতারামের দ্বারাই সার্বজনীন ধর্শরাজ্য গঠন 
করা সম্ভব জেনেই তিনি তার সঙ্গে ছিলেন। চন্দ্রচুড় 
ঠাকুরের ন্যায় তিনি হঠাৎ সীতীরামকে ত্যাগ করে চলে 
যান নি। চন্দ্ুড়ের মতই তিনি সীতারামের নান! পাপ- 
কার্যে ব্যথিত হন এবং মহম্মদপুর পরিত্যাগ করে স্থদুর 
মক্কায় চলে যান। এ'রই পরামর্শে সীতারাম রাজধানীর 
নাম মহম্মনপুর রেখেছিলেন । হিন্দুমুদলমান এক না হলে 
ভবিষ্যতে দেশের যে কল্যাণ নেই বন্ধিমচন্দ্র এখানে 
সেইরূপই ইঙ্দিত করেছেন।, নীতারামের শেষজীবন 
যখন দুনীতিতে ভবে ' উঠেছিল, তা দেখে চাদশীহের 


মনে ষে কি ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তা সহজেই বুঝতে” 


পারি মক্কা যাবার পথে কাশীযাত্রী চন্দ্রুড়ের সঙ্গে তার 
কথোপকথন থেকে । 


‘আনন্দমঠে'র অন্তর্গত “বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত সম্বন্ধে 
কিছু বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ফরাসী বিপ্লবের সময় 
যখন ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে অবসাদ দেখা দিয়েছিল তখন 
বগেই-ডি-লাইলি 'লামারশেল' সঙ্গীতটি বিদ্রোহী ফরাসীর 


. মধ্যে “যেমন অপূর্ব উন্মাদনার স্বষ্টি করেছিল তেমনি 


উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম্ঠ। এই প্রসে 
'শ্রীঅরবিন্দের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ 


॥ “Among the. Rishis of the later’ age we have at 


last realised that we must include the name of the ‘ 


man who gave us the ‘reviving Mantra which is 
creating a new India, the Mantra Bande Mataram. 

এরূপ সঙ্গীতের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে যে, এতে 
পৌত্তলিকতার গুণগান করা হয়েছে অতএব মুসলমানদের 
পক্ষে অগ্রাহা । 


“বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতে দেশমাতৃকারই বন্দনা কর! 
হয়েছে, হিন্দুর ৫ দেবদেবীর বর্ণনাচ্ছলে বঞ্চিম দেশকেই বড় 
করেছেন। মুদলমান কবিরা এরূপ উপমামুলক বহু কবিতা 


~~ 


অঙ্গ 


আশ্বিন 


জন-সমস্য| 
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উন্মুল পোমেচীন' (বিশ্বাসীগণের জননী ), 'উন্মুল 


কেতাব’ ( গরন্থজনশী ) প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য | বন্দে 


জননী), 


মাতরম্‌ এই সঙ্গীতের শেষ কয়টি কলি পৌত্ুলিকতার 
গুণগান নয় '* 


* মেদিনীপুর ‘আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদে'র উদ্যোগে বন্ধিম-স্থৃতি-বাঁদরে 
পঠিত। - 


জন-সমস্থ্া 


জঅবিনাঁশ চট্টোপাধ্যায় 


বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্দের মতে জনসংখ্যাবৃদ্ধিই এশিয়ার অন্ন- 
সঙ্কটের ও নানাবিধ অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ। এই নীতি 
পাদরী অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের । এই পুরাতন 
নীতির দোহাই দিয়া বর্তমান যুগেরও এক শ্রেণীর অর্থ- 
নীতিবিদ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অস্বীকার করিয়া চলিবার 
প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্ত গত পঞ্চাশ বৎসরের বৈজ্ঞানিক 


| উন্নতি ম্যালথাসের এই ‘ধিওরী’কে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে । 


১৯৩১ সনে রোদামষ্টেড এক্সপিরিমেণ্টাল ষ্টেশনের Statistics 


বিভাগের Dr. R. A. [51001 মন্তব্য করিয়াছিলেন £ 

“The late Sir George Kuibles estimated after a 
careful survey that the earth could well support a 
population four 80095. 83 great as at present or about 
eight thousand million.” 


এই মন্তব্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে 
বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
বিশ্বে অঘটন ঘটতেছে। এ যুগে পুরাতন নীতিগুলি আকড়াইয়! 
থাকা শুধু অবাস্তব নয়, সমান্দের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । 

বিশ্বে দশ বংপর পুর্বে জনসংখ্যা ছিল ২১৭ কোটি, 
এই দশ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে দাড়াইয়াছে ২৩২ কোটি। 
বৃদ্ধি মাত্র ১৫ কোটি অর্থাৎ বৎসরে গড়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি মাত্র 
দেড় কোটি । এশিয়ার জনসংখ্যা ১২২ কোটি। এই জন- 
সংখ্যার অনুপাতে এশিয়ার আয়তন যথেষ্ট কিনা বুঝিবার 
জন্ত কয়েকটি প্রধান দেশের আয়তনের উল্লেখ করিলে অবস্থাটা 
সম্যক উপলব্ধি কর! যাইবে । 

ভারতের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১.হাজার বর্গমাইল ৷ চীনের 
আয়তন ৪২ লক্ষ ৮৭ হাঁজ্বার বর্গমাইল, থাইল্যাও ২ লক্ষ বর্গ- 
মাইল, ইন্দোনেশিয়া ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গমাইল, জাপান 
২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গমাইল, তিয়েখনাম ২ লক্ষ ৮৬ হাজার 
বর্গমাইল, ব্রহ্মদেশ ২ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গমাইল ও পাকিস্থান 
৩ লক্ষ ৬১২১৮ বর্গমাইল | এই সমস্ত স্থানই এশিয়ার সর্বাপেক্ষা 
অধিক চাউল উৎপাদক দেশ । 


এশিয়ার দেশগুলি শিল্পে অনুন্নত ও কৃষি-প্রধান। সমগ্র 


. বিশ্বের ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গমাইলের একযষ্ঠাংশ 


ভুমি এশিয়ায় রহিয়াছে । পৃথিবীর উর্বর জমির পরিমাণ 
৮ 


৩ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ ২১২২২৬৬৬৬৬৬ একর । 
ইহার মধ্যে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ‘রাসেলের মতে এগার শ’ 
কোটি একর জমি চাষের যোগ্য বলিয়া বরা হইয়াছে । " এবং 
তন্মধ্যেও মাত্র তিন শ’ হইতে চার শ” কোটি একর জমিতে 
প্রতি বৎসর চাষ হয়। অর্থাৎ উর্ধবরা অমির প্রায় এক- 
পঞ্চমাংশ ও চাষের যোগ্য জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে 
মাত্র চাষ আবাদ হইভেছে। 


এশিয়ার অন্নসঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, এ 
কারণ ইহার ১২২ কোটি জনসংখ্যার উপযোগী যে জমি 
রহিয়াছে, তাহা যথেষ্ঠ কিনা দেখা যাক। এশিয়ার প্রধান 
তঙুল-জঞ্চল চীন ও ভারত । অবিভক্ত ভারতে চাষের উপযোগী 
জমির পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ২০ লক্ষ একর, কর্ষণোপযোগী 
পতিত জমির পরিমাণ ১৪ কোটি ১০ লক্ষ একর, চাষের 
অনুপযোগী (মরুভূমি নহে ) পতিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি 
৯০ লক্ষ একর। অথচ এই ভারতে ১৯৪৪-৪৫ সালে খাদ্য- 
শস্তের জগ্ত ১৯৬১০১০০০ একর জমি ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং 
৪৭৬৩৭০০০ টন খাগ্ঘশস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৬ হইতে 
১৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১১ কোটি ৪২ লক্ষ একর 
জমিতে ৪ কোটি ৬ লক্ষ টনখাগ্শস্ত উৎপন্ন হইত । ১৯৪৬- 
৪৭ সালে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ 
টন খাগ্চশন্ত উৎপন্ন হয়। ১৯৪২-৪৩ সালে ১৭৫৯৪৮০০০ 
একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৮০৬৩০০০ টন খাদ্যশন্ত ৷ 
১৯৩৯ ও ’৪৭ সালের তুলনায় এই বৎসর উৎপাদন অধিক 
হইলেও ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ১৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষে 
মৃত্যুবরণ করিয়াছে । অবশ্ঠ যুদ্ধজ্নিত অস্বাভাবিক অবস্থাকেই 
এই মৃত্যুর জন্ঠ দায়ী করা হয়। 

খাস্শস্ত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পাঁচ বৎসর যাবৎ চলিলেও ১৯৪৮- 
৪৯ সালে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ১৯ হাজার টনের অধিক খান্ধ- 
শন্ত উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। ইহা অবশ্য আমাদের 
প্রয়োজনের অন্্পাতে কম নহে । বিগত দশ বৎসরে ভারতের 
লোকসংখ্যা ৫ কোটি বৃদ্ধি হইয়াছে ধরিয়া লইলেও বর্তমান 
বৎসরে দাড়ায় ৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ। এই জনসংখ্যার নত 
প্রতি বৎসর আমাদের : প্রয়োজন ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টন খা- 


৫৩৮ 





শন্তের। অথচ গত বংসর ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টন খাগ্শস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল 
৩৬ লক্ষ ৪০ হাক্গার টন। তথাপি সর্বদাই একটা ক 
অবস্থা বিদ্ধমান ছিল। 

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে আমরা! 
মাথাপিছু ৩৯০ পাউও চাউল খরচ করিয়াছি, কিন্ত ১৯৪৯-৫০, 
সালে খরচ করিয়াছি মাথাপিছু ৩৬০ পাউণ্ড । মাথাপিছু ৩০ 
পাঁউও কম খাইয়াও অন্সঙ্ধটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করিতে পারি নাঁই। 
ফসল বাড়ে 'নাই, বরং ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় গত বৎসর 
( ১৯৪৯-৫০ সালে) হাজারকরা ৩৭ ভাগ চাউল, ২০০, ভাগ 
জোয়ার, ১৮৭ ভাগ বাজরা, ১৭২ ভাগ ভুট্টা উৎপাদন 
হাস পাইয়াছে। বর্তমান বৎসরে যে হিসাব পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় সমগ্র জগতে এই বৎসর 
(১৯৫০) চাউল উৎপন্ন হইতেছে ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টন; 
কিন্তু গত বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছিল ১০ কোটি ২০ লক্ষ টন। 

ম্যালথাসের জনসংখ্য। থিওরীর স্তায় আর একটি পুরানো! 
থিওরী খাড়া কর] হয় জমির উৎপাদন সন্বন্ধে। সেটি হইতেছে 
জমির ক্রমশঃ উৎপাদন-ক্ষমতা৷ হ্রাস । -এ কথা গরুর গাড়ীর- 
যুগে সত্য হইলেও বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে. একেবারেই 
বাজে । ' সামান্ত প্রচেষ্টায় যে জমির প্রভূত উন্নতি বিধান. 
করা যায় তাহা কয়েকটি বাস্তব অবস্থার উল্লেখেই বুঝা 
যাইবে। জাপানে প্রতি একর জমিতে - ২২০০ পাউণ্ড 
ফসল উৎপন্ন হয়, ইটালীতে হয় ৩০০০ পাউণ্ড, অথচ মৌস্থমী 
বায়ুর দেশ, 'নদীমাতৃক সুজ্রলা সুফলা ভারতবর্ষে প্রতি এফরে 
উৎপন্ন মাত্র ৮২০ পাউণ্ড । ইহার কারণ আমাদের দেশে জমির 


জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনীয়তা কেহ উপলব্ধি করে 


না । সেচ-ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুবই ছুর্বল। আণবিক 
শক্তির প্রয়োগে মানুষ যে কালে নদীর 'গতি -পরিবর্তন 
করিয়া সাড়ে সাত কোটি হেকটেয়ার্‌ অনর্ববর মরুপদৃশ জমিকে 
সুফল! করিয়া তুলিয়াছে, সেই যুগে Law of diminish- 
ing return ( ক্রমশঃ উৎপাদনহাস ) থিওরি অচল । জমির 
উন্নতিসাধনের বিন্দুমাত্র প্রয়াস 'না পাইয়া, জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি না করিয়া জনপংখ্য|' হ্াস- করাইবার প্রচেষ্টা উদ্দে্য- 
মূলক । ফ্রান্দের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক জোলিও 
কুরির বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধত করিবার প্রলোভ্ন-সংবরণ 
করিতে পারিলাম ন! { তিনি বলিয়াছেন, 

“আজ দুনিয়ার মানুষের অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের ভয়ে 
'অভিভুত, অথচ প্রচুর শস্ত উৎপাদনের মত অবস্থা 
হুষ্টির ক্ষমতা আজ বিজ্ঞানের করায়ত্ত। এই উৎপাদন 
এমন পর্ধ্যায়ে উঠতে পারে যাতে যে পরিমাণ জমিতে 
ধর্ঘমানে চাষ হয় তার একটা অংশেই এত জন্মাতে পারে 


প্রবাসী 





ফসল বাড়াও” আন্দোলনের ফলে 


৬৩৫৭ 





ঘা থেকে দুনিয়ার সমস্ত মাহুষের পক্ষে যথেষ্ট খাবার হতে 
পারে। তার পর বাকি জমিটি এমন কতকগুলো! উদ্ভিদ- 
চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো থেকে 
আমাদের জানা মাইক্রো অরগাঁনিজমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে বড় 
রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয় মূল্যবান মালমসলা পাওয়! 
যেতে পারে । অতএব যে সব জমিতে এখন চাঁষ হচ্ছে, 


সেগুলোকে এরূপ এক সোনার খনিতে’ পরিণত কর! যেতে" 


পারে যা থেকে এমন সব মালমসলা পাওয়া যাবে, ব্যবহারিক 


ক্ষেত্রে যার সম্তাবন! প্রচুর এবং এই সম্পদ কোনদিনই ফুরিয়ে - 


যাবে না, বাড়িয়ে নেওয়া চলবে চিরদিনই |” 

অধ্যাপক কুরির মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এই উক্তি 
যে 'মোটেই কল্পনাবিলাস নয়, এশিয়া ও ইউরোপের 
অধুনা-অস্পৃষ্য দেশের পরিকল্পনার সার্থকতা দেখিয়াই ইহা! 
স্পষ্ট বুঝ! যায় । ইহা অতি সত্য যে, যে-কোন সময়ে চাষের 
উপযোগী এগার শ* কোটি একর জমির মধ্যে যে মাত্র তিন শ+ 


হতে চার শ* কোটি একর জমিতে চাষ আবাদ. হয়, তারও . 


মাত্র অৰ্দ্ধেক জমিতেই পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার পরিপূর্ণ 
আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর । কাজেই জনসংখ্যার কোন 
প্রশ্ন অন্ন-সঙ্কটের সমাধানের পথে বাধা নয়! প্রচুর খাগ্ভশস্ত 


উদ্ধত্ত থাকিতেও কেন প্রত্যেকে উদরপুর্ণ করিয়া আহার্য্য পায়. 
না, আমেরিকার দৃষ্টাস্তেই তাহ! বেশ বুঝ! যায় । আমেরিকায়, 


এবার ৯২ কোটি বুশেল গম উদ্বৃত্ত হইয়াছে, অথচ 
মাকিন যুক্তরাষ্রের পুষ্টি বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ্ট ইবেলিং-এর 
এক বিবৃতিতে প্রকাশ; “আমেরিকায় আমেরিকাবাসীদের, 
প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু খারাপ বণ্টন- 
ব্যবস্থার ফলে আমেরিকার সাড়ে সাত কোটি লোক ( মোট 
জনসংখ্যার অর্ধেক ) যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাছ খাইতে পায় 
না। কেবলমাত্র যে সমস্ত পরিবারের আয় বাধিক সাড়ে 
সাত হাজার ডলার, সেই. সমস্ত পরিবার সুসম খাদ্য পাইয়া 
থাকে । আমেরিকার অর্দেক লোকের আয় বাধিক ছুই 
হাজার ডলার অপেক্ষা কম 1৮: 


উক্ত বিবৃতি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আমেব্রিকার অর্ধেক 


লোকের আঁ প্রয়োজনের অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশেরও কম । 
অথচ. আমেরিকা বিশ্বের অভুক্ত জনসাধারণকে আহার্ধ্য 


FN 


শি 


iS 
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দিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছে। ভা: 


ষ্টাইবোলিং বণ্টন-ব্যবস্থার গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
ব্যবসায়ীমগুলীর অতিলাভের লোভই এবখিধ অসম: বণ্টন- 
ব্যবস্থার জন্য দায়ী । সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধি বন্দ্ধরার বিশাল 
বক্ষে কোন সমস্তা স্থগ্টি করে নাই, মাত! বন্ুদ্ধরার কতিপয় 
অতিলোভী সম্ভানের লাভাকাজ্ঞার আতিশয্যই' প্রধান 
সমস্ত! ৷ সুষ্ঠু পরিকল্পনা দানা এই সমস্তার- সমাধান bls 
সহজ ৷ 





লাহোরের ঘোড়দৌড়- 


EE রে 


[ ফোটে! £ ডি, অৰ্জ্জুন 


সংবাদ-চিত্রের প্রদর্শনী 


শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন 


গত জুলাই মাসে কলিকাতায় প্রেস ফোটোগ্রাফাস+ এসোসি- 
_ ঘয়ন্ঠন অফ ইওিয়ার উদ্যোগে একটি সংবাদচিত্রের প্রদর্শনী 
অনুচিত হয়েছে। এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এইজন্ যে, 
ভারতে সংবাদ-চিত্রের প্রদর্শনী এই প্রথম এবং সময়টা 
প্রদর্শনীর পক্ষে ঠিক অনুকূল ন! হলেও জনসমাগম হয়েছিল 
প্রচুর। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, -সংবাদ অথবা 
সংবাদ-চিত্র এই ছুয়েতেই জনসাধারণ সমান আগ্রহশীল । 
প্রদর্শনীটি প্রথম বলেই বোধ হয় নি্দিধ কোন এক 
সময়ের ছবির পরিবর্তে প্রেস ফোঁটোগ্রাফারগণ তাদের 
কর্মজীবনের নুরু থেকে আজ পর্য্যস্ত' যত ছবি তুলেছেন তার 
মধ্য থেকে নির্বাচিত ছবি এতে প্রদশিত হুয়েছে। 
প্রদর্শনীতে মোট ৩২৯খানি ছবি দেখান হয়েছে, ১৪ খানি' 
ছবি পুরস্কার পেয়েছে । আরও উল্লেখযোগ্য যে, পুরস্কার-. 
প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জন ব্যতীত সকলেই বাঁঙালী। এই 
প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বছ পূর্বেই হবার কথা ছিল, কিন্ত নানা 
কারণে তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়েছিল । সেইজন্য বলা যেতে 
পারে যে উদ্যোক্তার! প্রদর্শনীটিকে 'ইচ্ছামত সাজ্াবার যথেষ্ট 
সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তা সত্বেও এতে বহু 
ক্রটি থেকে গেছে। তথাপি এ ধরণের প্রদর্শনী ও উদ্চোক্তাদের 
অভিজ্ঞতা এ দিকে এই প্রথম, সেজন্য কিছু ক্রুটি থাকা স্বাভাবিক 
তা ছাড়া কোন- একটি প্রদর্শনী সমস্ত দর্শককে থুশিও করতে 
পারে না । তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কতকগুলি সর্ধ্জনগ্রাহ নিয়ম 
১ আছে । এ প্রদর্শনীতে নেতাঁদেরই ছবি দেখান হয়েছে সবচেয়ে 
বেশী ৷ তাদের ছবি দেখতে দেখতে চক্ষু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে । 


অবশ্য একথা অত্য.যে, তার] আমাদের পুজ্য ব্যক্তি এবং 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানিই তারা অধিকার 
করে আছেন। কিন্তু তারা ছাড়াও ত আমাদের জীবনের 
আরও বহু দিক আছে যার ছবি দেখতে আমরা ভালবাসি । 

প্রদর্শনীতে যত ছবি দেখান হয়েছে তার তুলনায় স্থান 
ছিল অভ্যর্ভকম। অথচ প্রদর্শনের বহু অযোগ্য ছবি বাদ 
দিয়ে বাকি ছবিগুলিকে আরও ভালভাবে প্রদর্শনযোগ্য কর! 
যেতে পারত । 

কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন, হিন্দু মহাসভার মিটিং, 
রাষ্রদূতদের সন্বর্ধনা, জনপ্রিয় নেতার মৃত্যু ব্যতীত আরও 
বহু ঘটনা ঘটে । যেমন জাতির ইতিহাসে ছুটি তারিখ 
এসেছিল ১৫ই আগষ্ট এবং ২৬শে জানুয়ারী । ছুঃখের বিষয়, 
এই ছুই তারিখের ছবি প্রদর্শনীতে নেই বললেই চলে, অবশ্য 
আছে রাজাজীর শপথগ্রহণ অথবা মাদ্রাজ্বের আলোকসজ্জ!। 
কিন্ত বহুপ্রতীক্ষিত ও বহুকষ্টে অজিত স্বাধীনতা-দিবস 
জনসাধারণ কিভাবে উদ্যাপন করল তার কোন ছবিকি 
প্রেস-ফোটোগ্রীফারগণ তাদের ক্যামেরায় গ্রহণযোগ্য মনে 
করেন নি? অথবা প্রদর্শনযোগ্য ছবি তারা তুলতে পারেন নি? 
একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই, ছুটি তারিখে ছবি তুলতে পারা 
যে-কোন ফোটো্রাফারের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় । 

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে ছবিখানি দেখে আমাদের থুব ভাল 
লাগল, যে ছবি সকলের প্রশংসা অর্জন করল, তার পশ্চাতে 
আছে হয়ত ফোটোগ্রাফারের কঠিন পরিশ্রম। বহু সময় 
প্রতিকূল অবস্থায় দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও অশেষ কষ্টভোগের পর 


৫৪০ 


একখানি ভাল ছবি পাওয়া যাঁয়। সেইন্তন্ত একখানা 
 হুর্ধ্যান্তের ছবি অথবা হাশ্তমুখর শিশুর ছবির সঙ্গে সংবাদ- 
চিত্রের তুলনা! করলে চলবে না । সব সময়ে সব দিক বিচার 
করে সংবাদ-চিন্্র তোল! যায় না] । সংবাদ-চিত্র গ্রহণের নিমিত্ত 
সুযোগ ও ঠিক মুহুর্তটির অন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সংবাদ- 
চিত্রের প্রাণ হ’ল যে তার মধ্যে একটি কাহিনী নিহিত 
থাকবে। কোন একজন নেতার ছবি, যিনি সদ্য বিমান 
থেকে অবতরণ করে চুপচাপ ভালমানুষের মত দাড়িয়ে 
আছেন, তার মধ্যে কোন কাহিনী নেই, কিন্ত যদি তিনি 
ছুটে কারও সঙ্গে করমর্দন করতে যাচ্ছেন এমন ছবি তোলা 
যায় তা হলে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে একটি কাহিনী । 
যেমন আছে প্রদর্শনীতে রাত্যপালের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি, 
বোষ্বাইয়ের এফ. ই, পামার- কর্তৃত গৃহীত জনাব জিন্নার 
ছবি “নন্পলিটিক্যাল ক্যানন+ । জনাব জ্রিন্না বস্ত- 
সর্বন্থ কুট রাঞ্জনীতিক, কিন্ত তার জীবনের আরও: একটা 
দিক আছে। তাকে বিলিয়ার্ড খেলতে হয়ত অনেকেই 
দেখেছেন, কিন্ত তার যে একখানি সুন্দর ছবি হতে পারে 
একথা হয়ত সকল ফোটোথাফারের মনে উদয় হয়নি, এজন্য 
পামার সাহেবের পর্য্যবেক্ষণশক্তির প্রশংসা করতে হয়। 
কোন্‌ মুহুর্ঘাটর ছবি ভুলে নিলে সেটি “নিউজ ফোটোগ্রাফ” 
হবে সে বিচার করবার শক্তি তার আছে, নয়ত জ্রিন্নার মত 
ব্যক্তিকেও কি তিনি নবন্ঘপে আমাদের সামনে তুলে 
ধরতে পারতেন? তা ছাড়া যে সকল নিয়ম অনুসারে 
' একটি ছবিকে ভাল বলতে হয় তার সব কয়টিই এই 
ছবিতে বিমান ; দৃষ্টিকোণ, কম্পোজিশন, নিখুঁতি ফোকাসিং 
ও এক্সপোজার, এমন কি জিন্নার তীক্ষ দৃষ্টিটি পর্যন্ত । 
এই ছবি পৃথিবীর যে-কোন প্রদর্শনীতে পুরস্কত হবার 
যোগ্য । প্রদর্শনীতে এই রকম আর একখানি ছবি আছে, 
সেটি হ'ল রাজাজীর । তিনি একটি বিঘ্ঠালয়-. দেখবার সময় 
একটি ছেলের কান ধরে স্বেহের শাসন করছেন। বিশেষ 
আমন্ত্রণে আনানো বলে ছবিখানিকে পুরস্কৃত করা হয় নি। 





ননন-পলিটিক্যাল ক্যাননে”র পর উল্লেখ করতে হয় শভুদাস 


চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মেদিনীপুরে গৃহীত “বঞ্চার কবলে” নামক 
ছবিখানির কথা হাত বাঁধ! স্বামী-স্ত্রীর ম্বতদেহ জলশ্োতে 
কোথা থেকে ভেসে এসে ভূমির ওপর শেষ আশ্রয় লাভ 
করেছে। এ.ত ছবি নয় যেন মেদিনীপুরের সেই নিষ্ঠুর ঝড়ের 
করুণ ইতিহাস । বলা বাহুল্য ছবিখানি পুরস্কার লাভ করেছে। 

এই ছখানি ছবি ব্যতীত পুরস্কারপ্রাপ্ত আর একখানি ছবি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেখানি ব্রজ্জকিশোর 
সিংহ কর্তৃক গৃহীত মহাঁতাজীর ছবি “মর্ত্তৰ'ঃ । বিহারে 
দাঙ্গার পর এক মুসলমানের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে আচম্কা 
আঘাতে গান্ধীজী যেন শোকে যুহমান হয়ে পড়েছেন । 





“বোঝা গেল না। 


« C 


ছবিটি এমনই এক মুহূর্তে তোলা হয়েছে যে মনে 
যেন চলতে চলতে হঠাৎ এইমাত্র থেমে গেলেন অ, 

৮ 
আর এক ধাপ এগিয়ে আসবেন । ছবিখানি অত্যন্ত ১, 


কিন্ত তারক দাস গৃহীত "মালিকান্দায় গান্ধীজী” শীর্ষক ছ. 


খানিতে কিন্তু গান্বীজীর বৈশিষ্ট্য তেমন ধরা পড়ে নি, কে! 
মাত্র যুক্তাকরই তার বৈশিষ্ট্য নয়। 


গান্ধীজ্জির মুখমগলে কারুপ্য ও বেদনা! মূর্ত হয়ে উঠেছে এ 


ব্র্কিশোর সিংহ গৃহীত আর একখানি ছবিতে-_“আফটার টু 
মাইলস. ওয়াক অর্থাৎ ছুই মাইল ভ্রমণের পর। সুশীলা 
নায়ারের স্কন্ধে ভর দিয়ে জাতির জনক পঞ্জাবের সেই 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় দীর্ঘ ছু'মাইল পথ অতিক্রম করে 
এসেছেন ; কিন্ত তিনি কি পরিশ্রাস্ত হয়ে পড়েছেন? যা 
দেখে এলেন তারই অন্থভূতি যেন তাকে তীব্র বেদনায় ব্যথিত 
করে তুলেছে । এই ছবিখানিও শিল্পীর সার্থক স্ষ্টি। 
বীরেন্ত্রনাথ সিংহ কর্তৃক সুভাষচন্দ্রেরে এতিহাসিক 


'অস্তধ্ণনের পূর্বে গৃহীত ছবি “আই স হিম লাষ্ট’ পুরক্কার- 


প্রাপ্ত ছবিগুলির অন্যতম । ছবিখানির হয়ত এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে, কিন্ত সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই সাজিয়ে 
তোল! ছবির প্রশংসা করতে পারা যায় না। যদি দেখতাম 


উৎকঠিতা মাতা রুগ্ন পুত্রকে কিছু খেতে দিচ্ছেন অথবা % 


পাখা নিয়ে বাতাস করছেন, অগ্রজ সতীশচন্দ্ উদ্বিগ্ন হয়ে 
অন্ুজের দিকে চেয়ে আছেন তা হলে- ছবিখানির রূপ 
হয়ত বদলে যেত। আমাদের মনে হয় চিত্রথানি গ্রহণ 
করবার সময় এরূপ কোন অনুরোধ করলে হয়ত রক্ষিত 
হ'ত অথবা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করলে হয়ত সুযোগ 
পাওয়া যেত। তা ছাড়া ছবিখানিতে ফটোশিল্পের কিছু ক্রটিও 
চোখে পড়ে। অথচ তারই তোলা! ছবি “মাউণ্টব্যাটেনদের 
সহিত মহাত্মা” নানাদিক থেকে সুন্দর । .. 

নয়াদিীর ডি, অজ্জুনের “এ জাম্প আট লাহোর পরে, 
টু পয়েন্ট” ছবিখানিকে ঠিক কি জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 
হয়ত কোন রাজনীতিক অথবা এঁতিহাসিক . 
ইঙ্গিত কিছু এতে আছে, কিন্তু তা সাধারণের বোধগম্য 
নয়,. তবে ছবিখানির ফোকাসিং ও এক্সপোজার নিখুঁত। 

প্রবীণ ফোটোশিলী কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের “ময়দানের 
সভায় বোমা ফাটল” এবং দিল্লীর কে, রায়ের “সলডিং 
এ নটি প্রবূলেম” অর্থাৎ জটিল সমস্তার সমাধান ছবি ছুখানি 
পুরস্কার পেলেও এগুলিতে কম্পোজিশনগত ত্রুটি থেকে 
গেছে। প্রথম ছবির নীচের অংশ বাদ দিলে বোমার ধোয়! 
আরও সুস্পষ্ট হ'ত এবং পুরোভাগের কয়েকজন ব্যক্তির 
উত্তেজনা আরও তীক্ষ হয়ে উঠত । দ্বিতীয় ছবিখাণি থেকেও 
পগ্ডিতভ্ৰীপ্র পশ্চাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটিকে অনায়াসে বাদ 
দেওয়া যেত, তা হলে “নটি প্রবৃলেম” বা জটিল সমস্তা আরও 





এ 


- শিল্পের যুগে এ সকল ছবি অচল । 


টিল হয়ে উঠত। এদিক থেকে বিচার করলে বোস্বাইয়ের 
জি, স্যামেলের “ডেড এও কিডস্‌ অফ বন্ধে” একখানি 


ল্লেখযোগ্য ছবি। এখানিও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। 
খানির দৃষ্টিকোণ ও কম্পোজিশন লক্ষণীয় । 
“ফিচার ফোটোগ্রাফসূ* পর্ধ্যায়ে বোধ হয় শতুদাস চট্টো- 
ধ্যায়ের নাগানৃত্যের ছবিগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট । তার তোলা 
গঙ্গাসাগর মেলার ছবিগুলি পুরস্কার পেলেও এই জাতীয় 
ছবির যা মুখ্য বিষয়-_পুপ্যকাশী স্নানার্থার ছবি এক- 
থানিও নেই, পরস্ত এগুলির মধ্যে উড়ন্ত পাঁখীগুলির ছবি, যার 
সঙ্গে পুণ্যস্নানের কোন সম্পর্ক নেই__সেইখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
হুয়েছে। কিছুদিন পূর্বে ‘লাইফ’ পত্রিকায় প্রকাশিত কুস্ত- 
মেলার ছবিগুলি দেখতে প্রত্যেক ফোটোগ্রাফারকে অন্থরোধ 
করি । শিল্পী তারক দাস গৃহীত পঞ্চাশের মন্স্তরের ছবিগুলির 
মধ্যে “একই ডাষ্টবিন থেকে মানুষ ও কুকুরের খাদ্যসংগ্রহ”, 
বাবুরাম গুপ্তের “মানসসরোবরে মহাত্মাজীর ভম্মাবশেষ 
নিক্ষেপ” এবং অন্বিত সোমের “অবশেষে আশ্রয়” সংবাদ- 
চিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৃহীত “ভারতীয় অলঙ্কার” এবং সুধাংশু চৌধুরী ও জে, 
আর, সেন গৃহীত কোণীরকের মন্দিরের ছবিগুলি টৈচিত্র্যহীন 
এবং পরিবেশের স্থষ্টি করতে পারে নি। আধুনিক ফোটো- 
শিল্পী সুনীল জানার 
“ছুণ্িক্ষ তোমার প্রতিবেশী” পর্ধ্যায়ের ছবিগুলি আধুনিক 
ফোটোশিল্সের নিবুঁতি নিদর্শন, কিন্ত মনে হয় যেন সিনেমা 
গ্রীল”, সব থেকেও কি যেন নেই। কুকুরকর্ভুক গলিত শব 
ভক্ষণ ছবিখানি বাদ দিলে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সুরুচির 
পরিচয় দ্রিতেন । এ ছবিখানি মনকে রূঢ় আঘাত দেয়। 
সমস্ত প্রদর্শনী ঘুরে দুরে এই কথাটাই বার বার মনে হতে 


লাগল যে, আমাদের দেশের সংবাদ চিত্র বিদেশের সংবাদ- 


চিত্রের সমকক্ষ নয় কেন? বিদেশী ফোটোগ্রাফাররা! যে 
সকল ক্যামেরা ফিল্ম, প্লেট, কাগজ, রসায়ন, মালমশলা ও 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন আমাদের দেশের ফোটোগ্রাফারগণও 
তাই ব্যবহার করেন। তবে কেন ভাল ছবি হবেনা? 
অবশ্য ভাল ছবি যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে. সেগুলি 
ব্যতিক্রম, নিয়মের মধ্যে নয়। আমাদের মনে হয় আমাদের 
দেশের ফোটোথাফারদের মধ্যে ধৈর্ধ্যের কিছু অভাব আছে। 
নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করবারও একটা আগ্রহ থাকলে ভাল হয়। 
বিদেশী ফোটোগ্রাফারদের সফলতার আসল কারণ হ’ল ছবি 
তোলবার সময় তারা একটা কথা স্মরণ রাখেন, সে কথাটি 
হ’ল “covery picture must tell a 90” প্রত্যেক 
ছবিতেই এক একটি কাহিনী থাকবে । 1, 

আগামীবারের প্রদর্শনীতে উদ্যোক্তার! যেন হয় আরও বেশী 
স্থানের, অথবা কম ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন । বিষয়বস্ত 
সম্পর্করহিত কতকগুলি বাজে ছবি ঝুলিয়ে দেয়াল যেন তারা 
ভারাক্রান্ত না করেন। তা ছাড়া “প্রেস এণ্ড নিউজ ফোটো- 
গ্রাফস্” নামে এত বড় একটি বিভাগ না করে শ্রেণী বিভাগ 
করলে ভাল হয়-_যথা রাজনৈতিক ঘটনা, দুর্ঘটনা, খেলাধুলা, 
প্রাকৃতিক বিপৰ্য্যয় ইত্যাদি। আরও একটি কথা । এবারের 
বেশীর ভাগ ছবিই সাদা বোর্ড দ্বার! ফ্রেম করান হয়েছে; 
আমাদের মনে হয় এর দ্বারা ছবির কনট্র্যাঞ্ট বুঝবার 
সুবিধা হলেও ছবি তার গভীরভা। (06968) হারিয়েছে। 
ছবির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বোর্ড নির্বাচন করলে 
ভাল হয়। 

প্রদর্শনী কমিটির চেয়ারম্যান তার অভিভাঁষণে বলেছেন 
যে, এমেচারদের মধ্যেও বহু ভাল ফোটোগ্রাফার আছেন । 
ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রদর্শনীতে তাদেরও ছবি দেখাবার 
সুযোগ দেওয়! হবে, আশা করি । 


মৃত্যু 


প্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত 


কখনো উদ্ধ দ্ধ স্বত্যু মুছে দেবে তীক্ষ দৃঢ় হাতে 
উজ্জ্বল যুহুর্তগুলি, আকাজ্ফার এস্থি বিবর্দ্ধন। 
যত সব শ্রেষ্ঠ আশ! মনের একান্ত আকর্ষণ 
পরিত্যক্ত ছিন্ন হবে আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে ৷ 
তারি ত প্রস্তুতি চলে অনিবার বর্ধমান রাঁতে__ 
মনে হয় প্রেতচ্ছায়া নেয় যে পশ্চাৎ অন্বেষণ, 
প্রকৃষ্ট দক্থ্যতা বৃত্তি, স্বৃত্যুর উদ্যস্ত স্করণ 
ক্রমাবর্ডে ভয় আনে জীবনের এ নৈশ ছায়াতে। 


এই যে উদ্দাম স্বত্যু ক্রমাগত অগ্রবর্তী হয়, 

অপর্ধ্যাপ্ত ঢেউ নিয়ে অতকিতে হানা দিতে থাকে, 

সে কথা ইন্জিয়গ্রাহ, কোন দিন ভোলবার নয়, 

তাই ত ছুব্বার লিপ্না তীব্র হয়, তোমাকে পাওয়াকে-__ 
একটি সার্থক স্বপ্ন বক্ষোবন্ধে যেন হিরগ্রয়। 

কে জানে এ প্রেমপুন্তি একদিন মৃত্যু পাছে ঢাকে । 


রাজসিক নগেনবাবু 
্রীপৃথীশচন্্র ভট্টাচার্য্য 


নগেনবাবু আজীবন কেরাণী এবং ডেলি প্যাসেঞ্জার--কিন্ত 


শেষজীবনে কেন. এমন হইল তাহা কেহ. বুঝিতে পারে নাঁ। 


বিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মার্চেন্ট আপিসে ঢুকিয়াছিলেন, 
ছাগ্সান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে অবসর্‌ গ্রহণ করিয়াছেন। রোজ 
সকালে আটটা তেত্রিশ মিনিটের গাড়ীতে গিয়াছেন এবং 
৫-৫৭র গাড়ীতে ফিরিয়াছেন-__ঝড়-জল, গ্রীষ্ম-বর্ধা, রোগ- 
শোক কোন কারণই তাহাকে প্রতিনিব্বত্ত করিতে পারে 
নাই এবং আসিবার সময় কলিকাতা হইতে রুমালে করিয়া 
টুকিটাকি জিনিষ কিনিয়া আনিয়াছেন। 
পৈতৃক সম্পত্তি কিছু ছিল না! এমন নয়, তবে জ্ঞাতি 
গোষ্ঠীর “সযত্ব চেষ্টায় তাহার. অংশ হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া 


ছেন- এবং চাকুরীর মায়! ত্যাগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির অংশ I 


দখল করিবার অবসর তাহার হয় নাই । সারা জীবনের চেষ্টায় 
তিনি কলিকাতা হুইতে তের মাইল দুরে নিজস্ব বাড়ী 
করিয়াছেন, কন্যাদের বিবাহ দিয়াছেন, ছুই পুত্রকে ম্যাটিক 
পাস করাইয়া আপিসে টুকাইয়াছেন। ইহজগতের যা-কিছু 
কর্তব্য শেষ করিয়া এখন অবসর ভোগ করিতেছেন। শ্রী বছ 
পূর্বেই গত হইয়াছেন । 

- আর একটু কান্ধ তিনি সারাজীবন ধরিয়া নিয়মিত করিয়া 


ছেন--সেটি কোন বিশেষ লটারীর টিকিট কেনা, কিন্তু কোন 


দিন তাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে নাই। 
ইহাই ইটনায় সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস। 


বর্তমানে তাহার কাৰ্য্য ও জীবন অবসরময়, কিন্তু তিনি. 


বড় একক । 
অকালে চা-পানান্তে বাগান দেখেন-_-আনাজ-পাঁতির গাছ 


রোপণ করেন। সঙ্গে নাতিটা ঘুরিয়! বেড়ায়। তাহার পর. 


সংবাদপত্র পাঠ করেন--সমবয়সী বিশেষ কেহ পাড়ায় নাই, 
কেহ আসেও ন! । দ্িপ্রহরে নিন্বা--অপরাহ্থে বাগানে কাজ 
করানো-_ সন্ধ্যায় লাঠিহাতে ভ্রমণ এবং পাড়ার বৃদ্ধ যতীনবাবুর 
সঙ্গে বাঁধানো বকুলতলায় বসিয়া গল্প কর1। রাত্রে আহারাদ্দির 
পর বিনিদ্র রজনী যাপন এবং ভোরের দিকে নিদ্রা-_ইহাই 
তাহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা । 

পুঁ্বধূর! সেবাযত্বের ভ্রুটি করে না, নাতিটিও বিরক্ত 
করিতে কস্ুর করে না, তথাপি জীবনটা বড়ই নিঃসঙ্গ বলিয়া 
মনে হয়_-একটানা কর্মব্যস্ত আপিস-জীবনের পরে দীর্ঘ 
অবসর বড়ই ক্লান্তিকর হইয়া উঠে--যাহারা ছিল তাহার! 
নাই। এই যুগের সঙ্গে যেন একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়া 


গিয়াছে__তাঁই মনে হয় উৎসবাবসানে তিনি যেন একাক 
বিচরণ করিতেছেন । 

সেদিন সকালে বেগুনগাছের গোঁড়া বাঁধিয়া ই 
ছিলেন, এমন সময় একটি টেলিগ্রাম আসিল । টেলিগ্রাম 
দেখিয়া একট! বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ মেজ 
বৌমার বাবার শরীর ভাল নয়। কিন্তু পড়িয়া অবাক হইয়া 
গেলেন--তাহার টিকিটে ঘোড়া উঠিয়াছে। 


কথাটা! প্রথমে বধুরা, তাহার -পর পুত্রগণ, তাহার পরে অন্ত 


সকলেই জানিল--কিন্তু ঘোড়া উঠিলেই হয় না, ফস্কাইয়। 
যাইতে পারে'-" 

.ঘোঁড়দৌড় হইয়া গেল এবং তাহারই ঘোড়া প্রথম হইয়া 
তাহাকে প্রথম পুরস্কার আনিয়া দিল-_লক্ষাধিক টাকা! 


টাকাটা বাহির করিয়া তাহাকে ব্যাঙ্কে জমা! দিতে হইবে 
সেজন্য কলিকাত1 ছুই-চার দিন ছুটাছুটি করিতে হইবে। 


টিকিটখান। সযত্বে তুলিয়। রাখা হইয়াছে এবং নগেনবাবু মারে - 


মাঝে বাক্স খুলিয়া দেখেন তাহা যথাস্থানে আছে কিন! । 
পুত্র ও পুত্রবধূরা মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করে 
বড়ছেলে সে দিন জিজ্ঞাসা করিল-_বাধা, টাকাটা পেলে 
কি করবে ভাবছ ? 


নগেনবাবু, বিলি হি করব তা ভাবি নি, টাকাটা: 


পেলে পরে ভাঁবব-- 
--কলকাতাঁয় একটা বাড়ী হাজার পঞ্চাশ দিয়ে কিনে 


তে, ভাড়া দিলে একট! আয়ও হয়, আর ভাল সম্পতিও' 


ভয়। চাকুরির জন্তে এত ভয়ভাবনাও থাকে না__ 

মেজ ছেলে বলিল--বোসবাবুরাঁ বড় মোটর দেখায়, 
তাদের অত গর্ধ আর জয় না, একখানা গাড়ী কিনতেই 
হবে। তোমাকেও তার! কত অপমান করেছে। 

-তাঁতকিছু কিছু করেছেই--তবে বড়লোকে অমন 
করেই থাকে । 

--কলকাতার বাঁড়ীতেই গাড়ী থাকবে-_বড় ছেলে 


অন্থমোদন করে । 
নগেনবাবু বলেন, যখন প্রথম প্রথম টিকেট কিনতাম তখন 
এঁরকমই করব ভাবতাম । তার পরে টিকেট কেনাটা অভ্যাস 


হয়ে গেল-পেলে কি করব এ আর ভাবতাম না । 

রাত্রে খাইতে বসিলে বড়বৌ হাতপাখা লইয়া বাতাস 
করিতে বসিত। আজ খাইতে বসিলে বড়বোঁ বলিল, বোস- 
বাবুদের বৌদের কি অহঙ্কার, সেবার মেজধাবুর বৌভাতে 


সত 


ad 


আশ্বিন 


রাজসিক নগেনবাবু 


৫৪৩ 





খেতে গেলাম-__হাঁতে গয়না নেই বলে কত টিট্কিরি দিলে । 
এক কোণে বসিয়ে ছুটো! খাইয়ে দিলে, কিন্তু মিত্তিরদের 
বাড়ীর মেয়েদের কত আদর করলে | 

নগেনবাবু হাসিয়া বলেন, এখন শুধু একখানা: মিলের 
কাপড় পরলেই সকলে যথেষ্ট আদর করবে-_টাকা আছে 
এইটেই যথেষ্ট । 

--তবুও একটা! মানানসই ভাবে চলা ত চাই__ 

--তা ত বটেই । নগেনবাবু খাইয়া উঠিয়া আসেন। 

পরিবারের সকলেই জীবনের আশা-আকাঙ্ষা সফল হইবে 
ভাবিয়া বেশ একটা রোমাঞ্চকর স্বপ্নে মশ গুল হইয়া উঠিল, 
কেবল নগেনবাবুই ভাবিয়া পান, ন! কি করা যায়। তাহার 
নিকট হইতে পরিষ্কার উত্তর না পাইয়া সকলেই-একটু মর্মাহত 
হয়, কিন্তু তাহার! হতাশ. হয়.না--ববদ্ধ পিতা আর কত দিন 
এই ভাবিয়া অনেকট! আধ্বস্ত হয়। আর যাহাই হউক তিনি 
টাকাটা.অপচয় করিবেন না -একথ| সত্য 1. 


নগেনবাবু'আবার কলিকাতা টা দিনা 
ছেলেরা প্রশ্ন করে টাকাটা পাওয়া গেল' কিন! ? সতীশবাবু 
বকুলতলায় বসিয়া বলেন__-শেষদিন ক'টা বেশ নির্ভাবনায়ই 
কাটাবে ভায়া, একট! 'ভাল ইমারত বানিয়ে ছু’দিন ভোগ 
করে নাও। সারাজীবন ত আটটা তেত্রিশ আর পাঁচটা 
সাতান্ন'করেছ আর বড়সাহেবের ধমক খেয়েছ। গাড়ী কেন, 
বিকেলে হাওয়াগাঁড়ীতে উঠে হাওয়া খাও, বিষ্ট পুরী তামাক 


- থাও, ব্যস 


নগেনবাবু হাসিয়া বলেন, আর ? 
- -একটা" মেমসাহেব: সেক্রেটারী রাখ--ন! হয় একটা! 

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজোআর্চ্চা আরম্ভ কর। | 

--হুটো এক রকম হ’ল? j 

'__না, হয় ভোগ করবে না হয় ত্যাগ করবে-_এই ত? 
ছুটোই বললাম যেটা পছন্দ । - 

দেখি ভেবে_ ''" 

সতীশবাবু কহিলেন, অত ভাবলে চলে না, কি করি, কি 
এ. করি ভাবতে ভাবতেই এক দিন হয়ত পটল তুলবে। Fas 
ঠিক করে নিয়ে তার পুরে ভাব তি 

'নগেনবাবু প্রশ্ন করিলেন; বয়স কত হ'ল? 

এই ধর, আমার যদি ৬৪ হয় তবে'তোমার ৬১ হবে 
নোটিশ পড়েছে। সত্তর বছরের বেশী বাঙালী বাচে না। 
যদি তাই হয় তবে আমার ছয়, তোমার-নক্র_--. = 

নয় বছর ? 

হ্যা, মাসে এক হাজার টাকা খরচ করতে করতে 
গেলেও কিছু থাকবে- পরকালের কাজের জন্যে ছেলেদের 
ভাবতে হবে না 5৬ এই 


নগেনবাবু হাসেন । 

হাসলে যে | তবে কি করবে বল.! 

_সেইটেই ত ঠিক করতে পারছি নে__ - 

-যাক্‌গে, টাকাটা আগে ব্যাঙ্কে জমা:করে দিয়ে এসো, 
তারপরে ছ”জনে যত ধুশি ভাবা যাবে__ভাবতে ভাবতেই 
না হয় হয়ে যাবে--তার পর ছেলের! fl ভাল ‘বোঝে 
করবে-__ 

নগেনবাবু হাঁসিয়া বলেন, সেই ভাল | 


সারাদিন কলিকাতায় দঘুরিয়া চেকটা পাওয়া 'গেল। 
কিছুমাত্র দেরি না করিয়া চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিলেন এবং 
পরদিন সন্ধ্যার সময় সংবাদ লইয়া আসিলেন. তাহারই নামে 
ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাক! ক্যাশ জমা হইয়াছে ।. 
সন্ধ্যার সময় চা পান করিয়া একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রীম 
করিতে বসিলেন ঝামেলাটা! মিটিয়াছে। টাকাট! সত্যই 
পাওয়া গিয়াছে | 
বড়ছেলে আসিয়া বলিল, বাবা, ভবানীপুরে চল্লিশ হাঙ্জারে 
বেশ একটা বাড়ী পাওয়া যায়, নতুন বাড়ী, বড় রাস্তার ধারে 
-গ্যারেজ্জ আছে। নীচের তলাটা ভাড়া দিলে ২৫০৩০০ 
টাকা পাওয়া যাবেই ৷ - 
নগেনবাবু জবাব দিলেন, হ্যা, দশটা দেখেশুনে ৰা! হয় 
কর! যাবে, তাঁড়াছুড়োর কি আছে? 
মেজছেলে-আসিয়া বলিল, আমার্দের ছোট সাহেব বিলেত 
চলে যাচ্ছে; তার মরিস্-এইটথাঁন! চার হাজারে পাওয়া 
যায়__আনকোর! নতুন গাড়ী, বোধ হয় তিন হাজার মাইলের 
বেশী চলে নি-__-এমন দাও সহুসা মেলে না। _ 
নগেনবাবু হাসিলেন । বলিলেন, এত ব্যস্ততা কিসের ? কত 
গাড়ী পাওয়া যাবে -এখন গাড়ী কিনে রাখ্বি কোথায় ? 
টাকাটা হাতে পাইয়া নগেনবাবু আজ যেন একটু 
অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়| পড়িয়াছেন, বৌমার তাই আর 
বিশে্ষ-কিছু বলিলেন না । 
রাত্রির আহার শেষ করিয়া একটু সকাল সকালই তিনি, 
শুইতে গেলেন, বলিলেন, কলকাতা ঘুরে ঘুরে বড় পরিশ্রম 
হয়েছে । শুয়েই পড়ি । 


নগেনবাবু শুইয়া! আছেন, কিন্তু দুম অন্ত দিনও আসে না, 
আজও আসিল না । কি যেন কতকগুলি কথা ভাবিতে 
ভাবিতে একটা মানসিক উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলেন, 
এবং অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল ।. বিছানা ছাড়িয়া! 


হাত-পাথাটা লইয়া - বারান্দায় জলচৌকিটায় আসিয়া 
বৰিলেন। ] 
গভীর নিশীঘ। পাঙুর চাদ আকাশের কোণে-কতক- 
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গুলি শুভ্র মেঘকে শুভ্রতর করিয়া! দিয়াছে, অদূরে তন্তরাচ্ছন্ন 
গাছগুলি স্বপ্পালোকে স্বপ্রলোক' সৃষ্টি করিয়াছে । চারি 
‘বারে গভীর নীরবতা-_নিঝুম শিষ্পন্দ অন্ধকার বৃশ্ষচ্ছায়ায় 
ভপীকৃত হইয়া রহিয়াছে-_নিস্তব্ধ তল্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির মাঝে 
একটা যেন না-পাওয়াম়্ করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 
নগেনবাবু একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন--এই অর্থ দিয়া 
কি করা যায় সেই প্রশ্ন বার বার যেন অন্তরকে মধিত 
করিয়া তুলিতেছে। প্রশ্নটাই যেন একটা ‘বিষম হুর্ভাবনায় 
তাহাকে নিশ্পিষ্ঠ করিতেছে 

মনে পড়ে-_ ' 

প্রথম যৌবনে বিবাহের পর তাহার হৃদয়ে একটা সুপ্ত 
বাসনা ছিল, ট্যান্সি করিয়া সঞ্জীক এক দিন: কলিকাতা সিনেমা 
দেখিবেন যেমন করিয়া তরুণতরুণী একসঙ্গে চৌরঙ্গীর 
প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলে। কেবল একটি দিনের 
নিমিত-_তাহার জন্য কিছু সঞ্চয়ের যথেষ্ট চেষ্ট! করিয়াছেন, 
কিন্ত সমগ্র জীবনেও তাহা সম্ভব হয় নাই। স্বল্প মাহিনায় 


সংসার চলিয়াছে কোনমতে _ তাহার পর একে একে আসিল . 


নুতন অতিথি পুত্র-কন্তার|, তখন তাহাদিগকে ফেলিয়া! 
সিনেমায় যাওয়া সম্ভব হয় নাই। এমনি করিয়া যৌবন 
চলিয়া গেল, তাহার পর সে আকাজ্ষাও বিলুপ্ত হইল 
সেটা তখন অত্যন্ত বেমানান। তাহার ঘরে ঢুকিয়া সেই 
বালিকাবধূ গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে প্রৌঁঢ়া হইয়াছেন । এমনি 
করিয়া, সুদীর্ঘ পচিশটি বৎসর .কাটাইয়া গিয়াছেন-- কোন 
অভিযোগ করেন নাই, প্রতিবাদ করেন নাই। 
অনটনে অতিষ্ঠ হইয়া কখনও হয়ত নীরবে অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছেন, কিন্তু নালিশ করেন নাই। 

বিবাহের পুর্বে তিনি পুরী ও দান্জিলিং গিয়াছিলেন। 
সেখানে দেখিয়াছেন উদার অতলসিম্কুর অনস্ত কলরোলকে 
উপেক্ষা করিয়া নরনারী বালুকাঁবেলায় বসিয়া পুলকে মাতিয়া 
উঠিত--তরুখ-তরুণী শিশুর মত আনন্দে বাপুকা-প্রাসাদ 
নির্মাণ করিত। ওদিকে দার্জিলিঙে গিরিশৃর্গে উঠিয়া অনস্ত 
আকাশের বুকে সঞ্চরমান সাত রঙে রভঙীন-মেঘমালা দেখিতে 
দেখিতে কি এক অপুর্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। 


ঠাহারও ইচ্ছা ছিল অমনি করিয়া সস্ত্রীক তিনি একবার সিদ্ধু-- 


সঙ্গীত শ্রবণ করেন, মেধমালার চপল ক্রীড়া দেখেন--বিশ্ব- 
প্রকৃতির কোলে জীবনকে উপভোগ করেন । কিন্তু সারাজীবন 
বোঝার পর বোঝা আসিয়া জুটয়াছে ; গৃহের প্রাচীর ছাড়িয়া 
কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় নাই--আপিস আর গৃহই ধীরে ধীরে 
- সমস্ত জীবনকে খিরিয়া ফেলিয়াছে। উদ্ধার প্রন্কৃতি, অতলম্পর্শ 
মহাসাগর, গগনচুন্বী .গিরিশৃঙ্গ, এরা যেন নাই--সমস্ত জীবন 
ভরিয়া শুধু জাগিয়া আছে আপিল, আটটা তেত্রিশ, চাল 
ডাল, অভাব অনটন, রেশন বাজার 


অভাবে-- 


আজ কি দেশভ্রমণ করিবেন? তাহাতে কি তৃপ্তি 
পাইবেন ? 

নগেনবাবু, ভাবিতে লাগিলেন_-কি চাহিয়াছিলাম__ 
জীবনে এই সমুদ্র ও হিমালয় কি জন্য প্রায়োজন | 

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল-__তিনি তাহাদের 


মহান্‌ দৃষ্তকে উপভোগ করিতে শুধু চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন . 


সেই উদারতার মধ্যে জীবনকেও ভোগ করিত। আজ. সে সখ 


জীবন নাই, সে সাথী নাই, সে. ষৌবন নাই। আজ দেহ 
অক্ষম, জীবন স্মতিভারে ছূর্বহ । সে উন্মাদন! নাই, উচ্ছ্বাস 
নাই--যদি আজব পুরীর সমুদ্রসৈকতে নেহাত যান তাহা 
হইলে ক্লান্ত পদে একাকী ঘুরিতে হইবে-_ অন্তর ন! পাওয়ার 
বিপুল নৈরান্যে বেদনাময় ইয়া উঠিবে । 

বার বার আঙ্ তাহার মনে প্রতিধ্বনিত হুইতেছে, নিরর্থক, 
এ সম্পদ তাহার জীবনে নিরর্থক । আঁজ্িকার সচ্ছলতা তাহার 
জীবনকে নিষ্ঠুরভাবে নিল্পিষ্ট করিতেছে 1 ইহার চেয়ে 
দারিদ্র্য যেন ভাল ছিল--- - 

মনে পড়ে যুদ্ধের আমলে তাহার সহধন্মিণী এক এক করিয়া 
বাক্সের ভাল কাপড়গুলি পরিয়| শেষ করিলেন, তাহাতেও » 
কুলাইল না। ধুতি ছি'ড়িলেও তাহা ঢাকিয়া সারিয়া মেয়ের! 
পরিতে পারে, বৎসরাধিক নগেনবাবুর ছেঁড়া ধুতি পরিয়া 


কাটল, তাহার পর বোনাসের টাকা পাইয়া! প্রথম মিলের -4- 


শাড়ী কেনা হইল, বার টাক! জোড়া । সেই সময় বোসবাবুদের 
মেকছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কিন্ত 
বন্ত্াভাবে যাওয়া হয় নাই। স্ত্রী হাসিয়া! বলিয়াছিলেন, ভালই 
হ’ল ওদের দেমাক দেখতে হ’ল না৷ কিন্ত নগেনবাবুর চোখের 
জল সেদিন বাধ ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সেখানেই শেষ 
নয়, বড়বাবু পরে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, নগেনবাধু বড় চাকুরী 
করেন, তার স্ত্রী আমাদের মত সামান্য ব্যক্তির বাড়ীতে এলে 
ভার জম্মানহানি হতেই পারে । নগেনবাবু মিথ্যা কথা বলিয়া- 
ছিলেন, তার অন্ধ নইলে যাবে না কেন? এও কি সম্ভব... 
কিন্তু বড়বাবু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিলেন, 
অন্ুহাতের কি অভাব হয় কখনও নগেনবাবু__ 

সে কি মর্ম্স্তৰ ব্যাপার, দারিদ্র্কে গোপন করিতে 


চোখ ছুইটি জলে ভরিয়া উঠিল । আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে 
শাড়ী গহনা মোটর দিয়া তাহাকে...নগেনবাবু আর ভাবিতে 
পারেন শা-_ Kt | 

রাত্রি গভীরতর হইয়াছে, পাণ্ডুর চাদ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া 
পড়িয়াছে। ক্ষীণ একটু আলো তাহারই পায়ের কাছে 
বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। এক ঝলক বাতাসে বৃক্ষপত্রে 
সর সর শব্দ উঠিয়া তাহাকে চকিত করিয়া দিল। তিনি 
অতীত স্থৃতির মধ্যে ভুবিয়া গেলেন । 


রি 


গিহা লাঞ্ছনা | সেদিনকার কথা মনে পড়িয়া নগেনবাবুর - 


হি গুড়ের অধ্যায়, সাশ্রুনেত্র সম্ভানগণ । 


আশ্বিন 


পিছনে পরম নিশ্চি্ডে ঘুমাইতেছে তাহার পুত্র-পুত্রবধূগণ, 
নাতি-নাতিনী, তাহার! জানে না এই সব ছুঃসহ ঘটনা, 
জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিহাস--মনে পড়ে__ 

খোকার বয়স তখন আঁট। সকালে সে পাচ আনায় 
এলো গুড় আনিয়াছে। 'তাহাতে ছু*বিন চালাইতে হইবে । 
এ . চাটিয়া খাইবার জন্য একটু একটু সকলেই হাতে পাইয়াছিল, 
২ কিন্তু অরে'ধ ছোট মেয়েটা আর একটু গুড় চুরি করিয়া 
খাইয়াছিল, তাহ! দেখিয়া খোকার! পুনরায় একটু গুড় চাহিয়া- 
ছিল- পরী রাগ করিয়া গুড়ের বাটি বাহির করিয়া দিয়া 
বলিলেন, এ সংসার আমার চালানোর উপায় নেই, নে খেয়ে 
ফেল সব---আমাকে ছি'ড়ে খ!... 

মায়ের ক্রোধে ছেলেমেয়ের! ভীত হইয়া দীড়াইয়া সত্ষ্ণ- 
দৃষ্টিতে গুড়ের দিকে চাহিয়া ছিল-_হাতে লইতে সাহস হয় 
নাই। পত্বী বলিলেন, নে নে, খেয়ে ফেল। খোকা! সাশ্রু- 
নেত্রে বলিল, আমি ত. চাই নি__মেজ মেয়েটা এক পায়ে 
ছুই পায়ে পলাইয়া গেল। 

সেইবিন রাত্রেই বড়লোকের বাড়ীতে তাহার নিমুন্ত্র 
ছিল,--সন্দেশ, পানতুয়া, রাবড়ী, দই, দরবেশ বহুবিধ মিষ্টান্ন, 
কিন্ত নগেনবাবু তাহা মুখে দিবার পুর্ধেই মনে পড়িল 
সে মিষ্টস্বব্য তাহার 
গলা দিয়া নামে নাই..*মিষ্টি না খাইয়াই চলিয়া আসিয়াছিলেন 
এবং নিমন্ত্রণ খাওয়া সেইদিন হইতেই তিনি ত্যাগ করেন। 
স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া আর নিমন্ত্রণ খান নাই, কিন্তু ইহার 
পিছনে যে করুণতম ইতিহাস ছিল তা পৃথিবীর আর কেহ 
জানিত না, জানিত শুধু এক জন-_সে আজ নাই । মাসের প্রথমে 
মাহিনা পাইয়া তিনি এক টাকায় সত্তা যোলটা দানাদার 
কিনিয়| আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তাহা সাত্বন! মাত্র। স্ত্রী 
বলিতেন, ওরা বড় হয়ে খাবে, তার জন্তে তুমি লোকলোকি- 
কত! ছাড়বে কেন? নগেনবাবু সে কথার জবাব দেন নাই, 
কেবল মনে মনে বলিয়াছেন_-আমি অক্ষম, একান্তই অক্ষম। 

রাবড়ী সন্দেশ না খাইয়া! যেদিন তিনি নিমন্ত্রণ খাওয়া 
ত্যাগ করেন সেই দিন অত্যন্ত অসহায়ের মত বিছানায় 


=, 


__ শুইয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, আত্ম আর এক বার অশ্রু 


বিসৰ্জ্জন করিলেন, হায় হায়, খোকার গুড়ের প্রয়োজন ত 
আজ আর নাই { যদি থাকিত তবে হয়ত এই অর্থের 


সঘ্যবহার হইতে পারিত---আজ উহাদের প্রয়োজন গাড়ী’, যা 


মানুষের জীবনে অবাস্তর। ট্রাম, বাস, ট্রেন থাকিতে গাড়ীর 
কি প্রয়োজন ? 
_ নগেনবাবু অতীত উর ব্রংসাবশেষের স্তপের ia 
বসিয়া বার বার পিছন পানে চাহিয়া অশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন--সামনে চাহিবার অবস্থা আর নাই । ; 
পাঙুর চাদ নিশ্রভ হুইল-_পূর্বাকাশ আরক্তিম হইল । 
? 


রাজসিক নগেনবাবু 
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নগেনবাবু চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন ৷ প্রভাতের পক্ষীকৃজনের 
সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে ভ্রমণে বাহির হইয়া! পড়িলেন। 


পরের দিন সকলেই লক্ষ্য করিল নগেনরাবু অভ্যস্ত গম্ভীর 
হুইয়া গিয়াছেন। সমস্ত দিন তিনি একাকীই বসিয়া রহিলেন, 
বাগান দেখা ইত্যাদি কিছুই করিলেন না । সতীশবাবু আসিয়া 
প্রশ্ন করিলেন, কি হে নগেন, একেবারে গম্ভীর হয়ে উঠলে 
যে ! শেষে পাগল হবে নাকি'। 

_হতে আর বাকি নেই ভাই। : টাকাটা ন! পাওয়াই 
ভাল ছিল--কি করি ভাবতে ভাবতেই বোধ হয় পাগল হব। 

-ওটি হয়ে! না । তার চেয়ে বিবাগী হও, পৃজো-আচ্চা 


- কর সে বরং ভাল, কিন্তু ওটা তোমার পক্ষেও ভাল নয়, 


ছেলেরাও কষ্ট পাবে । 

সতীশবাবু পরিহাস করিলেন । 

রাত্রে বৌমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীরটা! কি খারাপ 
বাবা ? 

হ্যা মা--কাল ঘুম হয় নি। শরীরট] ভাল নেই-_- 

-_একটু ঘুমের অযুধ খেয়ে নিন-_. 

-দেখি। 

আজও নগেনবাবু সকাল সকাল শয্যা রর করিলেন। 


ড্র ঘুম আসিল: না--টাকাটী পাইবার ‘পর হইতে 
যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই কেবল মনের মধ্যে ভিড় 
পাকাইতেছে। যে সমস্ত বেদনাদায়ক স্মৃতি বর্তমানের স্নেহ- 
প্রীতির মাঝে নিমজ্জিত হইয়াছিল তাহারাই যেন জীবস্ত 
হইয়া মনের সজ্ঞান স্তরে ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠ CJ 
ভাবে হ্ৃংপিগটাকে-বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। 

রাজি ধীরে ধীরে গভীর হইল--তিনি বিছানায় এপাশ" 
ওপাশ করিয়া -দেখিলেন কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র নাই। বাড়ী 
নিঝুম হইয়াছে, আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। 
কালকার মতই টা আকাশে স্তিমিত আলোক. বিচ্ছুরিত 


-করিতেছে--তেমনি নিঝুম, তেমনি 8 এ 


তেমনি অন্ধকার । 

নগেনবাবুর মনে হইল, রা বিনিব্র রজনী যাপন 
করিলে পাগল হওয়াও ত বিচিত্র নয়-_মত্যু হইলে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত যদি পাগল হইয়া যান! সতীশ বলিয়াছে তার চেয়ে 
বিবাগ্ হও, না হয় পুঁজো-আচ্চা করো। কিন্তু বিধাতা 
তাহার জীবনকে লইয়| এই নির্মম পরিহাস করিলেন কেন? 
এ দেওয়া অপেক্ষা না-ছেওয়াই ছিল ভাল--এ দান গ্রহণ 
বড়লোকের দান নেওয়ার. মত চির বিড়শ্বনাময় হইয়াই রহিল... 

আছ মনে পড়ে আরও কত স্থৃতি-__ 

ছোট মেয়েটা শৈশবে একা একাই কাপড় পরিয়া বো 
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প্রবাস 
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সাজিয়া খেলা! করিত-তাহার ছেঁড়া ধুতি না হয় ছেঁড়া 
শ্াকড়া। কত দিন একখানা শাড়ী চাহিয়াছে, কিন্ত ইজের 
ফ্রকই জুটে নাই, শাড়ী আসিবে কোথা হইতে ?.*এখন 
সে শ্বশুরধাড়ীতে),ছোট শাড়ীর প্রয়োজন আর নি ভগবানের 
্কপায় খাইয়! পরিয়া আছে 

আর মনে পড়ে রী মৃত্যুর “কথা-_ 

ঘরে একা শ্রীলোক, রোগ শোক সমস্ত উপেক্ষা করিয়া 
হাঁড়ি তাহাকে ধরিতেই হইত। কতদিন কীপিতে কীপ্রিতে 
জ্বর লইয়া রণধিয়! রাখিয়া বলিয়াছেন__তোমরা বেড়ে খেয়ে 
নিও, আমি আর পারছি না-থাঁলা রেখে দিও, কাল জ্বর 
ছাড়লে মেজে ফেলবো ৷ কিন্তু পরের দিনে ছার ছাড়িলে বা 
না ছাড়িতেই আটট! তেত্রিশের ভাত প্রস্তত__-তিনি আপিসে 
চলিয়া! গিক্সাছেন, সারাদিন কে জল দিয়াছে, কি খাইয়াছেন 
তাহার খোজ কেহ লয় নাই । . 

এমনি করিতে করিতে খোকা! ম্যাটিক পাস করিল__ 
চাকুরী তখনও হয় নাই, তাহাকে কালব্যাধিতে ধরিল'। 
খোকাই শুজ্রষ। করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে রাণধিস্কাছে, তিনি 
কখনও কখনও উঠিতে পারিলে সাহায্য করিয়াছেন। বড় 
মেয়াটার : বয়স দশ, সেও ইন্কুলে না যাইয়া রাধিত। 


চিকিৎসা চলিতেছিল, না চলার মত। অর্থে কুলায় না 
দীর্ঘরোগ গা-সওয়া হুইয়া পড়িল। তিনিও বিরক্ত 
হইয়াছেন... 


এই সময়ে এক জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে নগেনবাবু 
লটারীতে টাকা পাইবেন। খবরটা শুনাইয়৷ সকলকেই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন কাহার কি চাই--সকলেই তখনকার মত 
বল, চুড়ি, শাড়ী, সাইকেল চাহিয়াছিল। স্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, কি চাও, কত ভবির হার, শাড়ী 

স্ত্রী রোগপাুর মূখে হাসিয়া বলিয়াছিলেন_-শাড়ী 
গয়নার দরকার ত আর নেই, চন্দনকাঠ দিয়ে পুড়িও 'আর 
চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করে| । 

কিন্তু সে লটারীতে টাকা পাওয়া যায় নাই। 


রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, পা ফুলিয়া' গেল, চোখের ' 


পাতায় জলভাঁর হইল। নমগেনবাবু ব্যস্ত হইয়া ভাল. 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে গেলেন। ভরি পাচেক সোনা! 
তখনও ছিল তাহা দিয়াই যাহা হয় করিতে হুইবে। স্ত্রী 
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ও. সোনা লক্ষ্মী নষ্ট করো না, 


খোকার বোঁ এলে দিও । আমি বাঁচবো না, আমার মা এই 
বয়সে এই রোগেই গেছেন-_শুধু শুধু শেষ সন্বল নষ্ট করো না। 
“ নগেনবাবু ধারকর্জ করিয়া চিকিৎসার নামে কুচিকিৎসার 

ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পরে ক্রমশঃ শেষদিন নিকটবর্তী 
হইল। - 

গভীর রাত্রি । রোগিণী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, তিনি প্রশ্ন 
করিলেন, কি-গেো কেমন ঠেকছে ? 

- নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। 

তাহার পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। নগেনবাবু শি 
পুত্রকন্তাকে ন! জাগাইয়া একা শিয়রে বসিয়| রহিলেন। 
রোগিণীর ওষ্ঠ কীপিতে লাগিল, কি যেন বলিতে চান, কিন্তু 
বলিতে পারেন না । নগেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিছু বলরে ? 

স্ত্রী কি যেন বলিতে গিয়] পারিলেন না- চোখের জল 
ছাড়িয়া দ্রিলেন। নগেনবাবু তারস্বরে চীৎকার করিয়া 
কহিলেন, তবে কি ছেড়ে চললে গো ? 

তাহার পর প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর প্রাণবায়ু 
বহির্গত হইল-_মাসের শেষ, ধারকর্জ করিয়া শবদীহ হইল। 
নামমাত্র শ্রাদ্ধ হইল, চন্দনকাঠ চিতায় ছিল হয়ত এক রতি, 
চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ হয় নাই। 

নগেনবাবু কীদিয়! ফেলিলেন_-আজ তিনি কি ভোগ 


করিবেন ? কি আছে জগতে | আর এমনি করিয়া রাত্রির পর. 


রাত্রি অতীতের ছুঃখকে স্মরণ করিয়া কাদিবার কি অর্থ হয় ? 
তিনি মনে মনে বলিলেন, সারাজীবন দুঃখ দিয়া, লাঞ্ছনা 
দিয় তাহাকে বিদায় করিয়া আজ একাকী তিনি প্রাচুর্য্ের 
মাঝে বসিয়া তাহাই স্মরণ করিবেন কেন? বরং তাহার মত 
কুচ্ছু সাধনায় জীবনকে শেষ করিতে পারিলে যেন অনেকটা 
সান্তনা আছে--আমিও তোমার জন্থ কিছু করিয়াছি-_ 
টাকাট। থাকিলে অন্ততঃ খোকাদের জীবন তাহার মত 
বেদনা-বিদীর্ণ হইবে নাঁ। ওরা সুখী হোক-_ 


নগেনবাবু, কি যেন একটা সংকল্প করিয়া ঘরে উঠিক্. 


গেলেন। 


পরদিন পুত্রগণ সবিশ্বয়ে দেখিল পিতা গৃহত্যাগ করিয়া - 


ছেন। সামান্য একটু চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে জানা 
গেল উক্ত টাকা তিনি পুত্রগণকে খুশিমত ভোগ করিতে 
পরামর্শ দিয়! হরিঘার রওনা হইয়া গিয়াছেন-.. 


২৯৯৮৫ 


৯ 


বলাকা 
্রীপ্বধাংশু চৌধুরী 


উপযুক্ত রসবোধ ন! থাকিলে শ্রেষ্ঠ কাব্যের সমালোচনা . 


করিবার অধিকার যে জন্মায় না আমাদের দেশের অনেক 
" সমালোচক সেকথা! ভুলিয়া যান এবং সাহিত্য-সমালোচনার 
নামে তাহারা যে কাণ্ড করিয়া বসেন তাহা অনধিকারচচ্চার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 


বলাকা রবীন্দ্রনাথের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য রবীন্দ্র 
জীবন-দর্শনের একটি মূল স্থুর ইহাতে আগাগোড়া অনুস্থ্যত। 
সেই স্ব দার্শনিক তত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অনেকে 
বলাকার কবিতাগুলির অপব্যাখ্যা করিয়া পাঠকদের বিভ্রান্ত 
করেন। কেহ কেহ ইহার কবিতাঁগুলির মধ্যে “সকল ভীরুতা 
এবং সকল কাঁপুরুষতার” বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ-ঘোষিত 
“বিদ্রোহের বাণী” শুনিয়া থাকেন। শ্রাবণের “প্রবাসী”তে 
এীরাইহরণ চক্রবর্তী বলাকার আলোচনা-প্রসক্ষে এই ধরণের 
মন্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু ভীরুতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের বাণী শুনিবার .ভ্রন্ভ “বলাকা” পড়িতে হয় এমন 
কথা কি কোনো প্রকৃত কাব্যরসিক কল্পনাও করিতে পারেন? 
বিদ্রোহের বাণী শুনিবার জন্য কাজি নজরুলের “বিদ্রোহী? 

ছিল, “ধুয়কেতু” ছিল, স্বয়ং রবীন্নাথেরও__ 

“শুন্য ব্যোম অপরিমাণ 

মগ্ধসম করিব পান,”-** 
কিংবা, “ধরিব ধুত্রকেতৃর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে” 
ইত্যাদি ডক্বনখানেক কবিতা বাছিয়া দেওয়! যাইতে পারে । 
এ ছাড়া আরও আছে । আমাদের দেশে রোজ একটা করিয়া 
ভীরুতা-কাপুরুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কবিতা লেখা হয়। 
ব্যাপারটা! খুব সোজা । চারি পয়সায় এক বাক্স দিয়াশলাই, 
তাহাতে পঞ্চাশটা করিয়া কাঠি। এক ডজন দিয়াশলাই 
. কিনিয়া ছয় শত কাঠির বারুদে একত্র আগুন লাগাইলেই 
। বেশ খানিকটা আওয়াজও হয়, আগুনও মেলে। তার পর 

ব্যাপারটাকে ভাষায় ছন্দে গাখিয়! ফেলা । 
সেজগ্ক যাইতে হইবে বলাকার কাছে ! 

রসবিচারের ক্ষমতার অভাবে শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রাদ্ধ 
যে কতদূর গিয়া গড়াইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল 
বলাকার “পাজাহান” কবিতার উপরোক্ত লেখক-কৃত ব্যাখ্যায় । 
তাহার প্রতিপাদ্ধ ইহাই যে, “দাঁজাহান” কবিতাঁ-_সম্রাট 
সাজাহানের তাজমহলকে অক্ষয় করার বার্তা বহন করিতেছে, 


তাজ্রমহলের গুণগানই এ কবিতার অভিপ্রেত। উক্ত উক্ত সমালোচক" 


বলিয়াছেন “সাজাহানের একনিষ্ঠ প্রেমকে , তাজমহল অন্তরে 
বাহিরে অক্ষয় করে তোলে ।” সু" 


কিন্ত সাজাহান কবিতার ইহার চেয়ে উদ্ভট ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা 
আর কি হইতে পারে তাহা আমরা! তো ভাবিয়া পাই না। 
রবীন্্রকাব্যের প্রকৃত রসগ্রাহীরা এহেন উক্তি পড়িয়া 

“অরসিকেয়ু রসম্ত নিবেদনম্‌ শিরপি মা লিখ” এই শ্লোকটির 
কথাই শুধু স্মরণ করিবেন। 
ভাজমহল সাজাহানের প্রেমের সাক্ষী এবং তা টিকিয়া আছে। 
সাজাহান নাই, তায় সাম্রাজ্য এবং সৈন্যদল নাই, এমন কি সে 
প্রেমও নাই। কিন্ত প্রেমের শিল্পরূপ তাজমহল তার সৌন্দর্য্য 
দিয়া কালকে ভুলাইয়াছে--এখন পর্য্যস্ত কালকবলিত হয় 
নাই।- কিন্ত শুধু ইহাতেই আবেগে একেবারে ভাসিয়া গেলে 
চলিবে না। এ কথা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, যেহেতু 
সাজাহান একদা তার প্রেমের বিরহব্যাকুলতাকে শিল্প- 
শোভার সার এই ম্শরিযুর্ঠিতে আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিয়া- 
ছিলেন, সেহেতু সেই প্রেম, সেই বিরহব্যাকুলতা তাহাকে 
ফাদে আট্‌কাইয়াছে, এবং তাহাকে দিয়া নিত্য বলাইতেছে, 
“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্ৰিয়” 
‘দাজাহান’ কবিতার নিগৃঢ় তাংপর্য্য এই যে, সাঞ্জাহান এ 
প্রেম, বিরহ ইত্যাদির কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছেন__এবং 
তাজমহলকে ব্বৎপাত্রের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি “নব নব 
পূর্বাচলে, আলোকে আলোকে” জীবনের নিমন্ত্রণ রক্ষার অন্ত 
অগ্রসর হুইয়| গিয়াছেন। 

‘বলাকা’য় যদি নৃতন কিছু রবীন্দ্রনাথ বলিয়া থাকেন তো 
তাহা এই । নব'নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে জীবনের 
নিমন্ত্রণ শুনিয়া কোন কোন সমালোচক হয়ত আত্মহারা হইয়! 
গীতার সেই “বানাংসি জীণানি” আওড়াইয়া ফেলিবেন। 
অর্থাৎ কিনা, পুরাতন বস্তু ছাড়িয়া যেমন নূতন কাপড় পরা, 
তেমনি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া “অজো| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং 
পুরাণো” আত্মা নব নব দেহ পরিগ্রহ করে। বিশ্ববিভ্ালয়ের 
অধ্যাপককে “বলাকা” ব্যাথাকালে গীতার এ শ্লোক আওড়া- 
ইতে শুনিয়াছি। 

কিন্ত ব্যাপারটা সে রকম মোটেই নয়। তাজমহলের 
প্রতি একদ| রবীন্দ্রনাথের এক ধরণের ভাবপ্রণতামুলক মমতা 
ছিল। কিন্ত সে অনেক দিন আগের কথা । যেমন, “যেতে 
নাহি দেব’ কবিতায় চারি বৎসরের কণ্ঠা, কর্ম্মস্থানে ফিরিতে 
উদ্তত পিতাকে ভ্রড়াইয়া কহিল, 

“যেতে আমি দিবনা তোমায়” ৷ 
কিছু, তক “হায় |. যেতে দিতে হয়।” 
রী শেষ রত রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বিশ্বচরাচ'র 


৫৪৮ 





পলিপ 


সেই চারি বৎসরের কন্তাটির মত মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াইয়া 
অক্রুসজ্ল চোখে ব্যর্থ কালা! কাদিতেছে, 
--যেতে আমি দিব না, তোমায় ।” 


এই দৃষ্টি, এই কান্নাকে রবীন্দ্রনাথ অনেক পিছনে ফেলিয়া - 


আসিয়াছেন--সেই “মানসী”, “সোনার” তরীর যুগে । 

সাজাহানও চলিয়া গিয়াছেন। মমতাজের প্রেম, বা 
প্রেমের স্মৃতি তাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু চারি 
বৎসরের কন্তার মত অবুঝ শোক নাই, কান্না নাই, A last 
longing lingering look behind নাই । 

“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া” এই কথাগুলির 
বারংবার আবৃতি দ্বার! প্রেম ও বিরহের স্মৃতিকে সাজাহান 
কবিতার দৃঢ়মূল করিয়া তোল! হইয়াছে এই স্থতিকে 
তুঙ্গস্থানে তুলিয়া! দেওয়ার জন্য, নহিলে এই স্মৃতির উপরে 
জণকালে! ভাবে আঘাতট1 করা যায় না—dramatic 
fet] (নাটকীয় রস) ঠিক জমে না। 

প্রেম মিথ্যা নয়, স্থৃতিও মূল্যহীন নয়, কিন্তু তবুও নিত্য 
উৎক্রমণশীল জীবনের বিরাট সম্তাবন! এবং ভূমিকার তুলনায়, 
ওঁ মমতাজের প্রেম, $ তাজমহল স্থৃতিসৌব কত তুচ্ছ, কত 
ছুত্র। বেলাকা"র যুগের আগে বিশ্বধ্চ জুড়িয়া নিত্য উৎক্রমণ- 
শীল জীবনের বিরাট রূপ রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে নাই। 
সে জ্ঞান তখন ব্ববীন্ত্রনাথের আয়ত্ত হয় নাই, তাই একদিকে 
“হায়, তবু যেতে দিতে হয়'_-এই সাত্বনাহীন শোক ব্যপ্তিত 
হইয়াছে স্বত্যুর মুখোমুখি দাড়ানো রবীন্রমাথের কবিতা- 
গুলিতে-_নতৃবা, শাশ্বত অমর আত্মা দেহ থেকে দেহাস্তর 
পরিগ্রহ করিয়া ইহপরকাল ব্যাপিয়া এক ভাবে আনাগোনা 
করিতেছে এই বিশ্বাস আকড়াইয়া ধরিয়া রবীন্দ্রনাথকে সান্তনা 
এবং শাস্তি খুজিতে হইয়াছে । MEE? 

বলাকা কাব্যে ম্বত্-ধারণার এক বৈপ্লবিক রূপান্তর 
ঘটিয়াছে ; ঘটয়াছে জীবন-ধারণারও। এ রূপান্তরের প্রেরণা, 
আরি বের্গস-এর (Henri Bergson) Creative evolution 
(সুজনাত্মক ক্রমাভিব্যক্তি )। 


সেই 1416 {০৮০6 (প্রাণশক্তি) বা ( মূলবস্ত) তা 
mutter (জড়বস্ত )ও নয়, 10100 (মন)ও নয়, কিন্ত 
008066]-কে mind-কে means (আধার) হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া সেই রহন্তময় [16 £০06 ক্রমিক উৎক্রমণের দিকে 
“ধাবমান হইয়া! চলিয়াছে। পদে পদে জন্মমরণের মধ্য দিয়া এক 
্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে চিরপ্রবহমাণ সেই বিরাট নদী (চঞ্চল! 
কবিতা )--জীবশ্রেণীয় ধাপে ধাপে সে আগাইয়া আসিয়াছে, 
ক্রমোচ্চ পর্যায়ে উঠিতে উঠিতে একদা তার ভিতরে মননের 
ক্ষুরণ হইয়াছিল ; মানব নামধের জীবশ্রেণীতে সে মনন 
ব্যান্তিতে, গতীরতার এবং সুন্মতার় লক্ষ গুণ বাড়িয়াহে, যু 
জো. অনভ্থক্ষোটি গৌনঃপুণিকতার মধ্য দিয়া পন্থী 


প্রবাসী 





১১৫৭ 


হইতেছে_হইয়া উঠিতেছে সেই [109 10:06, বের্গ- 
সঁয়ের Creative evolution-এর মূল কথা অনেকটা -এই 
রকম। . 

জন্বান্তর বা নিত্য শাশ্বত অব্যয় আত্মার দেহধারণের 
পৌনঃপুনিকতা প্রবলভাবে অস্বীকৃত এই বৈজ্ঞানিক দর্শনে । 
কোটি জীবশ্রেণীর মধ্য দিয়া, একই জীবশ্রেণীর কোটি ব্যক্তির 
মধ্য দিয়! ক্রমিক উৎক্রমণের মহাপরীক্ষা চলিতেছে-_কোথায়ও 
ক্ষান্তি নাই, স্থিতি নাই, পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁকাইবার অনুজ্ঞা] 
নাই। 

“বলাকা” কাব্যের সাজাহান কবিতায় এই ক্ষার্তিহীন 
স্থিতিহীন উৎক্রমণিকা সংক্রামিত হুইয়াছে। সমগ্র বিশ্ব- 
জগৎ ব্যাপিয়া, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়িয়া “যত দূর 
আছে যত দেশ আছে,” তাই ভরিয়া যিনি বিশ্বজীবনী- 
শক্তির অভিযান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কোন্‌ লজ্জায় 
সাজ্াহানকে দিয়! নিরবধি “ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া” একথা 
বলাইবেন ? 

“বলাকা” যৌবনের কবিতাঁ। কিন্তু স্কুল অর্থে যৌবন 
বলিতে অনেকে যা বুঝেন, সে যৌরনের কবিতা “বলাকা?” 
নয়, তা যে নয় অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সেকথা বল! যাইতে 
পায়ে। 


সেটা'ছিল। সে যৌবন “কড়ি ও কোমল” থেকে “চিত্রা? পর্য্যস্ত 
আসিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে । “ঘলাকা+র যৌবন কোনো ব্যক্তির 
যৌবন নয়, কোনে! দেহাধার উপ চাইয়া-ওঠা উচ্ছলিত যৌবন- 
মদ্দিরা নয়। স্রোতের জল পচে না, দুর্গন্ধ হয় না, কিন্ত নদী 
থেকে নালায় বহাইয়া তাকে পুকুরে বা ডোবায় আনিয়া 
আট্কাইলে সে কিছুদিনের মধ্যে পচিয়া উঠিবে, দুষিত, জীবাহু- 
পুর্ণ হইবে। ব্যক্তির জরামুক্তি নিরবধি চলায়, বিশ্বপ্রাণশক্তির 
সঙ্গে অভেদ্র মিলনে-_0:08৮%9 ৪০106০0-কে অঙ্গীকার 
করায়। অঙ্গীকারের জন্য প্রজ্ঞা চাই, বোধ .চাই, উপলব্ধির 
তীব্রতা চাই। নতুবা ব্যক্তি হিসাবে, পৃথক একটি দেহ্ধারী 
হিসাবে নিজেকে যখনই বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা. হয় 
তখনই যৌবনের ক্ষয়, জ্রা-বার্ধক্যের আক্রমণ, স্বত্যুর 
বিভীষিকা । 

“বলাকা*্র যৌবন স্বীয় প্রজ্ঞা এবং বোধ দ্বারা অর্জিত 
যৌবন, অনঙ্গপঞ্চশরের দেওয়! স্বল্পকালস্থায়ী যৌবন নয়। 
এই অর্থে “চিরযুবা তুই যে চিরজীবী”। যে যৌবন শরীরী- 
মাত্রেরই সহজ ধর্ম সে যৌবন “বলাকা” নাই। 

“বলাক!+ কাব্যের যে কয়টি শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে এবার 


. সেগুলিয় উল্লেখ করিতেছি । আসরের আঁটঘাট বাধা হইতেছে 


শিখুতের 'সভিষাণ”, শিস, আমরা চলি সমুথপানে' ইত্যাদি 
কবিতা দ্বায়া। ছবিতে *লাাহালে' ফৰি সন দরদ | 
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মির 


শরীরী যাত্রেরই দেহের একটা যৌবন আছে। রবীন্্রনাথেরও- 


9 


চা 
টি 
~ 


-_ ফুটিয়া উঠিয়াছে 


আশ্বিন 


বিলাকা’র .সত্যকার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে “বলাকা” আর 
চঞ্চলা’ কবিতায়) 
যেমন ধরা যাক ‘ছবি’ |. 
ফ্রেমে বীধানে!| হইয়া ঘরের দেয়ালে রহিয়াছে কবির কোন 
প্রিয়্নের ছবি । বিরোধ বাধিয়াছে ‘ছবি’র স্থির মৌনতার 
সঙ্গে, বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তির নিরস্তর চলার । অবশেষে হার 
২» মানিতে হুইল স্থৃতিকে, ফ্রেমে বাঁধানে! ছবিকে । 
“ভুলে থাকা, নহে সেতো! ভোলা 
, বিস্বৃতির মর্শে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোল! । 
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই, 
আজি তাই, 
স্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল, 
আমার নিখিল, 
তোমাতে পেয়েছে তার অস্তরের মিল । 
ছবির বন্দীশালা হইতে, যিনি নাই সেই বন্দিনীকে এই 





ভাবে যুক্তি দেওয়া । তাজমহলকেও এই একই যুক্তিতে 


রবীন্দ্রনাথ ‘মৃংপাত্রের মত ফেলিয়া গিয়াছেন। 

বিলাক!” কাব্যে নিহিত জীবন অপরূপ মহিমায় 
চঞ্চল!’ কবিভায়। পৃথিবীর সাহিত্যে 
এই কবিতার ক্োড়া আছে কিন! জানি না। 
7০91000 লিখিয়া জরি বের্গস নোবেল পুরস্কার পাইয়া 
ছিলেন। কেবলমাত্র চঞ্চল! কবিতার জন্ত গা] 
" দ্বিতীয় বার নোবেল পুরস্কার পাইতে পারিতেন। Creative 
 0০]0802-এর কয়েক শত পাতায় নিবদ্ধ তত্বকে এই একটি 
কবিতার মধ্যে অপরূপ ভাবে বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । 

“চিরযুবা তুই যে চিরজীবী'র অর্থ বুঝিতে যদি কণ্ঠ হয়, 
বা কোনে! দ্বিধা-সন্দেহ থাকে-_বুঝিবা কবি অত্যুক্তি করিয়া 
ছেন, “কাব্যম্‌ গ্রাহথম্‌ অলঙ্কারাৎঃ করিয়াছেন, তবে নিয়স্তবকটি 
এ অর্থ বুঝিতে সাহায্য করিবে ঃ | 

নাহি জানে কেউ, 
রক্তে তোর নাচে আন্ধি সমুদ্রের ঢেউ, 
কাপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা, 
মনে আজি পড়ে সেই কথা, 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া, 
স্বলিয়! স্বলিয়া 
চুপে চুপে 
রূপ হতে রূপে 
প্রাণ হতে প্রাণে 
নিশীথে প্রভাতে 
যা” কিছু পেয়েছি হাতে 
এসেছি করিল ক্ষুন্ন দান হ'তে দানে 
গান হতে গানে। 


বলাকা 





Creative, - 


৫৪৯ 


জাতিম্মরতাঁ বা জন্মাস্তরবোধি নয়, কর্মের বাধাঁচক্রে 
ইহপরকালের পাক খাওয়া নয়, কিংবা স্বতন্ত্র নিগুণি আত্মার 
“লোকবত্ভূ লীলাকৈবল্যম্‌ঠ নয়--ইহা ভগবদ্গীতা বিশ্বরূপ- 
দর্শন . নয়, এ এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বরূপদর্শন, কৃষেতে 
নয়, ধ্যক্তিতে । মন বুদ্ধি অবয়ব সাহায্যে পুর্ণ হইতে পূর্ণতর 
অভিব্যক্তির দিকে জীবনীশক্তির এক মহাপ্রস্থানিক পর্ব চলি- 
য্াছে_ চলার সে ইতিহাস রক্তে দুরশ্রুত কোলাহলের মত. 
শোনা যায়_কিন্ত সময় নাই] সেই সুদীৰ্ঘ এবং সমগ্র অতীত 
তার পশ্চাদ্ভাগ আকুঞ্তি করিয়া সম্মুখের দিকে লক্ষ দিতে 
উদ্যত হইয়াছে £ 

 তরণী কাপিছে থরথর, 
তাকাস নে ফিরে, 
তীরের সঞ্চয় তোর প’ড়ে থাক্‌ তীরে । 
সন্মুখের বাণী - 
নিকৃ তোরে টানি, 
পশ্চাতের কোলাহল হু’তে, 
অতল আধারে অকুল আলোতে । 

এ মে,“তীরের সঞ্চয় তোর প+ড়ে থাক তীরে” ইহার মধ্যে 
কত বিচুর্ণিত তাজমহল, কত না! প্রিয়জনের “ছবি” পুঞ্জীভূভ 
হইয়া রহিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। 

- কিন্ত কাব্যের সবচেয়ে গুঢার্থদ্যোতক “বলাকা” কবিতাটি 
চঞ্চলা’ একটা থিওরী বা জীবনদর্শনের কাব্য-রূপ । ‘বলাকা’ 
কবিতায় থিওরীকে নাটকীয় ভাবে যেন মঞ্চন্নপ দেওয়া 


+ হইয়াছে। 


সন্ধ্যা হইতেছে। আঁকাবীকা ঝিলম্‌ নদীর ছবি চোখের 
সম্মুথে। ক্রমে নদী অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। মনে হইল 
বাঁক! তলোয়ার খাঁপে টুকিয়াছে। রাত্রির জোয়ার আসিল 
আকাশ পৃথিবী ব্যাপিক়্া। অন্ধকারের কালো জলরাশির 
তরঙ্চূড়ায় তারাফুলগুলি ভাসিতে লাগিল । ঝিলমের তীরে 
দেওদার গাছের সারি- সেখানে অন্ধকার ঘনতর হইয়া 
আটকাইয়াছে। এ অবস্থায় কবির একটা “মনে হওয়া”র 
পরিচয় পাই, 
| ' . মনে হ'ল স্ষ্টি যেন স্বপ্নে চায় ৃ 
কথা কহিবারে 
: বলিতে না পারে স্পষ্ট করি ১ 
অব্যক্ত ধ্বনির পুগ্ত অন্ধকারে উঠিছে গুমরি | 
এই “মনে হওয়ার সুরে হৃদয়ের তার বাঁধিয়া লওয়া 


.দরকার। অন্ধকারে সব দৃশ্ঠ মুছিয়া গিয়াছে, থামিয়া গিয়াছে 


সব বলা । কিন্ত এই মৌনতা, এই গতিহীনতা কি সত্য | জীবন 
কি স্বীকার করিয়াছে এই থামাকে, এই মৌনকে ? । 
বিলমের তীরে কবির চোচখয় সামনে পৃথিবীর মঞ্চে 


হাজি চছাতিঃ অবকার, সহাদির মৌনতা, নিশ্ুলতা। 


৫৫০ 


কিন্তু এরাই কি অধিকার করিয়া থাকিবে মঞ্চ! কোথায় 


সেই ভিমিরজ্রয়ী বীর, সেই মৌনতা-নীশ! বাণী, অচল অবরোধ-. 


ভাঙ্গা ‘চলদ্‌ জীবন যৌবনম্» ? 

আসিতে দেরি নাই সেই নায়কের ।- অন্ধকার গুমরিয়া 
উঠিতেছে, ঝিলম বাঁকা তলোয়ারের মত অন্ধকারের খাপে 
টুকিয়াছে মাত্র--খাপ খুলিয়া তরবারি হাতে লইয়া বীর 





সে দিন দেখেছি ছুত্িক্ষের দারুণ বুভুক্ষায়-_ 

লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিল একান্ত অসহায় ৷ 
পথ-প্রাস্তর জুড়ে, 

বাতাসে মিশানো দীর্ঘশ্বাস-_কন্কাল মরে ঘুরে | 


হের্িয়াছি ধ্যানে, গাহিয়াছি গানে ভারতজননী-রূপ, 
আজ দেখি, এ ফি অন্ত মৃত্তি-_-অচিভ্ত্য অপরূপ £ 
ছিন্নমন্তা অগ্নি, 
আপনার দেহ খণ্ড করিলে আপনি করুণামরী] - 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
হে হংস বলাকা, 
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে 
ূ সবধতাঁর ঢাকা ।' 
তারপর সে এক অপুব্ব দর্শন ।. চলার যাছুমন্ত্রে আনন্দের 
দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে কবির-_ 


অভূতপূর্ব এক চলার-_শোভাধাত্রার ছবি £ 


মঞ্চাধিরোহণ করিতেছে, আর দেরি নাই । পর্বত চাহিল হ’তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ রি 
তার আসিবার সম্ভাবনায় সমস্ত মঞ্চ রোমাঞ্চিত, আকাশের তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি’ ' 
তারাফুলগ্ুলি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে অন্ধকার মঞ্চে। মাটির বন্ধন ফেলি” ৃ্‌ 
. হেনকালে,__ এ শব্ধরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
সহসা শুনিন্ণু সেইক্ষণে আকাশের খুজিতে কিনার । 
শব্দের বিহ্যৎচ্ছট| সন্ধ্যার গগনে, পর্বতগুলির মধ্যে একটা! স্তম্ভিত ব্যাকুলতা আছে 
শুন্তের প্রান্তরে অগমের অন্ত, সেই ত্তন্ধতার আবরণ বিদারণ করিয়া বাহির 
মুহুর্তে ছুটিয়া গেল দূর হু'তে দুরে দুরাত্তরে । হইয়া আসিয়াছে সেই দিব্য দর্শন, সেই গতিমন্তা এবং প্রতিটি 
দেখা গেল না, কানে শোনা গেল বলাকার পক্ষধ্বনি। পদার্থে, জড়ে ও প্রাণীতে এই যে পরবর্তাঁ উৎক্রমণের সি ড়িতে 
তবে সে মঞ্চে আপিয়াছে। বহুরূপী.পে। বলাঁকার পাখার আরোহণের ছুরস্ত বেগ রহিয়াছে, তাহাকে 'কোন্‌ বাণীতে 
ধ্বনি হইয়া সে আসিয়াছে ।. ঘুচিল. স্তদ্ধতা, কাটিয়া গেল গ্রথিত করিয়া -ব্যজ্ঞ করা. যায় | 
স্থিরতার মিথ্যা মায়! । . মুহুর্তের অন্ধকারের প্রহেলিকায়. যে কবি বলিতেছেন, 
স্তন্বতা যে স্থিত সত্য বলিয়া বোধ হইতেছিল-__সে হেথা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোথা, | 
প্রহেলিকা কাটিয়া গেল । অন্ত কোনখানে। ay 
এ কেন জাভঙ্গ ? . ূ 
আশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহা : ন্‌ 
হোথায় বন্া, হেথা ভূকম্প, সেথায় অত্যাচার, আশ্রয়হারা- জীবনের সব ছন্দ হারালো যারা, 
এ আমার দেশ, এরাই আমার একান্ত আপনার । বহিয়া বক্ষে ছুর্ধহ ভার দলে দলে আসে তারা, 
প্রলয়-দেবতা, জয়, আশাহীন, ভাষাভীন ৷ 
তোমার সঙ্গে চির-দিবসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ! যুগান্তরের এই কি সুচনা, এই কি নুতন দিন ! 
মৌন অচল হিমালয় গিরি হয়েছে অগ্রসর পুণ্য ভূমি এ সুবর্ণভূমি__ছিল চিরদিন শোনা, রি 
গ্রাসিতে ভারত, আশ্চর্য্যের কি আছে অতঃপর | এখনে! কি তবে পুড়ে পুড়ে হায়, হ’ল না সে খাটি সোন! ? 
অদ্ৃষ্টে ছিল লিখা, ভাগ্য-বিধাতা, কবে 
কোটি বর্ষের কে ভাঙিল ধ্যান, ললাটে বহ্িশিখ! ! দারুণ অগ্নি-পরীক্ষা এই, বল বল, শেষ হবে? AA 


অজ্ঞাত পথে সতর্ক পদে, অন্তর ধুরু ছুরু, 

এই সবে মোর! নব-জীবনের যাত্রা করেছি সুরু । 
এরি মাঝে, বল কেন, 

ওগো মহাকাল, হেরি বার বার তব জবভঙ্ক হেন? 


সম্বর তব গ্রলয়-ভ্রকুটি, ভাওব হোক শেষ, 

অভয় শিবের মুণ্ডি ধরিয়া এস এস হে মহেশ 1 
শান্ত জীবনে তবে 

তব মঙ্গল-শঙ্খ বাজুক ' -সন্ধ্যারতির রবে । 


৯» নিধি নির্বাচন হইয়া গেল! 


গণতন্ত্রের শুদ্ধিকণ্পে 
দাদা ধর্মাধিকাঁরী ' 


কংগ্রেসের গ্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে গত সংখ্যায় 
কিছু আলোচনা করিয়াছি। তাঁরপরে কংগ্রেস-প্রতি- 
উহাতে যে সব তাজ্জব কাণ্ড 
ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়! মন চিন্তাকুল হইয়াছে। যে 
নির্বাচনক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী দাড়াইয়াছিল সেখানে এক 
বিচিত্র ঘটনা দেখ! গিয়াছে; হরেক প্রাথী মনে করিয়াছিল 
যে তাহার জয় সুনিশ্চিত। আশার একান্তিকতা, আত্ম 
বিশ্বাস বা. নির্বাচকদের উপর আস্থাবশে তাঁহাদের যদি 
এরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে তো তাতে দোষের কিছু ছিল 
না, বরং লোক-নিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে তাহা তো ভালই 
ছিল। কিন্তু আসলে ব্যাপার তাহা 'নহে। নির্বাচকের 
সংখ্যা সব ক্ষেত্রেই খুব সামান্য ছিল। বেশী হয় ত, 
কোথাও কোথাও সোয়া শ দেড় শ। হরেক প্রাখী 
ভোটদাতাদের কাছে গিম্বাছিল, প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া- 
ছিল। আর প্রার্থীমাত্রেই যখেষ্টদংখ্যক মতদাতার কাছ 
. হইতে কথাও পাইয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতির 
বলেই প্রত্যেক প্রার্থী মনে করিয়াছিল, নে সর্বাধিক ভোট 
পাইবে। তাহারা যে আকাশকুস্থমই রচনা করিয়াছিল 
তাহাও নহে। 
কে মিথ্যা, আর কে স্ত্য 


ধরুন, কোন এক ক্ষেত্রের নির্বাচকের সংখ্য! ষাট, আর 


প্রার্থীর সংখ্যা ছুই । প্রত্যেক প্রার্থী নিজ্জ মিজ সমর্থকদের 
সহিত দেখ! করিল, আর তাঁহাদের কথাও আদায় করিল। 
উহাতে নিশ্চিন্ত না হইয়া অবশেষে তাহাদের দস্তখতও 


লইল। অপর প্রার্থীও তাহার পক্ষীয় যতদাতাদের সহিত. 
লেখাপড়া. কম জানে. 


দেখা করিয়া কথা আদায় করিল। 
বলিয়! কিছু তাহাদের দে শপথ করাইল। গঙ্গাজল হাতে 
লইয়া মতদাতারা শপথ করিয়া বলিল আমরা তোমাকে 


= ভোট দিব। প্রার্থীদের দুই জনেই লোকেদের বলিল, কম- 


পক্ষে আমি বত্রিশ ভোট পাইবই । তাহার দিব্যি করিয়া 
বনিয়াছে আমাকে ভোট দিবে । আমি কিছুতেই হারিতে 


পারি না। তার অর্থ এই যে, ত্রিশ জনের মধ্যে কয়েকজন 


মিথ্যুক, অথব1 সকলেই মিথ্যুক । 

ইহা যে কেবল তুই-এক জায়গায়ই হইয়াছে তাহা নহে। 
প্রায় সর্বত্রই এইরূপ হইয়াছে, আর ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা 

অনেক বেশী পরিমাণে হইবে। আমরা যদি এ দেশে 


সুস্থ সবল গণতন্ত্রের কাঠামো রচনা করিতে চাই তো এই . 


'বাধাইত, 
আহত এ সব সভায় শাস্তিরক্ষার নিমিত্ত উপন্রবকারীদের 


অব্যবস্থার কোন না কোন প্রতিকার আমাদের করিতেই 
হইবে। ১৯. ৪: 
| যশ ও ক্ষমতার লালসা , 

এই ছুরবস্থার মূল কারণ এই £ গণতন্ত্রকে শুদ্ধ নির্দোষ 
করিয়৷ তুলিতে নির্বাচন-প্রার্থীদের বত না আগ্রহ, তার 
চাইতে অধিক ব্যস্ত তাহার! নিজেদের সাফল্যের জন্য ; 
সেবা অপেক্ষা ক্ষমতা তাহাদের কাছে অধিকতর কাম্য । 
আসলে লোকে যদি তাহাদের চাহিবেই তবে লোকের 
তোষামোদ তাহাদিগকে করিতে হইবে কেন? বস্তুতপক্ষে 
লোকে কাহীকেও চায় না। যে মনোভাব হইতে তাহার! 
আদালতে সাক্ষ্য দিতে যায়, সেই মনোবুত্তি হইতেই 
তাহার! নির্বাচনে ভোট দিয়া থাকে। তাহার! মনে 
করে, আমরা এই প্রার্থীকে অনুগ্রহ করিতে যাইতেছি। 


"আদালতে যখন কোন লোক সাক্ষ্য দিতে যায় ও ঈশ্বর 


স্মরণপূর্বক হলফ পড়ে, সে তারপরে বড় পবিত্র ভাবনা 
হইতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় । যাহার পক্ষে সে সাক্ষ্য দিয়াছে 
তাহার খুব. উপকার করিয়াছি মনে করিয়া সে সৃস্তোষ- 
লাভ করে। এই হিভাঁচরণের ভাব হইতে তাহার আত্মা 
তুষ্টিলাভ করে । | 
জেল:জীবনের কপটনীতির পরিণাম 

নীতিপরায়ণ ও লক্বপ্রতিষ্ট ব্যক্তিরা পরোপকাঁরের জন্য 
লোককে মিথ্যা বলিতে, চুরি করিতে, একজনের বিরুদ্ধে 
অপরকে. সহায়তা করিতে, যড়যন্র করিতে শিখান। 
আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন বাহির হইতে নিষিদ্ধ 
জিনিষ আনার ও বে-আইনী চিঠি বাহিরে পাঠাইবার জন্য 
বড়ই পবিত্র ভাবনা হইতে চৌর্-পটু চালাক কয়েদীদের 
দ্বার! কাজ হাসিল করিতাম। জেলের কর্তৃপক্ষেবাও ঠিক 
তেমনই -কর্তব্যবোধ. হইতে সেই সব কয়েদীর্দের আমাদের 
বিরুদ্ধে কাজে লাগাইত। সত্য ও অহিংসার আন্দোলন 
চালানোর জন্য বিনা দ্বিধায় আমরা অসত্য ও কপটতার 
আশ্রয় লইতাম। 

তথাকথিত অহিংপাঁবাদীদের কপট প্রেম 

আমরা যখন আমাদের অহিংসা-নীতি বুঝাইবার জন্য 
জনসভার আয়োজন করিঠাম তখন অনেক সময় আমাদের 
বিপক্ষের লোকের! আমাদের সভায় আনিয়া ঝগড়া 
উপজ্রব সৃষ্টি করিত। অহিংসা-প্রচারের জন্য 


৫৫২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





পাণ্টা জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য ঝগড়াটে ও উপক্রব- 
সৃষ্টিতে নিপুণ লোককে পরম কর্তব্যবোধে আমরা নিয়োগ 
করিতাম। এই সব লোক আমাদের নিষ্ঠার পরিচয় 
পাইয়াছে। স্প্রবৃতি, শিষ্টতা ও অহিংসাকেও শেষ 
পর্যন্ত অসত্য ও ছল-চাতুরির সহায়তা লইতে হয়, একথা 
" তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে। যখন ছুই পক্ষই উপদ্রবকারীদের 
শরণ লয় তখন সত্য আচারের ও প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠা 
বাড়ে না, বাড়ে উপদ্রবকীরীর । 

লোককে মিথ্যা সাক্ষী দিতে মানা করিয়া আমর! 
" তাহাদের মিথ্যা শপথ গ্রহণ. করিতে শিখাই। কেবল 
মিথ্যা বলিতেই কি শিখাই ! বিধিব্যবস্থাপূর্বক মিথ্যা বলিতে 
শিখাই । ফলে মিথ্যা সাক্ষী .দেওয়! দাড়াইয়াছে উপার্জনের 
পন্থাবিশেষ, একটা কলা। আর লোকেও মিথ্যা সাক্ষী 
দেওয়াকে কলা বলিয়া গণ্য করে। 
দিতে নিপুণ লোকের! নিজেদের এই নৈপুণ্যের বড়াই 
করিয়া থাকে। 

আমাদের কর্মের ফল 

১৯৩৭ সালে যখন কংগ্রেস নির্বা$নক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় 
তখন কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বড় বড় ধনী 
ও ক্ষমতাশালী লোঁক দরাড়ায়। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ভোট দেওয়া ভোটদাতাদের, পক্ষে প্রায় অস্স্তব 
ব্যাপার ছিল। চক্ষুলজ্জা, সঙ্কোচ ও ভয়ে তাহারা 
বিপাকে পড়িত। তাই আমরা ভোটদাতাদের শিখাই- 
লাম সামনে বলিও, আপনাকেই ভোট দ্বিব। আর 
রাইবেও তাহাদেরই মোটরে চড়িয়া, তাহাদে লোকের 
হাত হইতেই ভোট-পত্র লইবে, কিন্ত ফেলিবে তাহ! 
ংগ্রেসের বাক্পে। সেখানে আর তোমাদের কে দেখিবে। 
অনেক সাদাসিধা মতদাঁতা করজোড়ে বাক্সের সন্মুখে 
্লীড়াইয়া বড়ই পুণ্যভাব হইতে এই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া 
কংগ্রেসপ্রার্থকে ভোট দিত। এখন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
নির্বাচনে সেই শিষ্টজনসম্মত নীতি অনুস্থত হইতেছে । 

শান্তিতে বিশ্বাসী লোকেরাও যদি শাত্তিসং স্থাপনের 


তাই মিথ্যা সাক্ষী- 


নিমিত্ত যুদ্ধের পথই অবলগ্বন করিতে থাকে তবে অ-যুন্ধের 
পথের অনুসরণ করিবে কে! মানব-জীবনে যাহার! সত্য 
আচার ও ন্যায়ের বীজ রোপণ করিতে চাহে তাহারাও 
যদি অত্য ও কপট নীতির আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে 
তবে আমাদের সামীজিক ও নাগরিক জীবনে সত্য ও 
শান্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আশার মুলে ছাই পড়িবে। 


আমাদের পদ্ধতি বদললাইতে হইবে 


ব্যক্তিগত অনুচিত প্রভাব দ্বার! বা বন্ধুদের চাপে মত- 
দাতাদের কাছ হইতে প্রতিশ্রুতি, শপথ অথবা হস্তাক্ষর 
আদায় করার ক্ষতিকর নীতির এই সব হইতেছে 
অশুভ পরিণাম। এই নীতিদ্বার জনসাধারণকে আমর! 
জ্ঞানতঃ অসত্যাচরণের পাঠ দিতেছি, ও উহাতে অভ্যস্ত 
করিয়া তুলিতেছি। অতএব মত যাজ্কার এই অবাঞ্ছনীয় 
পদ্ধতি এখন আমাদের বিচারপূর্বক ত্যাগ করিতে হইবে। 
প্রত্যেকের কাছে গিয়া অনুনয়-বিনয় হইতে আরম্ত 


করিয়া ধমক দিয়া, ভয়. দেখাইয়া, লোভ-লালস! দেখাইয়া - 


বা অন্যরূপ চাপ দিয়া ভোট-যাক্রা করার রীতি বা 
'ক্যানভাসিংকে সর্বতোভাঁবে বর্জনীয় মনে করিতে হইবে । 


এই প্রথার ফলে এক সর্বব্যাপী অবিশ্বাসের আবহাওয়ার - 


৬১, 


সৃষ্টি হইয়াছে । বন্ধু বন্ধুর উপর, একই: দলের একজন: 


লোক অপর একজনের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে 
না। তাই নির্বাচনপ্রার্থ ও তাহার সহায়কেরা নানা 
ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় লইয়া থাকে । তাহারা ভোট- 
দাতাদের থিবিয়া থাকে, চোখে চোখে রাখে, প্রলোভনে 
ভুলায়, কিন্তু এত সব করার পরেও তাহাদের মনে ভয় 
ভোট বুঝি প্রতিপক্ষকে দিয়া গেল। 

আমরা যদি এই. দেশে স্থস্থ সবল ও ক্রমোন্নতিশীল 
গণতন্ত্রের কাঠামে। রচনা করিতে চাই, ত আমাদের দৃঢ়তা" 
পূর্বক ও নিগ্রহপূর্বক ক্যানভাগিঙের বর্তমান পদ্ধতি 
পরিহার করিতে হইবে ।* 


* 'সর্বোদয়' হইতে শ্রীবীরেন্রনাথ গুহ কর্তৃক অনুদিত । 








আসামের ভূমিকম্পের দরুন গ্রাম লি বপিয়! যাওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের জলে প্লাবিত হইয়াছে 


ভুমিকম্প 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় কলিকাতায় মৃছু ভূ-কম্পন অন্থভুত 
হইপ়াছিল। পরে জানা যায়, ইহ! উত্তর আপামে সংঘটিত 
এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পের প্রতিকন্পন মাত্র । বিশেষজ্ঞদের মতে, 
< উত্তর আসামের এই ভূমিকম্প ব্যাপকতায় এবং তরঙ্গ-বিক্ষোভে 
বিগত বিহার ও কোয়েটা ভূমিকম্পকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রচণ্ড ভূমিকম্পঞ্চলির মধ্যে দ্বিতীয় বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে । যোগাযঘোগ-বাবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে 
বিপর্যস্ত অঞ্চলের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয় নাই; তবে এ 
পর্যন্ত যতদুর জান! গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়__উত্তর আসামে 
লক্ষাধিক দুগ্ধবতী গাভী ও চাষের বলদ নিহত হইয়াছে; 
অবশ্য নিহত মনুয্যের সংখা! সঠিকভাবে জানলা যায় নাই। 
অনেক জমিতে ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে, স্থানে স্থানে রাস্তাঘাট, 
জমি, চা-বাগান বিয়া গিয়াছে । বহুস্থানে সহস্র সহস্র ঘর- 
বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে; দেড় হাজারেরও অধিক গ্রাম জলমগ্র 
হইয়া গিয়াছে, আবার অনেক স্থলে জ্ুলাশয়াদি শুকাইয়া 
যাওয়ার ফলে পানীয় জ্বলের অভাব ঘটিয়াছে। কোন কোন 
- নদ্দীর তলদেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে নদীর জল 
তীব্রগন্বযুক্ত কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করিধ।ছে। তা ছাড়া উত্তর আসামে 
আজও পর্ধস্ত মাঝে মাঝে কম্পন অনুভুত হইতেছে এবং মাটির 
নীচে গুম গুম শব্দ শোনা যাইতেছে । মোটের উপর এই ভূমি- 
কম্পের ফলে সমগ্র উত্তর আসলামের ৩০ হ্াঞ্জার বর্গমাইল 
পরিমিত ভূপৃষ্ঠের গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । 
অনেকে মনে করিয়াছিলেন, সুপ্ত কোন আগ্নেরগিরি জাগ্রত 
হওয়ার ফলেই আনামের এই ভূমিকম্প সংঘটত হইয়াছে; 
কিন্তু সমপ্রতি জান! গিয়াছে যে, জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে এই 
ভূমিকম্পে ঘোটামুটি হিসাবে এক লক্ষ বর্গমাইল আলোড়িত 


১৪ 


হইয়াছে । আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইয়া উঠিবার ফলে এই ভুমিকম্প, . 
ঘটা ভাহার মতে খুবই অসম্ভব । ভুনিয়ে ইহার উৎপত্তি হওয়াই 
সম্ভব । 

আসামে ইতিপূর্বে অনেক ভূমিকম্প হইয়াছে । ১৮৯৭ 
সনের ১২ই জুন এই রকমের একট! খগুপ্রলয় ঘটিয়াছিল। 
ওল্ডহামের বর্ণনা অনুসারে সেইবার আসামের ১৬০,০০০ বর্গ 
মাইল পরিমিত স্থানে ভূমিকম্পের প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। 
শিলং অঞ্চলে বাড়ীবর, দালানকোঠা, গীর্জা, পুল ইত্যাদি 
কিছুই খাড়া ছিল ন|। কোন কোন স্থলে পাহাড় ফাটিয়া 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । বহ স্থানে বিরাট ফাটল আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিল , স্থানে স্থানে অগ্নিশিখা, ধূম এবং গন্ধক 
নির্গত হইয়্াছিল। কোন কোন নদীর খাত এবং প্রবাহের 
আমূল পরিবতর্ন টিয়া যায়। বিরাট শিলাখগুপমূহ 
পাহাড় হইতে স্বলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের বিপুল পরিবর্তন ঘটাইয়া 
দিয়াছিল। এই সকল ধ্বংসলীলার পরেও অনেক দিন ধরিয়া 
সাধারণ কম্পন চলে । 

ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে আরও কতকঞ্চলি ভয়াবহ ভূমিকম্প 
সংঘটিত হইয়াছিল । তাহার মধ্যে ১৭২০ সনে দিলী, ১৭৩৭ 
সনে কলিকাতা, ১৭৬২ সনে পূর্ববঙ্গ, ১৮১৯ সনে কচ্ছ 
প্রদেশ, ১৮৮৫ সনে ব্রহ্মদেশ, ১৯০৫ সনে কাংড়া প্রদেশ, 
১৯৩৪ সনে বিহার এবং ১৯৩৫ সনে কোয়েটার ভূমিকম্প 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে ১৭৩৭ সনের 
ভূমিকম্পে নাকি ৩০০,০০০ লোক মারা যায়। 

ভূমিকম্পের ভীষণতা 

বাইবেলোক্ত সোডোম ও গোমোরা নগরী বিধ্বস্ত হইবার 

কাহিনীই বোধ হয় ভূমিকম্পের প্রথম - লিপিবদ্ধ ঘটনা । 


৫৫8 





8 টি ০ ২৯ 
ভীষণ ভূকম্পনে উম্মুলিত বৃক্ষসমূহ 


ঘটনার বর্ণনা হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্র]াংপাতসপ্তাত ভূমিকম্পই 
এই নগরী ছুইটির ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে হয়। ছুইটি 
মগরীতেই ছুদ্কতকারীর সংখা! এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, 
অন্ততঃ দশটি ভাল লোকও খু'ঞিয়া পাওয়া যাইত না । কাজেই 
জুদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর নাকি এই ছুই নগরীর উপর প্রবলবেগে 
বারিবর্ষণ, গন্ধক, প্রস্তর এবং অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু 
আশ্চর্ষের বিষয় উক্ত স্থানের আশেপাশে অন্ততঃ ছুই শত 
মাইলের মধ্যেও কোন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। “নোয়া'র সময়ের জলপ্লাবনের ঘটনাও বোধ হয় 
সমুক্রতলসঞ্জাত ভূমিকম্পের ফল । 

ভূমিকম্প সাধারণতঃ অতফিতভাবেই আসিয়া থাকে। 
পশ্তপক্ষীর ভবিয্যৎ-জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও 
বিভিন্ন বিবরণ হইতে জানা যায়, ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্পের 
পূর্বক্ষণে গৃহপালিত পশুর! ভয়ানক ভীত হইয়া! পড়ে এবং 
অস্থিরতা প্রদর্শন করিতে থাকে । ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্পের 
প্রারন্তে একপ্রকার গুরুগন্ভীর গুম গুম শব্দ উখিত হয় এবং 
শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের তলার মাটি ঢেউয়ের মত তালে 
তালে ছলিতে থাকে । অধ্যাপক হুব্স্‌ ভূমিকম্পের ভীষণতার 
এক হুলস্ত বর্ণনা! দিয়াছেন_ মানুষ, পশু সকলেই কম্পনের 
বেগে পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া মাটির উপর সটান শুইয়া 
পড়িল। খঝাকুনির চোটে মাস্থষের ঠিক সমুক্রপীড়ার মত এক- 
প্রকার মাথাঘোরা, বমি-বমি ভাব হইতে লাগিল। প্রবল 
ঝাকুনির সঙ্গে সঙ্গে শহরের অগণিত লোকের কোলাহল, 
চীৎকার, অট্টালিকা পতনের ভীষণ শব্দে একটা ভয়াবহ আব- 
হাওয়ার টি হইল। ভাঙা ইট, চুপ, সুড়কীর গুঁড়া, ধুলা- 





১৩৫৭ 


বালিতে আকাশ-বাতাস ছাইয়া গেল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল-_ধৃদর 
রঙের ভয়াবহ অন্ধকার । স্থানে স্থানে, 
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং বিশাল 
ফাটল সেই স্থানের যাবতীয় জিনিস গ্রাস 
করিয়া ফেলিল। কেহ. যেন মন্ত্রবলে 


পরমুস্থৃতেই পুকুরের চিহ্নমাত্রও রহিল 
না। মাটির নীচে যে সব জীবজন্ত, 
গাছপালা পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস 
জমিয়া ছিল, হঠাৎ পৃথিবীর বুক চিরিয়া 
তাহা বাহির হইয়া আসিল এবং 
চতু্দিকের বাতাস দূষিত করিয়া ফেলিল। 
চক্ষের নিমেষে বিরাট শহর চুর্ণবিচুর্ণ 
হুইয়া গেল। 

১৯০৬ সনের ১৮ই এপ্রিল ভোরবেলায় 
সান্ফ্রান্সিসকো! শহরের অধিবাসীরা 
অতক্কিতভাবে ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কায় 
ঘুম হইতে জ্বাগিয়! উঠিল। এই আকস্মিক বিপদে কি করিবে 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভীতিবিহ্বল নরনারী ইতস্ততঃ 
ছুটাছুটি করিতে লাগিল । মাত্র ছই মিনিটেরও কম সময় এই 
কম্পন স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্ত এই সময়টুকুর মধোই প্রকৃতি 
তাহার ধ্বংসলীল! শেষ করিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্যের কষ্ট 
করে। বিরাট অট্রালিকাসমূহের অধিকাংশই ধ্বংসন্ড,পে 
পরিণত হইল । অনেক স্থলেই বিরাট অট্রালিকার কাঠামো- 
গুলি ভাঙিয়া বাকিয়া-চুরিয়া যেন সেই ভয়াবহ যুহু ওর সাক্ষী- 
স্বরূপ দাড়াইয়া ছিল। প্রায় অধিকাংশ রাস্তায়ই মাঝে মাঝে 
বিশাল ফাটল আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বড় বড় বাধ, রাজপথ 
বাকিয়!, ভাঙিয়া এবং স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছিল। ভূগর্ভস্থ 
ইলেকটি,ক লাইন, গ্যাস ও জলের পাইপগুলি সম্পূর্ণরূপে 
অকর্মণ্য হইয়া পড়িয্মাছিল। বৈছ্যাতিক ব্যাবস্থা বানচাল হইবার 
ফলেই হউক, কি অন্য কোন কারণেই হউক, সঙ্গে সঙ্গে আগুন 
বলিয়া উঠিল। জলের অভাবে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সহিত 
যুঝিবার কোন উপায় ছিল না। ভীষণ গর্জনে আগুন 
চতুদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত ধ্রংসাবশেষকে ভন্মন্তপে 
পরিণত করিল । রী 

১৯২৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর বেলা! প্রায় ১১টার সময় 
জাপানের ইয়াকোহামা ও টোকিও শহরে এক প্রলয়কাণ্ড 
ঘটয়! যায়। লোকজন নিশ্চিন্তমনে তাহাদের কাজকর্ম করিয়া 
যাইতেছিল। হঠাৎ একটু ম্বছু কম্পন টের পাওয়া গেল। 
কয়েক দেকেণ্ডের মধ্যেই কম্পনের মাত্রা চরমে উঠিল । মানুষ, 
পশু, পক্ষী দিশাহার! হইয়া! ইতত্ততঃ ছুটা?টি করিতে লাগিল। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে ধ্বংসলীলা প্রকট হইয়া উঠিল। 


পুকুরের সমন্ত জল শুষিয়া লইল এবং ' 


শা 





মিনিট পাচেকের মধ্যেই ছুই লক্ষ 
নরনারী মৃত্যুর কবলে পতিত হইল ; 
৫০ হাজার লোকের কোন সন্ধানই 
পাওয়া গেল না। সে এক হৃদয়ভেদী 
দৃশ্য | ক্ষণকাল পূর্বেও যেখানে বিরাট 
অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, স্থদৃশ্া 
_ শুপ্পোদ্যান বিরাজ করিতেছিল চক্ষে 
. নিমেষে রঙ্গমঞ্জের পট পরিবর্তনের মত 
সেখানে কেবল ধ্বংসম্ত,প ছাড়া আর 
কিছুই রহিল না। বিপদের উপর বিপদ, 
সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও ঝড়ের তাগুব- 
লীল! সুরু হইল। ধ্বংসের যেটুকু বাকী 
ছিল এবার তাহা পূর্ণ হইল। এই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লক্ষাধিক লোক 
আহত হইয়াছিল এবং ক্ষতি হইয়াছিল 
১৩ হান্ধার কোটি টাকারও উপর। 
এই ঘটনায় জাপানের সমুদ্রের তলদেশ 
কোন কোন স্থলে ৩০ হইতে ১০০ ফ্যাদম 
পর্যন্ত উচু হইয়া উঠিয়াছিল এবং মাসখানেক পরে জরিপের 
ফলে দেখা ঘায়__ভূমিকম্পের পূর্বের অবস্থ! হইতে জাপানের 
জমির সমত! প্রায় ৫ ফুট উচু হইয়া! গিয়াছে। 

১৭৫৫ সনের ১ল! নভেম্বর লিসবনের ভূমিকম্পে দুই তিন 
মিনিটের মধ্যে পর পর তিনটি প্রচণ্ড ধাক্কায় শহরটি: বিধ্বপ্ত 
হুইয়! যায়। নিরাপদ ভাবিয়া অগণিত নরনারী একটা উন্মুক্ত 
প্রান্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্ত অকম্মাৎ সেই জায়গাট! 
চির খাইয়া ফাটিয়া গেল এবং অগণিত নরনারী ফাটলের মধ্যে 
ডুবিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার ফাটল 
বু্ধিয়া গিয়! সেই বিরাট জনতাকে মুহুর্ত“ মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া 
ফেলিল। কম্পনের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সমুদ্র পিছু হটিতে 
হুটিতে বহুদূরে সরিয়! গেল কিন্তু কিছুকাল পরেই ৫০1৬০ 
ফুট উ'চু ঢেউ তুলিয়া আবার সামনের দিকে ছুটিয়া আসিয়া 
যাহা! কিছু অবশিষ্ঠ ছিল ধুইয়! মুছিয়! লইয়া গেল। 

১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল কাংড়া প্রদেশে এক প্রলয়ঙ্কর 
ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল-_কাংড়া ও 
যুসৌরী। এই কম্পনে সমগ্র উত্তর ভারত আলোড়িত 
হইয়াছিল। আফগানিস্থান ও সিদ্ধুদেশ হইতে আরম্ত 
করিয়! পুরী পর্যন্ত ইহার ধ্বংসলীল! বিস্তৃত হইয়াছিল। কাংড়া 
ও মুসৌরী প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয্াছিল। 
হিমালয়ের শুরস্থলনই নাকি এই ভূমিকম্পের কারণ। এই 
ভূমিকম্পে অগণিত লোক আহত হইয়াছিল এবং ২০,০০০ 
লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ । 

ভূমিকদ্প কেন হয় 
ভুমিকম্প উৎপত্তির কারগ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 





সইখোয়াঘাট রেল-ষ্টেণনে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত রেল 


দেশে বহুবিধ পৌরাণিক কাহিনী ও মতবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে । কিন্তু সে সমস্ত কাহিনী ব| মতবাদের অবতারণা 
না করিয়া বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা 
করিব। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইলেও বর্তমান ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনার কিছু সার্থকত! থাকিতে পারে। 

ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পপ্রবণ কতকগুলি দুর্বল স্থান রহিয়াছে। 
এই ভূকম্পপ্রধান স্থানগুলি দুইটি বিভিন্ন রেখায় আকিয়া- 
বকিয়! চলিয়া গিয়াছে । একটি লাইন ভূমধ্যসাগর, আল্লাইন 
পর্বতমাল! অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে ককেসাস ও হিমালয় 
পর্যত্ত বিস্তৃত, অপরটি অষ্ট্রেলেশিয়া স্বীপণুষ্থের উপর দিয়! উত্তর 
ও দক্ষিণ আমেরিকার পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 
অধিকাংশ ভূমিকম্পই এই সব লাইনে অথবা ইহাদের আশে- 
পাশে ঘটিয়া থাকে । 

বিভিন্ন কারণে ভুপৃষ্ঠ কম্পিত হইতে পারে। রেলের 
গাড়ী চলিবার সময়ও ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়, আবার প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটাইলেও ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়। কিন্তু উভয় কম্পনের 
মধ্যে ব্যাপকতা! ও গভীরতা য় পার্থক্য আছে। এই হিসাবে 
আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাতে ভূষিকম্প ঘটা স্বাভাবিক । কিন্ত 
আগ্নেয়গিরির বিক্ষোভসগ্রাত কম্পন সাধারণতঃ স্থানবিশেষেই 
সীমাবদ্ধ থাকে ; তা ছাড়া আগ্নেয়গিরির অদ্তিত্ব নাই এমন বছ 
স্থানে ভীষণ প্ররুতির ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে । অবশ্য আগ্নেয়- 
গিরির বিক্ষোভের ফলে ভয়াবহ ধ্বংসলীল! প্রকটিত হয়। 
যেমন হইয়াছিল ৭৯ ্রষ্টান্দে। এ সময়ে ভিগ্ুতিয়াসের ভীষণ 
অগ্রযৎপাতে বিখ্যাত পম্পি নগরী বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্ত 
যেসব ভীষণ প্রকৃতির কম্পন দুরতম স্থানে পরিচালিত হয়, 


+ ১৩৫৭ 








ভূকম্পনের ফলে মাট বসিয়! যাওয়ায় ছুমদুম &্েশনের রেল-লাইন শূল্তে বুলিতেছে 


ভূম্তরের বিপর্যয় ঘটায়, ভূ-প্ররুতির পরিবর্তন আনয়ন করে 
তাহাদের উৎপত্তির কারণ অন্থাত্র অস্থসন্ধান করিতে হইবে। 
পৃথিবী বহুকাল পূর্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বত'মান 
অবস্থায় পৌঁছিতে তাহাকে কি কি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 
আসিতে হইয়াছে তাহা! অবশ্য কেহই ঠিক করিয়া বলিতে 
পারেন না; কিন্ত ভূতন্ববিদের হাতে এমন কতকগুলি প্রমাণ 
রহিয়াছে যাহার সাহায্যে তাহার! একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন। পৃথিবীর বত'মান যুগে--যাহাকে 
প্রধানতঃ ক্ষয় ও গঠনের যুগ বলা হয়__ক্রলবায়ু কতৃক 
ভূপৃষ্ঠ অনবরত ক্ষয়িত হইতেছে এবং পলি জমিয়া জমিয়া 
নৃতন নৃতন স্তর সংগঠত হইয়া উঠতেছে। ইহাও নিশ্চিত 
যে, শুর-সংগঠন যুগের আরম্ভ হইতেই ভূপৃষ্ঠ অত্যান্ত অসমতল 
হুইয়! পড়িয়াছিল। কারণ | ভুপৃষ্ঠ অসমতল না হইলে জ্লস্রোত 
প্রবাহিত হইত না এবং স্রোত প্রবাহিত না হইলে ভূপুষ্ঠের 
কোন রকম ক্ষয় সংঘটনও সম্ভব হইত না; সুতরাং স্তর- 
সংগঠন অসম্ভব হইত। এ সকল বিষয় বিশেষভাবে 
পর্যালোচনা করিয়া ভূতত্ববিদের|] এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, পৃথিবীর স্থলভাগ প্রায় ১,৫০০১০০০,০০০,০০০ 
বৎসর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
সুদূর অতীতে পৃথিবী হুলস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন 
অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া আসিতেছিল সেই সময়ে জলবায়ু 
সমন্তই বাম্পাকারে বিদ্যমান ছিল। ক্রমশঃ পৃথিবী আরও 
শীতল হইলে বান্পসমূহ বৃষ্টির আকারে পতিত হইয়া ভূপুৃষ্ 
জলমগ্ন করিয়া! ফেলিল। সেই জলমগ্ন ভূপৃষ্ঠ আজ পর্বতাকার 
উন্নত ভূমিতে, উপত্যকা, অধিত্যকায় এবং বিভিন্ন নিয় ভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । যদি জলভাগের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার 
দরুন স্থলভাগ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিত তবে তুপৃষ্ঠ সর্বত্র 
সমতল হইত। ভূতাত্বিকের মতে ভুত্তর প্রায় ৬০ মাইল 


পুরু; কাহারও কাহারও মতে 
আরও কম। পুথিবীর অভ্যন্তরস্থ 
বন্ধরাশি অতিশয় উত্তপ্ত হওয়া সত্বেও 
উপরিস্থিত ভূন্তরের বিরাট চাপে 
সম্পূর্ণ তরল না হইয়া দ্রবীভূত 
অবস্থায় রহিষ্ঠাছে। উপরিস্থিত 
ভারসাম্যের ব্যতিক্রম 
লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি ভাবে 
ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। পলি 
জমিয়া জমিয়া যে স্থল অপেক্ষাকৃত 
ভারী হইয়া উঠে তাহা নিয়গামী হয় 
এবং ক্ষয়প্রাপ্তির জন্ত অপেক্ষাকৃত 
হাক্ষা স্থানসমূহ উতধ্বদিকে উঠিয়। 
পড়ে। এই প্রক্রিয়ার ফলে উন্নত 
ভূভাগসমূহ জলমগ হয় এবং জলমগ্নর 
স্থানসমূহ উন্নত ভূমিতে পরিণত হয় । পৃথিবীর বত মান আকার 
প্রাপ্তির ইহাই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত কারণ বলিয়া মনে. হয়। 
ভূপৃষ্ঠের অসমতলতার কারণ অনেকে অনেক রকম প্রদর্শন 
করিয়াছেন । কিন্তু সমন্ত মতবাদই কেবল অনুমান মাজ। কারণ 
পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় যে পরিমাণ উত্তাপ, বিভিন্ন শক্তি এবং 
প্রতিবন্ধকতার প্রভাবে এ সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল 
সে অবস্থার পুনরুৎপাদন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। 

খমিজ্বতন্ববিদের! বলেন-__দেশ, মহাদেশ প্রভৃতি বিশাল 
ভূখগ্ডের নীচে গ্র'নাইট জাতীয় পদার্থের স্তর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে 
কিন্তু সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলরাশির নিয়স্থ 
স্তরসমূহে গ্র্যানাইটের অস্তিত্ব একরূপ নাই বলিলেই চলে । 
ততপরিবর্তে সে স্থলের শুরভাগে বাসাণ্ট জাতীয় ধাতব 
শিলারই আধিক্য রহিয়াছে । এই ব্যাপাণ্ট জাতীয় ধাতব 
শিলা গ্যানাইট অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন , গত শতাব্দীর 
মধ্যভাগে প্র্যাট এবং এয়ারী ভূস্তর সম্পর্কিত বিবিধ পর্যবেক্ষণের 
ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, দেশ, মহাদেশ, 
পাহাড়-পর্বতের অবাবহিত নিয়প্রদেশে অপেক্ষাকৃত লঘুতর 
পদার্থরাশির অস্তিত্বই উহাদের সযুদ্রপূষ্ঠ হইতে উচ্চে অবস্থানের 
প্রধান স্যারণ। প্র্যাট বলেন, ভূন্তরের বিভিন্ন অবস্থাহুযায়ী 
অভান্তরস্থ পদার্থের গুরুত্বও বিভিন্ন রকমের । মহাসমুদ্রের 
নিয়স্থিত শুরভাগের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং দেশ-মহাদেশের 
নিয়স্থিত স্তরভাগের গুরুত্ব অনেক কম। কিন্ত এয়ারী 
বলেন, মহাসাগর বা মহাদেশের নিন্নস্থিত ত্তরভাগ সর্বত্র 
সমান পুরু নহে; অর্থাৎ তাহাদের মতে মহাদেশের নিয়স্থিত 
স্তরসমূহ সমুস্ততলন্থ স্তরপমূহ হইতে বহুদূর নীচে নামিয়া 
আপন-আপন ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে । ওয়েজেনারের মতে 
ভূপৃষ্ঠস্থ স্তরভাগ অভান্তরস্থ দ্রবীকৃত ৮৬ উপর 87 
স্ভান্ত ভাসমান রহিয়াছে । 


ঘটিলেই - 


আশ্বিন 


ভূমিকম্প 


৫৫৭ 





এই সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে বিখ্যাত 
ভূতত্ববিং ডাটন “আইসোট্টা'পি মতবাদ (ভূত্তরের ভারসাম্য 
রক্ষা ) প্রবর্ধন করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 
ছিলেন যে, স্ূপৃষ্ঠের ক্ষয়জনিত বিপুল পদার্থরাশি আোতবেগে 
দূরে নীত হইয়া নূতন নূতন শ্ুরক্ষপে জমিতে জমিতে কাল- 
ক্রমে এত ভারী হইয়া উঠিতে পারে যে, ভুগর্ভস্থ স্তরসমূহ স্থান- 
বিশেষে সেই ভার বহনে অসমর্থ হয়! ফলে অতি গুরুত্ব 
হেতু সেই স্থল নিয়ে ধ্বস! পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত হাক্ষ! 
ক্ষম্িত প্রদেশ আরও উন্নত হই! ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য রক্ষা 
করে। এইরূপ অদামঞ্রন্ডের ফলে ভূম্তরে যখন অকস্মাৎ ভাঙ্গা- 
গড়া চলে তখনই ভূপৃষ্ঠ ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়। এই 
আন্দোলনই স্থানবিশেষে ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্পরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। তুলাদণ্ডের ছুই পাল্লায় সমান ওজনের বিভিন্ন 
সংখ্যক কতকগুলি বাটখার! বা প্রস্তরখণ্ড রাখিলে পাল্লার 
দাড়ি সমান্তরাল ভাবে থাকে । কিন্তু এক দিকের পাল্লায় 
অতিরিক্ত কোন ওজ্ধন চাপাইলে অপর পাল্লা উপরে উঠিয়া 
গিয়া ভারসাম্য রক্ষা করে। সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভারের 
অসামগ্রন্ত ঘটিলে এক দিক উন্নত এবং অপর দিক অবনত হইয়া 
পড়ে। যদি এক দিকের পাল্লা কোন কিছুতে বাধা পাইয়া 
.আটকাইয়! যায় এবং বিপরীত দিকে ক্রমাগতই ভার চাপান 
হইতে থাকে তবে এমন এক সময় অ'সে যখন অপেক্ষাকৃত 
হাক্ষ! পাল্লা সমণ্ত বাধ! ছিন্ন করিয়া হঠাৎ ভীষণবেগে উবে 
উৎক্ষিপ্ত হয়। ভারসমত! রক্ষা করিবার জন্ঠ ভূত্তরেও মাঝে 
মাঝে এরূপ ঘটনা খটিয়া থাকে । ভূপৃষ্ঠের বিশালতা বিচার 
করিলে এরূপ অবস্থায় যে কি ভীষণ কাণ্ড ঘটতে পারে তাহা! 
সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে । এই উধর্বাধঃ ঝাকুনিই মুখ্য 
ভূমিকম্প বলিয়া কখিত হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে ইহার 
সহিত কতকঞ্চলি গৌণ কারণও সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। 
ইহাতে ভূপৃষ্ঠের নিয়স্থ দশ হইতে শতাধিক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত 
স্তরভাগও স্বলিত হইয়া পড়িতে পারে । কারণ পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, ওয়েজ্জেনারের মতে স্থলভাগ যেন নিয়ন্থিত দ্রবীভূত 
পদার্থের উপর ভাসমান রহিয়াছে । বিশাল আয়তনের 
. হিমশিলা সাধারণতঃ জলের উপরে যতখানি ভাপিয়া থাকে, 
তাহার প্রায় তিন গুণ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে । ভূম্তরের 
অবস্থাটাও অনেকটা এরূপ । আশেপাশের স্তর হইতে ভূত্তর 
যতটা নীচে স্বলিত বা উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থান 
হইতেই সর্বপ্রথম কম্পনের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই 
উৎপত্তিস্থবলকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা ফোকাস বলা হয়। 
ফোকাস হইতে কম্পন উৎপন্ন হইয়া সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠের 
যেস্থলে আসিয়া ধাক্কা দেয় তাহাকে বলা হয় উপকেজ বা 
এপিসেন্টার । উপকেন্দ্র হইতে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়! 
ফম্পন সমান্তরালভাবে ঢেউয়ের আকারে চলিতে থাকে। 





বাজার, সইখোস্বাথাট। ভূমিকম্পের ফলে 
মাটি ধবসিয়া গিয়াছে 


এই কম্পনের ফলেই ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়, নদনদী, পাহাড়- 
পর্বত বিকৃত ও চুণীক্ৃত হইয়া অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। সময়ে 
সময়ে উধ্বণাধঃ কম্পনের সঙ্গে পাশাপাশি কম্পন মিলিয়া এক 
প্রকার মিশকম্পনের সুষ্টি করে। কম্পন প্রবল হইলে এক 
দিকে যেমন সোল্ান্ঞ্ষি উপকেন্জে পৌছায়, পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
পরিচালিত হইয়া তেমনি অন্তত্রও পৌছিতে পারে । 

ভূগর্ভ হইতে উপকেন্দ্র পর্যন্ত কম্পনের গতিবেগ হিসাব 
করিয়া ডাটন সিন্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভূগর্ভস্থ ২০ মাইল নিম্ন 
প্রদেশ হইতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটিতে পারে । গ্যালিটজিন- 
প্রণালী মতে ওয়াকার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন__ভূগর্ভের 
৮০০ মাইল পর্যন্ত যে কোন স্থান হইতে ভূকস্পের উৎপত্তি ঘটা 
সম্ভব। ওয়াডাটি জাপানের ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা 
ও অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাপানের 
কতকগুলি ভূমিকম্প ভূগর্ভের ২৫ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্তর 
হইতে সংঘটিত হইয়াছে । তবে সেখানে ১৮৬ মাইল নিয় 
হইতেও ভূমিকম্প ঘটিবার নজির আছে । গভীরতম উৎপত্তিস্থল 
ব্যতীত গুটেনবার্গ বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ ২৮ মাইল পর্যন্ত 
বিভিন্ন স্তর হইতে ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে । 

ভৃস্তরের ছুই মাইল নীচ হইতে যতই ভিতরের দিকে 
অগ্রসর হওয়! যায়, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপের মাঞ্জা ততই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । একথা সত্য হুইলেও আগ্নেয়গিরির 
অগ্ন ংপাত সে ভূত্তরের গুরুতর রকমের অবস্থান্তর ঘটাইতে 
পারে না| একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

বাউই বলেন, পৃথিবীর বহিরাবরণ অভ্যন্তরস্থ গলিত 
পদার্থের সহিত সর্বত্র সংলগ্নভাবে অবস্থিত । অভ্যন্তরস্থ তাপের 





সইখোয়-সদিয়! রাস্তায় খালের উপরে একটি বিধ্বস্ত সেতু 


অনবরত অপচয় হেতু ভূগর্ভস্থ পদার্থরাশির সক্কোচনের ফলে 
স্থলবিশেষ স্বলিত না হইয়া কিঞ্চিৎ বেশী পুরু হইবার 
সম্ভাবনা । ইহাতে ভূত্তর কিছু তোব ড়াইয়া অসমতল হইতে 
পারে মাত্র ; কিন্ত ভূস্তর ভগ্ন বা বিদীর্ণ না হইলে ভূমিকম্প 
ঘটিতে পারে না । ভূত্তর ভয়ানক বেগে ছিংড়িয়া বা ভাঙিয়া না 
গেলে এরূপ স্থিতিস্থাপক কম্পনের উৎপত্তি অসম্ভব । একটা! 
ফাপা কাচ-বতু লের উপর কোন স্থানে তাহার সহনশীলতার 
অনুপাতে অপেক্ষাকৃত অধিক চাপ পড়িলে তাহ! যেমন ফাটিয়া 
বা ভাঙিয়া! যায়, পৃথিবীর অবস্থা কিন্ত সেরূপ নহে। পৃথিবী 
যেন একটা! বিরাট রবারের বল; কিন্তু ফাপা নহে, সম্পূর্ণ 
মীরেট। কাজেই ইহার পৃষ্ঠে কোন স্থানে অতিরিক্ত ভার হেতু 
চাপের মাত্রাধিক্য ঘটলে সেই স্থানটি নিয়গামী হইবে এবং 
আশপাশের স্থানগুলি ফুলিয়! উঠিয়া সমতা রক্ষা করিবে, 
ভাঙিয়| চুরমার হইবে না। স্তর ধ্বসিয়| ন! পড়িলেও ডুপৃষ্ঠ 
বিদীৰ্ণ বা উৎক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। ভূত্তরের কঠিন, 
তক্গপ্রবণ অথচ স্থিতিস্থাপক স্থানবিশেষ আভ্যন্তরীণ প্রবল 
বিক্ষোভ বা চাপ প্রতিরোধে অসমর্থ হইলে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত বা 
বিদীর্ণ হইয়! যার । স্থিতিস্থাপক পদার্থের ধর্মই এই যে, কোন 
কারণে আকম্মিকভাবে ছি'ড়িয়া বা ফাটিয়া গেলে উহা 
আন্দোলিত বা কম্পিত হইতে থাকে। ভূমিকণ্পের সময় 
ভূপৃষ্ঠেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়! থাকে । 

কেহ কেহ বলেন, দ্রুতগতিতে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের 
অপচয় ঘটিতেছে ; কিন্ত বহিরাবরণের অবস্থা প্রায় সমান 
রহিয়াছে । এই উত্তাপ অপচয়ের জন্ত আভাস্তরীণ পদার্থ 
সমূহের সঙ্কোচন অবশ্থাপ্তাবী। এই সঙ্কোচনের ফলেই ভূত্তর 
ভাঙিয়া চুরিয়া ধ্বসিয়া গিরা নিয্নভুমি এবং উন্নত পার্বত্য ভূমি- 
সমূহ স্থষ্টি করিতেছে । কিন্ত ভূগর্ভের উত্তাপ অপচয়ের মাত্রা 
এত কম যে, তক্ছনিত শক্তিবলে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মত 
গুরুতর বিপর্যয় ঘটা সম্ভব নয় বলিয়াই বিশেষজ্ঞের বলেন। 


কেহ কেহ মনে করেন, কোন কারণে, কোন সময়ে 
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে চন্দ্র, হর্য বা গ্রহ-নক্ষত্রের একযোগে মিলিত 
আকর্ষণের" ফলে ভূত্তরের কোন দুর্বল স্থান উৎক্ষিপ্ত বা বিপর্যস্ত 
হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু হিসাবে দেখা গিয়াছে. এই 
শক্তি এত প্রবল নহে যে, তাহার বলে ভূপুষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া 
অভ্যন্তরস্থ পদার্থমূহ উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে; অপেক্ষাকৃত 
নমনীয় স্থানবিশেষের সাময়িক অবস্থান্তর ঘটা সম্ভব। 

কাহারও কাহারও মতে ভূত্তরের তেজক্ষিয় পদার্থসযূহের 
তাপ বিকিরণের ফলে ভূত্তর বিপর্যস্ত হয়। ইহা সত্য হইলে 
বিক্ষোভ স্থানবিশেষেই আবদ্ধ থাকিত; তা ছাড়া ভেজজ্রিয় 
পদার্থসমূহ গ্যযানাইট-স্তরেই পাওয়া যায়। সমুস্বতলদেশে 
ব্যাসাপ্টন্তরে তেন্রন্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা 
মগণ্য। তবে সমুদ্রতলদেশে অহরহ ভূমিকম্প হয় কেন? 
কোন কোন ভূতাত্বিক বলেন, ভূগর্ভের ৫০৷৬০ মাইল নীচেও 
স্থানবিশেষে রাপায়নিক বা অন্ত কোন ওক্রিয়ার ফলে 
ভূকম্পের উৎপত্তি ঘটতে পারে। কিন্তু ভূম্তর সম্পর্কিত 
গবেষণাকারীর1 বলেন যে, এইরূপ কোন প্রক্রিয়া ঘট! অসম্ভব 
না হইলেও তাহার ফলাফল ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছায় না। 


কোন কোন ভূতত্ববিৎ ডাটনের মতবাদ অপেক্ষা কিঞ্ং 
ভিন্নমত পোষণ করেন । যেমন, পৃথিবীর পৃষ্ঠে বংসরে গর্ডে 
প্রায় ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে ৩০ ইঞ্চি হইলে প্রতি 
২০০০ বৎসরে উহার পরিমাণ প্রায় এক মাইল হইয়া দাড়ায় । 
পলি জমিবার যুগের প্রারস্ত হইতে হিসাব করিলে এই বৃষ্টি- 
পাতের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ৭৫০,০০০ মাইল। এই বিশাল 
জলরাশি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে কি বিপুল 
ক্ষয় হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা! চিন্তা করিলে ভূত্তরের 
সাম্যাবস্থার অসামঞ্জসোর কারণ বুঝ! যাইবে । বছদিন এই 
অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অবনমিত নুত্তন স্তর ক্রমশঃ উষ্ণ 





হইতে উষ্ণতর অবস্থায় পৌছায় এবং উদ্ভাপের মাত্রা কোন 
কোন ক্ষেত্রে ৪০০ ডিগ্রি সে্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠিতে পারে । এই 
প্র উত্তাপের ফলে সেই অবনমিত পলিস্তরের নিষ্লাংশ ক্রমশঃ 
আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যদিও এই বৃদ্ধি সব দিকেই 
সমান, তথাপি নূতন সংগঠিত স্তর অপেক্ষাকৃত ছূর্বল বলিয়া 
ক্রমশঃ উধ্বদিকে উখিত হইতে থাকে। যদি কেবল 
॥ আভ্যন্তরীণ উত্তাপের দরুন আয়তন বৃদ্ধির ফলেই উন্নত অবস্থা 
ঘটিত তবে উহ! বেশী উন্নত হইতে পারিত না, কিন্ত সেই সঙ্গে 
আভ্ান্তরিক রাসায়নিক কোন প্রক্রিয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের আরও 
অধিক উন্নত হওয়! অসম্ভব নহে | মোটের উপর এই মতবাদ 
ভূমিকম্প-উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ভূত্তরের ভারসাম্য রক্ষার 
ব্যাপারটাকে সমর্থন করে । তা ছাড়া এই পর্যন্ত “আইসো- 
ধ্যালি’ মতবাদ-সমর্থক যে সকল অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, অন্ত মতবাদ সম্পর্কে তেমন কোন প্রমাণ নাই 
বলিলেই চলে । দুত্তর সন্বপ্ধীয় গাণিতিক সিদ্ধান্তের সহিত 





ভুকম্পনের ফলে তিনন্ুকিয়া সিনেমা হলের বিধ্বস্ত অংশ 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে “আইসোষ্ট্যাসি' মতবাদের কোথাও অমিল 
লক্ষিত হয় নাই। 


লা) 


রাষ্টুনিরপেক্ষ ধর্ম 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন 


রাশিয়াতে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছিল, তখন ইউরোপ 
এবং আমেরিকার ধনতন্ত্রবাদী দেশসমূহ হইতে রাশিয়ায় 
নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি 
অপবাদ ছিল যে, রাশিয়া হইতে ধর্ম্ম নির্বাসিত হইয়াছে । 
এই অপবাদ-রটনাকারীরা ধন বলিতে কি বুঝিতেন জানি 
না। যদি এ সকল দেশের রাষ্ট্র যথার্থই ধর্শ্মের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে রাশিয়ার বিপ্লবকে 
প্রতিহত.করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এরূপ নৃশংসতার আশ্রয় 
লইতে পারিতেন না । তাহাদের আচরণকে ধর্ম্মানুমোদিত 
বলা চলে না। কেবলমাত্র সমর-উপকরণ দিয়া বিপ্লব- 
প্রতিরোধকারীদ্ের সাহায্য করা নহে, রাশিয়ার চারিদিক 
খিরিয়া রাখিয়া বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশেও বাধা দেওয়া 
হইয়াছিল । ফলে সহশ্র সহস্র রাশিয়াবাসী ছুণ্ভিক্ষে যৃত্যু- 
বরণ করিতে বাধ্য হয়। 
রুশবিপ্লবের ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন, বিপ্লবের 
পুর্বে রাশিয়ার জনসাধারণ একদিকে ভূপ্বামী, অভিজাত 
রাজকর্শ্মচারী ও ধনী ব্যবসায়ী দ্বারা, এবং অপর দিকে অর্থ 
লোলুপ ধর্মযাজকগণের হস্তে কি নৃশংসভাবে উৎপীড়িত 
হুইতেছিল। ইহারই অবস্থান্তাবী পরিণতি হইল বিললবে। 


রাশিয়ার বিপ্লবীগণ এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর শোষকদের 
অত্যাচারের হাত হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিয়া যথার্থ 
ধর্্বকার্ধা করিয়াছিলেন বলিলে অসঙ্গত হয় না। ফলতঃ 
বিপ্লবের পর রাশিয়া হইতে ধর্মের নির্বাসন হয় নাই, 
নির্বাসিত হইয়াছিল বর্্বব্যবসায়ী অসাধু পুরোহিতগণ। দরিদ্র, 
নির্ধাতিত, কুসংক্কারাচ্ছন্ন,র অগণিত দেশবাসীকে অন্নদান, 
বস্ত্রদান, শিক্ষাদান, তাদের স্বাস্থারক্ষার বাবস্থা করা, সকলকে 
উপার্জনের সমান সুযোগ প্রদান ইত্যাদি রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম 
কৃত্য। সুতরাং একথা বল! যায় যে, রাশিয়াতেই এই 
ধর্দ্মাচরণ অস্থঠিত হুইয়াছে। 

ইউরোপে যখন অনেক রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমতাবলম্বী- 
দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল তখন ভিন্নধর্্মাবলম্বীদের 
উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার উৎপীড়ন সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ 
হইয়। রহিয়াছে । রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হইলে কি অত্যাচার 
হইতে পারে ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। ক্যাথলিক, 
প্রটেষ্টান্টদের প্রচণ্ড বিরোধ, স্পেনীয় 10001518100 ইত্যাদির 
কাহিনীতে ইউরোপের ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত । ধর্ম্মমতের 
বিরোধজনিত নৃশংসতা ছাড়াও অধন্ম ও ছুনাঁতি যুগযুগাস্তর 
ধরিয়া নানা ভাবে সব্বদেশে মানবসমাজ্ের ছুঃখবৃদ্ধি করি- 
য়াছে। আমেরিকায় নিথো জ্বাতিদের বিলোপসাধনের 
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অষ্টাদশ নিবি বিশ্বের যে অবস্থা ছিল, আজ বিংশ 
াক্ধীর মধ্যভাগেও প্রায় সেইরূপ আছে । 
আন্গকাল প্রায় সমন্ত রাই নামত: ধর্মনিরপেক্ষ । 
তথাপি ছূর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার হাস পায় নাই। 
ধ্বংসের তাওবলীলার চরম পরিচয় পাই আণবিক বোমার 
প্রয়োগে । শিশুরা পাকিস্তান ইসলামী নীতিতে শাসন- 
ব্যবস্থা চালাইবেন বলিয়! সদস্ভে ঘোষণা করিতেছেন, কিন্ত 
সে রাষ্ট্রের কর্ণবারগণ ভুলিয়া যাইতেছেন যে যথার্থ ইসলামী 
নীতি অনুসরণ করিলে অমুসলমানদের উপর অত্যাচার 
উৎপীড়ন হইতে পারে না। ইসলামে বিধন্মীদের উপর 
অত্যাচার করিবার বিধান নাই বলিয়াই জানি। যে মুসল- 
মানগণ সেই অপকর্মে লিপ্ত তাহারা ধর্মকে পদদলিত 
র্‌ করিতেছে « এবং বিশেষ করিয়া ইসলাম ধর্মকে অপমানিত 
: আসল কথা এই যে, যথার্থ ধর্টের উপরই রাধর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্ত কোন বিশেষ বর্ম্মমতের উপর নহে। 
রী ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচলিত। গ্রীষ্টের 
ধর্মমত উপর এবং তাহা সার্বজনীন প্রীতি ও মৈত্রীভাবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । তথাপি একথা সত্য যে, ইউরোপ ও আমে- 
রিকার গ্রীষ্টবর্্মাবলম্বীগণ অ-শ্থেতাঙ্গ বিধন্মীদের উপর অত্যাচার 
উৎপীড়ন করিয়া যীতুর- ধর্মকে অপমানিত করিয়াছেন। 
দক্ষিণ-আক্রিকার. অ-স্বেতাঙ্গদের উপর নির্যাতন, আমেরিকার 


নিখো নির্যাতন সভ্যতাতিমানী রাষ্ট্রের কলঙ্ক । পাশ্চাত্য দেশের 






























লালন করে। . 
অন্তরে বাহিরে পাপের শোৌধন। কিন্তু বর্মতন্তর বলে গ্রহণের - 


ক্ষমতাহীন। অধৰ্ম্ম আজ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াছে । - রর 
অন্ত দেশের কথ। ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষের কথা আলো-: 
চনা করা যাকৃ। আমাদের নবগঠিত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ 
হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে । ইহা! ভালই হইয়াছে, কেনন! 
কোন বিশেষ ধর্মমত রাষ্ট্রের সমর্থন এবং প্রকাশ্ঠ বাঁ গোপন 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলে অন্ত ধর্ধমতাবলম্বীদের উপর 
অত্যাচার নিবারণ অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু বর্তমান ভারতে 
ধর্বুদ্ধি দ্বারা সমাজ চালিত হইতেছে না, হইলে চোরা- 
বান্ধার, খান্ডে ভেঙ্জাল প্রভৃতি অপকর্ম এত প্রপারলাভ.. 
করিতে পারিত না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলেন, ধৰ্ম্ম 
মানুষের হৃদয়-মনের একটি বিশেষ বৃত্তি।  শিক্ষান্ধার| .. 












এই ধর্ম্মবোধ নিফদুষ রাখা যায়। মানুষের মনুয়ত্ব অর্জন. 


শিক্ষাসাপেক্ষ। ধর্মবোধকেও এক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ' 

করিয়া রাখিতে গেলে বর্ষের স্রোত কলুষিত হইয়া যায় । 

সঙ্ববন্ধ ধৰ্ম্মমৃতই বিশ্বে অশান্তি উপজ্রবের সৃষ্টি করিয়াছে । 
কিন্তু ধর্মমত এক জিনিস, আর বর্ম্ম একটি পৃথক জিনিস। 


ধর্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিকে চালাইতে চায়। 
ধর্মমত সক্কীর্ণ গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে মান্ষকে পদে 
পদে বিভ্রান্ত করিয়া মহুয্যত্থের বিকাশে বাধা সুষ্টি করে। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতি পাঠকদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি । রবীন্দ্রনাথ বন্দর ও ধর্শতন্ত্র এই ছুইটি বস্তুর 
পার্থক্য দেখাইয়া! “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধে বলিতেছেন £ 
“মনে রাখা দরকার ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয় * * 
ধর্ম বলে, মন্ুষ্যকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও 
অপমানকারী কারও কল্যাপ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে 
মাস্যকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী 
যদি নিখুঁত করিয়া না মান, তবে বর্মভ্রষ্ট হইবে । ধর্ম বলে, 
জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয়, দে আত্মাকেই হনন করে|. 
কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে যত জসহ কষ্টই হোক্‌ বিধবা মেয়ের মুখে 
যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয়, সে পাপকে 
ধর্ম বলে, অন্থশোচনা ও কল্যাপকর্ষের দ্বারা 








পাপ উদ্ধার । বর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে 
দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ । বর্মতন্ত বলে সমুদ্র যদি 
পারাপার কর, তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে । ঃ 
বর্ম বলে, ফে-মাহ্য যথার্থ মাহুৰ, সে যে ঘরেই জন্মাক, 








৮ 


টু 


পোষণ দরকার |- 


আশ্বিন 


ভারতীয় সাম্যবাদের এক দিক ' 


৫৬১ 





পুজ্বণীয়। ধর্মতন্ত্র বলে যে-মাহু ব্রাহ্মণ সে যতবড় অভাঁজনই 
হোক্‌, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য । অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে 
ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র 1” 

যদি ধর্ম অর্থে মনুদ্যত্বের বিকাশসাধন বুঝা যায়, তাহা 
হইলে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকিতে পারে না। যথার্থ 
শিক্ষার ফলে মাহুষের মনে এই সদ্ভাব বিকশিত হইয়া উঠিতে 
পারে যে, মাহ্বষের এক -জাতি-_-মানবজাতি ; এক ধর্ম 


 মানবধর্মবা মন্থুম্ত্ব | .. 


“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম”. প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর এক" স্থানে 
বলিয়াছেন, “সকল সভ্য দেশেই অনেকগুলি করিয়া মানুষ 
জন্মেন' যারা সকল মানুষের প্রতিনিধি--বীরা সকলের 
ছুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, 
খারা সমস্ত -বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে- বিশ্বাস করেন 
এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্বপ্রান্তে অরুণো- 
দয়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন, তার] 'অবিশ্বাসীর সমস্ত 
পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন-_ 
্ব্প্যন্ত বর্ধস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ অর্থাৎ কেন্তরস্থলে 
যদি স্বপ্নমাত্রও ধৰ্ম্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি 
ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্তত্বেনীতি যদি 
কোনখানেও থাকে, তবে তাহাকেই নমস্কার ভীতিকে নয়। 
ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্ধ্যস্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে 
হইবে. ৷” 

অতএব রাষ্ট্র যেমন ধর্শনিরপেক্ষ হইবে তেমনি নি রা 
নিরপেক্ষ হইবে, এই আদর্শই পকল দেশের, সকল মানুষের 


৮ 


্হণীয় হউক | .ৱাধুব্যবস্থা ধনতগ্রবাদীদের হাতে থাকুক 
কি গণতন্্রবাদীদের হাতে থাকুক, কোন দেশে যেন 
মানুষের যথার্থ ধর্মমবোধ নষ্ট না হয়। বিশেষ বিশেষ ধর্মমত 
সম্প্রদায়ের গণ্ভীর' মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অনেক অনিষ্ঠ 
করিয়াছে । শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এখন দেখিতে 


- হইবে বিশ্বের সকল রাষ্রেই যাবতীয় ব্যবস্থা .যেন যথার্থ 


ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা! হইলেই মানবঙ্জীতির 
কল্যাণের পথ টন্ুক্ত হইবে! “গোরা” উপন্তাসে বিনয়ের 
জবানিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ব্যক্তি ও সমাজের 
ভিত্তির উপর ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তির উপরই ব্যক্তিও সমাজ । 
সমাজ যেটাকে চায়, সেইটাকেই যদি বর্ম্ম বলে মানতে হয়, 
তখন সমাজেরই মাথা খাওয়া হয়। সমাজ যদি আমার কোন 
ন্যায়সঙ্গত বর্শসক্রত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তাহলে সেই 
অসঙ্গত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয় ।” 

প্রভুত্বলাভের আশায় যে রাষ্ট্র বা যে সমাজ চাহে আণবিক 
বোমা, হাইড্রোজেন বোমা দ্বারা ভিন্ন নীতি অবলম্বনকারী 
দেশকে বিব্বস্ত করিতে হইবে, পরিণামে সেই রা বা সমাজ 
‘নিজেই ধ্বংস হুইয়! যাইবে |. 


এই সাম্প্রদায়িক ' ধর্মমতনিরপেক্ষ ধর্্মবেটুধ এবং মনুয্যত্বের 

বিকাশসাধনের উপদেশ, আমরা পাঁইয়াছি__রবীন্্রনাথ, 
বিবেকানন্দের উক্তি হইতে। ভারতবর্ষ ইহাদের প্রদ্রশিত 
পথে চলিলে বিশ্বে একট! মিলনের সেতু বীধিয়৷ দিতে 
পারে। 


ভারতীয় সাম্যবার্দের এক দিক 


শ্রীরঞ্সিতাশ্ব মণ্ডল, এম-এ 


সাম্যবাদ প্রত্যেক মামুযকে সমষ্টিন্গখের অনুকূলে ‘নিজ 
নিজ দেহ ও মনকে পরিপুষ্ট করার সুযোগ দেয়। একে 
ফলপ্রস্থ করতে হলে নৈতিক সমদৃষ্টির উদ্বোধন, বর্ধন ও. 
সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের বাস্তব অস্তরায়- 
গুলিকে অপসারিত করতে হবে । শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জেম্স্‌ জিন্দ্‌ 
এই মৰ্শ্মে বলেছেন যে, “মানুষের নৈতিক সংযমের অভাব 
জগতে চরম সঙ্কট সুচনা করে।”” ভারতের সভ্যতা এই 
নৈতিক উপকরণের উপর বিকশিত হয়ে .আসছে। উপনিষদ 
বলেছেন, “আত্মানং বিদ্ধি”--নিজেকে জ্বান। আত্মজ্ঞান 
লাভ করাই মনুষ্যত্বের, একমাত্র পথ। . ভেদবুদ্ধি বন্ধন-দশা, 


অভেদবুদ্ধি, মোক্ষ। এই সর্বাবাদিসম্মত নৈতিক ভিত্তির 


পরিপ্রেক্ষিতে জনসেবার স্পষ্ট শ্বীক্কৃতিমূলক অনুশীলনের মধ্যে 
ভারতীয় সাম্যবাদ নিহিত এ দেশের মাটিতে এর বীজ 
১১ 


নিহিত । তাই “জীবে শিব-দর্শন” অর্থাৎ সবাইকে সমান 
অধিকার দেওয়া, “সর্ব্ং খন্বিদং ত্রন্ম”__সবই ব্রহ্ম, প্রভৃতি 
বড় বড় দার্শনিক নীতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ.ও বিবর্তন এদেশে 
ঘটেছে। আত্মার উন্নতিকে অবহেল1 করে শরীরের স্্ীবৃদ্ধির 
প্রয়াস সার্থক হতে পারে না। তাই নৈতিক সংগঠনের 
প্রয়োজনীয়তার উপর সবাই জোর দিচ্ছেন। স্বার্থান্বেষী 
মনোবৃতি সংযত হলে সমাজে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হবে । 


এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানকে বৰ্জ্জন করে কোন 
মতবাদ স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না । দীর্ধকালের ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে’ অনেক মতবাদের সংঘর্ষ হয়েছে। নিজের 
সমন্বয় ও সংহতিশক্তির দ্বারা ভারত সেগুলিকে নিজস্ব করে 
নিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি কোন বিরুদ্ধ মতবাদকে পরিহার 
করে না কিংবা অন্ধের মত একে নির্বিচারে গ্রহণও করে 


৫৬২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





না। নিজের বৈশিষ্যকে কোনরূপে বিক্কৃত 'না করে তা 
স্বকীয় এঁতিহ্ের সহিত অপর আদর্শ ও চিন্তাধারার সমন্বয় 
করে আসছে। তাতে এর জীবনাদর্শ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ঠ 
হুচ্ছে। | | | 

এই বিরাট সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সঙ্ধীর্ণতা বা 
কুপমণ্ড কতার স্থান নেই । শক, ছণ, পাঠান ও মোগল সবাই 
ভারতীয় এঁতিহকে কিছু না কিছু দান করেছে। এই 
বিরাটত্বের মধ্যেও বর্তমান চঞ্চল পরিস্থিতি আমাদের 
ওঁতিহের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসকে শিথিল করে দিচ্ছে, 
আমাদের শ্বচ্ছ জীবনধারাকে পঞ্চিল ও জটিল করে 
তুলছে। কারণ “নিজে বাচ ও পরকে বাঁচাও” (119 and 
le 1159) এই আদর্শ হতে আমরা ভরষ্ট। আদর্শদীপ্ত 
অতীতকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি। তৎপরিবর্তে অস্থির 
অবস্থার সংশোধনকল্পে অনেকে সঙ্কীর্ণ ও আদর্শবঞ্জিত উগ্র 
বাস্তববাদকে গ্রহণ করতে চায়। স্বাধীনতার সুফল দীন- 
দরিদ্রের কুটিরে পৌছে দিতে না পারায় কেউ কেউ 
ভারতীয় সাম্যবাদ বর্ন করে বিদেশী মার্কামারা বস্ত- 
তান্ত্রিক সাম্যবাদ আমদানী করতে চান। নেতৃবৃন্দের প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি পালনের অভাবে লোকের মনে অসন্তোষ ও 
অবিশ্বাসের মাত্রা. বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণদেবতার অবহেলায় 
নেতৃত্বের ব্যর্থতার স্থচনা ঘোষিত 'হচ্ছে। বর্তমানের জটিল 
অবস্থার জন্য তাদের 'ক্ষমতাপ্রিয়তা ও জনগণের কর্তব্যজ্ঞানের 
অভাব ' এবং দাসমনোভাব-প্রস্থত দায়িত্বহীন আনুগত্য দায়ী। 
এর জন্য ভারতীয় সাম্যবাদ ধিকত হতে পারে না । নূতন 
নেতৃত্বের উদ্বোধনের আয়োজন আজ অপরিহার্ধ্য । ছত্রভঙ্গ 
ও সামঞ্ন্তহীন সমাজ-জীবন পুনর্গঠনের জন্য চাই উৎসগীক্বিত- 
জীবন কর্মী । স্বামীজীর কথায়--“যারা এতিহৃ-উজ্ছবল. ভিতে 
খাঁ ন! দিয়ে মন্দিরের ভপীক্কত আবর্জনারাঁশিকে অপসারিত. 
করবে; সকলের জীবনযাত্রার পথকে প্রশস্ত ও বিদ্বশূন্য 
করবে ৷? | | : 

অতীতকে অস্বীকার ও তুচ্ছ করে কোন দেশ বা দেশের 
যুবশক্তিকে উদ্ধদ্ধ করা যায় না। অতীতের প্রভাব বর্তমানের 
মধ্যে জাগরূক থাকে । অতীতকে আজ পুনজ্জীবিত করতে 
হবে-_তার জন্যে সাধনা ও নিষ্ঠার অশেষ প্রয়োজন । তাই 
কবি আমাদের সতর্কও করে দিয়েছেন যে, বর্তমানকে অগ্রাহ্য 
করে অতীতকে প্রাধান্য দেওয়! অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক-_ 
আগে যাবার আহ্বান তিনিই আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। 
দেশ ও সমাজের ইতিহাসকে স্বীকার করে উন্নততর জীবনধারার 
দিকে অগ্রগতি প্রন্কত দেশভক্তের জীবনের সাধনা হওয়া 
উচিত। - অপরের. মতবাদ বা অতীতের মধো সবকিছু 
দুষিত ও বিক্কৃত দেখা সুস্থ মনের পরিচায়ক হতে পারে 
না। অপরের-যা.কিছু ডাল তা" বুদ্ধি -ও বিবেক দিয়ে 


তিরোভাব, তে! শাস্তি নয়। 


গ্রইণ করে নিজের ও দেশের জীবনধারার মানকে উন্নত করা 
পরাহ্থকরণ নয়। রাশিয়া আজ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
সমন্তাগুলির অনেক সমাধান করেছে । কিন্তু সে ভুলে গেছে 
যে শুধু বস্ততন্ত্রবাদই জীবনের সবটা-নয় এবং লক্ষ্য সব সময় 
উপায়কে সমর্থন করে না। নীতি ও বস্ত নিয়েই তো 
আমাদের জীবন। বিশ্বধর্মপৃত নীতি বস্তকে ছন্দিত ও নন্দিত 
করে অদমা ভোগবিলাস-স্পৃহাকে "সংযত করতে পারে । 7 
একটার অভাবে জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় না । মানুষের চরিজ্র দৌযযুক্ত 
না হলে কোন মতবাদ তাকে অধঃপতন হতে রক্ষা করতে 
পারে না।- মহাত্বাজী বলতেন, “মনে যদি অসত্য বা 
অপবিভ্রতাকে স্থান দাও, তবে তাহার ফলে অন্তরে অসত্য বা 
হিংসা আসিয়া জুটিবে।” ইটালীর নবঙ্ীবনদাতা ম্যাটসিনি 
তার দেশবাপীদের এই কথ! বারংবার শুনিয়েছিলেন, “তুমি 
তোমার দেশের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে যদি তুমি সং 

ও ভাল মানুষ হও ।” আমাদের ধর্মগ্রন্থও এই কথা ঘোষণা 
করছে। মতবাদের কচকচি বাদ দিয়ে সকলকে প্রক্বত মানুষ 
করার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী বিবেকা- 
মন্দের মান্য তৈরি করার শিক্ষাপদ্ধতি দেশে প্রচলিত করতে 
হবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। 
ধর্মই মানুষকে শাস্তিদান করে । “এশিয়ায় ধর্মই এঁক্যের মূল । 
অতএব ভাবী ভারত গঠনে ঘর্দের 'এঁক্যসাঁধন অনিবাধ্যরূপে ” 
প্রয্নোজন”-_( স্বামীজী )। রাজদণ্ডের ভয়ে লোকে" বাহক 
কতকটা সাবধান হলেও অন্তর বিশুদ্ধ ন! হলে সামান্য লোভের 

বা ক্রোধের বশবর্তী হরে অন্তায় কাধ্য করতে কুঠিত হয় ন!। 
অধার্ন্িক মানুষ অন্তায় কার্য করতে সাহসী হয়, কারণ সে 
নীতির অন্থশাসনের বাইরে । সমাজের অন্তায়ের প্রতিকারের _ 
জন্য ও দৈনন্দিন জীবনকে সৌঠ্ঠবমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মকে 
আশ্রয় করতেই হবে। লৌকিক রাষ্ট্র মানে ধৰ্ম্মহীন রা নয়। 
তবে ধর্ম হবে সব সময় কুসংক্কারমুক্ত । বিশ্বমানবধর্দের 
পবিত্র সংস্পর্শে লোকের হৃদয় দোষয়ুক্ত হয়ে উঠবে, সমাজে 
শাস্তির পুণ্যশ্োত প্রবাহিত হতে থাকবে। দার্শনিক 
ম্পিনোজা একথাটা এ ভাবে ব্যক্ত করেছেন, “যুদ্ধের .. 
আত্মার সবলতা থেকে জন্ম নেয় ১৯ 


৯ 


যে শক্তি তাই হচ্ছে শ্রীমতি 1” 


বাইবেলেও বলা হইয়াছে, “কেবলমাত্র কুটি নিয়ে মানুষ 
বাচতে পারে না।” তবুও বলতে হবে যে থাওয়াপরার 
অমস্তার সমাধান উন্নতির প্রাথমিক দোপান। কলুষিত 
"আবহাওয়ায় নৈতিক জীবন গড়ে উঠতে পারে না। আবার 
খাগ্-সমস্তা সমাধান-প্রয়াসের মধ্যে ছুর্নাতি প্রবেশ করলে 
মানুষের অধঃপতন সুনিশ্চিত । "পঞ্চাশের মন্বস্তর তাঁর জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত । ‘দেশের অভাব লোভী ও পুঁজিপতির অন্যায় লাভের 
পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল-। আদর্শচ্যুত মনোভাব ও অর্থ- 


টং 


Lf 


আশ্বিন 


নৈতিক বৈষম্য সমাজে শক্রর প্রভাবকে সহমগুণে সক্রিয় 
করে তুলছে। তার বিষময় ফল আমর! প্রতিদিন দেখতে 
পাই। 
নাড়িয়ে তুলছে । সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকলে এর সমাধান 





হতে পারে। উপযুক্ত বণ্টনের অভাব বা অর্থনৈতিক ভার-' 


বৈষম্যের মধ্যে সমান্ধ টিকতে পারে না। পলী-প্রধান দেশে 
পল্লীর উৎপন্ন প্রধান দ্রব্যগুলি শহরে নিয়ে এসে শহরকে 


8৮1 নিয়ন্্রণ-মূল্যে খান দিয়ে বাচাতে চাইলে দেশের শৃঙ্খল! 


পি 


তি 


লে 


! 


d 


ব্যাহত হবেই। ' বর্তমানে এই সমন্তার সমাধানের উপর 
ভারতীর কৃষ্টি এতিহ, -সাম্যযুলক ব্যবস্থার ভাবী কল্যাণ 
নির্ভর করছে] অন্যথা অশান্ত সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয় 
সৃষ্টি হবেই। মানুষ দ্বিশেহারা হয়ে যাবে, মানবধনম্মী 
এঁতিহকে ভুলে যাবে । এইভাবে সমাজ-জীবনের ভিৎ দিনে 
দিনে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়ে ধ্বংসম্তপে পরিণত হবে। এই প্রসঙ্গে 
“টাইমস্‌” (৩০শে জুলাই ১৯৪৯) এই মর্মে লিখেছেন, 
“দারিদ্র্য অসস্ভোয সুষ্টি করে এবং কম্যুনি্জমের ধ্বংসাত্মক 
প্রচারকার্্যের পথ প্রশস্ত করে 1” বাস্তবিকই ভারতীয় 
সাম্যবাদ আজ বিরাট পরীক্ষার সন্মুখীন । ঘরে যখন আগুন 
লেগেছে তখন তা নির্বাপিত নিজেকেই করতে হবে। প্রকৃত 


ভারতীয় সাম্যবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ধ্বংসের গতিকে রোধ . 


করতে পারে । সবল ধরে সমাজ-ব্যাধির চিকিৎসা করা ভাল ; 
মধুর প্রলেপ কাঁধ্যকরী হবে না। - 


মানুষের জীবনের সমস্ত! আজ বড় জটিল হয়ে উঠেছে। 
পরাধীনতা সঞ্জাত দীর্ঘকালস্থায়ী অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে 
অভাব-অভিযোগ তীন্র হয়ে উঠেছে। 
শক্তি নিয়োগ করেও দৈনন্দিন ' আহার্য্য-সংস্থান করতে 
পারছে না, কারণ সমান্ধ-ব্যবস্থা এর অনুকূল নয়। অন্ত- 
দিকে সমাজে ধনীর ভোগবিলাসের আত্মকেন্দ্িক আয়োজন 
স্ষীতিলাভ করছে। বর্তমান ছুর্নীতিমূলক সামাজিক অবস্থার 
প্রতিক্রিয়া তাদের হৃদয়তশ্্রীতে বঙ্কীর তুলছে না । নিশ্পেষিত 
ও অবহেলিত জনগণের বেদনার করুণ কাহিনী রাজদরবারে 
এসেও সক্রিয়ভাবে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে না। স্বাধীনতা 


আন্দোলনে কংগ্রেসের দান কম নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করার শক্তি কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত . 


করে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন জনগণ 
দেখল যে, তাদের নিজেদের লোকের হাতে 'রা্- 


নিয়ন্ত্রণের ভার ও দায়িত্ব এসে পড়েছে তখন তাঁরা নিজেদের. 


বাঁচবার দাবিকে নেতৃবৃন্দের নিকট পৌছে দিতে যত্রবান 
হুলেন। সমাজ্বকে সুস্থ করা দূরে থাক, নেতৃবৃন্দ তাদের 
প্রতিশ্রতিমত কাজ করার মনোভাব হারিয়ে ফেলে 
ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ 
করলেন না। তাই স্বাধীন ভারতেও শোষণ সমানভাবে চলে 


ভারতীয় সাম্যবাদের এক দিক 


তাই অবহেলা-প্রস্থত বিক্ষোভ সমাজের ভিত্তিকে 


মানুষ তার সমস্ত, 


৫৬৩ 
আসছে । কয়েক দিন আগে সর্দার প্যাটেল দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন যে, কংগ্রেসকর্মীর1 তাদের সেবাপুত আদর্শ হতে 
ভ্ৰষ্ট হয়েছে । ফলে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিক্ষোভ ও 
সন্দেহ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। জনপ্রিয় কংগ্রেস গণসমর্থন" 
হারাচ্ছে। এছাড়া দেশের সাধারণ অভাবের সুযোগ নিয়ে 
পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট করে নিচ্ছে। সরকার এর 
বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে দাড়াতে পারছেন না। স্থতরাং অসস্তোষ- 
বহ্নি যে উগ্র ও সব্দগ্রাসী করাল মৃত্তিতে দেখা দেবে তাতে 
সন্দেহ নেই। .এই পরিস্থিতির সংশোধন অভাবে বুতুক্ষু- 
লোকের দৃষ্টি রাশিয়ার দিকে আকৃষ্ঠ হওয়া খুব স্বাভাঁবিক। 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক এডগার স্নো তার Red 
Star over China পুস্তকে “সোভিয়েট সমাজ” শীর্ষক 
অধ্যায়ে লিখেছেন, “সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চুরির 
অপবাদ নেই। চীনা কম্যুনিষ্টগণ দাবি করে যে তার! ভিক্ষা- 
বৃত্তি ও বেকার-সমস্যাকে দেশ থেকে দুর করেছে। একথা 
সত্য বলে মনে হয়। লাল চীন ভরমণকালে আমি কোন 
ভিক্ষুক দেখিনি” | 


এই প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজের সমস্যার উল্লেখ অপ্রাসঙ্চিক হবে 


- না বলে মনে হুয়। ছাত্রবিক্ষোভকে কয়্যুনিষ্ট বিক্ষোভ আখ্যা 


দিলে সমস্যার কোন প্রতিকার হবে না। পুলিশের সাহায্যে 
এই অসস্তোষ প্রশমিত করতে চাইলে নিজেদের অক্ষমত| ও 
অযোগ্যতা! প্রমাণিত হবে। শিক্ষকগণের অবহেলা ও কর্তব্যে 
শৈথিল্য ছাত্রদের বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য আংশিক ভাবে 
দায়ী এ কথা অস্বীকার করা চলে না। দেশের ভবিষ্যৎকে এই 
ধ্বংসাত্মক শক্তির কাছে বলি না! দিয়ে শিক্ষকগণকে এই সব্ষি- 
ক্ষণে মিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে 
হবে। সুফল লাভের জন্ত সরকারকে শিক্ষকগণের অর্দাতুক্ত 
ও. অনশন অবস্থার আশু প্রতিকার করতে হুবে। 
ভুলে গেলে চলবে না যে, অসম্তোষকে চাপা দিয়ে রাষ্ট্রের 
ভিত্তিকে জুদৃট কর! যায় ন!। মানবহিতার্ধে সামগ্রস্যপূর্ণ 
গণতান্ত্রিক সমাদ্রব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ আজও হয় নি। 
ভারতের আধ্যাত্মিক দিকটা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে তার 
অর্থনৈতিক জীবন সহজ ও সরল ছিল বলে। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস হারালে মান্য অপর শক্তির সাহায্য কামনা করে 
থাকে। দেশের জটিল পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সাম্যবাছে 
অনেকের.মনে আশার সঞ্চার হয়েছে |; ফলে অর্থনৈতিক 
সাম্যবাদ ও আধ্যাত্মিক, সাম্যবাদের সঙ্ঘর্ষ ও সঙ্ঘাত উপস্থিত 
হয়েছে । উভয় চিন্তাধারার" সমন্বয়, সংহতি ও অনুশীলন 
বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই মনে হয় 
রাশিয়ার সাম্যবাদ ভারতীয় সাম্যবাদকে পরিপুষ্ট করে তুলবে । 
এর নব-পরিগৃহীত রূপ ভারতের সমন্ঞাকে সর্বাদিসম্মতরূপে 
সমাধান করতে সহায়তা করবে । এ হবে বাস্তব ও নীতির 


৫৬৪ 


সমন্বয়-ক্ষেত্র । এই দুয়ের কোন একটির আতিশয্যের "স্থান 
এখানে থাকবে না। - অতএব একদেশদশিতা পূর্ণ দৃর্টিভঙ্গীর 
উদ্ভব হতে পারবে না । এই হেতু -রাশিয়ার . সাম্যবাদকে 
ভারতীয় সাম্যবাদের প্রতিদ্বন্থী হিসাবে- গ্রহণ না করা উচিত । 
একে আধ্যাত্মিক সাম্যবার্দের অর্থনৈতিক অহ্থপূরক বললে হয় । 
তা আধ্যাত্মিক সাম্যবাদকে সর্বাঙ্গসুন্বর করার স্থযোগ এনে 
দিচ্ছে। এই সংঘর্ষ ভারতের নিজস্ব লুপ্ত শক্তিকে আহ্বান 
জানাচ্ছে। এই দুয়ের সমন্বয় ভারতীয় সাম্যবাদকে একটা! নতুন 
জীবনীশক্তি, দান করবে! তা মান্থষের মধ্যে নৈতিক ও 
আধিক মৈত্রী, সাম্য ও গ্রীতির প্রতিষ্ঠা করবে । আমাদের 
পুরাতন সমাজ্র-ব্যবস্থায় নৃতন অর্থ ও ব্যঞ্জনা এনে দেবে । 
বার্ণাড *শ ইতিহাসের এই গতিকে “Revaluation of 
2109” আখ্যা দিয়েছেন। সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ- দৃষ্টিভঙ্গীকে 
বিসর্জন দিয়ে সততা, বিশ্বাস, দূরদর্শিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে 
আশ্রয় করে বাস্তব অবস্থার সন্মুখীন হতে হবে। তা হলে 
এই বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যাবে । এ সম্বন্ধে 
সর্ববপল্ী রাধাক্ষ্ণনের রাশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট 
সহায়ক হবে। অন্যথায় .মহাত্বাজীর রামরাজ্যের কল্পনা 
অবাস্তবই থেকে যাবে। আজ জাগ্রত কৃষক-প্রজা-মজছুরের 
ভয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কাজে লাগাঁবার চেষ্টা করলে 
চলবে না । ইংরেজ একদা এ পথে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল । 
রুশ ও ফরাসী বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়েছিল নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা, ও 
নিষ্্িয়তার জন্য। আমর! দেশে গণশক্তির সঙ্ঘবদ্ধতা ও 
জ্বাগরণ চেয়েছিলাম । তার ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই 
গণশক্তিকে এখন দমিয়ে রাখলে চলবে না, প্রকৃত পথে পরি- 
চালিত করতে হবে। তা হলে ভারতের প্রাচীন এঁতিহ 
ও অংস্কতি সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে পারবে । 
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সপ, 


সমাজে এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার পথে অসীম অন্তরায় 
আছে। সেগুলিকে অতিক্রম কর! ছুফষর। এখন কথ! হচ্ছে 
মাহুষকে, বাচাতে হবে এবং তার জন্তে রা সমান সথযোগ- 
স্থবিধা সবাইকে দেবে । অন্তরায় আছে বলে এটা বোঝায় না 
যে আমরা সাফল্যলাভ করতে পারব না । পুপ্ধীভূত অন্তরায় 
অনেক সময় মানুষকে উৎসাহ, প্রেরণা ও বিশ্বাস এনে 
দেয়। অজান! পথের সন্ধান না পেয়ে পথ নেই বলা বা 
উন্নতির পথে.ক্ষণিক ছেদকে বিনষ্টি মনে করা ভুল। 
বিপদ যেখানে যত বেশী সেখানে তত আগ্রহ ও 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্ম্নিষ্ঠাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে পথ 
চলতে হবে । আজ যত দুর পারা যায় বীচবার প্রাথমিক 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যগুলিকে সকলের সহজলভ্য করে দিতে' 
হবে। আজ জাগ্রত জনমত মানুষে মানুষে বিভেদের 
প্রাচীরকে - অপসারিত করবেই। “ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ 
ধনী ও শ্রমিকের চিরন্তন বিরোধের অবপান। এতে এই 
বোঝায় যে, দেশের অধিকাংশ ধনসম্পদ যে যুষ্টিমেয় ধনীদের 
হাতে জম! হয়ে আছে, তাকে অপেক্ষাক্কৃত নীচের স্তরে 
নামাইয়া আনিতে হুইবে এবং দেশের কোটি কোটি অর্দভুক্ত 


নগ্ন নর-নারীকে অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে উঠাইয়া লইতে 


হইবে৷” যে সবল নেতৃত্ব বিদেশের আমদানী কম্যুনিজমের 


এ 


কুফল প্রসারের আগে দেশকে তার দুরদর্শিতার বলে রক্ষা ৩ 


করতে পারবেন আমরা তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করব । . এরূপ 
গণনেতৃত্ব জাগ্রত হোক, দেশকে মোহযুক্ত করুক। মহাত্মা- 
জীর সতর্ক বাণী আমরা যেন ভুলে না যাই, “একমাত্র 
সত্যাশ্রয়, অহিংস ও পবিভ্রচেতা সাম্যবাদীই ভারতে 
তথা পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে 1৮. 





স্স্্ 


“জাগে নর-নারায়ণ 
, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় 


এখনো রহিবে ঘুমে ? শোন নি আহ্বান, 


দুব্বীর পীড়নে যারা রুদ্ধ হাহাকারে 
ডাকছে কাতর কে জাগো নারায়ণ? 


আছো কি পশে নি কর্ণে তীব্র আর্তনাদ ? 


অপমানে জর্জরিত হৃদয়ের মাঝে 

দুঃসহ বহর জ্বালা ৷ বিক্ষত অন্তরে 
চায় স্পর্শ তব। হায়, শোন. নি ক্রন্দন ? 
অসহায় নারীত্বের পুঞ্জীভূত গ্লানি, 
ছুঃশীসন করে আজি লাঞ্ছিতা ক্ৌপদী, 
রাত্রি-অন্ধকারে আসে পামর কীচক, 
কোথা সে বল্পঙ আজ কুদ্ধ ভীমসেন ? 


রচিবে আমার দেশ- দেশের মাটিতে ? 
প্রাচীর দিগন্তে জাগে অরুণ-আলোক, 


সে আলোকে মান্থষের'নাই অধিকার ?. 


সময় হয়েছে আজ-__নৃতন জগতে 
প্রবেশের অধিকারে, এসেছে আহ্বান । 


এরই লাগি নিখিলের এত চঞ্চলতা, 


, অনন্ত প্ৰকৃতি জাগে প্রাণের আলোকে ; 


কে রক্ষিবে? কে করিবে প্রতিজ্ঞা পালন ? 


জাগো নর-নারায়ণ, জাগো তুমি আজ । 


কবি, তুমি বলেছিলে--সবার উপরে 
সত্য যে মানুষ । 
সেই মনুষ্যত্ব আজ লুঠিত ধরায় ! 
নিবিড় আঁধারে ভরা ক্লান্ত ধরণীর 
জতুগৃহে সুষ্টি করি” হিংসার অনল 

দগ্ধ করে মানুষের স্বাধীন বৃত্তির 
সত্য-শাত্তি-দয়া-প্রেম-চিহ্নিত বিকাশ্‌। 


দেখ নাই ভিক্ষুকের করাঞ্জলি পাঁতে 
রক্তরেখ! ? দেখ নাই বিক্ষুব্ধ কম্পন, 
বেধনার্ড মানবের ছন্দহীন গতি 
নিরুদ্বেশ যাত্রাপথে কালের গহ্বরে? , 
জাতির ভাগ্যের'লিপি: করিতে রচনা, 
জাতিরে নিষু'্ল করি’ কোন্‌ ইতিহাস 


ক্ষিপ্ত অসুর ভ্বেলেছে প্লয়বহ্ি এ ধরণীতে, 


রক্তলোনুপ শ্মশানশিবারা নাচিতেছে চারিভিতে। 


প্রেত-পিশাচেরা হাসে খল খল, 
নাগনাগ্রিনীর! ফৌসে অবিরল-; 
দৈত্যপীড়নে আর্ত ধরণী করিতেছে ক্রন্দন, 


সে কথা মানে না তারা । 


~ sre প্রবাসীতে প্রকাশিত কবি শ্রীশৈলেন্রক্কৃষ্ নাহার 


" জাগোঁ 


শুধুই মানুষ আছে নিদ্ৰামগ্ন আজো । 
নারায়ণ নহে ঘুমে-_সে যে অতন্ত্রিত 
চিরন্তন লীলাভরে চিত্ত-মণিকুটে 

টি করে পুর্ণায়ত আত্মার বৈভব ; 
মানুষ শুধুই তারে করিবে গ্রহণ,_ 
তবু ত জাগে না তার ঘুমস্ত'চেতনা ! 


নর-নারায়ণ | অবশ বিহ্বল 
ধরণীর বুক হতে ক্ষান্ত কর আজ 
মিথ্যা দত্ত, জিথাংসান্ত ্ুর অভিযান, 
দূর কর অন্তহীন লুন্ধ প্রবঞ্চনা| । 


আর্ মানবতা আজ তোমারে ঝুঁজিছে, 
কাপুরুষতার ক্লৈব্য কর পরিহার, 


অম্ৃত-লোকের ধারা জীবনের মাঝে 


কল্যাণের সুরধুনী করুক রচনা । 


মুক্ত কর মানবের স্বাধীন সম্ভারে । 
হোক আজি আবিভূতি নূতন উষায় 
বিশ্ব-নর-নারায়ণ জীবন-আকাশে 1* 


“জাগো নারায়ণ" কবিতা! পাঠান্তে 


" শ্রীনীলরতন দাশ 


₹ নিদ্ৰিত নারায়ণ 


ক্ষীরোদ-সাগরে সর্প-শয়নে ঘুমে তুমি অচেতন, 


এখনে! তোমার জাগার সময় হয় নি কি নারায়ণ? 


'বরিত্রী হতে ধর্ম, নীতি ও সত্য নির্ব্বাসিত ; 
ধর্ধ্বজী কর্মুজগতে হয়েছে উল্লসিত । 


নিদ্ৰিত তুমি, জাগ্রত আর হবে না কি নারায়ণ ? 


লালসার যুপকান্ঠে হতেছে নরদেবতার বলি, 
দুর্গতদের তপ্ত রক্তে দানবের! খেলে হোলি । . 
লক্ষ লোকের বক্ষের মাঝে 
মর্্মভেদী যে হাহাকার বাজে |. 


মুখে. প্রেম আর শান্তির বাণী, 
হাতিয়ার হাতে চলে হানাহানি 


নিক্কিয় তব শখ্খ, পদ্ম, গদ! ও সুদ্রশন, 
- তুমি আর কবে জাগ্রত হবে নিদ্ৰিত নারায়ণ? 


:/লাহিত্যে নারী £ অস্বী ও সৃষ্টি 


সতীব্রজেন্দ্রনাথ 


আধুনিক বাংলা-দাহিত্যে নাণীর স্থান মন্বনধে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীই 
বোধ হয় সর্বপ্রথম আলোচনা সুরু করেন। ভাঁহার প্রবন্ধটি ১৩৩৬ 
সালের মাঘ মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত 
ও সন্মিলনের কার্ধাবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মহিলা-সাহিত্যিক- 
কুলের নেত্রীস্থানীয়া শ্রীযুক্ত অনুরূপ! দেবী অনেক বৃহত্বর ও ব্যাপকতর 
প্রয়াস করিয়াছেন; তিনি আলোচ্য গ্রন্থে শ্রুতি-স্থৃতির যুগ হইতে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীর সাহিত্য-হু্টি, এবং সাহিত্যে সুষ্ট নারীচরিত্র 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বইথানিকে বহু তথ্যশৌভিত 
করিবার চেষ্টা, কর! হইয়াছে এবং কথা-দাহিত্যিকের লেখা বলিয়া 
হখপাঠও হইয়াছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া কোনও বৈজ্ঞানিকদৃষ্িসম্প্ 
এঁতিহাদিক এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে একটি সর্ববাপ্সহুন্দর গ্রন্থ রচিত 
হইতে পারে। | 


গবেষণ| ও তথ্যাংশের দায়িত্ব যে শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবীর নয়, তাহা 
আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, কিন্তু তিনি যাহাদের উপর নির্ভর 
করিয়াছিলেন অথবা যে-সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগয সংবাদ দেয় নাই। ফলে এই হুমহতী 
প্রচেষ্টা কতকট! ব্যর্থ হইয়া পড়িরাছে। আরও একটা! ধারণা অনেকের 
মনে জন্সিতে পারে যে, লেখিকা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববপধিকৃৎদিগনের 
প্রতি সুবিচার করেন নাই, তিনি তাঁহাদের রচন! হইতে অকুণ্ঠ সাহায্য 
লইয়াছেন, এমন কি স্থলবিশেষ হুবহু উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু তীহাঁদের 
নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। দ্ৃষটান্তঘবরূপ বল! যাইতে পারে, ৯১-৯৬ 
পৃষ্ঠায় বিযী পাঠান ও মোগল অগ্তঃপুরিকাঁদের সম্বন্ধে যাহ! লিখিত 
হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান লেখকের ‘মোগল যুখে স্তীশিক্ষা' পুস্তক 
হইতে গৃহীত। অপরের রচন1 বিন!-শ্বীকৃতিতে নির্বিচারে গ্রহণ করায় 
বিপদও আছে; লোঁখকাও এইরূপ করিয়া কোন কোন স্থলে পুরাতন 
ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়| বসিয়াছেন! তিনি ডক্টর সুকুমার সেনের 
'বাজলা সাহিত্যের ইতিহাসে'র ২য় থণ্ড (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২*১, ২৫৪) 
অবলম্বনে লিখিয়াছেন £$--"অজ্ঞাতনায়ী লেখিকার 'কবিতীমাঁলা' (১৮৬৫) 
***১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বঙ্গবালা' কাব্যে লেখিকার নাম নাই ৷, 
পর-বৎসর [১৮৭৭] ছর্ণকুমাগী দেবীর 'কোরকে কীট'**** ( পৃ. ১৩২, 


১৩৪)। 'কবিতাঁমালা'র লেখিকা -রাখালমণি গুপ্ত, শিক্ষাবিষয়ক 


সরকারা রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে। 'বঙ্গবালা' যে কোন লেখিকার 
রচন| নহে,_পুর্বববঙ্গের কবি হরিশ্ত্র মিত্রই যে ইহার লেখক, পুস্তক- 
খানির মলাঁটের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেই তাহা! জান! 
যায়। 'কোরকে কীট’ নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর কোন উপন্যাসের 
অস্তিত্বের কথ! আমরা অবগত নহি। তবে যোখেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
রচিত ঠিক এই নামেরই একখানি সামাজিক চিত্র ১৮৭৭ সনেই প্রকাশিত 
হইয়াছিল,--ইহাই আমাদের জীনা আঁছে। এড 

শ্রৎকুমারী সম্বন্ধে লেখিকা এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন £--"ভারতী 
১২৯১ সালে শর্ণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীনে আসে এবং ' শরৎকুমারী 
চৌধুরাণী-প্রমুখ বহু লেখিকা 'তাঁতে লিখতে আরম্ভ করেন।..+১৯*৫ 
খ্রীষ্টাব্দে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শুভবিবাহ'*** উল্লেখযোগ্য বই।” 


প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভীরতী'র সম্পাদিকা! হইবার অনেক আগেই . 


ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে শরৎকুমারী 'ভারতী'তে লিখিতে সুরু করেন! 
তাহার প্রথম রচন।--“কলিকাতার শ্ত্রীমমাজ” ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও 
কার্তিক 'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাহার 'শুভ বিবাহের প্রকাশকাল 
ইং ১৯০৬১৮১৯৭৫৮ নহে। ূ 
পৃ. ১১৪ £ প্রীধাকান্ত দেবের লেখায় পণ্ডিতা গ্ঠামাসন্দরী, হঠি বিদ্যাঁ- 
লঙ্কার প্রভৃতি বিদুষীদের কথা,--এইরূপ না বলিয়। “ 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক’- 
রচয্নিত| গৌরমোহন বি্ধালক্কারের লেখায়.” লিখিলে নিভু্প হইত । 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
পৃ. ১৩৩ £ “্রীমতী ভুবনমোঁহিনী দেবী কর্তৃক'সম্পাদিত ‘বিনোদিনী’ 
মাসিক পত্রিকা! ১৮৭৪ 'সাঁলে বার হয়”__এইরূপ লেখায় দুইটি ভুল 
হইয়াছে? (১) 'বিনোদিনী'র প্রকীশকাঁল- এপ্রিল ১৮৭৫, ৭১৮৭৪” 
নহে; (২) 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচত্্র যুখোঁপাধ্যায়ই 
প্ভুবনমোহিনী দেবী” এই নামের অন্তরালে ‘বিনোদিনী’ সম্পাদন করি- 
তেন; ইহাকে মহিলা-সম্পীদিত পত্রিকা রূপে গণ্য করা ঠিক হইবে না। 
পৃ, ৩৩৩ £ .“রামনারাঁয়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলপর্ববন্ব' বাঙ্গালার প্রথম 
নাটক ৷”--এরূপ মনস্তবে। অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন? কাঁরণ, ১৮৫৪ 
সনে ‘কুলীন কুলসর্ব্' প্রকাশের পূর্ব্বও বাংল! নাটকের অস্তিত্ব ছিল; 
দৃষ্টান্তখরাপ, ১৮৫২ সনে প্রকাশিত যোগেন্রচন্্র গুপ্তের “কীর্তিবিলীদ' ও 
তাঁরাচরণ শীকদরের 'ভদ্রভূর্ন' নাটকের উল্লেখ কর! যাইতে পারে! 


পু. ৩৫৫এ গ্রস্থকত্রী “জাহানারার আত্মজীবনী”র নজীর দিয়াছেন। ' 


তিনি এতিহাপিক গ্রন্থ মনে করিয়া যাহাকে মৰ্য্যাদ! দ্িতেছেন, তাহ! কিন্ত 

কলিত একখানি ইংরেজী উপন্যাসের ( The Life of & Mogul 
Princess: Andrea Butenschon ) অনুবাদ! 

সমালোচা গ্রন্থে লব্বপ্রতিষ্ঠ হইতে অজ্ঞাত-অখ্যাত বহু মহিলা- 
সাহিত্যিকের নাম ও রচনার তালিকা আছে। ইংরেজী-বাঁংল। রচনায় 
তুল) শক্তিশীলিনী বিহারী লাল গুপ্তের কন্ঠা স্লেহলত! সেনের নাম ইহাতে 
পাইলাম না, অথচ তিনি Nehal the Musician and other Tales 
(1923 ) ও ‘যুগলাঁঞ্জলি £ বিচিত্র গল্পে'র ( ইং ১৯০৬) রচয়িত্রী-রূপে 
তখনকার দিনে সাহিত্য-সংসাঁরে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। মিসেস্‌ 
মুলেন্দের নামও আলোচ্য গন্থে নাই; “স্রীলোকদের শিক্ষার্থে* গয্পচ্ছলে 
লিখিত তাঁহার ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ ১৮৫২ সনে প্রকাশিত হয়। 


ন্ 


শোনা যায়, তিনি না কি মূলতঃ একজন বঙ্গমহিল]; নিবাস ভবানীপুরে। = 


আলোচা গ্রন্থে সাল-তারিখের প্রতি যে ওঁদীসীন্ত লক্ষ্য করিয়াছি, 


তাহা! সত্য সত্যই ক্লেশদায়ক | বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষার্থীদের 
জন্য লিখিত পুস্তকে এইরূপ হওয়! বাঞ্ছনীয় নয়। . স্থানাভাবে সকলগুলির 
উল্লেখ করা! সম্ভব হুইবে না; লেখিক। ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা “বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় প্রকাশিত "বাংলা-দাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান” প্রবন্ধটি 
দেখিয়! নিজের গ্রন্থের তারিখঘটিত ত্রটিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন ৷ 
এখানে কেবল ছুই-চাঁরিটির উল্লেখ মাত্র করিব £__ 
জ্ঞানদানন্দিনী-সম্প।দিত ‘বালক’ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫,সনে,- ১৮৮৬৮ 
সনে নহে । গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মৃত্যু-নন ইং ১৯২৪,--৭১৯২৬” নহে; 
তাহার 'ভারতকুহুম' ও “অশ্রুকণা” ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই, 
হইয়াছিল--১৮৮২ ও ১৮৮৭ সনে। প্রসন্নময়ী দেবীর ২য় ভাগ 
'নীহারিকা'র প্রকাশকাল “১৩০১” স্থলে, ১৩*৩ সাল হইবে। সরল! 
দেবীর বাঙ্গালীর পিতৃধন' প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সনে,-"১৯১১* নহে। 


- সুরমানুন্দরী ঘোষের “সঙ্গিনী ও 'রঞ্জিনী'র প্রকাশকাল “১৩৩১” ও 


“১৩৩৯” না হইয়া ১৩০৭ ও ১৩০৯ সান হইবে। 


আলোঁচা গ্রন্থের আর একটি বড় ক্রুটির প্রতি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ 7৮7 


করিতেছি । বাংলা সাঁময়িক-সাহিত্য-সম্পীদনেও বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব 
নিতান্ত কম নহে । কিন্তু গ্রন্থকত্রী প্রসঙ্গক্রমে ছু-একজন সম্পাদ্দিকার 
নামোল্লেখ করিয়াই কাজ সারিয়াছেন। এ.সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় 
সন্নিবিষ্ট হওয়] উচিত ছিল। 

কলিকাতা1বিশববিষ্ভালয়-প্রকীশিত গ্রন্থে মুদ্রীকর-প্রমাঁদের প্রাচুর্য 
দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ততোধিক বিস্মিত হইয়াছি লেখিকাঁকে 
*প্রাণপণে"র স্থলে “আপ্রাণ” লিখিত দেখিয়! ! 

* কলিকাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী, অনুরূপ! দেবী কর্তৃক প্রদত্ত 
লীলা লেক্চাস”, ১৯৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ | কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়, জুন ১৯৪৯, 
পৃ. ৪৩২, মুল্য ছয় টাকা! : 
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রবীন্দ্র-সঙ্গীত-_গ্রশাস্তিদেব ধোঁষ। 
দ্বারকানাথ ঠাঁকুর লেন, কলিকাতা 
প্রায় তিন শত পৃষ্ঠার এই বইখাঁনিতে উনিশটি বিভিন্ন বিষয়ক 
অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচন! দ্বার! বহু মূল্যবাঁন্‌ 
তত্ব উদ্ঘাঁটিত করেছেন। শুধু তত্বই নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি কৌতুহলোদ্দীপক তথ্যও বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেগুলি শুধু 
'মুথপাঠাই নয়, পরস্ত রবীন্র-সম্গীতের স্থষ্টিতত্বের রহস্তমূলে যথেষ্ট আলোক- 
পাঁতও করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও শুংকর্ষয্য পরিপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করবার জন্য এরপ পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা আছে; আর 
বইখানি ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ দ্বিতীয় 
সংস্করণ । 


রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলতে আজকাল আমর! সঙ্গীতের বিশেষ একটি শ্রেণীই 
বুঝি, ঘ। মার্গদঙ্লীত হইতে পৃথক; অথচ আধুনিক হলেও, ‘আধুনিক 
বাঙলা গান’ বলতে যে নূতনতম শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে ত! হতেও স্বতন্ত্র । . 
সুরের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলত হবে, রবীন্দ্র-নঙ্গীত মার্গ- 
সঙ্গীতকে অনুকরণ করে নি, করেছে আপনার জারক-রসে পরিপাক; 
আর ‘আধুনিক বাঙল! গান’ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সামনে রেখে অনুকরণ 
করতে নিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত থেকে ম্পষ্টতঃ স্বতন্ত্র একটি নূতন শ্রেণীর 
স্থতি করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্্র'মঙগীত অনুকরণের ফলও নয়, 
আর অনুকরণের বস্তুও নয়। এই অনন্ুকরণীয়, অন্ততঃ দুরনুকরণীর, 
রবীন্্র-সঙ্গীতের আসল বৈশিষ্টা কোথায়,_থানের কাঁবো, না সুরে, ন! 
কাব্য এরং সুরের সুষ্ঠ সঙ্গতির মধ্যে, সে প্রশ্নের উত্তর বোধ করি তেমন- 
কিছু কঠিন নয়। আমার মনে হয়, রবীন্্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্টোর আদি 
নিবাস সুরের পরিকল্পনা এবং বিষ্তাসের মধো, আর প্রধান নিবান কাব্য 
ও সুরের রাসায়নিক মিলনের শিল্পবোধের ক্ষেত্রে। আপাত-অবিশ্বান্ত 
প্রতীত হলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কাব্যের মধ্যেই রবীন্দর- 
সঙ্গীতের প্রতিভার নুানতম অংশ বর্তমান। আলোচ্য গ্রস্থথানি পাঠ 
করলে পাঠকের মনে এই ধরণের বহু প্রশ্নের উদয় হবে, এবং বহু প্রশ্নের 
সদুত্তরও পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক এবং শ্রোতা! উভয় 


বিশ্বভারতী 1 ৬৩, 


সম্প্রদায়ের পক্ষেই বইখানি কৌতুহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। 
প্রায়শ্চিত্ত--( শ্বরবিতান = ) রবীন্দ্রনাথ ঠীকুর ! বিশ্বভারতী | 


৬1৩, দ্বারকা নাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা । 
রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সমস্ত গানের (মোট ত্রিশটি ) 
স্বরলিপি থ্রবিতানের বর্তমান নবম খণ্ডে স্থানলাভ করেছে। দুই-তিনটি 


* শ্বান ভিন্ন সকল গানেরই' শ্বরলিপি করেছেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ 


গ্রীযুক্ত মূরেন্দনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । স্বরলিপিগুলি আঁকারমাত্রিক 
পদ্ধতিতে লিখিত ও সু'পষ্টভাবে মুদ্রিত । অনাবগ্ভক ভারবিধর্জিত 
ঘরলিগিগুলি থেকে স্থর-উদ্ধারের কার্ধ্য নূতন শিক্ষার্থীর পৃক্ষেও কঠিন 
হবে নাঁ। 
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ভারতীয় সঙ্গীতের কোন-না-কোন প্রধান রাগের সুরে রচিত। সুতরাং 
এই গানগুলি আয়ত্ত করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বিশিষ্ট 
রাগের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণার হৃষ্টি হতে পাঁরবে। প্রত্যেক 
গানের উপরে রাগ-রাগিণীর নাম লিখিত আছে। 

প্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


নৃত্য-_এধ্রতিম! দেবী । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বন্ধিম 


" চাটুজ্যে ্ট, কলিকাতা । মুল্য ৩২ টাকা। 


ভারতের সঙ্গীত চিত্রকলা, এবং ভাক্ষধ্যের ন্যায় ভারতীয় নৃত্যেরও প্রাণ 

আধাত্মিকত!। আমাদের ক্লাসিক্যাল নৃত্যের বিকাশের মূলে রহিয়াছে 
অতীন্দিয় রদহৃষ্টির প্রেরণ! ৷ ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে আলোচন! করিলে 
ইহার চারিটি মুখ্য রূপ আমাদের চোখে পড়ে । (১) দক্ষিণ-ভারতের দেব- 
মন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করিয়| বিকশিত ক্লাসিক্যাল নৃত্য ‘ভরত নাটযম্‌', 
(২) মাদ্রাজের কেরলদেশে উদ্ভাবিত নৃত্যনাট্য কথাকলি আর এ দেশেরই 
লাঁদ্যনৃত্য মোহিনী আওম, (৩) উত্তর ভারতে হিন্দু নৃত্যকলার সঙ্গে 
এদলীমিক সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত কথক নৃত্য আর (৪) পূর্বব- 
ভারতের মনিপুরর।জোর ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যকল|। 

ভারতীয় নৃত্যকলার এই মহিম! সম্বন্ধ প্রথম সচেতন হইয়াছিলেন 
একজন বিদেশিনী মহিল।। তিনি বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃতারপায়ণী 
আনা পাভলো'ভা। অভন্তার গুহাগাত্রে নরনারীর বিশিষ্ট ভঙ্গীর কতক- 
গুলি মুক্তি দেখিয়! সেগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন নৃত৷ভঙ্গী তাহা তিনি বুঝতে 
পারেন এবং প্রাচীন .ভীরতের যে নৃতাচ্ছন্দ এখানে ছিল পাঁষাণঞ্ান্রে 
রূপীয়িত, চরণচ্ছন্দে তাঁকে গতিশীল এবং জীবন্ত করিয়া তুলেন 1 সেদিন 
ভারতীয় নৃতাকলার.এই নবরূপায়ণে বর্তমানে বশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদ্নয়- 
শঙ্কর হইয়াছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী ।. 

- ভারতীয় নৃত্যকলাঁর পুনরুজ্জীবন এবং নবরূপায়ণের প্রসঙ্গে উদয়- 
শঙ্কর আর 'অজস্তাদর্শন” নৃত্যের রূপভ।বিক1 মেনকার পরেই নাম করিতে 
হয় রবীন্দ্রনাথের ৷ মণিপুরী নৃত্যের অন্তপিহিত রসদম্পদ প্রথমে তারই 
চোখে ধর পড়ে এবং তিনি জ্রিপুরারাজ্য এবং কাঁছাড়ের শিলচর হইতে 
মণিপুরী নৃত)শিক্ষকদের শাপ্তিনিকেতনে আনাইয়। দেখানকার ছাত্র- 


" ছাত্রীদের মধ্যে নৃত্যশিক্ষার প্রবর্তন করেন! মণিপুরী নৃত্যকেই ভিত্তি করিয়! 


জীশিশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


বাংল! বর্ষনিগি 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক. উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক*--প্রতি গৃহের 
অপরিহার্য গ্রন্থ। : ১৩৫৭ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 


সপ্তম বর্ম 
(১৩৫৭) 


স্বরবিতান---( অষ্টম খণ্ড) ৰ ঠাকুর | বিশ্বভারতী ।- কলেবরে অধিকতর তথ্যসম্তারে প্রকাশিত হইল। 


৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! 1 মূল্য আড়াই টাকা। 
রবীন্দ্রনাথ রচিত ত্রিশখানি হুনির্ববাচিত পারমাধিক গীতির স্বরলিপি 
এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । সঙ্গীতবিগ্ভায় পারদশিনী শ্রীইন্দির। দেবী 
চৌধুরাণী গানগুলির স্বরলিপি করেছেন। শ্বরলিপিগুলি সরল এবং 
সুমুজ্রিত। এই বইথানির মাত্র কয়েকটি গাঁন ব্যতীত অপর গানগুলি 


মূল্য--২২ টাকা ভিঃ পিংতে--২।০ টাকা 
সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিন ঠিকানায় পাইবেন 
সং ক্ষতি 
১৭, নতি প্রেস, কলিকাতা-*২৯ 









চিত 'চিব্াঙ্দা' নৃতানাটে।র অভিন্ন একনী সমগ্র ভারতে এক অপূর্ব 
সাঁড়। জাগা ইয়। তুলিয়া ছিল । রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সংগঠনে এবং রূপায়ণে 
প্রতিমা দেবী ছিলেন ভার দক্ষিণ হন্তত্বরূপ। শান্তিনিকেতনে ভারতীয় 
মৃত্য যে আজ একট! বিশিষ্ট আঙ্গিক ও রসমম্পদে পূর্ণ বিকশিত হুইয়া 
উঠিয়াছে সে কৃতিত্ব অনেকখানি প্রতিমা দেবীর । তাঁর দৃষ্টি রপকারের 
এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৃত্য সম্বন্ধে তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আঁছে। 
শান্তিনিকেতনের নৃতাকলা সম্বন্ধে আলোচন! করিবার যোগ্যতা যে 
তাঁহার যথেষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
সমালোচ পুস্তকখানি আকারে দ্র হইলেও নৃত্যরসিকদের নিকট 
রত্বখনিশ্বরপ । ইহাতে তিনটি প্রবন্ধ স্থান পাঁইয়াছে--€১) নৃত্যরদ 
(২) চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য (৩) চণ্ডীলিকা ৷ প্রথম প্রবন্ধে লেখিকা 
ভারতীয় নৃত্যকলার একেবারে মর্মমুলে প্রবেশ করিবার প্রয়ান 
গাইয়াছেন। প্রবন্ধটিতে তাঁহার মননশীলতা এবং অন্ত্দ“ষ্টি ছুয়েরই 
পরিচয় পাওয়া যায় । গভীর অনুধ্যান দারা ভারতীয় নৃত্যের মূল ভাবটি 
উপলব্ধি করিতে পারিয়। তিনি বলিয়াছেন--“ভারতীয় নৃত্য একদিন 
অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থুল অঙ্গ-সীমীন! অতিক্রমণের' পথে আধ্যাত্মিক 
প্রেরণীতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল ।” | রি 
ভারতের এই নিজ্রশ্ব নৃত্যকলা! শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার 


আলোকে, প্রতিমা দেবীর সংগঠন ও সংযোজনায়, মণিপুরী নৃত্যশিল্পী নব- . 


কুমারের এবং দক্ষিণী লে!কনৃত্যশিক্পীর শিক্ষকতীয় আর যমুনা, নন্দিতা, 
শ্রীমতী নিবেদিত! প্রমূখ রূপাঁয়ণীদের দেহভঙ্গিমার কি নূতন রূপ 
গরিগ্রহ করিয়াছে, “চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য” এবং “চগালিকা” নামক প্রবন্ধ 
ছুইটিতে লেখিক1 তাহাই আলোচনা করিয়াছেন । চিত্রাঙ্গদ! নৃত্যনাটে'র 
সংগঠনে প্রতিমা দেবীর কৃতিত্ব অদীধারণ। এই নৃত্যনাট্যে মণিপুরী 
কাওয়ালী, মনিপুরী চারতাল (আড়! চৌতাল), মণিপুরী রাস- 
লীল! নৃত্যে ব্যবহৃত পঞ্চম তাল ( যাহাকে বলা যাইতে পারে মণিপুরী 


কাওয়ালী ), মাদ্রাজী তেওরা আর দাদর! তালের মিলন ঘটা ইয়া নৃত্যকে 


একই ধরণের তালের পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। এই 
প্রথাগত তালের বন্ধন হইতে নৃত্যকলাকে মুক্তি দিয় রবীন্দ্রনাথের সুর ও 
গ্রীনের সঙ্গে তাঁর যে অপূর্ব এঁকাসাধন তাহাই হইতেছে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে 
শাঁন্তিনিকেতনের বিশিষ্ট দান ৷ পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় নৃতাকলার 
ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদা! নৃতানাঁট্যের অভিনয় তাই 'ল্যাওমার্ক'.। চিওা্গদ! ভারতীয় 
নৃত্যের মোড়. ফিরাইয়া দিয়া তাহাতে যে. শুধু প্রাণ প্রতিষ্ঠাই করিয়াছে 
তা নয়, তাহাকে-যুগোপথেগীও করিয়াছে । . রিয়া 

চিত্রাঙ্গদা গড়িয়া উঠে. মনিপুরী নাচের আঙ্গিকের উপর, আর দক্ষিণী 
কথাকলি নৃত্যকে ভিত্তি করিয়া সংগঠি 5 হয়, নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা' । কিন্ত 


এই দুইটি নাট্যেই, সংমিশ্রণের গুণে মণিপুরী ও দক্ষিণী উভয় নৃতোর ভোল 


বদলাইয়! গিয়াছে, ইহার! সম্পূর্ণ নবকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে। চণ্ডালিকা 
অভিনয়ে দক্ষিণী কথাকলি নৃতোর যুদ্রাকে প্রাধান্ত ন! দিয়! নৃত্যের সঙ্গে 
পূরবী; শাহান; পরজ, ভৈরবী, বাগেশ্রী এবং কীর্তন; বাউল প্রভৃতি 
বিচিত্র সুরের সমন্বয়ে নৃত্যাভিনয়ে অভিলবত্ধ এবং বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কর। 
হয়! এই যে সম্মিলিত সুরের কাঠামোর উপরে নৃত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা_ 
প্সেইটেই হ’ল শীস্তিনিকেতনের নূতন দান। এই সঙ্গীতধোগে নৃত্যের 
.পুর্ণবিকাশ আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখা যায় ন1।” 


বাংলার প্রতিভ! কোনকালেই গ্রতানুগ্নতিকতাঁর অনুবর্তন করিয়া! চলে 
নাই, পুরাতনের ভিত্তির উপর নবস্থষ্টি তাঁর চিরন্তন ধর্ম ।” বাংলার সাধন। 
ভারতীয় নৃতৃকলাকে. প্রথাগত তালের বন্ধন. হুইতে মুক্তি দিয়া তার 
সঞ্রণের পথকে অব্যাহত এবং .'স্বর'-লোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে শাঁপ্তিনিকেতনের তথা' বাংলার সেই বিশিষ্ট 
সাধনার শ্বরূপ-অবগতাহইভে-হুইলে সমালোচ্য বইখাঁনি পড়িতেই হইবে। 
পুস্তকথীনি নৃত্যকলার- নীরস বিঞ্রেষণে পূর্ণ -নয়, ইহার প্রতিটি -পংক্তি 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


লেখিকার অনুভূতির রসে সিক্ত এবং প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ববতায় উপভোগ্য । 
রবীন্দ্রনাথের আঁকা নৃত্যভঙ্গিমার যে চিত্রগুলি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 
সেগুলিতে দেখি নৃত্যরপায়ণীর লীলায়িত দেহচ্ছন্দের প্রাণময় অভিবাযঞ্জনা । 


" গ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


| রবীন্দ্র-চিএ্রকল!--প্রমনোরঞ্জন গুপ্ত । সরব্বতী লাইব্রেরী 
নি ১৮-১৯, কলেজ ষ্টাট মার্কেট, কশিকাত!। মুল্য ছয় টাঁকা। ' 


রবীন্র-চিত্রকলার আলোচনা অনেকে-করিয়াছেন । তীহাঁর। সকলেই 
শিল্পী। খাঁহীরা শিল্পী নন কিন্তু সুধী, ভাহীদের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রের বিচারের প্রয়োজন আছে। ভূমিকার শ্রীনন্দলাল বহু বলিতেছেন, 
“শিল্পব্যবসায়ী না! হয়েও মনোৌরগ্রন বাঁবু কর্তৃক গুরুদেবের আঁকা ছবি 
বোঝবাঁর ও সাধারণকে বোঝাবার এই প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয় 1:**এরূপ 
আলোচনা শিলনষ্টি চিনে নিতে সাঁহাযা করে।” রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার 
অতুলনীয় বৈশিষ্টা ও শেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে লেখক নিঃদন্দেহ। বিশেষজ্ঞ ন! 
হইয়াও তিনি যে কলারসিক গ্রন্থথানি পড়িলেই তাহা, বোবা ষার। 
রবীন্দ্রনাথের অ।কে অবশীন্্রনাথের মত আঁটিষ্ট বলিয়াছেন “অনন্যসাধারণ* 
এবং পল্‌ ভেলেরি ও আঁত্রে জিদ্বের মত কলাবিশেষজ্ঞ দেই ফলানৃষ্টিকে 
‘আগামী যুগের আর্ট নামে ‘অভিহিত করিয়াছেন। যে আটকে ইহার! 
এমন আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন, সেই আর্টের অন্তনিহিত 
সৌন্দর্য কি এবং অমাধারণতা কোথায়, সাঁধারণকে তাহাই বুঝাইবার 
জন্য লেখক অগ্রদর হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে, লেখার কাঁটাকুটির 
উপর কলম. চাঁলাইয়! যখন রেখা অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের হাঁত পাঁকিয়া 
উঠিল তখন ভীহার কলমের মুখে ব! তুলির অগ্রে মনের অমিত-প্রাচুর্ধ্যের ০ 
ভাণ্ডার হইতে চিত্রন্টির ঢল নাঁমিয়া আসিল, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া 
রূপস্থষ্টি 'করিতে হয় নাই। প্রকৃতির অবিকল নকল রবীন্দ্রনাথের 
আর্টের ধর্ম নয়, বহিরবস্তর যে মৌনদর্যা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, রঙে রেখায় 
তাহারই ছন্দোময় প্রকাশ হইতেছে তাহার আর্ট। কৌন ছবিতেই তিনি 
বাস্তব রূপ ঝা-ম্পর্ণ মুর্তি আঁকেন নাই, শুধু, রেখা ও আলোছাঁয়ার 
সাহায্যে রূপের বা ভাবের আভাদ জাগাইয়াছেন। তিনি ভীহার চিত্রে 
রূপাতীত পৌন্দর্স্ষ্টির প্রয়াস -পাইয়াছেন। - রবীন্দ্রনাথ সর্ববশুদ্ধ প্রায় 
আড়াই হাজার ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগই 
মানুষের ছবি । প্রতিমা দেবীর ভাষায়, “এরা যেন মনোজগতের এক একটি '. 
নীহারিক1।” রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, “যা হয় কোন একটা রূপ মনের - 


"মধ্যে দেখতে পাই, চারদিকের: কোন কিছুর সঙ্গে তার সাঘৃশ্া বা 


সংলগ্রতা থাক্‌ বা না থাক্‌।” শ্রষ্টা তাহার সুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সত্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নিলিপ্ত, অনবহিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথের আঁট যেমন 
উচুদরের তেমনি" অপ্রবুদ্ধ সেই স্বষ্টি, সজ্ঞান সৃষ্টি নয়।” রবীন্দ্রনাথের 
অঙ্কিত এবং এ যাবৎ অপ্রকাশিত দশখানি নূতন ছবি পুস্তকের গৌরব . 
বৃদ্ধি করিয়াছে । বইখানি পড়িয়া পাঠক এক সঙ্গে প্রচুর আঁনন্দলীভ এবং. 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে, যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। 
তাঁহার অস্পষ্ট ধারণ! স্পষ্ট হইবে? 


জ্বলন্ত তলোয়ার-__্রীদাবিত্রীপ্রদন্ন চট্টোপাধ্যায় । কমলা 


. বুক ডিপো, ১৫, বন্ধিম চাঁটাৰ্জি ছ্রীট,. কলিকাতা মূল্য আড়াই টাক1। 


বইথাঁনিতে ছাব্বিশটি কবিতা আছে। পরিশিষ্ট “অবিস্মরণীয়” 
গন্ধে লিখিত ' কয়টি ম্মরণকথার সমষ্টি । ছন্দে হোক গথ্তে হোক 
নেতাজীর কথ! আমাদের মনকে চিরদিন আকর্ষণ করে। নেতাজীর 
রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে সহকন্মা সাঁবিত্রীপ্রসন্ন তীহার প্রেরণা 
ও সাহচর্ষোর সৌভীগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ 
করিয়া আজ পর্য্যন্ত নেতাজী সম্পর্কে তিনি যে-সব কবিতা রচনা 
করিয়াছেন গ্রন্থে সেইগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সরোজিনী নাইডু 


আশ্বিন 


নেতাজীকে “ফ্লেমিং সোর্ড" বিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। .তদনুসারে 
পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে “জলন্ত ত তলোয়ার'। কবিজাওনি আন্তরিক 1 
প্রথম কবিতাটিতে আছে, 
“তাহারি আলোকে এখনও আকাশ হলে, 
এখনও পৃথিবী তাহারে করিছে নতি, 
বাঁকা বিছ্যাতে ঘদা সুতীক্ষ ধার," 
ঘোর সুযোগে দুর্জয় তার গতি।” 
সাতাশ বৎসর পূর্বে লিখিত' একটি কবিতায় আছে, 
| ' *বিস্তৃত ললাটে তব সৰ্ধ্য-প্রভা সদা দীপ্যমান, 
... ভুমিজোজিগান ৷ 
“ধ্বাপ্রিকে’ আছে, : tet St - Bait ্ 
“কোথা তুমি, তবু কোঁটি মানবের ছুদয়ে তব'আদন,' . 
. তোঁমারি আশায় দিন গুণে যা কালের অক্ষযাদে Po 
‘জন্মোৎমবের পর' কবিতায় আছে, 
' “আজ যদি তুমি সমুখে দাড়াতে এমন দুঃসময়ে 
॥ "প্ৰমত্ত ঝড় বুকে (লে মোরা চলিাম নিযে 
'পূর্ণাুতি' কবিতায় আছে, 
“নুতন সমিধে হোমের অনল আবার উন ক্রি 
যুক্র-ধুমের কুওলী ওঠে উদ্ধ আকাশ পানে ৷” 
“জলন্ত তলোয়ার" পাঠকের প্রাণে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে । 
কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণ আছে । ' 


শরৎকুমারী চৌধুরাদীর ' রচনাঁব্লী- দষ্পাদকঃ 
শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজনীকান্ত দীস। বঙ্গীয় সাহিতা- 


_পরিষৎ, ২৪৩১, আপার টা রোড, তারি মূল্য সাড়ে 


+ ছয় টাক1। 








টড 


পুস্তক-পরিচয় 









৫৬৯ 


.শরংকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় মাহিত্য-পরিষৎ 
একটি রত্ন উদ্ধার, করিয়াছেন। লেখিকা রবীন্দ্রনাথের .সমসীম়িক । 
শ্বার্মী-অক্ষয়চন্্র চৌধুরী এবং পত্নী শরৎকুমারী উভয়েই ঠাঁকুর-পরিবারের 


"সহিত বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন । যে সম্পাদকীয় চক্রের 


উৎসাহে এবং উদ্যোগে “ভারতী” প্রকাশিত হয়, এই কবি-দম্পতি তাহার 
অন্ততূক্তি। 'ভারতীর ভিটা, “ভারতী” প্রকাশের মেই কৌতুহলোদীপক 
কাহিনী বর্ণিত.হইয়াছে। “রচনাবলী” উপস্তাস, গল্প এবং প্রবন্ধের 
সমষ্টি। “শুভ বিবাহ! উপন্থাস । এই উপন্যাসে বিভিন্ন পরিবেশে বন্ধিত 
বিভিন্ন পরিবারের যে চিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাঁহা অপূর্ব্ব। নব-পর্য্যায় 
“রঙদর্শনে” রবীন্দ্রনাথ ইহীর সমালোচন! প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 
“এমন সজীব সত্য চিত্র বাংল! কোন গল্পের বইয়ে আমর! দেখি নাই 1*-* 


- এই গ্রস্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম ।” 


আশ্ষ্যের কথা, এই পুস্তকে রচয়িজ্ার নাম ছিল না৷ নাম-যশের 
আকাঙ্া শ্বামী-্্রী কাহারও ছিল ন]। ‘যৌতুক’ এবং ‘দোনার ঝিনুক" 
গল্প 'প্রবাদের পাঠশালা 'ভ্রীপঞ্চমী, ‘মেয়ে- ডি “দিদিমা ‘আমাদের 
পুতুলের বিয়ে' প্রভৃতি চিত্রা, 'কণিকাতার স্রী-দমাজ',; ‘এ-কাল ও 
এ-কালের মেয়ে’ শ্বায়ত সুখ’, “শিশুশিক্ষার সুমন্ত প্রভৃতি প্রবন্ধ । 
প্রবন্ধ হোক, চিত্র হোক, গল্প হোক, উপন্তাস হোক--শরৎকুমারী যাঁহাই 
লিখিয়াছেন তাহাই প্রাণবান্‌, আন্তরিক, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সুন্দর 

হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশ 
করিয়! সম্পাদকদ্বয় কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন। বইথানি ৩৮*' পৃষ্ঠায় 


সম্পূর্ণ lL 
j শ্রীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ লাহ! 
প্রত্বু-বিধান-_ডাঃ প্রীনরেশচন্ত্র মেনগুপ্ত। উত্তরায়ণ লিঃ, 


"১৭৪ কৰ্ণওয়ালিম ছ্ীট, কলিকাত।. মূল্য ৬. টাকা । 







বর্তমানে অতি মনোহর সুদৃগ্ত কা নে পাওয়া 
ৰ 


{: ইহা চুলের গোড়া পরি্ার করে, মাথার 

চট্চটে আঠা দূর, করে, চুলের খুসকি ও 
' মরামাস নষ্ট করে। ইহা ব্যবহারে চুল 
"রেশমের মতো মন্থণ হয়। “- রঃ 
ইহাতে কোন ক্ষতিকর রসায়ন নাই। ,/ 





৫৭০ 

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক জন প্রসিদ্ধ ব্যবহীরাজীব ও বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকরূপে বাংলাদেশে স্ুূপরিচিত। কিন্তু তিনি ষে কত বড় পর্ভিত 
তাহ! সাধারণে জাঁনেন না । তাঁহার পাগ্ডিত্যের পরিধির কিছু পরিচয় 





এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে । এই গ্রস্থে তিনি প্রাচীন ভারতে ব্যবহীর-বিধি' 


আর্ধাপমাজ বন্ধনের কয়েকটি শুর, প্রাচীন ভাঁরতে বিবাহবিধান ও গৃহে 
গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধীহারা কথায় কথায় হিন্দুধর্ম 
রসাতলে গেল বলিয়া সর্বববিধ সংস্কার-গ্রচেষ্টায় আপত্তি করেন এবং যাহারা 


একথা বলেন যে, হিন্দুসমাঁজ-ব্যবস্থা! অচলায়তন-হরপ, ইহাকে একেবারে' 


তাঙিয়া-চুরিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে নেই রক্ষণশীল ও তথাকথিত" 
প্রগৃতিপন্থী উভয় পক্ষকেই এই ক্ষত পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ 
করি। আমাদের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত পণ্ডিত ও ছাত্রগণ 
মামাজিক নৃতত্ববিগ্ার চর্চা করেন, তাহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ 
উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। ' এ 
গ্রন্থের ভূমিকায় নরেশবাঁবু জানা ইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের ব্যবহার 
সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার সঙ্কল্প তাহার বহুদিন 
হইতেই ছিল। কিন্তু অর্থভাবে দেই সঙ্প্প কার্ধে পরিণত হয় নাই. 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ধালয়ের মত বিগ্টোৎসাহী প্রতিষ্ঠান এই পুস্তক প্রকাশে 
অগ্রদর হইলে পাঠকসমাজ নরেশবাবুর আরও নান মূল্যবান গবেষণাদ্ধারা 
অধিকতর লাভবান হইতেন। তি 
নরেশবাবুর ভাষা প্রাপ্জল। চিন্তাশীল গাঁঠক' এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি পাঠ 
করিঃ! ব্যবহার বিষয়ে প্রচুর জ্ঞ।নল।ভ করিতে সক্ষম হইবেন 


ভ্রীধতীব্দ্রমোহন দত্ত 


হা 


১৩ 
মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালী-_গ্রহুর্গামোহন মুখোপা 
নন্দীপাড়া, চু'চুড়া, (হুগলী ) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, মূল 
পৃষ্ঠ! ১৪২ । ঠা - 

বইথানিতে খ্বাধীনতা-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! হই 
ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালীর স্থান উচ্চে হইলেও . বর্তমান 
কৌন কৌন অবাঁডালী লেখক বাঙাঁলীকে উপযুক্ত মর্ধযাদা দিতে 
হইতেছেন। এবিষয়ে সত্যনিষ্ঠ এ্রতিহাঁসিকের সঙ্গাথ দৃষ্টির প্রয় 
বর্তমান লেখক বাঙালীর গৌর্বময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের.. এই 
ইতিহাস প্রচার করিয়! প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। পুন্ত: 
যোলটি অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। সন্নযাসীবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, দিপ 
চৈত্রমেলা, বঞ্চিমচন্দ্ৰের “বন্দে মাতরম্”, কংগ্রেস, আস ্তত্যাগী : 
তথাকথিত “রাঁজদ্রোহী” তরুণদল, অহিংস সংগ্রাম, বাংলার 
বিপ্লব, আগষ্ট বিপ্লব এবং সর্বশেষ সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ 
ইত্যাদি স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত বহু প্রসঙ্গের অবতারণা 
করিয়াছেন। একথা শ্বীকাঁর করিতেই হইবে রামমোহন হইতে সু 
পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালীর! দেশবাসীকে মুক্তিমন্তরে দীক্ষা দিয়াছেন। 
ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন “বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম 
মীরকাশিম হলেন দেশত্যাগী । তাঁর আর কোন সন্ধানই পাওয় 
ন! কোন দিন।" লেখক জানেন নাষুষে, সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এতি 
প্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার ফলে। দিল্লীর অন 
নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে মীরকাঁশিমের শেষ দিনগুলি কাটিয়ীছিল 
লেখক মুক্তকণ্ঠে অগ্ঠান্ত লেখকের প্রতি খণ স্বীকার -কা 











স্পাল্ললীন্ল -৩নত্লে ভিশ্রন্সভ্ন্দেল্স ভপলাহ 
আনন্দ ও শউপক্কাল্পিত্ভাল্ল ন্িলত্লেইই শাহান | 
সুরভিত ফুলেলিয়া কেশ টনিক পে 





রা 


খরচে" পাইৰেন। 


উৎসবের উৎকৃষ্ট উপহাঁর। 








ইহার মিষ্ট গন্ধ প্রিয়জনের মনে আনন্দ, ও ইহার গুণ, কেশদামে “জঃ জাগ 
বিশেষ সুবিধ।-পুজ। কন্দ্দেশন 

১লা আশ্বিন হইতে ৩০শে কাঠিক পর্যন্ত কন্সেশনে কারখানায় তেল পাই। 

_ ছোট শিশি (২ আউন্স). চলতি মূল্য ॥* 

" ষ্টাণ্ডার্ড ॥, (৪'আউন্দ)  » 

".: ফ্যামিলি (১ পাউণ্ড)- * 


কন্সেশন মূল্য ॥/০ - 
১০ নিন 8৬০ 
৪1৩ ৯ ৩1৮৩ 


কন্পিকাতাবাসী--একসর্দে তিন শিশির অর্ডার দিলে, ঘরে বসিয়াই 


মফঃম্বলবাসী-__ভিঃ পিঃতে এক বা অধিক শিশি কন, 


- * মূল্যে পাইবেন, ভিঃপিঃ খরচ দিতে হইবে। সত্বর অর্ডার দিতে ভুলিবেন: 


ADF 


৩২, রাইফল রোড 
পোঃ বালিগঞ্জ - 
কলিকাতা-১৯ 


) 


ধন 





পাতি 


গ্রন্থ হইতে বেমালুম আ'ক্মদাৎ করার হিড়িক চলিয়াছে। 
গ্রন্থে বাংলার স্বাধীনতা-আন্দৌলনের - বাগকে ফুটাইয়া 
ষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে তর্গদের আত্ম- ত্যাগের সুদ 
কও উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া! হইয়াছে । 


কর পুজারী--্রনিবাস ভট্টাচার্য । ফ্রেওম্‌ বুক টপ, ৪, 
--ষ্রীট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১*১। মূল্য ১০ '. : - 

খ্যায়ে পুস্তকখানি সমাপ্ত হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে স্বাধীনতার 
| বলা হইয়াছে। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে স্বামী 


' খাষি বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন এঁবং-- 


ভীষচন্ত্রের জীবন-কথ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা আবেগময়, 
একের হৃদয় স্পর্শ করে। পুস্তকের: শেষে দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল 
নি ও রবীন্্রনাথের একটি করিয়া গান দেওয়া হইয়াছে। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


শুরোগ চিকিৎসা__ডঃ হরেন্্নাথ ঘেষ। শ্রীঅমুলয- . 
+ ১২১৪১, বহুবাজার ্ীট, কলিকাতা। *৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য 
না? 

ভাষায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা - সম্বন্ধে পুস্তকের অভাব নাই, : 


₹ন একমাত্র শিশু-চিকিৎন। সংক্রান্ত সর্ব্বাসসম্পর্ণ পুস্তকের : 


ণ। লেখক সেই অভাব পুরণ করিয়াছেন । . কেবলমাত্র শিশু- 
ধন্বন্ধে এইরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিরল। এইজন্য ডাঃ ঘোষ আমাদের 
বি করিতে পীরেন। বইথীনি স্ুরপাঠা, প্রকীশভঙ্গী এত 


পুত্তক-পরিচয় 
1র-বিষয়। কারণ বৰ্তমানে মুক্তি-সংগ্রাম সম্পর্কে -পূর্বববত্তী.. 


৫৭১ 





সরল যে পাঠকের বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় ন!।- ইহার পূর্ব্বে প্রলোক- 
- গত, ডাঃ প্রতীগচন্ত্র মজুমদার ও. জ্ঞানেন্্রকুমার মৈত্র বাংলাভাষায় এই 
- বিষয়ে পুস্তক 'লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁরপর চিক্রিৎসাবিজ্ঞান বহুদুর 
অগ্রদর হইয়! :গিয়াছে। বর্তমান পুস্তকে প্রদত্ত আধুনিক শিশুরোগের 
বিবরণ ও ০ উধধের নির্দেশ রং সময়োপযোগী হইয়াছে। 


এ. ১, শ্রীসুধীরচন্দ্র নাগ 


| কাছে! রায় V প্রবর্তক পাঁবলিসাঁদ” ৬১ 
বহুবাজার স্্রীট, কলিকাঁতা--১২। মুল্য ৪1০ । 


গ্রস্থকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! জাপানের শ্রেষ্ঠ নগর ও এ্রতিহাদিক 
স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি জাপানী সভ্যতা ও জাঁপানীদের 
চরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহাদের রীতিনীতি 
আহীরবিহার পৌশাক-পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাঁসাদি . 
পর্্যবেক্ষণান্তে যেগুলি তাঁহার চক্ষে বিসদূশ ও বিরক্তিজনক ঠেকিয়াছে 
সেগুলির বিষয় লিপিবন্ধ করিতে -কুঠিত হন'নাই।, গত মহাযুদ্ধের পরে 
ক্ষমতামদমত জাপাঁন পরাজয়ের গ্রানি স্বীকার করিলেও বর্তমানে 
কিভাবে জাপাঁনের পুনরভুদয় হইতে পারে, গ্রন্থের শেষে লেখক তাহাও 
: আলোচনা করিয়াছেদ। তিনি দ্বিতীয় মহাঁধুদ্ধের অনতিকাঁল পূর্বে 
জাপানে গ্িয়াছিলেন। সে সময়ে জাপান গৌরব ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে 
সমাসীন, নিউইয়র্ক ও লওন ছাড়া টোকিওর মত এশ্র্যাশালী বিরাট নগরী 
তখন শুধু এশিয়ায় নয়, সমগ্র জগতেও ছিল না। অর্থ শতাব্দীর মধ্যে 
জাপানের পক্ষে' জগতের শ্রেষ্শক্তিসমূহের অগ্ভতম হওয়! এক আশ্য্য 
ব্যাপার । কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তাহাই ছিল জাপান পর্যটকের প্রধান 


| 48. Elan ree 
১২৪,১২৪/১, বহুনাজাত টি কলিজা ফোন বি১৭৬১, 
- ভ্ৰাঞ্চ- ০০০ সার্ট বালিন্জ 





৫৭২ 





লক্ষণীয় বিষয়।' জাঁপানীদের জীতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, -পরশুরামের 





মাঁতৃহত্যার-কলঙ্চ গ্রন্থকারের যুক্তিবিস্যামে হন্দরভাঁহে 


প্রাচ্যের এই অধিবাদীরা প্রতীচোর উত্তরোত্তর প্রগতিশীল জীবনধারাকে মনে- হইইয়াছে। - গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে “অনাগত কক্ষি যুগে'র প্রসহে 


প্রাণে গ্রহণ করিয়াও জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, পরন্ত উভয়ের 
সামঞ্জস্তবিধান করিয়া পাশ্চাত্তা বিজ্ঞান ও সভাতার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে 
কাজে লাগাইয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে জাপান আধুনিক সভ্যতার দীক্ষার্তরু 
আমেরিকাকেও হাঁর মানাইয়াছে। জাপানের নরনারী শতকরা ৯৯ জন 
শিক্ষিত, জাতীয় পণা ও গুণাবলীর প্রচারে তাঁহাদের অদম্য উৎনাহ। 
জাপানের সমুদয় নগরে ও গ্রামে প্রতোক গৃহই বৈদ্যুতিক শক্তির'আঁধুনিক- 
তম প্রয়োগে এক-একটি ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরি-বিশেষ। বর্তমান জাপান ভীষণ 
দোটানা- অবস্থায় পড়িলেও যে তাহার জাতীয় প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ 
হারাইয়া ফেলে নাই, পরন্ধ ধীরে ধীরে যুদ্ধ-পূর্ববকালীন - প্রতিষ্টা 
ফিরাইয়। আনিতে চেষ্টা করিতেছে তাঁহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । “চেরী 
ও প্যাঞ্গোডার দেশ জাপানের প্রচ্ছদপদটি চমৎকার- ভাববাঞ্জক, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় ভিতরে একথানিও ছবি নাই। বইখাঁনি সুলিখিত 
হলেৰ এই ্রটা অনেক রি কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুন্ন করিবে। - 


: শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল _ 


- 'অবতারতত্ব_ গরত্বননোহন দাশ কবিশেখর। ওরিয়েন্টাল 
পাবলিশিং কোম্পানী, ১১-ডি, আরপুলি লেন কলিকাতা:।. মি 
।* পৃ.) মুলা তিন টাকা - 

্রন্থথানিতে সরল পদ্ধে বির পূর্বাবথ হইতে স্থা্টর- মরি, 


এবং দশাবতাঁরতত্ব প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে . বিশদভাবে, " 


বর্ণিত ছইয়াছে। বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি হিন্দু শান্তগ্রন্থে নিবদ্ধ দুরহ জটিল তত্বসমূহ এমন- 
মৌলিক ভাবে সহজ সাবলীল কাব্যচ্ছন্দে ফুটিয়া উটিয়াছে যে গ্রস্থকারের 
পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দুয়েরই প্রশংসা করিতে হয়। ষষ্ঠ অবতার 


কথ! হইতে আধুনিক সভ্যতার স্ষ্ট- বিশ্বব্যাগ্রী অশান্তির চরম. 
কথা বৰ্ণনা করা হইয়াছে । ইভা বিবেকী শিক্দিত ব্যক্তি 
্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন')- 


চরিত I ভাগ, 0১+১৭৮ পৃ) মূল্য 
ভাগ (৮4৭২ পৃ.) মূল্য ১২ ও ওয় ভাগ (১২+৫২ পৃ.) মু 


পুরাণকথ|-_পণ্ডিত শ্রভূপতিচরণ স্থৃতিতীর্থ। ১ম 
4-১১*+1০* পৃ, মূল্য ১1০ এবং হয় খণ্ড (॥:+৮৮ পৃ, ), 
জামশেদপুর কালীবাঁড়ী আশ্রম॥ C 
প্রথম গ্রন্থটির ১ম, ২য় ও-৩য় ভাঁগে যথাক্রমে জীবনগঠন, € 
আদর্শ জীবন এই ত্রিবিধ স্তরে সাধনাদ্বার! মানব কিরূপে শ্রের 
করিতে পাঁরে নিপুণতার সহিত তাহার পথনির্দেশ কর! 
গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, গভীর তত্বজ্ঞান এবং সীধকোচিত ভক্তিবিশ্ব 
ছাপ এই গ্রন্থের তিনভাঁগে আঁছে।' বিরাট শান্গ্রন্থ মন্থন ক? 
পথের পাথেয় সংগ্রহ কর! খুবই দুরহ । কিন্তু এই পুস্তক হু 
সাধকজীবন সম্বন্ধে হুম্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পাঁরিবেন। 
সম্বন্ধে যেদব, বদ্ধমূল কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত সেসব হইতে যু 


" যুক্তিপূৰ্ণ নিৰ্দদেশও গ্রন্থ আছে। .' 


দ্বিতীয় গ্রন্থের ১ম খণ্ডে মৎস্তগন্ধার উৎপত্তি পরাশর-মিলদে 
জাঁতিভেদ ও সনাতন ধর্ম, নারদের নারীরপপ্রাপ্তি এবং নার 
আর ২য় খণ্ডে মহধি 'ভূথচরিতদি, দেবী ভাগবতের 
কথা রী, সংবাঁদরপে বেশ সহজ সরলভাবে বর্ণিত হইয়া? 


শ্রীউমেশচন্দ্র £ 





_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক « 





ক বেদল লিং 


(১৯৩০ সাঢল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী রড রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


 স্নক্গওন্কান্ল ব্যাক্তি 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


সাপ কলা ছন্দ | 


লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, 


বৰ্দ্ধমান, চন্দননগর, 


মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম )/ আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, '! 
[... ঝাড়হঞুদা (উড়িষ্যা ), ও রাপাঘাট।.. | 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


[খা] 


= 
১ 
সা 


সুহান লাক্স 


তুর সাতাশ বছর পরে লিখে পাঠিয়েছেন 


বাঙলাদেশের- ছেলেমেয়েরা সুকুমার রায়কে যেমন 
ভুলতে পারে না, তিনিও যেন ভুলতে পারছেন না 


. তাদের! আর তাই তীর নতুন বই বেরুলো। বাউলা 


দেশে আবোলতাবোলের সুকুমার রায় যেমন একজন 
ছাড়া দুজন জন্মালেন না, এসব কবিতার মতো 
কবিতাও তাই আর লেখা হল ন] এত অজস্র হাঁসি, 
এত অভজন্র ছবি--খুব কম বাংলা বইতেই আছে। 


গু)! | ছু. 


“সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল পদ্যের দেশের যোগ্য 


ছবি খাঁর, পক্ষে আকা সম্ভব __ সেই সত্যজিৎ রায়. 
এঁকেছেন পাতায় পাতায় ছবি । দাম ২/* 


জীবনে নারী অনন্ত বেহেছু প্রেছে নে লঙা্ী 


শভিস্ত্যক্ষসান্ধ 


স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে উজ্জ্বল একটি উপস্াস - 


সংগীরভারকাতর, কর্তব্যনিষ্ঠ একটি মেয়ে! একদিন 
হঠাৎ তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল--কী হবে আমার বেঁচে 
থেকে, কী হবে আমার উপকরণে, কী হবে আমার 
সম্ভারে-আড়ম্বরে, যদি আমি চতুর্দিকের মৃত্যুর মধ্যে 
অগুতের না স্পর্শ পাই! যদি আমার জীবন সৌন্দর্যে 
মৌরভে একটি-একটি করে তার পাপড়িগুলি না 


খোলে-_আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ 


,হতে দেশে, দেশ হতে মানুষে! এ বিকাশ কে 
ঘটাবে? সে কি শক্তি, না অর্থ, না স্বাধীনতা? ' 


না একটি পুরুবের প্রতি সর্বনমপ্সিত প্রেম ? ত্যাগের 
দ্বারা পবিত্র, দুঃখের দ্বার! চরিতার্থ,” ধর্মের দ্বারা ধ্রুব ' 
একটি উজ্জল উদ্ভাসন। দাম ২॥* 


_ সিনেমা বিষয়ে যদি আপনার Ee আর জিজ্ঞাসা থাকে 


চল 


দেশেবিদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে আজ উৎসাহ আর 
গবেষণার অন্ত নেই! ভারতবর্ষে আঁজ চলচ্চিত্রের 


‘অবস্থা কি, তার ভবিষ্তত সম্ভাবনাই বা 'কি_ এসব 


বিষয় প্রগতিশীল মন দিয়ে বিচার করবার সময় 
এসেছে। দেশের এই অভাব মেটাতে, গুণী ব্যক্তিদের 
রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে, “চলচ্চিত্রের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 


প্রেম, ১৭২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০ 


জলজ প্রথম 


gq পর্যায় 


হল। "চলচ্চিত্রের আরে! কয়েকটি বৈশিষ্ট্পুর্ণ বিষয় : 
১) আপনার প্রিয় শিল্পীদের অভিনব বিস্তারিত 
আলোচনা, ২) চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগাযোগ 
বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, আর ৩) বিভিন্ন দেশের 
বিশেষত এদেশের, চলচ্চিত্রশিল্পীদের সর্বাধুনিক 
৪০থানা ছবি। দাম ৪৯ 





কলি 


পু a ৯ | 
| ও 





তারাবাসিনী মজুমদার 


কলিকাতা মুক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত 
মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়ের সহধর্মিণী তারাবাসিনী 
মজুমদার গত ১৫ই আগষ্ট পরিণত বয়সে তাহার বালিগঞ্জস্থিত 
বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। অর্ধশতাবী পূর্বে 


তাহারই সহযোগিতায় মোহিনীবাবু যুক-বধির বালকদিগের . 


জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তারাবাসিনী ছাত্র- 
দিগকে সম্ভানবৎ স্নেহ করিতেন এবং প্রথম কয়েক বৎসর 
রীতিমত, দেখাশুনা করিয়া তিনিই ছাত্রাবাস পরিচালনা 





তারাঁবাসিনী মজুমদার 


করিয়াছিলেন! এ ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসকে ভিত্তি করিয়াই 
ছাত্র-ছাত্রীসহ ভারত-বিখ্যাত বর্তমান: আবাসিক 'মুক-বধির 
বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। তারাবাসিনীর আদর্শে অহ- 
প্রাণিত তাহার পুত্রগণ মুক-বধিরদের শিক্ষা দিতে ও 
সেবাঁয়তন-কন্মীরিপে নিযুক্ত আছেন । 


বিখ্যাত. বন্ত্রব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান জহরলাল 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী হরিধন +' 


আগষ্ট তাহার বরাহনগরস্থিত বাসভবনে ৭৬ বং 


পরলোকগমন করিয়াছেন । যৌবনে বিলাঁতে 
উচ্চাঙ্কের ব্যবসায়কার্য্যে শিক্ষালাভ করেন এবং দে 


- আসিবার পর নিজের ছুই পুত্রের নামে জহরলাল 


কোম্পানী নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন 
কর্মানৈপুণ্য ও ব্যবসায়-বুদ্ধির দরুন জহরলাল- 
কোম্পানী আশাতীত উন্নতিলাভ করে এবং দেশী-বি। 





হরিধন দা 


খ্যাতি প্রচারিত হয় । তিনি যেমন কর্ম্মবীর ছিলে 


দ্ানবীরও ছিলেন। বছ জবনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ও 


ছিল । কোনো অভাঁবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নিকট সাহ 
আশায় গিয়া বিফলমনোরথ হইত না। বহু অ' 
করিলেও তিনি সহজ সরল অনাঁড়ম্বর জীবন যাপন 
| অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত 

বিগত ১৪ই জুলাই দিল্লীর বিশিষ্ট চিকিৎসক অ 
গুপ্ত -৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন- করিয়াছেন ।. 
চন্দ্র ১৮৭৭ সালে হুগলী জ্িলার টাপ্তা গ্রামে জন্মগ্রহ। 
কলিকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে পাঠ সমাপ্ত কঠি 





মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাঁ-বিগ্ভা অধ্যয়ন আরম্ত- 


ঘবং ১৯০৪ সালে লাহোর কলেন্জ হইতে এল, এম,. 
কিছুকাল জয়পুররাজ্যের মহা. 


ক্ষায় উত্তীণ' হন । 
কিৎসকের কার্ধ্য করিয়া ১৯১১ সালে. তিনি, দিল্লী 
স্বাধীনভাবে চিকিৎপাঁ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন৷. তথায় 
ম ৩৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাৰ্য্য 
্বীত্র তিন বৎসর পুর্বে চিকিৎসাক্ষেত্র হইতে অবসর 
রেন। চিকিৎসা-ব্যবসায় আর্ত করিবার কিছুকাল- 
চিকিৎসক হিসাবে তাহার খ্যাতি সব্বন্র ছড়াইয়া 


| দয়া, পরোপকারপ্রবৃত্তি, দরিদ্রের প্রতি সহাম্বভূতি ও : 


টু ব্যবহারের দ্বারা তিনি স্থানীয় বাঙালী অবাঙালী 
ই বিশেষ শ্রদ্ধাভাব্বন হইয়াছিলেন। ' তিনি পুরাতন 
'কালীবাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
¥ মৃত্যুতে স্থানীয় বাঙালীসমাজ্বের বিশেষ ক্ষতি 


Ke অখিলচন্দ্র দত্ত 

শাল জিলার লতা গ্রামের এই'সমাজনেতা '৯৪ বৎসর 
Y গমন করিয়াছেন। ' দত্রমহাশয় -নিজ্দের গ্রামে 

] . তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের: '.প্রভুত ' উন্নতি করিয়। 

শু. । তিনি জেলার বা দেশের রাজনৈতিক “আন্দো- 
কান্ট যোগদান করেন নাই; অনেক'সময় অশ্বিনী- 
যঃ মহাশয়ের সঙ্গে প্ৰতিদ্বন্দিতা করিয়াছেন । ইংরেজ 
চহ সঙ্গে পুর্ণ সহযোগিতা করিয়া নিজ অঞ্চলের 
ক জীবনে-_রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্থুল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎস! 
 লঘ্য--মুগোপযোদ পরিবর্তনসাধন করিতে সক্ষম 
দন অখিনীকুমারের মুখেও -এই বিষয়ে তাহার 
ুইন)নিয়াছি। 
কে আবার কলিকাতার উদারনৈতিক দলের নেতৃ- 
(ও তাহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি সুরেন্দ্রনাথ, 


In 


এ 


দন্ন সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের - 


{ন করিয়াছিলেন; সত্যেন্ত্রপ্রসম্ন সিংহেয় সভাপতিত্বে 
1১৯১৫ সালের কংথেসের ইনি প্রতিনিধি- 
শি নি বোস্বাই গমন করেন । . 

(ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসের পাকিস্তানী তাওবের সময় 
খুড়ী আক্রান্ত হয় ; ভদ্র মুসলমান প্রতিবেশীর সাহায্যে 
(তাহার পরিবার-পরিজনের প্রাণ এবং" সন্মান রক্ষা 
দি এই বিপধ্যক্সে তাহার:মনে এমন আঘাত লাগে যে,. 

সহ করিতে পারিলেন না। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে 

3 একজন কর্মবীর ও সাক্ষী চলিয়া গেলেন 1 

i প্রমোদচন্দ্র দত্ত 
বাসী এই আইনজ্ঞ-প্রধান ৮৬ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা 


) 
1 


আমরা তাহার পরিজনবর্গের- শোকে সমবেদনা 


করিয়াছেন। 
প্রকাশ করিতেছি। ;:. 
দত্ত মহাশয় নিজের চেষ্টায় জীবনে এতু 


প্ৰভুত সাফল্য অৰ্জ্জন 
করিয়াছিলেন ..বি-এ পাশ করিয়া তিনি. ময়মনসিংহ 
বাঞ্জিতপুরে শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করেন ; তার পরে শ্রীহট্ট 
গবর্ণমেন্ট স্থলে যোগদান করেন বি-এল পাশ করিয়া তিনি 
শ্রীহট্রে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পরে সরকারী 
উকীলের পদ লাভ করেন । 


ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবলম্বন করিয়া যে জাগরণ 
দেখা দ্েয়- প্রমোদচন্দ্র তার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত 
রাখিতে পারেন নাই । ্রীহট্টের “উইক্‌লি ক্রনিকেল” পত্রিকার 
সম্পাদকীয় লেখকরূপে, বান্ধব সমিতি প্রভৃতি বৈপ্লবিক 
প্রতিষ্ঠানের সহায়করূপে, জাতীয় বিগ্ালয়ের পরিচালক- 
মণ্ডলীর সভ্যরূপে, শ্রীহট্ সাহিত্য-পরিষদের পৃষ্ঠপোষ্করূপে 
সমাঞ্ধ-জীবনের নান! কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন । 

মন্টেগ্ু-চেম্ফোর্ড শাস্ন-সংস্কারের পর তিনি আসাম 


' গবর্ণরের একজ্রিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত হন! 


প্রায় ৮১০ বৎসর এই পদে থাকিয়া আসামের শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনে সহায়ত! করিয়! কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি 
কয়েক বৎসর আসামে মন্ত্রিত্বও করিয়াছিলেন । এই সময়ে 
অসমীয়া-বাঙালী প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তীহার মতামত 
দুরদশিতার পরিচয় প্রধান করে। তিনি অসমীয়া-বাঙালী '* 
সংস্কৃতির মিলন-প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তৎসন্বন্ধে 
একটা! বোঝাপড়ার পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন। 
আঙজিকার বাঙালী-সমাজের বিপর্যয় তিনি দেখিয়া গেলেন; 
শেষ পর্য্যন্ত জন্মভূমি ত্যাগ করিরা তাহাকে শিলঙে আশ্রয় 


নি হয় । 
বিমলানন্দ দাশগুপ্ত i 
ঢাক! মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্বব সভাপতি, বেঙ্গল সেণ্টাল 
ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার পরিচালক বিমলানন্দ দাশগুপ্ত অকালে 


‘ ছোট 'ভ্রিমিরাতগর অব্যর্থ ভষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 
' শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে শগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের ই বহুদিনের 
অস্থ্বিধা দূর করিয়াছে। 
ষুল্য-7৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ--১৪* আনা | 
ওর্রিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্স লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 








৫৭৬ 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । প্রায় ছুই বৎসর পুর্বে তিনি সন্যাস 
রোগে আক্রান্ত. হন এবং তদবধি এক রকম শধ্যাশীয়ী ছিলেন। 
তার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে ; তার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, পুত্র- 
কন্যার শোকে আমর! সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি । 
জীবানন্দ প্রথম যৌবন হইতেই রাজ্দনীতিক জাগরণের 
মধ্যে বৰ্ধিত হইয়াছিলেন ; প্রকান্ঠে অপ্রকান্ঠে তার মধ্যে 
শক্তিসঞ্চার- করিয়াছিলেন। তার পরিবারস্থ লোকেরা 
এসজন্য পুলিশের চক্ষে অপরাধী ছিল এবং শান্তিভোগও 
করিয়াছিল। অহুশীলন সমিতির .সড্যরূপে বিমলানন্দের ছুই 
ভ্রাতা নান! বৈপ্লবিক কার্ধ্যের সহিত জড়িত ছিলেন, তার 
আগুন তাদের পরিবারকেও স্পর্শ করিয়াছিল । . সেই যুগের 
ইহা ছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃন্বর্র, কারণ। এই ' 
কথা মনে করিয়া! বিমলানন্দের পরিবারের লোকের! আজ ' 
সান্ত্বনা লাভ করিবেন । 


পদাতিক বাহিনীর নবগঠিত শাখা কী ব্রিগেড 


পদাতিক বাহিনীর নবগঠিত শাখা রক্ষী ব্রিগেডের 
প্রয়োজনীয়সংখ্যক সৈন্য ভর্তির কাজ প্রায় শত হইয়া 
আপিয়াছে।, ১৯৪৯ সালে এই ,ইউনিট গঠন আরন্ত হয়। 





ভারতীয় বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক প্রথম এইরূপ দলগঠনের : 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার প্রধান উদ্দেস ব্রিটিশ সেনা- 


. বাহিনীর কোল্ড ছ্রীমগার্ড বা গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর গ্ভায় দল 
গঠিত করা । এই নূতন ইউনিটটিকে বিনা খরচে পুনর্গঠনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েকটি অভিজ্ঞ পদাতিক ব্যাটেলিয়নের 
ভিতর হইতে লোক বাছাই করিয়া এই ইউনিট গঠন কর! 
হইয়াছে । পরে এই বাহিনীতে গোলন্দাজ ইউনিটও গঠন 
করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

এইরূপ দলগঠনের পরিকল্পন! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু 
স্বেচ্ছাসেবক ইহাতে” যোগদানে সন্মত' হুয়। কারণ রক্ষী 
শব্দটির একটা স্বাভাবিক" আকর্ষণ আছে'। অফিসারগণকে 


প্রবাসী 















SE EU EE 


প্রধান অধিনায়ক নিজে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তবে: 
চনের পুর্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি নিব্বাচনী 
সন্মুখে পরীক্ষা দিতে হুইয়াছে। দূ 
সৈন্যবাহিনীতে এইরূপ সর্বপ্রথম ইউনিট হওয়ার ৫ 
ছাড়াও সকল শ্রেণীর লোকের সমন্বয়ে দলগঠনের /: 
ইহারা এখন লাভ করিয়াছে | [ 
এই ইউনিটের গঠনব্যাপারে- সাজসজ্জা এবং : 
স্বভাবের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপিত -হইলেও ইহ; 
চিন্তরিভ্রান্তকারী রূপনজ্জীয় সন্দিত বাঁলক-বাহিনী বর 
না। কারণ তাহার! প্রত্যেকে কণ্টদহিফ্ু ও যুদ্ধঃ 
অভিজ্ঞ সৈনিক । বস্তুত ইহারাই সমগ্র বাহিনীর প্রধ' 
হইবে। ' উন্নত, সুন্দর "গঠন -ও নয়নাভিরাম স্জ 
' বলের বিশিষ্ট আঁকর্ষণ। বাহিনীগঠনের সময় ৫ হট 
“ উচ্চতাবিশিষ্ট সৈশ্ঠনির্বাচন প্রধান লেক্ষ্য হইলেও” 
মাত্র এক. ব্যাটেলিয়নে এঁরঁপ দৈষ্ঠ গ্রহণ" করা হু? 
বাকী দলটির পৈহ্যদের,.দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি 3 
৫ ফুট ১০ ইঞ্চির মধ্যে হইবে। 
এই সজ্জা! উদ্ভাবনে" কিছু সময় লাগে এবং এড h 
পক্ষকে চিন্তায় পড়িতে হয়। অবশেষে স্থির 'করা... 
উহাদের শিরন্্রাণে লাল ও সোনালী চিহ্ন এবং কবে 
কথাটি লেখ! থাকিবে । এক্ষেত্রে বিশেষত্ব এই যে, বা 
অন্ত কোন শাখাকে কাধের উপর কোন প্রতীকচ্তিচ ও 
করিতে দেওয়,হয়'ন} ।* . সঁফিসারগণের জন্য নীল, উঃ১উ 
ও উহার উপর লালু-পৌনালীককর্ডার থাকিবে. 'টুচ ক 
অংশে সোনালী কাজ করা থাকিবে । তবে যুদ্ধোভর, জি 
যায়ী জলপাই রঙের সবুজ পোশাকই রক্ষীদ্ের বে 
হুইবে । এই ব্রিগেড বর্তমানে রাষ্্রপতির ভবনে / 1 
নিযুক্ত আছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রহরী বদলীর সময় ইহ], 
আকর্ষণীয় দৃন্ত হয়৷ রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীর সহিত এই হুক্ষী 
, দিল্লীর সরকারী ভবনের সকল অনুষ্ঠানে ১১ হইয়া থাকে 





গ্রাহক, সেলিং এজেন্টস্‌, বিজ্ঞাপনদাতা ও 


বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের প্রতি | চি 
আগামী পুজার ছুটির জন্য প্রবাসী কান্তিক সংখ্যা_ প্রকাশের সাধারণ নির্দিষ্ট তারিখের কিছু আগে. 


২০শে আশিন কার্তিকের প্রবাসী প্রকাশিত হইবে । 
ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ যথাকালে করিবেন ।, 


তদমুমারে এ সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ অথবা. 
সেলিং এজেন্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা 


পূৰ্ব্বোক্ত প্রকাশ তারিখের পূর্বে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনে. 
এজেণ্টগণ কার্তিক সংখ্যার জন্ত ১--১৫ই আশ্বিনের ভিতর সব বিজ্ঞাপনাদি পৌছাইবার ব্যবস্থা 
অতি. অবশ্য -করিবেন। ইতি--প্রবাসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ 





মুক্লাকর ও প্রকাশক-_আনদিবারণচ্জ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাত৷ | লিকাত! | “: 


